177188 


চ্্টা . 
ব্রন্মবিগ্য।। 
ধন্ম ও অধ্যাত্ববিদ্যা সন্বন্ধীযু 


মাসিক )শত্র ৷ 


দ্বিতীয়্বৎসর ৷ 


রায় শ্রীযুক্ত পুণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাছুর এম, এ*-বি, এল 
ও 
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দন্ত বেদান্তর, এন, এ, বি, এল 
সম্পাদিত । 


৪৩.১, কলেজক্কোধার, বঙ্গীঘ তন্ববিদ্যা সগিতি হা 


শ্রীযুক্ত মন্মধমোহন বন্থু এম, এ কর্তৃক প্রকাশিত 

ও পু 

কলিকাতা, কলেজ স্কোয়ার উইলকিন্স মেশিন প্রেসে 
তৎ্কর্তৃক মুদ্রিত । 


সন*১-১০ সাল। 


চিত্র-সূচী। 


পৃষ্ঠা 
(নমাহ সন্্যাল (রব) ১ 
সারনাথের বুদ্ধনু ৫? 
জগদৃগুরু মৈত্রের বোধিসন্ত ১১৩ 


ক্যাপেল। প্যালেটিনার গ্রাষ্টমু্তি . * ১০৯ 





৯১50 ০১? 1716. 


(1044 ০. 


বাল-গোপাণ মুও 

শিব-শক্তি (জিবর্ণ ) 
কন্াফউপিখাস্‌( চেন জ্ঞানী) 
লাওটুজ ( চৈন দার্শানক ) 


টিপ শী তাপ তি 


৮ 





পপ 
১ 
স্‌ 
এ 


্- 


[খষয় লেখক বা লেখিকার নাম। পত্রাঙ্ক : 
' অতৃপ্তি ( কবিতা ) বা নল্ধধীনাথ দাসগুপ্ত 8৭০ 
অক্ুরাগ * ভূজঙ্গধর রায় চৌধুরী এম, এ, বি, এল ১৫,৯২৭ 
অন্তর্ধ্যামী ( কবিতা ) জীবেন্দ্রকুমার দত্ত ১১৩ 
অপূর্ব শ্রীফল, কু্চন্দ্র বন্ছু মল্লিক ১৫৩ 
অমৃত উৎস ( কবিতা ) শীবেন্ত্রকূর্মীর দত ৮৫ 
অষ্টমূর্তি-স্তোত্রম্‌ (বাণেশ্বর তন্ত্রোদ্ধতম্‌), পুর্ণচন্দ্র দে বি, এ উদ্তটসাগরু ১৭ 
আকাশ (কবিতা ) বন্ধিমচন্দ্র মিত্র এম, এ, বি, এল ৫৬১ 
শ্বাবাহন ' কবিত1) শীমতী বাধা-_ ৃ্‌ ৬:৫ 
আমিছের লয় (এ) শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী ৪৩৯ 
আমি যে মা তোমারই (এ) » ছুলভিচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যাষ ৩ন ও 
আর একখানি চিঠি হেমচন্দ্র সরকার এম, এই ' 8৪৭৯ 
উত্তরাখণ্ড পরিক্রম ( সমালোচন। ) বাণীনাথ নন্দী , 8৪৫ 
উদ্তা স্ব, প্রেমিক (কবিতা) শ্রীমতী হেমস্তবালা দশ 8৪৩ 
উপনিষৎ-_যৌগশিখা শ্রীযুক্ত হীরেক্সনাথ দত্ত বেদান্তরত্ব এম,এ,বি,এল ২৯১৭৩ 
*খযি-সগ ০.» কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায় ২১৭ 
একবিস্বু কবিতা ) ৃ কুলচগ্ দে 8৫8 
এষণা রয় কবিরাজ শ্রীযুক্ত র্গানাবায্ণ সেন শাস্ত্রী ৬৩৫ 
কঠোর সাধনা ( কবিতা ) সতীশৃচজ্ঞ কা উরি 
কর্ম্মদেবী (এ) , বুসময় লাহা ১১ 
কন্মসিজু'( এ » শৈলেশ্বর সেন, ৫২৫ 
কাল জল (এ) * » দ্বিজেন্ত্রনাথ ঘোষ ২৫৬ 
, কালী _& হরিদাস চট্টোপাধ্যায় বিগ্াধিনোদ . » "১৯৯ 
কিসের তয় ( কবিতা ) শ্বীমতী রাধা__ ৩৭ 
গঙ্গাস্তোত্র (দরাফু, খা. বিরচিত) শ্রীযুক্ত পুর্ণচন্্র “দ এব, এ, জি ইভা ৯৬৯ 
গতি ( কবিত।) * 'দ্রেবকুমার রায়ু চৌধুরী | ১২. 


ত্রঙ্গবিষ্ঠা”' দ্বিতীয় বৎসর 


বিষয়ের বর্ণানুক্রমিক সুচী । 


গদাধর গোস্বামীর ( শ্ীপাদ) জীট্ঘনী » সত্যকিঙ্কর কু, | ৪৯৭) ৫৪১১ ৫, ৩ 


ছি 


বয় লেখক বালোখকার নাম। পক্রানঙ্ক । 


গান ( কবিতা শ্রীযুক্ত ২ সময় লাহা ৃ ১২৫ 
গীতার ঈ্বর-তত্ ওঞ্তপ্তিযোগ , দেবেন্দ্রবিজয় বস্থু এম, এ, ধি, এল ৫৮ 
গীতোপনিষদ্‌ ( কবিতা )* শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ৩২ 
গুরুশিত্য-সংবাদ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামসহায় কাব্যতীর্থ ২৫৭) ৩৪৯ 
ঘুচাইবে কে আধার « মনীন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী ৬৫৯ 
চিক্তোৎকর্ষ , চারুচন্ত্র মুখোপাধ্যায় ». ৩৭৩ 
চিত্র প্রসঙ্গ ক ৭ ছি ্ ৫৩৬৭১ 
চিত্র শাল। € কবিতা ) শ্রীযুক্ত উপেন্্রনাথ দত্ত ৪৬৭ 
চৈতন্য কথা রায় যুক্ত ূর্ণেনু্ীরা়ণ সিংহ বাহাদুর এম, এ, বি। এল, 
| ৩, ১১৭, ১৭৩) ২২৮) ২৮৩১ ৩৯৪, ৫০৮, ৫৬৫) ৬১৯ 
জগদগ,ক শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যার ২৪৩ 
জগদগ রু আবাহন ( কবিতা শ্রীমতী রাধা __ ১৪৯ 
জন্মাষ্টমী ( কবিতা: প্রীযুক্ত মাণিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ২ 
জাগরণ (এ । , মৃভিরপ্রন মুখোপাধ্যায় ১৮৫ 
জীবনুক্তি বিবেক শত জনানন্দ স্ব!মী ১২৪ 
তুমি (কবিতা) শ্রীযুক্ত অনিলচন্তর দত্ত ৩৯৭ 
ই (গু) ৪ বন্ধিমচন্দ্র মিত্র এম, এ; বিঃ এল ৫০৫ 
তুমি এস ($) » ক্ষিতীন্দ্রন/থ ঠাকুর বি, এ, * ৫8৪ 
্রিপুরুষ ও ট্টি * , যোগেন্্রনাথ গোস্বামী ১. ৩৪ 
দ্লাদাঠাকুর (গু ও অবতার) , মপীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য গু ৬৪২ * 
ছুঃখবাদের ফলাফণ , হহীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ব এম.এঃনিঃএল) ১২৬ 
চঃখবাদের তারতম্যের হেতু £ এ 3 ও ২০৮ 
ুঃস্বপ্ন (কবিতা ) যুক্ত হেমচন্ত্র মুখোপাধ্যায় ৬২৬ 
দৈত-প্রপঞ্চবিবেক , তারাদাস চট্টোপাধ্যায় *. 8৫) ৮০ 
নরকক্কালের উক্তি ( কবিত1) » খগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২ 
নিলজ্জ ( কবিতা ) » দেবেজ্জনাথ মৃহিস্তা ্ 8৪ 
পর্ঘচকাহ ও আত্মা | রা যোগেজানাধ গোস্বামী, ১৫৫ , 
পঞ্চকোব-বিবেক | এ এ "৩৯ 
পর্থিক ( কবিতা.) »॥ শৈলেশ্বর সেন , " * ৬৪১ ** 
গদধ্নি (কবিতা) . - » হেমচুজ্্ মুখোপাধ্যায় কবির ১৯* 


ার্তী (এ) ” জীবেজকুমার 'দতত* দি 


গু 


বিষয় ৰ লেখক বা লেখিকার নাম। পত্রান্ক। 


পুনর্জন্ ( গল্প ) যুক্ত &ন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যাত্ ৮ 
প্রকৃতির শিক্ষা ' » শ্যামাচরণ পাল ৃ ৩৭১ 
প্রজাপতির উপদ্দেশ ( কবিত। ) « জীবেন্দ্রকুমার দত্ত ৪১% 
প্রত্যুপকার ( কবিতা) , যতীশচন্দ্র বসু ২৬ 
প্রার্থন। ( কবিত! ) শ্রীমতী হেমস্তবাল। দত্ত ৬৪০ 
বন্দনা ( কবিতা ) শ্রীযুক্ত জয়ক্ণ গঙ্গোপাধ্যায় ৩৬১ 
বরাহযূর্তি ( কবিতা ) ", ৯ সভীশচন্দ্র চক্রবর্তা ২3৪ 
বাৎস্যায়ন ভাষ্য (ন্যায় দর্শনের । পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীণ ৪৮১,৫৫১৫৮৫ 
বাশরী (কবিতা) রক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঘোষ ১৩৩ 
বিজ্ঞান__নূশন ও পুরাতন ১ মন্মথমোহন বসু এম, এ. ১৯৩ 
বিশ্ধি প্রসঙ্গ - ৫২,১১১)১৬৭২২২)২৭৮,৩৮৯)৪৪৮১৫০ ৩১৫৫৯১৬১৬১৬৭১ 
বুদ্ধ প্রেগণা ! কবিতা ) শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত ২৮ 
বুদ্ধমূর্তি (এ) , বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র, এম, এ, বি, এল, ৫৭ 
বেদান্ত-পরিভাষা ১ শরচ্চন্্র ঘোষাল, এম,,বি,এল, সরস্বতী,ভারতী, 

বিদ্যাভূষণ, কাব্যতীর্থ ৬১১* ১,১৪৮; ৮৬+৭৩৫১৪৭২১৫৯৮ 
বৈচিত্র্য (কবিতা ) শীমুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মহিস্তা ২৯৫ 
বৈষ্ণব ধর্মের সারতন্থ » ভবানীগরোবিন্দ চৌধুরী ২৬৯ 
ব্রঙ্গতন্ব ৃ ,। হেমচন্দ্র মিত্র ৬০৮ 
রান 9 হরিদাস চট্টোপাধ্যায় বিগ্যাবিনোদ ৪৫৫ 
্রহ্মানুঙ্ছুতি ( কবিতা ) » দ্বিজেন্্রনাথ ঘোষ ১৭৮ 
ভক্তিতর « » পণ্ডিত রামসহায় কাব্যতীর্থ ৪৭২ 
তক্তের মান ( কবিত1) » জীবেন্দ্রকুমার্‌ দত্ ৬১৪ 
তগ্রপঞ্জর (কবিতা) ১ দ্বিজেক্রনথ ঘোধ ২১৬ 
ভারতীয় ভূষাবাদ  হীরেন্দ্রনাথ দন্ত বেদাস্তরত ৩৬৫,৪১৪,৫৩৩ 
ভারতে বেদাস্ত কবিতা) আশুতোষ গঙ্গোপাধ্যায় ১৬২ 
তিক্ষা (কবিতা ১ সচ্চিদা নন্দ ৩৭২ 
ষণিকর্ণিকা-স্তোজম্‌ (কবিতা ; কাঁবারত্ব পূর্ণচন্দ্র দে বি, এ, উত্তটসাগর কবিভূঙ্ণণ “১৩ 
মর্্গীতি (কবিতা ) শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র, এম, এ, বি, এল, ১ 
মলিনার আত্মকাহিনী (কবিতা) * ভুজঙ্গধর বাঙ্ চৌধুরী, ১৯২) ২৫১)? ৭৬) ৫৯৬১৯, 
মহাকালী ( কবিতা ) ॥ ব্ষিমচন্ত্র মিত্র এম? এ বি, এল। ৩৯৩ 


মহাশ্মশীন (এ) শ্রীমতী বাধা _ ৫৪১ 


সি 


বিষয় ৃ 
মুমুক্ষুর প্রার্থনা! ( কবিতা ) 
মৃত্যুর পরপারে , 
মৃত্যুর প্রতি ( কবিতা ) 
যমুনা ( কবিতা ) 
যাজ্ী ( কবিত।) 
যোগ 
যোগপন্থ। 
শান্ত-সাধন 
'শারদীয়া ( কবিতা) 
শব ও শক্তি 

এ (কবিতা) 


শিবতাগুব স্তোত্র €( কবিতা) 


শ্মশান (কবিতা ) 

শরীকুঞ্ণ ( কবিতা ) 
শ্রীক্ই পরত্রন্ধ 
সত্য ও জন 
সধস্ত। ( কবিতা ; 
সরল যোগ-সাধন 
সাধ ( কবিতা ) 
সাধনা ও সি্িতত্‌ 
সাধনায় বিপদ 
সাংধা ও বেদান্ত 


পিষ্ট ও বৃদ্ধমার্গ 


সিয়ান পারী ( কবিতা! ) 
সুখদ্ঃখ * 
ভোর ( কবিতা ) 
হারুন রদ্ব ('কবিতা) 
“হিন্মুর বৈরাগ্যবাদ 
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২য় বর্ষ |] বৈশাখ, ১৩২০। 
মর্মগীতি | 
“জানি কেন ধেডাকি ৪ ক্ষেন, এ আধারে থাক, 
কোন্‌ আলোকের অধীশ্বরে 
চহিতেছি নিশিদিন ; কেন চিরদীনহীন 
অজ্ঞাত সম্পদ আশ! করে? 
৬1(%৩ে জীবন গেল, শকতি ফুরায়ে এল, 
তকতি পরডিয়। পল পিছে; 
জানিন। কোথায় যাব, কোথায় কি ধ্ম পাব? 
ডেকে ডেকে ছুটিয়াছি মিছে। 
আমর পররণ-দোষে -. প্রসন্ন অন্ধর রোষে, 
গর্জে কুলিশ শত-নাদে ; 
িলোকের তৃপ্তহাসি - নিশির আলোক রাশি 
আমারে হেরির। ষেন কাদে; 
অতল অমৃতধারা ৪ সলিল-সম্পদ-হারা 
বানুকা-প্রবাহে বহে যায়; 
,কনক-অচল গায়। চঞ্চল-জলদ-প্রায় 
মরীচিকা বেন বা লুকায়। 
জ| ননা কেন যে ডাকি, জীবন ধরিয়া ফাকি 
্‌ যে জন [দিতেছে জ্ঞানহীনে ; রর 
বুঝিন। কি আছে ফল, রসনায় অবিরল 
কেন নাম আসে নিশিদিনে 
শৈশবের পাদ্দদেশে ৪ রও সুবম্য বেশে 
ছিল যৌবনের সানুদেশ 
যৌবন আসির্ল, গেল; সে)এশর্যয কই এল? 


ুরাশায় [শা হ'ল শেষ। 


ল এপি শিল্পা শি 7 পিপিপি কি শীত পপি এ পাস্পিশ লিলা শী তত 





তরঙ্গ বিষ্ঠা | 


' যৌবন কহিল ফিরে, ওই দেখ প্রৌড-শিবে 
বাঞ্চিত সুফণ স্বর্ণপুরে ; ৃ 

সেই প্রৌঢ় চ'লে যায় বিফল সে বাসনায় 
তেমনি বেফলে ফেলে দুরে; 

জীবন সীমান্তে আজি লইয়! আশার সাজি 
তেমনি চলেছি সেই পথে; 

আর না কুসুম চাহি, ৃ কণ্কে বেদনা নাহি, 
শেষে যেতে চাই কোম মতে। 


জানি না কেন যেডাকি, কি লাঞ্ছনা আছে বাকী 
সেই বাঞ্মা-কল্পতরুযুঁল ? 

কি জানি কাহার কাছে কি কথা লুকান আছে? 
সকল লাঞ্না যাই ভুলে। 

না বুঝিন্ু ভালবাসা, ন। শুনিম্থ মিষ্টতাঁধা ; 
তবু যেন কি স্নেহের আশা, 

সব ভগ্ন আশা জুড়ে সব বিন্ল ফেলে ছুড়ে, 


মিটাইতে চায় সে পিপাসা। 
শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মিএ। 


নরকঙ্কালের উক্তি। 


পূর্বে ছিল কিনল মোর তন্থ সুকুমার, 

নিরখিয়া জুড়াইত নয়ন সবার ॥ 

সবর্ণকান্তি ত্বগ্‌ দ্বার ছিলাম আবৃত, 

পরম সুন্দর দেহ মেদমাংস-যুত ॥ 

কত ত্র কত কাধ্য সেই দেহতরে, 

সদ। চেষ্টা__কাল নাহি গ্রাসিবারে পারে॥ 
কিন্তু তাই! দেখি মোর খই পরিণাম, 
সনমীতন বস্ত লাতে হও যত্রবান্‌॥ 


| শ্রীথগেজ্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যার। 


এ সপ রেজা 


চৈতন্যবুর্ঠা | 
রাধ।কৃঞ্চ কে ? 
বিগত বর্ষে 'চৈতন্ত কথা'র আলোচনায় আমর। দেখিয়াছি যে, মহাপ্রভুর 
আবির্ভাবের স্ুত্রধার মাধবেন্দ্রপুরী ৷ দেখিয়াছি, সেই আবিষভাবের মহা আয়োজন 
ও মহ! আন্দোলন। দেখিয়াছি, প্রবল বিশ্বাসের সহিত মনের মহা আবেগে ভক্তু- 
গণ তাহার আগমন প্রতীক্ষা ঝকরিতেছিলেন। দেখিয়াছি, অদ্বৈতের আবাহন, বিশ্ব- 
রূপের পরিচর্যা, নিত্য।নন্দের বিশ্বব্ূপ-ভাব গ্রহণ। বিশ্ববূপ ও নিত্যানন্দ দ্বারে 
সঙ্কর্ষণের তত্ব জানিতে চেষ্ট। করিয়াছি। বান্ুদেব ও সঙ্কর্ষণের নিত্যসন্বন্ধ ও আমা- 
দের পার্থিব জগতে সেই সম্বন্ধের আভাস জানিধুত যথাসাধ্য উদ্যম করিয়াছি। সেই , 
উদ্যমে কৃষ্ণতত্ব আমাদের সম্মুখীন হইয়াছিল। তছুপলক্ষে বালক বিশ্বস্তরে, তরুণ 
অধ্যাপকে মামরা আগ্রহের সহিত অবতারের ভাব দেখিতে প্রয়াস পাইয়াছিলাম। 
সাহার বাল্যে যাহ! দেখি,তারুণ্যে সে ভাব দেখিতে পাই না: ক্রমে উদ্ধত বিশ্বস্তর 
এক অসাধারণ আবেশের ভাবমধ্যে পতিত হইলেন । তাহার ভক্তগণের মধ্যেও 
আবেশের ভাব,বিশেষত শ্রীবাসে নারদের ভাব। বিশ্বস্তরে আবেশের ক্রম দেখিতে 
চেষ্টা পাইয়াছি। দেখিয়াছি, সে আবেশ রাধাকৃষ্ণের আবেশ'। 
এখন রাধাকুষ্জ কে ? মহাভারতের কুঞ্চকে "সকলেই স্বীকার করেন। মহাভার- 
তের মধ্যেও আবার কেহ কেহ প্রন্গিষ্ত পাঠ দেখেন। বষ্ষিমচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণ এক 
জন উনাধারণ মনুষ্য বিশেষ। সে কৃষ্ণের সহিত রাধিকার কোন সম্বন্ধ নাই। আপার 
পরম ভগবত বৈষ্বগণ গোগীবল্লভ কৃষ্ণে বাসুদেব কৃষ্ণ দেখিতে পান ন1! 
তত্রাপোকাস্তিনাং শ্রেষ্ঠা গোবিন্দহৃত মা্সাঃ। 
যেষাং জীশপ্রসাদোইশি মনোহর্ভং ন শরুযাৎ ॥ 


সিদ্ধান্তততত্বভেদেইপি শ্ীশকফ্ম্ববপয়োঃ | 
- রসেনোৎকষাতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ ॥__ভিরসামৃতসিদ্ধু, ২। ৩১ 


“একীস্ত অনুরস্ত ভক্তগণের মধ্যে ধাহারা গোবিন্দ কর্তৃক অপহ্ৃতচিন্ত তাহারাই 
শ্রেষ্ঠ। রুক্ষিণীপততি কৃষ্ণের অনুগুহও তাহাদের মন হরণ করিতে,পারে না। যদ্দিচ 
সিদ্ধাপ্ত দ্বার! ত্বারকাপতি পরব্যোমাধিপ শ্রীকৃষ্ণ ও গোগীবল্পভ রী ভেদ নাই, 
তথাপি গোপীবল্পভ শ্রীকর্ণই উৎকৃষ্ট । তিনি প্রেমময় প্রেমের আম্পদণ।” মহা 


"ভারতের কৃষ্ণ পরব্যোমের অধিপতি বিষ ভাগবর্তেতকিফ স্বয়ং ভগবান। রূপ- 


গোস্বামী বলেন ষে,-- 
আ।নুকূলোন কঞ্চান্শীলনং ভক্ষিকুতখা-ি 







যুতসিন্ধু, ১। ৯ 


৪ ্রহ্মবিষ্তা। 

জীবগোস্বামী বলেন,-_ কশন্শন নয়ং ভগবত: জ্ীকফ্ত তনরপাণাং চা্তোমপি গাহক:। 

'অম্থকূলভাবে যে কৃষ্ণের অনুশীলন উত্তম! ভক্তি, সে কৃষ স্বয়ং ভগবান্‌ কৃষ্ণ 
এবং কুষ্ণরূপী অন্য অন্য কৃষ্ণ তবে কি কৃষ্ণ অনেক? তবে কি কোন কৃষ্ণ সত্য, 
কোন কৃষ্ণ কাল্পনিক? দিদ্ধান্তের দৃষ্টিতে ঈশ্বর কৃষে ও মধুর কৃষে ভেদ নাই। তবে 
কি এ অভেদ--শ্রনাথে জানবীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি। 

সেইরূপ রাম ও কৃষ্ণের মত অভেদ ? 

কেহ বলেন যে, মহাভারতে যে কৃষ্ণের উল্লেখ আছে, তিনি যদি গোপীবল্লুভ 
হইতেন, তাহা হইলে কি দিব্যদুষ্টি মহামুনি ব্যাস জানিতে পারিতেন না ? তাহাব 
অপ্রতিহত যোগদঠিতে কি রাসলটুনা অজ্ঞ থাকিত? থবা ব্যাসদেব কিজানিয়। 
শুনিয়! ইচ্ছাপূর্ববক এ লীলা মহাভারতে অপ্রকট রাখিয়াছিলেন ? ককণাময় খষি 
সমগ্র বেদের অর্থ নিরূপণ করিয়াছিলেন,তিনি কৃষ্ণের পরম মাহাত্ম্য বর্ণন। করিয়া- 
ছিলেন__তথাপি কি তিনি নিগুণ ভক্তির চরম পথ দেখাইতে কুন্তিত হইয়াছিলেন। 
যে রাধাকৃষ্ণের মঠিমা একবার জানিবে, সে কি রাধাকৃষ্ণলীলা বর্ণন করিয়।৷ জীবন 
সার্থক করিবে না ? তবে কি শ্রীমতীর কৃষ্ণ, গোপীজনবল্লত কৃষ্ণ, মহাভারঠেব 
মভিনয়ের পরে আধিভূতি হইয়াছিলেন? একথা € বরং মানিব, তথাপি বলিব না 
যে, রাঁধাকৃ্ণ কাল্পনিক । বরং বল্গিব যে, যোগমায়া ভগবতী সেই শুদ্ধ নিত্য লীল। 
অবিচিন্ত্য অভেগ্ঠ মায়ায় আবৃত রাখিয়াছিনন,_ বলিব যে, ব্রঙ্গার অগম্য সেই 
লীলা প্রকটিত করিবার সময় তখন ও তয় নাই,__বলিব যে, বৃন্দাবানের অদৃশ্য চিত্র 
পটে, যমুনা-লহরীর গভীর অন্তঃস্তরে, ললিতলবঙ্গলতাজড়িত নিভূত কু্রকানানে, 
সেট লীলা লুক্কায়িত ছিল; তথাগি বলিবনা যে, রাধাকৃষ্ণ কাল্পনিক। যে গদগদ 
প্রেমময় ঢল ঢল মুস্তি একবার স্বপনে নিরীক্ষণ করিয়াছি, সেই শ্রীমতীর মৃত্তি যদি 
কাল্পনিক হয়, তবে আামার জীবন কাল্পনিক। সেই মমানুষী মানুষী রূপ, সেই কৃষ্ণ- 
গতচিত্। কঞ্চময়-প্রাণার অত্যাশ্চর্য্য ভাব, সেই মহাযোগিনীর মহাযোগ, আমার 
হৃদয়ের অন্তস্তলে গভীর-_ শতান্ত গভীরভাবে অস্কিত রহিয়াছে।. যাহা দেখিয়াছি, 
তাহা ভূলিবার নহে । সে রূপ আমার জীবনের সাথী, ধর্মের চরম উদ্দীপনা, আ- 
দর্শের চরম লক্গ্য। সেই লাবণ্যময় রূপের মধুর অমৃত-মাধুরী আামার জীবানে চির-: 
কাল মধুরতা বিস্তার করিং। €কে বলে শ্রীমতী কাল্পণিক ? (কে বলে ভ্রীমতীবু, 
সবীগণ কাল্পনিক 1 কে বাটা রাসলীল! কবির কল্পনা ? 

যদি কুরুক্ষোত্রের কৃষ্ণ ত্য হন, তবে রাসেশর কুষ্ণও সত্য । যদি মহাভারত 


চৈতন্যকথা। ৫ 


সত্য, হয়, তবে ভাগবত সত্য রি স্যাসদেব সত্য হন্, তাহা হইলে 
শুকদেবও সত্য ।, 

হইতে পারে--ব্যাসদেবের দৃষ্টি ও শুকদেবের ঢৃঠি স্বতন্ব। যখন যোগবলে 
শুকদেব বিধৃম অগ্নির ন্যায় সূষ্যমগ্ুলাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন, তখন 
মন্দাকিনী-তভীরে দেবকন্তাগণ তীহাকে নিগুণ দেখিয়া বিবজ্ত্া হুইয়া জলক্রীড়। 
করিতে সঙ্কুচিত হইলেন ন|। তাহার অন্বেষণে ঘখন ব্যাস্দব সেই স্থানে উপস্থিত 
হঈ/লেন, তখন দেবকন্যাগণ ভাত ৪ 'লজ্জিভ হটয়া কেহ বা জলমধ্যে বিলীন 
হইলেন, কেহ বা গল্লতাদির অন্তরালে দণ্ডায়মান হটালেন এবং কেহ বা সহব 
চইয়। পরিচুধয় বসন গ্রহণ করিলেউ্ী।  * 

তাং মুক্ত তাং ভু বিজ্ঞ।1 মুনিও পুজা তে তপা। 
সক্তহান। এনটন্০। প্রীঠোহইপাডিতশ্চহ তাহার ভা শাশু র্ব ২৩২ 

'পুলের এই খুক্তভাব ও নিজের আসক্ত ভাব দেখিয়া ব্যাসদেব গ্রাত ও লজ্জিত 
হলেন ।? 

পাসদেবে ও হকদেবে যে ত্দে, সঞ্চণ ও নিগ্ুণে যে "ভদ, তিশয়ান, নবধর্মা 
৪ “সর্র্বধন্মান পরবিতাজা? এ য়ে যে ভেদ, মহাভাবহ* ও ভাগবাতে ফি তেদা 
কল্সিণীবমণ এ রাধাবমচণ সেই তে? । 

মুদি বাাসদেন বৃন্দাবনে যোগমায়া প্রচ্ছদ লীলা না৷ দেখিয়া থাকেন, 
অভ্ঠাতেই ঝা ক্ষি কি; সে লালার নধুব কৃষ্ণ, এশধ্যময় দ্বারকাধীশ কৃষ্ণ হইতে 
স্বতন্ত্র গুহউন্‌, তাহাতেও ক্ষতি নাই। বাসলীলা কোন্‌ কালে বৃন্দাবন পখিত্র 
করিয়ীছিল, কোন্‌ কালে সেই লীলা বৃন্দানণ্যের পুবেব গগনে উদ্দিত হইয়াছিল, 
তাহার সম্বন্ধে দ্বিধা থাকিলেও কোন তানি নাহ । সে লীলা নিত্য লীলা, 
কখনও প্রকট, কখনও অপ্রকট | “প্রমের রাজ্যে সে লীলা নিত্য বিরাজিত। 
যেমন আন্ধকার সুর্ষ্য স্থান পায় না, সেইরূপ সন্দেহ সে লীলাকে আক্রমণ করিতে 
সমর্থ হয় না। , 

তথাপি আনরা সঙাঁভাকত্টের কৃষ্ণমাপা বাধাকুঃ দেখিতে পাই কি না, 


এ বিষয় আলোচনা কবিব। 
শ্ীপেন্বুনাধায়ণ সিংডু। 


বেদান্ত--খরিভাষা। 
[ পুর্বপ্রকাশিতের পর ] 


মূল। দিদ্ধান্তে প্রত্যক্ষত্ব প্রযোজকং কিমিতি চে, কিং জ্ঞানগতন্য 
প্রত্ঞক্ষত্বস্ত * প্রযোজকং পুচ্ছপি কিন্ব। বিষয়গনস্ত ? আদেয, 
প্রমাণচৈতন্থস্য বিষয় বচ্ছন্নচৈতন্যাভেদ ইতি ভ্রম: | 

তথাহি ভ্রিবিধং চৈতন্তং, বিষর-চৈতন্তং প্রমাণ-চৈতগ্ঠং গ্রম।তৃ-চৈতন্ঞেতি। ভঙ 
ঘটান্ভবচ্ছিনং ্তৈন্যং বিষয়-চৈতন্ঠং, অস্তকরণুরত্তযবচ্ছিরং চৈঠন্টং না চৈতন্তং, 
। অস্তঃকরণাবচ্ছিন্নং চৈতন্টং প্রমাতৃ-চৈতক্রম । 

'ব্যাখ্যা। এখন প্রশ্ন হইতেছে, বেদান্তমতে প্রত্যক্ষের প্রযোজক কি? অর্থাৎ 
প্রত্ঞক্ষ প্রমাণে প্রধান নিমিত্ত কি? উত্তর দিবার পূর্বে, একটা কথ। জিজ্ঞাসা 
করি। তুমি কিসের প্রযোজক চাও? বেদান্তমতে দুইপ্রকার প্রত্যক্ষ আছে, 
জ্ঞানগত প্রত্যক্ষ ও বিষয়গত প্রত্যক্ষ।*% তুমি কোন্‌ প্রকারের প্রযোজক 
জানিতে চাও? প্রথমটির ( অর্থাৎ জ্ঞানগত প্রত্যক্ষের) প্রযোজক শুনিবে? 
শুন। প্রমাণ-চৈতন্যের সহিত বিষয়-চৈতন্যের অভেদকে আমরা জ্ঞানগত 
প্রত্যেক্ষের কারণ বলি। [তুমি হয়ত বলিবে, এ কথার অর্থ কিছুই বুঝিলাম 
না। স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়! দিতেছি । প্রমাণ-চৈতন্বা, ব্ষয়-চৈতন্য প্রভাতি যে 
কি, তাহা শুন। ] রি 

চৈতন্য তিন প্রকার। প্রমাত-চৈতন্ত, প্রমাণচৈতন্ত ও বিষয়-চৈতন্য 1 

আমি একটি ঘট দেখিতেছি। ঘট যে স্থলে আছে, সেই স্থলে বর্তমান যে 
চৈতন্য, তাহ! বিষয়-চৈতন্য । আবার অন্তঃকরণের বৃত্তি বৃত্তি কাহাকে বলে 
পরে বুঝাইতেছি ] বিশিষ্ট চৈতম্য 'প্রমাণচৈতন্য ও অন্তঃকরণবিশিষ্ট চৈতন্য 
প্রমাতৃ-চৈতন্ত। [নিম্নঙ্সিখিত উদাহরণে ইহা স্পষ্ট হইবে। ] 

মূল। যথ৷ তড়াগোদকং ছিদ্রামির্য কুল্যাত্বনা কেদারান্‌ ্রবিশ্ঠ 
তদ্বদেব ুফোগা্লাক কারং ভবতি তথ। নৈজযন্তকরণমপি ০০১১৪ 


পাপা পিল 


+* আমরা যখন একটি ঘট দেওি তপন রে প্রকারে ইহা বর্ণনা করিতে পারি | “মম ঘট: প্রতাক্ষ:” 
“ঘটি আমার প্রতাক্ষ” কিংবা জান প্রতাক্ষমূ" “্য্টজ্ঞান আমার প্রতাক্ষ"। প্রথমটিতে বিসযগত 
নর্দাৎ ষটাগত প্তাঙ্ষের উদাঃরণ শা গিতীখটি “জ্ঞানগণ” প্রচাঙ্গের দৃ্টান্ত। 





১৭ শ-শা।বসিতাবা। 1 


 ঘটাদ্বিবিষয়দেশং গত্ব। ঘটাদিবিষয়াকা নে পরিণমতে | স এব পরিণামে। 
রৃত্তিরিত্যুচ্যতে | * 


ব্যাখ্যা । যেরূপ পুষ্করিণীর জল কোন ছিদ্র দিয়া বহির্গত হইয়া ক্ষেত্রে 
প্রবেশ করে ও ক্ষেত্র ত্রিকোণ, চতৃক্ষোণ বা গোলাকার হইলে জলও সেইরূপ 
ত্রিকোণাদি আকার ধারণ করে, সেইরপ স্বচ্ছ অন্তঃকরণও চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় 
দিয় বাহির হইয়া ঘট প্রভৃতি, বিষিয়ে যাঁয় ও ঘট প্রভৃতিরই ন্যায় আকার প্রাপ্ত 
হয়। এই যে পরিণাম, তাহাকেই বৃত্তি বলে । ৭ 


ঘূল। অনুমিত্যাদিস্থলে তুঅন্তঃকর৭স্য ন বহ্যাদিদেশগমনং, বহ্য।দে 
শচক্ষুরাদ্যসন্নিকর্যাৎ । তথা! চ “অয়ং ঘট' ইত্যাদি প্রত্যক্ষস্থলে ঘটাদে 
স্তদাকারবৃভেশ্চ- বহিরেকত্র দেশে সমবস্থানাৎ তদুভয়াবচ্ছিন্নং চৈতন্য 
মেকমেব,. বিভাজকয়োরপ্যন্তঃকরণরুরভিদটাদিবিষয়য়ো: একদেশস্থত্বেন 
ভেদাজনকত্বাৎ । অতএব মঠান্তর্বর্তিঘটাবচ্ছিন্নাকাশো ন মঠাবছিন্না- 
কাশান্তিগ্ঠতে 


ব্যাখ্য।। যেখানে অনুমিতি হয় ( যেমন ধূম দেখিয়া * অনুমান করিলাম যে, 
বহি আছে ), সেখানে অন্তঃকরণ বহি প্রভৃতি বিষয়ে যায় না, কেনন! রহি 
প্রভৃতিপ্ধ সহিত চক্ষুরাদি ইক্ড্রিয়ের কোন সম্বন্ধই নাই। দুর হইতে কেবল 
ধূম দ্ৃখিতেছি। দেখিয়া অন্ুমান করিলাম যে, অগ্নি সেখানে আছে। কাজেই 
অনুমিত প্রত্যক্ষ হইতে ভিন্ন । 


“এই ঘট” এইরূপ প্রত্যক্ষ যেখানে হর, ঠসখানে ঘট প্রভৃতি যেখানে আছে, 
অস্তঃকরণের বৃত্তিও সেই স্থলে; ঝুহিরে একস্থলেই ভ্ুইটি থাকাতে এই উভয়- 
বিশিষ্ট চৈতন্য ,একটিই । অসন্তঃকরণবৃত্তি ও ঘটাদ্িবিষয় এই উভয়ই একস্থানে 
থাকাতে ইহাদের ভেদ নাই। যেমন একটি মঠের মধ্যে একটি ঘট আছে । ঘটটি 


পি পপ এপস তি আসি রশ চু | 


পাশ্চাত্য টি এইরূপ ভাবে ইহা বাথ্ধাত হয়। [১0761.01)) ৰা বস্তুসকণ্রের প্রত্যক্ষ, পঞ্জেল্িয়ের 

, (চঙকু,কর্ণ, ন্যসিকা, ত্বক ও জিহবা) সাহাষ্যে সম্পাদিত হয়। যে বস্ত /প্রত্যক্ষ হয়, মশোমধ্যে তাহার 

* অনুরূপ এক প্রতিবিদ্ব গড়ে । ইহা [18০ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। [বদাস্তে, অন্তঃকরণ বাহির হইযা 
“এট প্রভৃতির আকার ধারণ করে, এই কথ বলা ইউ্ুয়াছে। পাশ্চাত্তা দর্শনে ঘটপ্রভৃতি, চক্ষুরাদি ইন্জিয়- 


সাহায্যে স্নায়ুর উত্তেজন। করিয়া মন্তিষ্কে বিকার উপস্থিত করে ও তুর পর ঘটাদির একটি প্রতিবিজ্থ বা 
1170789 এর উৎপত্তি হয়। 


এক্ষাবিঠা | 
শৃগ্ত। তাহার মধ্য আকানমাত্র | খন “মঠের মধাস্থত আকাশ” বলিলে ঘট- 
মধ্যস্থিত আকাশ বুঝাইবে। ঘটমধ্যস্থ আকাশকে ঘটাকাশ বাঁ মঠাকাশ 
ছুই বলিতে পারা যায়, কেবল উপাধিভেদ মাত্র। বাস্তবিক চৈতন্যও সেইরূপ 
একই। 

,মখুল। তিথ। চ “অয়ং ঘট” ইতি প্রত্যক্ষস্থলে ঘট।ব1ররৃতের্ঘটসং- 
বোগিতয়া! ঘটাবচ্ছিন্ন চৈতন্য তদুত্যণচ্ছিননচেতনযস্য অভিন্নতয়া তত্র 
বটজ্ঞানস্য ঘটাংশে প্রত্যক্ষত্বম | সখ দাঁবচ্ছিন্নীচেতনস্ত তদ্ ্য বচ্ছিনন- 
চৈতন্স্ত চ নিয়মেনৈকদেশ স্থিতোপধিদ্ণবচ্ছিন্তবাৎ নিয়মেন 'অহং সখা, 

' ইত্যাদি জ্ঞানন্ত প্রত্যক্ষত্বম | « | 

' নম্বেবং সবরতিস্থথাদশ্মরণস্তাপি সবখ[দ্য“শে প্রত্যক্ষাপভ্ভিরিতি চে) 
শ। তত্র ম্মধ্যমানস্থথদ্য অতীওত্বেণ স্মৃতিরপান্তঃক রণবৃতেব ভমানতয়। 
উপাধ্রোব্ববচ্ছিন্নকালত্বেন তততদবচ্ছিন্নীচৈত্যয়ে। ভেঁদাৎ | উপাতধ্রারে-' 
ধদেশস্থত্বে সতি এককা।লীনত্বদ্যেব উপাধেয়[ভেদপ্রযেজকত্বাৎ, বদি 
৮ একদেশস্থমান্রং *উপাধেয়াভেদপ্রবোজকঃ তদা “অং নি সখা” 
ইত্যিত্থুৃতৌ অতিথ্যাপ্ডি-বারণায় বউমানত্বং বষয়-বিশেষণৎ দেয়ম,; 

বাখাা। এইরূপে “এইঘট” এইরূপ প্রত্য্গস্থলে অন্তঃকরণ ঘটাকার প্র।প্ু 
হইয়াছে । অন্তঃকরণের এই পরিণাম বা বৃত্তি ঘটের সহিত মিলিত ইহ্য়াঞে। 
কাজেই ঘটবিশিষ্ট চৈতন্য ও অন্তঃকরণবৃস্তিবিশিষ্ট চৈতন্য এই উভয় এক £ওয়াতে 
ঘটের প্রতাদ্দ জ্ঞান হইল। এইরূপ*মামি সুখী” এই জ্ঞানও প্রত্যক্ষ । সেখানে 
সুখ ও অন্তঃকরণের বৃত্তি একই দেশস্থিত। কাজেই উভয়ের ভেদ ন। থাকা/ত 
প্রত্যক্ষজ্ঞান। 

এখন আপত্তি হইতেছে বে, একই দেশে থাকিলেই যদি উপাধি, ছুষটটির 
অতেদ হয় ও এই অভেদ হওয়াতে যদি প্রত্যঙগজ্ঞান হয়, আহ] হইলে “আমি 
স্থখা ছিলাম” এইরূপ ম্মরণকেও ত প্রত্যক্ষ* বলিতে পারি! [কারণ সেখানে 
সখ ও জন্তঃকরণের বৃত্তি ধঁকই স্থলে রহিয়াছে। ] উত্তর “ন1 1” সেখানে উপাধি : 
দুইটি বিভি সময়ের । সেখানে অতাত। এবং ্মরণরূপ, য়ে অন্তঃ করণের, 
বৃ্তি, তাহা বর্তমান। 'কাঞ্জো দুই উপাধির বিভিন্ন কাল। এই প্রতেদ হে 
ছুইটি চৈতগ্ভেরও প্রভেদ। / | 


বেদাস্ত-পরিভাষা । ৯ 


উ্রপাধি ছুইটি কেবল একদেশস্ফিত হইল চলিবে না, এককালীন হওয়াও 
চাই। এক দেশে এক কালে হইলে তর্কেউহারা অভিন্ন হইবে। 

আর যদিই ধর যে, একদেশে থাকিলেই ছুইটি উপাধিকে অভিন্ন বলা 
যাইবে, তাহা হইলে “মামি পুর্বে সুখী ছিলাম” এইরূপ ম্মরণ স্থলেও প্রত্যক্ষ 
হইয়। পড়ে, দোষ ত, এইমাত্র। এ দোষ দূর করিবার জন্ত “বর্তমান” এই 
বিশেষণটি “বিষয়” শব্দের পূর্বে ব্যবহার কর। অর্থাঘ এই বল ফে, প্রত্যক্ষ- 
ভ্কানের বিষয় সর্বদা বর্তমান হওয়া আবশ্যক। অতীত প্রভৃতি হইলে 


চলিবে না। 
মূল।  নন্বেবমপি স্বকীয়ধর্শরধন্ো টুন যদা শব্দাদিন। জ্ায়েতে 
তদা তাদৃশ-শাবজ্ঞনাদৌ অতিব্যাপ্তিঃ, তত্র ধশ্মাপ্ঠবচ্ছিন্ন-তদ্ধুত্ত্যবচ্ছিন্ন- 


৮ রেকত্বাথ ইতি চে ন), যোগ্যত্বস্যাপি নিবি [৩ | 
অন্তঃকরণধশ্মাত্বাবিশেষেহপি কিঞ্িদিযোগ্যং কিঞ্চিদযোগ্যং ইত্যন্ত্র 
ফলব্লকক্প্যঃ স্বভাব এব শরণং | অন্য! ন্যায়ুমতেহপি আত্মধর্শাত্বা- 
বিশেষাৎ স্ত্রথাদিবতধশ্মাদেরপি প্রত্যক্ষ পত্তিছ্ বারা । 

ব্যাখ্যা । আচ্ছা, শাব্দজ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলিব কি? মনে কর, একজন 
লোক তোমাকে বলিল “ভবান্‌ ধাশ্মিক?” (তুমি ধান্মিক ) বা “ভবান, অধীপ্মিকঃ” 
( তুমি*অধাশ্র্িক )| এই কথ শুন্নিয়া তোমার নিজের ধর্ম বা অধশ্ম বিষয়ে 

জ্কাম জন্মিল। এইখানে ধন্মবিশিষ্ট চৈতন্য ও অন্তঃকরণবৃত্তিবিশিষ্ট চৈতন্য 
একই ।* | সুতরাং তোমার মতে ইহ] প্রত্যক্ষ বল! উচিত । 

ইহার উত্তর “না।” পূর্বেব যেমন “বর্তু্ান” এই বিশেষণটি “ঘট”, 
প্রভৃতি বিষয়ের বিশেষণরূপে ধরিতে হইবে বলা হইয়াছে, সেইরূপ চি 
“যোগ্য” এই,.বিশেষণটিও বিষয়ের সহিত ধরিতে হইবে। অর্থাৎ প্রত্যক্ষজ্ঞানের 
বিষয় গ্রত্যক্ষের উপযোগী হওয়া চাই। স্তখ, ছুঃখ যেরূপ অন্তঃকরণের ধন্ম, 
ধন্দ্ম ও 'অধর্্মও «সইরূপ অন্তঃকরণের ধন্ম তাহা মানি। কিন্তু অন্তঃকরণের 
ধর্মের মধ্যে কতকগুলি (যেমন সখ, ছুঃখ ইত্যাদি) প্রত্ক্ষের যোগ্য, আর 
, কতকগুলি ( যেমন ধর্ম, অন্ন প্রভৃতি ) অযোগ্য । সদি বল, কোনটি যোগ্য 
* কোন্টি অযোগ্য,.জানিব কিরূপে ? উত্তর “তাহাদের স্বভাৰ হইতেই জানিতে 
পারা যাইবে”. কোন “বিষয়” জানিবার চেষ্টা করিলে যে ফল হয়, তাহার 
দ্বারাই বিষয়টির স্বভাব বুঝা হা হইডে বিষয়টি প্রত্যক্ষের যোগ্য কি 


ও ০৪৯২ 


“্ৃ খ” 


১০ পন্ধাবিগ। | 


চি 


অযোগ্য বুঝা যায়। কাজেই তুমি ঘয আমার সংজ্ঞায় অভিব্যাপ্তি দোষ (অলক্ষ্যে 
লক্ষণের গমন ) দিতে আসিয়াছ, ৩ পারিলে না। আমি “যোগ্য” এই 
বিশেষণ বাবহার দ্বারা সেই দোষ দূর করিতেছি । 

আর তুমি নৈয়ায়িক, আমার এই কথা না মানিলে তোমার নিজের কথাতেও 
দৌষ পড়িবে । তুমি 'স্বখ” ফিঃখ' আত্মার ধর্ম বলিয়াছ। তাহাদের যেরূপ 
প্রতাক্ষ হয়, ধন্ম ও অধর্ট্েরও সেইরূপ তোমাৰ মতেই প্রত্যক্ষ হইবে, কেনন! 
“ষন্ন” ও “অধন্ধ” তোমার মতে আত্মার ধর্ম ণ 

ন চৈবমপি বর্তমানত।দশায়াং তং হ্বখী” ইত্যাদি বাক্যজন্যজ্ঞনস্য 

নি গ্যাং ইতি ধম | উহ 'দশম্ত্রমসি? উত্যাদো 
স'মকৃষ্টবিষয়ে শব্দাদপি অপরোক্ষজ্ঞনাভ্যুপগমাৎ | 

অতএব “পর্বতো ব তুমান্‌” ইত্যাদিজ্ঞানমপি বহ্্যুংশে পরোক্ষং পর্বতাংশেহপরোক্ষং | 
পব্বতাদাবচ্ছি্চৈতন্যস্ত. বহিনিঃহ্তান্তঃকরণরত্ত্যবচ্ছি্চৈ তহ্টাতেদাৎ।  বঙ্্যুংশে ৬ 
অন্তঃকরণবৃত্বিনির্গমনাভাবেন বস্্ুবচ্ছিন্নচৈতন্তস্য অন্তঃক রণবৃত্তযবচ্ছিন্নঠৈতন্তস্য চ পরষ্পরং 
তেদাৎ। তথাচ অনুভবঃ “পর্বতং পশ্যামি, “বছিমক্ুমিনোমি” ইতি । 

্ঠায়মতে তু “পক তমনুমিনোমি” ইত্যন্ব্যবসারাপত্তিঃ, অসন্রিকুষ্টপক্ষকান্থমিতো তু 
সব্বাংশেহপি জ্ঞানং পরোক্ষমূ। “সুরভিন্চন্দনম্‌” ইত্যাদিজ্ঞানমপি চন্দনথগ্ডাংশে অপরো ক্ষং 
সৌরতাংশে চ পরোক্ষৎ সৌবভস্য চক্ষুরিক্্িয়ায্]েগ্যতয়া যোগ্যহঘটিতস্য নিরুক্তলক্ষণস্যা. 
তাবাৎ। 

ব্যাখ্যা। আচ্ছা, 'ধশ্্ ও অধম অযোগ্য বিষয় বলিয়া যেন প্রত্যক্ষ হইতে 
পারে না বলিলে। কিন্ত “মুর্খ ও ছুঃখ' প্রত্যক্ষের যোগা বিষয়, তাহা তুমি 
নিজেই স্বীকার করিয়া । যদি বলি “তং সুখী” (তুমি স্থখী ), তাহা হইলে এই 
শাব্দ জ্ঞানকে (শব্দ হইতে যে জ্ঞান হইবে ) তুমি প্রত্যক্ষ বলিরেকি? উত্তর 
“হা। বলিব বই কি।' শাবজ্ঞান যে প্রত্যক্ষ হইতে পারে, তাহ মানিতে 
আমাদের কোনও আপি নাই । কেহ বলিল “তুমি দশম ন্যক্তি”। এখানে 
বিষয়ের সহিত শ্রন্তঃকরণের বৃত্তির সন্নিকর্ধ রহিয়াছে! কাজেই এরূপ শক 
হইতে উৎপন্ন জ্ঞানকেও গামা প্রত্যক্ষ বলিয়া মানি। এই জ্ঞান আমাদের মতে 
পরোক্ষ বা! প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ নয়। 

« আচ্ছা, “পর্বতে বিমান্‌ ধূমাৎ” ( ধুম দেখিয়া অনুমান করিলাম, পর্বনতে 
অগ্নি আছে) ) ন্যায়ের এই যে অনুমিতির উদাহরণ (টৈয়ায়িকগণ ইহা অনুমিতির 


বেদান্ত-পরিভাষ! । ১৬ 


উদদীহর্রণরূপেই সর্বত্র ব্যবহার করিয়াছেন )সম্ঠহার তান তোমার ( বেদান্তবাদীর ) 
মতে কিরূপে হয় ? ্‌ 

 উত্তর__বহিঅংশে জ্ঞান পরোক্ষ, প্রত্যক্ষ নহে ; কেন না অন্তঃকরণের বৃত্তি 
বাহিরে গিয়া বির আকার ধরে না, কাজেই বহিবিশিষ্ট চৈতন্য ও অন্তঃকরণ- 
বিশিষ্ট চৈতন্য পরস্পর ভিন্ন। কিন্তু পর্বত অংশে অপরোক্ কা প্রতাক্ষ 
জ্ঞান হয়। পর্বত সম্মখে নিদ্যমান। চক্ষুরিক্দ্িয় ঘারা অন্তটঃকরণের বৃত্তি বাহির 
হইয়। পর্ববত রূপে পরিণত হইল | পর্বতবিশিষ্ট চৈতন্য ও তান্তঃকরণবৃত্তি- 
বিশিষ্ট চৈতন্য এ স্থলে অভিন্ন। তাহাতে এইরূপ অনুভব হইল “পর্বত 
দেখিতেছি :৪ বহিব গন্রমান কবিততডি 1৮ পর্বত এখানে প্রহাঙ্গ। বহি কেবল 
মনুমান-সাধ্য। 

ন্যায়মতে “পর্ববতো বহমান” এই অনুমিতিব উদাহরণ। নৈয়াধিক ইহাকে 
প্রতাক্ষ জ্ঞান বলেন না৷ পরোক্ষজ্ঞান বলেন। কেবল তাহাহ নয়, ইহার কতক 
প্রত্যক্ষ, কতক পরোক্ষ, তাহাও বলেন না। কাজেই বেদাস্তবাদী দেখাইবেন 
যে, নৈয়ায়িক এ স্থলে দোষ করিয়াছেন । [ ইহা দেখাইবার পর্বের “অনুব্যবসায়” 
শব্দটির অর্থ বুঝা প্রয়োজন । ন্যায়মতে জ্ঞান-বিষয়ক জ্ঞানকে অনুব্যবসাফ বালে। 
“এই ঘট” ( ছয়ং ঘট? )--এই একরূপ জ্ঞান, আর “আমি ঘটকে জানিলীন”-_ 
এই আর একরূপ জ্ঞান । শোযষাজ চালাক অন্তবাবসায় বলে। অর্থাৎ “ঘটবিষয়ক 
ভশন আমার হইতেছে”_এই যেজ্ভান ভাহাই অন্ুবাবসায়।] নৈয়ায়িক যখন 

*«পর্ববজ্ততা বহিমান্তকে মন্যুমিতি বলিলেন, তখন সেই জ্ঞানের অন্রব্যবপায় 
হইবে । প্রথমে অনুমিতি জ্ঞান হইল, তাহারা পর আমার অনুমিতি জ্ঞান হইল”, 
এইরূপ একটি জ্ঞান (অন্ুব্যবসায়) হইবে । এখন অন্রমিতিজ্ঞান যদি পরোক্ষ হয়, 
তাহ। হইলে আন্রব্যবসায়ও পরোক্ষ হইবে । অনুব্যবসায় হহবে, আমি পর্বত 
আনুমানু করিল।ম।” কিন্তু ইহা ভ্রম। আামবা কেবল বহ্িরই অনুমান করি। 
পর্বত প্রত্যক্ষ | ন্যায়মতে ইহাই দোষ। 

, কিন্ত অনুমিতিস্কলে কোন ক্লোন সময়ে যে সম্পূর্ণ পরোক্ষু জ্ঞান হয়, বেদান্ত- 
বাদী তাহা মানিতে প্রস্তৃত। ন্যায়ে সে সকল স্থলকে “আসন্সিকটপক্ষকা নুমিভি” 
বলে। [যেমন আমরা বলি “পূথিবীর পরমাণু, গন্ধযুক্ত, কেনন। পুর্থবীর গন্ধ 
আছে” (প্রথিবীপরমাণু গর্ধবান্‌ *পৃথিবীত্বাৎ, ঘটাদিবং” ) এখানে পুথিবীর 
পরমাণু ইন্দ্রিয়ের গগোচর। কাজেই তাহার প্রতাঙ্ষ হইবার সম্তাননা নীই। 


১১ ব্রঙ্মাবষ্ঠা ৷ 


এই স্থলে কেবল অনুমিতি। "পর্ববন্ বন্তিমান” এবপ স্থলে কিন্তু পর্বত প্রত্যক্ষ 


এবং বব্িমাত্র অন্ুমানসাধ্য ] ৰ 

যখন আমরা চন্দন দেখিয়া বলি “সুরভি চন্দন”, তখন আমরা চন্দনের ভ্ত্রাণ 
লই না, দূর হইতে চন্দন দেখিয়াই বলি, এঁ শ্তুগন্ধি চন্দন রহিয়াছে । সেখানে 
চন্দন জ্ঞানটিই প্রত্যক্ষ। সৌরভ জ্ঞান পরোক্ষ । কারণ সৌরভ সেখানে 
চক্ষরাদি ইন্দ্রিয়ের গোচর নহে । কাজেই সৌরভের সে স্থলে “যোগাতা” নাই। 
গুরেব যে লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছি যে, যোগাতা!ন্না থাকিলে কোন বিষয় প্রতাঙ্গ 
হইবে না, সেই লক্ষণ "সুবতি চন্দন” এই স্থলে সৌবতে খাটে না, কাজেই 
সৌবভঙ্গানটি গ্রাভাক্ষ নচে, পাবা । ক্রমশ? 


পা] ূ 
শ্ীশবচ্চন্দ ঘোষাল । 


গতি। 
কেবল যে ওহ নিববাধই 
আপন মনে ধহছে নদা, 
চাষ ণাকিছুত_ পাত কিক্ষতি 
ৃ চলার ভাপ; 
চলার শবে এড়িরে বাধন, 
বহাই ভাহার আকুল সাধন । 
ঝাপ দিতে ধা শুধুই আপন 
পাথার 'পবে। 
তেষ্নি ভূলে" ধরম-সরম, 
ছেদন ক'রেই নিযম-করম, 
বাঞ্চ জাগে_গোয়াই জনম 
আবেশ তবে? 
মিল্ব কবে স্টাহার সনে 
সেই বাসনাই জাগ্ছে মনে; 
* তাস্ছি গো তাই ক্ণে ক্ষণেই 
এমন করে 
শযন-লোরে। 
শ্রদেবকুমার রায় চৌধুরী। 


কল্মদেরী। 


কঠোর-কর্তবা-রতা নীতার নন্দিনী, 

তমি কর্মন্দেবি, জ্ঞানভক্তি-পরায়ণা, 

জীবনপথের দীপ্তি, মোহ-বিনাশিনী, 

স্পথে চালাও শ্বরাস্তে সতর্কনয়না | 

হে বিজয়লর্শি তব শম দম নীতি 

*5 প্রলোভন হতে সদা বক্ষ। করে; 

আসে যবে আডন্বরে ভয়ঙ্কর। তীতি 

হুমি শ্বপ্তি ঢেলে দাও--সেতআহবে অসহাধ নবে। 


সখ 
আছে তেন কতজন জানেনা তোমায, 


অথট তোমাৰ নেএ তাহাদের পরে, 
প্রমসত।পথে তারা নিঃসন্দেহে ধাষ, 

হকণ আনন্দময় অঙ্গভূতি ভবে । 

নিক্ষলঙ্ক ফুল্ল যত হয বিমল 

অঙ্ঞাতে তোমার কর্ম নিরত সাধনে ; 

মায়ার ছলনে ভুলে হইলে বহ্বল, 

হে চিন্মায়, তাহাদেরে--প্রবোধিত করিও যতনে 


শাস্তি-সুথময়'দন আপিবে জীবনে, 
মানবপ্ররূতি হবে সহজ সর্প $-- 

যেদিন ঘুচিবে লান্তি প্রেমের কিবণে, 

কম্মের ধম্মই হবে প্রীতি অবিরল। 

স্বাধীন জদ্‌য়ে বটে নহে দুঃসাহসে 

সুখময় পথে এবে ধায় কত জনা, 

আপন বিশ্বাস-বশে মনের হরষে ; 

পুনঃ পথান্তরেঘোরে_হেরে যদি বিপ্লবস্থচনাও। 


স্বচ্ছন্দত'-প্রয় বটে আমি মূঢ়মতি, 
কিন্তু নহি ক্রীড়নক আবর্তের করে 
আপনি করিয়া স্থির আপনার গতি, 
চলেছি বিশ্বাসে নিজ অগ্ধ শক্তি তরে। 


১৪ 


ব্রন্মবিষ্ঠা। 


কালে প্রত্যান্তেশ তব পাইন হিয়ায় 
তখনি উপেক্ষাক,শ না করি' পালন, 
নিজ সুকুষার পথে ধাইনু হেলায় 


এর নয়- আজি তব--সাধনায় ঢালিব জীব । 
৫ 
অগ্চুশোচনার ভারে অধীর হৃদয়ে 


আমিশি পুজিতে দেবি, তামার চরণ, 
ধধ জাতে, শুদ্ধ মনে, এ,গুভ সময়ে, 
এ দাস এসেছে নি/ত তোমার শরণ । 
নিবেদিত নহে বলি স্বাচ্ছন্দ্য আমার 
কাতর ক'রেছে--আব বাসনা চঞ্চলা 
১হামাতে অপিব তাই সকলি এবার, 
আনে যে প্রসাদ ৩ব- প্রাণে সদা শান্ত ও শঙ্খল।। 
ঙ 
পংখম-পাধণী অযি কঠোব-কোমণা, 
এস পার্থসারথার বিভূতি-ধারাণ। 
[ক ৩ব সংযত হাসি হে কম্ম-কুশলা, 
এ পুত সুবমা, চিত্ত-কলুষ হাবিণী। 
অনুমরি তব গতি স্বরতি সঞ্চবে, 
বুপে কুপে হাসে পু্প ঙব দর্শনে, 
দ[ওনা বিচ্যুত হতে শক্ষপনিকরে, 
এ প্রাচীন হৃষ্টি--নিতা) বিকশিত ৫৬|মাবি কারণে 
$০- 
পিক্ষাম-জদয়া দেবি, তোম[ব উৰণে 
উত্সর্গিগ্ আজি মম কার প্রাণ মণ, 
*ব প্রদন্শত পথে লহ অকিঞ্চনে, 
(দৃবি, নুর্বলতা মের করখো হরণ। 
শাজ্ত্যাগে দীক্ষা দাও কল্মঙ্ঞান বাধ 
শকতি, বিখাস, ধন্ম। বিবেক, চেতনা) 
তিতিক্ষা, বিনয়, নিষ্ঠা, তোমারি প্রসাদ, 
সতোরধ আলোকে দাও- তকে তব করিতে ষাধনা। 
শ্ীরসময লাহ]। 


অন্ুরাগ। 


প্রেমের উৎ্কষহেতু চিন্তমধো দুঃখ যখন স্ুখরূপে অনুভূত হয়, মনের 
তদানীন্তন অবস্থার নাম রাগ। যে অবস্থায় প্রেম-পাত্র সদাই অনুভূত হয়ঃ এবং 
প্রত্যেক অন্ুতবেই নৃতনত্বের আস্বাদ পাওয়া যায়,তাহারই নাম অনুরাগ । মিলনের 
পূর্বেব যেমন পূর্ববরাগ, মিলনের পঞ্ তেমনি অন্তরাগ। গতবধে পুর্ববরাগ সঙ্বন্ধে 
কিঞ্িৎ আলোচন। করিয়াছিলাম, বন্তমান প্রবন্ধে অনুরাগ সম্বন্ধে কিছু বলিব। 
প্রথমে রূপানুরাগ । তেজের গুণ রূপ,* এবং রূপগ্রহণের ইন্দ্রিয় চক্ষু । 
পুষ্প পেলব শিশুর স্থকুমার মূক্তি, স্তন্যদানরতা ষোড়শীর কনক-প্রতিমা, ধ্যানস্থ 
যোগীর প্রশান্ত মুখচ্ছবি, সংকীর্ভন-বিহবল ভক্তজনের পুলক-চঞ্চল প্রেম-বৈছ্্যা- 
বৈচ্ছরিত প্রোজ্জল কান্তি- এ সবই সুন্দর, এ সবার রূপেই চিত্ত বিমোহিত হয়। 
কিন্ত ইহাদের বূপ--নকল রূপ, নশ্বর : ভাব-পরিবর্থনের সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে 
দেখিতে উপিয়া যায় । দেহীর হুৃদগত ভাব দেহ-দর্পণে প্রতিকিম্িত হইয়া এই 
পের সৃষ্টি করে, এবং ভাবের বিলয়ে সে রূপ লয়-প্রীপ্ুনহয়। সাধারণ জীবের 
দেহ দেহ-স্থিত দেহী হইতে পুথক্‌, এবং তন্নিবন্ধন সেই দেহের রূপ স্থুলভাবে বা 
্ম্মমভাঙুব বিকশিত হইলেও কালের পরিবন্তান অথবা ভাবের বিবন্তনে তাহা 
বিকৃত হয়া যায়। কিন্ত এই সকল নকল্প রূপের মূলে যে আসল রূপটি আছে, 
এই সকঙ্জ নশ্বর রূপের অন্তরালে যে অনখর রূপের আদি নির্র আছে, ষাহার 
জ্যোতিতে চন্্রসূর্যাদি উদ্ভাসিত, যাহার অনটবিল রস-আ্রোত সমগ্রত্রক্গাণ্ডে ওত- 
প্রোত, সে রূপ ত” সামান্য জীবের নশ্বর দেহে প্রকটিত হইতে পারে না। 
সেই রস-স্বরূপ চিরমুন্নর খন জীবের কল্যাণ-কল্লে মোক্ষ-মাণিক হাতে করিয়া 
অবতারবুপে অবনীতে অবতীর্ণ হন্‌, তখনই তাহার অলৌকিক দেহ আশ্রয় করিয়া 
সেই অগ্রাকৃত রূথ আবিভূতি হয়। তিনি যখন দেহ ধারণ করিয়া দেহীরূপে দেখ! 
দেন, তখন তাহার দেহ দেহী হই'তে ভিন্নরূপে প্রতিভাত হয় ন্॥, এবং সেহ জন্য 
তাহার রূপ মাংস-শোণিতের সমাশ্রয়ে ফুটিলেও তাহা চিন্ময়; পঞ্চভৃতের কৃত্রিম 
 বন্ধনেও তাহা বাধা পড়েন! ; তাহা যোগীদিগের অনধিগম্য, অনুভবের অতীত, 
ভোগ দ্বারা অনায়ন্ত। তাহা দেখিয়া শৈষ করা যায় না, হাদয়ে রাখিয়া নির্বিব- 
শেষে ভুক্ত হয় না। তাহা কোটিতক্তের উপভোগেও অভুক্ত, ধ্যানে কোটিভাঁবে 


১৬ বরহ্মবিচ! । 


চিন্তিত হইয়াও অচিস্তয। ভগবানের পূর্ণাবতার শ্যামস্ন্দরের এই ষে অননুভূতপৃব 
আনন্দ-ঘন রসময় অপূর্বব রূপ, ইহা বশ্বর তেজ-সংভাত স্থুলুনেত্র-গ্রাহা তৌতিক 
রূপ নহে ; তা'ই ইহাকে ধরিতে পারে, এমন লোক অতি অল্প। কিন্ত কেবল 
মাত্র সারল্য-সম্বলা' এক ব্রজবালিকা কি জানি কোন্‌ পুণ্যফলে হৃদয় ভরিয়া! 
শ্যামস্থন্দরের এই রূপ-জ্যোতনা পান করিয়াছিল, এবং এই অমৃতপানে অমর 
হইয়া উঠিয়াছিল। তাই তাহার মুখে আমরা এই কৃষ্ণ-রূপের অনুভূতি বর্ণনাকালে 
তাহার তন্ময়াত্ে আত্মহারা হইয়া যাই। বিদ্যাপতির অমৃত লেখনাতে আমরা 
তাহার বর্ণনা দেখিতে পাই ।_ 
সথ! কি পুছসি অস্ত মোয়? 


সোই পিরীতি অন্ুর/গ বাথানিঠে 
তিলে তিলে নুতন হোয়॥ 

জনম অবধি হাম রূপ নেহারিগু 
নয়ন নাতিনপিত তেল। 

সোহ মধূর বোল শবণহি শুননু 
শ্তি পথে পরশ না গেল। 

ক মধুঘামিনী নতসে গৌয়ামিশ্, 
ন] বুঝন্ন, কৈছন কেল। 

লাথ লাখ মুগ , হিয় হিয রাখনু, 
শব হিয়া দ্বুড়ন ন গেল ॥ 

কত বিদগধ জন বসে অগুমগন, 
অনুভ স্থাছ না পেধ। 

ধদ্যাপতি কহ- প্রাণ খুঠাহতে 


লাখে না মিলল এক ॥ 


ধাহার রূপ জন্ম-জন্ম ধরিয়। দেখিলেও নয়নের তৃপ্তি হয় না, যাহার বাণী 
নিরন্তর শুনিয়াও শতিমুখের শেষ হয় না, মাহার পবিত্র অঙ্গ লক্ষ লক্ষ যুগ 
হৃদয়ে ধরিয়াও হুদয় জুড়ায় না, যুগে যুগে যোেগীগণ ধাহার ধ্যানে মগ থাকিয়াও 
ূর্ণানুকৃতি প্রাপ্ত হন্‌ নাই, তাহার রূপের কথাকুন্রু বালিকা কি করিয়া বুঝাইবে 1: 
তাই তাঃর হৃদয়-সে'চা-ধন নীলমণিটির রূপ লইয়৷ কিশোরী সিদ্ধুর অনস্ততরঙ্গ- 
বিহ্বলা বেলা-ভূমির ন্যায় আকুল হইয়া “যে অপূর্ব সঙ্গীত গাহিয়াছিলেন। তাহ | 
জ্ঞানদাসের নিয়োদ্ধত কবিগায় মুখরিত হইয়াছে | 


অন্ুরাগ। ১৭ 


রূপ লাগি আখি ঝরে গুণে মন তোর। 
প্রুতি অঙ্গ লাগি কাদে প্রষ্ঠি অঙ্গ মোর ॥ 
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে। 
পরশ পিরীতি ল'গি থির নাহি বান্ধে ॥ 
দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা। 
দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা ॥ 
হাসিতে খসিন্ন পুড়ে কত মধুধারে। 
লু লন্ু কহে কথাপিরীতি মিশালে ॥ 
গুরু গরবিত মাঝে বহি নানা রঙ্গে । 
পুলকে পুরয়ে তনু শ্তাম-পরসন্তে 1 
পুলক ঢাকিতে কত করি পরকার । 
নয়ানের ধারা মোর বহে অনিবার ॥ 
ঘরের সকল লোক করে কানাকানি। 
জ্ঞান কহে__লাঁজ-ঘরে ভেঙজাও আগুণি ॥ 
বদ্ধিত-প্রবাহ নদী যেমন একট একট করিয়া কুল ভাঙ্গিতে থাকে, শ্যাম- 
সুন্দরের রূপ-নদী কিশোরীর হৃদয়-৩ট নব নণ আঘাতে দ্রশ্টীভূত করিয়া তেমনি 
কুল-শীল-মানের লঙ্জা-ঘ্বণা-ভয়ের দৃঢ়তা ধীরে, বীরে শিথিল করিতে ল'গিল ! 
কাঙ্গান্িনী যেমন রত্বু কুড়াইয়। পাইলে আচলে বাঁধিয়া অতি গোপনে বক্ষের তলে 
ছুই হাত ধরিয়া রাখে, “এই বুঝি কেহ দেখিল, এই বুঝি কেহ চুরি করিল” 
ভাবিয়া ঈকিত নেত্র সর্ববদা ইতিউতি চাহিতে থাকে, শ্রীমতীরও সেই দশা ঘটিল। 
কুল-মানৈর সহিত কৃষ্ণানুরাগের বিচিত্র দ্বন্দ বর্মধয়া৷ গেল। 
কি বলিব আরে বদ্ধ! কি বলিব আর। 
নয়ানের লাঞ্জে নাহি ছাড়ে লোকাচার ॥ 
গোকুলে গোয়ালাকুলে কেবা কিনা বলে। 
তবু মোর ঝুরে প্রাণ তোম। ন। দেখিলে ॥ 
'ডবে ভরাইয়া৷ আর বঞ্চিব কত কাল। 
তুয়া প্রেম রতন গাঁথিব কঠমাল ॥ 
নিশিদিশি অবিরত পোড়ে মোর হিয়া । 
বিরলে বসিয়া কান্দি তোমা নাম লয়্যা ॥ 
তোম] দেখিবারে বন্ধু আসি নানা ছলে। 





ব্রহ্মাবিচ্া । 


না দেখিলে মরি যারে তারে কব! ভয়। 
যছুনাথ দাস বলে-দঢ়াইলে হয়। 


কিশোরীর হৃদয়ে কখনো লোক-লজ্জা! প্রবল হইয়া উঠে, তখন বিবলে 
সকলের গোপনে অশ্রু-বিসজ্জন করিতে থাকেন; আবার যখন শ্যামচন্দ্রের 
অকৈতব প্রেম তাহাকে আত্মহারা করিয়া ফেলে, তখন নিজের অজ্ঞাতে বংশীধবনি- 
মুগ্ধা কুরঙগীবৎ শ্যামরূপের জালে আপনা আপনি বিজড়িত হইয়া পড়েন। 


এ তোমার ভূবন-মোহন রূপধাঁনি। 
ভাবিতে ভাবিতে মোর দগধে পরাঁণী ॥ 
গুরু-তয় গোক-লজ্জা নাহি পড়ে মনে। 
কাঠের পুতলী যেন থাকি রাতি দিনে ॥ 
কত পরকারে চিত করি নিবারণ। 

তবু সে তোমার প্রেম নহে বিসরণ ॥ 
তোমার পিরীতি বন্ধু! পরাণ সনে জড়।। 
কহে বলরামদাস -_ কেমনে যাবে ছাড়।॥ 


, মনের যখন এই জটিল অবস্থা তখন সেই জটিলতাকে জটিলতর করিয়া তুলি- 
বার লোকের অভাব হয় না। শ্বাশুড়ী-ননদী, পাড়া প্রতিবেশী, সকলে যেন 
মিলিত হইয়া স্বালার উপরে জ্বাল দিতে থাকে । সে জ্বালায় জ্বালাতন হইয়! 
জীবন দুরধিবসহ হইয়া উঠে ।- | 


অগু এ 


কান্দিতে না পাই বদ্ধু! কান্দিতে না পাই। 
নিশ্চয় মপিব তোমার চান্দমুখ চাই ॥ 

শ/শুড়ী ননদীর কথা সহিতে না পারি। 

সবার নিঠরপন। সোগারিয়া মরি ॥ 

চোরের রমণী যেন ফুকাৰিতে নাবে। 

এমতি রহয়ে পাড়া পড়সীর উবে ॥ (জ্ানদাস ) 


,তোমানে বুঝাই বন্ধু! তোমারে বুঝাই । 


ডাকিয়) শুধায় মোরে হেন জন নাই ॥ 
অন্ুক্ষণ গৃহে মোর গঞ্জয়ে সকলে। 

নিশ্চয় জানিয়ে মু ভথিমু,গরলে ॥ 
থাইতে সোয়াখি নাই। নাহি টুটে তৃখ.। 
কে মোর বেখিত আছে? কারে কব হুখ ॥ 


হামবাগ। ১৯ 


এ ছার পরাণে মার কিবা আছে সুখ । 
মোর আগে দাড়াও, তোমীর দেখি চান্বমুখ ॥ 
চণ্ভীদাস বলে-রাই ! ইহা ন| জুয়ায়। 
পরের বোলে কেবা প্রাণ ছাড়িবারে চায় ॥ 
স্বজনগণের কঠিন ব্যবহারে কিশোরীর কোমল হৃদয় বাণ-বিদ্ধ বিহঙ্গবৎ 
নিদারুণ যন্ত্রণায় ছট্ফট্‌ করিতেছে । তবু একজনের মধুনয়ী স্মৃতি লইয়া ব্রঙ্গবালা 
প্রাণ বাধিতেছিল। কিন্তু একি *বিধি-বিড়ন্বনা! কুলশীলে জলাঞ্তলি দিয়! 
ধাহার চরণে বালিকা আত্ম-সমর্পণ করিল, কি জানি কি কপালদোষে সেই প্রাণ- 
বল্পভও বিরূপ হইলেন। 
বন্ধু । নকলি আমার দোঁষ। 


নাজানিয়া যদি কৈরাছি পিরীতি, 
কাহারে করিব দোষ ?॥ 

স্ুধার সমুদ্র সমূখে দেখিয়া 
আইলু' আপন স্বখে। 

কে জনে যাইলে গরল হইবে, 
পাব এতেক ছুখে! ॥ ষ্ঠ 

মো ঘদি জানিতা৪ * অলপ ইঙ্গিভে। 
হবে কি এমন করি । 

চাতি কুলশাল মর্জল সকলি, 
ঝরিয়া ঝুরিরা মবি । | 

অনেক আশার এ ভরসা মরুক্‌, 
দেখিতে করিএ সাধ । 

প্রথম পিরীতি, তাহার নাহক 
ভাগের আধের আধ । ॥ 

ঘাহার লাগিয়া যে জন মরযে, 

সেহ যদি করে আনে। 
চণ্তীদাস কহে * এমন পিরীতি * 


করএ সুজন জনে॥ 
এ কি দারুণ দশ! ! ধাহার জন্য সকলি ভূলিল, তাহার মন ত” একটুও টলিল্‌ 
না! এমন কপট নিঠুর শ্যাম, তাহাকে তবে বালিকা ভুলে না কেন? তাহার 
পাগলকরা স্মৃতি চিত্ত হইতে একেবারে মুছিয়া যায় না কেন 1 


২৩ ব্রহ্মবিষ্া | 


যত নিবারি এ তায়, নিবার না যায় বে! 
আন পথে যাইতে পদ কামু-পথে ধায় বে। 
এ ছার রসনা মোরে হইল কিবামরে 
যার নাম নাহি লই, লঘ তার নাম রে ॥ 

এ ছার নাসিকা মুঞ্জি যত করু বন্ধ । 

তবুত দারুণ নাসা পাষ গ্রাম-গন্ধ ॥ 


সেন! কথা ন! শুনিব করি অনুান। 
পরসঙ্গ শুনিতে আপনি যাঁয় কাণ: 
ধিক বহু এ ছার ইন্দ্রিষ মোর সব। 
সদ] সে কালিয়। কাণু হয় অনুতব 
কহে চণ্তীদামে বাই! ভাল শাবে আছ। 
মনের মরম কথা কাবে দানি পুছ ॥ 
আগুণ যেমন বন্ত্রে ঢাকিলে বস্ত্র পুড়িয়া গিয়া আগুণের জ্যোতি ফুটিয়। উঠে, 
শ্যামনুন্দবের প্রেম দেহের আববণে, উপেক্ষার আত্তবণে, অভিমানের চাপে তেমনি 
চাপিয়া রাখিতে গেলে, দেহের প্রতি ভঙ্গীতে, ভাষার প্রতি শব্দ সেই গুপ্ত প্রেম 
জ্বলিয়া, ঠে! ভাহাকে আর চাপিয়। রাখা যায় না। কিশোরীরও ঠিক সেই 
অবস্থা । কুলের ভয়ে বাহাকে ছাঁড়িতে হত, তাহাবই অনাদরে তাহাকে আর 
শরীমতা ছাড়িতে চাহিলেন না. 
সাথ হে। ফিরিয়া আপন ঘরে যাও। 
জাবস্তে মবিয়া যে আপন খাইগ়াছে। ভারে তুমি কি আার নুঝাও | 
নয়ন-পুতলী করি? লয়াছি মোহনরূপ, হিয়ার মাঝারে করি, প্রাণ। 
'পরীতি-আগুণ জালি' সকলি পোড়াঞ্াছি,_জগাতি কুল শ্রীল অভিমান ॥ 
না জানিয়া মুঢ লোকে, কি জানি 'ক বলে মোকে, না করি এ শ্রবণ-গাচরে | 
জোত বিখার জলে, এ তন্থু ভাসাঞাছি, কি করিবে কুলের কুকুরে ॥ 
পাইতে শুইতে চিতে, আন নাহি হেরি পথে, বধু (বনে অ'ন নাহি ভার। 
মুরারীগ্ুপত কহে-পিরীতি এমন হৈলেতার ঘশ তিনলোকে গায় ॥ , 


তাই আজ ব্রঞ-বধ' সর্ব বাধা দূরে রাখিয়া প্রাণশাথের চরণে নিবে 
করিতেছেন, 


)) 


বধু! ভোমায় কি বলিব আন। 
যে বলে সে বনু লোকে, তুমি সে পরাণ ॥.. বলরাম 


অন্ুুরাগ। ২১ 


“রাতি কৈলু' দিবস, দিবস কৈলু: রাতি। 
বুঝিতে নারিন্ু বন্ধু! তোমার পিরীতি ॥ 
ঘর কৈলু' বাহির, বাহির কেলু' ঘর। 
পর কৈলু আপন, আপন কৈলু' পব ॥ 
বন্ধ ! যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও । 
মরিব তোমার আগে, দাড়াইয়া রও ॥” 
বাশুলি আদেশে দ্বি্জ চণ্ডীদাসে কম়। 
পরের লাগিয়া কি আপন পর হয় ॥ 


সত্যই যখন একুলে ওকুলে ছুকুলে গোকুলে আপনার বলিতে আর 
কেহ থাকে না, সত্যই যখন যা বলে বলুক লোকে, শ্যাম ভিন্ন আর দ্বিতীয় প্রাণ 
থাকেনা, সত্যই যখন ঘরে থাকিয়া মন বাহিরে পড়িয়া থাকে, আপন পর হইয়া 
পর আপন হইয়া যায়, তখন প্রেম-সিন্ধ শ্ভগবান্‌ তাহার পবীক্ষা-নিপুণ ক্ষণিক 
বিমুখতা দূরে রাখিয়! প্রেমময়ীকে হৃদয়ে ধাবণ করিয়। তাহার আত্মার শ্রবণে মৃৃ 


বচানে বালেশ 2 


“কোটি রমণী তুযা পাষে নিরমপ্চিএ, 
তু'হু মঝু জীবন রাই। 

(তোহাবি নামগ্ডণ অবিরত জপি হাম, 
সদ্য ভঈয় তুঘা চাই ॥” 

এত কহি মাধব ছল ছল লোচন 
হয় উপরি ধনি রাখি। 

চরণ পরশি কহে- 'হাম তুয়া অনুগত, 


প্রেমদাস তাহে সাধী॥ 


বারাম্তরে প্রীগৌরাঙ্ষের জীবনে এই কুষ্ণানুবাগ কি সুধার শোত প্রবাহিত 
করিয়ীঙ্িল, ভক্তের আধ্যাত্সিক জীবনে কুন্গের অপাথিব প্রেম কি আনন্দ 
আানয়ন করে. . হার চিত্র পাঠকের মনশ্চক্ষুব গোচরে একবার ধবিবার ইচ্ছা 


রভিল। 


শ্রীভূজঙ্গধব বায় চৌধুবী। 


যোগশিখা-উপনিষদ্‌ | 


যোগশিখা-উপনিষদ্‌ আথব্ববেদীয় উপনিষৎ সমুহের অনতম | ধক, যজুঃ, 
সাম, অথ্বব--এই চারি বেদের ভিন্ন ভিন্ন শাখার সংস্ষ্ট ভিন্ন ভিন্ন উপনিষদ 
দুষ্ট হয়। তন্মধো অথর্বববেদীয় উপনিষদের সংখ্যাই সমধিক। অথর্বববেদীয় 
উপনিষদ্‌ চারি শ্রেণীতে খিভক্ত ;--১। বেদান্তউপনিষদ্‌, ২। যোগ-উপনিষদ্‌, 
৩। সন্যাস-উপনিষদ এবং ৪। সাম্প্রদায়িক ('শৈব বা বৈষ্ণব )-উপনিষদ্‌। যোগ- 
উপনিষদের মধ্যে ব্রহ্মাবিদ্য, ক্ষুরিকী, চুলিকা, নাদখিন্দু, ব্রহ্গাবিন্দুৎ অমৃতবিন্দর, 
ধ্যানবিন্দু, তেলোবিন্দু, হংস, ফোগতন্ব ও যোগশিখা পরিগণিত হয়। যোগ- 
উপনিষদ প্রারই পছ্ভে রচিত। সন্ন্যাস উপনিষদে যেমন চতুর্থাশ্রমীর আচার 
বাবহার বর্ণিত হইয়াছে,যোগ-উপনিষ/দ (সইবাপ যোগার সাধনপ্রণালী ও যোগতন্ত 


সাধারণভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে । 
গভবন্মে আমরা "ব্রঙ্গবিদ্ভাব” পাঠকগণকে ব্রপ্গাবিন্্ নামক যোগ-উপনিষদ 


বিবৃতি স্ উপহাব দিয়াছিলাম। বঞ্চুমান বম গাব? কয়েকখানি যোগ-উপনিষধ্‌ 
বিবৃত কবিব । 
যোগশিখা-উপনিষদেব ভাষ| ও রচনার ভঙ্গীতে বোধ হয় যে, ইহা অপ্রাচীন 
উপনিষদ । কিনব তথাপি উহাতে (যাগতজ্ সম্বন্ধে, বিশেষত; হৃদয়ে পরমায্মাৰ 
ধ্যান সম্বন্ধে, কয়েকটী £€হ্া উপদেশ নিবদ্ধ আছে। যোগসিদ্ধ ভিন্ন অপরের 
পক্ষে সে টপদেশের সম্যক নন্ধন উদঘাটন করা অসম্ভব । এহ সকল বিষয়ে যে 
রহস্-বিষ্া ভারতবধে গুক-পনস্পরায় ণছুদিন হইতে উপদিষ্ট হইত, তাহাই কোধ 
হয় পরনন্তীকালে শ্লোকাকারে নিবদ্ধ হইয়া যোগশিখা প্রভৃতি যোগ-উপনিষদের 
আকার পারণ করিয়াছে । মতঃপর আমবা এই উপনিষদেব মূল, এসন্বয়, শন্ুবাদ 
৪ তাৎপর্য ব্যাখ্যা! করিতে প্রনুত্ত হইব । 
& বোগশিখাং প্রবক্ষ্যামি নর্ববজ্ঞানেষ চোভমার্ম । 
'. বলা ডু ধ্যায়তে মন্্রং গান্রকম্পোহভিজায়াতে ॥১ 
অনয় -সর্বজ্ঞানেব 'মধ্যে। টকমাং (শেষ্ঠাং । যোগশিবাং ( উপনিষদ" ) প্রবক্ষ্যামি ছা 
ধদা তু মন্ত্রং ( প্রণবং : ধ্যায়তে, ( তদা গাররকম্পঃ অভিজায়তে।  ॥ $ 
« অনুবাদ _যোগশিখা (উপনিষদ) কথিত হইবে; ইহা সর্ববজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ! 
যখন যোগী মন্ত্র ( প্রণব ) ধ্যান করেন, ৪খন ঠাহার গাত্রকম্প উপজাত হয়। 


যোগশিখাউপনিষদ । ২৩ 


বাখ্যা-যোগতন্ব সঙ্বন্সে গুহা উপদেশ নিবদ্ধ আছে বলিয়। গ্রন্থকর্ঠা খষি 
ইহাকে সর্ববজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন । 

যোগসাধনায় প্রণব-মন্ত্র ওকারের প্রয়োজনীতার বিষয় আমরা ব্রহ্মবিন্দু 
উপনিষদের ব্যাখ্যায় আলোচনা করিয়াছি । অতএব এস্থলে তাহার বিস্তৃত 
আলোচন৷ নিপ্প্রয়োজন। যদি পরমপদে উপস্থিত হইতে হয়, তবে পথিককে 
৪ কার-রথে আরোহণ করিয়া মোক্ষপথে অগ্রসর হইতে হইবে। 

গুঁকারং রথমারুহা বিষুং কুতাতু সারখিম্‌।-অমুওনাদ উপনিবদ্‌ | 
এ উপনিষদ অন্যত্র বলিতেছেন :_- 


ওমিতোকাক্ষরং বর্গ ওমিতে।কেন রেচয়েখ। 
দিব্ামন্ত্রেণ বহুশঃ কুর্মাদাজমসলচাতিম্‌ ॥ 


ওম্‌ এই একাক্ষর দিব্য ব্রহ্মমন্ত্র চিত্ত-মল-শুদ্ধির জন্য পুন? পুনঃ ধ্যান করিকে।। 

গীতা ও বলিয়াছেন :--গদিতোকাক্ষবং ত্রঙ্গ ব্যাহবন্‌ মাম অন্ম্মবন্ | 

“ওম্‌ এই একাক্ষর ব্রঙ্গমন্্র উচ্চারণ করিবে এবং ভগবান্‌কে ধ্যান করিবে।, 

ছান্দ্যোগ্য-উপনিষদের আরম্ত এইরূপ :__গামতো তদক্ষরং উদ্গীথম্‌ উদাসাত। 

যোগশিখা-উপনিষদও সেইজন্য যোগীকে ও কাররূপ ব্রহ্মমন্ত্রের ধান বা,জপ 
উপদেশ দিলেন । এই ও'ঁকার-ধ্যান অল্পমাত্র অগ্রসর হইলেই গাত্রকম্প উপজাত 
হয়। ধাহারা ও'কারের ধ্যান করেন, এ অবস্থা তাহাদের অপরিচিত 'নহে। 
মেরুদুণ্ডের মধ্যে তিনটা স্ষ্ প্রণালী আছে। ইহাদিগকে ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুযুনন 
বলে। এই প্রণালীর মধ্যে সববদাই প্রাণেব গতাগতি হইতেছে । ওকার 
ধ্যানের ফুলে মেরুদণ্ডের মুলে যে মূলাধার চক্র (১7০1৭) 1)1১৪১) অবস্থিত 
আছে, এ চক্রে কুগুলিনী-শক্তি ঈষৎ জাগ্রং হইলে মেক্দণ্ডের মধ্য প্রাণের 
গতাগতিতে বিক্ষোভ উপস্থিত হয়। গাত্রকম্প তাহারই ফল। 

অধসনং পদ্মকং বদ্ধ! যচ্চান্যদ্বাহপি রোচতে। 
, কুর্য্যাৎ নাপাগ্রঘৃষ্টিং চ হস্তোৌ পাদো চ সংঘতৌ ॥২ 
অনয পগ্মকং 'আঁসনং ( পন্মাসনং ) বঙ্গ, যৎ্ চ অন্যৎ বাপি (আসনং) রোচতে 
| কলচিকরং ভবতি ), নাসাগ্রাৃষ্টিং কুর্ধযাৎ হস্তো পাদ চ সংযতৌ (কর্যাৎ)।  * 

অনুবাদ--পল্মামন অথবা যে কোন আসন রুচিকর,' সেই আসনে উপবিষ্ট 
হইয়া নাসাগ্র দৃষ্টি, করিবে এবং হস্ত ও ও পদ সংযত করিবে। 

ব্যাখ্যা__অষ্টাঙ্গযোগের মধ্যে আসন অশ্থতম ; প্মাসন, কুম্ধমাসন, স্ব 


কাসন প্রভৃতি নানারূপ আসন যোগীদিগের মধো লিউ আছে। যোগশিখা 


২৪ ব্রঙ্গবিচ্য। ৷ 


উপনিষদ বলিলেন--পদ্মাসন অথবা যে কোন আসন রুচিকর, যোগী সেই 
আসনে উপবিষ্ট হইবেন । ৰ 

ব্রগস্ুত্রে বাদরায়ণও এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন ;যত্র একাগ্রতা তুত্রা- 
বিশেষাৎ, অর্থাৎ যে অবস্থায় চিত্তের একাগ্রতা হয়, তাহাই গ্রহণীয়; এ সম্বন্ধে 
কোন বিশেষ নিয়ম নাই। স্থিরস্থখমাসনম্‌*__পতগ্জলি আসনের এইরূপ লক্ষণ 
করিয়াছেন। নিশ্চল ও স্ুখাবহ উপবেশনই আসন। যেরূপ ভাবে উপবিষ্ট 
হইলে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, যোগী সেইরূপ কাসনই করিতে পারেন। এসম্বদ্ধে 


গীতার উপদেশ এইরূপ, 
শুচৌ দেশে প্রত্তিষ্ঠাগা স্থিরমীসনমাত্মানঃ| 
স্‌ চে ঞী 


সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারমন্নচলং স্থির: | 

“যোগী পবিত্রদেশে আপনার স্থির আসন স্থাপন করিবেন এবং কর, শির 
ও গ্রীবা সমান ও স্থিরভাবে রাখিবেন | | 

আসনের সম্বন্ধে ইহাই সারকথা। 
রাখিতে হয়। উপনিষদ অন্যত্র বলিয়াছেন,_ত্রিকন্নতং সমং স্থাপ্য শরীরং। 

অর্থাৎ বক্ষ, গ্রীর্বা ও শির সমান রাখিতে হইবে। যোগী এইরূপে আসণ 
স্থির করিয়া হস্ত পদ সংযত করিবেন (বস্তুতঃ হস্ত পদ সংযত না হইলে স্থির 
আমন হইতেই পারে না) এবং নাসাগ্রে *দৃষ্ নিবদ্ধ করিবেন। নাসাশা অর্থে 


নাসিকার উদ্ধভাগ-ভ্রমধ্য । গীতাও ধলিয়াছেন।_ 
সংপ্রেক্ষা নামিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্‌। 


“নিজের নাসিকাগ্রে দৃষ্টি করিচুবন এবং অন্যদিকে দৃষ্টি করিবেন না” 
মন? সর্বত্র সংযম্য ওঁকারং তত্র চিন্তয়েৎ। 
ধ্যাযেত সততং প্রাজ্জে। হৃকৃত্বা পরমৈষ্ঠিণম ॥৩ 
অনরন__সর্বঞ মনঃ সংযম) তগ্র ওকারং চিন্তয়েখ। প্রাঃ পরদেটিণম্‌ তি 
হৃৎ (হৃদি) কৃত্বা সততং ধ্যার়েত ( ধ্যাননিরতো তবেৎ । 
অনুবাদ-_সর্বত্র মনকে সংযত করিয়া ৫পখানে একরের চিন্তা করিবেন 
এবং পরমাত্মাকে হৃদয়ে স্থাপন করিয়া যোগী সতত ধ্যান করিবেন। 
,  ব্যাখ্া_আসন প্রাণায়ামের পর প্রত্যাহার। স্ব স্ব বিষয় হইতে ইস্ডরিয় 
গণকে নিরুদ্ধ করিয়া চিত্তের বশীকরণক্ে প্রত্যাহার বলা যায়। চঞ্চল মন 
ইল্দ্িয়ের পথে বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়! এই মনকে একাগ্র করিতে হইবে 


সর্বপ্রকার মাসনেহই মেরুদণ্ড;ক সরল 


যোগশিখা-উপনিষদ্‌ । ২৫ 


এবং বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত করিয়া আত্মাতে স্থাপিত করিতে হইবে। উপনিষদ্‌ 
প্রথম শ্লোকাদ্ধে এই উপদেশ দিলেন £-_মনঃ সর্ব সংযমা। এ সম্বন্ধে 


গীতার উপদেশ এইরূপ £ 
| শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্‌ বুদ্ধা। ধৃতিগৃহী তয় 
আত্মসংস্থং মন কত্বান কিঞ্িদপি চিন্তযেৎ ॥ 
যতো যতে। নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চন মস্থিরমূ | 
ততন্ততো নিয়মোতদাত্মনোব বশং নবেৎ ॥ 


“যোগী ধারণার দ্বার! বুদ্ধিকে বশীভূত করিয়া পারে ধীবে উপবহ হইবেন। 
মাত্মাতে মন স্থাপিত করিয় কিছুই চিত্ত! করিবেন না।? 

“চঞ্চল অস্থির মন, যথায় যথায় ধাবিত হইবে, সেখান হইতে তাহাকে প্রভা 
হরণ করিয়! আত্মাতে নিবিষ্ট করিবেন ।, 

মন চঞ্চল. অস্থির ও প্রমাধী। অতএব মনঃসংযম বা চিত্ুস্থৈ্্যের 
উপায় কি? এই শ্লোকে উপনিষদ সেই উপায় নির্দারণ করিলেন--ও কারের 
চিন্তা ও পরমাত্মার ধান। "কার চিন্তার বিষয় প্রথম শ্লোকের বিববণে 
আমরা শালোচন। করিয়াছি । পতগ্জলি তাহার যোগন্থাত্রেও বলিয়াছেন ষে, 
ও'কার ঈশ্বরের বাচক “তস্য বাচকঃ 'প্রণব$" এবং যোগীকে। গুকাব জপ করিবার 
উপদেশ করিয়াছেন “তজ্জপঃ তদর্থভাবনম্”॥ সমাধির পরিপক্ক অবস্থ। তিন 
মন নির্বেবিষয় থাকিতে পারে না। সেইজন্য যোগশিখ। উপদেশ দিলেন “ও'কাবং 
তত্র চিন্ত্ুয়েং” অর্থাৎ মনকে পার্থিব বিষয়ে যুক্ত রাখিয়া মলিন না করিখা 
ওকার ভাবনার দ্বারা বিশুদ্ধ করিবে: তাহার পর হৃদয়ে পরমাজআ্মার ধ্যান 
করিবে। মুলে “ঈশ্বর” শব্দের পরিবন্ধে 'পরমেষ্টা শব্ধ আছে। দীপিকাকার 
নারায়ণ ইহার অর্থ করিয়াছেন “ত্রক্গা”। 'পরমেষ্টা' শব্দের অধুনা প্রচলিত অর্থ 
ইহাই বটে। কিন্তু পরমেষ্টী'র মৌলিক অর্থ ইহা নহে-পরমে ভিষ্ঠতি ইতি 
পরমেন্ঠী, যিনি পরবোমে ( পরমে বোমন্‌), অপ্রাকৃতধানম প্রপঞ্চের অতীতে 
অবস্থান করেন, তিনিই পরমেষ্টী__-পরমাত্বা! বা ঈশ্বর । 


- যোগদশনে সমাধি সিদ্ধির' আ্বন্য নান! উপায় উপদিষ্ট ,আছে 2--অতভ্যাস 
বৈরাগ্য, . প্রাণের নিঃলারণ ও বিধারণ, বিশোক (্োঠির ধ্যান, বীতরাগ 


* পুরুষের ভাবনা, যথাভি মত-চিন্তা, ঈশ্বর-প্রণিধান ইত্যাদি । * 
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£ 


২৬ ব্র্ধাবিষ্ঠা। 


অতএব সে মতে ঈশ্বর-প্রণিধান চিত্তন্থির্যোর নানা উপায়ের মধ্যে অন্যতম .উপায়, 
মুখ্য উপায় নহে । 

গীতা প্রভৃতি মোক্ষশাস্ত্রে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, খষিদিগের 
অনু:মাদিত যোগ ভগবানে চিত্তসংযোগ। গীত। বলিয়াছেন, যোগী মনঃসংযম 
করিয়া চিন্ত যেন ঈশ্বরে নিহিত করেন । মন: সংযমা মচ্চিত্ে। যুক্ত আসীত মৎগরঃ1--৬1১৪ 

গীতা আরও বলিয়াছেন যে, “যোগেব ফলে যে শান্তিলাভ করা যায়, তাহা 
ভগবান স্তিতির ফল ।” শাস্তং নিপাণপবমাং মধ্য -সথামধি" চ্ছতি। ৬১, 

যাজ্ঞব্ষ্য বলিয়াছেন, _সংযো"গা যোগ । ইত্বাতো জীবাত্ম পরমাত্মনোঃ | 

'জীবাত্মা! ও পরমাত্মার যে সংযোগ, তাহারই নাম যোগঃ। 


এ 
আত্মপ্রযত্ব সাপেক্ষা বিশিষ্টা যা মনোগতিঃ| 
তশ্তা ব্রন্মণি সংযে'গো যোগ ইতাভিধীযতে ॥-_বিষুপুরাণ । ৬1? ৩১ 


অর্থাৎ “আত্মার চেষ্টা-সাপেক্ষ যে অসাধারণ মনোবৃত্তি, তাহার ভগবানে 
যোগকেই যোগ বলে। যোগশিখা উপনিষদ্‌ও এই উপদেশ দিলেন-_- 
'ধায়েত সততং প্রাচ্ছে। হৃতকৃত্বা পরমেষ্ঠিণম্‌- যোগী পরমাত্মাকে হৃদয়ে স্থাপন 
করিয়া সতত ধ্যান করিবেন। বাস্তবিক যোগ-সিদ্ধির ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়। 
ঈশ্ববাকে ছাড়িয়া ফধোগসাধন| এক প্রকার নিডন্বনা। উপনিষদ তাঁহার অন্ু- 
মোদন*করিলেন না| গীঁচাও বলিক্বাছেন যে, ভিনিই শ্রেষ্ঠ যোগা, যিনি শ্রদ্ধাযুক্ত 
হইয়া ঈশ্ববে চিত্ত সংযুন্ত করিয়া তাহ'কে একান্তিক ভাবে ভজন] করেন।' 


,মাগিনামপি সং্ন্যাং মদগগতনাম্তরাজ্মন]। 
শ্রচ্গানান্‌ চচ্ঞাত শো মাং সম যুকুতমো মত: 1৬18৭ 


ক্রমশঃ 
শ্লীহীরেন্্রনাথ দত্ত। 


প্রত্যুপকার। 


অবিশ্রান্ত বারি ঢালি অন্ত সাগবে, 
শ্বাস্থ তরঙ্গিণী ষবে নিঃ্স হয়ে পে, 
জোয়ারে উছলি সিন্ধু "রে দেয় জল; 
মহতের উপকার নায় বিফল। 


শ্লীষফতীশচন্দ বনু। 


পরল যোগ-সাধন। 


( পূর্ব প্রকাশিতের পর) 
প্রশ্ন হইতে পাবে, আত্মা অসঙ্গ হইয়া কিরূপে দেহ ও ঘটপটাদিতে সম্বন্ধ 
ও মমতা সম্পর্ক পাতাইয়া লইয়াছে। আত্মা নিজে দেহ নহে, কিম্বা দেহও 
আত্মা নহে ; কি কারণে তবে ওরূপ অনিত্য দেহে আত্মা বা পুরুষ দেহাভিমান ও 
মমতা করিয়া সংসারে সকলরূপ র্রেশ ভোগ করিয়া থাকে 1 পূর্বে অস্মিতা 
নামক যে দ্বিতীয় ক্লেশ উল্লেখ করা হইয়াছে, এই অস্মিতাই ইহার কারণ। 
* দক দর্শনশক্ত্যোরেকাত্মতৈবাকশ্মিতা | 
দৃক্-শক্তি যে দর্শনশক্তির সহিত একীড়তের ম্যায় প্রকাশ পায়, সেই 
উভয়ের একীভূতের ম্যায় প্রকাশের নাম অস্মিতা। ইহার তাতপর্য্য এই যে, 
দৃক্রুশক্তি চেতনাত্মা, দর্শনশক্তি প্রকৃতির শুদ্ধাংশে প্রতিবিশ্বিত হইলে শুদ্ধ 
অহংকারের উদয় হয়, অর্থাৎ 'আমি' এইরূপ একটা পৃথক অস্তিত্বের জ্ঞান হয় ; 
সেই আমি-জ্জানই অস্মিতা। ইহাকেই বেদাস্তশান্ত্রে চিদাভাস কহে। শ্রীভগবান্‌ 


অজ্ঞুনকে গীতায় উপদেশ দিয়াছেন, 
পুরুষঃ প্রকৃতিস্থোহি ভূঙ কে প্রকৃতিজান্‌ গুণান্‌। 


পুরুষ অসঙ্গ অবিকারী হইয়াও প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রকৃতির যাহ| গুণ বা ধন, 


তাহা €ভোগ করিয়া থাকে । 
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধিপ্রকৃতিসম্ভবান্‌ ॥ 


সত্ব,রজ, তম এই ত্রিগুণ ও মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার, যাবতীয় অন্তঃকরণের 
বিকার-- প্রকৃতি হইতে সম্ভৃত হইয়াছে। একের €%েণ বা ধন্ম অপর বস্্বতে 
আরোপ করিলে তাহাকে অধ্যাম কহে, যেমন তাপ আর লৌহ; ইহাদের সম্বন্ধ 
হইলে তাপের, গুণ লৌহে আরোপিত হয়, আবার লীহের গুণও তাপে 
আরোপিত* হয়। যখন আমরা বলি, তপ্ত লৌহে হস্ত দগ্ধ হইল, তখন তাপের ধন 
লৌহে আরোপিত হইল ; কারণ অগ্নিরই দাহিকাশক্তি আছে,লৌহের তাহা নাই। 
পুনরায় এরূপও বলা যায় যে, “এ অগ্নিপিগুটা বড় ভারি”--তখন লৌহের * গুণ 
ঝগ্নিতে আরোপিত হইয়া থাকে; কারণ অগ্নি কখনও 'ভারি হইতে পারে না। 
গ্লেইরূপ প্রকৃতি এবং পুরুষ পরস্পর সম্বন্ধাধীন। বিকারভাবাপন্ন প্রকৃতির গুণ 
অবিকারী পুরুষে আরোপিত হইয়া থাকে । ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি, কাম, ক্রোধঃ 
ঢলোত, মোহ, লজ্জা, ভয়, তৃষ্ণা, সংকল্প, বিকল্লাদি যাহা কিছু প্রকৃতির গুণ আছে, 


১৮ প্রঙ্মাবগ্ঠা | 


অংসমুদয় পুরুষে আরোপিত হইয়! পুরুষই যেন এ সকল গুণযুত্ত 'বলিয়া 


প্রতীয়মান হয়েন। 
ইচ্ছ। [ক্রযা তথা জ্কানং গৌরী ত্রাঙ্গীচ বৈষাবী | 
ভ্রিধাশক্তিঃ স্বিত। লোকে তৎপরং জ্বোতিরোমিতি ॥ 


'ইহলোকে ইচ্ছ। ক্রিয়া ও জ্ঞানশক্তি বিছ্বামান রহিয়াছে । উক্ত ত্রিধাশক্তি গৌরী, 
্রাহ্মী ও বৈষ্ণবী রূপ ধারণ করিয়াছে । প্রণবের শুদ্ধজ্যোতিঃ উক্ত ত্রিধাশক্তি 
হইতে পর অর্থাং ভিন্ন ও শ্রে্ঠ।” বাস্তব পুরুষ্থ প্রকৃতি হইতে স্বতত্্, অগ্নিপিগুটা 
বাস্তবিক কখনও ভারি হইতে পারে না। অগ্নির যেমন দাহিকা ও প্রকাশ শক্তি 
লৌহপিণ্ডে আরোপিত হয়, আত্মারও সেইরূপ প্রকাশ-শক্তি প্রকৃতিতে 
আরোপিত হইয়৷ জড়-স্বজাৰ! প্রকৃতি প্রকাশময়ী চেতনময়ী বলিয়া প্রতীয়মান 
হয়েন। এইরূপ পরস্পরের গুণ পরস্পরে আরোপিত হইয়া উভয়ের যেন 
একতা তাদাত্মভাৰ হইয়াছে। দ্রষ্টা পুরুষ ও দৃশ্য গ্রকৃতি--ইহছাদের তাদাত্মভাবই 
অস্মিত1 নামে শাস্ত্রে অভিহিত হইয়া থাকে । 

যেমন আমাদের এই দেহের মধ্যে শুদ্ধ চৈতন্য ও মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার, 
ইন্দ্রিয় প্রভৃতি জড়, পদার্থ আছে, কিন্তু এই চৈতন্য ও জড়ের মধ্যে এমন 
অভিন্নভাব হইয়াছে যে, ইহাদের পার্থক্য আমরা কিছুই অনুভব করিতে 
পারিনা। আমি ও আমার ইচ্ছায় কোন প্রভেদ অনুভব হয় কি? আমিকি 
আমার ক্রিয়৷ হইতে ভিন্ন উপলন্দি করিতে পারি ? না, আমি ও আমার জ্ঞানে 
প্রভেদ বিবেচনা হয়? এই যেআত্ম ও অনাত্বের বিবেক উৎপন্ন হয় না,মন্মিতাই 
তাহার কারণ। পুরুষ-প্রকৃতির বিবেকজ্ঞান হইলে অস্মিতা নামক ক্লেশ দুর 


হইয়া থাকে। 
শুদ্ধাঝা নীলবন্ত্রাদিযোগেন ক্ষটিকো! ষথা ॥ 


যেরূপ নীল, গীত, রক্ত বন্ত্াদির সন্িকর্ষে গুদ্ধ স্টিক নীল, গীতাদি রূপে 
প্রতীয়মান হয়, স্কটিকে নীল পীতাদিবর্ণ যেমন ভ্রম ও মিথ্যা আয্লোপ মাত, 
সেইরূপ অবিকারী শুদ্ধ চেগুনাত্মা, জীবের অন্তঃকরণে প্রতিবিদ্থিত হইয়া 
অস্তঃকরণের ুণ প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ “আমি সুখী, আমি ছুঃখী, আমি মমুহ্,আমি 
দেবতা” এইরূপ প্রতীয়মান হন, এবং এই মিথ্যা জ্ঞান দ্বারা রাগ দ্বেষাদি কেস, 


ভোগ করিয়া থাকে। রঃ 
সুখানুশয়ী রাগ: 1 


সুখের অনুবৃত্তির নাম বাগ, অর্থাৎ যে বিষয়ে একবার স্ুখামুভব হইয়াছে, 


সরল যোগ-সাধন। ২৯ 


পুমরায়” তাহ! পাইবার জন্য, ভোগ করিবার জন্য, এমন কি মনে মলে চিন্তা 
করিষার জন্য চিত্তে যে ইচ্ছা বা বাসনার উদয় হয়, তাহাকে রাগ কহে । রাগ 
অর্থে প্রচলিত ভাষায় ক্রোধ বুঝায়, কিন্তু বস্তুত; তাহা নহে; রাগ অর্থে 
আসক্তি বা অনুরাগ বুঝায়। বিকারগ্রস্ত রোগী যেমন জলপানে অন্নরক্ত হয়, 
স্থখের আশায় জলপান করে এবং জলপান সময়ে কিছু স্থুখ অনুভব করে, পরে 
কিন্ত্রজলপাঁন বশতঃ তাহার রোগের বৃদ্ধি হয়; সেইরূপ জীবগণ বিষয়-স্ুখে 
অনুরক্ত হইয়! ভবরোগ প্রাপ্ত হইয়! নানারূপ দুঃখ ভোগ করে। 
ছুঃখান্ুশয়ী দ্বেনঃ | 
অর্থাৎ স্খপ্রদ বস্তু পাইবার যেরূপ ইচ্ছা স্ইয়া থাকে, সেইরূপ ছুঃখপ্রদ বস্তু 
পুনরায় পাইবার ইচ্ছা হয় না। সেই ছুঃখপ্রদ বস্তু বা বিষয়ে যে অনিচ্ছা হয়, 
তাহাই দ্বেষ নামে অভিহিত হয় । 
সংসাবঃ স্বপ্রতুলোহি রাশদ্ধেমীদি সঙ্কুলঃ। 
স্বকালে সতাবচ্তাতি প্রবোধেইসতাবদৃভবেৎ | 
স্বপ্নবৎ সংসার রাগ দ্বেষাদির দ্বারা পরিপুর্ণ, স্বগ্রাবস্থায় যাহা সত্য বলিয়! 
প্রতীতি হয়, তাহা পুনরায় জাগ্রতাবস্থায় অসত্য বলিয়া প্রতীতি।হয়।' 
উন্মাদগ্রস্ত রোগী উন্মাদাবস্থায় যাহাতে সখ জ্ঞান করিয়া আসক্ত হয়, "মলমূত্র 
অস্পৃশ্য, দ্রব্য, কটু তিক্ত আদি তাহার, তখন ভাল বলিয়! মনে হয়, কিন্তু উন্মাদ 
দশা'হইচ্তে মুক্ত হইলে সেই ব্যক্তির আর সে সমস্ত চেষ্টার স্ুখজ্ঞানে আসক্তি 
হয় না।* যে সকল কাধ একসময় স্খপ্রদ ছিল, তাহাতেই আবার ছুঃখজ্ঞান 
হইয়া দ্বেষভাবের উদয় হয়। এইরূপে জীব নিজ প্রীতিকর বিষয়ে সখজ্ঞান ও 
অগ্ীতিকর বিষয়ে ছুঃখজ্ঞান করিয়া দ্েষান্বিত হইয়া নানারূপ রেশ-যন্ত্রণা ভোগ 
করিয়া থাকে । 
জীব! তুমি সংসারে সুখ-ছুঃখময় পানা কাধো ব্যাপূত থাক, কালস্বরূপ মৃত্যু 
যে প্রতিক্ষণ তেমার অনুগমন করিতেছে, তাহা! কিছুই জ্ঞাত হইতে পার না, 
এবং ,নিজ'হিতও জানিতে চেষ্টা*কৰ না! জীব! তুমি কখন অলীক ইন্দরিয়-সুখ- 
.সাগর-আ্োতে মনের সাধে ভাসিয়া যাইতেছ, আবার কখনও ছুঃখরূপ আবর্তে 
* পড়িয়া বিষম ক্লেশ ভোগ করিতেছ, আবার কখন বা জলস্থিত কঠিন পাষাণাদিতে, 
খাত-প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইয়! ক্ষত-বিক্ষত" হইতেছ ! 
জীব! তুমি এরূপে সুখছুঃখের শ্রোতে ভাসমাম হইয়া মৃত্যুর করালগ্রাসের 


৩০ ব্রহ্ম বিদ্যা । 


দিকে অগ্রসর হইতেছ, ইহা তুমি দেখিয়াও দেখিতেছ না 7 আহা, মানুষের 
কি ভ্রম! লোকে বলে “আমার পুজ বয়ঃপ্রাপ্ত হইতেছে, রিস্ত বস্তুত সে বালক 
কি বয়ঃপ্রাপ্ত হইতেছে? না, প্রতিদিন প্রতি মূহুর্তে তাহার আয়ুংক্ষয় হইতেছে ! 
প্রততক্ষণমযং কায়ো জীর্যযমীণে নিরীক্ষ্যতে। 
আমকুন্ত ইবান্তঃস্থো বিশীরণ ইব ভাব্যতে | 
“জলস্মথিত মৃণ্মায় কৃম্ত যেমন অচিরাৎ বিশীর্ণ হইয়া যায়, (ইরূপ শরীর বয়ঃ- 
প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিঙ্গণ জীর্ণদশ। প্রাপ্ত ও মৃ্যু্ঘ নিকটবর্তী হইতেছে ।, 
| ক্রমশঃ 
স্বামী পূর্ণানন্দ ব্রন্মচারী। 


$ .-_------ 


কঠোর সাধনা। 


প্রভো। ৷ 
এসেছি ছুয়ারে, ফিরা'য়ে দাও১- 
আজ হাসিমুখে ফিরিব ) 
এ নয়ন-বারি পড়িলে ঝারি? 
গোপনে বসনে মুছিব। 


উড়া'য়ে করম-ফলের নিশান 
করিব করিব নীরব-পয়ান ; 
লিখিব নিশানে “করম-ভূমে 
করুণা-কণ] না৷ যাচিব”। 


হায়ের আসনে আছ উপাসীন। 

শাসনে ভোমার র'ব চিরদিন; 

সত্য জীবন মহিম-রাগে 
তুমি থে কেমন, চিনিব। 


কামনায় কেন হ'ব প্রাণহীন+ 
বিধি! বিধি তব করম-অধীন ; ' 
সপিব পরাণ করম-করে।_ 
কঠোর-মাধন। সাধিব। 
শ্রীসতীশচন্তর চক্রবর্তী। 


পঞ্চকো বিবেক 


“যতো বাচে নিবর্তন্তেঃ অগ্রাপ্য মনসা সহ। 
আনন্দং ব্রহ্গণো বিদ্বান, ন বিভেতি কদাচনেতি ॥” 
তৈত্তিরীয় উপনিষৎ। ব্রহ্গানন্দবল্পী--৪ অনুবাক্‌। 
বাঁচঃ মনসাসহ যং প্রাপ্য য় নিবর্বান্ত, নিরস্তাঃ ভবন্তি, তস্য বর্ষণ: 
আনন্দং বিদ্বান যঃ জানাতি সঃ কদাচন ন বিভেতি ইতি__ 

মনের সহিত বাক্য যাহাকে না পাইয়া ধান্কা হইত ফিরিয়া আইসে, সেই 
ব্রদ্মের আনন্দ ষিনি জানেন অর্থাৎ সেই পুণানন্দময়কে যিনি জানিয়াছেন, তিনি 
কদাচ ভয়প্রাপ্ত হয়েন না, ইতি । 

“গুহাহিতং গ্বরেষ্ঠম্পুরাণম্‌্”--১২।২ বল্পী - কঠ 

গুহাহিতং ব্রহ্ম যত্তৎ পঞ্চকোবষবিবেকতঃ। 

বোদ্ধ,ং শক্যং ততঃ কোষপঞ্চকং প্রবিবিচ্যতে ॥১১- পঞ্চদশী | 

ঠতত্তিরীয় শ্রুতির ব্রহ্মীনন্দবল্লীতে উক্ত আ7চ--”ও' অ্তরহ্ধবিদাপ্পোি পরম্‌ | 

তদেষাতুযক্তা | সতাং জ্ঞানমনন্তং ব্রঙ্গা। য়ো বেদ নিহিতং গুহায়াং 'পরমে 
ব্যোমন্ণ সোহশু,তে সর্ববান কামান্‌ সহ। ব্রম্ণণা বিপশ্চিতেতি |” পর ব্রন্মবিং 
পরম্ত্রন্ম ,আপ্লোতি প্রাপ্পোতি। তৎ তশ্মিন ব্রহ্মব্ষয়ে এষা ঝক অভি-উক্তা 
_সত্যংঞ্জানম্‌ অনস্তম্‌ ব্র্গ। যঃ পরমে প্রকৃষ্টে ব্যোমন্‌ ব্যোন্সি, হৃদয়াকাশে, 
গুহায়াম্‌ বুদ্ধো নিহিতম্‌ বেদ বিজ্ানাতি, সঃ বিপশ্চিতা সর্বজ্ঞেন ব্রহ্ণা স 
সর্ধবান্‌ কামান্‌ অশ্ব,তে ইতি । ইহার বঞ্গানুবাদ এই-_ 

ও' ব্রহ্মবিৎ পরত্রহ্মকে লাভ করেন! তৎসম্বন্ধে এই খক্‌ উক্ত হষয়াছে। 
যিনি সতম্বেরপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনস্তস্বরূপ ব্রহ্মকে হৃদয়াকাশে বুদ্ধিরপ গুাতে 
স্থিত বলিয়া জানেন, তিনি সর্বজ্ঞ ব্রহ্ম সহ সমুদায় কামাবস্ত্র ভোগ করেন, 
ইতি, চি ্‌ ৃ 
, যিনি সর্ধজনের হৃদয়ে সদা সন্গিবিষ্ট রহিয়াছেন, 'সেই অস্তরাত্মাহ ব্রহ্ম : 
'পৃঞ্চাকোষ বিচার দ্বার সেই ব্রহ্মতত্ব পরিজ্ঞাত হওয়1 যায়, ইহাই পঞ্চদশীর ১ম 
শ্লোকে বণিত হইয়াছে । 


১ল্লোক। সকল জীবের হৃদ্দেশে অবস্থিত যে ব্রহ্ম, তাহাকে পঞ্চকোষের 


৩২ : ব্রহ্মবিদ্ধা । 
বিচার দ্বারা জানিতে পারা যায়, সেইজন্য পঞ্চকোষের* বিশেষরূপে বিচার 
করিতেছি । প্রবিবিচ্যতে--প্রকর্ষেণ প্রত্যগাত্বনঃ সকাশাৎ বিভজ্য প্রদর্শ্যতে। 
দেহাদভ্যন্তরঃ প্রাণঃ পাণাদত্যন্তরং মনঃ। 
ততঃ কর্তী ওতো তোক্তা। গুহা (সয়ং পরম্পরা ॥ ২, পঞ্চদরশী | 
২ শ্রোক। সেই গুহাটী কি, যাহাতে নিহিত ব্রঙ্গকে পঞ্চকোষবিচার দ্বারা 
জানিতে পারা যায়? আরতি গুহাশাকর দ্বারা যাহা বলিতে ইচ্ছা! করিয়াছেন, 
তাহার ভাৎুপধ্যার্থ এই ঃ2-অন্নমর কোবযাভ্যন্তরে শ্রাণময়, শ্রাণময় কোষাভাস্তরে 
মনোময়, মনোময় কোষাত্যন্তরে (কর্তা) বিজ্ঞানসয়, তদভান্তরে ( ভোক্তা ) 
মানন্দময় কোৌষ,পরম্পরান্রমে বর্তমান এই পঞ্চকোধকে গুহাশবে উক্ত করা যায়। 
তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে উক্ত আছে, “তম্মাৎ বা এতস্মাদন্নরসময়াৎ তান্যা ইন্তর 
আত্মা প্রাণথময়ঃ | তেনৈষ পূর্ণ; | 'স বা এয পুকষবিধ এব । তশ্য পুরুষবিধতাম্‌। 
অন্বয়ং পুরুষবিধঃ 1” 
বঙ্গানুবাদ । এই অন্নময় কোষ হইতে ভিন্ন জার একটী অস্তর ( রর 
আত্মা অর্থাৎ আত্মারাপে পরিকল্িত কোষ আছে, সেটা প্রাণময় | তদ্দারা অগ্থাৎ 
প্রাণময় কোষ দ্বারা ইহ] অর্থাৎ জন্নময় কোষ পূণ । ইহাও আথাৎ প্রাণময় কোষও 
অন্নমযু কোষবং শির বাহু প্রভৃতি সংযুক্ত মনুধ্যাধার। অক্নময় কোষের 
মনুষ্যাকারের ন্যায় ইহার অর্থাৎ প্রাণময় কোষের মইষ্যাকার। এরপ প্রতোক 
কোষে তদপেক্ষা স্বন্্রুতর কৌষ পুর্ণভাে অস্তনিঠিত এবং সকল কে|েরউ 
পু্ববত মনুষ্যাকার, উক্ত শ্রুতিতে বর্ণিত আছে ॥ এবং পূর্ব কোষের যে শরীবস্থ 
আম্ম।, পরবন্তী কোষের€ সেই একহ ভাতা, এই রূপ উল্ত আ7ছ__-“তটৈষ এব 
শারীর আতয্মা। যঃ পুববস্থয | 
পিতৃভুক্তান্নজাদ্বীর্যযাজ্জাতোন্নেনৈব বর্ধাতে। 
দেহ সোহবময়ে। নাঝ্সা প্রাকচোদ্ধং তদভাবভ? ॥ ৩, গঞ্দশী | 
নঙ্গান্রবাদ। এই শ্রোকে অন্মময় কোষের স্বরূপ নিদ্দারণ ও তাহার অনা 
প্রতিপাদন করিতেছেন পিতমাতৃতুত্ত ,আন্ী হইতে জায়মান শুক্র-শো [ণিত' 
হইর্ডে জাত যে সুলশবীর, তাহা অন্নরস দ্বারা বদ্ধিত হয়, সেইজন্ তাহাকে" তন্ময় 
কোষ কহে ; ইহা কেবলমাত্র অন্নরসেরহ বিকার) ইহা কদাচ আবনাশী আখা! 
হইতে পারে না; কাবণ সেই দেহ অনিত্য_-চস্মের পূর্বের তাহা ছিল পা এবং 
মক্ঈণের পর তাহার অভাব হইয়া! থাকে --পঞ্চড়তে মিশাইয়। যায়। 


পঞ্চকোষবিবেক। ৩৩ 


্ ুববজনানযস্নেতজ্জনম সম্পাদয়েৎ কথম্‌। 
ভাবিজন্মন্যসন্কর্্ম ন ভূঙ্জীতেহ সার্চতমৃ। -_পঞ্চদূশী ৩1৭ | 
স্তভাশুভ কর্ধানুষ্ঠান দ্বারাই জীব নিজ ভাবীজন্ম প্রস্তুত করিয় থাকে। স্থুল 
শরীরের অস্তিত্ব যখন পূর্বের ছিল না, তখন কি প্রকারে স্ুলশরীর এই বর্তমান 
জন্মের কারণ হইতে পারে? এবং ভাবী জম্মেও এই শরীরের অভাব হইবে, 
তখন ইহ জন্মে সঞ্চিত কন্মের ফল কিরূপে সে ভোগ করিবে? সুতরাং এই 
অন্পময় কোষকে আত্ম! বলিতে পারা,যায় না... ইহা উৎপত্তি-বিনাশশীল হওয়াতে, 
পাপপুণ্যরূপ কোন কর্মেরই ফল ভোগ ইহাকে করিতে হয় না। 
*. পৃর্ণো দেহে বলং হচ্ছন্রক্ষাণাং ষষ প্রবর্তকঃ। 
বায়ুঃ প্রাণময়ে। নাসাবাত্মা চৈতন্যবর্জনাৎ্ড ॥--পঞ্চদশী ৩।৫। 
অন্নময় কোষের অনাত্মত্ব প্রদর্শন করণান্তব এক্ষণে প্রাণময় কোষেরও সেইরূপ 
অনাত্মত্ব নির্ণয় হইতেছে । যে বায়ু স্ুলাদহের পাঁদাদি মস্তক পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হষ্টয়া 
স্থুলদেহে শক্তি সঞ্চালন করে এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিযগণকে স্ব স্ব কার্ষ্ প্রবৃত্ত 
করে, তাহাকে প্রাণময় কোষ কহে। এই কোষ জন্পময় কোষে পুর্ণভাবে অবস্থিত 
হইয়া তাহাতে বল সঞ্চার করিতেছে মাত্র_চৈতন্তের অভীব-প্রযুক্ত ইহাকেও 
আত্মা বল! যায় না। 
অহস্তাং মমতাং দেহে €গহাদৌ চ করোতি ষঃ 
কামাগ্ভবস্থয়া ত্রান্তো নাসাবাম্মা মনোময়ঃ ॥- পঞ্চদশী ৩।৬ | 
অন্নমহ্ ও প্রাণময় কোষের অনাত্বত্ব প্রতিপন্ন করণান্তর, মনোময় কোষের 
স্বরূপ ও তাহারও অনাত্বস্থ প্রদর্শিত হইতেছে। দেহাদিতে অহংজ্ঞান ও ধন- 
সম্পত্তিতে মমতা অর্থাৎ আমার বলিয়া অভিমান যদ্দারা উপজ্াত হয়, সেইটা 
মনোময় কোষ | উহা! কামক্রোধাদিবৃত্তি দ্বার সদাই চালিত হয়: অতএব উহাও 
আত্মা নহে_-বিকারিত্বাদ্দেহবৎ। 
, আনা স্প্তো বপুব্বোধে ব্যাপ্ন,য়াদানথাগ্রগ]। 
চিচ্ছায়োপেতধীর্নীত্ু্ণ বিজ্ঞীনময়শব্তাক্‌ ॥-__পঞ্চদশী ৩।৭| 
» অন্পময়,' প্রাণময় ও মনোময় কোষের অনাত্মত্র প্রমাণ করতঃ এক্ষণে বিজ্ঞানময় 
কোষের স্বরূপ প্রদর্শন ও তাহার€ অনাত্ত্ব প্রতিপাদন করা হইতেছে। যে 
চিদাভাস-যুক্তা বুদ্ধি ুযুপ্তকালে অজ্ঞানে লীনা হয় এবং জাগ্রদবস্থায় নখাও 
হইতে সর্ববশরীর ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে, সেই কোটা বিজ্ঞানময় নামে অভিধেয় 


€ 


ও৪ ব্রন্মাবদ্ঞ। | 


প্রলয় € উতুপত্তি প্রভৃতি অবস্থাবিশিষ্ট বলিয়। সেটাও মাতা নহে। বিলয়াচ্চ- 
বক্তাবন্তাৎ | 

কৃত্ৃত্বকরণত্বাভ্যাং বিক্রবেতাস্তবিন্তরিয়মূ । 

“বজ্ঞানমনসী অন্তর্ধহিশ্চৈতে পরম্পরম্‌ ॥_ পঞ্চদশী ৩1৮ | 

মন এবং বুদ্ধি উভয়ই অস্তঃকরণ: উভয়ের মধো সামান্মাত্র প্রভেদ বর্তমান । 

তজ্জন। উহাদের উভয়কে এক কোষের অন্তডর্তি না করিয়া বিভিন্ন করিবার 
কারণ দেখাইতেছেন ' বদ্ধি অন্তরে কর্তত্বূপে পরিণত হওয়াতে উহাকে 
বিজ্ঞানময়, এবং মন বাহাভাবে (কবণরূপে) বন্তমান থাকায় উহাকে মনোময় কোষ 
কহে। এ উভয়ে পরস্পব অস্তববাহাভাবে বিদ্যমান, সেই কারণবশতঃ 'ুইটা বিভিন্ন 
কোষ তইল। 

কাচদক্তমুখা বৃত্তিরানন্দপ্র(তিবিম্বতাক | 

পৃণ্যভৌগে ভোগশান্তে নিদ্রারূপেণ লীয়তে ॥-পঞ্চদশী ৩. | 


/) 


ইদানীং ভোক্তুশব্ববাচা আনন্দময় কোষের অনাত্মর প্রতিপাদন করিয়া তাহার 
স্বরূপ কহিতেছেন ;-_ পুণ্যকম্মফলানুভবকালে যে বৃদ্ধিবৃত্তি অস্তমূখা হইয়া 
আনন্দময় আত্মার গরেতিবিন্ববিশিষ্ট হয়, এবং পুণ্যকন্ফলের ভোগসমাপ্তিতে নিষ্তা- 
রূপে "প্রকৃতিতে লীন হয়, সে্টটী আনন্দময় কোষ। উহা আত্মা নহে, আত্মার 
যান-ম্বরাপ পু 
ক[দাচিৎকততে। নাত! স্তাদানন্দময়োহপ্যয়ম্‌। ্ 
বিদ্বভৃতে। য শানন্দ আত্মাসৌ সর্ধদাস্থিতেঃ ॥-_পঞ্চদশী ৩।৯% | 
আনন্দময় হইয়াও উহ! আত্মা নে, কারণ সেই আনন্দ সর্বদা স্থায়ী নঞচে। 
কিন্ত তাহার অতিরিক্ত বিশ্বড়ৃত ।কাবণ-ভূত) যে নিত্যানন্দ, তাহাই আত্মা ; কারণ 
টহা সর্ববদ। সমভাবে স্থিত ' 
ননু দেহমুপক্রম্য নিদ্রানন্দান্তবস্যু । 
মা ভুদায্বন্মন্যস্ত ন কশ্চদনুতূয়তে ॥ পঞ্চদশী ৬১৯ । 
শাগত্তি হইতে পারে যে, যদ্যপি অন্নম্জ কোষ হইতে আনন্দময় কোষ পর্যান্ত 
বন্বগুলিতে উক্ত হেতু'সমুহের জন্য আত্মত্ব না ঘটে, তাহা হইলে কিন্ত অপর 
কিছুই আত্মা বলিয়া অনুভূত হয় না, 
বাঢ়ং নিদ্রাদয়ঃ সর্বেনুুয়নডে ন চচেতরঃ। 
তথাপ্যেতেহনুভূয়ন্তে যেন তং কে নিবারয়েৎ ॥-_পঞ্চদশী ৩।১২। 


পঞ্চকোষবিবেক। ৩৫ 


উত্তরে বলিতেছেন ১--অন্নময় হইন্ডে আনন্দময় পর্যযস্ত সকল কোষ 
অন্থভূত হয়, এবং *,অপর কিছুই অনুভূত তয় না সত্য বটে, তথাপি উত্ত 
কোয়সমূহ যে চৈতন্য কর্তৃক অনুভূত হয়, তাহাকে আত্মা বলিয়। স্বীকার 
করিতে কে নিবারণ করে ? শর্থাৎ পঞ্চ-কোষের অতিবিক্র সেই নিতাচৈত্তন্যাই 
মশাত্মা। মর্থাৎ মন্ময়াদি আনন্দময়ান্থ কোষঞ্চলিকে মদি আত্মা ঝলিয় 
শ্বীকাব না করা যায়, তাহা হষ্টাল টক্ত কোষগছলির অন্িরিক্ত আন্ত ক্ষাহাকে 
আত্মারূপে অনুভূত কি কার ণে য়ন ? ভতন্তারে কঠিতেছেন.-অন্নময়াদি পঞ্চ- 
কোষ মনুড়ত হয় বলিয়া স্বাকার করিলে,দেখিতে হবে “য,কাহার দারা এগুলি 
অন্তত হয়, অর্থাৎ কে মন্তভব করিয়া! থাকে ॥ শতএব যিনি সে আনুভবের 
আশ্রয়, সেই অখণ্ড নিত্য চৈতন্যাকেই আআ! বলিয়া স্বীকার করিতে হহবে। 
স্বয়মেবানুভূতিত্বাৎ বিগ্যতে নান্ুতাবাত: । 
জ্গাতৃজ্ঞানান্তরাভাবাদজ্ঞেযো ন সভ্য! ॥--পগদনী 21১৩ । 





উক্ত পঞ্চকোষের অতিরিক্ত যদি আত্মাম্মরূপ অন্য কোন নম্ক থাকেন, তাহা 
হইলে ভাহাকে ত' জানিতে পারা যাঠবে__কিন্ধ জ্ঞানিন্তে পারা যায় নাকি 
নিমিত্ত? এঠ প্রশ্নের সিদ্ধান্তম্বরূপে কহিতেছেন :_ আত্মা,স্বয়ং অনুভূতি "তিনি 
জ্বানস্বূপ : সেই নিমিত্ত তাহার অন্রভাবাত নাই । আনু ভব-বূপত্ব হইয়া ৪ ভেয়- 
রূপ নহেন কেন? মনুভাবাত্ব নাই পি কারণে? তদুতাবে কঠিতৈতেন, জা তা ও 
গ্তানান্তরের অভান হেতু তিনি অছ্দেয়: কিম তাহার নিজেব ভাসকাহেত যে 
তিনি আজ্ঞেয়, এরূপ নাঠি-_-অর্থাত তিনি আছেন। 

পরমাত্বা চিদ্রুপ, তিনি জ্ঞানময়, সচরাচব “কহ ভাহা,ক জানিতে পারে না, 
কিন্ত সকলকেই তিনি জানিতেজেন। জ্ঞানাল্রের অভাবতেত ন্চিনি আজ্জেয : 
যদি অন্থ কোন বন্তাতে নিতা জান বিডামান খাকি, ভাতা হলে ঠাহাকে 
সকলে জানিতে পারিত! শাস্সা িল্ন যখন হাপব সকল বসতেই নেতা গানের 
শতাব, তখন তাহাকে অপর মনাত্ম কোন বস্তু ভ্রানিতে পারা চসম্তব। সেই 
নিশিত্তই তাহাকে অভ্ঞেয় কেও নতুবা তাহার অসন্বা হেতু তিন আক্জেয মহেন। 

মাধু্যাদিম্থতাবানামন্টঞ স্গগুণাপিণঞম 
স্বন্মিংস্তদর্পণাপক্ষ। [না ন চাক্তানাদর্পকম ॥---পঞ্চ্া ৩ ১৪ 

মাধুষ্যাদি গুণবিশিষ্ট মধু, শর্করা" গ্রভৃতি অন্ঠ ব্চুতে মিলিত হইলে তত 

স্ব স্ব স্ব খণ হর্পণ করে: আপনাতে মাধুর্যাদি 'প.ণ অর্পণ জনা অন্ঠা স্কান 


৩৬ প্রঙ্মা বচ্। | 


বন্তর অপেক্ষা করে না ; এবং মধু, শর্করা প্রভৃতিতে মাধুর্যাদি গুণ অর্পণ “করিবার 
অপর কোন বস্ত্বও নাই । অন্ুভবরূপস্থাত্মনঃ অনুভাব্যত্বাভাবে ৃষ্টাস্তময়ং | 
শর্পকাস্তররাহত্যেইপ্যক্ত্যেষাং তত্স্বভাবতা। 
ম] ভূত্বথান্ু শাবাত্বং বোধাত্মা তু ন হীয়তে ॥ - পঞ্চদ্রশী ৩১৫ | 
যেরূপ মধু, শর্করাতে মাধুষ্য গ্ডণ-অর্পণকারী অপর কোন বস্তুর অভাব সত্বেও, 
তাহাদের স্বাভাবিক ঠাধুর্্য ণ সদা সমভাবে বন্মান থাকে, সেইরূপ জ্ঞাতা এবং 
চ্জানান্তরের অভাবহেতু আত্মা অজয় হইলেও: তাহার অস্তিত্ব নাই, বলাযায় না । 
ইহাতে আত্মার স্বতঃসিদ্ধ নিত্াজ্ঞানস্গরূপের কোন হানি হয় না। 
স্বয়ং জ্যোতির্ভবত্যেষ পুরোহন্মাৎ ভাসতেইখিলাৎ।, 
তমেব তান্থমনেতি ভগ্তাস। ভাসতে জগৎ ছি ৩1১৬ । 
এই শাত্সা স্বয়ং প্রকাশম্বরূপ, এই অখিল জগৎ বিকাশের পূর্ব্বে তিনি 
প্রকাশিত হইয়াছিলেন : জগং তাহার প্রকাশের অনুগামী, তাহার প্রকাশে জগৎ 
প্রকাশিত । 
“তমেব ভান্ত মনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ববমিদং বিভাতি |” কঠ, ৫ম বঙ্লী, 


১৫শ.শ্রাক। 
যে&নদং জানতে সর্বং তৎকেনান্যেন জানতাম । 


বিজ্ঞাশারং কেন বিদ্যাৎ শক্তং বেছে তু সাধনম্‌ ॥- পঞ্চদশী ৩১৭ । 
যে ন্ত্যি চৈতণ্ঠ দ্বাবা ৯ পরিদৃশ্ঠম।ন অখিল ব্রন্মাগুকে জানিতে পাবা যায়, 
সবর ররর সেই অখণ্ড চৈতন্যকে অন্য কোন অনিতা বস্থ দ্বারা পরিজ্ঞাত 
হইতে পারা যায়? অর্থাৎ কোন বস্ত-বিশোষর দ্বারা তাহাকে জানা যা না। 
যিনি বিশ্বের বিজ্ঞাত।, সেই পরমাত্মাকে ইন্দ্রিয় দ্বারা কিরূপে জানা যায় ? অর্থাং 
ইন্দ্রিয় দ্বারা কোনরূপেই তাহার উপলব্ি হয় না। কারণ ইক্দ্িয়গণ তাহাদের 
স্ব স্ব জ্ঞাতব্য বিষয় আসক্ত হয়, কিন্তু চ্ভাতার প্রতি অন্রসরণ'করিতে সমর্থ 
হয় না। শ্রুন্তি বলিয়াছেন 5 ] 
“নৈব বাচা ন মনপা প্রাপ্ত,ং শক্যো ন চক্ষুষা। 
্অস্থীতি ফবতো হন কথং তগপলভ্যতে ॥ ১২,--কঠ। ষ্ঠবন্তী ঠা 
পরমাত্মাকে বাক্য, মন বা চক্ষু দ্বার! প্রাপ্ত হণ্য়া যায় না; হারা “তিনি " 
এ্রাছেন”এবপ বলেন,তীহারা ব্যহীত অন্যেরা কিরূপে তীহাকে উপলব্ধি করিবে?” 
স বেত্তি বেচ্যং তৎ সর্ধং নান্নতসতাস্তি বেদিতা। 
বিদিতাবিদিতাভ্যাং তত পণক বোধন্বক্ূপকম ॥_ পঞ্চদশী 21১৮। 
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বিশ্বসংসারে যাহা কিছু জ্রেয় পস্থ আছে, তিনি সে সকলেরই জ্ঞাতা, কিন্তু 
তাহার জ্ঞাতা অন্ধ কেহ নাই। তিনি বোধন্বরূপ ব্রহ্ম; তিনি বিদ্িত ও অবিদিত 
পদার্থ অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বার বিষয়ীকৃত এবং অজ্ঞানের দ্বার আবৃত স্থতরাং অজ্ঞাত-_ 
এই উভয়বিধ পদার্থ হইতেই ভিন্ন বস্ত__ কারণ তিনি বোধস্বরূপ,ম্বয়ংপ্রকাশস্ব*প | 
বোধেহপ্যনুতবো যস্ত ন কথঞ্চন জায়তে । 
তং কথং বোধয়েও শাস্্ং লো্টং নরসমার তম্‌ ॥--পঞ্চদশী ৩।৯৯। 
বিদিত ও অবিদিক পদার্থের মন্তিরিক্ত বোধন্ররূপ আত্মার অনুভূতি জড়বুদ্ধি- 
বিশিষ্ট ব্যক্তির সম্ভবে না। যে অজ্ঞানী ব্যক্তির ঘটাদিক্ষ.রণরূপ বোধেও অনুভব 
(সাক্ষাত্জ্ঞান)"হয় না, মে নরাকৃতি মুংপিওবিশেষ। তাহার বুদ্ধি জড়তাদ্বারা 
সমাচ্ছন্ন থাকায়, তাহাকে শাস্্সিদ্ধ পরমাস্মতব কিরূপে বুঝাইবে ? অর্থ 
শাস্ত্রীয় সূষ্ষ্ম যুক্তি তাহার কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম হবে না; স্মতবাং এরূপ জ্ঞানী 
আত্মতত্ববোধের অধিকারী হইতে পারে না. 
গ্িহ্বা মেহস্তি ন বেতুযুক্তিলজ্জায়ৈ কঞ্বেলং যথ' 
ন বুধাতে মরা! বৌধো বোদ্ধব্য ইতি তাদৃশী ॥__-পঞ্চদশী ৩।২০ 
তমসাচ্ছন্ন বুদ্ধি প্রযুক্ত বোধস্ধবপকে অনুভব করিতে নাতপার! সম্বন্ধে একটা 
সুল দৃষ্টান্ত দিতেছেন। “আমার জিহ্বা আভে কি না. ভাহা আমি জানি না” একপ 
বাক্য অতান্ত লজ্জাজনক : কারণ জিহুঝ্-বিনা বাকাই সম্তভবে না; সেইরূপ 'নিতা 
জ্ঞানম্বরূপ*পরমাত্বা কোন প্রকারে আমার বোধগম্য হন নাঁ--ইনা বলাও যুক্তি- 
সঙ্গত হইগত পারেনা। কারণ 'বোধন্বরূপ পরমাত্বা আমার বোধগমা ভন না 
বলাতে আমি জ্ঞানকে জানিনা বলা হয়; সুতরাং এপ বাকা নিতান্ত লজ্জার হেতু । 
যন্ষিন্‌ যম্ষিন্তি "লাক বোধস্তততদ্পেক্ষণে | 
ৃ যদ্ধোধমাব্রং তদ্বরদ্ষেত্যেবংধীত্র ্ষনিশ্চয়ঃ ॥_পঞ্চদশী ৩/২১। 
জাগতিক সমুদায় ব্যাবহারিক বিষয়ে যে যে বস্ত পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, সেই 
.সেই বস্তু পরিত্যাগ করিয়া কেবল তত্তদ্বস্ত্ বিষয়ক যে জ্ঞান মাত্র অবশিষ্ট থাকে, 
সেই জ্ানই ব্রপ্ধ-__সেই জ্ঞানকেই “ক্রজ্ঞান' বলা যায়। জ্ঞান ব্রহ্মের স্বুরূপ, 
জ্ৰাত ব্যতীত অপর কিছুই তাহার স্বরূপ নহে । 
পঞ্চকোষপরিভ্যাগে সাক্ষিবোদধাবশেষতঃ | 
স্স্বরূপং স এব স্যাৎ "শৃন্টত্বং তস্ত দুর্ঘটম্‌ ॥-_পঞ্চদশী ৩।২২ | 
যদিও ঘটপটাদ্দি বিষয় সকল পরিত্যাগ করিয়া সেই' অদ্বৈত বস্তরবিষয়ক জ্ঞান 


৩৮ বন্বাবিদ্া ৷ 


মাত্রকে পরক্রগ্ধরূপে জানিলে পরমাত্মজ্ঞান সিদ্ধ হয়, তথাপি পঞ্চকোব-বিচার 
নিপ্রয়োজন নহে। ব্রন্ষের প্রত্যগ বূপতাজ্ঞান বিনা সংলার-নিবুত্তির উপায় 
নাই; পরন্ত্র সই ব্রহ্মজ্ঞালের গ্রতি পঞ্চকোষ-বিচারের উপযোগিতা আছে। 
বুদ্ধিপূর্ববক অন্নময়াদি পঞ্চকোষ বিশেষরূপে বিচার করিয়া তাহাদের লনাত্বাত্ 
নিশ্চয় করতঃ তাহাদেন পরিত্যাগ করিলে, অবশিষ্ট সাক্ষীন্বরূপ যে জ্ঞান থাকে 
বা উপজাত হয়, তাহাই পরক্রহ্মস্বরূপ-_সেই সাক্ষীরূপে বোধের শৃন্যত্ব অর্থাৎ 
সভাব কখন হইতে পারে না; কারণ সেই জ্ঞানই ব্রঙ্গজ্ঞান, পরমব্রন্ষের স্বরূপ 
জ্ঞান পূর্বে পঞ্চকোষ সম্বন্ধে জ্জান উৎপন্ন না হইলে, তাহার অবশিষ্ট সাক্ষী-জ্ঞান 


$ 


বিরিপে হইতে পাবে £ 
উপদেশমবাপোবমাচার্য্যাত্তঝদশিনঃ | 
পঞ্চকোধ-বিবেকেন লতভান্তে নির্বতিং পরাম ॥ ৩২. তন্ববিবেকঃ। পঞ্চদশী। 
অনাত্মদর্শী জীবসমূহ পূর্বব সুকৃতিবলে কালক্রমে কোন তৰদর্শী আচার্য্ের 
নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হইয়৷ পঞ্চকোষ লিচাব দ্বারা আত্মাকে তাহা হইতে পুথক 
জগানিয়া পরম নিবৃত্ত লাভ করেন । 
| অন্নং প্রাণো মনে। বুদ্ধিরানন্দশ্চেতি পঞ্চ তে। 
কোষাস্তৈরার ৩: স্গাস্ব বিস্বৃতা! সংস্থতিং ব্রজেৎ ॥ ৩৩,--ততবিবেকঃ। 
শন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিচ্ছানময় ও আনন্দময় এই পঞ্চকোষ দ্বারা আতা 
গাবৃত। “সই হেতু জাব নিণ্র স্বরূপ বিশ্ম* হইয়া ঘোর সংলারে বাবন্বার 


প্রবেশ করত; কষ্ট পাইয়া থাকে! কোষ শব্ধ বাবঠারের বিশেষ। তাৎপধা 


সাচে। গছিাপাকা নিজের কোষ নিন্মাণ করহঃ তদ্বারা জড়িত হইয়া যেরূপ 
ক্লেশ পায়, জীবের পঞ্চকোমও সেইরূপ ক্লোশের হেতু হয়া থাকে 
স্তাৎ পঞ্মীকতভুতোথে' দদহঃ স্থুলোইন্নসংজ্ঞকঃ 
'লঙ্গে তু রাজটৈঃ প্রাণৈঃ প্রাণ কর্মেক্িয়ৈঃ সহ ॥ ৩৪,ত্ববিবেকঃ 
পঞ্চীকৃত পঞ্চভৃত হইতে উত্পন্ন স্থল শরার/ণক হালসময়কোষ বলে ১ লি 
শরীরে বন্ঠমান ঝুজোগুণের বিকার হইতে গত, বাগাদি পঞ্চ কার্মেন্রিয প্রাণাপণ 
ব্‌প পঞ্চ বায়র সহিত মিলিত হইয়া গ্রাণময়কোষ নামে খ্যাত হয় | 
সাবিকৈর্ধান্দ্িয়েঃ সাকং বিমশাত্বা মনোময়ঃ। 
তৈরেব সাকং বিজ্ঞানময়ো ধীনিশ্চয়াত্মিকা ॥ ৩৫১--তব্ববিবেকঃ' 
পঞ্চড়তের পৃথক্‌ পৃথক্‌ সন্তগুণাংশ হইতে জাত শ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্িয়, 
. পঞ্চডতের সন্বগুণলম্টি হটাতে উৎপন্ন সংশয়াত্মক মনের সহিত মিলিত হ্যা 
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মনোময়কোষ হইয়াছে; এবং সেই পর্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, তাহাদের সত্বকাধ্যরূপা 
নিশ্চয়াত্বিকা বুদ্ধির সহিত একতব্রযোগে বিজ্ঞানময়কোষ বলিয়া কথিত হয়: 
কারণে সত্বমানন্দমময়ো মোদাদির ততিঃ। 
হত্তৎ কোষৈস্ত তাদাত্াদাত্মা তত্তন্ময়ো তবেং ॥ ৩৬, তত্ববিবেকঃ । 
কারণশরারভূত অবিদ্ভাতে যে মলিন সন্বগুন বর্তমান আছে, তাহা প্রীতি 
আমোদাদি অর্থাৎ ইষ্টদর্শনলাভ জন্য স্তুখানুভবরূপ বুন্তির সহিত মিলিত হইয়া 
আনন্দময়কোষ নামে খ্যাত হয়। উক্ত অন্নময়াদি পঞ্চকোষের প্রত্যেক কোষের 
সহিত আত্মা যখন তন্ময় হয়েন, তখন তিনি তাদাতযুভাব ধারণ করায়, তগতৎ 
কোষময় হইয়া থাকেন। সেই কারণে তৈস্ভিরীয় শ্রুতিতে উক্ত আছে £- 
“সবা এষ পুরুষোহন্নরসময়ঃ,” "এতম্মাদন্নরসময়াদন্যোহস্তর আত্মা প্রাণময়:, 
অন্যে'হস্তরঃ আত্মা মনোময়” ইতাদি। অনময়কোষে অভিমান বশত; আত্মাকে 
তন্নময় বলা হইয়াছে, প্রাণময়ঃকাষে মভিমান হেতু আত্মাকে প্রাণময়, মনৌ- 
ময়কোষে অভিমানহেতু মনোময়, বিজ্ঞানময়কোষে অভিমানহেতু বিজ্ঞানময় এবং 
আনন্দময়কোষে অভিমান হেতু আত্মাকে আনন্দময় বলা হইয়াছে । উক্ত শ্লোকে 
“তু” শব্দের ব্যবহার কেবল কোষগুলি হষ্ঠতে আত্মার, বৈলক্ষণা প্রদর্শনের 
জন্য হইয়াছে । - রর 
অন্ধ বাতিরেকাত্যাং পঞ্চকোষ বিবেকতঃ। 
স্বাত্মানং তত উদ্ধ,ত্য পরং ব্রহ্ম প্রপদ্যতে ॥ ৩৭. তত্ববিবেকঃ। 
এবচছ্বধ উপাধিবিশিষ্ট ও পঞ্চকোষাভিমানী আত্মার নিগ্তণ ও উপাধিশস্য 
পরত্রম্মোর সহিত কিরূপে একত্ব সম্ভবে, এই শ্লোকে তাহা দেখাইতেছেন । 
বক্ষ/মান অন্বয় ও ব্যতিরেক দ্বার অর্থাৎ অনুবৃত্তি ও বাবৃত্ধি দ্বারা পঞ্চ- 
কোষের বিচার করতঃ তদভিমানী আত্মাকে সেইগুলি হইতে পুথক্‌ করিয়া “আত্মা 
চিদানন্দস্বুরূপ” নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি দ্বার! ইহা স্থিরীকৃত্ত হইলে, আত্মার ও পর- 
ব্রন্মের স্বরূপের *বৈলক্ষণোর অভাব হওয়ায়, উভয়ের এক্য প্রতিপন্ন হইয়া 
থাকে,। ্‌ 
অভানে স্কুলদেহন্ত স্বপ্নে যস্তানমাতন্ঃ 1, 
সোইম্বয়ো বাতিরেকন্তত্তানেহন্তানবভাসনম্‌ ॥ ৩৬ ॥ 
স্বপপাবস্থায় স্থলশরীর সম্বন্ধে অপ্রতীতি হইলেও, সেই সময় আত্মার প্রতীয়- 
মানতা অর্থাৎ স্বগ্নসাক্ষীরূপে প্রকাশমান আত্মার যে বিষ্মানতা, তাহাই আর্খার 
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অন্বয় ; আর সেই স্বপ্নাবস্থায় আত্মার স্ফুরণ সত্বেও অপরের অর্থাৎ স্থুলদেহের 
অপ্রকাঁশ বা অগ্রতীতিই স্থল দেহ সম্বন্ধে ব্যতিরেক। এইরূপ অন্বয় ও ব্যতিরেক 
দ্বারা স্পষ্টই জানিতে পারা যায় যে, আত্মা! সুলদেহ হইতে পৃথক্‌। 

উক্ত প্রকারে সুযুপ্তাবস্থায় প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময়কোষে জ্ঞানের 
অভাব হইলেও, আত্মার প্রকাশমানত। অর্থাৎ সেই অবস্থার সাক্মীরূপে স্করণই 
আত্মার অন্বয় এবং আত্মার শরণ সত্বেও প্রীণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময়কৌষের 
অজ্ঞানাবস্থা তাহাদের সম্বন্ধে ব্যতিরেক। (সইরূপ সমাধি অবস্থায় আনন্দময় 
কোবরূপ কারণ-শরীর জড়ব অচেতন থাকে, এবং তাহার সাঙ্ষীস্বরপ আত্মার 
বিদ্যমানতা থাকায় তাহার অন্বয়,, এবং আনন্দময় কোষের ব্যতিরেক বুঝিতে 
হইবে। এইরূপে মস্বয় ও ব্যতিরেক দ্বারা পঞ্চকোষ হইতে আত্মাকে পৃথক্‌ 
করিয়া উদ্ধৃত করিতে পারিলে, সাধক স্বীয় আত্মাকে চিদানন্দরূপ ব্রহ্ম বলিয়া 
জানিতে পারেন। এতদ্বারা জীব « ব্রন্মের একত্ব প্রতিপন্ন হওয়াতে তন্মমসি 
মহাবাক্যেরও ফলত সাধন করা হয়। 

ক্রমশঃ 
শযোগেন্দ্রনাথ গোস্বামী । 


সাধ। 

পূর্ণ করিয়া শন্য শাসন 

বিনাশি নিবি৬ আধারে, 
আশার আলো। জ্বাল গো আবাল 

দীনের কুটীর-দুয়ারে! 
জাথির আগে তুলগে! ভাতি 

তোমারি মহিমা নীরবে 7- 
হদয়-তত্ত্রী , বাজাও নিত্য 

পাশরি” আপনা সুরবে ! 

শ্রীমতী হেমস্তবালা দত 


সখুঃখ। 


চিরকাল শুনিয়৷ আসিতেছি_জগঞ্ড দ্রঃখমর : যতগুলি দর্শন আছে, সকলের 
আরম্ত ছুঃখবাদে এবং সেই দুঃখ হইতে মানব কি উপায়ে ত্রাণ পাইতে পারে, সেহ 
উপায় নিদ্ধারণ করাই দর্শনমাত্রের উদ্দেশ্য । আমর যাত। শুনিয়া আসিতেছি, 
তাহাই নিঃসংশয় চিন্তে বিশ্বাস করি ; একবারও আমরা স্থিরচিন্ডে, একাগ্রভাবে 
বিচার করিয়া দেখি না, দেখিবার চেষ্টাও করি ন। যে, যাহ। শুনিয়। আসিতেছি, 
তাহা প্রকৃত কিনা! এই যে একটী বিশ্বাস আমাদিগের সকলের অন্তঃকরণে 
বদ্ধমূল হইয়া" রহিয়াছে, তাহা আমাদিগকে অত জড়ীডুত করিয়া বাখিয়াছে 
যে, আমরা তাহা ইইতে এক চুলও এদিক-ওদিক যাইতে ভরসা করি না। 
মানুষ যে চিরদিন বা অণুক্ষণ ছুঃখমগ্র, একথা বিশ্বাস করা যায় না; ক্ষণিক 
স্ত্খী, ক্ষণিক ছুঃখা ইহা বিশ্বাস করিতে পারি। থে বান্তি ক্ণিক স্ুখভোগ 
করিতেছে, তাহাকেও জিজ্ঞাস কর, সেও অন্ন বদনে বছিবে যে. তাহার 
আদৌ সুখ নাই। তাহাকে কি বলিব? হাহাকে আসতাবাদা বল। মাসু 
না: কারণ তাহার মনে মনে ধারণা যে, মানুষ মাত্রেই অগ্ুখা, শ্ুতরাং সখ 
যাহ], তাহাও ছুঃখ বলিয়া পরিগণিত । এস বাহ বলিতেছে, তাহা হয়তশ্ঠিক 
কিন্তু তানার উপলব্ধির সহিত উত্তি'র একতা নাই, ইহাই হল বিষম সমস্যা । 
বাক্তিবিশ্বেষ যদি আপনাকে সুখী বলিয়া প্রচার করে, তাহা হইলেও তাহার 
নিস্তার ফ্রোথায়? অমনই লোকে তাহাকে পাগল বলিয়া উড়াইয়া দিবে । লোকে 
চাহে__সকলেই বলুক যে, সংসার ছুঃখভর1 ; যদি তাহা হইল ভবে হাসি কেন 
ফুল ফুটিলে, চাদ উঠিলে, কোকিল কুহরিংল, শিশু হাসলে, প্রাণটা নাচিয়। 
উঠে কেন? ক্সিগ্চ সমীরণ, নিশীথের শিস্তবতা, আোতন্সিনার কল্লোল, আকাশের 
গভীরতা এ সকল কি বিষাদমাখা, না এ সকলের পানে চাঙিলে গ্রানটা ছুঃখভাবে 
আকুল হইয়া উঠে জননা সন্সেহ মধুর তাষে আহ্বান করিলে, “প্রমময়া সহ. 
ধর্দিণী,গদগট ভাবে সম্মুখীন হইলে, সন্তানসন্ততি উন্লাসত এাণে ঝাপাইয। 
শ্লাসিলে, পাষাণসদৃশ ছুংখরাশি তিরোহিত হয় কি না বল দেখি! যদি সকলহ 
দুঃখোতৎপাদক হয়, তাহ হইলে অবশ্যই বালতে হইবে যে, ধরা হ্ঃখভরা | এক- 
দিকে যেরূপ পৃথিবার চারিদিকে আনন্দের প্রবাহ ছুটিতেডে, স্থখের তরগ্রে দিক 
নকল কল্লোলিত হইতেছে, অন্যদিকে আবার খন যে নাহ, হাতা নহে। 


৪২ ব্রহ্মাবিষ্ঞা । 


হুঃখেরও সেইরূপ প্রবাহ আছে, উত্তাল তরঙ্গ আছে, বিপুল বিভীষিকা, আছে, 
বিয়োগ বিরহ, জ্বালা কক শতা, ব্যাধি বিকার এ মকল দুঃখের সহচর, অনুচর 
ইহাতেই যেন বুঝা যায় যে, জগৎ কেবল ছুঃখময় নহে, স্বখময়ও বটে। কিন্তু 
কিসের মাত্রা অধিক, দুঃখের না স্বখের ? ্‌ 

যে ছুঃখের চক্ষে বিশ্বপানে তাকায়, সে সব্ধত্র ছুঃখই দেখে; কিন্তু যে সুখের 
৮ক্ষে দেখে, সে সুখ দেখে, ছুঃখও দেখে । ইহাই হইল ছুঃখের-স্থখের চক্ষুর 
মধ্যে প্রভেদ। যে কেবল দুঃখ দেখিতে বদ্ধপরিকর, সে চিরদিনই দুঃখই দেখিবে : 
ইহজন্মে সুখ উপভোগ করা, সুখের মুখ দেখা কিছুতেই তাহার ঘটিয়, উঠিবে না। 

তুমি ছঃখ ভালবাস, দুঃখ লইয়া নীরবে থাক, তোমার দুঃখ জাহির 
করিয়া জগতনুদ্ধ মানবাুক পাগল করি না, অপরের ম্থখের হস্তারক হইও 
না। মানব মাত্রেই সুখী, জীব মাত্রেই সুখী। স্বুখই জীবের লক্ষ্য, নুখই 
তাহার আদর্শ । দুঃখ ক্গণিক, কিন্ত সুখ অনন্ত কাল। ছুঃখ ভগবানের স্থগ্রি 
নহে, স্থখই তাহার স্থ্টি। যিনি আনন্দময়, যিনি আনন্দমধ্যে বিচরণ করেন, 
আনন্দই বাহার এশযা, আনন্দই ধাহার সম্পদ, তাহার দ্বারা ছুঃখ ক্লেশের 
স্থপ্তি হইতে পারে ,না। আমাকে ছুঃখ দিয়া তাহার লাভ কি? দুইজন 
ভগবান্কু থাকিলে বিশ্বাস করিতে পারিতাম যে, এক ভগবান মুখ, অন্য 
ভগবান্‌ হুঃখ স্থগ্ি করিয়া, ভগবান্দয় পরস্পরে নিজ নিজ শক্তি পরীক্ষায় 
ব্যাপৃত। কিন্তু তাহা ত নহে, ভগবান যে একমেবাদ্িতীয়ম্‌। যিনি স্জন- 
পালন-লয়কারী, তিনি আমাকে ছুঃখ দিয়া কি মজা দেখিবেন ? আর আমি 
ক্ষুদ্র কীটানুকীটের মধ্যে একজন, আমাকে আবার তিনি পরীক্ষা করিবেন 
কি? তিনি জীবকে পরীক্ষা কারন, একথা মান করিলেও পাপ সঞ্চিত হয়। 
আমাদিগকে ছুঃখাক্রেশ দেওয়াই যদি তাহার অভিগ্রেত হইত, তাহা হইলে 
সি করিবার্ই বা কি প্রয়োজন ছিল ? যদিই সৃজন করিলেন, তাবে আমাদিগের 
স্থখ-সন্তোগের জন্য এত আয়োজন করিয়! রাখিয়াছেন কেন ? যাহারা বলেন 
যে, জন্ম মৃত্রা ভজর। এ সকলই ছুঃখকর, সার পৃথিবীতে আসিলেই এ স্কল 
অবশ্য ভোগ করিতে হইবে, ভাহাদিগের হাত এড়াইবার যো নাই। , জন্মিলে 
কিসের কষ্ট? যে নিমেষে মাতৃজঠরে জন্মলাভ হইল, সেইক্ষণ হইতেই জননী ৰা 
তাহাকে পালন করিতে লাগিলেন : পৃথিবীতে ভূমিষ্ট হইবার পুর্ব হইতেই 
াতৃস্তনো অমৃতসমান দুগ্ধ আসিয়া সঞ্চিত হইল। যে জন্মিল, তাহার দুঃখ 
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কোথায়? সে অবস্থায় তাহার ভালমন্দ বুঝিধার সামর্থযই বা কোথায় ? এ স্থলে 
যদি ছুংখ ভূগিবার* কেহ থাকে, তবে সে মাতা। কারণ, তিনি সন্তানকে জীবাণু 
অবস্থা হইতে ছুইশত আশি-দিন কাল আপন শরীর-মধ্যে রক্ষা করিরা লালন- 
পালন করিয়াছেন, পাছে গর্স্থ শিশু কোনরূপে ছুঃখক্লেশ পায়, এই ভয়ে সতত 
সাবধান, সতত চিন্তিত ! তাহার জন্য কত ত্যাগম্বীকার করিগাছেন, তাহার অবধি 
নাই। কিন্তু শিশুর ছঃখ কি? ভ্রমিষ্ট হইলে শিশু ব্যাধিবিকারের অধীন হয় 
বটে, কিন্তু সে অবস্থায় তাহার ত' কিছুরই অনুভূতি করিবার সামর্য জন্মে না। 
যতদ্দিন ন। সে আত্মনির্ভর করিতে পারে, ততদিন তাহার লালন-পালন স্থখ-্ুঃখ 
সকলই মাতার উপর নির্ভর করে। 

তারপর দেখি, জন্মিলে রোগ শোক আছে বটে, কিন্তু তাহা কি প্রতিদিন না 
প্রতিক্ষণ ? পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাহাও ক্ষণিক,অধিকন্ত তাহার স্বৃতিগ ক্ষণিক | যিনি 
স্টয়ং আনন্দময়, তিনি যে জগংকে আনন্দে নিমজ্জিত রাখিয়াছেন, তাহা বিশ্বাস 
করিবার যথেষ্ট কারণ আছে । তব যে শোক তাপ, জরা ব্যাধি দেখি, তাহাদিগের 
অধিকাংশই নিজ নিজ কৃত দোষের ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। তিনি 
“সত্যস্য সত্যম” । স্থুতরাং আমরাও যখন তাহারই এক এক অংশ বনুরূপে বিদ্যমান 
রহিয়াছি, আমরাও “সৎ ভিন্ন অন্য কিছুই নহি । সঙকে অসং কখন স্পর্শিতে 
পারে ন। বহুরূপে আমরা যখন প্রেরিত হইয়াছি, আর এই স্যগির মধ্যে 
অধিষ্ঠান করিতেছি, তখন আমাদিগকে প্রকৃতির সহিত ক্রীড়া করিতেই হইবে। 
সময়ে সঙয়ে পদস্খগন হয়--ইহাই হইল দুঃখের কারণ । পথ দেখিয়া চলিলে 
হোচট, লাগেন! । শ্রীভগবানে লক্ষাস্থির রাখিয়া চলিয়! গেলে কোটা দুঃখ 
আসিয়া কিছুই করিতে পারে না, স্থতরাং আনন্দের অভাব থাকে না। আনন্দময় 
জগতে আনন্দে চলিতে হইবে, কোন মতে ছুঃখকে ঘেসিতে দেওয়া হইবে না। 

আর একটা কথা । মানুষ স্বভাবত;ই স্থখী। স্থখ লইয়া সে জন্মিয়াছে, এজন্য 
সুখের কথা ভাবে না, ছুঃখে পড়িলেই হা-হুতাস করে। যদি ছুঃখেরই প্রাধান্য 
হইত,, তাহ! হইলে দুঃখে দুঃখে "আমরা জর জর হইয়া শ্যাইতাম, ঢুঃখের 
ঈ্ন্য ভাবিতাম না, দুঃখ হইতে পরিত্রাণের চেষ্টা করিতাম' না। কিন্তু স্থখময় জীব 
“সামান্য ছুঃখের সংস্পর্শে ব্যাকুল ও বিকল হইয়া পড়ি। স্যার সঙ্গে যেরূপ 
নানা সামগ্রী দিয়া তিনি আমাদিগের সকল অভাব পূরণ করিয়া রাখিরাছের, 
অস্দিকে কতকগুলি নিয়ম৪ করিয়া দিয়ছেন। ' সেগুলি কার্যাকারণরূপে 


৪৭ প্রঙ্গাবিগ্যা! | 


এরূপ শৃঙ্গলাবদ্ধ যে, কোথাও সামান্ত ভ্রম বা পদশ্থলন হইলে, শীঘ্র তাহা হইতে 
নিক্তি পাওয়া যায় না। এইজন্য ভগবানের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, তাহাতে লক্ষ্য 
স্থির করিয়া যথাক্রমে নিয়মাবলির ভিতর দিয়া চলিয়া গেলে দুঃখের অচটা 
গায়ে লাগিবে না। যেখান হইতে আসিয়াছি, সেইখানেই ফিরিয়া যাইতে হইবে, 
কেহই এখানে থাকিতে পাইবে না। কতক্ষণ থাকিতে হইবে বা না হইবে, তাহা 
তিনিই জানেন। স্বৃনরাং তাহার সম্পদকে উপেক্ষ। না করিয়া প্রফুল্পচিত্তে তাহার 
হভি্প্রত কার্ধা করিয়া যাইতে হইবে | সংসাবে আসিয়া সর্নিকন্ম ত্যাগ করিয়া 


বিজন-নিপিনে প্রবেশ করিলে চলিবে না। 
প্লীপ্রাবোধচন্দ্র দে। 


নিলজ্জ। 
এত দীন এগ হীন 
অসহ।য় বলে 
ডমি * ভ্োলনি মোবে 
বাজ অধিরাজজ । 


»ম হাডা শাম নেই 


*ণ (পন ৫05 
মার 'আহমিধ এনে? 


৮16 বত লাজ! 


সতত মঙ্গন হস্ত 
রাখিয়া শিবে, 
নিলা জদয়ে 5 
মাগি শেষ বাণ. 
আমার হদয়ে হটকও 
তোমারি নিলয়, 
£ব খানে পুর্ণ কর 
সহ অ।মার। 
শ্রীদেবেন্ত্রনাথ মহিষ্ঝা। 


দৈতপ্রপঞ্চ বিবেক। 


চন্দ সূর্য্য গ্রহনক্ষত্র, বিবিধ জীবজন্ক এবং উদ্ভিদাদি নান পদার্থ পরিপূর্ণ এই 
জড়জগৎ কি, কোথা হইতে কোন্‌ সময়ে কি প্রকারে ইহা উৎপন্ন হইয়াছে, 
“আমি” কে, কোথা হইতে আসিয়াছি, পরে কোথায়ই বা যাইব-_“আমার” 
কর্তব্য কি? কোথাও গিয়া এই “আমির” বিশ্রাম সম্তব কি না? এই সকল গভীর 
প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গিয়। ভিন্ন ভিন্ন সময়ের শান্ত্রকর্ভাগণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে 
বিভিন্ন সিদ্ধান্ত-নিচয় শান্ত্রাকারে প্রকাশিহ করিয়। গিয়াছেন। পুর্বেবান্ত মতবাদ 
সমূহ নানা বৈমম্যপূর্ণ ও নিবিধ প্রকারের জটিল, সমন্তায় লৌহ অর্গলবদ্ধ গৃহের 
হায় নিতান্ত দৃষ্প্রবেশ্য হইয়া রহিয়ান্ধে । ধীহার ধারণা যে ভাবে প্রধাবিত হইয়াছে, 
তিনি তদনুরূপ তত্বই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। পরবকীগণও্ সংস্গার শিক্ষার 
স্বনুরূপ পথ অবলম্বনে স্বীয় ক্বীয় বাখা বিশ্লেষণ দ্বারা সেই সেই তত্র স্বরূপ- 
নির্ণয়ে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু এই দ্বৈতপ্রপঞ্চের সম্যক বিচার 
করিতে হইলে কেধল মাত্র শান্ত্রকে আশ্রয় না করিয়া তংসহ যুক্তি-বিচারকেও 
গ্রহণ করিতে হইবে : পতুবা! নিতান্ত একদেশ-দশীর ন্যায় ক$ধা কর! হইবে।' 
কেবলং শান্বমাত্িতা ন পর্ব্যো নিনিপয়ঃ, * 
্ সুক্রিঠ-লিচারেণ ধন্মভাপিং প্রজাঘতে | 
বৃহস্পতি যেমন অসাধারণ ধাশাক্তসম্পন্ন ছিলেন, এই বচনও তদনুরীপ 
হইয়াছে । যেকোন বিষয়ে আস্থা স্থাপন করার পৃর্বেব যুক্তিকে গ্রহণ সর্ববথ। 
কর্ধব্য 1 
শ্বেতাশতরোপনিষদ কথিত হভয়াছে, _ ব্রঙ্গের শক্তি মায়া € সেই মায়াকে 
প্রকৃতি বলিয়া জানিবে। সেই মায়া-উপাধিযুক্ত ঈশ্বরকর্তক এই সমুদায় জগং 
শ্ৃষ্ট হইয়াছে? 
পঞ্চদশীকার€ ইহার গ্রতিধবনি করিয়। বলিয়াছেন; 
মাযান্ত খুকতিং বিদাত যায়িনস্ত মহেঙ্বরমূ। 
সমায়' কতীতাছঃ “শতাঙশ্বইর শাখিনঃ ॥ 
ধথেদীয় এতারেয় উপনিষাদর “আত্মা বা ইদমেক একাগ্র আসীন্লানাৎ কিঞ্চন মিমৎ। স 
তে লোকান্‌ ঈ জা ইতি" ইত্যাদি বাক্যে দেখা যায়, এই জগধ্থষ্টির পুরে - 
পরমাত্মাই ছিলেন; তিনি সংকল্প করিয়াছিলেন যে, আমি জগৎ সৃষ্ট করি। প্লেই 
সংকল্প মাত্র এই সমস্ত জগং সৃষ্ট হইয়াছে। | 


৪৬ ব্রহ্মাবিদ্। | 


অথর্ববাবদের মুণ্ডকোপনিষদে বলা হইয়াছে 
“তদেতৎ সতাং যথা স্দীপ্তাৎ পাবকাং বিক্ষ,লিঙ্গাঃ সহত্রশঃ প্রভবন্তে সরপান্তখাক্ষরাৎ বিপিধাঃ সৌমা 
ভাঁবা প্রজায়াস্তে তত্র চৈবাপি যস্তি। 
যেমন অগ্নি হইতে ক্ষুলিঙ্গ সমূহ উত্থিত হয়, সেই প্রকার অক্ষর অর্থাৎ 
ক্ষয়োদয়বিহীন পরমাত্বা হইতে এই বিবিধ প্রাণী ও নান! প্রকার জড়পদার্থ সকল 
উৎপন্ন হইয়াছে | 

তিত্তিরীয়, বাজসনেয়, মুণ্ডক প্রভৃতি, শ্রুতি বিভিন্ন ভাষায় এ একই 
প্রকার তাৎপর্যাকে প্রকাশ করিতেছেন । প্রথমাবস্থায় অব্যাকৃত অর্থাৎ ত্রন্গস্বরূপে 
এই জগতের স্থিতির কথা প্রায় স্বব্বত্রই দেখা যাইতেছে । পরে বিরাট ইত্যাদি 
নাম কপ, চেতন অচেতন প্রভৃতি নানা প্রকার দৃশ্য পদার্থ দ্বারা জগৎ ব্যাকৃত 
অর্থাং দৈতরূপে ব্যক্ত হইয়াছে । 

এই সকল শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য একত্রিত করিলে বোধগম্য হইবে মে, 
পরমেশ্বরই জীবচৈতন্যরূপে সমস্ত প্রাণীর দেহে প্রবেশ করিয়া প্রাণধারণ হেতু 
জীবনামে ও নিধিবকার অবস্থায় কটস্থরূংপ জড়মধ্যেও অবস্থিত আছেন । 

'পবক্রন্ম হইতে স্গির পুথক্‌ অস্তিদ্ব হ্ীকার করিতে হইলে, ব্রন্মোর অনন্ত 
দোষ উপস্থিত হয়। অ্রষ্টা কিরূপ স্গ্টির অতীত হইতে পারেন? আবার সমষ্টি কর্তৃক 
ব্রন্মচৈতন্য সীমাবদ্ধ-_-এ কথা ৪ যুক্তিবিগঠিত এবং প্রলাপবচানের মত হইয়া পড়ে । 
আনেক শাস্ত্রে পররন্গের যে ইচ্চা কল্পিত হইয়াছে, হাহা সর্ববাদিসম্মত 
নভে; কেননা, হভাবই ইচ্ছার জনক । পরিপূর্ণ ব্রহ্গাবস্তরতে হভাবাত্মাক 
বোধের অসম্ভাব হেতু ইচ্ছা আরোপ সর্বগা যুক্তিবহির্ভত। অভাব 
দুঃখ, তাহার পূরণ কি সুখ নয়? এই সমস্ত বিচার দ্বারা প্রতিপন্ন হয়, ধাহারা 
ব্রন্গের ইচ্ছা কল্পনা করিয়াছেন, তাহার! ব্রঙ্গকে প্রকারান্তরে জীবের ন্যায় স্খ- 
ছুঃখবিশিষ্ট বলিয়াই স্বীকার করিয্কাছেন। শ্রতিস্থ “ঈক্ষণণ শব্দের অর্থ পরি- 
ফ্কার না বুঝাই এই গোলযোগের কারণ বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। বিবেচনা. 
করিয়া দেখুন, *পুর্বেব এক অদ্দিতীয় পরমাম্মাই ছিলেন”-__এই বাকা শক্ষণীয় 
বস্তুর নিতান্ত অভাব শ্চিত করিতেছে নাকি? কোন কিছু ন! থাকিলে কিরূপে 
ঈক্ষণ হইতে পারে ? এখানে ক্ষণ” শব্দের অর্থ “দর্শন” গ্রহণ না করিয়া ব্রন্ষের। 
“কল্পনা”কিন্বা মনোনেত্রে অবুলাকন অঙ্গীকার করা ভিন্ন আর কি হইতে পারে ! 
এবং ইচ্ছাই অধ্িকতব সঙ্গত' বলিয়া অনেকের ধারণ! । বাস্তবিক পক্ষে শ্রতিস্ 
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“ঈক্ষণ” এর ভার্্বই ষেঁ ব্যবহৃত হইয়াছে, পরবস্তী শ্রুতি সমূহ আলোচনা করিলে 
আর সংশয়বুদ্ধি খাকে,না। ইহাতেই কি নিস্তার আছে? কেহ কেহ প্রকৃতি 
পুরুষ ব্রহ্মমায়৷ স্বতন্ত পদার্থ কল্পনা করিয়া থাকেন এবং এই হিসাবে প্রকৃতি বা 
মায়াকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের “মলিকিউল, “এটম্* “ইনেক্টুণ ( তাড়িতের 
পরমাণু ) প্রভৃতির সঙ্গে এক পর্য্যায়ভূক্ত করিতেও অনেকে কুষ্ঠিত হন না 
বেদান্তে ইহ! সেরূপ অর্থে আদৌ ব্যবহৃত হয় নাই। প্রকৃতির ভেদ কল্পনা দ্বারাও 
ব্রহ্মের অনন্ত সন্তায় যথেষ্ট দোষস্পর্শের সম্ভাবনা আছে। 

অগ্নিতে দাহিকাশক্তি, সমীরণে স্পর্শ, মদ্যে মাদকতা, প্রস্তরে কাঠিন্য, 
সলিলে তারল্য যেমন স্বাভাবিক ধর্ম হেতু গুণবুচ্য নয়, তদ্রপই করাচ্ছে মায়া- 
শক্তি__ন্ুতরাং ছ্বৈভাপত্তি ব্যর্থ হইয়া পড়ে এবং বিনা-বরহ্মজ্ঞানে ব্রলগশক্তি মায়া 
কখনই অনুভাব্য হয় না। | 

বীস্াভ্যন্তরে বৃক্ষের সন্তার ম্যায় এক চিন্ময় ব্রন্দেই এই বিরাট বিশ্বের স্থিতি 
_তিনি ভিন্ন জড়গগতের পূথক্‌ অস্তিহ অঙ্গাকৃত হইলে অগ্রে বিশ্বস্্থির 
উপাদান কারণ নির্ণয় আবশ্যক হয়, অথচ ব্রহ্ম কি উপাদানে এই জগৎ শষ্টি 
করিয়াছেন, তাহার কোনই পধ্যাপ্ত বিধিসঙ্গত প্রমাণ দেখা য়ায় না । শ্রুতির 
মতে আদিতে ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বস্তুর সত্তা যদি সম্ভীবিত না হইল, তবে জড় “্দমূহ 
আসিল কোথা হইতে ? স্ষ্ট্যোপযোগী কোনও পদার্থের সন্ত যি আদিতে অঙ্গী- 
কৃত হত, তাহা হইলে দ্বিবিধ বস্তুর প্রমাণ- -বহিভ্তি সন্তা স্বীকার করিতে হয়__-এক 
অপরের ক্ঠরণ হইয়া পড়ে এবং পরিণামবাদীর মতে বিশ্বাস স্থাপন করিলে দেখা 
যায়, অন্ত ঈশ্সরের পরিণামস্বরূপ অনন্ত জগৎ বিষুক্ত হইলে শৃন্যমা ত্র অবশিষ্ট 
থাকে । অনন্ত হইতে বিয়োগ কল্পনা মুটের কল্পনার ম্যায় নিতান্ত অলীক । এই 
সমস্ত মতবাদ স্বীকার করিলে ঈশ্বরকে স্থগ্রিকর্তার আসন দিতে অনেকেই কুন্ঠিত 
হইবেন, সন্দেহ নাই । অতএব চিন্ময় ব্রহ্ম দ্বিতীয় পদার্থের অভাব প্রযুক্ত উপ 
শাভের ন্যায় নিজের, দ্বারাই এই দৃশ্যমান জড় জগৎ উৎপাদন করিয়াছেন। 
উপাদান কারণ হইতে কাধ্যের ম্বাতন্ত্য দর্শনশান্স্-প্রতিপান্চ নয় ৪ সুতরাং প্রমাণ 
হয় যে, জড়__চৈতন্তেরই রূপান্তর বা অবস্থাম্তর। জড় বস্ত পরীক্ষ। করিলে ও 
আধুনিক বিজ্ঞান আলোচনা করিলে অনেকাংশে এরূপ আভাষ পাওয়া যাইতে 
পারে। পাশ্চাত্য মনীষিগণ আর একটু' অগ্রসর হইলেই বুঝিতে পারিবেন যে, 
বু সহশ্রবধ পুর্ব্বে ভারতের খষি যাহ বলিয়া গিয়াছেন; তাহা বর্ণে বর্ণে সতা। * 
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এখানে পৃজাপাদ সোহং শ্ামীর একটা অগুডৃতির কথ প্রকাশ করিলাম। 
তিনি বলিয়াছেন ;--“বরফ নামে কোন বস্ত্র স্বতন্ত্র অস্তি নাই, জল ঘনন্র প্রাপ্ত 
হহয়। বরফরূপে প্রতীয়মান হয়। জলেরও কোন শ্বতন্ত্র সত্তা নাই। অক্সিজেন 
৪ হাইড্রোজেন নামক (গ্যাস ) বাম্পদ্ধয় মিলিত হইয়া জলরূপে প্রতীয়মান হয়। 
এই গ্যাসদ্ধয়ও সুক্ষ হইতে সৃন্মমতম অবস্থায় পরিণত হইলে জীবজ্ঞানের অতীত 
হইয়া যায়। ইহা দ্বার! প্রতিপন্ন হয় যে, কোন ঘনাতীত পদাখই বরফরূপে 
প্রতীয়মান হইতেছে। ব্রহ্মকল্পনাই জড়জগত্রূপে অধ্যাসিত হইতেছে । বাস্তব 
ইহা! মরীচিকাবং অসতা। জড়জগতের কোন অস্তিত্ব নাই-_-আ?দী ইহার স্যত্িই 
হয় নাই। যাহার স্ৃগি হয় নাঈ, ভাহার শষ্ঠা কিরূপ সম্ভবে ? সুতরাং স্থগ্িকস্তা 
ঈশ্বরেরও কোন পরথক্‌ অস্তিত্ব নাই । অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে, শষ্টি অজ্ঞান 
জাবের অজ্ঞানতা জনিত উপলব্ধি এবং শ্রষ্টা তাহার কল্পনা মাত্র 1” 

জীবের সময়ের স্ক্মজ্ভান না থাকার জন্য এই সকল অতীব্দিয় তস্তালোচনায় 
মথেষ্ট বিদ্ব উৎপাদন করে| জাবের ইন্দ্িয়গণ সসাম ঘন সামাবদ্দ, স্বতরাং 
সববন্ঞর জাঁবে সম্ভব হয় না। খধিবাক্য সত্য হহলেও প্রক্ক 5 বিশ্সেবণ অভাবে 
আনেক ভ্রমপ্রমাদের সস্তাবনা রহিয়া যাইাতিছে । সময়ের সুমন ও অনন্তত্ব স্ুুল 
চ্কানের ধারণাতীত বলিয়াই এই জড়জগৎ উপলব্ধির বিষয়। দেহের ৫ বু্গাদির 
ক্রমিক পরিবর্থুন পথ্যন্ত জাবের বোধাভীতু। নানাবর্ণবিশিষ্ট কুলালমুক্র যদি 
অঙ্গ বেগে ঘুবান যায়, তাহা হইলে তাহার প্রতোক বর্ণ ঈ কালজ্কানের, সীমানার 
মধো আসিয়া! আমাদের পৃথক পুথক্‌ বর্ণবোধ জল্মাইয়া দেয়, কিন্ত প্রবল বেগে 
ঘৃণিত কুলাল-চক্রস্থিত বর্ণগুলি সমস্ত একাকার হইয়া পড়ে। ইহা অনেকেই 
প্রতাক্ষ করিয়াছেন।। ইহার কারণ কি? সময়ের সুনত্কান না হওয়া্ঠ হহার এক- 
মাত্র কারণ, নতুবা বর্গ সকল ত গার এক হইয়া যায় না) সেহ জন্যই 
যোগশান্বের ঠি। যোগী ও উচ্চ/শ্রণীর ধ্ানা-গণ সময়ের স্মক্ষমজ্ঞান করতলগত 
করিয়া সগ্রিকে মায়ামাত্র বলিয়া বর্ণনা করিগা গিয়াছেন। 

পৃথিবাতে এমুন শত সহ কাট আছে, *্যাাদের জাবনের পরিমাণ ক্ষণরাল- 
মাত্র। এই ক্ষণকাপমধ্যেই তাহারা যৌবনবাদ্ধক্যাদি দশায় উপস্থিত হইয়া জীব- 
লীলার অবসান করে। সেই সমস্ত কাটের তুলনায় মানবজীবন অনন্তকাল স্থায়ী ।. 
পক্ষান্তরে পৃথিবীর স্থিতির তুলনায় মানবভীবন গণস্থায়ী মাত্র । আবার অনস্তের 
সহিত ঠলনায় পৃথিবা? শণস্থায়ী ; গনঞে সংস্থিত যোগাবাক্ষি দেখিয়া থাকেন, 
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ইহ! মায়ময়। পুঙ্নীয় সোহং ম্বামী তাহার “সোহংগীহা'য় অতি সুন্দরভাবে এ 
বিষয় মীমাংসা! করিয়াছেন, কৌতুহলী পাঠক তব্দর্শনে অনেক সত্যজ্ঞান লাভ 
করিতে পারিবেন বলিয়া আশ করা যায়। 

যাহ। হউক, পরমেশ্বরের মায়াশক্তিতে যেমন জগৎ স্গির ক্ষমতা আছে, 
তেমনি তাহাতে তাহার মোহন শক্তিও আছে। জীন সেই অনির্ববচনীয় শক্তিতে 
মুগ্ধ হইয়া এই বিচিত্র বিশ্বে আসক্তি ও সুখ দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়ে । জীব 
সেই পরমতন্ব বিস্মৃত হইয়া সংসারের কর্মাকোলাহলে আাত্বিস্মৃতের ন্ার নিতান্ক 
দ্রীন হীন ভাবে বিচরণপুর্ববক নিজের ব্রঙ্গান্বরূপ হারাইয়া ফেলে। যখন সে 
একটু জাগ্রত,হয়, তখনও সংসাবেব মধ্যেই স্ুঞ্ের অন্েষণ করিতে চেষ্ট। করে। 
ইহাই পরক্রন্দের স্ষ্ট মানস দ্বেত প্রপঞ্চ | 

ভাক্করপ্রতিন জ্রীশঙ্গরাচাধা শ্রতিভায্য পরব্রজের উভয় লিঙ্গ অর্থাৎ 
সুবিশেষ ও নির্বিবশেষ এই ছুই ভাবই ত্বীকার করিয়াছেন । 'এই আত্মা সর্ববকাম, 
সর্ববকম্মা, সর্ববগন্গ, সববরস+ ইন্যাদি পবিচশষ লিঙ্গ-ভান হিনি অণু নতেল। 
হম্বও নেন, দীর্ঘ নন'--ছিহ্যাদি ভাব নির্বিবিশেষ লিঙ্গ । এখন বিবেচন। 
কবিতে হইবে, একই বনস্থুতে উভয় ভাব থাকা সম্তভবকি ন)১? পবস্পব বিরুদ্ধ 
ধম্ম এক বস্ততে কল্পন! উন্মান্তেন ন্যায় হইয়া পড়ে! ইঠা কাঠালের আঙসান্বের 
হ্যার়। *্যেস্থুল নহে, সে সর্নরস হইবে কি প্রকারে? রূপহীন বস্ত্র রূপবান 
হয় কিরা72? যিনি সগ্চণ, তিনি নিঞগ্ুণ হইবেন কেন? বর্গ এক নির্শবিকল 
বস্ক-_স্ডিনি অদ্বিতীয় হইয়। রূপবান ও সঞ্ভণ কিরূপে হইতে পারেন ? অজ্জগণ 
ইহার প্রকৃত তাৎপর্য গ্রহণে অক্ষমতা হেতু নানা অনথের উৎপত্তি করিয়াছে 
সেইজন্য তিনি শ্ুতিস্থ সবিশেষ লিঙ্গ প্রত্যাখান করিয়া নিবিনশেষকেহ আখ 5 
প্রতিপাগ্ বলিয়! গ্রহণ করিয়াছেন এবং এই সমস্ত বিচারপুর্ববক দেখাইয়াছেশ 
যে, একই, স্তর দ্বিধাভাবকল্পনা নিতান্ত যুক্তিশান্ত্র বিরহিত হইলেও তাহাছছে 
বদি কোন উপাধির কল্পন। করা যায়, তবে তাহা সম্ভবপর হইতে পারে । সেই 
জন্য তিনি অবিদ্ভা, অজ্ঞান, আবরণ বিক্ষেপাদি শক্তিৰ সাহাযো এই সপনত্রেষ্ঠ 
দার্শনিক মতকে জগতের সম্মুখে স্থাপন করিরা হার গেঈরবের মাত্রা বৃদ্ষি করিয়া 
"দিয়াছেন। ব্রচ্গের এ সকল ভুয়া উপাধি, অধ্যাস মাত্র। এই হতভাগ্য দেশের 
যদি কিছু গৌরবের বস্ত্র থাকে, তবে তাহা এই “মায়াবাদ” বা “শুদ্ধাদ্বৈতবাদ” | 
পৃথিবীর সমস্ত দর্শনের সঙ্গে তুলন! করিলে ইহার গৌর?বর মাত্র! বরং বৃদ্ধিই হইবে । 


রি 


৫০ ব্রঙ্গবিদ্যা । 


যাহা হউক, এই বিচিত্র দত প্রপঞ্চ-তত্ব সম্যকরূপে নিরূপণ 'করা অপূর্ণ: 
জ্ঞানের সাধ্যাতীত। স্তুপ্রসিদ্ধ দার্শনিকগণ ইহার বিশেষ তত্ব নিরাকরণে একাস্ত 
পরাজিত হইয়! ইহ] যে মায়া, ইহ যে মিথ্যা_তাহাই বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। 
যাহারা এই মিথ্যা প্রপঞ্চ লইয়। অনর্থক বাগ্িতণ্ড। করেন, তাহারা ইহার তাংপর্য্য 
বুঝিতে চেষ্ট। করিলে যথেষ্ট স্থৃফল লাভের সম্ভাবনা । এ সময়ে এই সকল কথা 
যথেষ্ট আলোচনার যোগ্য বঙ্গিয়া মনে করি। মানবজীবন কালের একটা 
সীমানার মধ্যে অবস্থিত__কাল পুর্ণ হলেই জীবনের বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। এ 
অবস্থায় দ্বৈতপ্রপঞ্চকে মিথাজ্ঞানে শ্রতিবিশ্বাসপরায়ণ আস্তিক বঙ্গবাসীর যথেষ্ট 
উপকার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ত্রন্মবিষ্ঠায় অনুরাগ বৃদ্ধিরহ আশা সৃচিত করিয়া 
দেয়। এইজন্যই “মায়াবাদ শিম্সিত সমাজের জীবন-মরণের সঙ্গী”--এ কথা 
পণ্ডিতবর প্রথমনাথ তর্কভুষণ মহাশয় স্থানান্তরে বিশদভাবে ব্যক্ত করিয়াভেন। 
ভারতীয় “লোকায়ত্গণ তরকশান্ত্রে যথেষ্ট বিগ্যাবুদ্ধির পরিচয় প্রদান সক্কেও 
একমাত্র প্রপঞ্চ বিশ্বাপী বলিয়াই দর্শনিক-সমাজে তাহাদের আসন লাভ হয় 
নাই । সত্যকে পরিহার করাই চার্ববাকের দুর্দশার অন্যতম কারণ । 

পঞ্চদশীর বিদ্চার্ণামুনি অসাধারণ বেদবিষ্ভাবিশারদ। তিনি বেদাস্তের 
গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া পরবর্তীদিগের জন্য সুগম রথা রচনা করিয়া- 
ছেন। শ্রী ভারতীতীর্থ নিতান্ত হতাশ হয়ে নানা কুটতর্কের অবতারণা 
না করিয়া আুতিসঙ্গত দ্বৈত প্রপঞ্চকে ছুইভাগে বিভাগ করতঃ প্রত্যক্ষ দর্শন খহি- 
জগতের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিয়া! তাহার পারমার্থিক সন্তা পরিতগ্গপূর্ববক 
যাথেষ্ট বেদবিষ্ভার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। আমি তাহারই অনুবস্তী। হইয়া 
সেই কথার যথাসাধ্য আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইব। 

স্ঠ্ির মধ্যে মানবজাতিই সর্বনশ্রেষ্ঠ। এই মানবে জীব চৈতন্য পুর্ণভাবে 
বিকশিত আছে । জীব কাহাকে বলে? সর্ববাধিষ্ঠানভূত সর্ববব্যাগী ব্রঙ্গ-চৈতনথা 
আর ইন্দ্রিয় প্রাণ মন ও বুদ্ধির সমগিরূপ যে লিঙ্গদেহ ও সেই লিঙ্গদেহস্থিত 
যে চৈত্ন্ত-প্রতিবিম্ব__এই সমুদয়ের সমগিই ভ্ীবশন্দে কথিত হইয়াছে। 

উক্ত জীব কর্তৃক উত্পাদিত ছৈত-প্রপঞ্চকে দুইভাগে বিস্তাগ করা যাইতে 
পারে; এক শাস্ত্রীয-_ অপর অশাস্ত্ীয় প্রপঞ্চ | পঞ্চদশীকার বলেন £-“যতকাল, 
পধান্ত পরমাত্বাজ্ঞান উত্পয় না হইবে, "ততকাল পর্যাস্ত শাস্ত্রীয় দৈত পুনঃপুন 
বিচার করিয়! অশাস্ত্রীয় দৈতপ্রপঞ্চকে দুরীভূত করিবে ।” ইহা হইতে বুঝিতে 


দ্বৈত প্রপঞ্চবিবেক। ৫১ 


পারা গেল যে, এই যে দ্বৈত--ইহা অদ্বৈততাত্বের বিরোধী নহে ; বরং অনেকাংশে 
সাহায্যকারী। শাঙ্জাদিপাঠ, শব্দার্থপরিজ্ঞান, সদ্গুরুর উপদেশ-_ এ সমস্ত ভিন্ন 
এই প্রত্যক্গ দ্বেতজ্ঞানকে উড়াইয়।৷ দেওয়! যায় না। আবার ইহা যে মায়ামাত্র, 
বন্ধনের কারণ-__এ জ্কানও দৃট়ীকৃত করিতে হইবে । এইভাবে গ্রহণ করিলে 
ইহ! নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় হইতে পারে না। স্থিরচিন্তে, যথেষ্ট বিবেচনা 
করিয়া, স্থৃস্থবুদ্ধির বিশুদ্ধ বিচারাশ্রয়ে ইহার অকিঞ্চিৎকরতা উপলদ্ধি করাই 
মানলজীবনের কর্ধনা কর্ী। পরিণবমে ইহাতে যথেষ্ট স্খলছেল হাশা নিহিত 
আছে । 

সপ্তান ব্রাঙ্ধণে জীবকর্তৃক স্ষ্ট সমস্ত দ্বৈতকন্ুর বিবরণ লিখিত আছে । জীৰ 
স্বীয় জ্কান ও নানারূপ কর্ম দ্বারা সপ্ত প্রকার অন্নের স্গি করিয়াছে । এক অন্ন 
শস্যাদি (জীবভোগ্য); দেবতাদিগের ছুই প্রকার অন্ন; দর্শ ও পৌর্ণমাসযক্ঞর তৃতীয় ; 
পশু)দিগের দুগ্ধ চতুর্থ; আর আত্মার মন, বাকা ও প্রাণ__এই সাত প্রকার অন্ন। 
শহ্যাদ্দি অন্ন জীবস্থ্ট না হইলেও জীব শ্তঃসিদ্ধ প্রজ্জাবলে হাহাতে আপনার 
ভোগ্যন্ব স্থাপন করিয়াছে । রমণীগণ যেমন পিতৃলন্যা € পতিভোগা, হদপ 
এই জগৎ ঈশরস্যষ্ট এবং জীবভোগা । ৪ 

তবে কি ঈশ্বর ন্বর্ণকার কুন্তকারেব অলঙ্গার € ঘট প্রস্ততেব ন্যায় 'এই* জগত 
নির্মাণ ফরিয়াছেন? এই সন্দেহ নিরসন জনা নিম্নলিখিত কারিকাব তআবতাসণা 

গড মায়াজ্তাাতাকো হাশসঙ্কলঃ সাধনং জগো। 
৬ মনোবৃতা তকে জব সঙ্গ ভোগসাধনম্‌ 

'মায়াবৃত্তিরূপ জগৎস্থষ্টি বিষয়ে তাহার ( ঈশ্বরের ) যে সঙ্গল্প, সেই সঙ্কন্পই 

এখানে সষ্টিহেত, আর মনোবৃত্তিবূপ ভোগ বিষয়ে জীবর থে সম্কল্প, তাহাই 


এখানে ভোগসাধন বলিয়া বুঝিতে হইবে ! 
ক্মশঃ 


ভ্তারাদাস চট্োপাধ্যায়। 


বিবিধ প্রস্থ । 


আংম্চর্যয আবিষ্ষার | প্রাচীন ট.য়-রাজ্যের আনস্তান-আবিদর্ভ। পৃথিবীর 
সব্বপ্রধান প্রত্বৃতব্ব-বেস্ত। ডাক্তার হঠিনরিচ শ্রিমান সাহেব জীবনের শেষভাগে 
প্রাচীন আ।ট্লান্টিস জাতির বাসভূির আবিক্ষাবসম্বন্দে আনেক অনুসন্ধান 
করিয়াছিলেন। মৃত্যুর কিছুদিন পুর্বেব কিনি তাহার কৌন বন্ধুর নিকট এক- 
খানি সিল করা মোড়ক রাখিয়! গিয়াছিলেন। তাহার উপর লেখা ছিল যে, 
ভাহাব পরিবাববর্গের মধো যে কেহ উক্ত মোডকের ভিতর উল্লিখিত অনুসন্ধান- 
কাযষো জীবন উৎসর্গ করিঝার জনা প্রতিজ্ঞা করাতে পাবাবেন, তিনি উত্ত 
মোড়ক খুলিতে পারবেন। 

কায়ক বংসহরর পর্যাবেগগণ ও ভমণেব পর উক্ত ডাক্তারের গ্রসিদধ পৌভ্র 
ডাক্তার পল শ্রিমান সাহেৰ স্থির করিলেন যে, গগিতামহের বদ্ধর রক্ষিত মোড়কটা 
খুলিব ; কারণ উহাতে যে কাধা নির্দেশিত আছে, তাভ। একান্ত প্রয়োজনীয় 
কার্যা”। দদণ্তুসারে গত সন ১৯০৬ মালে হিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া চন্ত মোড়ক 
খুলিঘ। ফেলিলেন। 

"মাডকেন ভিতনণ একখানি চাতদশ পুন চিল, এদন্বসাতল পৌজ' ডাক্তার 
সাহেব একটী পেটিকা ভাঙ্গি। উদক্ত করিশেন। তাহার মধ্যে ৯তকগ্ুলি 
পাগজ গর্র ও আলোকচিত (101)118111)1৭) ছিল । উক্ত কাগজ লেখা 
ডিল যে, পিতামহ-কর্তৃক অন্ুষিত আন্সন্দানকার্ষো অগ্রসর চইবার জন্য পেটিকা 
উন্মোচনকাবীকে দঢ পণ করিতে $ইবে। তদন্মনাবে পৌজ ডাক্তার সাঠেব 
অন্রসন্ধান কার্ধা গারন্ত করেন । ূ 

মিশর (1551)1 মধ্য ও দক্ষিণ গামেরিকায় এবং পুথিবীর সমস্ত প্রত্ুতত্ববিদ্যা 
সন্থন্ধীয় যাডঘরে গত ছয় বুসর কাল অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত কাধ্য করিয়া, 
এক্ষ্রে তিনি প্রাচীন আটলাটটিয়ান জাত্তির বাসভমি আবিষ্কার করিয়াছেন 
এবং এই ভভাগের অস্তিত্ব কালে উক্ত স্থান হইতেই যে এতিহাসিকযুগের 
সভ্যতা উত্পন্ন হইয়াছিল, তাহার গুকষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। এখন মনে 
হইতেছে যে, বৃদ্ধ পিতামহ ডাক্তার সাহেব অন্তীত যুগের পুরাতন টুয়রাজ্যের 
স্থান-নির্দেশ প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সকল আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, তাহা হাসিয়া 
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উড়াইয়া,দেওয়াঁ চলে না এবং সেই আবিষ্কারের সঙ্গে যে অন্যান্য ইঙ্গিত আছে, 
তাহা অবলম্বন করিয়] বৌধ হয়, সময়ে কোন উপযুক্ত ব্যক্তি চেষ্টা করিলে, আরও 
পুরাতুনকালের সে যুগের অগ্রণীন্ঘরূপ আটল।প্টিয়ানদিগের উপনিবিষ্ট নগরাদি 
সম্বন্ধে অনেক তথ্য প্রকাশ হইতে পারিবেন । 

উত্তর ল্যাটাচিউডের ২৫ অংশ হইতে ৩০ অংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ডলফিন রিজ 
নামক বর্তমান আট্ল্যান্টিক সশুদ্রতলস্থিত প্রকাণ্ড পার্বত্য-ভূমিই পুরাতন 
আট্লাণ্টিক জাতির বাসম্থান ছিল রললিয়া মনে হইতেছে । আর আজোর দ্বীপ- 
পুগ্ত, যাহা! এখনও আট্লাপ্টিক সমুদ্রের উপর অধিষ্ঠিত আছে, তাহা উক্ত জলমা 
ভাগের গবকত-শ্রেণীর সর্বেবচ্চ টুড়া বলিয়া অন্রসিত হইতেছে । 

এক সণয়ে পুঞনায় এইচ, পি, ব্রযাভাটব্ষি মঙোদয়! আধ্যান্সিক স্ঙ্ষারূ্ি 
ঘারা এ সকল কথ। প্রকাশ করিয়া বিজ্ঞান ও পধর্মরাজাকে চমকিত ও বিরক্ত 
করিয়াছিলেন । এখন কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণকর্তকই তাহা বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দ্বার! 
সমর্থিত হইতে চলিল। 


মু্ির ভিতর মন্দির ।__মিশর দেশেব পিরামিডের কথা বোধ হয় অনেকেই 
অবগত আছেন। কৌন্‌ অতীতযুদে মিশবাণা প্রকান্ড পর্দিত কাটিয়। কয়েকটি 
বিরা্ প্রা(মড শিল্মাণ করিয়া!ছল। এই সকল পিরামিডের মধ্যে একটি 
সমধিক *গ্রসিদ্ধ ; তাহাকে 010 তি তা)01) ৭ বলে। সজীব প্রস্তর 
ছেদন "করিয়া এই ধিশাল মুত্তি গঠিত হইয়াছে_-অদ্ধনারী, অন্ধপশ্ু, 
বিশ্ময়-বিস্কারিত নেত্রে দিগন্তপানে চাহিয়া আছে। এই মূর্তির অত্ন্তরে 
কোন কিছু প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা এতদিন কেহ জানিত না। সম্প্রতি আমে- 
রিকার হুর্ভাড বিশ্ববিষ্ঠালয়ের অধ্যাপক রিস্নার (1২1১1৩-) এই মূর্তির 
অভ্যন্তরে প্রবেশ , করিয়া ছুইটি মন্দিরের আবিষ্কার করিয়াছেন__একটি 
মন্দির মূর্তির মন্তকের মধ্যে লুকায়িত্ত ছিল এবং অপর বৃহত্তর মন্দির তাহার 
হদয়দেশ জুড়িয়া অবস্থিত। এই মন্দিরের পাদদেশে মিশরের আদি" রাজা 
মেসের সমাধি। গতবারের 11108077150 14091701011 ৯০5 পত্তিকায় 
হা অভ্যন্তরস্থ মন্দিরের চিত্র সঙ্সিবিষ্ট হইয়াছে । কৌতুহলী 
পাঠক সেই চিত্র দেখিতে পারেন। প্রত্বতত্ববিদেরা. আশা করিতেছেন যে, 
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ছুই মন্দিরের মধা হইতে অত্তীতকালের মিসরীয় সভ্যতার অনেক: নিদর্শন 
সংগৃহীত হইবে। 
ঞ « সা ১ 

পঃমাগু তত্ব ।--পাশ্চাত্য রসায়ন-বিজ্ঞানে সম্প্রতি পরমাণু লইয়া খুব 
ালোচনা চলিতেছে । পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের কয়েক বসর পূর্বেও ধারণা 
ছিল যে, পরমাণু নিত্য; অনাদিকাল হইতে পরমাণু সমভাবে বিদ্যমান 
আছে। রেডিয়াম (1২7011010 ) আবিষ্কারের পর তাহারা এ ধারণ! 
বঙ্জন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এখন তাহারা স্বীকার করিতেছেন যে, 
পরমাণু নিত্য নহে; বরং অবস্থায় পড়িয়া পরমাণু বিশ্লিষ্ট ভইয়া ক্ষুত্রতর 
পরমাণুতে পরিণত হয়। এই ক্ষুদ্রতর পরমাণুর নামকরণ হইয়াছে-_10।) 
বা 101010011| সম্প্রতি কোন কোন বৈচ্ছানিক বলিতে আরম্ত করিয়া- 
ছেন যে, জড়-পরমাণু বলিয়া কোন কিছু নাই; ইহা জী?বেরই ভাবাস্তর ! 
এ সম্বন্ধে ডাক্তার সালিবি (১7100)৮) সম্প্রতি লিখিয়াছেন £-_-“নব্য 
রসায়ন সন্দেহ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, জড় (7771167) বলিয়া 
কোন কিছু আছে কি না। পরমাণুব বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাইতেছে 
যে, পরমাণু শক্তির অস্থায়ী কেন্দ্র মাত্র: পরগাণুধও জন্ম উত্পত্তি-বিনাশ 
আাছে। কিন্তু পরমাণু মৃত হইলে তাহার শবদেহ পড়িয়া থাকে না: কারণ যে 
শক্তির প্রন্নবণ পরমাণু, সেই শক্ত মহাশক্তিসাগরে (বিলীন হইয়া যায়: তাহার 
কোন কিছু চিহ্ব থাকে না। তত্ববিগ্ঠা সভার প্রতিষ্ঠাত্রী ম্যাডাম ব্রযাভান্ি ১৮৮৮ 
ৃষ্টা্ে এই কথাই বলিয়াছিলেন, কিন্তু তখন তী।হার কথা উপেক্ষিত হইয়াছিল। 


সর ১ চে 


বাস্তবিক ধাহারা ম্যাডাম ব্লযাভান্ষি প্রণীত “গুপ্তবিদ্যা” (50৮1 [)901111)।.) 
মধ্যয়ন করিবেন, তাহারা দেখিতে পাইবেন যে, অনেক অনেক বিষয়ে বিজ্ঞানের 
অধুন! কষ্টার্ভিত সত্য ম্যাডাম র্লাভাক্ষি ২, বতসর পুর্বে প্রচারিত করিয়াছিলেন 
শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্ গুধোপাধ্যায়। এম এ বি এল মহাশয় সম্প্রতি কলিকাতাস্থ 
তন্ববিগ্যা-সমিতিতে এই নস্বন্ধে ঢুইটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি 
সরি সরি বৈজ্ঞানিক প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া এবং বনু বহু বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের 
অঠলোচনা করিয়া প্রতিপর করিয়াছিলেন যে, কি পদার্থ বিষ্যা, কি রসায়ন, কি 
তৃ-তব, কি প্রত্ব-তব, কি দেহ-বিজ্ঞান, কি ভাষা-বিজ্ঞান, সমস্ত প্রচলিত বিজ্ঞানের 
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নবাবিষ্কত,তত্ব সমূহের দ্বারা ম্যাডাম ব্র্যাভান্কি রচিত এ “গুপ্ত-বিদ্া” গ্রন্থের 
সত্যতা প্রমাণিত হইতেছে । 
সঃ স 

বঙ্গায় তব্ববিদ্ভাসমিতি কয়েক মাস হইতে তীহাদের নবনিশ্মিত গৃতে (৪ নং 
কলেজ স্কোয়ারে ) প্রতি রবিবার ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি সম্বন্ধে বক্তৃতার 
আয়োজন করিতেছেন। গত মাসে যোগ-দর্শনের সুপরিচিত দিব্যদৃষ্টি সম্বন্ধে 
কয়েকটা বস্তা হইয়াছিল | 'রায়, বাহাদুর প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় “ত্যাগ ও 
বিবর্তন” সম্বন্ধে ছুইটা বক্তৃতত। করিয়াছিলেন। অন্যান্য বারে ভাগবতরত্ শ্রীযুক্ত 
কুলদাপ্রসাদ মল্সিক ভাগবতসম্বন্ধে কয়েকটা স্ুন্দুর বক্ততা করিয়াছিলেন। এ 
সকল বক্ততায় অনেক লোক আকৃষ্ট হইয়াছিলেন । 


্ঁ সা না 
১ গত ১৭ জানুয়ারী বৈজ্ঞানিঝপ্রবর টম্সন্‌ সাহেব (১11. 1 1101)700১6)0 0 
বিলাতের রয়েল ইন্স্টিউসন ( 1২1,১01 11151111111) নামক স্থবিখ্যাত বিজ্ঞান- 


সভায় এক নৃতন মূল-ভতের আবিঞ্ষারের কথা প্রকাশ করিয়াছেন। এই মুল- 
ভূতটি হাইড্ণোজেন হইতে গুরুতর ও হিলিয়ম হইতে লঘুতর4 ইহার আণবিক 
গুরুত্ব (0010010১010) ) ৩” 5 এই জন্য টমসন্‌ সাহেব ইহাতে ৩ মামে 
অভিহিত ক্লরিয়াছেন। আশ্চয্যের বিষয় এই যে, প্রায় সাত বৎসর পূর্বে শ্রীমতী 
বেসাণটও স্ীযুক্ত লেড.বিটার সাহেব কেবল মাত্র সূক্ষ-দর্শন সাহায্যে অকল্টাম 
(১০০৪](৪৬)) নামক বে নৃতন মূলভূঁতের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন,তাহারও আণবিক 
গুরুত্ব +৩৮। কিন্তু তখন বৈজ্ঞানিকের! তাহাদিগের কথায় আস্থা স্থাপন করেন 
নাই। এখন রেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, টম্সন্‌ সাহেবের নবাবিদ্ধতি ৮, 
ও অকাল্টাম একই পদার্থ । টউম্সন্‌ সাহেব এখনও »* এর অন্যান্য ধন্ম সম্বন্ধে 
বিশেষ কিছুবলিতে পারেন নাই। মতা বেসান্ট ও শ্রীযুক্ত লেড.বিটার সাহেব 
তাহা্দিগের ১৯০৭ স্বালে প্রকাশিত “সক্ষম রসায়ন ( ()০০)1! (1151001১117) ) 
নামক গ্রন্থে অকাল্টামের অনেক "গুণের পরিচয় দিয়াছেন ২১--২৪ পুঃ) 
আশা করা যায়, ভবিষ্যতে *৩ সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞানলাভ করিলে স্ুশন রসায়ন 
গ্রন্থের সকল কথাই প্রমাণিত হইবে । 

উপরি উক্ত আবিষ্কার ব্যতীত টম্সন্*সাহেব আরগন্‌ (.$:৫90) ) শ্রেণীতুত্ত, 
একটা নৃতন বাস্পের কথাও প্রকাশ করিয়াছেন । এই বাস্পটি আপবিক গুরুষ্ধে 
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অনেকটা নিয়নের (ই ৩০॥) ন্যায়, অথচ ইহা ঠিক নিয়ন নহে। : শ্রীমতী 
বেসান্ট ও শ্রীযুক্ত লেড.বিটার কৃত পূর্ব্বোক্ত শুক্মমরসায়ন গ্রন্থে (৮৪ পৃষ্ঠায়) এই 
বাম্পেরও উল্লেখ দেখা যায়। উক্তগ্রন্থে এই বাম্পকে মেটানিয়ন্‌ (116 [36)) 
নামে অভিহিত করা হইয়াছে। খাঁহারা সুক্সমদর্শন বা দিব্যদৃষ্টির কথা বিশ্বাস 
করেন না, তাহারা অতঃপর কি বলেন ? 


চিত্র-প্রসঙ্গ | 
'নিমাত সন্ত্যাস। 

“ মান্যবর ভাত।, ডাক্তার রাসবিহারা ঘোষ মহাশয়ের ইটালীয় শিল্পী-ব কুক 
শিক্ষিত, সুনিপুণ চিত্র শিল্পী যুক্ত স্বরেন্দ্রন্র ঘোষ মহাশয় নিমাই সন্ন্যাস 
বাপার অবলম্বন করিয়া মে একটা মনোহর চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, আমরা সে 
চিত্র অবলম্বন করিয়া অপর শিল্পী কর্তৃক একটা চিত্র প্রস্তুত করাইয়!ছি । আামা- 
দেরু গ্রাহকগশের জন্য সেই ছিব এই পত্রিকার প্রথমেই সংযোজিত হহয়াে। 
আমরা ঘোষদ্দ মহাশয়ের নিকট কৃত রহিলাম । 

চিত্র সনিবেশিত স্থান--কাঞ্চন নগন ; স্থরধূনী তীবে মনোহর বৃশ্ধ ছায়ায় । 
পশ্চাতে মহামতি কেশব ভারতী দণ্ডায়মান । “নু 
“তখন নাপিত আসি, প্রভর সম্মুখে বসি, ক্ষুর দিল চার কেছে। 
* করি আতি উচ্চরব, কান্দে যত লোক সব, নয়ন জলে দেহ ভাসে । 
হরি হরি কিনা হৈল কাঞ্চন নগরে। 
যতেক নগর-বাসী, দিবসে হইল নিশি, প্রবেশিল শোকেন সায়রে ॥ 
মুণ্ডন করিতে কেশ, হৈয়। অতি প্রেমাবেশ, নাপিত কান্দয়ে টচ্চরায় । 
কি হৈল কি হৈল বলে, শ্কুর আর নাহি চলে, প্রাণ ফাটি বিদরিয়া মায়॥ 
নহা উচ্চন্বর করি, কান্দে কুলবতী নারী, সবাই সবার সুখ চাইয়। | 
ধৈরজ ধাঁরতে নারে, নয়নযুগল-নীরে, ধারা বহে বয়ান বাহিয়া ॥৮ *. 
বাস্থ ঘোষ। 


৪৬ ব্রহ্মাবিদ্া | 


অথর্ববাবেদের মুণ্ডকোপনিষদে বল। হইয়াছে_ 
“তদেতৎ সতাং যথা স্ুপাপ্তাৎ পাবকাং বিক্ষ,লিঙ্জাঃ সহজ্রশঃ প্রভবস্তে সরখাস্তথাক্ষরাৎ বিবিধাঃ সৌম্য 
ভাবা প্রজায়স্তে তত্র চৈবাপি যন্তি। 


যেমন অগ্নি হইতে ক্ষুলিঙ্গ সমূহ উখিত হয়, সেই প্রকার অক্ষর অর্থাৎ 
ক্ষয়োদয়বিহীন পরমাত্বা হইতে এই বিবিধ প্রাণী ও নানা প্রকার জড়পদার্থ সকল 
উৎপন্ন হইয়াছে | 

তিত্তিরীয়, বাজসনেয়, মুণ্ডক প্রভৃতি, শ্রুতি বিভিন্ন ভাষায় এ একই 
প্রকার তাৎ্পর্য্যকে প্রকাশ করিতেছেন। প্রথমাবস্থায় অব্যাকৃত অর্থাৎ ব্রন্মন্থরূপে 
এই জগতের স্থিতির কথ প্রায় স্বর্বত্রই দেখা যাইতেছে । পরে বিরাট ইত্যাদি 
নাম রূপ, চেতন অচেতন প্রভৃতি নানা প্রকার দৃশ্ঠা পদার্থ দ্বারা জগত ব্যাকৃত 
অর্থাৎ দৈতবপে ব্যক্ত হইয়াছে । 

এই সকল শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য একজিত করিলে বোধগম্য হইবে মে, 
পরমেশ্বরই জীবচৈতন্রূপে সমস্ত প্রাণীর দেহে প্রবেশ করিয়া প্রাণধারণ হেতু 
জীবনামে ও নিবিবকার অবস্থায় কুটস্থরূপে জড়মধ্যেও অবস্থিত আছেন। 

'পরক্রন্গ হইতে স্গ্রির পথক্‌ অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইলে, ব্রঙ্গের অনম্থন্কে 
দোঁষ উপস্থিত হয়। অআক্টা কিরূপে সষ্টির অতীত হইতে পারেন? আবার সমষ্টি কর্তৃক 
বক্ষচৈতন্য সীমাবদ্ধ--এ কথা ৪ যুক্তিবিগঠিত এবং প্রলাপবচনের মত হইয়া পড়ে। 
অনেক শাস্ত্রে পরব্রন্গের যে ইচ্ভা কল্পিত হইয়াছে, ভাহাও সর্ববাদিসম্মত 
নভে: কেননা, আভাবই ইচ্ছার জনক । পরিপূর্ণ ব্রহ্গাবস্তুতে হভাবাত্বক 
বোধের আসঙ্তাব হেতু ইচ্ছার আরোপ সর্বথা যুক্তিবহির্ভতত। অভাবই 
দুঃখ, তাহার পৃরণই কি সুখ নয়? এই সমস্ত বিচার দ্বারা প্রতিপন্ন হয়, ধাহারা 
ব্রন্মের ইচ্ছা! কল্পনা করিয়াছেন, তাহারা ব্রঙ্গকে প্রকারান্তরে জীবের ন্যায় স্ুখ- 
ছুঃখবিশিষ্ট বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। শ্রগতিস্থ “ঈক্ষণ* শব্দের অর্থ পরি- 
স্কার না বুঝাই এই গোলযোগের কারণ বলিয়া! অনুমিত হইতে পারে । বিবেচনা 
করিয়া দেখুন, “পূর্বে এক অদ্ধিতীয় পরমাফ্মাই ছিলেন”-__এই বাক্য হক্ষণীয় 
বসুর নিতান্ত অভাব স্চিত করিতেছে নাকি? কোন কিছু না থাকিলে কিরূপে 
ঈক্চণ হইতে পারে ? এখানেউক্ষণ” শবের অর্থ “দর্শন” গ্রহণ ন। করিয়। ব্রন্ষের, 
“কল্পনা”কিম্বা মনোনেত্রে মবলোকন অঙ্গীকার কর! ভিন্ন আর কি হইতে পারে? 
এবং ঈহাই অধিকতর সঙ্গত' বলিয়া অনেকের ধারণা । বাস্তবিক পাক্ষে শ্রুতিশ্ব 


দ্বৈতপ্রপঞ্চ বিবেক । ৪৭ 


“ঈক্ষণ” ১ ভাবেই যে ব্যবহৃত হইয়াছে, পরবস্তী শ্রুতি সমূহ আলোচনা করিলে 
আর সংশয়বুদ্ধি থাকে,না। ইহাতেই কি নিস্তার আছে ? কেহ কেহ প্রকৃতি 
পুরুষ ব্রহ্মমায়৷ স্বতন্ত্র পদার্থ কল্পনা করিয়া থাকেন এবং এই হিসাবে প্রকৃতি বা 
মায়াকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের “মলিকিউল “এটম্' “ইনেক্টুণ ( তাঁড়িতের 
পরমাণু) প্রভৃতির সঙ্গে এক পর্য্যায়ভূক্ত করিতেও অনেকে কুস্তিত হন না। 
বেদান্তে ইহা সেরূপ অর্থে আদৌ ব্যবহৃত হয় নাই। প্রকৃতির ভেদ কল্পনা দ্বারাও 
ব্রন্মের অনন্ত সস্তায় যথেষ্ট দোষস্পর্শের সম্ভাবনা আছে । 
অগ্নিতে দাহিকাশক্তি, সমীরণে স্পর্শ, মদ্যে মাদকতা, প্রস্তরে কাঠিন্য, 
সলিলে তারলা, যেমন স্বাভাবিক ধন্ন হেতু গুণবাচ্য নয়, তজপই ব্রন্ষে মায়া- 
শক্তি__স্থতরাং দ্বেতাপত্তি ব্যর্থ হুইয়া পড়ে এবং বিনা-ব্রন্গজ্ঞানে ত্রঙ্গশক্তি মায়। 
কখনই অনুভাব্য হয় না। | 
 কীাত্যন্তরে বৃক্ষের সন্তার ন্যায় এক চিন্ময় ব্রন্মেই এই বিরাট বিশ্বের স্থিতি 
তিনি ভিন্ন জড়জগতের পৃথক অস্তিত্ব অঙ্গাকত হইলে অঞ্জে বিশ্বশির 
উপাদান কারণ নির্ণয় আবশ্যক হয়, অথচ ব্রহ্ম কি উপাদানে এই জগত শষ্টি 
করিয়াছেন, তাহার কোনই পধ্যাপ্ত বিধিসঙ্গত প্রমাণ দেখা য়ায় না । শ্রুম্তির 
মতে আদিতে ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বস্তুর সত্তা যদি সম্তাবিত না হইল, তবে জড় শ্মূহ 
আসিল কৌথা হইতে ? স্ষ্ট্যোপযোগী কে'নও পদার্থের সন্তা যদি আদিতে অঙ্গী- 
কৃত হত্ব, তাহা হইলে দ্বিবিধ বস্তুর প্রমাণ-বহিভতি সত্তা স্বাকার করিতে হয়-_-এক 
অপরের ক্টারণ হইয়া পড়ে এবং পরিণামবাদীর মতে বিশ্বাম স্থাপন করিলে দেখা 
যায়, অনপ্ত ঈশ্বরের পরিণামন্বরূপ অনন্ত জগৎ বিষুক্ত হইলে শন্মাত্র অবশিষ্ট 
থাকে। অনন্ত হইতে বিয়োগ কল্পনা মূঢের কল্পনার ন্যায় নিতান্ত অলীক । এই 
সমস্ত মতবাদ স্বীকার করিলে ঈশ্বরকে স্ুগ্িকর্তার আসন দিতে অনেকেই কুস্তিত 
হইবেন, সন্দেহ নাই। অতএব চিশ্য় ব্রহ্ম দ্বিতীয় পদার্থের অভাব প্রযুক্ত উপ- 
শীতের ন্যায় নিজের, দ্বারাই এই দৃশ্যমান জড় জগৎ উৎপাদন করিয়াছেন । 
উপাদান কারণ হইতে কাধ্যের স্বান্তন্ত্য দর্শনশান্স্-প্রতিপাদ্ নয়; সুতরাং প্রমাণ 
হয় যে, জড়- চৈতন্েরই রূপান্তর বা অবস্থান্তর ৷ জড় বস্তু রাকগ করিলে ও 
আধুনিক বিজ্ঞান আলোচনা করিলে অনেকাংশে এরূপ আতাষ পাওয়া যাইতে 
পাঁরে। পাশ্চাত্য মনীষিগণ আর একটু" অগ্রসর হইলেই বুঝিতে পারিবেন যে, 
গু সহত্রবর্ষ পূর্বে ভারতের 'ধষি যাহা বলিয়া গিয়াছেন; তাহা বর্ণে বর্ণে সভা। 
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কি ধ্যানে নিমগ্ন দেব, প্রদীপ কি প্রতিভায়, 
কি অনন্ত শান্তি ছায়া ভাসিছে ও প্রতিমায়; 
ক্রি ছিল একদিন ও মুখমণ্ডল খানি, 

ধরার অনন্ত দুঃখে শান্তি স্থথ নাহি জানি; 
ঝরিত অজশ্রধারে ও আখিতে অশ্রধারা, 
অশ্রময় ধরণীর অশ্রুমাঝে আত্মহারা ; 
উদ্বেল হুদয়-সিন্ধু, কাতর জীবের তারে, 
করুণার সম্পণবনে ব্যাপ্ত হ'ল চরাচরে 
সেথা সিদ্কুসম ছঃখ মগ্ন হল বিন্দুপ্রায় 
সিদ্ধুসম মহাস্থখে, মহাসিন্ধু মহিমায় : 

সে মহাসিদ্ধুর নীরে বিন্দু সিন্ধু একাকার, 
অমৃত অমৃতে শুধু হইতেছে পারাপার : 

কে চাহিবে কোন্‌ ইষ্ট, কে কাদিবে কার তরে ? 
বাসনা বাসনাহীন চিরপূর্ণ তৃপ্তিভরে ; 
নির্বাণ সকলরূপ, নির্বাণ সকল মায়া, 
বিষাদ-আহলাদ-শৃন্য প্রসাদের পুণ্য ছায়!। 


শ্রীবন্ধিষচন্দ্র মিত্র । 





ঃ 


গীতার ঈশ্বরতত্ ও ভক্তিযোগ | « 


গীতার প্রথম ছষঘ অধ্যায় লইয়া প্রথম ষটুক। সপ্তম অধ্যার হইতে দ্বিতীয় বুকের 
অবন্ত। এই বট ঈথবনহ এণং হাক্তানোগ প্রধানত? বিরত হইধাছে। সপ্তম অধ্যায় 
তাহার *্চনা। 
পুর্বে ষষ্ঠ অধ্যায়ে ধ্যানযোগ উপদেশকালে ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 
সর্বতৃতস্থিতং যে মাং জতোবতমাস্িতঃ | 
সর্বথা শর্তমাশাহপি সঙ্যাশী মমি তে ॥ 
ভণব1৭ ধ্ট অধা যব তশেম বলিষ।ছেন,-- 
,যাঁপিনামপি সর্ষেনাং ম্গতেনাস্তবা খন) । 
আস্বাবধান্‌ হজতঙ থো খাংস তে খুক্ত ৬ম নত ॥ 
অর্থাৎ 'যোনীদের মধ্যে তিনিই শেষ্ঠ, যিনি শ্রদ্ধাবান্‌ হইয়া ও আমাতে অপিতচিত্ত হইয়া 
আমাকে ভজন! করেন" । ইহারা শ্রেষ্ঠ যোগী কেন, তাহার কারণ এই সপ্তম অধ্যায়ের 
প্রথম শ্রোকে উক্ত হইয়াছে । সেকারণ এই যে, তাহারা শিশ্চয় সমগ্র তগবান্‌কে তন্বতঃ 
জানিতে পাবেন। বিজ্ঞান সহিত এই ভগবত্তব্বঙ্জান এই অধ্যায়ে যাহা উপদিষ্ট হইয়াছে, 
তাহ। আমাদের বুঝিতে হইবে। কেন না, এই জ্ঞান লাভ হইলে, আর কিছু জ্ঞাতব্য 
থাকে না সকল তুই অপিগত হথ, তুরুজ্জনার্থদর্শন সিদ্ধ হয । 
গীতা ঈশ্বনব৮ 1- ঈশ্বর নিখিল জগহের প্রহব ও পরল । আমাদের এই সৌর 
জগত ও অগ্ঠান্ত কোটী কোটা যে পৌর ব। নাক্ষতত্জগং আছে, সে সমুদয় জগ এই, ঈখ 
হইত সনুদত ও প্রলঘকালে ঠাহাতেই প্লান হয। তিনিই সগদাঘ জগতের উপাদ|ন ও 
নিমিজ্ত কারণ | এই ঈখ্বর হইতে পবতর আর কিছুই নাই । তিনিই পরম 
কাবণ,-ঠাহাতেই সমুদায প্রতিষঠ্ঠিত। শঞঙে যেন মণিগণ বিধৃত, এই অনন্ত স্থাবর- 
ছঙ্গমাগ্রক সঙ সথুদাষ ঠাহাতেই সেইরূপ বিধুত। ঈশ্বরই সকল বস্তর সার 
(৩১০7০) | তিনি ঘেমন নিত্য অব্যারুত কারণকৰপে সমৃদায় কার্যা্সক জগখ্ ধারণ 
করেন) সেইবপ প্রতেতক বন্তর সম্তারূপে তাহার সার (6৮২৯৩)০০) রূপে, সকলকে 
ধারণ করেন। তিনি জলেব বসতন্মাএ :01110070-7150]1), আকাশের শব্দতগ্মাণ্ে, 
পৃথিবীর গন্ধতন্সাঞ্ অখির তেঅন্তন্ান। তিনি শশি-ক্ষ্যেব প্রভা, সব্ধাবদে প্রণব, 
সর্বভতে জীবন, তিনি পুকষের পৌরুঘ, তপন্বীর তপ, বৃদ্ধিযানের বৃদ্ধি তেজস্বীন 
তেজ, বলবানের বল, কামীর কাম ইত্যাদি। 
* জগত দেবেন্্রবিজঘ বত মহাশখ গাতার যে বিস্ৃত বাখাগ্রথ রচনা করিযাঞ্চেন, তাহার প্রথম টক 
মু্রিষ্ত হইয়া শীঘই প্রচারিত হইপে। নার! এ প্রবন্ধে ভাতার ছিতীয সবের মুপপন্ধ ব্রঙ্গানিদ্যার পাঠক 
বর্গকে উপহান পিতিতি | রঃ বিঃ সম্পাদক । 


গীতাব ঈশরতন্দ ও ভক্তিযোগ। (৯ 


ঈশ্বরের ছুইরূপ গ্রীৃতি আছে এক-_অপর। প্রকৃতি, আর এক-_পর। প্রকৃতি । অপরা 
প্রকৃতি জড়, তাহা! আট ভাগে বিভক্ত । বুদ্ধি, মন, অহঙ্কার ও আকাঁশাদি পণ” মহাভৃভঃ 
এই আট প্রকার অপর! প্রক্কৃতি। আর ঘাহা জীবভূত হইর1 জগৎ ধারণ করে, তাহ! 
তগবানের পরা প্রক্কৃতি। সাংখ্যোক্ত লিঙ্গরূপ এই ভুই প্ররুতিই সমুদায় ভূতযোনি, অথবা 
ভূতগণের উত্পত্তি স্থান। তগবান্ই সর্ধভূতের বীজ। পরে উত্ত হইয়াছে যে, ভগবান্‌ 
উক্ত পরা ও অপর! প্ররুতিরূপ ব। মহৎ ব্রহ্গরূপ ভূঙযোনিতে বীগ নিষেক করেন বলিয়া, 
সেই প্রকুতি বা অব্যক্ত হইতে সর্বভূতের উৎপত্তি হব | ঈশ্বর হইতে সাত্িক, বাঞ্জসিক 
ও তামসিক ভাব সকল উৎপর্ন হয়, এব্রং তাহাতেই অবস্থিত থাকে । কিন্ত ঈশ্বর এই 
ত্রিবিধ ভাবের অধীন নহেন। তিনি তাহাদের মধ্যে নহেন-তাহাদের অতীত তন্ব। 
এই তিন গুণয়য় ভাবের দ্বারা এই সযুদায় জগঞ্খ মোহিত থাকে? এজন্য এই ত্রিবিধ 
তাঁবের অতীত থে পরম অব্যয় ঈশ্বর, তাহাকে কেহ জানিতে পারে না। এই জ্িবিধ গুণমন্্ 
তবই ৈবী মায়া। জীবের পক্ষে এই গুণময়ী দৈবীমায়া ছুরতিক্রম্য। থে জীব" এই 
ব্রগুণময়ী মারাকে অতিরূম করিতে পার্রে-এই তিবিব ভাবের অতীত হইতে পারে, 
সৈ-ই ঈশ্বরকে জানিতে পারে । থে ঈপ্বরকে প্রপন্গ হয় সেই এই মারা হইতে উত্তীর্ণ 
“হহতে পাবে। 

ঈশ্বর অঙ্জ অব্য | ভাহার পরম শাব্--উত্ত িপুণমরতাবের অতীত। তিনি এই 
বিগুণময়ী দৈবী বোগমায়ার দ্বারা সমাবৃত। এজনা তিনি সঞ্চলের নিকট প্রকাশিত 
নহেন। যুঢড় লোকে তাহাকে জানিতে পারে না। অন্পবুদ্ধি জনগণ অবাক্ত যোগমায়া- 
সমাবৃত* হেতু অপ্রকাশ ঈশ্বরকে ব্যক্তিিতাবাপন্ন মনে করে' তাহারা তাহার অব্যক্ত 
পরম ভাবু জানিতে পারে না। ঈশ্বর অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ ভূতগণকে জানেন, 
কিন্তু অহাকে কেহ জানে না। এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে ঈশ্বরতন্ত এইরূপে বিবৃত 
হইয়াছে । ইহা হইতে আমরা এই জানিতে পারি যে, 

(১) ঈশ্বরই সমুদায় জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। তিনিহ পরম তন্গ। 

(২) নিখিল জগতে যাহা কিছু আছে, ঈশ্বরই সে সকলের ধারক। তিনি সকলের 
সত্তাতাবকে বিধুত করেন। তিনি সকলেব আম্মা । 

(৩) ঈশ্বরের প্রকৃতি আছে। সেই প্রকৃতি দুইরূপ ,_পরা ও অপর। প্রক্ুৃতি। পরা 
' প্রক্কৃতি জীবভুত হুই়া জগৎ ধারণ করে; আর অপরা প্রকুতি_বুদ্ধি' অহঙ্কার, মন ও পর 
মহাতুন্তরূপে অষ্টধা বিভক্ত হইয়া জগতের উপাদান হয়। এই হই প্রকৃতিহ, সমুদার 
শভুতযোনি, আর ঈশ্য় সর্বভূতের বীজস্বরূপ--সব্বভূতের জীবন। 

(8) সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই ভ্রিবিধ গুণময় ভাবের দ্বারা যে এই জগৎ 
মোহিত হয়, তাহা ভগবানেরই দৈবী যোগমায়া। তাহা তগবান্‌ হইতেই উৎপন্ন হয়। 
তগবান্‌ এই যোগমায়া সমাবৃত হইয়। অপ্রকাশিত থাকেন'। 


৬০ ত্রহ্মবিদ্যা । 


ইহা ব্যতীত অধ্যায়-শেষে আরও উক্ত হইয়াছে যে, বাহারা 'মুমুক্ষু “হইয়া ঈশ্বরকে 
আশ্রযবপূর্র্বক যোগযুক্ত হর, তাহার “তদূত্রঙ্গ' রুৎ অধ্যাত্ম, অখিল কর্ণ ও সাধিভূত 
সাধিদৈব, সাধিষজ্ঞ ঈশ্বরকে জানিতে পারে। এই '“তদ্ত্রহ্গ অধ্যাত্ম প্রভৃতি তত্ব পরে 
অষ্টম অধায়ে বিবৃত হইয়াছে । কিন্তু এই অধ্যায়োক্ত ঈশ্বরতত্ব বুঝিবার জন্য এস্থলে 
ব্রক্গতর্ব সংক্ষেপে আলোচন! করিবার প্রয়োজন। সুতরাং আমরা এক্ষণে ব্রক্গতত্ব; 
ঈশ্বরতব, মার়াতত্ব ও প্রক্কতিতন্ব সংক্ষেপে আলোচনা করিব। ই চারিতত্বই এক অর্থে 
ব্রহ্মতত্বের অন্তর্গত । এই তন্ব সম্যক্‌ বুঝিলে আর কিছু.জ্ঞাতব্য থাকে না । 
ব্রহ্মতত্ব। গীতায় বিডির স্থানে ব্রহ্ম শব্দ যে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা 
আমর! তৃতীয় অধ্যায়ের পঞ্চদশ গ্লোকের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করিয়াছি। কিন্ত এস্লে 
বর্গ অর্থে পরমত্রক্গ। এইঅধ্যায়ের ৪শষে ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 
তে ব্রহ্ম তদ্‌ বিছ্ুঃ। 
ইহাতে অর্জন জিজ্ঞাসা করিলেন, কিং তদ্‌ বর্গ? 
তগবান্‌ ইহার উত্তরে বলিয়াছেন, অক্ষরং ব্রহ্ম পরমম্‌। 
এই অক্ষর পরমব্রঙ্গ _ ঈশ্বরতত্ব হইতে এক অর্থে অভিন্ন হইলেও তিম্ন ভাবে ধারণা 
করিতে হইবে, এবং ব্রহ্মতত্বের সহিত ঈশ্বরতন্বের সম্বন্ধ কি তাহ! বুঝিতে হইবে। | 
ভগ্নবান্‌ শ্রীরুষ্ণ আপনাকে ঈশ্বর বলিয়াছেন, কিন্ত কোথাও আপনাকে পরক্রঙ্গ বলেন 
নাই। ভগবান্‌ এই অব্যক্ত অক্ষর পরমব্রক্গকে পরমগতি ও আপনার পরমধাম 
বলিয়াছেন । 
অবাক্তোইক্ষর ইত্যুক্তস্তমান্: পরমাং গতিম্‌। 
ষংপ্রাপা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ 
ন তঙ্ছাসয়তে শৃ্য্যো ন শশাক্ষো ন পাবকঃ। 
যদ্গত্বা ন নিবর্তৃস্তে তহ্গাম পরমং মম ॥ 
এই অক্ষর পরব্রহ্গই পরম পদ।__ 


ধদক্ষরং বেদবিদো বদজ্কি বিশস্তি যদ্যতয়ো বীতরাগাঃ। 
যদিচ্ছাস্তে। ব্্ষচর্যযং চরস্তি তৎ তে পদং সংপ্রহেণ প্রবক্ষো | 
এই পরমত্রক্ষ, যাহ। পরমপদ্দ পরমগতি; যাহা! ভগবানের পরম ধাম, তাকাই সঙ্গ 
তাবে ভগবানের অব্যক্ত যৃহ্ঠি - । 
, ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগণ্ুব্যক্তমূত্তিন| | 
ইহাহি ভগবান্রে পরম অব্যক্ত ভাব । 
ভগবান্‌ পরমেশ্বররূপে নিগুণ পরব্রহ্গেরই গ্রৃতিষ্ঠা - 
ব্রঙ্ধণে হি প্রতিষ্ঠাহং। ৰ 
ল্রতএব গীতা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ঈশ্বরতত্ ও ব্রহ্গতব টিক এক নহে। 
তগবান্‌ শ্রী আপনাকে ঈশ্বর বলিয়াছেন, কিন্তু পরত্রক্মকে তাহার পরমধাষ, পর্পদ। 


গীতার ঈশ্বরতত্ব ও ভক্তিযোগ। ৬১ 


তাহার অব্যক্ত*মুন্তি ও তিনিই ত্রদ্ের প্রতিষ্ঠা, এইরূপ কথা বলিয়া ঈশ্বরত্ হইতে 
্রঙ্মতত্বের পার্থক্য দেখাইয়া দিয়াছেন । 
তগবান্‌ এই অধ্যায়ে “সমগ্র ঈশ্বর-তত্ষের উপদেশ দিয়াছেন; কিন্তু ঈশ্বর যে জ্ঞে়, 
তাহা কোথাও বলেন নাই। ঈশ্বরে আসক্তমন হইয়া ঈশ্বরের আশ্রয়ে যোগধুক্ত হইলে 
সমগ্র ঈশ্বরকে জানা যায়। সেই অনন্তা অব্যতিচারিণী ঈশ্বরতক্তি, অধ্যাত্মজ্ঞানে নিত্য 
স্থিতি ও তব্বজ্ঞা নার্থদর্শন প্রভৃতি যে.জ্ঞানের স্বরূপ, ইহা পরে উক্ত হইয়াছে । সেই জ্ঞানে 
ব্রহ্গই একমাত্র জ্ঞে়__সেই ব্রম্মজ্ঞান হইতেই অমৃতত্ব লাত হয়। এই ব্রহ্ম পরম 
অনাদ্িমৎ ও সৎ বা অসৎ কিছুই ঝচ্ নহেন। এই ব্রহ্গতত্ব পরে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে 
বিবৃত হইয়াছে। 
ইহ! ব্যতীত দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রথমেও অঞ্জনের প্রশ্ন ও ভগবানের উত্তর হইতে এ 
কথা জানা যায়। অঞ্জন জিজ্ঞাসা করিলেন,__ 
এবং সততযুক্ত1 যে ভক্তান্বাং পধন্যপাসতে | 
ষে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেমাং কে ফোগবিত্তমা | 
ভগবান্‌ উত্তর করিলেন,_ 
মষ্যাবেস্ত মনো মে মাং নিহাবুক্তা উপাসতে। 
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে ঘুক্ততমা মতাঃ ॥ 
যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্যমব্যক্তং পধা,পাসতে। 
সর্ধত্রগমচিন্তাঞ্চ কৃটস্থমচলং ক্রুবম্‌ ॥ 


০ ক তা রঃ 
ও তে প্রাপ্রবন্তি মায়েৰ সর্ধবভূতহিতে রতাঃ ॥ 
অতএবু গীত অনুসারে ব্রঙ্গতত্ব ও ঈশ্বরতত্ব পৃথকৃ। ব্রহ্গ__পরমত্রক্গ, অক্ষর, অব্যক্ত, 
অনির্দেশ্ট৪ অচিস্তয, কুটস্থ, অচল, ঞব, সর্বত্রগ | ব্রহ্ম পরুমপদ, পরম গতি, ঈশ্বরেরও 
পরমধাঞ্+। ব্রহ্ম সর্বতঃ-পাণিপাদ, সর্বতঃ-অক্ষিশিরোমুখ, সর্বতঃ শ্রুতিযুক্ত, সর্ধইন্দ্রিয়- 
গুণাভাস, সর্ধইন্দ্রিয়-বিবিজঞ্ঞিত, সমস্ত আবৃত করিয়। অবস্থিত 
ব্রহ্ম অসক্ত হইয়াও সর্বভূত; নি্৭ হইয়াও ওপতোক্ত।| ব্রহ্ম চরাচর সর্ধতৃতের 
অন্তরে বাহিরে,পনিকটে দূরে অবস্থিত, অবিভক্ত হইয়াও বিভক্তের স্তায় সর্বতূতে অবস্থিত। 
বর্গ জ্ঞান জ্ঞে্র জ্ঞানগমারূপে সকলের হৃদয়ে অধিষ্টিত: ব্রহ্ম সকল জ্যোতিষ্কের 
'জ্যোতিঃ | কিন্ত বর্গ হুক্ম হেতু অবিজ্ঞেয। ব্রদ্গ জেয় হইলেও অবিজ্ঞয়। 

, এজন্য ব্রঙ্গ জ্ঞানে জেয় থাকেন, তাঁহাকে কখনও সম্যক জানা যায় না। বিজ্ঞান 
মহিত সমগ্র ব্রক্ষজ্ঞান কেহ লাত করিতে পারে না। এই ব্রন্ম নিগণ হইয়াও গুণতোক্তা 
?ও সগুণ। ব্রন্গের ছুইভাব বেদান্তে উপদিষ্ট হুইয়াছে-_সগডণ বর্গ ও নিগুণপ ব্রহ্ম । 
“নিপুণ ত্দ্ধ তত শব্দ বাচ্য। ও “তৎসঞ্চ তাহার নির্দেশক হইলেও “নেতি নেতি বা 
তন্ন তন এই নিষেধ মুখেই কেবল তাহাকে নির্দেশ কর! 'ষায়। আর সগুণভাবে ্ 


৬২ রঙ্গ বি । 


ঈশ্বর জীব ও জগত্রূপে বিবর্তিত হছন। সগুণতাবেই ব্রহ্ম এই 'জগততের স্থতি। স্থিতি. 
লয়ের কারণ, 'জন্মাদ্যন্ত যতঃ__এই বেদান্ত সুত্র এই সগ্ুণ ত্রদ্গেরই তটস্থ লক্ষণ। এই 
জগৎকারণ সগুণ ব্রঙ্গই ঈশ্বর । ঈশ্বরই জগতের প্রভব ও প্রলয়, তাহা পূর্বে উক্ত 
হইয়াছে । | 

যাহা হউক, সাক্ষাৎভাবে ঈশ্বর জগতৎকারণ হইলেও, পরব্রহ্গই জগতের মুল কারণ। 
এই যূল কারণ ( ছ19: 0805৩) অবশ্ত অনাদি, অনন্ত । বেদান্ত মতে এই কারণ “সৎ । 
জগত্রূপ কার্ধ্য ইহাতে বিবস্তিত হয় মাত্র। সে কারণ কখনও কার্য্যব্ূপে পরিণত হয় না। 
তাহ! নিতা, এক, অদ্বয় তত্ব। যাহ] হউক, এস্থলে ব্রহ্মতত্বের আর বিশেষ আলোচনার 
প্রয়োজন নাই। পরে স্থানে স্থানে ইহার উল্লেখ করিতে হইবে। বিশেষতঃ ঘাদশ ও 
ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ইহা বিবৃত হইবে। ,এক্ষণে আমরা ঈশ্বরতত্ব বুঝিতে চেষ্টা! কৰিব । 

ঈশ্বরতত্ব।- সৃষ্টি প্রসঙ্গে বা স্থষ্টি সম্বন্ধে পরত্রহ্গের প্রথম অতিব্যক্তিই তাহার সগ্ুণ 
ভাব। তাহাই ঈশ্বরতাব। পরব্রঙ্গে সত্রূপে যে অনন্ত শক্তিবীঞ্জ নিহিত, বিকাশোনুখ 
সেই শক্তিযুক্ত হইয়। ব্রহ্ম সগুণ হন, তিনি ঈশ্বর হন। ঈশ্বর, ব্রহ্গরূপ সাগরে আকাশে 
হুর্য্যের লুশয় এই অনন্তরূপ শক্তিযুক্ত হইয়।, যেন অভিব্যক্ত হন। পরবদ্ধের যে পরমাস্ম- 
তাব, সেই ভাবধুক্ত হইয়া ঈশ্বর অভিবাক্ত হন। ব্রঙ্গেঘে জ্ঞান নির্বিকল্প _জ্ঞাতা, জের 
ও জ্ঞান এই ব্রিবিধ ভাবের অতীত, তাহা পরম জ্ঞাতুরূপে যেন পৃথক হইয়া সেই নির্বিকন 
ব্রহ্মজ্ঞান ঈশ্বরভাবে অভিব্যক্ত হন। অতএব ঈশ্বর _ব্রঙ্গের এই পরম জ্ঞাতা, পরমাত্মা, 
সর্বশক্তিমান রূপ। কেহ কেহ ইহাকে প্রত্যগাত্মা বলেন, কেহ শবব্রহ্দগ বলেন। 
পাশ্চাত্য দার্শনিকের তাষায় ইহা [1,095 বা১ডড০1৭ বা 0100131931 কিন্তু শবাব্রহ্গ ও 
ঈশ্বর ঠিক এক নহেন। ঈশ্বর হইতে এক অর্থে শবব্রঙ্গের অভিব্যক্তি হয়। যাহা হউক, 
সেকথা এস্কলে আলোচ্য নহে। 

পরমেস্বরই গীতা অনুসারে সমুদায় জগতের উদ্ভব ও প্রলয়। অতএব তাহাকে যদ 
].0£5 বলিতে হয়, তবে তিনিই একমাত্র 1,005 1 বিভিন্ন জপতে যে বিভিন্ন 1)95এর 
অভিব্যক্তি হয়, তাহা এই এক পরমেশ্বর (19৫০5) হইতেই উদ্ভূত । আমাদের এ 
ব্রহ্ধাণ্ডের ষিনি 10৫০5--তিনি হিরণাগর্ - প্রথম জায়মান পুরুষ। পরমেশ্বরই বিশ্বাত্মা 
বিশ্ব্ূপ-তিনিই পরমপুরুষ। তিনি পুনঃ পুনঃ কল্পের আদিতে অব্যক্ত বা মূল 
প্রক্কতি হইতে সর্বতৃত স্থষ্টি করেন, এবং কল্পান্তে সেই অব্যক্কে সকলকে লয় করেন। 
সর্বতৃত,কল্লান্বে তাহারই মূল প্রকৃতিতে লীন থাকে এবং কল্লারস্তে তাহারই সেই-্রককতি 
হইতে উদ্ভূত হয়। ভগবান্‌ নিজ প্রক্কৃতিতে অবস্থান করিয়া এইক্সপ পুনঃ পুনঃ জগতের 
হি ও লয় করেন। ভগবান এই ্ৃষ্টিলয়-কর্দে স্বয়ং উদাসীনবতৎ থাকিলেও তাহার, 
অধিষ্ঠাতৃতবে ব। অধ্যক্ষতায় প্রকৃতিই জগৎ সথ্টিং করেন ও লয় করেন। অতএব এই সৃষ্টি- 
লয্বের এক কারণ ভগবানেরই প্রকৃতি । 


গীতার ঈশ্বরতত্ব ও ভক্তিযোগ । ৬ 


', পুর্ব্ব অধ্যায়ে উক্ত ' হইয়াছে যে, ভগবান্‌ ধর্-সংস্থাপনাদি অলৌকিক কর্মের জন্য 
অবতীর্ণ হন বাঁ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আত্মমায়ার দ্বারা স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক 
এই জন্মগ্রহণ করেন। ভগবান্‌ স্বীয় প্ররৃতিতে অধিষ্ঠান করেন বলিয়া, তাহার অধ্যক্গতায় 
বে প্রক্তি এই জগৎ কৃষ্টি করে তাহারও মুল এই মায়1। ইহা দৈবী গুণময়ী মায়া 
তগগবানের যোগমায়।। ভগবান্‌ স্বীয় যোগমায়ার দ্বারা স্বপ্রকৃতিতে অধিষ্ঠান পূর্বক এ 
জগৎও সৃষ্টি করেন। এক্ষণে আমরা সেই প্ররুতি ও মায়াতৰ সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা 
করিব। 

প্ররৃতিতত্ব ।- ভগবান্‌ পরে বলিয়াছেন, 
অণ্যকাদ্বক্তযঃ সর্বাঃ এ »বন্তাহরাগতমে। 
রাজ।াগমে পরলীযন্তে তান্রেবাবসংজ্ঞকে ॥ 
ভগবান্‌ আরও বলিয়াছেন, 
পরন্তম্মাত্, ভাবোইন্যোইবাক্তোংব্যক্তাৎ সনাতনঃ। 
ঘঃ স সর্ব্বেধু ভূতেষু নশ্যৎস্থ ন বিনষ্ঠতি ॥ 
অবক্তোইক্ষর ইতুক্তস্তমণ: পরমাং গতিয্‌। 
যং প্রাপ্য ন নিবর্তৃস্তে তঙ্ধাম পরমং মম ॥ 
এই অব্যক্ত হইতেও অব্যক্ত, সনাতন, অবিনাশিতাবই “অক্ষর | তাহাই পরব্রহ্ষ-_ 
তাহ! পূর্বে উক্ত হইয়াছে । এই সনাতন অব্যক্ত হইতেও, অব্যয় পরত্রন্ষই এই 

'অব্যক্ত' ভাবে সর্ধপ্রতবের কারণ সেই অব্যক্ত হইতে স্ৃষ্টিকালে সর্ধভূতের উৎপত্তি 
হয়, এবং*লয়কালে সেই অব্যক্তই লীন হয়। এই অব্যক্ত সাংখ্যের মূল প্রকৃতি হইলেও 
ইহ! পরব্রন্নেরই এক ভাব । এই জগ সম্বন্ধে জ্ঞান-স্বরূপ পরব্রঙ্গের যে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় তাবে 
নিত্য অভিব্যক্তির কথা বলিয়াছি, পরমেশ্বরই সেই পরম জ্ঞাত রূপ, আর এই অব্যক্ত মূল 
প্রকৃতি শীহার পরম জ্ঞেয় রূপ; নিত্য জ্ঞানন্বরূপ পরমত্রহ্গ যেন আপনাকে পরম জ্ঞাত] ও 
পরম জ্ঞেয় ্ূপে বিভক্ত করেন। এই পরম জ্ঞাতা পরমেশ্বরের জ্ঞানে ব্রহ্মই পরম জ্ঞেয়- 
রূপে যে ভাবে বিবন্তিত হন, ব৷ প্রকাশিত হন ভগবান্‌ তাহাকেই অব্যক্ত বলিয়াছেন। 
এই অব্যক্ত জ্ঞাতা-ঈশ্বরের জ্ঞেয়। ব্রহ্ম পরম জ্ঞাতুরূপে পরমেশ্বর__পরমপুরুষ । আ।র ব্রহ্মই 
পরষজেয়রূপে-_পরমাপ্রক্কতি। 

ষ্টিতে এই পক প্রক্কতিরূপে পরব্রন্গ নিত্য অতিব্যক্ত । এজন) উভয়েই অনাদি। 
ৃষ্টি সঙ্গে অস্থয় নির্কিকল্প জানন্বরূপ ব্র্ীতত্বে এই দ্বৈতরূপ নিত্য-অচিব্যক্ত। 

* এই জন্জ এই মূল প্রক্কতিকে গীতায় মহছতন্ম বলা হইয়াছে । এই মৃলগ্রকৃতিরূপ 
প্হৎ ব্রহ্কে বা! পরম জ্ঞাতা পরমেশ্বরের পরম জেেয়কে 'ষোনি” কল্পনা করিয়া তাহাতে 
“অধিষ্ঠানপুর্বক পরমেশ্বর তাহাতে নিজ আত্মন্বকূপ বীজ নিষিজ্ত করেন,_তাহা। হইতে 
এই জগতের বা সর্বভূতের উৎপত্তি হয়। 


৬৪ ব্রচ্ষাবিভ।। 


পরধমে ঈশ্বরের ঈক্ষণ হেতু এই অব্যক্ত মূল প্রকৃতি হইতেই পরা'ও অপঞ্। রূপ প্রক্কৃতিরি 
অভিব্যক্তি হয়। এই পরা ও অপর৷ প্রক্কতি--সাংখ্যের প্রকৃতি ও বিরুতিরূপ সমঙি সুক্ষ 
শরীর । তাহাই সাক্ষা্ড সর্ধভূতযোনি। পরক্রহ্ধ অব্যক্ত বা মূল প্রক্কতি রূপে কিরূপ 
ভূতষোনি হন, তাহা ধারণ! করিতে চেষ্টা করা কর্তব্য। 

শ্রুতি হইতে জান! যায় ষে, ব্রহ্ম প্রথমে 'ঈক্ষণ করেন, কামনা করেন বা সংকল্প 
করেন--'আমি বহু হইব । ই সংকল্প বা! ঈক্ষণ পূর্বক তিনি নামরূপ দ্বারা এই স্থষটি 
ব্যাকৃত করেন, এবং তাহার মধ্যে আত্ম্বরূণে অন্ুপ্রবিষ্ট হন। ব্রহ্ম সগুণ ভাবে পরম. 
জ্ঞাতা পরমেশ্বর রূপে এই “বহুর” ঈক্ষণ করেন। কিন্তু কোথায় কোন্‌ অধিকরণে এই 
ঈক্ষণ করেন? কি উপাদান হইতেই না এই বহর স্থষ্টি করেন? বলিয়াছি ত ব্রঙ্গ জ্ঞাত 
হইয়া আপনাকেই জেেয়রূপে ধেন বিভক্ত করেন, আপনাকেই জ্ঞয়রূপে ঈক্ষণ করেন, 
' এবং সেই জ্ঞেয়রপকে উপাদান ও অধিকরণ করিয়া, তাহাতেই সেই বহু হইবার কল্পনা 
নাম ও রূপ দ্বারা এুতিষ্টিত করেন, এবং তাহাতে আ্মরূপে অন্ুপ্রবিষ্ট হন। ইহ] হইতেই 
বহুত্বময় জগতের উৎপত্তি হয়। 

অতএব গীতা অনুসারে এই মূল প্ররুতিই অব্যক্ত, তাহাই মহদৃত্রক্গ। তাহাই ভগ- 
বানের যোনি বা জগৎ উৎপত্তির অধিকরণ। সাংখ্যের মূল প্রকৃতি বা অব্যক্ত হইতে, 
এই মূলপ্রকূতির প্রভেদ আছে। সাংখ্যের যুলপ্কৃতি স্বতন্ত্র তত্ব। তাহা হইতে স্বতঃই 
বুদ্ধি গ্রভৃতি বিভিন্ন তত্ব প'বণাম হয়। সে পরিণামের জন্ঠ কেবল বহু বদ্ধ পুরুষের 
সন্নিধিমাত্র প্রয়োজন,__কোন পুরুষের বা পরমেশ্বরের 'ঈক্ষণ' বা নিয়স্ততের প্রয়োজন হয় 
না। গীতার পষ্ট ভাবে এই পরিণাম জন্ঠ- প্রকৃতির এই জগৎ প্রসব জন্ঠ-_ ভগবানের 
অধ্যক্ষত] উপদিষ্ট হইয়াছে । যাহ হউক, সাংখ্যের প্ররক্কাতিবাদ ও গীতার প্রকৃতিবাদের 
সহিত যে পার্থক্য, তাহা এস্থলে উল্লেখ করিবার প্রয়োদ্ন নাই। তাহা যথা স্থানে বিবৃত 
হইবে। 

আমর! বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, পরত্রঙ্গই এক অর্থে মুল প্রকৃতি । কিন্তু মূল 
প্রকৃতি পরব্রহ্গ নহেন। বলিয়াছি ত', পরমেশ্বর পরমজ্ঞাতুরূপে ঈক্ষণ করিলে, 
তাহার নিকট পরব্রহ্ম জ্ঞেয্ুরূপে যে ভাবে ঈক্ষিত হন, যেরূপে প্রকাশিত হন, তাহাই 
পরমেস্বরের নিকট অব্যক্ত মৃলপ্রকুতি-রূপ মহদ্ত্রক্গ। মূলপ্রকুতিরপ ' জাবরণে 
আবৃত হইয়াই যেন পরক্রহ্ধ ঝেয়্ূপে পরমেশ্বরের জানে প্রতিতাত হন।' পরব্রঙ্গ . 
জ্ঞাত্রগ্রে আপনার কাছে অব্যক্ত মৃলগ্ররুতিকূপ 'মাবরণে আর্ত হইয়া যেন জে্রূপে 
প্রকাশিত হুন। পাশ্চাত্য দর্শনের ভাবায় অক্ষর অব্যক্ত 11)5 4319301101৮ 
[081177109--ধেন সৃষ্টি সম্বন্ধে দ্বিধা বিতক্ত হইয়া এক তাবে 49901016 , 
১0150 বা 40501005 5০11 (পরষজ্ঞাত) ও আর একভাবে /১১901016 0১1৮০ " 
(প্রমজঞেয় ) হইয়া প্রকাশিত (10121101650) হন। এই পরমজ্েয়ের পাশ্চাত্য 


গীতার ঈখরতত্ব ও ভক্তিযোগ । ৬৫ 


দার্শনিক নাম 11০-_তাহাই মূল প্ররুতি। ভগবান এই মূল প্রকৃতিকে আপনার 
করিয়। লইয়া, তাহাতে মমত্বভাবযুক্ত হইয়াই যেন তাহাতে অধিষ্ঠিত হন। ইহাই গীতোক্ত 
প্রকৃতিতত্ব ৷ | 
মায়াতত্ --পরব্রঙ্গের এইরূপে আপনাকে দ্বিধা বিভক্তের শ্ঠায় প্রকাশ করিবার 
কারণ-মায়া। হহা অপরিচ্ছিন্ন তন্বকে পরিচ্ছিম করিবার শক্তি । এজন) 
মায়াকে ব্রঙ্গের পরাখা শাক্ত বলা চুয়। এই মায়াশক্তি হেতু পরব্রঙ্গ পরমেশ্বররূপে 
প্রকাশিত হইলে, মায়৷ সেই পরমেশ্বরকেই আশ্রয় করে। পরমেশ্বর এই মায়ার সহায়েই 
জগত হৃষ্টি করেন। এইজন্য এই মায়া ভগবানেরই যোগমায়া, তাহারই দৈবী গুণময়ী 
মায়া। এই শুদ্ধমায়া-যুক্ত হইয়া ভগবান্‌ সচ্চিদানন্দঘন হন, এই মায়াশক্তি ভগবানের 
স্বাতাবিক। এশক্তি বিবিধ, একরূপ, অনন্ত। এজন্য শুতিতে মায়া বু বচনে উক্ত 
হইয়াছে! 
ইন্দ্রোমায়াভিঃ পুরুরপঃ|-ইতি ধর্ধেদ € বৃহদারণাক ২1৫1১৯। 
* যাহা হউক) এই মায়াশক্তি প্রধানতঃ দুইরপ। তাহ।র ক্রিয়াও দুহক্গ-এক জান 
7) আর এক বলক্রিয়া। 
পৰাস্থ শক্তিবিবিধৈৰ ঞুযতে। 
শ্বাভাবিকী জানবলতি'যা চ॥ 
এহ মায়! প্রথমে জঞানরূপে জ্যোতিঃরূপে শব্রূপে প্রকাশিত হন। তগবান্‌ তাহাতেই 
গমারৃত হনব ' এই মায়ার আবরণ হেতু তগবানের শ্বরূপ আমাদের নিকট প্রকাশিত 
হয় না। 
এই মায়া হেতু তগবানের জ্ঞানে “কাম ও 'ঈক্ষণ' প্রকাশিত হয়। তিনি ঈক্ষণ 
করেন ব1 ক্লামনা করেন-_-“আমি বহু হইব । এই ঈক্ষণ বা কামনা করিয়া তনি উত্ত 
মুলপ্রকৃতিকে তীহারই করিয়া লইয়া তাহাকেই ঈক্ষণ করেন, এবং কামনা ও সংকল্পপৃর্বক 
সেই “বহু হইব'-রূপ সংকল্প তাহাতে ব্যক্ত করেন। 


চিত্রকর যেমন, চিত্র কল্পনা! কিয় পট গ্রহণ করেন, এবং সেই পটরূপ আধারে নানা 
পর্ণ দ্বারা নির্জ কল্পিত চিত্র অঙ্কিত করেন, সেই প্রকার মূল প্রক্তিরূপ অব্যক্ত পটে তগবান্‌ 
াহার গুণময়ী মায়াজাত কল্পনার বিকাশ করেন। 
মু্খর্কিভিতে পরমেশ্বরের এই বহু হইখার কর্নার প্রতিষ্টা হেতু মূল্প্রকৃতি এক|দকে 
আক্লাশাদি পঞ্চভৃতরূপে পরিণত বা বিবন্তিত হয়? অন্যদিকে বুদ্ধিঃ' অহঙ্কার, মন প্রসৃতিরূপে 
প্রকাশিত হয়ঃ এবং পরস্পর সম্মিলিত হইয়া অপর প্রক্কতিরূপে প্রকটিত হয়। সেই 
দপ ৩গবানের মায়াশক্তি হইতে যে জগত-ধারক প্রাণশক্তি প্রকাশিত হয়, তাহা মূল 
পরক্কতিতে অভিব্যক্ত হইয়। তাহাকে পরা প্রর্ুতিরূপে ব্যক্ত করে। তখন এই পরা ও 


৬৬ ব্রন্মবি্াা । 


পবা প্রকৃতি মিলিত হইয়া সব্বভূত-যোনি হয়। পরক্রক্ষকেই পরমেশ্থর এই. পরা ও 
অপর প্ররুতি রূপে ঈক্ষণ করিয়া, তাহাতে তাহার বহুভূত বা নানাজাতীয় জীবের সম্যক 
কষ্পনা '15,0) নাম ও কূপ দ্বারা ব্যারুত করিয়া, তাহাতে আত্মরূপে অন্গপ্রবেশপুর্বক 
খাঞ্জ নিষেক করেন । তাহা হইতেই সর্ব ভূতের উৎপত্তি হয়। এইরূপে মায়া হইতেই 
স্টি হয় 

এইরূপে গাতা হহতে আমরা "মায়া, ও প্রকুতি' তত্ব বুঝিতে পারি। মায়। ব্রঙ্গেরই 
পরাধ্য শান্ত : তাহা পরমেশ্বরের যোগমায়। ৷ ভগবানৈর এই মায়া অব্যক্তে প্রতিফলিত 
হহয়। প্রকৃতিরূপে প্রতীয়মান হয়। মায়া গুণময়ী বণিয়ী) প্রকৃতিও সত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই 
'৩ন গুণযুক্ত হয়, এবং সান্ধিক, রাজসিক ও তামসিক ভাবের বিকাশ হয়। এই তিন 
/ণময় হাব দ্বারা সমুদ্রায় জগৎ মোহিত হয়। এক অর্থে মায়া ও প্ররুতি একই। 
এতিতে আছে, 

না শচাং ত প্রক্কীতং বাথ ।--শ্বেতাছ৬৭ 

এতদনুসারে মায়াই প্রকৃতি । মায়া কারণরূপঃ আর প্ররাতি তাহার কাধ্যরূপ বা 
কাধোশ্বখরূপ । মায়া ভগবানের, প্রক্লাতিএ ভগবানের,-উতরেই ভগবানের শক্তি । 
শক্তির দহ অবস্থা, এক-_-কার্য্যাবস্থা ও আর এক কারণাবস্থা। কারপাবস্থায় এই শক্তি 
মায়া, আর কাধ্যাবস্থায় ইহা গ্রকৃতি। কারণাবস্থার় মায়া-শক্তি রূপে ইহা ভগবান্‌কে 
আশ্রয় করে; আর কার্য্যাবস্থায় ইহা মায়াশক্তি হইতে প্রকাশিত হইয়া, অব্যক্তাখ্য 
পরব্রঙ্গকৈ আবৃত করিয়া, সেই আধারেই ব্যক্ত হয়। 

এই মা ছুইরূপ--ইহহ। আবরণ ও বিক্ষেপাশক | আবরণরূপে হহা যেমন একদিকে 
শু।নকে অজ্ঞজানাবরিত করে, অগ্ঠদিকে সেহরূপ ত্রঙ্গকেও তাহার নিকট আহত করিয়া 
প্রক্ৃতিরূপে তাহাকে দেখায়, আর বিক্ষেপরূপে মায়া প্ররুতি হহয়া জগৎকে পরি ?ত করে, 
বঙ্গে এ জগদ্রূপের অধ্যাস করে। জীবসম্বন্ধে এই মায়া মলিন, তাহ] অজ্ঞান ব' 
অবিষ্ঞা। বেদান্তমতে এই মায়। সসদাক্সিকা। মায়ার স্বতন্ত্র সত্তা নাই । মায়া পরমে- 
এরই শর্তি। শক্তি ও শাক্তমানে কোন ভেদ নাই, ব্রহ্গসন্তাতেই এই মায়ার সত্ব | 

যাহ হক, প্রব্ব ৪1৬ পশ্লোকের ও ৭1৯৩ শ্লোকের ব্যাখ্যায় এই মায়া ও প্রকৃতিভন্ 

ক বিরহ হইয়াছে। পরে এয়োদশ অধ্যায়ের ১৯ প্রভৃতি গ্নোকের ব্যাখ্যায় ইহা আরও 

বিঃশষরূপে বিবৃত হইবে । অতএব এ স্থলে আর কচি বলিবার প্রয়োজন নাই । এ অধ্যায়ে 
ঈশ্বর তকোপদেশ প্রসঙ্গে রঙ্গত্। ঈশ্বরতন্ধ, মায়াতর ও প্ররুতিতৰ এই চারি ততই 
উল্লিখিত হইয়াছে । ইহাই যুলজ্ঞাতবা তন্থ। এজন্য এই চারিতবের পরম্পর সম্বন্ধ কি” 
ঠাহাই এস্ভলে সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল । রে প্ররুত অর্থ বুঝিবার ইহাই মূল সঙ বলিয়। ' 
বোধু হয়। এ সকল তরু না বুঝিলে, গীতার ঈশ্বরবাদ স্বরূপতঃ বুঝা যাইবে না। আমরা 
পুর্ণ খলিয়াছি যে. এই ঈশ্বরতপ্ধ গীতাতেই প্রথম স্পষ্টভাবে ও 'সমগ্রচক্ূপে বিবৃত 


গীতার ঈশ্বরতত্ব ও ভক্তিযোগ | ৬৭ 


হইয়াছে। এন্ড অর্থে এই ঈশ্বরবাদ গীতার নিজন্ব। যাহা হউক. সে কথা এ স্তুলে 
আলোচাঁ নহে। 

শুদ্ধ অদ্বৈতবাদে *এই ঈশ্বরতন্ব স্থাপিত হয় না। অই্ৈতবাঁদ মতে ব্রহ্মই সতা, 
পারমার্থিক ভাবে ঈশ্বর জীব জগৎ-_এ সমুদাঁয় মিথ্যা, মাধিক। যে মাঁধাহেতু রজ্জতে 
সর্পভ্রমের ন্যায় ব্রহ্গে এই জগৎ কল্পিত হয়,অথবা ঈশ্বর ভীব ও জগৎ কর্পিত হয়, সে মারাও 
মিথ্য।, তাহা ইন্ট্রজালবৎ অলীক । সুতৰাং পারমর্থিক অর্থে ঈশ্বর সত্য নাহে | একমাত্র 
ব্রহ্গই পারমার্থিক সত্য। তিনি )নগুণ, নিরুপাধি, “নেতি নেভি'বাচ্য--প্রপরধশতীত 
ইহাই শঙ্করাচার্যযের অদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্ত | 

বিশিষ্টঅদ্বৈতবাদ অনুসারে নিগুও রঙ্গতঙ্গ পাবমার্থিক সতা নহে । ব্র্প সগ্ুণ-- 
অনন্ত কল্যাণ-গুণবিশিষ্ট ঈশ্বর । ভীব ও জগৎ সেই রঙ্গের শরীর বঙ্গের হন্ু 
নিত্যতাব - ঈশ্বর, জীব ' চিৎ) ও জগৎ ( আচিৎ ) স্তরাং বামান্তজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ- ৰ 
অন্থপারে পরমেশ্বরহই পরম ত$- তিনিই বাস্তদেব। কোন কোল নিশিষ্টাদ্বৈতবাঁদা 
পাগতের মতে পরব পরমেশ্বরের বিছচি মক) পিশিষ্টাটদ্বতবাদেপ ল্যাথ ছেতব্দ। 
পর্ডিতগণের মতে বাশ্রদের পবমেশ্বণই পরম *5। বঙ্গ! সদ জীব।গ্রাবান, 
পিহ তাহা পরমেখরের মশিত। 

যাহা হউক, বৈষ্ঞবাচার্ধগণের মধো নিশ্বার্কাচার্ধা যে দত ও অন্বৈতবাদ সমনয পূব 
দ্বৈতাদ্বেতবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তদন্ুসাবে পরবন্ধ এক হঈ্ুলও নাহার ছুই ভাব 


সণ (ছুট 


এক সগুণ তাব, আর এক |নগুণ তাব কব্রঙ্গের «ই ই ভাব বস্থতঃ এক, এবং 
টভযেই প্রবমার্থ ৫ নতা । বঙ্গের নিগপ ভাব অক্ষর; আর সণ ভাপ ঈশ্বর, জীব ও 
জগৎ, অগবা ঈশ্বর, চিৎ ও অভিৎ | এই মত অন্ূলারে নীতা ব্যাখ্যা সর্ব থেরূপ সঙ্গ 
হয়, অন্যমতে €সরীপ হয় নী । এগগ আমর এত মু প্রধানত$ শ্রহণ কপিয়ী গীতা বুনি ত 
চেষ্টা করিয়াছি । এ শ্ঠলে গ্রগতদ্ব, ঈশ্ববভঃ প্রভৃতি আমরা যেলূপে বুঝতে চেষ্ট 
করিয়াছি, তাহা অনেকটা এই দ্বৈতাদ্বৈতবাদের মমপক | আমরা বলিতে পারি 0, 
প্রকৃতিতন্ব দ্বৈতও নহে, অদ্বিতও নহে । এই উভয় বিরোধী ভাব সামগ্রস্ত করিয়া ( এই 
11)0১1৯ ও .$11401৮১৯ হইতে তাহার সামধস্ত বা মীমাংসা অর্থাৎ ২১1,7১0, পূর্বক 
উপরের ভূমিতে আরোহণ করিয়া, যে তব্বলাভ হয়, তাহাই প্রকৃত তন । কেবল সগ্ড৭ 
(11101017761) ব্রহ্গবাদ বা কেবল নিগুণ 11.11২,,161,171) ব্রহ্গবাদের পবিবন্তে 
উভয় বনদো্সীমপরস্ত করিয়া যে পরবঙ্গ ভব্রজ্ফান, তাহাই পারমার্গিক সঙ্গাঙচান 
, স্বতিতে আছে,__ * 
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৮. শীতায় এই পারমার্থিক তবই উপদিষ্ট হসয়াছে । শতির মধো শ্বেচাস্বতর উপনিষণে 
এই তত্ব বিরত হইয়াছে। নীতা অনুসারে ঈশ্বরতক্ই পারমার্ণিক সতা। তাশ' কেবল 


৬৮ ব্রহ্মাবিষ্যা | 


ব্যাবহারিক বা প্রতিভাপিক সত্য নহে, অথবা পারমার্ঁিকভ।বে মিথ্যা নহে। যাহা 
পারমার্থিক সত্য নহে, তাহা কোন অবস্থায় স্বয়ং ভগবান্‌ কাহাকেও উপদেশ দিতে 
পারেন না। এই ঈশ্বরতত্ব বুঝা অতি কঠিন। ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন, সহজ মস্কুযের 
মধ্যে কচিৎ কেহ সিদ্ধির জন্য যত্র করে, তাহাদের মধ্যে কচিৎ কেহ সিদ্ধ হয়। আর 
সিদ্ধগণের মধ্যে ক্লচিৎ কেহ ঈশ্বরকে তত্বতঃ জানিতে পারে । 
যাহা হউক, এইবূপে সামানতাবে আমরা গীভার্‌ উক্ত ঈশ্বরতত্ব এ স্থলে বুঝিতে চেষ্টা 
করিয়াছি। এই অধ্যায়ে ঈশ্বরতত্ব যাহা উপদিষ্ট, হইয়াছে, তাহাও সংক্ষেপে উল্লেখ 
করিয়াছি । এক্ষণে এ অধায়ে তক্তিতক্ব যাহ! ব্রিবৃত হইয়াছে, তাহ বুঝিতে হইবে। 
ভক্তিবাদ।-_ঈশ্বরে প্রপন্ন হওয়া, ঈশ্ববকে ভজনা করাই ভক্তির লক্ষণ। যাহার। 
সত্রিগুণময় ভাবের দ্বারা মোহিত, তাহার ঈশ্বরকে জানিতে পাবে না। তাহারা অজ্ঞানী। 
যাহারা অল্পজ্ঞানী বা অবোধ, তাহারা ঈশ্বরের পরম ভাব জানে না। যাহারা যুঢ়, 
ুষ্কতকারী, নরাধম, আস্থরভা বযুক্ত, তাহারা ঈশ্বরে প্রপন্ন হয় না। তবে যাহাদের বিশেষ 
সুক্ৃত থাকে, পুর্ব পূর্ব জন্মাঞ্জিত উতৎ্কট পুণ্য সংস্কার থাকে, তাহারা এ জন্মে অতি 
পাপকারী হইলেও, যদ্দি সেই সংস্কারের বিকাশ হয়, তবে ঈশ্বরে পরপর হইতে পারে। 
যেসকল ন্ুুকুৃতিসম্পন্ন লোক ঈশ্বরকে তজনা করে, তাহাদিগকে চারিশ্রেণীতে বি৬ * 
কর] হইয়ছে। তাহারা আর্ত, অর্থার্থী জিজ্ঞান্থ অথবা জ্ঞানী । সমগ্র ঈশ্বরতন্ব জ্ঞান না 
হইলে যে ঈশ্বরকে তঙ্জনা করা যায় না, তাহা নহে । এই তঙজনার পরিণামে যে সম 
ঈশ্বরতব জ্ঞান লাত হইতে পারে, তাহ গীতায় উক্ত হইয়াছে। 
উক্ত চতুবিধ ঈশ্বর-তজনকারীর মধ্যে ন্িতাযুক্ত এক ভক্তি জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ । জানবান্‌ 
বহু জন্ম পরে 'বাস্থদেব সর্ব” এই জ্ঞানে সিদ্ধ হইয়৷ ঈশ্বরে প্রপন্ন হয় ও সর্বশ্েষ্ঠ গতি প্রাপ্ত 
হয়। যাহারা সকাম, তাহার! সাধারণতঃ আতশু-ফললাত-কামনায় ইন্দ্রাদি অন্ত দেবতার 
যঙ্জনা করে, তাহাবা ঈশ্বরকে তজনা করে না। তাহাদের চিত্ত এই কামদঘ্বারা অতিভূত 
থাকে । তাহারা যদি আর্ত বা অর্থার্থ হইয়া সুরৃতি-বলে ঈশ্বরকে ভজন! করে, তবে 
তাহাদের ক্রমে শরেয়োমার্গে গতি হয়। অজ্ঞানীর দেব-যজনার ত্বারা যে ফললাভ হয়, 
তাহা অন্তবৎ বা ক্ষয়শীল, কিন্তু ঈশ্বর-ভজন। দ্বারা তাহারা অক্ষয় ঈশ্বরগ্রাপ্তিরপ ফললাত 
করে। বহু পুণ্যকর্ম দ্বারা ধাহাদের অনার্দিকাল-প্রবর্তিত পাপসংস্কার ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। 
যাহার! সেই হেতু ইচ্ছা-দ্বেব-সমুদ্ভূত দ্বন্ব মোহ বা অবিগ্যা হইতে মুত হইয়াছে, তাহারাই 
ব্রত হইয়া ঈশ্বরকে ত্না করে। তাহারা মুমক্ষু হইয়া ঈশ্বরকে আশ্র়পূর্বক"যোগরত 
হয়, এবং তাহার ফলে সে যোগী সমগ্র ঈশ্বরতব্ব-জ্ঞাল লাভ করে। 
এইবূপে গীতার এই অধ্যায়ে ভক্তিত্ বিবৃত হইয়াছে । যাহা শ্রেষ্ঠ নিন তাহ 
জ্ঞানীর ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি--অনন্চিত্তে ঈশ্বরকে ভজনা, একান্তভাবে ঈশ্বরকে প্রপয় 
হওয়া জ্ঞানীর এই ঈশ্বর ভজনা-_কোন বাক্তিভাবাপর ঈশ্বরকে ভজনা নহে | যাহাব। 


গীতার ঈশ্বরতত্ব ও ভক্তিযোগ | ৬৯ 


অল্পবুদ্ধি তাহারা ঈশ্বঘরর পরম অব্যয় অনুত্বম ভাব না জানিয়া ব্যক্তিভাবাপন্ন 
ঈশ্বরকে ভজনা করে। ধাহারা জ্ঞানী -তাহার। «একত্বে অবস্থিত হইয়া, সর্ক্‌- 
ভূতস্থিত পরমাত্মন্বরূপ ঈশ্বরকে ভজনা করেন। তাহার! সর্বত্র ঈশ্বরকে দর্শন করেন 
এবং সকলকে অর্থাৎ এই সমুদায় জীবজড়ময় জগংকে ঈশ্বরের মধ্যে দর্শন করেন। 
ঠাহারা সর্ধবভূতস্থিত পরমাত্মাকে এবং সর্বভূতকে সেই পর্ুমাত্সাতে দর্শন করেন। 
তাহারা “বাসুদেব সব্ব” এ জ্ঞানলাভ করিয়' সেই পরমেশ্বর বাস্ছদেবে প্রপন্ন হন। 
ইহাই গীতোক্ত ভক্তিতব্ব। কেবল)জানীই এই তাক্তি লাভ করিতে পাবেন । জ্ঞানীই 
সর্বতৃতে সমদর্শা হইয়া অর্থাৎ ঈশ্বর বা ব্রদ্গ সর্বভূতে সমভাবে স্থিত__ইহ। দর্শন করিয়া, 
সেই সর্বগত ঈশ্বরে তক্তিমান্‌ হইতে পারেন: এই ভক্তির নাম 'পরাতক্তি' । কেবল এই 
তক্তিতেই ভগবান্‌ যাদৃশ ও যাহা, তাহা তবতঃ জানা যায়, এবং সেই জ্ঞা*লভ্‌ 
করিয়া ঈশ্বরে প্রবেশ করা যায়। 

অতএব এই ভক্তির নাম জ্ঞান পৃর্বিক। ভক্তি । ভগবান্‌ পূর্বে চতুর্বিধ সুরুতি 
সম্পন্ন লোক মধ্যে জ্ঞানীর একভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন, এবং সেই এক- 
তক্তিমান্‌ জ্ঞানী তাহার অত্যন্ত প্রিয় এ কথা বলিয়াছেন। কিন্তু বৈষ্ঞবাচাধ্যগণ এই 
সুতাক্ত ভক্তিকে বাস বলিয়াছেন। চৈতন্য-চরিতামুতে রামানন্দ রায়ের সহিত শ্রীচৈতন্য- 
দেবের কথোকথন প্রসঙ্গে এই কথা উল্লিখিত হইয়াছে । কিন্তু গীতা অনুসারে এই 
জ্ঞানীর একভক্তি বা পরাভক্তিই শ্রেষ্ঠ তক্তি; উহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আর কোন তক্তি 
হইতে পারে না? ইহাই অহৈতুকী তক্তি--প্ররুত নিষ্কাম ভক্তি । আর্ত, অর্থচর্থী বা 
জিজ্ঞাস্থুর তুক্তি কখন ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, হইতে পারে না। বিষ্ণপুরাণোক্ত প্রহ্লাদের 
ভক্তি_এই, গীতোক্ত পরাতক্তি। প্রহ্লাদ সর্বভূতে সর্ধত্র সর্বব্যাপী তগবান্‌কে দর্শন 
করিতেন। 5 “বাসুদেব সর্ধ* এই জ্ঞানে তিনি সর্বদ! অবস্থিত ছিলেন । তাই স্তম্তমধ্যে 
ভগবান্‌ অশছেন, এ কথা দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত তাহার পিতাকে বলিয়াছেন, এবং বিষ্ণুকে 
শ্তব করিতে গিয়া, স্বীয্ন উপাশ্তের সহিত তন্ময হইয়া, আপনাকেই বিশ্বশ্রষ্টা বিশ্বরূপে 
দেখিয়াছিলেন। তিনি এই ভক্তিসাধনে সিদ্ধ হইয়া ঈশ্বরে যোগযুক্তাত্মা! হইয়াছিলেন। 

অতএব এই*গীতোক্ত জ্ঞানীর পরাতক্তিই শ্রেষ্ঠ । ধাহার। মহাত্মা, দৈবী প্ররুতি 
আশ্রিত, তাহারা ভৃতাদি অব্যয় পরমাত্মস্বরূপ ঈশ্বরকে জানিয়া অনন্যমনে তীহাকে 
মে তজনা করেন, ঈশ্বরের সেই তজনাই শ্রেষ্ঠ। ধীহারা ভগবানের বিভূতি জানেন, 
তাহার “বৈশ্বরুন দেখিতে পারেন, ধাহাণা তাহার খরঙ্নরীয় যোগতন্ক, জানেন, ধাহারা 
ঈশ্বরকে সমুদ্রায় জগতের প্রতব এবং ঈশ্বর হইতে সমুদায় প্রব্তিত হয়, এ তত্ব জানেন, 
সেই বুধগণই ভাবসমন্থিত হইয়া ভগবানকে ভজনা করেন। তাহারা দৃঢক্রত হই 
দশ্বরজ্ঞান লাভ জন্ত যত্ব করেন, ঈশ্বর-তব *সতত কীর্ডন করেন, ভক্তিপূর্বক ঈশ্বরকে 
নমস্কার করেন, নিত্যযুক্ত হইয়া! তাহাকে উপাসনা করেন। তাহারা ঈশ্বরগত-চিউ 


৭৩ ব্রহ্থাবিষ্া | 


হইয়া ঈশ্বরকে চিন্তা করেন, তাহার তত আলোচনা! করেন, তার, যাহাতে তুষ্টি হয়, 
সেই কর্ম করেন, তাহাতে রত থাকেন। কেহ বাজ্ঞানযজ্ঞ দ্বার ঈশ্বরের ভঙ্জনা ও উপা- 
সন করেন, কেহ বা স্বধন্ম-আচরণ ত্বারা তাহাকে অর্চনা করেন, কেহ সর্ব কর্ম ঈশ্বরে 
অর্পণ করেন, অথবা ঈশ্বরার্থ কর্ম করেন। এইরূপে এই ভজনার স্বরূপ কি, প্রকার 
কি, প্রণালী কি. তাহ! পরে উক্ত হইয়াছে; এস্বলে তাহার আর উল্লেখ করিবার প্রয়ো- 
জন নাই। 

এই তক্তিযোগে ভাবসমঘিত হইয়া ভঞ্জনার থা ও উপাসনার কথা উক্ত হইয়াছে। 
ভগবান আপনাকে এ জগতের পিতা, মাতা, ধাতা, গতি, তর্তী, প্রভু, স্হৎ প্রভৃতি 
বলিষ়াছেন। অতএব এই পিতা, মাতা, ভর্তা, সম, প্রভু, প্রভৃতি ভাবে ভগবান্কে 
ভজনা-__ভাবসমন্ধিত ভজনা। শ্রীভাগবতে ভর্তা, নুহত, প্রভু, প্রভৃতি সন্বদ্ধ হইতে তগ- 
বান্‌্কে মধুর সখা দাশ্ প্রভৃতি তাবে তজনা করিবার তন্থ ব্যাখ্যাত হইয়াছে: বিশে- 
ষতঃ বাসুদেব শ্রীরষ্ণসন্বন্ধে সেই সকল বিভিন্নভাবে ভজনার তন্ব বিবৃত হইয়াছে। সে 
তনু এস্লে আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। গীতোক্ত ভক্তিতন্ব বুঝিবার ৬ 
এস্লে সে তত্ব আলোচনার বিশেষ আবশ্যকতা ও নাই। 

গীতায় পরে ভ্বাদশ অধ্যায়ে পরাশ্রদ্ধাযুক্ত হুইয়৷ পরমা স্বরূপ ঈশ্বরে মন সম্পূর্ণ ুমা- 
বেশিত করিয়া, নিচ্াযুক্ত হইয়া, উপাসনার কথা আছে, এবং এইরূপ ঈশ্বরযোগী বা 
ঈশ্বরোপাসকই যে শর্ট তাহা উক্ত হইয়াছে। & দ্বাদশ অধ্যায়ে ঈশ্বরের উপাসনা, 
তত্ব বিবৃত হইয়াছে এবং ভগবানের প্রিয় হস্ত কে, তাহ উপাদষ্ট হইয়ান্ধে। €স স্থলে 
তগবান্‌ ভক্তের প্রকুত প্রর্ূপ থাহ। উ্েদ করিয়ছেন, হাহা হইতেও এই ভক্তির লক্ষণ 
বুঝা যার: সে কথা যথাস্থানে বিবৃত হইবে | 

যাহা হউক এইরূপে এই সপ্তম অধ্যায়ে ঈশ্বর ও ভভ্ভিধোগ সম্বন্ধে উপদেশ আর 
হইয়াছে, এবং তাহা পরবস্তী আঠূুম হইতে দ্বাদশ অধ্যায় পর্যান্ত বিস্ৃত হইয়াছে | গীত 
এই দ্বিতীয় ঘটুক বুঝিধার জন্য বে মূলতন্খ বা যে মূল-সএগুলি জানা আবশ্যক, তাহাই 
এস্থলে সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল । 

আদেবেক্দ্রবিজয় বন্ত | 


খাসি পাপ পিতা 


ত্তোত্র। 


( হরিবংশ অবলম্বনে রচিত ) 


(৯) 
হে ভূতেশ টড জগতের পতি। 
হে ভূত-তাবন ওহে অগতির গতি ॥ 
হে অনন্ত আদিদেব জগত-নিবাস ! 
পরম পুরুষ তুমি বিশ্ব-পরকাশ ॥ 
তুমি জেয, তুমি জ্ঞাতা, তুমি বায়ু) মম। 
তুমিই বরুণ, অগ্নি, তুমি অনুপম ॥ 
তুমি চন্দ্র; তুমি হূর্যয, তুমিহ তারকা । 
সষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্তা তুমি একা ॥ 
প্রণাম পরম পিতা চরণে তোমার ' 
অধম তনয় বলি” করছে উদ্ধার ॥ 
(২) 
তুমি চিন্তা; ধ্যান, জ্ঞান, তুমিই আশ্রয়। 
তোমাতে উতপন্তি স্ব তোমাতেই লয় ॥ 
তুমি পিতা, ভ্রাতা, মাতা, তুমি ইষ্টদেব। 
তুমিই আরাধ্য মাত্র, দেব মহাদেব ॥ 
বিশ্বস্তর বিশ্বমৃত্তি অজেয় অঙ্জিত। 
চরাচর ব্যাপ্ত দিব্য বিভৃতিলাঞ্থিত ॥ 
তুমি বুদ্ধি) তুমি মন, সত্য, ক্ষমা, সৃতি । 
তুমিই শরণ, তুমি মেধা, বাণী, স্বৃতি ॥ 
, প্রণাম পরম পিতা চরণে তোমার । 
অধম তনয়া বলি' করহে উদ্ধার ॥ 
(৩ 
অচিন্ত্য অব্যক্ত চিৎ নিত্য সত্য তুষি। 
বাক্য-মন-অগোচর, তেজ বায়ু ভূমি ॥ 
শাশ্বত পুরুষ তুমি, তুমি সুশ্ম স্থুল। ৯. 
তুমি বরক্গা, বিষণ; শিব, সকলের বুল ॥ 


৭২ 


ব্রহ্মবিষ্ঠ ৷ 


তুমি মন্ত্র তুমি জপ, তুমি হব্য, হোতা ! 
দ্রগণ প্রপঞ্চ তুমি পরম বিধাতা ॥ 
গুণাতীত নিরাকার অক্ষর অব্যয়। 
বিশ্বের নিদদাণ তুমি নিত্য তেজোময় ॥ 
প্রণাম পরম পিতা চরণে তোমার । 
অধম তনয়া বলি' করহে টদ্ধার। 
(৮) 
আকাশ মস্তক তব, বাছু দিকচয়। 
ধরাতল পাদযুগ, দেহ দেবময় ॥ 
চন্দ্র সূর্য্য চক্ষু তব, তপ সত্য বল। 
অগ্নি তেজ, বায়ু শ্বাস, শ্বেদ তব জল ॥ 
বিরাট. পুরুষ তুমি বিরাট, আকার । 
পুনঃ হুক রূপে সত্ত। জীব মুলাধার ॥ 
সংসার মায়ায় যুগ্ধা মুঢা হীনা নারী । 
শকতি কি তবস্তব করিবারে পারি ॥ 
প্রণাম পরম পিতা! চরণে তোমার । 
অধম তনয়া বলি' করুছে উদ্ধার ॥ 
শ্রীমতী শশিপ্রভ। দাসী । 


$ 





লমস্তা | 


মরণের পরপারে কি আছে কোথায়, 
জানি না মানব মোর। নিতান্ত অজ্ঞান; 
অস্যুট একটী রেখা অদৃষ্টের প্রায়, 
বিরাজে নেজ্রের পরে মৃণাল সমান । 
দেখিতে বুঝিতে তাহা চলে গেল দিন, 
শমন শিয়রে আসি দাড়াল যখন, 

কছু না বুঝিতে পারি হনু জ্ঞানহীন। 
পুন সংজ্ঞা পেয়ে বুঝি হয়েছে মরণ ॥ 
মরিয়া মরণে আমি পাইন্ু দেখিতে । 
জীবন স্বপন সম ভাঙ্গিল চকিতে । 
তেদ মাত্র নাহি হেকি জীবনে মরণে, 
বিষম সমস্যা ইহ বুঝি গো কেমনে। 
ৃ প্রধীরেজ্জরুঞণ মুখোপাধণায়। 


যোগশিখা-উপনিষদৃ । 


( পুর্ব প্রকাঁশিতের পর ) 


একস্তস্তে নবদ্ধারে ত্রিস্ুণে পঞ্চদৈবতে। 
ঈদৃশে তু শরীরেটবা মতিমানুপলক্ষয়েং ॥ 
আদিত্যমণ্ডলং ধর্দব্যং রশ্রিজ্বালাসমাকুলম্‌ ॥8॥ 


অনয়-_একন্তস্তে ( একঃ স্ত্তঃ যেরুদণ্ডঃ যস্য তাদৃশে) নবদ্ধারে, বিস্তুণে (ভ্রিঅঃ গ্ুুণাঃ 
ঈড়াপিঙ্গলা সুযুন্াখ্যাঃ যস্য তাদৃশে ), পঞ্চদৈবতে (পঞ্চ দেবতা ইন্তরিয়াধিষ্ঠাঞ্যঃ যস্য তাদৃশে), , 
ঈদৃশে তু শরীরে বা মতিমান্‌ (যোগী ) উপলক্ষয়েৎ। কিং উপলক্ষয়েৎ? রশ্িজ্বালা- 
সমাকুলম্‌ দিব্যং আদিত্যমগুলং। 
অন্ুবাদ--এই যে একস্তন্ত, নবদ্বার,ক্রিস্ুণ এবং পঞ্চদৈবত শরীর এই শরীরে মতিমান্‌ 
ফোগী রশ্মিজালাসমাকুল দিব্য আদিত্যমগ্ল দর্শন করিবেন। 
* ব্যাখ্যা - তৃতীয় শ্লোকে উপনিষদ যোগ-সিদ্ধির জন্য ঘোগীকে জদয়ে পর্মাস্মার ধান 
করিতে উপদেশ দিয়াছেন । 
ধ্যায়েত সততং প্রাজ্ঞ; হৃৎকৃত্বা পরমেষ্টিণম্‌। 
এই চতুর্থ শ্লোকে যোগ সাধনার অন্তবিধ উপায় উপদিষ্ট হইতেছে । সে উপাঞ্জ শবী- 
বের মধ্যে জ্যোতির্মগুল ভাবনা করা এবং সেই মণ্ডলের মধ্যে দীপ-কলিকার শ্ঠা় অব- 
স্থিত “অন্ুষ্ঠ মাত্র” পুরুষের চিস্তা কর]। 
প্রথমতঃ শরীরের কিছু পরিচয় দিতেছেন। শরীর একক্ততন্ত, নবদ্ধার, ব্রিস্থণ এবং 
পঞ্চদৈবতু। শরীরের একটী সাধারণ নাম পুর। পুরুষ এই পুরীতে বসতি করেন 
বলিয়া ইহার নাম পুর। এই পুরের নয়টি দ্বার বা রন্ধ-_ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মুখ 
প্রভৃতি । গীতাঁও বলিয়াছেন,_-“নবদ্থারে পুরে দেহী”। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ বলিয়াছেন; 
*  নবদ্ধারে পুরে দেহী হংসো লেলায়তেবহিঃ ।_ ৩1৩।১৮ 


“জীবরূপ হংস এই নবদ্বার পুরে ক্রীড়া করে”। এই শরীররূপ পুর একটা স্তস্তের 
উপর নির্মিত সে স্তস্ত অন্য কিছু নয়- আমাদের মেরুদণ্ড (১711)9] ০010171) এবং 
ইহা, তির্বটা স্কুণার (দণ্ডের ) উপর প্রতিট্টিত; ইহাদিগের নাম; _ঈড়া পিঙ্গলা ও সুযুষ্না। 
স্েক্দণ্ডের মধো এই তিনটী হুক প্রণালী আছে, তাহার অভ্যন্তরে প্রাণের গতাগতি 
হুর এবং তদ্বারাই শরীর বিধৃত থাকে । পুনশ্চ এই শরীর পঞ্চদেবতার দ্বারা রক্ষিত। 
হারা চকু, করণ, নাসিকা, জিহবা ও ্বক্‌_ এই পঞ্চ ইলিয়ের পঞ্চ অধিষ্াতা দেবতা । এই 
পধ দেবতার ইঞ্জিয়ের অধিষ্ঠাতৃত্ব, এইরূপে তরেয় উপনিষদ বর্ণন করিয়াছেন,_ 


৩ 


৭8 ব্রহ্মবিদ্া [ 


বাঃ প্রাণো তৃত্বা নাসিকে প্রাবিশদাদিতাস্চক্ষু ভৃত্বাক্ষিণী প্রানিধাদ্দশঃ "জাত্রং ভূদ্বা করে? 
প্রাবিশন্নোষধিবনস্পতযে। লোৌমানি তূত্ব! ত্বচং প্রাবিশৎ ।--১1২।৪ 

অর্থাৎ “বায়ু প্রাণরূপে নাসিকায় প্রবেশ করিলেন, আদিত্য চক্ষুরূপে অক্গিতে প্রবেশ 
করিলেন, দ্রিক শোত্ররূপে কর্ণে প্রবেশ করিলেন; ওষধি-বনম্পতি লোমরূপে তকে প্রবেশ 
করিলেন, ইত্যাদি” । 

এই যে শরীররূপ ব্রঙ্গপুর, যেখানে মতিমান্‌ যোগী ব্রহ্ম চিন্তা করিবেন, সেহ ধ্যানের 
প্রকার এই চতুর্থ শ্লোকে ও পরবন্তী পঞ্চম গ্লোকে উদ্দিষ্ট হইয়াছে । 

নাতির দশাঙ্গুলি-উপরিস্থ যে স্থান, যোগের ভাষায় তাহাকে হৃদয় বলে। সেই স্থানে 
আকাশ বা অবকাশ কল্পনা করিয়া তাহার মধ্যে আদিত্যবর্ণাত জ্যোতির্মগুল কল্পনা 

ম্ত্রিতে হইবে | মনে করিতে হইবে যে, হৃদয়ের সেই অবকাশ যেন দীপ্ত গীতাভ কিরণ- 
মণ্ুলে পরিপূর্ণ হইয়াছে এবং ভাহার মধ্যস্থলে দীপকলিকার ন্যায় ভাস্বর অলুষ্ঠমা্জ 
পুরুষের ভাবনা করিতে হইবে । এইরূপ ভাবনা ফোগসিদ্ধির একটী স্থগম অথচ অমোঘ 
উপায় । উপনিষদ এখানে তাহার ইঙ্গিত মাত্র করিলেন; কিন্তু ধাহারা এই প্রণালীর 
ফোগসম্বন্ধে দীক্ষালাভ করিয়াছেন, এই ইঙ্গিত ত্তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট । প্রাচীন শান্ত্রকার- 
দিগের রীতি এই | তীহার' সমস্ত কথা গ্রন্থে নিবদ্ধ করেন নাই; কতক অংশ প্রচ, 
রাখিয়াছেন। ক্রিয়াক্ষেত্রে অবতীর্ণ ব্যক্তি সেই সকল প্রচ্ছন্ন অংশ গুরুর মুখে অবগত 
হন। ম্যাডাম্‌ ব্র্যাতস্কি সেইজন্ত বলিতেন যে; হিন্দুশান্্ে অনেক 1010১ আছে? 
সাধক"তিন্ন অপরে তাহার মন্ব ভেদ করিতে পারেন না। 
ত্ত মধ্যে গতো বহ্ছিঃ প্রন্থলেদ দীপবর্তিবৎ। ৮ 
দীপশিখায়াঃ যা মাত্র! সা মাত্রা পরমেষ্িন? ॥৫ 

অন্বয়._তশ্য ( আদিত্যমগুলস্ত | মধ্যে গতঃ ( প্রবিষ্টঃ) বহিঃ দীপবস্তিবৎ' প্রজ্বলেৎ। 
দীপশিথায়াঃ যা মাত্রা সা পরমেষ্ঠিনঃ । হার্দ পুরুষস্য ) মাত্রা ( পরিমাণং)। 

অনুবাদ_-তাহার মধ্যগত বন্ধি যেন দীপশিখার ন্যায় দীপ্তিমান্। তীপশিখার যে 
পরিমাণ, দেহগত পরমাত্মারও সেই পরিমাণ । 

ব্যাখ্যা_হৃদয়ের মধ্যে কল্পিত গ্ষোতির্গুল মধ্যে দীপকলিকাবৎ পরমাত্বার রূপ 
কিরপে ধ্যান করিতে হইবে-এই শ্লোকে তাহাই উপদিষ্ট হইতেছে। উপনিষদ 
বলিতেছেন যে, দীপশিখার যে পরিমাণ, পরমায্বারও সেহ পরিমাণ । বুলা বাহুল্য যে, 
নিরাকার ব্রদ্মের ফোনরূপ, পরিমাণ নির্দেশ সম্ভবপর নহে; তবে ধ্যানের স্থান “উপলক্ষ্য 
করিয়া ব্রদ্দের পরিমাণ নির্দিষ্ট হইতেছে। সে পরিমাণ কিরূপ? দীপশিখার যে পরিমাপ, 
হদয়স্থিত ব্র্গের (ধাহাকে 'হার্দপুরুষ? বলে) সেই পরিমাণ অর্থাৎ অনুষ্ঠমাত্র পরিমাণ 
উপনিষদূ অন্যত্র বলিয়াছেন” ! 

অঙুষ্ঠমাজঃ পুরুষঃ সদা জনানাং হৃদয়ে সম্নিবিষ্কঃ। 


যোগশিখা-উপনিষদ্‌। ৭৫ 


, সেইজন্য তান্াকে “ঘামন বল! হয়। এই বামনকে ধাহারা দর্শন করেন, তাহাদের 
ম।র পুনর্জন্ম হয় না। 
মধো বামনমাসীনং সর্কবে দেবা! উপাসতে ।-কঠ-উপনিষঘূ। 
এই হৃদয়কে উপনিষদ স্থানে স্থানে গুহ] বলিয়াছেন,_-“গুহাহিতম্‌ গহ্বরেষ্ঠম্‌ পুরাণং”। 
কাধাও বা ইহার নাম পুগুরীক বা হৃৎপদ্য- 
পদ্ুকোশ প্রতীকাশং সুষিরঞ্চাপ্যধোমুখম্‌ | 
হৃদয়ং তদ্ৃবিজানীয়া” বিশ্বসায়তনং মহৎ | ব্রঙ্গোপনিষৎ, ৪*। 
হৃৎপুগুরীকং বিরজর্ধ বিশ্ন্ধং বিচিন্ত্য মধ্যে বিশদং বিশোকম্‌ ॥-_কৈবলা, ১। ৫ 
কোথাও কোথাও ইহাকে হিরণনয় কোষ বলা হইয়াছে । এই কোধকে লক্ষ্য করিয়। 
নারায়ণ উপনিষদ এইরূপ বলিষাছেন, 
নীলতোয়দমধাস্থা বিদ্বাল্লেখেব ভাস্ববা 1 
নীবারশৃক্ষবৎ তশ্বী পাতা ভাস্বত্যণৃণমা ॥ 
এই কোষ অতি সুক্ষ, নবজাতধান্যের অগ্রতাগের ন্যায় স্পা, বিদ্াতের ন্যায় জ্যোতিশ্শ্য। 
ইহার মধ্যে পরমাত্মা অবস্থান করেন। 
তসা1ঃ শিখাধা যধো পবমাত্বা বাবস্থিতঃ। 
,মঞায়ণী উপনিষদ্‌ও এই মর্মে বলিয়াছেন, 
হগ্াকাশমযং কোশম্‌ আনন্দং পবমালযম | ১। ৮ এ 
নারাঘণ উপনিষদেরও উপদেশ এই, - 
দহুং বিপাপং পরবেশ্মভূতং যৎপুণুরীকং পুরমধ্যসংস্থম্‌। 
০৯ তত্্রাপি দহুং গগনং বিশোকস্তন্মিন ষদন্তম্তদরপাসতবাম্‌ ॥ ১১। 5 
অর্থাৎ "দেহরূপ পুরের মধ্যে একটা অতি ক্ষুদ্র পুগুরীক 'বরাজিত আছে। সেই 
পুগুবীকে ঘে পরম-দেবতা শোকহীন পাপহীন গগন-সদ্রশ অধিষ্ঠিত আছেন, তাহাকে 
উপাসন। ধ্ারতে হইবে ।” 
এই পরম-দেবতাই ব্রঙ্গ এবং সেইঙ্জ্। দেহকে ব্রঙ্গপুর বলে। এ সম্বন্ধে ছান্দোগ্য 
উপনিষদের উপদেশ এইরূপ, 
এথ যদদিদম্‌ অস্মিন্‌ ব্রন্গপুরে দহরং পুণ্তরীকং “বশ, দহরোহনম্মিন অন্তর আকাশং। শুশ্মিন্‌ যদস্ত: তথ 
অখেষ্টবাং তদ্‌ খধবজিজাসিতবাম্‌। ৮1১1১ 
-. “এই ত্র্ষপুরে ( দেহে ) ক্ষুদ্র পুগ্ুরীকরূপ এক গৃহ আছে; তথায় ক্ষুত্র অন্তর আকাশ 
বিরাজিউু। তাহাতে যাহা অন্তর্গত, তাহার অন্বেষণ করা, তাহার অনুসন্ধান, করা 
কর্তব্য |” 
ভিন্দন্তি ষোগিন: নুয্যং ফোগাভ্যাসেন বৈ পুনঃ 
দ্বিতীয়ং ন্ুযুয্াদ্বারং পরিশুদ্ধং বিসর্ণতি। 


কপালস'পুটং ভিত্বা ততঃ পশ্মন্তি তপরম্‌ ॥ ৬ 


৭৬ ব্রহ্মবিষ্া । 


অন্বয়,_যোগিনঃ যোগাত্যাসেন বৈ পুনঃ হুরয্যং (কুর্য্য নাড়ীং) প্রথমং ভিন্দস্তি। 
ততঃ টাচ নুষুক্াদ্বারং দ্বিতীয়ং বিসর্পতি। ততঃ কগালসংপুটং (বরক্বরন্ধ ং) ভিত্বা তৎ 
পরম্‌ ( পরতন্বম্‌ ) পশ্বন্তি | 
অন্থবাদ-যোগীরা যোগাত।াসের দ্বারা প্রথমতঃ সুর্যনাড়ী ভেদ করেন। "অনন্তর 
বিশুদ্ধ সুুয়াদারে উপস্থিত হন। তাহার পর ত্রহ্ধরন্ধ, ভেদ করিয়া সেই পরমতন্ সাক্ষাৎ 
করেন। 
ব্যাখ্যা--এইরূপে ঘোগী যোগ বিষয়ে পরিপক হইলে কিরূপে স্ুযুয্ামার্গে উথিত হইয়া 
রহ্মরন্ধ, তেদ করিয়া পরমজ্যোতিঃ দর্শন করেন। উপনিষদ এই শ্লোকে তাহাই বর্ণন 
করিতেছেন। যোগী যোগাত্যাসের দ্বারা মূলাধার প্রভৃতি নিয্তর চক্রসকল ভেদ করিয়া 
'এস্্ম সুর্ধ্যনাড়ী ( পিঙ্গলা ) তেদ করেন । মেরুদণ্ডের মধো যে তিনটী অতি সুম্ প্রণালী 
( আছে, তাহাদিগের নাম ঈড়া, পিঙ্গল। ও ন্যয়; মধ্যতাগে সুত্র এবং বামে ও দক্ষিণে 
ঈডা ও পিঙ্গলা। এই ছুই নাড়ীকে যোগের পরিভাষায় চন্দ্র নাড়ী ও ন্্যা নাড়ী বলে। 
শাগ্ডিল্য উপনিষদ্‌ বলিয়াছেন, ঈড়া নাড়ীতে চন্দ্র এবং পিঙ্গলা নাড়ীতে কৃর্ধ্য বিহবুণ 
করেন। ঘোগী প্রথমতঃ হর্যানাড়ী' পিঙ্গলা ' ভেদ করিয়া স্বষয়া দ্বার অর্থাৎ যেখানে 
সুষুয়া ব্রহ্মরন্ধ, বা সহআারকে (11৩71 817100কে) স্পর্শ করিয়াছে, সেই স্থানে উপনীত 
হইরেন। পরে রঙ্ধরন্ধ, ভেদ করিরা পরমজ্যোতিঃ দর্শন করিবেন।* এই স্বয়ামার্দ 
জেদের ফল বর্ণন কবিষ্ব। ক উপনিষদ্‌ বঙ্গিয়াছেন--- 
রি শতং চৈকা চ হৃদয়ন্য নাড়াঃ 
তাসাম্‌ মুদ্ধাণম্‌ শভিনি-স্কতৈক। | ৃঁ 
যোগ মুচ্ছন্‌ অমুতত্বমেতি ॥ 
অর্থাৎ “দয় হইতে ১০১ নাড়ী উখিত হইযাছে। তন্মধ্যে একটা নাড়ী ( সুষুয়। ) 
রহ্গরন্ধের পথে গিয়াছে । (উপনিষদের ভাষার এই সুবুয়ার নাম হিতা বা পুরীত্ সতী | সেই 
নাড়ী দিয় ধিনি ব্রদ্ধরদ্ধ তেদ করেন, তিনি অমৃতঙ্ত লাভ করেন।” উপনিষদে এই 
্রহ্ষরন্ধ'কে বিদূতি বলা হইঘাছে.--- 
স এতমেব সীমানং লিছ্যার্টে।তসা দ্বারা প্রাপ্দাত। সৈধা বিদ্ৃতিণাম : ইত, ৩।১২। 


এই স্ুু়ামার্গে র্গরন্ধ, ছেদকারী মোগীকে লক্ষ্য করিয়া বক্স্থ বলিয়াছেন, 4- 


তদোকোহগ্রন্ধলনং তংপ্রকা শিতদারো হা্দানগৃহীতঃ শতাধিকয়া ৪1২1১11। 


শশা িপ্পপেশাটী ািশিপশীিসপিপশী ন্ট ৯৮০৯০ 





* মূলে আছে “ছিনদন্তি যোরগনঃ সৃ্াম্‌।” আমি “্" অর্থে নানা" বুঝিয়াছি। কিন্ত দীপিকাকার 
নারায়ণ “ুর্ষ/" অর্থে “সহশ্র দলস্থম্‌ অধিদৈবতম্‌ আদিতাম্‌” বুবিয়াছেন। নারারণ আরও বলেন ফে,হৃযু্ার 
দুইটা দ্বার আছে পূর্ববদ্ধার ও পশ্চিমদ্সার ; পূর্বধগার কর্মযার্গ এবং পশ্চিমন্বার ফোগমার্গ। এখানে উপনির 
নুযুয়ার পশ্চিম হবার লক্ষা করিয়াছেন। প্রমাণ হ্বকপ নারায়ণ বজিতেছেন “উভ্ভং চ স্বাক্মারামেণ - 
“পূরয়েন্সারুতং দিবাং ন্বধুয়্া পশ্চিয়ে মুখে" ইতি | 


যোগশিখা-উপনিষদ্‌। ৭৭ 


“বিদ্বান্‌ সাধনের ত্রহ্গণগার ( হৃদয় ) উজ্জবলিত হয়। সেই উজ্জলনে তিনি (নির্গমন ) 
দ্বার দেখিতে পান এবং শতাধিক নাড়ী (সুযুয্ামার্গে হার্দান্ুগৃহীত' সাধক নিঙ্ষান্ত হন।” 
হার্দান্থগৃহীতঃ হৃদয়ালয়েন ব্রঙ্গণা সমুপাসিতেন অন্ুগৃখীতঃ1- শঙ্কর | 

অর্থা$ এইরূপ সাধকের প্রতি হৃদিস্থিত উপাসিত ভগবানের অনুগ্রহ হয়। এই কথার 
প্রতিধ্বনি করিয়! থেচরী তন্ত্র বলিতেছেন, 

মন্স! সহ বাগীশ্য| ভিত্বা ব্রন্ধার্গলং ক্ষণাৎ ॥ 
পরামৃতনহাঁভ্তোধো বিশ্রান্তিং ততকারয়ে ॥ 
অর্থাৎ *্রহ্মরদ্ধ ( সহত্রার ) তে কর্ধিলে যোগী পরম অমৃতসিদ্ধু ভগবানে বিশ্রামলাত 
করেন।” | 
অথ ন ধ্যায়য়েজ্জন্তরালস্াচ্চ প্রমাদতঃ। 
যদি ত্রিকালমাবর্তেৎ স গ7চ্ছং পরমং পদ্দম্‌ ॥ ৭ 

অন্থয়) - অথ জঙ্তঃ ( দেহী ) আলম্তাৎ প্রমাদতঃ বা যদি ন ধ্যায়ে ( ধ্যানং কুরয্যাৎ ? 
তাহ যদ্দি ( এত গ্রন্থং) ভ্রিকালং (ত্রিসন্ধ্যম্‌) আবর্ডেৎ (আবৃত্তিং কুর্ধ্যাৎ), তদ1 স পরমং 
পদ গচ্ছেখ। 

গনুবাদ_যদি জীব আলম্ত বা প্রমাদ বশতঃ সেইরূপ ধ্যান করিতে না পারে, তবে 
সে যদি ত্রিসন্ধ্যা এই গ্রস্থের আবৃত্তি করে, তবে পরম পদ প্রাপ্ত হয়। 

ব্যাথ্যা-_সাধক যতদিন না যোগসিদ্ধ হইয়া নিষ্লিকল্প সমাধিতে নিশ্চল হয়েন, ততদিন 
সাহার বুযখানদশ] অবশ্স্তাবী। এই অবস্থায় চিশু--যাহ। ত্রিগুণায্রক ( “চিত্তং হি গ্রথ্যা- 
প্রবৃত্তি স্থিতিশীলত্বাৎ ব্রিগুণং” ব্যাসভাষ্ত ) সময়ে সময়ে তমোগুণের অধীন হয়। তযো- 
গুণের ধন্ম আলন্ত ও প্রমাদ। যোগীর চিত্ত ঘন এইরূপে তমোগুণের দ্বারা অন্ুবিদ্ধ 
হইয়৷ তাহাৰ্কে প্রমাদ ও আলম্তপর করিবে, ধখন তিনি ধ্যান করিতে অপমর্থ হইবেন, 
উপনিষদ্‌ সেই অবস্থার ব্যবস্থা করিতেছেন! উপনিষদ্‌ বলিতেছেন, সে অবস্থায় সাধক 
যেন ত্রিসন্ধ্যা এই উপনিষদ্‌ গ্রন্থের আবৃত্তি করেন। শান্ত্রকারেরা আবৃত্তিকে অর্থবোধের 
অপেক্ষাও গরীয়সী বলিরাছেন। তাহার কারণ এই যে, উপনিষদাদি মন্ত্রশান্ত্র এমন শব্দ 
ক্রমে গ্রধিত এবং এরপ স্বর-ব্যঞ্জনে সজ্জিত, যে তাহার আবৃত্তির ফলে চিত্তের ক্ষোভ স্থগিত 
হয়, মন বিশ্তদ্ধ ও নির্দল হয় এবং তমোগুণ ও রজোগণ সাময়িক ভাবে অভিভূত হইয়। 
সত্বগুণের উদ্রেক হয়।, সেই জন্যই উপনিষদ ত্রিসন্ধ্যা আবৃত্তি করিবার উপদেশ দিলেন 
“ত্রিকালমাবর্তয্বেৎ।” যোগের প্রধান শক্র প্রমাদ ও আলম্ত; সেই শক্রুদমনের সহজ 
উপায় মন্ত্রশান্ত্রের আবৃত্তি বা “পারায় করা। উপনিষদ সাধরুকে উৎসাহিত কাযা 
দলিলেন, এরূপ করিলে যোগী পরমপদ লা১ করিবেন । 

পুণ্যমেতৎসমাসাস্ঠ সংক্ষেপাৎকথিতং ময় 


লন্ধযোগেন বোদ্ধব্যং প্রসন্নং পরমেসিণম.॥৮ 


প৮ ব্রহ্মবিষ্ঠা । 


অন্থয়--পুণ্যম এতৎ ( ষোগতত্বং ) সমাসাস্ত (প্রাপ্য) নয়! সঃক্ষেপাৎ কথিতং। 
প্রসন্নং পরমেষ্কিণম্‌ (প্রাপ্য) লন্ধযোগেন ( শিষ্যেণ ) বোদ্ধব্যং। (ন অন্যেন)।" 
অন্থুবার্দ এই পুণ্য যোগতত্ব লাভ করিয়া আমি ইহা সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম । 
পরমাত্বার প্রসাদে লব্মযোগ ব্যক্তির ইহা বোধগম্য হইবে (অপরের নহে )। * 
ব্যাখ্যা_ পূর্বশ্লোকে আবৃত্তির কথা বলা হইয়াছে; কিন্তু আবৃত্তিই অর্থবোধের পক্ষে 
যথেষ্ট নহে। উপনিষৎকার খষি বলিতেছেন,_ এই পবিত্র যোগতত্ব সাধনার ফলে লাভ 
কবিয়া জগতের কল্যাণের জন্য আমি প্রচার করিলাম । ইহার সমগ্র অর্থ উদ্ঘাটন 
করিতে হইলে শিল্তকে 'লন্যোগ” হইতে হইবে এবং যোগমার্গে স্থিতিলাত করিয়া 
পরমাত্মার প্রসাদ লাভ করিতে হইবে। এই কথা আমরা পুর্বশ্বোকের আলোচনায় 
্তন্ধহত উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছি -“হার্দানুগৃহীতঃ শতাধিকয়া' 'ৃদিস্থিত ভগবান্‌ 
উপাসিত হইয়া যখন সাধকের প্রতি: প্রসন্ন হইবেন এবং সাধকের প্রতি অন্কগ্রহ করিবেন, 
কখনই সাধক এই যোগতব্‌ সম্যক উপলব্ধি করিতে পাবিবেন। 
জন্মান্তরসহ ্রেষু যদা নাশ্লাতি কিল্লিষম্‌ 
দা পশ্যন্তি যোগেন সংসারচ্ছেদনং পরং 
সংসারচ্ছেদনং পরমিতি ॥ ৯ ॥ 
, অন্থয়)_জন্মান্তরসহজেষ (বহুনাং জন্মনাং আস্তে) যদা জীবঃ কিন্বিং (পাপং) 
ন অগ্সাতি (বিশুদ্ধাগ্মা ভবতি ), তর্দা খোগেন সংসারচ্ছেদনং পরং (অ্রন্ধ। পণ্যন্তি! 


( দ্বিরুক্তিঃ গ্র্থসমাপ্ত্যর্থা )। 
অন্ুবাদ--বছ জন্ম অন্তরে যখন জীব বিশুদ্ধ হয়েন, ভখন যোগে দ্বার! *্ংসারচ্ছেদন 


পরব্রহ্কে দর্শন করেন। ॥ 

ব্যাখ্যা--কিন্ত পরমাত্মাকে প্রসন্ন করিয়া যোগে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া এক জন্মের সাধনার 
কার্ধ্য নহে, তাহার জন্য জন্মান্তর-সহঅব্যাপী সাধনা করিতে হয়। যোগীর উদ্দেশ্য সম্যক 
প্রকারে চিত্ত নিরুদ্ধ করিয়া জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওযা। কিছু 
এই চিত্ত অনাদি বাসনায় অন্ুবিদ্ধ।_ 

অনাদি বাসনান্বিদ্ধযূ ইদং চিত্তং।_ব্যাস ভাম।। | 

সংস্কাররূপে রাগ, দ্বেষ, কামনা, ভাবনা চিত্তের সহিত জড়িত হইয়। চিত্তকে মলিন, 
অস্তদ্ধ কি ন্ববযুক্ত করিয়াছে । বহুজন্মব্যাপী সাধনার দ্বারা এই চিত্মল ক্ষালিত করিতে 
হইবে। বাসনা*কঘায় চিত্ত এইরূপে যখন স্বচ্ছ হইবে, তখনই চিত্তশুদ্ধি যোগী আয়ও 
হইবে। তখন চিত্তের" স্বাভাবিক পাপ-প্রবণতা একেবারে বিদ্বুরিত হইবে; তখন 
প্রত যোগের আরম্ভ । উপনিষদ এখানে এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিলেন, যু 
নীতি কিন্বিবং+। উপনিষদ অন্তর বলিয়াছেন,_“নাবিরতো ঢশ্চরিতাৎ'। 
সাঁধন-মন্দিরের এক্ট প্রথম 'লোপান। সেইজন্য পতঞ্জলি ঘোগীকে প্রথমতঃ যম নিয়খের ' 


যোগশিখা-উপনিষদ্‌। ৭৯ 


অভ্যাস করাইয়া শ যম-শিয়মের মধ্যে সমস্ত নৈতিক গুণ অন্তভূ্ত), পরে আসন- 
প্রাণায়ামের উপদেশ করিয়াছেন। এইরূপে সহজ সহস্র জন্মের পর ঘখন যোগী নিম্পাপ 
এবং যোগপুত হয়েন, তখনই তাহার সংসারচ্ছেদন ব্রদ্গ বস্তর সাক্ষাৎকার হয়। এই 
অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া গীতা বলিয়াছেন,-- 


বহনাং জন্মনামস্তে জঞানবান্বাং প্রপগ্ভতে। 
বাঞ্গদেবঃ সর্বধমতি স মহাস্া স্হূর্ল5ঃ| 


অর্থাৎ “বহু বহু জন্মের অন্তে জ্ঞাননান্‌ ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হন। তথন তান দেখেন 
যে, সমস্তই ভগবান্। এরূপ মহাত্মা সুদুলভি” | 


তগবানের সাক্ষাৎ হইলে যে সংসারের বারণ হইবে, হহা বল।ই বাল্য । উপনিবদ্‌ 
তুয়ঃ ভূয়ঃ এই উপদেশ দিয়াছেন, | & 
“জ্ঞাত! দেবং সন্বপাশাপহানি১” 
“সেহ পরদেবতাকে জানিলে সমস্ত মায়াপাশ ছিন্ন হইয়া যায়।” 
৩[মব বিদিস্বাইতিমুতামেতি নানাঃ পন্থা বিদ্যতেহযনাধ ॥ 


“তাহাকে জানিলেই মৃত্যু উত্তীর্ণ হওয়া ঘযায়। সংসার তরণের আর অগ্ঠ 
উপায় নাই।” 
ক্ষীয়ন্তে চাসা কম্মানি তশ্মিন্‌ দষ্টে পরাবরে ॥ 


“সেই পরাত্পর পরমাত্মাকে দর্শন করিলে সমস্ত কম্ম ক্ষয় হইয়াযায়।” 
যোগশিখা-উপ্পনিষদ্‌ সম্পূর্ণ । 
শ্রাহীরেন্ত্রনাথ দত্ত! 


দ্বৈতপ্রপঞ্চ বিবেক । 


। পুর্ব প্রকাশিতের পর) 


পরমেশ্বর কতৃক স্থষ্ট পদার্থ সকল জীব দ্বার! পুন্নঃস্্টির সম্ভব না হইলেও জীব আপন 
বুদ্ধিবলে তাহাতে ভোগত্ব স্থাপন করিয়াছে । স্ত্রীমুত্তির আকার প্রকারে কোন ভের্দ না 
থাকিলেও এক রমণীই মাতা, মাতামহী, তগ্রী, গ্ভাগিনেয়ী বধূ, ননন্দা ইত্যাদি সন্বন্বযুক্ত । 
এখন প্রশ্ন হইতে পারে, জীবস্বষ্ট ভোগ্য এ কথ। কিরূপে সম্ভব হয়? উত্তরে বল! 
স্ছইয়াছে, বাহ গঠনপ্রণালীতে ভেদ, না হইলেও অন্তঃকরণ বৃত্তিহেতু নান! আকারে কল্পিত 
হয়। বাহাবস্ত দুইভাগে বিভক্ত; পাঞ্চভৌতিক ও মনোময়' বাহাবস্তর মনোময়হ 
*সন্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিচার আবশ্তক। জীবের স্বপ্নাবস্থায় জাগ্রৎ বস্ত মনোময়রূপে প্রতীয়মান 
হয় বটে, কিন্তু জাগ্রদাবস্থায় বুদ্ধিবৈপরীত্যের কারণ কি? বিবেচনা করিতে হইবে, 
হূ্য্য স্বপ্রকাশ-_-শ্বপ্রকাশ পদার্থ অন্য কর্তৃক প্রকাশের অপেশ্ী রাখে না। স্বপ্রকাশ বস্ত 
যে পদার্থকে যখন প্রকাশিত করে, সে তদাকারই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সৃর্্যকিরণ যে 
বস্তুর উপর পতিত হয়ঃ তখন তাহা তাকাই প্রাপ্ত হয়) এই হিসাবে বাহবস্তর প্রতি 

£করণ সংযুক্ত হুইলে জীবচৈতন্যবলে বাহ্‌পদার্থ সেই সেই আকারেই অন্তঃকরণে 
প্রতিফলিত হয়। এই কারণেই বাহ্বস্তর মনোময়ত্ব সম্ভব হইয়া দাড়াইতেছে। 
ভাস্তকার ও বার্তিককার এ বিষয়ে যে সকুল প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা দৃষ্টি 
করিলেই চলিতে পারে। নেত্রাদি ইন্দ্রিয় সমূহ গৃহের গবাক্ষের ন্যায়; অস্তঃকরণ- 
শক্তিবলেই উক্ত হীন্দ্রয়গবাক্ষে বাহ্যবস্ত্রর নামরূপ পতিত হইয়া থাকে ।, তরল পদার্থ 
ছণচে ঢালিলে যেমন ছণাচের আকারে আকারিত হয়, তত্রপ বুদ্ধিস্থ প্রমাতৃচৈতনয 

£করণ বৃত্তির ছণাচ স্বরূপ ; আভাস-সত্তা মরুজলের ন্যায় বস্তর স্বরূপ জ্ঞানে অস্তহিত 
হইয়া যায়। এই সষস্ত কারণে বুঝিতে পারা যায় যে, ভৌতিক ও মনোময় এই দুই 
প্রকার বিভেদ জীব ও ঈশ্বরের কার্ধয বিগ্কমান আছে । মৃগ্যয় ঘট ঈশ্বর, আর মনোময় 
ঘট জীব-স্থষ্ট। বাহঘট চক্ষুরাদি ইন্জিয় দ্বার] জ্বেয়_আর মনোময় ঘর্ট সাক্ষী চৈতন্য- 
প্রকাশিত। এখন দর্শনের অন্বক্নব্যতিরেক দ্বার জানা যাইতেছে যে, মনোময় বস্ত সকলই 
জীবের বন্ধনের ক্ষারণ। যাহার বিদ্কঘানে লাতের জন্য যত্র ও অবিদ্যমানে ছুঃখানুত্ব হয়। 
এমন পদার্থ বন্ধনকারণ ভিন্ন আর কি হইতে পারে? জাগ্রৎ, স্বপ্ন নুষুপ্তি _ভীবেরুএই 
অবস্থাত্রয়ের কোন অবস্থাই বন্ধনশৃন্ট নহে । সুষুপ্তিতে বন্ধনের কারণ মনোময় প্রপঞ্চ/না 
থাকিলেও সুক্ম বাসন! বীজরূপে নিহিত 'থাকে, ইহা আচার্য্যগণ বলিয়া গিয়াছেন'। 
অতএব মনোময় গ্রগৎ যে ঘন্ধনের কারণ, তাহাতে সংশয় নাই: 


দ্বৈতপ্রপঞ্চ বিবেক । ৮১ 


'বিগ্ক।রপ্য মুমি, বাহ্ক্রণংকে নষ্ট করেন নাই। তিনি বেদান্তসন্মত নানা প্রমাণ দ্বারা 
ইহার বধার্ধ স্বরূপ প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছেন। বাহাপ্রপঞ্চ থাকিতেই বা ক্ষতি কি? 
আমি যদি তাহার স্বরূপ নির্ণয় করিয়া চলিতে পারি, তবে তাহ! থাকাই মঙ্গলের নিদান। 
বিচার সকার! ইহার নশ্বরতা হদয়ঙম হইলেই যথেষ্ট । বতদিন পর্য্যন্ত এই মনোময় দ্বৈত- 
প্রপঞ্চ জীবহ্ৃদয় হইতে অপস্থত না হয়, ততদিন জীব আত্মজ্ঞানের ছরারোহ সোপানে 
অধিরোহপ করিতে সক্ষম হয় না। পুনঃ পুনঃ বিচারই ইহার একমাত্র নিবারণোপষোগী 
ওবধ। ইহাতেও হদি অদ্বৈত তবজ্ঞান না হয় তবে নিদিধ্যাসন কর। মনোনিরোধাত্মক 
ধোগাভ্যাস দ্বারা পরমপদে স্থিতিলাভ করিতে পাবিলে প্রপঞ্চ আপনাপনি বাধিত হইবে 
ও জন্ম মরণরূপ সংসার-দাহও নিবৃত্বি পাইবে। 

পরমাত্মার সহিত অভেদরপ ব্রহ্গবিচারই বেদান্তশান্ত্রে মানস-প্রপঞ্চ নামে কথিত 
হইয়াছে । তবজ্ঞান অর্থাৎ “তৎ*-এর জ্ঞান উদ্দিত না হওয়া পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ বেদাস্ত 
বিচার করিতে হয়। নদী-সন্তরণকা রী ব্যক্তি যেমন হস্ত ও পদ উভয়ই সঞ্চালিত করেন; 
তজ্রপ বিচার ও বৈরাগ্য এই ছুই সমভাবে যান গ্রহণ কব্িতে পারেন, তাহার নিকট 
স্বপ্রক্ষাশ আত্ম! মধ্যাহ্ন তপনের ন্যায় অতি শীপ্ব প্রকাশিত হইয়া তাহার সমস্ত বন্ধন ছিন্ন 
করিয়া দেন ও চলযে পরম পদ লাভ করিয়া তিনি ধন্য হই] থাকেন । 

এইরপে ব্রহ্মতত্ব ধিগত হইলে শাস্ত্রাদি-বিচার পরিত্যাগ করিবার উপদেশ আছে। 
এতিও তাহার সমর্থন করিয়াছেন । 

্রস্থমভাসা মেধাবী জ্ঞানবিজ্ঞানতৎপরঃ ॥ 
পলালমিৰ ধান্যার্থী তাজেদ্‌ ্রন্থমশেমতঃ | 
উত্তীর্পে তু সরিৎপারে নানা ন1 কিং প্রয়োজনম্‌ ॥ 

ইত্যাদি প্রমাণ রূপে দেখা যাইতে পারে । 

ইহার কারণ কি? ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে অগণিত-সৈম্তপরিরৃত ও তাবী স্বজনবধজনিত 
শোকে মুহমান-হৃদয় ধনঞ্রয় বাত্যাতাড়িত কদলীবৃক্ষের ন্যায় কম্পিত কলেবরে তগবান্‌ 
শীকফকে এই তাবের কথাই জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন। অজ্জুন প্রশ্ন করিয়াছিলেন, “প্রভূ ! 
আমার মনে হয়, বাঁযুবশ যেমন কঠিন ব্যাপার, মদমত্ত মাতঙ্গকে ফিরান যেমন হৃষ্কর, 
এই মনকে বশীভূত কর! তাহা! অপেক্ষাও ভীষণ বলিয়! মনে হয় ।” সুবৃহৎ মসকে সরিষা 
প্রশ্নাণ ছিত্র থাকিলে যেষন আশঙ্কার কারণ হইয়া থাকে, সেইরূপ সাধন পথে অগ্রসর 
হইলেও মন্্ুকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস নাই। সাধক বলিয়া কেহ জ্ঞাত হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে দুই দক 
জন উপদেশ-প্রীর্থার আগমন, তাহাদের দ্বারা আরও দশজনের নিকট পরিচয় সঙ্গে সঙ্গে 
এক্টু জানের অতিমান ? এইক়গে মনের চাঞ্চল্য বৃদ্ধি- ক্রমে সর্বনাশ ! ভগবান্‌ শরীরও 
বর্জনকে ঠিক এই তাবেই বুঝাইদ্বাছিলেন থে, ফে ব্যক্তি সর্বদা বিষয় কামমা করে, 
তাহার তাহাতেই জাসক্তি, পরে তাহা লাতর জন্ত কামনা, পশ্চাৎ প্রা্ডিজস্ত চেষ্টা ও 

৪ 


৮২ ্রঙ্ষাবিদ্যা 


অপ্রাপ্তিতে ক্রোধ উপস্থিত হয়। ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্বৃি-বিভম, বুদ্ধিনাশ 
প্রভৃতি উপস্থিত হইয়। অবশেষে কাঁলগ্রাসে নিপতিত হইতে হয়। ইহা অপেক্ষা অনিষ্ট- 
জনক আর কি হইতে পারে? অতএব মনোরাজ্য সম্পূর্ণ পরাজিত হুইলে তবে 
বতিশৃন্ত মন ব্রক্ষতাবে পূর্ণ হয়। বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে এই বিষয়ে যে সকল অমূল্য 
উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাও আমাদের শ্মরণীয়। এই প্রকারে মনোরাজ্য 
পরাজিত হইলে ব্রগ্গনিষ্ঠ ব্যক্তির অন্তঃকরণ আর, বিক্ষিপ্ত হয় না__সেই ব্যক্তিকে তখন 
র্ধা্জ ধলা কর্তব্য। কেন না, স্বয়ং ঞ্তি বলিয়াছেন ;- 
্রন্মবেদ ভ্রন্গে 5বতি | * 

মানব! এই পথের ঘাত্রী হইতে কি তোমার সাধ হয় না? 
রা যস্মিন্‌ দেটাঃ পৃথিবী চান্তরাক্ষমেতং ণনঃ সহ রাণৈশ্চ সর্বৈঃ তমেবৈকং জানথ আত্মনমন্থা! বাঁচো 
বিমুখ অমুতসোন সেতুঃ। 

“ইহাতে ছালোক, পৃথিবী, অন্তবীক্গ, মন ও ইন্দিয়গণ আশিত হইয়! রহিয়াছে । 
সেই অদ্বিতীয় পরমাম্মাকে জান এবং অগ্ বক সমূহ পরিত্যাগ কর। ইনি অমূতের সেতু ।” 

তা'ই বলিতেছি, এই হতভাগ্য দেশের পুরা এন খিগণ একদিন জদয়ের সকল সন্দেহ 
নিরসন করিয়। জগতের সুউচ্চ মঞ্চে দগ্ডারমান হইয়া গভীর বন্রনিনাদে এই মহাবাণীর 
ঘোষণা করিয়াছিলেন যে”_“হে দিব্যধামবাপী অমৃতের সস্তানগণ! তোমবা শ্রবণ কর, 
আমিশ্তিমিরাতীত সেই অতি জ্যোতির্ম মহন্‌ পুরুষকে জানিয়াছি।” 


সেই বংশের বংশধর আমর! সেই পরিষ্কার কঠে-_সেই অমৃতসিক্ত স্বরে আমাদের 
স্থর মিলাইয়া কি বলিতে পারিব না যে,_-হে জ্যো তির্য পুরুষ! স্ৃটি মিথ1-_ জা 
মিধ্যা_কেবলমাত্র তোমারই জ্যোতিঃকণায় এই জগৎ আলোকিত! একমার তুমিই 
সত্যন্বরূপ। হে পরমাত্মন্! আইস, এই দুর্বল জগতের হৃদয়ে আসিয়া সমস্ত কলুষ ধোত 
করিয়া দাও এবং সেই মহান্‌ সুধাসিভ পথের বাত্রী করিয়া লইয়া আমাদিগকে ধন্ত কর। 


শ্রীতারাদাস চট্টোপাধ্যায় । 


যোগ। 


ল্লোকো বশীভুতো যেন যেন চাকা! বশীকতঃ। 
ইন্জ্িয়ার্ধো জিতে বেন তং ষোগং প্রত্রবীম্যহয্‌।__দক্ষসংহিতা। 


যাহা বার! জগৎ, আত্ম! ও ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণরূপে বশীভূত. হয়, সেই ষোগের কথাই 
বলিতেছি। '্রাণায়াম, ধ]ান, প্রত্যাহার, ধারণা, তর্ক ও সমাধি, ইহারা যোগের এক 
একটী অঙ্গ । কে বলে, __বন্ৃবিধ গ্রন্থ-চিন্তন-কার্ষে, স্বতাবের নির্জন সমাধি-ভবন-বনভূমি- 
সেবনে, ব্রত, যজ্ঞ ও তপন্ার আচরণ এবং অনুষ্ঠানে, প্ররুত ষড়ঙ্গ যোগের স্বর্ণসিংহাসন 
সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ? যে বলে, সে হয়ত কাব্যকলাকুশলতার কোমলতা অনুভব করিয়' 
থাকিবে, কিন্তু যোগানুষ্টানের কঠোরতার পর 'যোগিজনের পরমপদে আত্মসমর্পণের 
রমণীয়তা' বুঝিতে সে অক্ষম । অনেকে মৌন, মন্ত্র ও নানাবিধ কুহক যোগ-সিদ্ধির উপায়- 
শ্বরূপ মনে করেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, উহাদের কোনটির দ্বারাই যোগসিদ্ধির 
সফলত। সম্তাবিত নহে। 

* তবে ষাহার নির্দ্োক-নির্মৃক্ত সর্পবৎ লোক যাত্রা- এবং মোহমায়ার আবরণ হইতে 
বিনির্শক্ত, যোগে কতনিশ্চয় ও যোগাভ্যাসে দৈবশক্ি-সম্পন্ন দৃঢ় সাধক, তাহারাই গন্ম- 
জল্মান্তরের পুণ্যপ্রভাবে ভূয়োভুয়ঃ নির্ধেদ-লাতের পর যোগসিদ্ধ হন। আর ধাহারা 
সতত আত্মরতিরত, স্বভাবতঃ মাত্মধ্যান-পরায়ণ, আত্ম নিষ্ঠ, আত্মচিস্তায় অবহিত সাধক, 
স্বয়ং সন্তঙ্ট ও অনন্যচিত্ত, এই সংসারে সেই জীবনুক্ত পুরুষগণও করামলকবৎ যোগসিদ্ধ 
প্রাপ্ত হন। যে বাক্তি সুযুপ্ত ও জাগ্রভাবস্থায় আম্মপূজার বা আত্মধ্যানের অকৃত্রিম 
উপাসক. এই সংসারে সেই ব্যক্তিই সার্থকজন্না। ন্যমন্তক-সুশোভিত-যুকুট-ধারী সমাটও 
তাহার পদরেণু মাথিয়া পরিতৃপ্ত হন। সংসারের সমূহ অশান্তি অতৃপ্তি, সুর্য্যে।দয়ে 
তমোরাশ্রির মায় তাহার নিকট হইতে প্রস্থান করে । দেবতা আর কে? ব্রহ্গবাদ্দিগণের 
মধ্যে সেই ষোগিকুলের কোহিনুর, -সেই গরীয়ান্‌ মহীয়ান্‌ মন্্ধাই এ জগতে দেবতা! । 

এই যোগাভ্যাস করিতে হইলে সাধকমাত্রেরই প্রধান কর্তব্য - বিষয় দাবদাহের 
লেলিহান রসন! হইতে আস্মার সংগ্র্শ দূর করা। অনল মধ্যে অবস্থিত ব্যক্তির শান্তির 
আশ। যেমন* সুদ্বর-পরাহত, বিষয়-বহ্ছিতে বিদহমান ব্যক্তির শান্তির আশাও তন্রপ 
আবার শান্তিহীন মনুম্্য আত্মধ্যান করিবার আধিকার হইতে চিরবঞ্চিত থাকে । বস্ততন্ত 
বিষন্ন ত্যাগ ব্যতীত-_শান্তিসংস্থান ব্যতীত--যোগদাধন হওয়া একেবারেই অসম্ভব 
এই' যে যোগ, বর্তমান প্রবন্ধে যে যোগের বিষয় অবতারণা কব হইয়াছে, ইহার আনন্দ 
এক অপূর্ব, অনাস্বাদি তপুর্ব অনন্ুভূতপূর্ব। এই যোগ-পারগ যতি পুরুষ অব্যক্ত 
ইইতে মহীয়ান্‌ পুরুষের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া_তদনস্তর তদ্দেহে সম্মিলিত হইসা 
অব্যাধি ও ব্রিতাপ-জালার অবসান করেন। 


৮৪ অ্রন্মাবন্ধা ৷ 


কেহ কেহ বলেন, বিধয় ও ইঞ্জিয়ের সংখোগের নাম ফোগ । এক ইন্গিয়িই হোগসাধনার 
অশেষ অন্তরায়, তাহার উপর আবার বিষয়। একে অগ্নি, আবার দ্বত। দ্বতের সংযোগে 
অগ্নি কেবল দাউ দাউ করিয়। জলিতে থাকে _ন্গিপ্ধ শীতল মুধাবারি সেচন করে ন|। 
এই ম্বত নিক্ষেপ-সমদ্বিত অগ্জিতে সংসার ও সাধনা পুড়িয়া ছাই হুইয়! যাইতেছে । তবু 
সেই অগ্নি, তবুও সেই দঘ্বত চাইই-চাই। | 
এ অগ্নি হোমাগ্সি ণহে, আর এ ঘ্বৃত হবিঃ নহে"। মন্ত্রপৃত-হবিঃপ্রদত্ত হোম-বহ্ছিতে 
দেবতার পুঞ্জ হয় বটে, কিন্তু শানাগ্নিতে ঘ্বত ঢালিলে কাহার পুজা হয়? বল৷ বাহুল্য, 
” "বিষয় ও ইন্ড্রিয়ের সংযোগের নাম যোগ? এই মন্তের প্রবর্তকেরা অধর্্মকে ধর্মরূপে গ্রহণ 
করিয়। যোগ সাধনেচ্ছুক ব্যক্তিগণের হদয়ে ভ্রাস্তির পথ পরিষ্কার করেন। আবার কেহ 
* কেছু বলেন, আত্ম ও মনের সংযোগের নামই যোগ । ইহাও অতি বিচিত্র কথা। কামনা, 
প্রার্থন। প্রভৃতি দ্বারা যোগ মাধন হয় না। 

" কামন। প্রার্থনার দ্বারা পরমাস্মাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না; কেননা তিনি যনের অতীত 
ও শ্রুতিতে বাধর। পুরাকালের ইতিহাসে অপঞ্চারা কিন্নরীর দ্বার। যোগতঙ্গের উপাধ্যান 
আছে, সেহ অপ্সরা কিন্লরীই কামনা ও প্রার্থনা । হহার। চিরকালই যোগীর যোগ তঙ্গ 
করিতে প্রবৃত্ত থাকিবে, নাচিয়া গাহিয়া বিষয়ের পরপার হইতে যোগিজনকে টানিয়া 
বিষয়ের মধ্য আনিয়া একালেও উৎপাত উপদ্রব করিবে! এঁ দুইটি গায়িকা ও 
নর্ভকী মনঃপ্রেরিত ) ধোগা উহার কবল হইতে রক্ষা পাইবাব জন্ত পতই সচেতন । 

যাহারা শর্মাভাতিপ্রতিবিশ্বিত কাচের আভা দর্শন করেয়া “কোহিনুর দেখিলাম" 
মনে কনে তাহাদের যেমন কোহিন্ুরের অ্রগূর্ব উদ্জ্ল আভা দর্শন করী হয় গা 
সেইরূপ যাহারা বিষয় ও ইন্দিয়-সংযোগে, কিম্বা আত্মা ও মনের সংযোগে যোগধ্োখ 
পুরুমের পরম জ্যোতঃ দর্শন করিলাম বলিরা মনে করে,তাহারাও কখন জাজ্জ্যোতির 
ধান দর্শনীয় অনৃষ্পূর্বা অনন্ত অভুলনায় দ্োতিঃ সন্দর্শনে বিমলানন্দ লান্ত করিতে সমর্থ 
হয় না। 
হায়। এ সংসারে ষোগবঞ্চিত জনগণ অবিগ্যা-কৃহুক মনিরায় আবত্মন্রান্ত হষ্টয়া 
রজ্জুতে সর্পন্রম জন্মাইফা যথার্থ “ভোগকে” যথার্থ “যোগরূপে" নির্দেশ করিয়া মোহান্ব 
মানবের অস্তঃকরণে কি মহা ত্রান্তিই উৎপাদন করিতেছে! | 
তবে প্রকৃত ও প্রধান যোগ কি? 
বৃত্বিহীনং যন; কৃত ক্ষেত্রজং পরমাজ্মনি | 
একীকৃত্য বিমুচেত ফোগোহয়ং মুখা উচাতে 1--দক্ষসংহিহা। 
অর্থাৎ মনকে রৃত্তিহীন করিয়া জীবাত্মাকে পরমায্মার সিত একীরুত সম্পাদন, 
করিলে মুক্তিলাত হুইবে, ইহাই প্রধান যোগ ।' ইহাই বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। ' 
কাঙ্গিনা, প্রার্থনা, ছুঃখ নুখানুভূতি, তোগম্পৃহা প্রভৃতি ধাকিলে কি মনকে বৃত্তিহীন করা 


জমৃত-উদস। ৃ ৮৫ 


যায়”? প্রকৃতির নিয়ম, উৎপন্ন বন্ত উৎপতি স্থানে মিশিয়া যায়! মেঘ হইতে জল হইতেছে, 
জল আবার প্রকারান্তরে মেতে মিশিয়া যাইতেছে-.ইহাই জড় পদার্থের যোগ । প্রকৃতির 
নিয়ম মানবীয় ষোগকে পরিত্যাগ করিবে কেন? 

পুরাকালীন ত্রিকালদশা যোগবিৎ খ্বিগণ “জীবাত্ম। পরমাস্থার সংযোগের নামই যে 
প্রকৃত ও প্রধান যোগ.” তাহা মুক্তকণে স্বীকার করিয়। গিয়াছেন;_-তদুপলক্ষে বলিয়াছেন, 
“স্থির পূর্বে জীবাত্মা ও পরমায্মা একই মুক্ত আকাশে এক হইয়া বিরাজমান ছিলেন, 
পরে সুতির সময় জীবাত্ম! পরমাত্মা হইতে পৃথক হইয়া পড়িল ।” ইহ হইতে প্ররুত যোগ 
বা মহাযোগের উদ্দোস্ত কি বুঝিতে পারা বায়। মোক্ষ আর কিছুই নহে, পরমাত্মা ও 
জীবাত্মার সম্মিলন। এইরূপ সম্মিলনের ঈপায়ই যোগ । 


শীসতীশচন্ত্র চক্রবর্তী" 


অস্বত-উৎম। 


জদয়-মরুর হায়, কোন্‌ গগু-স্তরে 
চির-অমুতের উৎস রফ্ছে গোপন, 
পিপাসিত আম্মা মোর জন্ম-জন্ম ধরে 
করে জাসিতেছে নিত্য বৃথা অন্বেষণ । 


বাহিরের এত সুখ, এত হাসি-গান, 
আনন্দের কলরব, গৌবব-প্রেরণা, - 
আর না জাগার়ে তুলে ধূলি-লিপ্ত প্রাণ, 
নাহি ঘুচে মরষের নিতৃত বেদন] ! 


কোথা হতে আসে সব, কোথায় মিলায়, 
কোথা সে অমৃত-উৎস শাশ্বত অঙ্গয়,_ 
সকল আকাঙ্ষা-সাধ মিটিবে যেথায়, 
_ চিরতরে অতৃপ্ভির ঘটিবে বিলয়! 


কে দেখাবে পথ মোরে- কে নিবে" সেথায়_- 
যাত্রা মোর সমাপন হবে বুঝি হায়! 
শ্রীজীবেন্জকুমার দণ্ত। 


মাধনায় বিপদ । 


সাধনমার্গ বড় বিপদ-সন্থুল। এই পথকে সাধনশীল মনশ্বী-গণ নিশিত ক্ষুর-ধারের স্ায় 
দুর্গম ও ছরত্যয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। একটু অনবধান হইগেই সাধনমার্গ হইতে 
বিচ্যুত হইতে হয় ও যিনি বত উচ্চে উঠিবা পতিত হন. তাহার আঘাত ততই গুরুতর হয়। 
অহংজ্ঞান, ম(তমান, ধর্ধবঞ্জি তা, ভা বছুষ্টতা! ও কপটাচার প্রভৃতি কতকগুলি সাধন পথের 
সাধারণ বিপদ । এ বিপদগুলি সকল সাধনাই সমূলে নষ্ট করিয়৷ দেয়। এতদ্বযতীত 
বিশেষ বিশেষ সাধন|র বিখ্ষে বিশেষ বিপদ আছে । এই প্রবন্ধে সেগুলির আলোচনা 
কৃরিধে, আশ! করি কাহারও অগ্রীতিকর হইবে না' 

মহামুনি বেদব্যাপকৃত শ্রীমস্তাগবতকে পারমহংস্-সংহিতা বলিয়া উল্লেখ কর! হইয়াছে। 
এই শান্প্রন্থ প্রোজবিতকৈ তব নির্যংসর সাধুৃন্দের সেব্য। বাস্তবিকই শদ্ধাপূর্বক ইহার 
অন্ুণীলন করিলে অকেশে তাপত্রয় নিঃশেষে নির্বাপিত হয় ও সংসারতপ্ত জীব নিরৃতিমার্গের 
পথিক হইয়া সকল মগ্গলালয় পরমপদে বিশ্বান্তি লাভ করে। এই গ্রস্থপাঠে শান- 
বৈরাগা নহে, পরন্ত বিচারলন্ধ ও একাত্ম-বিজ্ঞানসভূত পর-বৈরাগ্যের উদয় হয়। 
এই গ্রন্থ রত্বই বৈষ্ণবদ্দিগের আরাধ্য প্রামাণিক শাস্ত্র । সঙ্জীব-প্রেমভক্কি-বিগ্রহ নবস্বীপচন্জ 
্রীমহাপ্রতু প্রীশ্রীচৈতন্যদেব শ্রীতাগবত-লিখিত বিশুদ্ধ তক্তিরসের উৎস ছুটাইয়া সার্দ 
চারিশ্রুত বর্ষ পূর্কে হিমগিরির পাদদেশ হইতে কুমারিকা ও গুক্ষর হইতে চট্টগ্রাম অবধি 
ভগবৎ-প্রেমের পুত পীযৃষবন্যায় প্লাবিত করিয়া দিঘ়াছিলেন। কিন্ত হায়। তাহান 
প্রবর্তিত ধর্শ ও প্রদর্শিত মার্গ অনেকে যধাযথ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইল না, অথবা গ্রহণ 
কারতে কাহারও রুচি হল না। কোথায় তাহার সেই অপূর্ব অপার্থিব অন্তঃনীতল 
বহির্ঠঞল মিলনোতৎ্কগা, ধাহাতে গোবিন্দবিরহিত এক মুহূর্তও যুগায়িত হইত, যাহার পরি 
উদ্দীপনায় অমরাবতীর তোগ-বিলাসও দগ্ধরেণুবৎ ছুঃসেব্য হইত ; আর কোথায় আমাদেল 
এই অবিরাম গৃহসেবা, অন্তরে অন্তরে নানাবিধ ইন্দ্িয়সেব্য দ্রব্যের আহরণ নিষিত্ত ব্যগরতা, 
আর দিনাত্তে সুবিধামত সকল বজায় রাখিয়া মুখে এক একবার হরিনাম। পাঠক- 
পাঠিকাগণ ! মানস-চক্ষে পুরুষোতমের একবার সেই স্বীয় দৃশ্ঠ হৃদয়-পটে অক্কিত করিতে 
চেষ্টা করুন। শ্রীজগন্লাথদেবের রথের অগ্রে উদ্দাম নৃত্যবকীর্ভুন, গরুডস্তন্তের নিক; 
হইতে অনিমেষ-দর্শনে প্রেমাক্র-পরিপ্লুত করুণার হৃদয়ের অধীর স্পন্দন, ভগবং- 
সাক্ষাৎকার আশায় কতবিনিদ্র-রাজি-ষাপন--এই সকল ভাধ এনবার ভাবিয়া লউুন। 
এবং যদি রুচি হয়,তাহা হইলে এখনকার সেবাদাসী বা প্রকৃতি পরিবেষ্টিত নেহাক্ত পীবরাগ 
“বাবাজীর” আখ $াও ভাবিয়া দ্রেখুন। দেখুন, কি ছিল আর ঝি হইয়াছে । মাসুদের 
ছর্দমনীয় প্রবৃত্তি শিবকে মর্কুটে পরিণত করিয়াছে । ইহার কারণ কি! কারণ--শানের 


সাধনায় বিপদ । ৮৭ 


, অপব্যবহার, শান্ের তদ্যাণের অন্গুপলন্ধি ও শান্ত্রসাধনার ব্যপদেশে নিজের কুপ্ররৃতি- 
চরিতার্থ-চেই! । 

চিত্ত যতদিন না জ্ঞানমার্জিত ও বিচার-সংস্কত হইয়াছে, ততদিন তক্তিলাতের চেষ্টা 
বিড়ম্বন মাত্র । একথা শ্রীতাগবতে কতস্থানে কতপ্রকারেই না বল! হইয়াছে, তাহার 
আর ইয়ত্তা নাই। অগ্রে তজনীয় বস্তুর স্বরূপ নির্ণয় হইলে তবে ভজন আরম্ভ হইবে। 
তিনিজ্ঞান স্বরূপ । “বদন্তি তত্তত্ববিদন্তবং যৎ জ্ঞানমন্য়ং” - তত্বজ্ঞ ব্যক্তির! অনন্ত অবিনশ্বর 
জ্ঞানকেই তত্ব বলিয়া থাকেন। শ্রীভাগবতে বিষুর সেই পরম পদের উপদেশ করা হইয়াছে, 
“ঘৎ্ পারমহংসেন পধাধিগম)তে”- অর্থাৎ যে পদ জ্ঞানমার্গের দ্বারাই লভ্য। প্রথমতঃ 
“বিধুয় মায়াং বছুনোদয়েন”__জ্ঞানোৎপত্তি দ্বার মায়ামল ধৌত হইলে তবে সেই বিরজঙ্ক 
বৈকুঞঠধামের বার্ডা লইতে হয়। তাহার পুর্বে পে রাজ্যের তথ্য আমাদের মায়া- 
মলিন ইঞ্জিয়ের 'নিকট অপ্রকাশিত। পৃজ্যপাদ শ্রীমৎ বলদেব বিস্তাভূষণ মহাশয় 
বলিয়াছেন, “শাস্ত্রীয় জ্ঞানং তু অত্র পরত্র চ দ্বারভৃতং স্বীকার্য্যং ইতরথা প্ররৃত্ন্থুপ- 
পত্তেঃ।” শাস্ত্রীয় জ্ঞান উয়ত্র দ্বারভূত অর্থাৎ কি জীব বাচক তব পদার্থের অন্ুস- 
স্ধাঞ্সে নিযুক্ত অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান ও পরমেশ্বর বাচক তত পদার্থের অনুসন্ধানে 
প্রযুক্ত পরমান্মজ্ঞান, কি শুদ্ধ তক্তি বিজ্ঞান, এই উভত় স্থানেই শান্্রীয় জ্ঞান 
বিশেষ সাহায। করিয়া থাকে। শান্্র-জ্ঞান ব্যতিরেকে কে আমাদিগকে নিধ্বিশেষ 
ব্রঙ্গজ্ঞানে বা সবিশেষ পরমেশ্বর জ্ঞানে প্রবৃত্ত করিবে! আবার বলেন, “তক্তারূপেণ 
তু জ্ঞান বিশেষেণ পুরুষার্থো ভবতি।” পৃজ্যপাদ শ্রীধর ্বামীপাদও বলেন যে, 
“ভক্তেরেব, অবান্তর ব্যাপারো জ্ঞানং ন পৃথক্”--পরাতক্তি ও পরজ্ঞানে কিছুমাত্র 
প্রভেদ নহে। সম্প্রতি কোন কোন বৈষ্ণব সম্প্রদায় এহেন জ্ঞানকেই একটা কুৎসিত 
কদর্ধ্য পুতিগন্ধ-বিশিষ্ট দ্রবঃ বোধে ত্যাগ করিয়াছেন কাজেই তাহাদের রাগ-মার্গের 
তজন৷ নেডুনেড়ীর কীর্তনে পরিণত হইবে না ত আর কি! রাগযার্গের ভ্জনার একমাত্র 
অধিকারী _ বিগত-বিষয়-্পৃহ, জ্ঞান-কুঠার দ্বারা ছিন্ন-মায়া-বন্ধন, পরিশুদ্ধবুদ্ধি, শমদমাদি- 
সম্পন্ন সাধু পরমহংসকুল। এখন অনেকস্থলে রাগ মার্গের ভজন! করেন - নিরক্ষর শাস্তর- 
জ্ঞানান্ধ ভোগলোলুপ বন্ধ জীব। প্রকৃত বৈষ্ণবের তুল্য শ্রেষ্ঠ মানব আর নাই। তিনি 
চরাচর সকল বস্ততেই একমাত্র ব্যাপক সম্ভার ক্ষরণ দেখিয়া আনন্দে 'আত্মহার] হুইয়। 
পড়েন। তাহার তড়নানন্দ বা ভক্তি অহেতুকী, সুরসরিৎ মন্দাকিনীর অবিচ্ছেদ 
প্রবাহের স্তায় 'আপনা-আপনিই অবিরাম প্রবাহিত_ কোনও বাহিরের বস্তর অপেক্ষা 
করে লা। তাহাদের চরণে কোটী নমস্কার । অতএব অগ্রে জ্ঞানার্জন দ্বারা মাহ্জিতবুদ্ধি 
না হইলে, ভক্তি বা রাগ মার্গের ভজন] না করাই শ্রেয়।_করিলে নিঃসন্দেহ ব্যভিচার 

| . 
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করিয়াছেন। আগম বা তন্ত্রশান্্রকে যদি ত্রহ্গজানলাতের প্রথম মোপান ন। বুবিয়৷ কেবল 
কতকগুলি অর্থহীন কর্মকাণ্ডের সমষ্টি বলা যায়, তাহা হইলে আগমের উদ্দেস্ঠই' ব্যর্থ হইয়া 
যায়। এই জন্যই আশুতোষ মহানির্বাণ তক্ের প্রথমেই ব্রপ্জাসের কথাই বলিক্লাছেন। 
হৃ্গয়কমলমধ্যে নির্বিশেষ নিরীহ হরি-হর-বিধি-বেস্ত যোগীদিগের ধ্যানগপম্য জনন-হরণ- 
ভীতি-নিবারণ সকল-ভুবন-বীজ্জ সচ্চিৎস্বরূপ ব্রহ্মচৈতন্তের ধ্যানই উপদেশ দিয়াছেন। 
রীতি এই যে, প্রথমে যেটি বলা হয়, সেইটি সাধারণ বা মুখ্য নিয়ম, তাহার পর বিশেষ বা 
গৌণ নিয়ম সকল বল! হয় । মুধ্য নিয়ম পালনে অসমর্থ হইলে গৌণ নিয়ম পালন বিধি । 
মহানির্বাপ তন্থে প্রথমে ব্রন্গোপাসনা, পরে অন্য সকল ক্রিয়াকাণ্ডের অবতারণা কর! 
হইয়াছে । ধাহার মন এখনও ব্রঙ্গ-উপলদ্ধি করিবার যোগ্য হয় নাই, তিনিই শেষোক্ত 
. কর্মকাণ্ড প্রবৃত্ত হইবেন--নিজের মনকে উপযোগী করিবার জন্য । 
শক্তি, প্রক্কতি বা মহামায়া! শীক্তদিগের উপাস্ত দেবতা । ইহীকেই তৃততাবন 

ভুবানীপতি বল্গিতেছেন, “মমব্ূপাসি দেবি! ত্বং” "হে দেবি! তুমি আমারই রূপ, তোমাতে 
আমাতে কিছুষাত্র প্রত্দদে নাই।” শক্তিমান ও শক্তির কি কেহ প্রতেদ কল্পনা করিতে 
পারে? এই মহাষায়াই পুনঃ পুনঃ জগৎ স্থষ্টি ও লয় করিতেছেন-_ইনিই জগত্শ্বব্ূপিনী । 
ইনি এক হইয়াও বছু। “একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা যমাপরা”। দৈতোষ্জ শুস্তকে 
তিনি নিজেই এই কথ! বলির়াছিলেন। তাহার স্বরূপ নির্ণয় করা জীবের সাধ্য নয় 
বলি়াই তিনি অনির্ববচনীয়া। তাই সদাশিব বলিতেছেন,_ 

ত্বংপরা প্রকৃতি: সাক্ষাৎ ব্রহ্মণঃ পরমাত্মবনঃ | 

ত্বত্বো জাতং জগৎ সর্বং ত্বং জগজ্জাননী শিবে॥ 

মহদাস্থণুপর্ধানউং ঘদেতৎ সচণচিরং | 

স্বয়ৈনোংপাদিতং ভঙ্রে ত্বদধীনমিদং জগৎ ॥ 

মাছ সর্ববিষ্ঞানামস্াক মণি জন্মভূঃ | 

ত্বং জানা জগৎ সর্বং ন ত্বাংজানাতি কম্চণ | 

স্বমেব স্ুজ্। ঝুলা ত্বং ব্যক্শাবাক্তস্বরূপি শী 

নিরাকারাপি সাকার কন্ত।ং বেদিতুষ্ততি ॥ 

এই প্রকৃতিকে গ্ানিতে পারিলেই, মহামায়ার এই দুরন্যয়া মায়া অতিক্রম করিতে 

পারিলেই__-পুরুষের দর্শন লাত হয়, পুরুষ নিক্ষিয় নির্বিশেষ, প্রকৃতি সক্রিয় ও সবিশেষ । 
পুরুষ কারণ, প্রকৃতি কার্য । পুরুষ ত্রিগুণের অতীত! প্রক্কৃতি জিগুণাক্মিক।। 
শ্রীদেরীতাগবত বলন,-_ , ৰ 
প্রকৃষ্ট বাচকঃ প্রশ্চ বৃতিস্চ হষ্টিবাচক; 
কৃষ্টো প্রকৃষ্ট ব। দেবী প্রন্কতি: স! প্রকীর্ডিভা। 
অ্রিগুপাতস্বরপ হ৷ সা চ শতিসষন্িত! 
প্রধানা চাষ্টকয়ণে প্র্ঠতিত্তেন কথ্যতে ॥ 
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প্রকুষ্টরূপে খিনি স্থষ্টি' করেন, যিনি ব্রিগুণায্মিকা, ধিনি শক্তি-সমস্থিতা,তীহাকেই প্রক্কৃতি 
. বলা যায়। এই প্ররুতিকে জানিতে পারিলে মায়া জয় কর! হয়। হে পাঠক-পাঠিকাগণ ! 
এখন দেখুন, বুঝুন, প্রত শান্ত কে? বাস্তবিক সকল ব্রাঙ্গণই শাক্ত। 
* ব্রাঙ্গণঃ শাক্তিকাঃ সর্বেব ন শৈবা নচ বৈষ্বাঃ | 
যত উপাসতে দেবীং গায়ন্ত্রীং বেদমাতরং ॥ 
এই শাক্তদিগের স্থান কত উচ্চে। কিন্তু সমাজের ও বিশেষ করিয়া তাহাদের নিজের 
দুর্ভাগ্যবশ'তঃ অধিকাংশ শাক্ত সাধক, পঞ্চ-মকার লইয়াই বিব্রত। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, 
পঞ্চ-মকারের মুখ্যার্থ ইহারা গ্রহণ না কিয়! শব্দার্থ ই গ্রহণু করেন । কারণ তাহাতে ভোগ- 
লালসা-পরিতৃপ্তি করার অবাধ সুযোগ । 
পঞ্চ-মকার ষথাষথ সাধন করিলে মনুষ্য জীবনৃক্ত 'হইয়া যায়, একথা সত্য । 
মছ্যং মাংসং তথ! মত্স্ং মুদ্রাং মৈথ নমেবচ | 
মকার পঞ্চকং কৃত্ব! পুনর্জন্ম ন রি ॥ 
কিন্ত এই পঞ্চ-মকার, যাহাতে জীবের পুনরাবৃত্তি হয় না,তাহ] কি প্রাকৃত মগ্ভার্দি হইতে 
পারে? তবে কি? ভক্ত যখন ভগবদৃভাবে বিতোর হইয়া আত্মহার হইয়া পড়েন, তখন 
তাহার ব্রঙ্গরন্ধ, হইতে একরপ নির্যাসবিন্দ বিন নির্গত হয়। তিনি তাহাই পান করিয়া 
উন্মন্ত হন। ইহাই প্রকৃত মগ্য--শৌগিকালয়ে প্রস্তত বারুণী-বিশেষ নহে । এই অগ্ই 
“সোমধারাক্ষরেদ স। তু ব্রহ্মরন্ধ, বরাননে”॥ আবার শুনুন মদ্য পক? 
ষছুক্তং পরমং ব্রহ্ম নির্ব্বিকারং নিরঞ্জনং | 
তন্ষিন প্রমদনজ্ঞানং তম্মদ্ত* পরিকীর্ডিতষ্‌ ॥ 
নির্বিকাত্ম, নিরঞ্জন ব্রন্ে স্থিতিলাতভ করিলে, যে মাদকতা আইসে, তাহাই মগ্য। 
সে মাদকত্গয় বহির্জগৎ, দেহ প্রভৃতি সব ভুলাইয় দেয়। 
তগবান্‌ বলিয়াছেন,যে সকল কর্ম আমাতে অর্পিত হয়,তাহাই “মাংস”__"্যাং সনোতি 
হি কর্ম তন্মাংসং পরিকীর্তিতং 1” তিনি হিংসালব্ধ মাংস গ্রহণ করেন না। 
মৎস্তমানং সর্বভূতে সৃখছুঃখমিদং প্রিয়ে। 
ইতি বৎসাত্বিকং জ্ঞানং তন্মৎস্তং পরিকীর্তিতং ॥ 
অথবা 
: গজাষমূনয়ো যধো ঘৌমতন্তৌ চরতঃ সদা। 
তো মত্ত ভক্ষয়েৎ ষস্ত স ভবেম্মৎস্য-সাধকঃ || 


"সই ক্রর মধ্যবস্তা স্থানকে গঙ্গা ঘমুনার মধ্য বলা হইয়াছে । সাধকগণ বুবিয়া লউন, 
গ্রেখানদে কোন্‌ মৎম্ত বিচরণ করে। 
সৎসঙ্গেন ভবেম্বুক্তিরসৎসঙ্গেযু বন্ধনং। 
অসংসঙ্গ মুত্রনং বৎ তম্থুক্রা পরিকীর্ভিতা || 


বট 


৯২ ত্রক্মবিষ্া । 


এইক্ষণে তবজানী হইয়া! তোমার আরও কিঞিৎ অধিক হইল যে, অশেষ-গরকার লোক 
নিঙ্ধাও সহ করিতে হইল। তোমার তত্বজ্ঞানের কি মহিমা! অতএব অঙ্ৈতবজ্ঞানী ! 
তুষি যথেচ্ছাচারী হইয়। শূকর বরাহাদির সাদৃশ্ত প্রার্থনা করিও না, কাম-ক্রোধাদি সমুদায় 
মনোদোষ পরিত্যাগণপূর্বক দেবতার ন্যায় সর্বলোক পুজ্য হও ।” 

অতএব যদি ব্রক্গজ্ঞান লাভ করিতে চাও, অগ্রে কর্ম ও উপাসনা শ্বারা চিনি 
কর, নচেৎ তোমার উপায় নাই। বৃহদারপ্যক-ভাষ্যে ভগবান্‌ আচার্য্য বলিয়াছেন, 
"নহি সংসার বিষয়াৎ সাধ্যসাধনাদি-ভেদলক্ষণাদবিরক্তন্তাত্সৈকতজ্ঞানবিষয়েঘধিকাবে 
তৃবিতন্তেব পানে ।”-_অতৃষিত ব্যক্তির পানে যেমন অধিকার নাই, তেমনই যাহার মনে 
বৈরাগ্যের সঞ্চার হয় নাই, তাহার আত্মজ্ঞানে অধিকার নাই। অগ্রে বৈরাগ্য অভ্যাস 
কর-_শ্বশৃগালতক্ষ্য এই দেহে অনাস্থাবান্‌ হও, রিপু সকল জয় করিয়া তাহাদের উপর 
একা ধিপত্য স্থাপন কর, _-তবে অদ্বৈত-তবের কথা মুখে আনিও। অদ্বৈত শেষের জিনিষ, 
আগের নয়। 

সাধনকার্ষের নিমিত্ত অধিকারী-বিশেষে কর্ম, তক্তি ওজ্ঞান-_ এই তিন পন্থা খবিগণ 
কর্তৃক নির্দিষ্ট হইয়াছে । ইহার কোনটিই উপেক্ষণীয় নহে; এই তিনের সধ্ধ্বহারে 
জীবনকে মুক্তিমার্গে লইয়া যায়, অসদ্ধ্যবহারে জীবের বন্ধন দৃঢ়তর করিয়া দেয় । কর্ম - 
আধ্যাত্মিক জগতের স্থল দেহস্বরূপ, ভক্তি এ প্হের হৃদয় বা কোমল প্ররৃত্িসমগ্টি, জ্ঞান 
উহা মস্তিক। দেহ না থাকিলে হদয় ও মণ্তিক্ষ কার্যকর হইবে কাহাকে লইয়া? আবার 
দেহ আনছে, যদি দয় ও মস্তিষ্ক না থাকে, তাহা হইলে সে দেহ জড়পিওড মাত্র । দেহে 
কেবল যদি হৃদয় থাকে, আর মন্তিষ্ক না থাকে) তাহা হইলে হৃদয়কে সংযম-প্রগ্রহে নিয়মিত 
করিয়। কে সুপথে চালাইবে ? আর বদি দেহে প্বদয়বিহীন মস্তিষ্ক থাকে, তাহা হইলে সে 
দেহ একটা কুৎসিৎ কঠোর স্বার্থপরতার উর্ধার ক্ষেত্রে পরিণত হইবে । অতএব ইহাই 
স্থির যে, এই তিনের সুকৌশল সংমিশ্রণে সুফল দান করে। বুদ্ধিপুর্ববক ও বিটার-সহায়ে 
কর্ম ন৷ করিলে কর্মজড হইতে হয়। কর্মতব জানিয়া কর্ম কর,--কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞানে 
উপনীত করিয়। দিয়া নিজে বিদায় গ্রহণ করিবে । জ্ঞান-বিবজ্জিত ভক্তি, তক্তি-পদবাচা 
হইতে পারে না; তাহার আথা। অত উচ্চ নহে। সে তক্তি বা ভাব কখনও স্থায়ী হয় না, 
একটি বাত্তর সাময়িক উদ্রেকমাব্র। জ্ঞানহীন ভক্তি ধশ্মধ্বজিতায় লইয়া যায় । আবার 
তক্তিহীন জ্ঞান মানুষকে দ।ন্তিক ও কুতর্কপরায়ণ জীবে পরিণত কুরে। অতএব সকল 
নিষ্ষপট সাধক মাত্রেরই উচিত ষে, জ্ঞানী ও তন্্ঘশণ সৎগুরুকে কর্ণধার পদবীতে নুস্থাপন 
করির়, জ্ঞান-ক্ষেপণী ও তক্তি-পবনের সাহাযে দেহতরী ধীরে ধীরে অনাদি অনন্ত অনাম- 
গোত্র উন্ি-বিরহিত ব্রহ্মবারিধি অভিমুখে সঞ্চালিত করা। 

প্রীনলিনীরঞ্জন মিশ্র।” 


পিদ্ধার্থ ও বুদ্ধমার্গ | 


সুখ ও ছুঃখ লইগ্কাই মানব-সংসার | সংসারী মর্ত্যবাসী স্ুখ-সম্ভোগ ও ছুঃখ-বর্জন 
অভিলাষেই কর্মপরায়ণ। অভীষ্ট স্থখলাত ও অনভীগ্সিত-ছুঃথ-পররহার কিন্ত তাহার 
ইচ্ছাধীন নহে। সুখাগম ও দুঃখ-নিবৃত্তি কাল-কন্দ-গুণাধীন হইলেও মায়াচ্ছন্ন মানব 
উহাদ্দিগকে আপন আপন ইচ্ছাধীন মনে করিয়াই কর্মে প্রবৃত্ত হইয়া! থাকে এবং তাহার 
ফলে সংসারে গতাগতি করে । অবশেষে বহু জন্ম পরে সংসার-তরুর তিক্ত ফল আশ্বাদন 
করিতে করিতে, প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বার! কর্্মফলের বৈপরীত্য উপলব্ধি করিলে, তাহার 
'স্বাধীনত্ববুদ্ধি তিরোহিত হয়,-সে তখন বুঝে যে অভীপ্দিত হইলেও সুখসস্তোগ ব! ছুঃখ- 
নিৰৃত্তি তাহার সম্পূর্ণ অধীন নহে। এই স্বাধীনতজ্ঞানে তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ 
নিষ্কামভাব ও বৈরাগ্য হ্ধদয়ে বন্ধ মূল হইতে থাকে যেমন সকাম কর্ম দ্বার এতদ্দিন বন্ধন 
দুঢ হইতে দৃঢ়তর হইতেছিল, সেইরূপ আবার নিষ্কাম কশ্প দ্বারা কর্ম-বন্ধন প্লথ হইতে 
থাকে। তখন মানব বুঝিতে আরগ করে ষে মনই যত ইষ্টানিষ্টের হেতু । মনের বৃত্তি 
অনুসারেই কর্ম এবং তদনুসারেই তাহার গতি হইয়া থাকে । মনই দেহকে আত্মা এবং 
পুত্রা্দির শরীরকে মদীয় বলিয়া স্বীকার করিয়। ছুস্তর সংসার-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছে । দেহে 
মাত্মাভিমান নিবন্ধনই সুখ-দুঃখের উত্পি হইয়। থাকে । মনের বিষয়-নিষ্ঠাই অতিমামের 
মূল। আত্মনিষ্ঠা দ্বারাই সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইতে পার! ধায় ' কিন্তু মন নিগুহীত 
কর্রিতে যাইয়া মানব দেখে যে, তাহা চঞ্চল-স্বভাব, বুদ্ধির ক্ষোতকর, হুক্জব ও তুর্ডেছ্। ; 
অনের নিগ্রহ বায়ু-নিগ্রহের স্তায় সুছৃষ্কর | 

চঞ্চলং হি মন: কষ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্‌। 
তস্যাংং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিৰ স্ৃছৃষ্করষ্‌ ।1 গীতা, ৬৩৪ 

যানবের যখন এই অবস্থা।_যখন তাহার অন্থর কাদিয়! বলিতে থাকে,_“এ সংসারে 
সমস্তই বিষম, বিশেষতঃ বিষমদর্শনই জীবের স্বভাব; এ স্বভাব আবার ছুরতিক্রমনীয় ; 
অতএব জীব কি প্রকারে নিজের ছুরতিক্রষনীব স্বভাবকে অতিক্রম করিয়া সর্বত্র ও সর্বা- 
বস্থায় সমদর্শী হইবে ? কি উপায়ে চঞ্চল মনকে স্ববশে আনিবে? তাহাকে বাহ বিষয় 
হইতে ফিরাইয়া! আত্মস্থ করিবে ?"__হখন মানব এইভাবে ব্যাকুল হয় ; একদিকে বহির্মৃখ 
বিষয়ের টান, সংসারের টান, অপরদিকে অন্বর্দুখতারূপিনী আত্মনিঠা জনিত কেন্জাতিমুখ 
আকর্ষণ,_বখন মানবচিত্তে এই দুই বিপরীত শক্তি প্রায় তুল্যবলশালিনী হইয়া ঘাঁত- 
প্রতিত্বাত করিতে থাকে, _-তখন তাহাকে এক প্রকার সাধনাবিধি শিক্ষা! দেওয়া হয় । এ 
সাধনার প্রণালী বর্ণাশ্রম ধর্ম নহে। অবস্ত বর্ণাশ্রযধন্্ব ইহার অন্কূল সাধনা । বেদ-বিহিত, 
মনুপ্রচারিত বর্ণাশ্রম-ধর্ম পালন করিতে করিতে প্রাণের এই, প্ররুত ব্যাকুলতা জনে? 


৯৪ ব্রজ্মবিভা। 


প্রবৃত্বির দাস মানব বর্ণাশ্রম-ধর্্ম পালন করিতে করিতে নিবৃত্তিমার্গের ই মূলদেশে অতি 
সহজে উপস্থিত হইতে পারে । কিন্তু আমি যে সাধনার কথ! এই স্থলে উল্লেখ করিতেছি, 
তাহা এ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম নহে । ৃষ্টি অনাদি ? মানব-অতিব্যক্তিও অনাদি। মানবীয় সাধনা- 
ইতিহাসের পূর্ব পূর্বব কয়ে পূর্ব পূর্ব যুগে, কত মানব অভিব্যক্তির এই মহান্‌ ,সন্ধিস্থানে 
উপস্থিত হইয়ছেন, কত ম[নব-তীর্ঘঘাত্রী কালে কালে সাধন-জীবনের পবিভ্র তীর্থস্থান এই 
“ধর্ধক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্র” উপস্থিত হুইয়াছেন। তাহারা এই স্থলে উপস্থিত হইয়া যে সমস্ত 
নিয়ম পালন করিয়া অবশেষে মানব-অভিব্যক্তির চরম অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই সমস্ত 
অমোঘ নীতি কখনও লোপ পায় নাই এবং কখনও লোপ পাইবে না। ইহাই আর্ধ্য-পধ, 
এবং আমি এধানে ইহারই উল্লেখ করিতেছি । ইহার বিপরীত মার্গকে অনার্ধ্যমার্গ 
কলা হয়। ভগবান্‌ গীতায় অজ্জনের মোহকে “অনার্যাজুষ্টং সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন 
এবং প্রীষধুহ্দন সরস্বতী টীকায় অর্থ করিতেছেন, -““আর্্মুুক্ষুভিঃ ন জুষ্টমসেবিতং 
বৌদ্ধেরা! পালিভাবায় ইহাকে "অরিয়” শব্দে অভিহিত করেন। “সোতাপত্তি, সকদাগামি। 
অনাগামি এবং অরহত্ত মগগো,_ এই চারি প্রকার ব্যক্তিগণকে অরিয় কহে।” ইহার 
অপর নাম “আর্ধযহতপথ"। ইহাকেই বুদ্ধধর্্শ বল! হইয়। থাকে ৷ ইহাকেই উদ্দেশ করিয়া 
তগবান্‌ বলিতেছেন, 
সর্বধর্মান্‌ পরিতাজ্য মাষেকং শরণং ব্রজ। 
ইহাকেই লক্ষ্য করিষ। উপনিষদ বলিতেছেন, 
দি উন্তিষ্টত জাগ্রত প্রাপ্য বরার্লিবোধত । 
্ষুরসা খারা নিশিত1 ছরতায়া হুগং পথন্তৎ কবয়ে। বদাস্তি ॥ . 
উপনিষদ ইহাকে “বরণ (মুক্ত পুরুষ ) রক্ষিত পথ বলিয়। উল্লেখ করিলেন । 
বর্ণাশ্রম ধর্ম অর্থাৎ অধ্যয়ন-বিধি-অনুসারে সাঙ্গ-বেদাধ্যয়নঃকামা-নিগ্ধ-কর্-পরিবর্ন 

বা অন্তান্ত ধর্্ান্থমোদিত নিত্য নৈমিত্তিক আচার ও সাধন! অনুষ্ঠান করিতে করিতে চিত্ত 
নির্মল হইলে পূর্বালোচিতরূপে সংসার মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়। এই মিথ্যা জ্ঞান 
হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার নিমিঝ ধাহার বৈরাগ্য ও ব্যাকুলতা৷ আসে, তিনিই এই 
মার্গে প্রবেশাধিকার লাভ করেন। তথাক্স নিত্যানিত্য-বস্ত-বিবেক, ইামুত্র ফলতোগ- 
বৈরাগ্য) শষ, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধ' এই ছয়টি সাধন-সম্পত্ভি এবং বুযুক্ষুত 
__এই সাধন-চতুষ্টপ়ে অধিকারী হইলে তবে সাধক প্ররুত দীক্ষালাত. করেন । এই সারনা 
কমুটি প্ররুতপক্ষে আর্ধমার্গের ব! “বরশরক্ষিত ক্কুরধারাবৎ নিশিত ছুরণপখের সোপান। 
রোধান ক্যাথলিক ধৃষ্টধর্দাবলন্বীরা ইহাকে বলিয়াছেন “016 1780) 01 চ01£9101 বা 
শোধনমার্গ । বৌদ্ধগণ আর এক তাষায় সেই সাধনারই উল্লেখ করিতেছেন, দান, সীল, 
ক্ষান্ত, বৈযাগ।, বীর্ধ্য ও ধ্যান, এই ছয়টি পারষিতা সাধনা । সাধারণের অজাত বলিয়া 
আবি এই পারমিতা কয়টিখ্ একটু পরিচয় দিতেছি। দান অর্থে বৌদ্ধ বুধেন--লীবের 
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প্রতি'দয়া। , ধর স্বামীও দানের এই অর্থ করিয়াছেন-_“দণ্ডে! ভূতদ্রোহস্তন্ত ত্যাগে। 
দানং ন ধনার্পণংস _তৃতদ্রোছের নাম দণ্ড তাহার ত্যাগকে দান বলে। সীল দমগ্খের 
সাধন! । সামর্থ্য থাকিলেও অপকারীর অপকার সহ করাই ক্ষান্তি _“সতাপি সামর্যে 
অপকারিপি অপকারাচিকীর্যা।” এঁহিক ও পারত্রিক সমস্ত সুখসাধন উপস্থিত হইলেও 
বা ষে কোন ছুঃখের কারণ. আমিলেও তাহাদিগের উভয়ের প্রতি আসক্তি ও বির্ুত্তি- 
শৃন্ততাই বৈরাগ্য। সেই অদম্য শক্তি, খ্থাহার সাহায্যে সাধক মোহরূপ কর্দম হইতে সত্য- 
লাভের জন্ত অমিততেজে অগ্রসর হন, তাহার নাম বীর্ধয। তাহার পর ধ্যান। শাত্তি- 
দেবকৃত “বোধিচর্ধযাবতারঃ” নামক পুস্তকেব্র অষ্টম পরিচ্ছেদে, ধ্যান পারমিতার আলোচনা 
আছে। প্রকৃত যাহা স্ তাহার ধ্যান কখন্‌ সম্ভব? কাহার '্বারাই বা সম্ভব? বে 
আপনার যশঃ প্রচারে লালায়িত, বা আত্মস্তরিতা ও অভিমান যাহার এখনও সহচর, লে 
ধ্যানী হইতে পারে না। যে অপরের দোষ অন্বেষণ ও প্রচার করে, তাহারও এখনও 
ধ্যান-পারমিতা-সাধনের সময হয় নাই। যে সমস্ত পুণ্য কার্য্য আপন উন্নতি লক্ষ্য করিয়া 
কৃত হয়, তৎসমুদ্য় প্রকৃত পুণ্য কার্ধ্য নহে; কারণ সেগুলি মানবের অহঙ্কার বৃদ্ধি করে। 
ধিনি ধ্যানী হইতে চাছেন, তিনি এইরূপ ভাবে কার্য করিলে চলিবে না; জগতের শ্ুত 
হউক; কেবল এই উদ্দেস্ত্ে তাহাকে সুৎকার্ধ্য করিতে হইবে। এতান্বশ ব্যক্তিই ধ্যান- 
পারমিতা-সাধনের অধিকারী । ঢু 
এইরূপভাবে সুসংস্কত হইয়া মানব দীক্ষালাতের উপযোগী হন এবং প্রকৃত আর্ধ্যপথে 
প্রবেশ করেন। এতদিন গুরু বা গুরুশক্তি অপ্রকাশতাবে, তাহার যন, বুদ্ধি বা চিত্তের 
ভিতর দিন! অলক্ষ্যে তাহার সাহাধ্য করিতেছিলেন। এইবার তিনি শিল্ত-সমীপে প্রত্যক্ষ 
হন। প্রথম দীক্ষার পর শিষা পরিব্রাজক নামে অতিহিত হন। এই দীক্ষা তাহাকে 
সম্পূর্ণরূপে নুদ্তন মানব করিদ্ব। দেয়, তাহার যেন নূতন জন্ম হয়। এখন আর স্কুল জগতের 
যোহ তাহাফে আবদ্ধ রাখিতে পারে না। বাসর মত স্বাধীনভাবে তিনি বিচরণ করেন। 
পরিব্রাজক অর্থে ইহ! বুঝায় না যে, তিনি কোন নির্দিষ্ট গৃহে থাকিবেন না বা নির্দিষ্ট স্থানে 
বাম করিবেন না। ইহার এই অর্থ ষে, তিনি সংসারে থাকিয়াও আসক্ত সংসারী হইবেন 
না। দ্বিতীয় দীক্ষা লাত করিয়া তিনি কুটীচক হন। কিন্তু ইহা! লাভ করিবার পূর্বে তাহাকে 
অ্রিদোষ হইতে মুক্ত হইতে হয়,_(১) বিশিষ্টতা জ্ঞান-মোহ, (২) সংশয় ও ৩ সংস্কার। 
তিনি ভাবেন যে, জগতের প্রাণী হইতে তিনি বিশিষ্ট নহেন;-_কেহু আনন্দ বোধ কৰিলে 
সে জানন্দ €তিনি বোধ করেন, অপরের ছঃখে তাহার ছুঃখ হম্। ইহা! চিন্তা বা ভাবনার 
দ্বারা অপরকে আত্মীয়বোধ নহে, ইহা অপর চৈতন্যে আপন চৈতন্য সম্পূর্ণভাবে মিলাইয়া 
দেয়া । সংশয়-বন্ধন হইতে মুক্ত হইলে কর্ম্ববাদ, জম্মাস্তরবাদ, ষহাপুরুষদিগের অস্তিত্ব 
ইত্যাদি বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না? কারণ এতৎ সমুদদ্ম তখন তাহার প্রত্যঙ্ষীতৃত সত্য- 
রূপে প্রতিভাত হয । তিনি সংস্কারাতীত হন। তিনি কর্মকাণ্ডে আবদ্ধ থাকেন না | এইরপে 
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ত্রিদও হইতে মুক্ত হইয়া তিনি কুটাচক হইলে কুগুলিনী শক্তি 'জাগরিতি হয়। কুটীচক 
অবস্থায় শিষ্য সিদ্ধ হইয়। থাকেন। তৃতীয় দীক্ষার পর তিনি হংসনামে অভিহিত হন। 
এ অবস্থায় আত্মা হইতে তিনি যে পৃথক নহেন, ইহা প্রত্যক্ষ করিতে থাকেন। তৃতীয় 
দীক্ষা-লাভানস্তর পৃথকত্বত।ব সর্বথ। বিনাশ পূর্বক চতুর্থ দীক্ষালাত করিয়া তিনি পরমহংস 
নামে অভিহিত হয়েন। পরমহুংস জাগ্রৎ অবস্থায় থাকিয়াও তুরীয় অবস্থার চৈতন্য 
অনুভব করেন। এইরুপে ীক্ষাচতুষ্টয় লাভাস্তে সাধক জীবনুক্ত হন। 
এই সাধনা-প্রণালী হিন্দুধর্শাস্ত্রের রাজগুহা বা'রাজবিগ্তার অন্তর্গত। সকল ধর্শেই 
ইহার কথ! আছে। রোমান ক্যাথলিক ইহাকেই 1175 17511) 01 1111011011071101) বলিয়। 
অভিহিত করিয়াছেন। যিশু জন্মিবার পৃর্কেও ইহা “75 91 0110 01993 নামে 
জগতে প্রচলিত ছিল। খ্রীষ্টধর্মীবলত্বীও ইহাকে পঞ্চধা বিভক্ত করেন, যথা।_(€১) 07৫ 
13111) 01 006 01771517 (২) 01513410050) ) (৩) 019 17715180140 705) 09 
[15319 এবং (৫) 1118 1২১৯17750110)) 1)) 2১৩৩1)501, এই পঞ্চম অবস্থাই জীবনূক্তি ও 
বৌদ্ধ ধর্্শান্্েও সেই একশিক্ষা, সাধনমাগের সেই একই প্রকার বিভাগ ' 
দীক্ষালাতের পৃর্ে হিন্দুশাস্ত্বোন্ত সাধন-চতুঞুৰে স্কিত সাধককে ঠাহারা শাবক ও শ্রমণ এই 
নামন্বয়ে মভিহিত করেন “শ্র”-ধাতু হইতে “এ্রাবক” শব্দের উত্পত্তি। যিনি বুদ্ধ-ধর্ম-কথা 
অবণ করেন (২71০1) 115৭167) তাহাকে “শ্রাবক” বলা হয়| শ্াহার পর যখন এত জ্ঞান 
সাধনায় পরিণত হয়, তখন তিনি *শ্রমণ” আখ্যা প্রাপ্ত হন। এই দুইটি রোমান ক্যাথলিক- 
দিগের 17১0) 01 1৯0৭17)1 এব অন্তর্গত । তাহার পর তিনি যে সাধনমার্গ অবলম্বন 
করেন, তাহার চাবিটি ক্রম আছে, - (১) আোত-আপত্তি ; (২) সরদাগমন, (৩) অনাগমন, 
(৭) অর্থত্ব এবং শেষে (৫) মুক্তি। 
আমরা এই যে আর্ধমার্গ বা বুদ্ধ-ধর্মের মালোচনা করিয়া আসিলাম, তাহার ভিত্তি 
লোক-হিত-আকাঙ্ষার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত । এই মার্গে প্রবেশাধিকার লাত করিয়া 
শিষ্ট যে সাধনা করিয়া আসিয়াছেন, তাহার সহিত সেবা বা আত্মোৎসর্গভাব পূর্ণভাবে 
জড়িত। তা'ই এই মহামার্গে অবস্থিত শিল্ঠ, স্োত-আপত্তি দীক্ষালাভ কগিয়া, সরুদা- 
গামী দীক্ষালাভ করিয়া, অনাগামী দীক্ষালাভ করিয়া, অহ্ত্ব দীক্ষার পর, জরা- 
ব্যাধি জন্মৃতুয্ক হস্ত হইতে চিরকালের জন্ঠ মুক্ত হইয়া, যখন শধুর গভীর স্বরে গাহিয়া 
উঠেন।_ 
|] “অনেফজাতি সংসায়ং সন্ধাবিসূসং অনিব্বিসং 
পকারকং গবেসন্তো ঢুকুখ! জাতি পুন নং || 
গহকারক| দিটুঠোইসি পুন গেহং ন কাহসি। 
সব্যা! তে ফান্গুক ভগ্গা গহকুটং বিসঙ্খিতং। 
বিসম্ধারগতং চিন্তং তণ-হানং খয়হজ.বাগা ॥” 


সিদ্ধার্থ ও বুদ্ধমার্গ। ৯৭ 


.( দেহরূপ গৃহ নির্মাাকে অন্বেষণ করিতে করিতে, কিন্তু তাহাকে না পাইয়া, কতবার 
জন্মগ্রহণ করিলাম, কত সংসারই পবিভ্রমণ করিলাম ; পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ কি হুঃখকর ! 
হে গুহকারক, এইবার 'তোমাকে দেখিয়াছি, আর গুহ নির্মাপ করিতে পারিবে না; 
তোমার লকল কাষ্ঠদণ্ড ভগ্র হইয়াছে, গৃহাবলম্বন নষ্ট হইয়াছে, নির্বাণগত আমার চিত্তে 
সকল তৃষণ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে ;)-- 

এইরূপ ভাবে সংসারের শেষ কল্ক্কলেখা হইতে মুক্ত হইয়া, পবিত্র নীলাম্বরে নিষ্কলঙ্ক 
পূর্ণচন্জের ন্যায়, সকল দ্বদ্বের পরিসমাপ্তি সেই মহালয়ে, প্রজ্ঞা-জ্যোতিঃ-বিমণ্ডিত, জীবনুক্ত 
সাধক যখন বিরাগ করেন) সংসার-লবণান্থুধির উত্তালতরঙ্গতঙ্গের গম্ভীর গঞ্জন হইতে 
বহুদূরে, অতি পবিত্র, অতি সুমধুর, দৈব সুরলহরী-মালার এঁক্যতান-মধ্যে খন তিনি 
নিহিত থাকেন; তখন সেই দেবমানব-বাছ্ছিত, অবিচ্ছিন্ন নিত্যশাস্তির আনন্দুময় . 
অক্কে অবস্থিত থাকিয়াও, তিনি, তাহার পরিত্যক্ত পৃথিবীতে অবস্থিত, মায়াবিমোহিত; 
নরনারীর কথা বিশ্বত হইতে পারেন না; তখন তিনি অবিদ্যা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ, সংসার- 
বৃর্ণাতে বিকল-চিত্ত, তাহার অভীত-জীবনের সহচর-সহচরীদিগের করুণক্রন্দন শুনিতে 
পান্ঈ; তখন তিনি অজ্ঞানান্ধ অসহায় মর্ত্যবাসীর গভীর তিমিরঘোরে বৃথা পথান্ুসম্ধানের 
আকুল চেষ্টা দেখিতে পান। তিনি দেখেন, যে দুঃখ, যে মোহ; যে হুদয়-দৌর্বল্য 
হইতে তিনি এখন উত্তীর্ণ) অসংখ্য জীব তাহা দ্বারাই হতচেতন। এখন যেন 
তাহার সেই দুঃখ মহাশান্তিতে পরিণত হইয়াছে; সেই মোহ এখন যেন বিস্তায় 
পরিণত হইয়াছে; সেই হদয়-দৌর্ধল্য অনস্ত বীর্ষেযে পর্যবসিত হইয়াছে । তাহাতেই 
বা কি? * নিজে মুক্ত বলিয়া, অসহায় মানবদিগের অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া তিনি 
কি উদ্রাসীন,থাকিবেন ? না, তাহা তিনি থাকিতে পারেন না। তিনি যেজন্ম জন্ম 
পরকল্যাণ-কামনায় কর্ম করিয়া আসিয়াছেন! তিনি যে জন্ম জন্ম আপন শান্তি 
অপরের *“মঙ্গলার্থে উৎসর্গ করিয়া আসিয়াছেন' তাই তিনি জীবের আর্তনাদে 
এখন বধির হইতে পারেন না। যুক্ত তিনি, সকল শৃঙ্খল ছিন্ন করিলেও একটি মাত্র শৃঙ্খল 
স্বেচ্ছায় রাখিয়। দিয়াছেন; তাহা করুণার শৃঙ্খল, তাহা প্রেমের শৃঙ্খল, তাহ] অন্থুকম্পার 
শৃঙ্খল। এ কোমল শৃঙ্খল সুদূর অতীত কাল হইতে তিনি রচনা করিয়া আসিয়া- 
ছেন,_-এই টরমকালে জীব-মঙ্গলার্থে তাহার দ্বার! তিনি স্বেচ্ছায় আবদ্ধ হইবেন বলিয়]। 

তাই,যানব-জীবনের চরমোতকর্ষ লাভ করিয়া, তিনি দেখেন, "তাহার সম্মুখে ইন্ধন 
মত সাতটি বিতিষ্ন পথ বিস্তৃত, তাহার অবলম্বনীক়্ সাতটি মার্গ বিদ্যমান, অমানুষিক শক্তি 
ও*মহিমায় মণ্ডিত হইয়! তিনি অনন্ত বিশ্বের মধ্যে নানা ভাবে কার্য্য করিতে পারেন। 
এখন প্রকৃতি তাহার দাসী, তিনি ব্রহ্গাণ্ডের প্রক্কত বাজা,_তিনি বিশ্বধজ্ঞের মহা হোতা। 

“তিনি এই মার্গসপ্তের যূলদেশে দণ্ডায়মান হইয়া দেখেন যে, ইহাদিগের মধ্যে একটি 
আবার খুরিয় ফিরিয়! পৃথিবীর অতিমুখে গিয়াছে । ইহা! অবলম্বন করিলে, আবার স্বেচ্ছায় 


৯৮ স্রজ্ষবিদাা। 


পার্থিব দেহ-রূপ মলিন পরিচ্ছদ পরিধান করিতে হইবে, পার্থিব ভূতের ০গুরুতার আবার 
বহন করিতে হইবে। এই মার্গ অবলম্বন করিলে, আবার পৃথিবীতে ফিবিয়! তথায় 
কার্য করিতে হইবে ।” * জীবন্ত শক্তি এখন তাহার করায়ত | ' সেই এঁশী শক্তি তাহাকে 
এখন ইন্্রত্ব বা অধিকতর উচ্চপদ্ দিতে পারে বা আত্মশাস্তি আনিয়! দিতে পারে'। কিন্তু 
তিনি তাহা লইলেন না। “তিনি আর ছয়টি মার্গ পরিত্যাগ করিয়। যে ধারাটি তাগীরখীর 
মত মর্ত্যলোকে অবতরণ করিয়া সগরবংশের উদ্ধার.ও পাঁতকিত্রাণ করে, তিনি তাহাই 
অবলম্বন করিলেন । পৃথিবী ধন্ঠ হইল! তিনি শ্েচ্ছায় পার্থিক সংস্রব রক্ষা করিলেন,_ 
জীবের মহোপকার সাধন করিবার জন্য। এইরূপে অনন্ত চৈতন্ত-জ্যোতিতে বিমগ্ডিত 
চৈতন্তরূপী তিনি, জীবকে মুক্ত করিবেন বলিয়া, আবার দীন মানব-দেহ ধারণ করিয়া 
* আর্সিলেন |” * 

আমরা পৃর্ধেই বলিয়া আসিয়াছি যে, মোক্ষ-ধর্মম বা বুদ্ধ-ধর্্ম এই সমস্ত মহাপুরুষ কর্তৃক 
প্রগারিত ও রক্ষিত আছে। যিনি তাহাদিগের মধ্যে প্রধান, তাহাকে হিন্দু জগৎ-গুর ও 
বৌদ্ধ বোধিসন্ব নামে অতিহিত করেন। ইনিই কালে কালে নানাস্থানে আবিভূতি হইয়া, 
দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া, মানবের সাধনোপায় প্রচার করেন। তাই প্রজ্ঞাপার- 
মিতার স্কতিতে আছে,_ 


বিশেয়ং জলমাসাঞ্ তত্র ৩৩ তথাগতৈ: | 

বছরূপা ত্বমেবৈকা নানানামভিরীডাসে || 

বোধিসব্বের পরের অবস্থা হইতেছে বুদ্ধত্ব। যে মহাষঞ্জের ফলে, থে মহা উৎসর্গের জন্য 
বোধিসত্ব বুদ্ধ হন, তাহা আমরা জানি না। বুদ্ধত্বের সাধনা অতি কঠোর; ঠাহার যে ত্যাগ, 
তাহ। মানব-কল্পনাতীত। বহুকাল পরে, তবে"“একজন বুদ্ধের আবির্ভাব হয়। অনন্ত মানব 
সমষ্রির মধ্যে আমরা কেবল চারিজন বুদ্ধের নাম জানি, -ক্রকুচ্চ্ড, কনকমুনি; কশ্তপ এবং 
গৌতম । আমরা ইহাও জানি বে, মৈত্রেয় বি এখন যিনি বোধিসত্বপদে সমাসীন, 
তিনিও কালে বুদ্ধ-পদ প্রাপ্ত হইবেন । যখন বোধিসত্ব বুদ্ধ-পদে অধিরোহণ করেন, তখন 
ত্রিলোক মধ্যে একটা আধ্যাত্মিক শক্তিজোত প্রবাহিত হয় এবং তৎ্সাহাষ্যে প্রস্তর তৃণ 
হইতে মানব দেবতা পর্য্যন্ত সকলেই কিয়ৎ্পরিমাণে আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হইয়া পঠে। 
তাই শুদ্ধোধন-পুত্র শাক্যসিংহ, তাই মহাজ্ঞানী বোধিসব্, তাহার বহু জন্মের সাধনার সহচর 
পরষ কারুণিক তক্তপ্রবর মৈত্রেয় খবষিকে নিঞ্পদে অভিষিক্ত করিয়া দেবমানবের, 
সমগ্র ও হ্ধাণ্ডের কল্যাপার্ে, অনন্ত সুখ ও শান্তি বিসর্জন দিয়া, নির্শাণ- কায়ার 1 দীন! বেশ. 

**লেখক সম্পাদিত এপ্রজপোরমিতা হুর ঝষটবা। ১৮) 

1 নির্বব1ণ-জ্ঞান-লাড করিয়া বা বুদ্ধন্ প্রাপ্ত হঃর] পূর্ণরত, পার্থিব দেহত্যাগের পর পূর্ণজান লইয়া 
বে সৃক্ষমাদেহ আশ্রয় করেন, তাহাই লির্মাণ-কায়।। যখন তিনি ৰোধিসত্ব অবস্থায় খাকেন, তখন এই দেহ 
ট্রি করেস। অদীক্ষিত কেহই এই দেহ-স্থিত ভাহাকে দেখিতে পায় না। জগতে যে এশ্বরিক করুণা প্রবা- 
হিত, ঘাহার অন্ত মানব-দেবের উ্নীতি সম্ভবপর, তাহা এ নির্মাণ-কায়ার সাহাহোই পৃথিবীকে প্পর্শ করে। 


' সিদ্ধার্থ ও বুদ্ধমার্গ। ৯৯ 


গ্রহণ করিয়। বুদ্ধ“পদে সমায়্য হইলেন; নির্ববাণ-পদ করায়ত্ হইলেও, করুণার প্রত্রবণ 
তিনি, জীবহিতের জন্ট, তাহ! ত্যাগ করিলেন । সমস্ত প্রকৃতি, স্বর্গ মর্ত্য এই উৎসর্গানন্দে 
আপ্লুত হইয়। যেন নূতন বেশ ধারণ করিয়া উঠিল; ত্রিলোক তাঁহার করুণা-জোতে ভাসিয়া 
গেল; সমগ্র সংসার এক অনাশ্বাদিত শাস্তি-সুধ! প্রাপ্ত হইল। ঘাতকহস্ত হইতে তীক্ষু 
ছুরিকা পতিত হইল ; দ্থ্য হৃতধন প্রত্যর্পণ করিল; পাপী পুণ্যবান্‌ হইল; নিষ্ঠুর দয়াময় 
হইল; আততায়ী শত্রতা ভুলিয়া গেল; রোগী রোগ-বস্থণ। হইতে মুক্তি পাইল। স্বর্গ 
মর্ত্য সমন্বরে গাহিয়া উঠিল, _ 

“ন্বত্তি, স্বস্তি, হে মর্ত্যবাসিন্‌! সৃষ্টির অপর পার হইতে একজন মহাষাত্রী ফিরিয়া 
আপিয়াছেন। আবার একজন বুদ্ধ আবিভূত হইলেন ।” 

বহু সহজ বৎসর পূর্বে যখন তিনি বোধিসত্বপদ, প্রাপ্ত হন নাই, এমন কি হত্বতঃ ' 
জীবনুক্তও হ'ন নাই, সেই সময় তিনি এই কঠোর অঙ্গীকার করিয়াছিলেন,_ এই বুদ্ধ- 
ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন । তখন তাহার নাম ছিল সুমেধ। তাহার পর বহু জীবন 
অতিবাহিত হইয়াছে । প্রতি জীবনেই তিনি সেই দুরূহ ব্রতের কথা স্বরণ করিয়াছেন এবং 
তবর্থে আত্মজীবন উৎসর্গ ক'রযাছেন, লোক-কপ্যাণে আপন কল্যাণ ষজ্ঞাহুতি দিষব' 
আসিয়াছেন। মে উদ্দেস্ঠ সাধন জন্য তাহ।র আবির্ভাব, স্থমেধ-জীবনের সেই মহাত্রত 
এই জীবনে সিদ্ধ হইবে বলিয়া, তিনি সিল্ধার্থ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেই মহাযজ্ঞ 
সমাপন করিয়া, দেব-মা।নব, ভৃত-প্রেত, কীট-পত্ঙ্গ সকলের গ্রাঙ্জে শাস্তির ধারা বর্ষণ 
করিয়া, যে মহাসাধন অবলম্বনে তিনি এই পরমপদ প্রাপ্ত হইলেন, তাহার গুহ-রহন্ত 
মানব-মধেক্ প্রচার করিয়া এবং তাহার ,(প্রয় সহচর মৈত্রেয় খাঁষর করে দেবমানবের 
শিক্ষকতার ভার অর্পণ করিয়া, তিনি মর্ত্যধাম ত্যাগ করিলেন। 

মর্ত্যধায় ত্যাগ করিলেন! এতকাল যেই জীবের কলাণার্থে কার্য্য করিয়া আসিগ্নাছেন, 
সেই জীবকুলকে মায়াচ্ছাদনে ফেলিয়া তিনিকি মর্ত্যধাম ত্যাগ করিলেন! না. তাহা 
তিনি করেন নাই। শিক্ষকতার ভার তগবান্‌ মৈত্রের খধিকে দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াও তিনি 
পৃথিবীকে একেবারে ত্যাগ করেন নাই। বৈশাখী-পৃর্ণমার পবিত্র বাসণে, প্রতিবৎসর 
এখনও তাহার দেহ-বিদ্ব দেখিতে পাওয়া ষায়। এ দিন একবার তিনি আবিভূতি হন এবং 
জানী ও বরেঠ্য তাহার মার্গান্থবর্তীপ্দিগকে এবং অবিকশিত অজ্ঞানী, কিন্তু তক্তিরসার্ 
ষানব-শিশুদ্দিগকে প্রতিবৎসর আশীর্বাদ করেন । 

তিনি, পৃথিবীতে না আসিলেই বা কি? যেখানেই অবস্থান করুন, মে অবস্থায় অবৃস্থিত 
হইম্সা বিলাস করুন, তিনি অনন্তে বর্তমান, তিনি মহাশ্ান্তির 'অঙ্কে সংস্থাপিত। সেই 
মির্বাগ-অবস্থায় বা অসঙ্থতধাতুতে, সেই অচ্যুত, অনুত্বর, সেই পরম-সুখরূপ শুন্তে অবস্থিত 
*ধাকিয়াও বাশরী-বিনিদ্দিত সুরে তিনি দেব-মানবকে তাহার স্বধামাতিমুখে আহ্বান 
করিকেছেন এবং উত্তপ্ত পদার্থ যেইকপ চতুর্দিকে উত্তাপ বিকীর্ণ করে, তিনি শেইরপ স্বর্গে, 


১৩৪ ত্রন্মবিষ্ভ।। 


অর্ড্যে, অস্তরীক্ষে) উর্ধে, অধে, চতুর্দিকে সেই অপ্রমেয়) অসঙ্য্যের়। অক্ষর? অনিমিত্ত। 
শান্তিপূর্ণ স্ব-ভাব প্রপার করিতেছেন, আর ব্রহ্ধাননদে বা প্রজ্ঞানন্দে অবস্থিত থাকিয়। 


বলিতেছেন,-_ 


প্রজ্ঞাগারমিতাং স্তৃত্বা যম্ময়োচিতং শুভম্‌। 
তেনাম্বাশড জগৎ কৃৎন্গং প্রজ্ঞাপারপরায়ণম্‌ ॥--প্রজ্ঞাপারমিতা সুত্র-২১। 


উঠ, জাগ মর্ত্যবাসিন্‌! জন্তবৎসল করুণাময়ের আানীর্বচন দেবতার অর্থ্যের মত ভক্তি- 
পূর্বক সাদরে গ্রহণ কর এবং বল,_“হে মানব-তরুর পূর্ণ বিকশিত কুম্থম! এই মহা- 
জাতির - এই পঞ্চম জাতির ইতিহাসে যানবেরু প্রথম পূর্ণ পরিণাম ! আমরা তোমায় 
নমস্কার করিতেছি । সংসার*নিলয় মধ্যে মার কর্তৃক বিধ্বপ্ত অসংখ্য মানব যেন তোমার 
পরিত্র টরিজ্র ও উৎসর্গ-কাহিনী হদয়ঙ্গম করিরা, তোমার অনস্ত করুণা সংস্পর্শে পবিত্র 
হইয়। তোমার মার্গ অনুবর্তন করে ! 
শা্তিঃ শান্তিঃ শস্তিঃ ও । 
হ্ীকিশোরীমোহন চট্োপাধ্যায়। 


পদধ্বনি। 


দিবস রঙ্গনী গণি; ভার পদরধ্যনি__ 

আসছে সে! এই এল । আসবে এখশি। 

নিশ। অবসানে উষা যেমন করিয়। 

আসে ধীরে, গগনের প্রান্ত উজলিয়!, 

কনক চরণ পাতে শিরোদেশে ধরি, 

রতন মুকুট, কিরণের বাস পরি 

সন্দুর-রঞ্জত তালে; মলয় পবন 

আসে যথা বন-মাঝে তুলিয়া স্পন্দন 

মুদুমন্দ। মধুমাসে ; সুখ-ন্বপ্প সম 

সুগভীপ নিশাকালে ; নিদ্ষো্ঘল কম *. 

জ্যোনা-ধারা-প্রায়। এ বুঝি আসমিছে সে! 
* চুপ. ! যাও সবে হেথ! হ'তে ! চারিপাশে 

শুন! যায় পদধ্বনি ! রছিব একাকী-_ 

না হ'লে সে চলে যাবে দিয়ে বড় ফাকি! 


প্রহেমচজ মুখোপাধ্যায় কবিরর। 


বেদাস্ত-পরিভাষা | 
[ পূর্ব প্রকাশিতের পর।] 
[৪] 

মূল। ন চৈবমেকত্র জ্ঞানে পরোক্ষত্বাপরোক্ষহয়োরভ্যুপগমে তয়োজ্জাতিত্বং 
ন ্যার্দিতি বাচ্যম্। ইষ্টত্বাংৎ। জাতিত্বোপাধিত্ব-পরিভাষায়া;ঃ সকল-প্রমাণা- 
গোচরত্বেন অপ্রামানিকত্বাৎ | “ঘটো]হ্য়ম্” ইত্যাদি প্রত্যক্ষং ঠি ঘটত্বাদিসন্তাবে 
মানম্‌ ন তু ভম্ত জাতিহেহপি জাতিহ:পসাধ্যস্ত অপ্রসিদ্দৌ তত্সাপকান্তমানস্তাপি 
আনবকাশাৎ সমবায়নিদ্ধ। ব্রহ্মভিন্ননিখিল প্রপঞ্চন্্ মনিত/তয়া চ নিত্যসমবেতন্দ- 
ঘটিতজাতিত্বস্ত ঘটকাদাবসিদ্ধেশ্চ। এবমেবোপাধিতহং নিরসনীয়ম্‌। 

ব্যাথ্যা। ক্ায়মতে জাতি ও সমবাধ এক একটি পদার্থ সমবায় অর্থে নিত্যসন্বন্ধ '। 
“সষবায়ত্বং নিত্যপন্বন্ধত্মূ” | কার্য ও কারণের মধো নিত্য সন্বন্ধ আছে। এইরূপ নিত্য 
স্বদ্ধকে সমবায় সম্বন্ধ বলে। নিতাত্র ও অনেকে সমবেতন্ জাতির লক্ষণ। “নিত্যত্ে 
সতি অনেকসমবেতহম্‌।” যেরূপ গোঙ্গাতি পুধক্‌ পৃথক গে। সঘুহ ধ্বংস হইতে পারে, 
কিন্তু ন্তায়মতে গো জাতির কখনও ধংস হইবে ন:। অর্থাৎ যে গুণসমূহের সমষ্টিকে. সকল 
গো-তে আছে বলিয়া, আমরা জাতিনূপে পুথক্‌ করিয়াছি সেই পম্ব্টর আর ধ্বংস কি? 
কাজেই নিত্যত্ব ও অনেকে সমবেতন্ব (নেক গো-তে বর্তমানত্ব ; জাতির লক্ষিন। * 
গোঙ্জাতি বললে কোন বিশেষ গো-কে বুঝিনা | পুধিবীর সমস্ত গো যদি আজ ধ্বংস 
হইয়া যায়, অহা! হইলেও গোঙ্জাতি বলিলে একটা অন্ুতব হইবে । সকল গো-র যাহ] 
সাধারণ লঞ্চণ, তাহার সমষ্টিরূপ অনুভব হইবে। এখানে দেখা যাইতেছে, এই সকল 
গো-তে বর্তমান সাধারণ লক্ষণ হওঘাতে (অনেকপমবেতত্ব) ও নিত্য হওয়াতে ( পৃথক্‌ 
পৃথক গে ধ্বংস হইলেও গোঞ্জাঁত বপিলে একটা অনুভব হয়) জাতির লক্ষণ সমাধা 
হইল। 

এখন জাতির কয়েকটি বাধক আছে। সেগুলির একটি থাকিলেই আর জাতি হয় না) 
যেমন আকাশ । আকাশ আর ছুইটি নাই। কাজেই জাতির লক্ষণ “অনেক-সমবেতন্ব" 
এখানে ঘটিল ন৷ | 'এধানে বাধা হইল, “ব্যক্তির অভেদ অর্থাৎ ব্যক্তির একটি মাত্র ।” 
এইরূপ স্থলে জাতিত্ব নাই, কিন্তু উপাধিত্ব বিদ্যমান । * 


শান্তা ৬ 


:* পাশ্চাতা দর্শনে ইহাকে ০14৭, আখ্া দেওয়া হয়। (5. 9। ঘখন আমাদের মনে গঠিত হয়, তখন 
অ্দরা প্রথমে ভিন্ন ভিন্ন একঞজাতীয় বন্ধ দেখি, তাহার পর তাহাদের সাধারণ লক্ষণগ্ুলি পৃথক করি ও 
একটি জাতি স্থির করিয়া তাহার একটি মাম দিই। ন্যায়ের অনেক-সমবেতত্ব এই সাধারণ লকষণপ্ুলি 
সন্ধে প্রযুক্ত । গোজাতিয়্ সাধারণ লক্ষণ গল-কন্বল, লাঙ্গল প্রস্ভতি। * 


১০২ _. জক্ষবিভ্ভ|। 


জাতির নিরলিখিত বাধক হইতে পারে-_ 
“ব্যক্তেরভেদদ্তল্যদ্বং সন্বয়োৎ খানবস্থিতিঃ | 
রূপহানিরসন্বন্ধো জাতিবাধকসংপ্রহঃ ॥”--[ উদয়নাচারধ্য কত কিরণাবলী ] 
এখানে কেবল “সন্কর'-রূপ বাধকটি বুবিলেই আমাদের কার্য)সিদ্ধি হইবে। দুইটি বন্ত যদি 
এরূপ হয়, ষে একটি হইলে অপরটি হইতে পারে না, বা একট থাকিলে অপরটি থাকিতে 
পারে না, কিন্তু এরূপ হইলেও ষদ্দি তাহাদের একত্র সমাবেশ হয়, তাহা হইলে সঙ্কর দোষ 
হইল । পরোক্ষত্ব ও অপরোক্ষত্ব পরম্পর বিরুদ্ধ । তাহাদের যদি একজ সমাবেশ হয়, তাহ! 
হইলে সঙ্কর দোষ হইবে। পূর্বে বেদাস্তবাদী ব্লিয়ান্থেন যে, “পর্বতো বহিমান্” ; এস্থলে 
পর্বত অপরোক্ষ ও বহু পরো । কাজেই এস্লে পরোক্ষ ও অপরোক্ষের একত্র সমাবেশ 
হওয়াতে সন্ধর দোষের উৎপত্তি হইল; কাজেই তাহারা জাতি হইতে পারে না। তাই 
টনয়ারিক বেদান্তবাদীকে বলিতেছেন, [ “তুমি যেরপ বলিতেছ, সেইরূপ হইলে ] একস্থলে 
জ্ঞানেতে পরোক্ষত্ব ও অপরোক্ষত্ব ধরিতে হয় ;: কাজেই তাহারা জাতি হইতে পারে না।” 
বেদান্তবাদী উত্তর করিতেছেন, “নাই বা হইল' [জাতি আবার কি? আমিজাতি 
আছে বলিয়াই স্বীকার করি না। তুমি আর আমার কি দোষ দেখাইতেছ? ] 'জাভিত্ব» 
“উপাধিত্ব' ( পূর্ব উল্লিখিত আাকাশের উদাহরণ ত্রষ্টব্য ) প্রভৃতি নৈয়ায়িক পরিভাষার 
কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং মামি এ পকল মানি না।" 

“এই এট" এইব্রপ ধধন প্রত্যক্ষ জান হয, তখন “ঘটত” বলিয়া এক পদার্থ আছে, তাহা 
মানি $ কিন্ত ঘটত থে জাতি, তাহার কোন প্রমাণ নাই। ! যে গুণগুলির সমহি ঘটকে 
অন্তান্থ বন্ত হইতে পৃধক্‌ করে, তাহাই ঘটন্ব। ঘটত বেদান্তবাদ। স্বীকার করিতেছেন, কিন্ত 
অনুমান ঘ্বারা মাবার জাতি নামক পদার্থের প্রমাণ-চেষ্টা বেদান্তবাদীর মতে অস্কপযুক্ত ]। 
[নৈয়ায়িক ষদি বলেন,সঙ্থমিতি দ্বারা প্রমাণ করিব যে, জাতি আছে__“ ঘটবাদিকং জাতিঃ, 
উপাধিভিন্রসামান্তধর্মবাৎ। সন্ভতাবৎ”__তাহার উত্তর এই ]--জাতি এখানে সাধ্য অর্থাৎ 
জাতিকে এথানে প্রমাণ করিতে হইবে । সাধ্যই যখন অপ্রসিদ্ধ, জাতি বলিয়া যখন কিছুই 
নাই, তখন তাহার সাধক অন্ুমিতির প্রয়োগ হইবে কিরূপে 1? [ কোন বন্তর যদি পুথবীতে 
অন্তিত থাকে, তবে ত গামরা তাহার অনুমান করি; যাহা নই, তাহার আবার অন্থমান 
কি?] | 

নিতাসন্বন্ধ ব! সমবা্ অসিদ্ধ। নৈর়ায়িক জাতির সং! করিয়াছেন নিত্যত্ব ও অনেক 
সমবেতত্ব। “ঘটত প্রত্ৃতিতে এই লক্ষণ খাটে না। এক ব্রহ্ধ ভিন্ন সমন্তই, অনিত্য। 
ব্রহ্ম তিন্ন কিছুতেই নিত্যত্ব নাই। সষবায়ও অপিদ্ধ, কাজেই জাতির লক্ষণ টস প্রতৃত্িতে 
প্রযুক্ত হইতে পারে না। 

এইরূপ বুক্তি দ্বারা “উপাধিত্ব"ও (পুর্বোল্লিখিত আকাশের উদাহরণ দ্রষ্টব্য) ধন, 


কলা যাইতে পারে। 


বেদাস্ত-পরিভাষা । ১০৬ 


মুল। “পর্বরতো বহিমান্‌” ইত্যাদৌ চ পর্ধবতাংশে বহ্যুংশে চ অস্তঃকরণবৃত্তি- 
ভেদাঙ্গীকারেন তত্বদ্বৃত্যবচ্ছেদকভেদেন পরোক্ষত্বাপরোক্গত্বয়োরেকত্র চৈতন্যে ন 
বিরোধঃ | তথাচ তত্তদিক্দিয়যোগ্/বর্তমানবিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্তাভিন্নত্বং তত্বদাকার 
বৃত্তযবচ্ছিন্নজ্ঞানস্য তত্বদংশে. প্রত্যক্ষত্ম্‌। 

[ প্রথমে “অবচ্ছেদক' শবের অর্থ বুঝা যাউক। পর্ধত দেখিলে অস্তঃকরণের বৃত্তি 
পর্বতের আকার ধারণ করে। এই পর্ধতত্বরূপ ধর্ম এই বৃত্তিকে অন্তান্য বৃত্তি হইতে 
পৃথক করিতেছে । যেমন অগ্নি দেখিবার সময় অন্তঃকরণের বৃত্তি অগ্রিত্ব্ূপ এক বিশেষ 
গুণ অবলম্বন করে। অগ্নিত্ব, পর্ধতত্বে নাই। এই গন্য বৃত্তি হইতে পৃথকৃকারী ধর্মকে 
অবচ্ছেদক বলে। “পর্ধতো বন্িমান্‌” এই বাক্যের মধ্যে দুইটি অবচ্ছেদক আছে। পর্বতত্ব 
ওবন্িত্ব।] “পর্বতো বহ্ধিমান্” ইত্যাদি বাক্যে পর্বত অশ ও বন্ধু অংশে বিভিন্ন অন্তঃ- 
করণের বৃত্তি; কেন ন! বৃত্তির অবচ্ছেদক দুইটি বিভিন্ন । কাজেই একই জ্ঞানে পরোক্ষত্ব 
ও অপরোক্ষত্ব থাকার বিরোধ হইতেছে না । 

[ এতক্ষণে প্রত্যক্ষের একটি বিস্তৃত সংজ্ঞা দিবার সময় আসিয়াছে ।] তাহা এই»_ 
ইক্জ্িয়গণের গ্রাহথযোগ্য ও বর্তমান বিষয়ের জ্ঞানের সহিত এ বিষয়ের আকারধারী 
অন্তঃকরণ-বৃত্তিরূপ জ্ঞানের অভেদই প্রত্যক্ষ । | ইহার ব্যাখ্যাই এতক্ষণ ধরিয়া করা 
হইতেছিল। শেষে এই সার কথা পুনর্ধার স্পষ্ট করিয়। বল হইল ।] পু 

মূল। ঘটাদেবিবিষয়স্ত প্রত্যক্ষম্তু প্রমাত্রভিন্নত্বম্‌। নন্ু কথং ঘটাদেরন্তঃকরপা- 
বচ্ছিন্নচৈতম্তাভেদং 'অহমিদং পশ্যামি' ইতি ভেদানুভববিরোধাৎ ? ইতি চেত, 
উচ্যতে। প্রমাত্রভেদো নাম ন তাবদৈক্যং কিন্তু প্রমাতৃসত্তাতিরিক্তসত্বাকত্মভাবঃ। 
তথাহি ঘটাদে: স্বা বচ্ছিন্নচৈত শ্যেহধ্যস্ততয়া৷ বিষয়চৈতম্যাসন্তৈব ঘটাদ্রিসত্তা, অধিষ্ঠান- 
সত্তাতিরিক্তারোপিতসত্তায়া অনঙ্গীকারাং । বিষয়চৈতন্যঞ্চ পুর্বেবাক্ত প্রকারেণ 
প্রমাতৃচৈতন্থ মেবেতি প্রমাতৃচৈতন্তস্তৈৰ ঘটাগ্যধিষ্ঠানতয়। প্রমাতৃসন্তৈব ঘটাদিসত্তা 
, নাস্ভেতি পিদ্ধম ঘটাদেরপরোক্ষত্বম্‌। 

ব্যাখ্যা । | পুর্বে দুইটি প্রশ্ন করা হইয়াছিল। জ্ঞানগত প্রত্যক্ষের প্রয়োজক কি 
ও বিধয়পত প্রত্যক্ষের প্রয়োজক কি? প্রথমটির উত্তর দেওয়া হইয়াছে ।] প্রত্যক্ষের 
জ্ঞান কিরূপে হয়, তাহা বুঝান হইয়াছে । এক্ষণে প্রত্যক্ষের বিষয় যাহা, তাহার সম্বন্ধে 
কিছু ব্ল৷ হইতেছে । * * 

ঘটাদি বিবতনের প্রত্যক্ষ প্রমাতুর সহিত অভেদের ভাব । বদ্দি বল, ঘটাদি ও অস্তঃকরণ 
বিশ্লিষ্ট চৈতন্ত ষে এক, তাহা৷ কিরূপে সম্ভব? “আমি, ইহা দেখিতেছি+__এইরূপ যখন জ্ঞান 
হল়। তখন “আমি” ও “ইহা” যে পৃথক্‌ সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ ধাকে না! তবে প্রমাত্ৰু 
সছিত বিষয়ের অতে্গ কিরপে হইতে পারে? 


১০৪ ব্রহ্মবিচ্ঠা। 


উত্তরে বলিতেছি, গ্রমাতৃর সহিত অভেদ-__ইছার অর্থ উভয়েই ফে এক; তাহ। .নয়। 
প্রমাতৃর অস্তিত্ব ব্যতীত বিষয়ের একটি পৃথক্‌ অস্তিত্ব নাই, এই কথ। বলিতেছি মাত্র। ঘট 
প্রভৃতির ভ্রমজ্ঞান ঘটাদ্দি বিষয়-চৈতন্তে হয় । [এই মিথ্যা জ্ঞানকে অধ্যাস বলে। অধ্যাসকে 
“তদভাববতি তত্প্রকারকং জ্ঞানম্‌” বলা হইয়াছে । অর্থাৎ যাহাতে কোন বস্তুর অতাব 
তাহাতে যদি সেই বস্তুর জ্ঞান হয়ঃ তাহ! হইলে তাহা অধ্যান। যথা শুক্তিতে রজতজ্ঞান || 
এখন আরোপিত সত্তা ও অধিতসত্তার পৃথক্‌ অস্তিত্ব কেহ স্বীকার করেন না। [শুক্তিকে 
যখন রক্ত বলিয়া শ্রম করি, তখন সেই শুক্তি ও যে রজত বলিয়া ভ্রম করিতেছি, তাহাদের 
পৃথক্‌. অন্তত বিগ্কমান নাই।] বিষয়-চৈতন্যের অস্তিত্ব ও বটার্দির অস্তিত্ব এইরূপে পৃথক্‌ 
নহে। আবার পূর্বোক্ত প্রকারে দেখান যাইতে পারে থে, বিষয়-চৈতন্ত ও প্রমাতৃ-চেতন্যের 
পৃক্‌ অস্তিত্ব নাই: প্রমাতৃ-চৈতন্তেরুই অধিষ্টিত সন্তা। বিষয়-চৈতন্তের আরোপিত সন্ত, 
কাজেই প্রমাতৃ-সত্তাই ঘটাদিসত্তা, পৃথক নহে । এইরূপে ঘটাদির অপরোক্ষত্ব সিদ্ধ হইল । 
[তর্ক এইরূপ - শুক্তিতে যখন রজতঙ্ঞান হয়, তখন শুক্তির অস্তিত্বকে অধিষ্ঠিতসত্ত। বলি, 
আর রঙ্গতের অস্তিত্বকে আরোপিত সত্তা বলি; কেননা রজতের অস্তিত্ব শুতে আরোপিত 
হইয়াছে । কিন্তু জিনিষ একটিই । কাজেই এই অধিষ্ঠিত সত্তা ও আরোপিত সত্তার গুথক্‌ 
অস্তিত্ব নাই। সেইরূপ ঘটাদিসন্তা আরোপিত সত্তা, বিষয়-চৈতন্য-সন্তা *ধিষ্টিত সত্তা । 
ইহাদেরও পৃথক অস্তিত্ব নাই। আবার এইবূপেই বিষয়-চৈতন্য আরোপিত সন্ত, প্রমাতৃ- 
চৈতন্ত অধিঠিতসত্ত11* তাহাদেরও পৃথক অস্তিস্ঠ নাই ' কাজেই দাড়াইল, ঘটাদি বিষয়ের 
প্রত্যক্ষ-প্রমাতৃর সহিত অভিন্নত্ব।] 
. মুল। অনুমিত্যাদিস্থলেহগ্রঃকরণস্থ বনযাদি দেশনির্গমনাভাবেন 'বহাধচ্ছিন্ন- 
চৈতন্তন্ত প্রমাতৃচৈতন্তানাত্মকতয়া বসথ্যাদিসন্তা প্রমাতৃসন্তাতো ভিল্পেতি ইতি 
নাতিব্যাপ্থিঃ ৷ ১ 
নন্থেবমপি ধণ্মাধন্্মাদিগোচরানুমিত্যাদিস্থলে ধর্ম্াধন্্মায়োঃ প্রত্যক্ষত্বাপত্তিঃ। 
ধ্্দাস্ভবচ্ছি্লচৈতগ্তস্য প্রমাতৃচৈতন্তাভিন্নতয়া ধণ্মাদিসত্তায়াঃ প্রমাতৃসত্তান- 
তিরেকাদিতি চেন্ন, যোগ্যত্বস্তাপি বিষয়বিশেষণত্বাৎ । 
ব্যাখ্যা। কিন্তু অনুমিতির স্থলে (যেমন ধৃষ দেখিয়া বনি অনুমান করিলাম ; 
অন্তঃকরণ অগ্নি গ্রভৃতি দেশে যায় না৷ (পুর্বে ইহা বুঝান হইয়াছে); কাজেই বছ্িবিশি্ 
চৈতন্ত ও প্রমাতৃচৈতন্য এক নহে । কাজেই বহি প্রস্তুতির অস্তিত্বও "প্রমাতুর অস্তিহ 
হইতে পৃথক্‌। সুতরাং" প্রত্যক্ষের সংজ্ঞা যাহা আমরা করিয়াছি তাহা অস্থমিতিতেও 
খাটিতেছে, এই কথা বল! চলে না। এরূপ অতিব্যান্তি দোষ হইতেই পারে ন|। 
আবার ধর্ম ও অর্ধ প্রভৃতি জানের অনুমিতিস্থলে (পূর্বে ইহা বুঝান হইয়াছে) ধা ও 
গরধর্ম প্রত্যক্ষ হইয়। পড়ে, ই আপত্তিও করিতে পারে না। যদি বল, যে র্শাদ্িবিশিষ্ট 


বেদাস্ত পরিভাষ!। ১০৫ 


চৈতন্চ ও প্রষাত্‌ চৈতন্য এফই, কাঞ্ছেইু ধঙ্দাদিসত্ত। ও প্রমাতৃসভাও অভিন্ন । তাহার উত্তরে 
আমরা বলি যে, আমাদের সংজ্ঞায় “বিষয়” শব্দটির একটি বিশেষণ প্রয়োগ করিলেই সেই 
রূপ দেোধের অবকাশ থাকিবে না। সেই বিশেষণটি “যোগা”। [ পূর্বে ইহা আর এক 
প্রপঙ্গে বল! হইয়াছে ।] 

মূল। নম্থেবমপি “রূপী ঘট” ইতি প্রত্যক্ষস্থলে ঘটগত পরিমাণাদেঃ 
প্রত্যক্ষত্বাপত্তিঃ রূপাদ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্তস্য পরিমাণাগ্যবচ্ছিন্নচৈতন্যস্ত চ একতয়া 
রূপাগ্ভবচ্ছন্নচৈতন্যস্ত প্রমাতিচৈতন্যাভেদেন পরিমাণাগ্বচ্ছিন্নচৈতন্স্তাপি প্রমাত্র- 
ভিন্নতয়! পরিমাণসত্বায়াঃ প্রমাতৃসত্তাতিরিক্তত্বাভাবাৎ ইতি চেঙ, ন। তত্তদাকারবৃত্তয- 
পহিতত্বস্তাপি প্রমাতৃবিশেষণত্বাৎ । রূপাকা রবৃত্তিদশায়াং পরিমাপাকারবৃস্ত্যভাবেন 
পরিমাপাকা রবৃত্ত[ুপহিত প্রমাতৃচৈতন্ঠা ভিন্নসত্বাকত্বাভাবেন অতিব্যাপ্ত্যভাবাৎ। 

ব্যাখ্য।। এখন যেখানে “রূপবিশিষ্ট ঘট” এই জ্ঞান হইতেছে, সেখানে “ক্ূপ' নামক, 
ধর্ম ঘটে বিদ্তমান। ঘটের আরও অনেক ধর্ম আছে। “পরিমাণ, প্রভৃতি ' [বেদান্তের 
মতে খর্দ ও ধন্মী (অর্থাৎ যাহার ধন্দ আছে ) সে অভিন্ন। “ধর্মধর্ম্মিণোরভেদঃ1” কাজেই 
আপত্তি হইতে পারে ন্নে, যখন একটি ধর্ম (যেমন রূপ) প্রত্যক্ষ, তখন অন্য ধর্ই ব। 
( েমন পরিমাণ প্রভৃতি ) প্রত্যক্ষ হন না কেন? ] এখন “রূপবান্‌ ঘট? এই প্রত্যক্ষ 
স্থলে ঘটের পরিষাণ প্রভৃতি ধর্মেরও প্রত্যক্ষ হউক, কেননা রূপবিশিষ্ট চৈতন্ত "ও 
পরিমাণাদি-বিশিষ্ট চৈতন্য এক। রূপবিশি চৈতন্য যদি প্রমাতৃ- -চৈতন্ঠের সহিত অভিন্ন 
হন তাহা হইলে পরিমাপবিশিষ্ট চৈতন্তও প্রমাতৃ-চৈতন্তের সহিত অতিন্ন। তাই 
বদ্দি হয় তাহা! হইলে পরিমাণসত্তা ও প্রমাতৃসত্তা এক হউক । 

এই আপত্তির উত্তরে বলিতেছি না। প্রমাতু শব্দের একটি বিশেষণ লইতে হইবে। 
তাহা। এই “৫ষে যে বস্তর প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইবে) সেই সেই আকারের বৃত্তির সহিত সংযুক্ত ।” 
এই বিশেষণটি ধরিয়! লইলে আর কোনও গোলযোগের সম্ভাবনা নাই । কেননা, ষখন 
“রূপবান্‌ ঘট” এই প্রত্যক্ষ হইতেছে, তখন অন্তঃকরণের বৃত্তি রূপাকার। পরিমাপাকার 
* কোনও বৃত্বি তধন নাই। কাজেই রূপযুক্তবৃত্তি দ্বারা ষে প্রমাতৃ-চৈতন্য জনিত, 
তাহার সহিত" পরিমাণ-যুক্তবৃত্তি দ্বারা জনিত প্রমাতৃ-চৈতন্যের একত্র অস্তিত্ব নাই। 
(সুতরাং পরিষাণ প্রভৃতি প্রত্যক্ষ হইতে পারে না।) অতিব্যাপ্তি দোষ এইরূপে 
নিরাক্কত হুইল। | ৃ্‌ 

সুল। নম্বেবং বৃত্বৌ অব্যাপ্তিঃ। অনবস্থাভিয়া বৃত্বিগোচরবৃত্ত্যনঙ্গীকারেণ 
তত্ত্ব স্বাকারবৃত্তাপহিতত্বঘ্বটিতোক্ত লক্ষপাভাবাৎ ইতি চে, ন। অনবস্থাতিয়! 
ত্্্বরাবিষ়্ধেইপি স্ববিষয়ত্বাভ্যুপগমেন স্ববিষয়-_বৃত্ত[ুপহিত প্রমাতৃচৈতন্তা 
' ভিননসস্তাকত্বন্ত তত্রাপি সম্ভবাং। 


৭ 


১৬৬ ত্রহ্মবিদ্তা ৷ 


ব্যাখ্যা । [ অতিব্যাপ্তি দদাষ দেখাইবার জন্গু চেষ্ট। কর! হইল ৷ তাহা নিক্ষুল। 
এক্ষণে অব্যাপ্তি দোষ দেখাইবার চেষ্টা করা হইতেছে ।] আচ্ছা, দেখ বৃত্তিতে 
তোমার সংজ্ঞা খাটিতেছে না । [ অন্তঃকরণ বিবিধ বস্তর আকার ধারণ করে। 
এই পরিণীামকে বৃত্তি বলে, তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে । এখন এই বৃত্তির জ্ঞানের জন্য 
আর একটি বৃত্তির প্রয়ো্ন, তাহ প্রমাতৃকে প্রথম বৃত্তি জানাইবে। আবার এই দ্বিতীয় 
বৃত্তির জ্ঞানের জন্ত তৃতীয় একটি বৃত্তির প্রয়োজন। এইরূপ বৃত্তির পর বৃত্তি চলিতে 
থাকিল।] বেদাস্তবাদী যদি বলেন যে, একটি বৃত্তিকে জানিতে আর একটি বৃত্তির দরকার 
নাই, তাহা হইলে তাহার সংজ্ঞায় দৌষ পড়িল ,* কেননা তিনি পূর্বে বলিয়াছেন, “(যে ফে 
বস্তর প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইবে ) সেই সেই আকারের বৃত্তির সহিত প্রমাতৃ অভিন্ন হইবে ।” 

- তাহার উত্তরে বলিতেছি, “যদিও পাছে বৃত্তির পর বৃত্তি অনবরত ধরিতে হয়ঃ এই 
ভয়ে আমরা (বেদান্তবাদী ) একটি বৃত্তি আর একটি বৃত্তির বিষয় ইহা স্বীকার করি ন! 
বটে, তাহাতে আমাদের সংজ্ঞায় কোনও দোষ পড়ে ন।। কেননা এখানে বৃত্তি 
নিজেই নিজের বিষয় হইবে। বৃত্তিটি নিজেকেই নিজে জানিবে; আর একটি বৃত্তি ষে 
এই বৃত্তিকে জানিবে তাহা নয়। কাজেই “নিজেই নিজের বিষয় এমন যে বৃত্তি তাহার 
স্বারা জনিত যে প্রমাতৃ-চৈতন্য তাহার সহিত বিষয়টচৈতন্তের অতিন্ন অস্তিত্ব সম্পূর্ণ সম্ভব। 

['সোজ| কথা এই,_ বেদাস্তবাদী বলিয়াছেন যে, বিষয়টৈতন্য ও প্রমাতৃ-চৈতন্যের এক 
অস্তিত্ব। প্রমাতৃ-চৈতৃন্ত যে যে বিষয়ের জান হইবে, সেই সেই বিষয়ের স্ঠায় বৃত্তি দ্বার! 
জনিক্ত। এবন যদি ধর! যায় থে, 'বৃত্তিশটিই বিষয়। বৃত্তিটিকেই জানিতে হইবে । তাহ! 
হইলে পৃর্বোক্তমতে এই বৃত্তির গ্ভায় আর একটি বৃত্তি প্রমাতৃ-চৈতন্ত জন্মাইবে এই 
দ্বিতীয় বৃত্তি জানিতে তৃতীয় বৃত্তির প্রয়োজন । এইরূপ অনন্ত বৃত্তি চলিতে লাগিল । বৃত্তির 
এই ধারাবাহিক গতি বেদান্তবাদীও মানিতে প্রস্তত নন। কাজেই তাহার সংজ্ঞায় দোষ 
পড়িবার যোগাড় হইল। ঠাহার সংজ্ঞ। অন্ত বিষয়ে খাটিতে পারে, কিন্তু 'বৃত্তি” ষখন বিষয় 
তখন কিরূপে খাটিবে? বদি তখনও খাটান যায়, তাহা হইলে ধারাবাহিক বৃত্তি সকল 
বেদাত্তবাদীকে স্বীকার করিতে হয়। এই দোষ দূর করিবার জন্য বেদাস্তবাদী বলিলেন, 
“বতিই বৃত্তির বিষয়। নিজেই নিজের জ্ঞান জন্মাইয়া দেয় 1” 

ক্রমশঃ ) 
জ্ীশরচ্চন্ত্র ঘোষাল। 


মরল যোগ-মাধন। 


পুর্ব প্রকাশিতের পর । 


জরাদর্শিত পন্থানং প্রচণ্ড ব্যাধি-সৈনিকম্। 
সৃত্যুং শত্রসষাদিষ্টং নায়ান্তং কিংন পশ্ঠসি ॥--কুলার্ণব 
জর। পথ প্রদর্শন করাইতেছে, প্রচণ্ড ব্যাধি-সৈন্য লইয়। মৃত্যুবূপ শত্রু আসিতেছে, 
তাহা কি দেখিতে পাইতেছ না। 
শরীর রক্ষণায়াসঃ ক্রিয়তে সর্ববদাঁজনৈ:। 
নহীচ্ছৃন্তি তন্থৃতাগমপি কুষ্ঠাদিরোগিনঃ ॥--কুলার্ণ 
শরীর রক্ষণের জন্য সকলেই সর্ধদ। ইচ্ছ| করিয়া থকে, এমন কি কুষ্ঠরোগঞ্রন্ত ব্যকিও 
তন্গত্যাগের ইচ্ছা করেনা । বাহ! বাস্তব পাকিবার ধস্থ নহে, একদিন ন। একদিন অবশ্য 
তাহার নাশ হইবে; তখন তাহার প্রতি মমতা করিয়া নিজ শ্রের সাধনে পরানুখ হওয়া 
উচিত নহে। 
অহম্যহনি ভূতানি গচ্ছস্তি যমমন্দিরং | 
শেষাঃ স্থিরতবমিচ্ছত্তি কিমাম্র্যাম হ১পরং |--মহাভারত। 
গ্রত্যহ শত শত জীব যম-মন্দিরে গমন করিতেছে, তাহা দেখিয়াও অবশিষ্ট সকলে 
“আমায় যেন মরিতে না হয়, এক্ষণে যেমন স্থির "আছি, সেইরপ স্থির তাবে যেন 
থাকিতে পারি” এইরূপ ইচ্ছা করিয়া থাকে; ইহা! অপেক্ষা আর আশ্র্য্য কি ইইতে 
পারে? পআশযমি যেন না মরি? অর্থাৎ আম্ায় যেন মরিতে না হয়”, চিত্তের এইব্ূপ 
ত্রমকে শাস্ত্রে “মভিনিবেশ” নামক ক্লেশ কহে। 
৬ স্বরস্বাহী বিদুবোইপি তথারূটোইভিনিবেশঃ1-যোগদর্শন | 


জীব পুনঃ পুনঃ মৃত্যুহুঃখ ভোগ করিয়৷ আসিতেছে; কিজ্ঞানী, কি অজ্ঞানী, সকলের 
সেই মৃত্যু সময়ের নানারপ যন্ত্রণায় সংস্কারগুলি স্থপ্মতাবে চিন্তে বদ্ধমূল আছে। উক্ত 
» যন্ত্রণার সংস্কারগুলি শাস্ত্রে স্বরস নামে অভিহিত হইয়! থাকে । ছুঃখের প্রতি যখন সকল 
জীবের দ্বেবভাব স্বাভাবিক হইয়া থাকে, তখন মৃত্যু, যাহা সকল দুঃখের চরমাবস্থা, তাহাতে 
কি জন্য বিদ্বেষ.ভাব না হইবে? চিত্তে এইরূপ যে মৃত্যুতয় বর্তমান থাকে, তাহা চিত্তের 
বন্ধনের কারণস্থরুপ একটি প্রধান ক্রেশ। শাস্ত্রে ইহাকে অভিনিবেশ কহে। 
মা অপত্যং মে কলঙ্রং মে ধনং যে বাব্ধবাশ্চ মে | 


আমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদি, আমার ধন সম্পদ গৃহাদি, আমার আত্মীয় বন্ধু বান্ধব 
স্থজনগণ এইরূপ ধারণায় জীব তুমি সুখের সংসার পাতিয়া বিরাজ করিতেছ। 


ইদং কৃতষিদং কাধ্যমিদমন্তৎ কৃতাকৃতম ।--হিতোপদেশ | 


৯১৩৮, অন্মবিভ্। ৷ 


এই কার্য সমাধা করিয়াছি, এক্ষণে এই কার্ধ্য করিতে হইবে: এবং যাহা. করা 
হইয়াছে তাহার অবশিষ্ট পরে করিতে হইবে,__জীব এইক্সপ বিবিধ বাসনায় মুগ্ধ হইয়া 
রহিয়াছে । জীব! তুমি জন্মাবধি সুখের সংসারে অবস্থান করিয়া বিধয়বাসনারূপ 
লতাকে যত্ধে হৃদয়ে পরিপোষণ করিয়া আসিতেছ। দুই একবার যাহা কিছু দুঃখের 
ঝটিক৷ সহ করিয়া সামান্য কাতর হইয়াছ, তাহাতে হৃদয়ের বিষয় বাসনার লতাটী শ্তরান 
হইয়া তাহার অঙ্গ শিথিল হুটয়াছে ; দুঃখ বিপদাদির জন্য হৃদয়ে ক্ষণেকের তরে শ্শান 
বৈরাগ্য উদয় হইয়াছে। জীব! তোমার সুখের ও যত্বের বিষয় বাসনারূপ লতা এরূপ 
ঘ্রিয়মান হইতেছে দেখিয়া কি তুমি স্থির থাকিতে পার? আবার তোমার যদ্বের লতাটিকে 
আশাব্ধপ লতা দ্বারা অন্য স্ত্রী পুত্র ধন গৃহাদিরূপ মমতা-স্তস্তে সুদৃঢ়র্ূপে বন্ধন করিয়৷ 
দাও এবং ঝটিকা যেন আর তোমার সাধের লতাটিকে ভূমিসাৎ্ করিতে না পারে 
তাহার জন্ত সততঃ চেষ্টা কর। জীব তুমি ত এরূপ কোন কার্য করিয়া সংসারে আগমন 
কর নাই ষে তুমি সতত: সমভাবে সুখে অবস্থান করিবে ; মধ্যে মধ্যে ছুঃখরূপ ঝটিকা 
তোমাকে অবশ্ঠ সহ্া করিতে হইবে । 
জাতশ্ত হি প্রবোমৃত্ুং ॥ 
জন্মগ্রহণ করিলে অবস্ঠ মৃত্যু হইবে। তোমার সাধের বিষয়লতিকা অবশ্ঠই একদিন 
বিকার প্রবল বেগে ধরাশাযিণী হইবে ; শত সহত্র আশায় বুক বাধিতে চেষ্টা কর, কিন্ত 
একদিন না একদিন তোমার সমস্ত সাধের স্ত্রী পুত ধনাদি ত্যাগ করিয়া তোমায় লতিকার 
ন্যায় ধরাশায়ী হইতে হইবে। 
নহি প্রতীক্ষতেমৃত্যুঃকতমস্য নব কৃতষ্‌ 1 হিতোপদেশ রি 
কোন কার্য হইল বা না হইল, তাহ] দেখিবার জন্য মৃত্যু অপেক্ষা করিবে না। মনের 
সাধ মনেই থাকিয়া যাইবে । অনিচ্ছা সত্বেও তোমায় সাধের সংসার ত্যাগ করিয়া যাইতে 
হইবে। : 
বাল্য ষোঁবন বুদ্ধত্বং যথা দেহান্তরাদিকং। 
তথ! দেহান্তর প্রাপ্তিগৃহাছ গৃহমিবাগতিঃ ॥-_কুলার্ণব 
বাল্য যৌবন বার্ধক্য, দেহান্তরাদি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা মাত্র । মন্ুস্ত যেরূপ এক গৃহ হইতে 
অন্য গৃছে গমন করে, দেহান্তর গ্রাপ্তিও তজ্প। ইহাতে বাস্তব কোন শোক বা] স্বেষের কারণ 
নাই। যাহা অবশ্তস্তাবী প্রাকৃতিক নিয়ম, তাহার অন্যথা করা কাহারও সাধ্যায়ত নছে। 
তত্রাচ যে, মনুষ্য, মৃত্যুর প্রতি বিদ্বেষ-তাবাপর্ন হইয়! অমরণ-ইচ্ছায় দেহরক্গা করিতে 
ইচ্ছা! করে, তাহাই অভিনিবেশ নামক অন্যতম ক্লেশ, এবং ইহার বশীভূত হইয়া গ্গীব 
পরজন্মে নানারপ যন্ত্রণা তোগ করিয়া থাকে। 
ইহৈৰ নরকব্যাধেশ্চিকিৎসাং দ করোতি ঘঃ। 
গন্বা, নিরৌষধং দেশং ব্যাধিস্থঃ কিং করিধ্যতি ॥-_ ফুলার্ণব। 


8) 


সরল যোগ-লাধন। ১৪৯ 


ইহলোকে যে লরক-দ্যাধির চিকিৎসা না করে, সে পরলোকফে ওধধ-বর্জিত দেশে 
ব্যাধি-গ্রন্ত' দেহ লইয়! কি করিবে? অর্থাৎ ইহজম্মে যে ভবরোগ হইতে পরিজ্তাণ 
লাভের চে! না করে, 'তাহার আর এ ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভের উপায় থাকে না, 
মৃত্যু হইলেই পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হইবে । 
কে দীর্ঘরোগো ভৰ এব সাধে! 
কিমৌবধং তন্ত বিচার এব -__মণিরদ্বমালা। 
হে সাধো ! ভবরোগই অতি দীর্ঘরোগ, বিচারই উহার পরমৌষধ। ভবরোগাক্রান্ত এই 
মানব চিত্তকে জয় করিতে পারিলে; অর্থাৎ পূর্বোক্ত নিরুদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারিলে, 
রোগমুক্ত হইয়! ক্রমে ব্রহ্গমার্গ অনুসরণ করতঃ তাহাতে লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে । আর 
জন্মমৃত্যুরূপ সংসার-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় ন1। 
সম্তিশ্চ সহ কর্তব্যঃ সতাং সঙ্গোহি ভেষজং। 
জন্মমৃত্যুজ-দুঃখানাং শাস্তিকন্নান্তি তৎপরং ॥-_ষোগবাশিষ্ঠ। 
সজ্জনগণের সহিত সঙ্গ করা কর্তব্য, কারণ সজ্জনগণের সঙ্গ সংসার-তাপ নিবারণের 
পরুম ওঁধধ। জন্ম-মরণ-জন্য যাবতীষ দুঃখের শাস্তিকর সৎসঙ্গ ভিতর আর অন্য কোন 


উপায় নাই। 
সৎসঙ্গো বাসনাত্যাগো২ধ্যাক্মবিদ্া বিচারণ | 


প্রাণস্পন্দনিরোধশ্চেতুযুপায়া শ্চেতসে! জয়ে |-__যোগবাশিষ্ঠ। 

সৎসঙ্গ, বাসনাতযাগ, অধ্যাত্ম-বিগ্ভাবিচার ও প্রাণম্পন্দ-নিরোধ (প্রাণায়াম), এই সমস্ত 
চিন্তঙ্জরের উপায়। পূর্বে ক্ষিপ্তাদি চিত্তের বিভিন্ন অবস্থার কথা যাহা বলা হইয়াছে, 
এব* অবিদ্ব্যাদি ক্লেশের উল্লেখ করা হইয়াছে, তৎসমুদ্রা় এই সৎসঙ্গ-বাসনাত্যাগাদি 
দ্বার নিবৃত্ত হইয়! থাকে। বস্ততঃ এই চারিটী পরম্পর সম্বন্ধ আছে, একটী প্রাপ্ত 
হইলে ক্রমে অন্যগুলি লাত হইয়া থাকে । অধুন। সৎসঙ্গ অতি ছুলত হইয়! দাড়াইয়াছে। 
চারিদিকেই বিষয়-বাসনার জ্রোত প্রবাহিত হইতেছে, রাগ, দ্বেষ। ঈর্যায় জগৎ পরিপৃর্ণ 
হইয়াছে । যাহ! আবার ছুই চারিটী সৎসঙ্গের লোক পাওয়া যায়, ধাহার! ঈশ্বর-চ্চায় 
অধিক সময় অতিবাহিত করেন, তাহাদের সহিত সঙ্গ করিতে যাইয়া মত-প্রভেদ হওয়া 
বশতঃ সময় সময় অসৎসঞ্গের মত মনে ক্রোধ-ঘ্বেষ-ভাবের উদয় হয়। চিতে ক্রোধ-ঘ্বেষ- 
তাবের উদ্য়*'হইলে চিত্তবিক্ষেপ হইয়। থাকে । যে ক্লেশের নিবৃপ্তির জন্ত সৎসঙ্গ করিতে 
যাওয়। হুর। তাহাতে ক্তাহার নিবৃত্তি না হইয়া বরং ক্লেশের উৎপত্তি হয়। সাধারণতঃ, 
মঙ্থষ্যের মুৎসঙ্গত্যাগ করিয়৷ যদি খবি-প্রণীত শাস্ত্রের সঙ্গ কর! যায়, তাহাতে মধ্যে মধ্যে 
সংগ্লয় আসিয়। উপস্থিত হয়, নানারূপ বাদ-বিতণ্ড৷ উপস্থিত হয় ।' সংশয়বাদ:উপস্থিত হইলে 
প্রকৃত সৎসঙ্গ হইল না। বন্ততঃ অতিমানশূন্ত হইয়া গুণগ্রাহী হইতে না পারিলে, প্রকৃত 
,সংসন-নুখলাত হয় না। সেই জন্টই খবিগণ বলিয়াছেন, _ 

ক্ষণমিহ সঙ্জন-সঙ্গতিবেকা, তবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা । 


১১৪ ত্রহ্মবিদ্া । 


ক্ষণমাত্র সঙ্জনসঙ্গ এই ভবলাগর পার হইবার একমাত্র নৌকা স্বন্গপ । পাঠকগণ, 
পুরাকালের একটী ইতিহাস এই সৎসঙ্গ উপলক্ষে মনে উদয় হইল। কোন সময়ে 
কোন এক আচার্য্য তাহার শিষ্যকে উপদেশ দিয়া বলিলেন; “বংস, তুমি তীর্থ পর্য্যটন 
করিয়া আমার নিকট আগমন কর। আর প্রত্যাবর্তন কালে আমার ভগ্ন, যাহা 
সকলের অপেক্ষা অসৎ বস্ত, তাহাই আনয়ন করিবে ।” শিষ্য এইবাক্য শ্রবণ করিয়া 
প্রীগুরুদেবের চরণে প্রণাম ও তাহাকে প্রদক্ষিণীনস্তর তীর্থ পর্যটনে গমন করিলেন। 
কিছুকাল পরে শিষ্য সমস্ত তীর্থ পর্যটন করিয়া শ্রগুরু-সন্পিধানে আগমন কালে 
তাহার মনে হইল যে, যাহা সংসারে সকলের মধ্যে অসৎ, তাহাই শ্রাগুরুসমীপে 
লইয়া যাইতে হইবে । এদিকে বহুতীর্থ পর্যটন করিয়া শিষ্যের চিত্ব কতক 
* পরিমাণে শুদ্ধ হওয়া বশতঃ তিনি সকল বস্ব অন্বেষণ করিয়াও অসৎ কিছু দেখিতে 
পাইলেন না। পরে কাক্ীতীর্ে যাইয়া মনে মনে স্থির করিলেন যে, বিষ্ঠা সকল 
বন্তর মধ্যে অসৎ; কারণ প্রত্যেক জীবেরই নিকট স্ব স্ব বিষ্তা অস্পৃশ্ঠ ও অসৎ্। এইরূপ 
মনে মনে স্থির করিয়া বিষ্ঠা উত্তোলন করিতে যেমন উদ্যত হইলেন, তৎক্ষণাৎ সেই 
পুরীব-পিও হইতে শব্দ হইল,_-“না, না, তুমি আমায় আরসম্পর্শ করিও না। একবার 
তোমার সংসর্গে আমার এ অবস্থ। প্রাপ্তি হইয়াছে, এক্ষণে পুনরায় তোমার সংস্পর্শে 
নাজানি ইহাপেক্ষা আরও কি নীচগতি হইবে। কল্য আমি দেবসেব্য অন্ন ছিলাম, 
তোমার সংসর্গে আমার এ বর্তমান অবস্থা । অতএব তুমি আমাপেক্ষাও অসৎ।” এই 
বাক্য শ্রবণ করিয়া শিষ্যের আত্মাভিমান ত্যাগ হইল । পরে শিষ্য তীর্থ-পধ্যটন করিয়! 
গুরুসমীপে উপস্থিত হইলেন । শ্রীগুরুদেব জিজ্ঞ)সা করিলেন, “বৎস, তোমার তীর্থ-পর্যযটন 
হইয়াছে? চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে ?” শিষ্য কহিলেন, “ম্বামিন্‌, তীর্ঘযাত্রা সমাপন করিয়া 
আপনার সমীপে উপস্থিত হইয়াছি, এবং চিত্তক্ষেত্র আপনার সমীপে (শ্রীচরণে) সম্গপ 
করিয়াছি । শুদ্ধ অশুদ্ধ সকলই আপনি জ্ঞাত আছেন ।” গুরু বলিলেন, “বৎস, অসত্বস্ত কি 
আমার জন্য আনয়ন করিয়াছ ?” “দেব তাহাও আনয়ন করিয়াছি”।-ইহ।বলিয়। শিষ্য নিজ 
মস্তক শ্গুরুপদে স্থাপন করিলেন। গ্রাগুরুদেব শিষ্যের মস্তক আঘ্রাণ কনিিয়। বলিলেন, 
“বৎস! উিত হও, অস্ত তুমিই ধন্য, অসত্বস্ত আত্মাভিমান সদৃগুরুপদে মিলাইয়া দিলে, 
সৎসঙ্গের প্রকৃত অধিকার লাভ করিলে । বৎস, এই তোমার ও আমার উভয়ের এক অন্ত- 
রের সতবন্ত গ্রহণঃকর”,-_ বলিয়া মন্ত্রদীক্ষা প্রদান করিলেন । “এ স্থুল শরীর তোমার গুল 
শরীরের পরিণাম *কাল পর্য্যন্ত সংসঙ্গ পাইল এবং অন্তরের সত্বস্ত তোমার চচবরোগ 
নিবভিকাল পর্য)স্ত সৎসঙ্গ 'লাত করিল।” সাধকগণ! এইকুপ শ্রীগুরুপদে আত্মা তিষান 
বিসর্জন না করিতে পারিলে সৎসঙ্গ লাভ হয় না। স্কুলতাবে সদৃগুরুসেবারপ সঙ্গই, 
সৎসঙ্গ ; এবং অন্তরে নম্্রের সেবা-সঙ্গ করাই সৎসঙ্গ। মন্ত্র শব্দের অর্থ বাছা ঘারা এ , 
দীর্খ ভতবরোগ হইতে তাপ পাওয়া যায়। 


বিবিধ সংবাদ । ১১১ 


অগার সংসার সমুদ্র মধ্যে 
নিমজ্জতে] যে শরণং কিমস্তি 
/ গুরো! কপালো কৃপয়া বদৈতদ্‌ 
বিশ্বেশ পাদাম্থুজ দীর্ঘ শৌক1|”-_মণিরতুষাল! 

শগুরুদেব দয়াময়! এ অপার সংগার সমুদ্রে আমি নিমগ্ন রহিয়াছি, আমার আশ্রয় 
কি কৃপা করিয়া বলিয়া দিন। শ্রীগুরু বধিলেন বিশ্বনাথের পাদপক্স রূপ সুদীর্ঘ নৌকাই 
তোমার আশ্রয় । 

এইরূপ স্কুল শরীরে সদ্‌গুরু সঙ্গ লাত এবং অন্তরে সতস্বরূপ মন্ত্রের সঙ্গলাতি করিতে 
পারিলে সহজেই অনিত্য সংসারবাসনা ক্ষয় হইয়া থাকে । বাসন! ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে 
অধ্যাত্মবিগ্তার বিচার চিত্তে উদয় হয়; অধ্যাত্মবিগ্তার বিচার হইতে অনায়াসে প্রাণস্পন্দন 
নিরোধ হইয়া থাকে । তখন চিত্তরোগ মুক্ত হইয়া সাধক যোগযুক্ত হয়। 

ক্রমশঃ | 

শপুর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী । 


১ 


বিবিধ সংবাদ । 


রুম্যানিয়ার রাণী, “কারমেন্‌ সিল্তা”র (0417161। ১১1৬৭) নাম অনেকেই শুনিয়াছেন। 
তিনি কিছুদিন পূর্বে ২1/7৩/৩৬৩7) 0৩05 নামক মাসিক পক্জিকায় লিখিয়াছিলেন 
যে, অনেক সময় সঙ্গীতের স্থবের সহিত তিনি নানা বিচিত্র বর্ণের ছট। দেখিতে 'পান। 
শবের শুধুষ্ধবনি আছে তাহা নহে? ইহার 'বর্ণও আছে। সেই জন্য সংস্কতে অঙ্গরুকে 
বর্ণমাল! বজে। শব্দের যেক্ূপ বর্ণ আছে, সেইবূপ বর্ণেরও শব আছে। সেই জন্য 
সকল বর্ণেৰ আধার হুর্ধ্যকে “রবি' বলে। রবি ও রব একই “রু' ধাতু হইতে উৎপন্ন 
উপনিবদে একস্থলে লিখিত আছে যে, সুর্য্য যখন উদিত হন, তখন আকাশময় এক বিচিত্র 
শবতরঙ্গ আন্দোলিত হয়। অতএব রুম্যানিষার রাণীর সঙ্গীতের সুরের সহিত বণের 
সাক্ষাৎ পাওয়! বিচিত্র নহে। 


ক ক কী ক 
রুম্যানিয়ার এ রাণী সম্প্রতি 10101018110) 1২৩৮1৩৮ পত্রিকায় লিখিয়াছেন যে, 
তিনি যদি ক্রোরপতি.হইতেন তবে এমন একটা মন্দির নিম্্ীন করিতেন যেখানে সকল 
ধর্শের অন্ত, স্বতন্ত্র কক্ষ নির্দিষ্ট থাকিত। এইরূপ মন্দিরই মিড অনুকূল; কারণ 
থিওসফি ০ সমন্বয় । 


বিওসকিক্যান সভার নেত্রী ও প্রতিষ্ঠাত্রী ম্যাডাম্‌ ব্ল্যাভাঞ্ধি ১৮৯১ সালের ৮ই যে 
তারিখে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। ভীহার উইলে তিনি এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া- 






হি রা মি ) রা রী 
“ছিলেন যে, & দিন যেন হার বনুবরগ পরবে 1 তগধইগাডী উমুধদেরের কাবা, 
'আীবনী 17676014১98 গ্রন্থ হইতে. ০১১১১) কয়েন।, তপসপে তাহার িধাপরে 
পৃথিবীর বেখানে বেখানে তত্ববি্াসমিতির 'পাঁখা-সত্া আছে, সেখানে দরিজর্ষ জান 
-স্ধরা হয় এবং উ ও গ্রন্থ হইতে এবং য্যাডাম্‌ শ্ল্যাতাঙ্ষির “গণরিভা” (9০6 050) 
গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ পাঠ করা হয় এবং জগতের হিতার্থে ভিনি যে সকল কারা বরিকনী-' 
ছিলেন তাহা স্মরণ করা হয়। এই উৎমবের নাম শ্বেত'সরোজ উৎসব । বিগত ৮ই মে বলগীয 
 তত্ববিস্ভ। সতার কলেজ স্কোয়ারস্থ গৃহে অনেক সভ্য সমবেত হইয়া ম্যাডাম ল্ল্যাতা্ছির 
উদ্দেশে শ্বেত সরোজ উৎসব ( ভ1)115 1,003 049 ) সম্পন্ন করিয়াছিলেন! এ দিন- 
হরির অনাধদিগকে অন্নদান করা হইয়াছিল এবং করেকটী হৃদয়গ্রাহী বন়্ৃতা! পঠিত 
* ছুইনাছিল। তন্মধ্যে ভবানীপুর শাখাসভার সত্য প্রীযুক্ত শরচ্চন্জ মুখোপাধ্যায় এম; এ, 
, বি এল মহাশয়ের বক্তৃতা! সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
/ / ৯ ০ ১৪ 

অনেকেই অবগত আছেন যে, তত্বসতার বর্তমান নেত্রী গমতী আযানি বেসাণ্টের 
নাষে কিছু দিন হইতে মাত্রাজ হাইকোর্টে একট মাপা চলিতেছিল। এ মামলার বাদী 
 তুত্বসতার সহিত সংসথক্ট একজন প্রধান পুরুষ মিষ্টার জেডবিটারের নাষে কয়েকটী কুৎসাপুর্ণ 
অতিঘোগ উপস্থিত করিয়াছিল। সম্প্রতি আদালতের বিচারে & সকল কুৎ্স। ষে অমূলক 
ও বিদ্েষমূলক তাহ গ্রতিপর হইয়াছে । জজ সাহেব বাদীর এই অন্তায় আচরণ ও 
মিখম সাক্ষীর জন্ত বিরক্ত হইয়া তাহাকে মামলার সমস্ত ব্যয়গার বহন করিবার জাদেশ 
দিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে আদালত হিসেস্‌ বেসান্টেরুউপর অন্ধমতি দিয়াছেন যে, বাী 
ভাঙার যে হুইটা বালকের শিক্ষার তার তাহার উপর স্তত্ত করিয়াছিল, তিনি যেন বার্দীকে 
সেস্ট বালকত্বয় প্রত্যর্পন করেন। মিসেস বেসাণ্ট এই হুকুমের বিরুদ্ধে আপীল 
নি | 
ৃ ঞীঁ ৪ রা ০ 

: বিসেস বেসাষ্ট ন্োষ্ঠ বাসের প্রথমে ইয়রোপ যাত্রা করিবেন আবাড় বাসে শইডেদ 
প্রদেশে ততবিভ! সমিতির হুরোপীয় শাখাসত। সমূহের সন্সিলন হইবার কথা ধার্ধ্য আছে। 
বিশে এই স্গিলনে উপস্থিত হইবার ব্গ বেল্ট বিলাত যা করিতেছেন। তিনি, 
“ল্লাবন মাসের প্রথমেই আবার তারতবর্ে ফিরিয়া আাসিবেন। : বিধাতা তাহার 


“সারা নিরাপর্ণ করুন । 








ফু 


৬ খর বব ৩য় ঈংখ্য), আ|াট়ি। 


টি ০ 





পপ এজ ১৮ 





০ সস পপি পা পপ | এ শে ু 


জগদ্রু মেভ্রেয় বেবিসনু। 
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রা | 


বৃহদারণ্যকোপনিষহ। ৩য় অধ্যায়, ৭ম ব্রাঙ্গণ। 
বক্ত'__মহবি যাজ্ঞবন্ক্য। 

ধরণীর মর্ম রূপে আছেন যে এ ধরায়, 

ধরণী ধাহারে কভু পারেন! জানিতে হায়! 

এ ধরণী দেহ ধার, ধরণীতে রহি ধিনি 

করেন চালিত তারে, অন্তর্যযামী নিত্য তিনি। 


সলিলের মর্ম রূপে যে জন! সলিলে বাজে, 
সলিল জানিতে ধারে পারে না জীবন মাঝে; 
সলিল শরীর ধার, সলিলে রহিয়া যিনি 
করেন চালিত তারে, অন্তর্ধ্যামী নিত্য তিন। 


অনলের মর্শ রূপে অনলে যে জনা রয়, 

অনল জানিতে ধারে নাহি পারে সুনিশ্চয় ; 
অনল ধাহার কায়, অনলে রহিয়। যিনি 
করেন চালিত তাবে, অন্তর্যযামী নিত্য তিনি। 


আকাশের মর্ম রূপে ষে জন! আকাশে থাকে, 
আকাশ কখনে। হায়, জানিতে পারে নি ষাকে; 
আকাশ ধীহার বপু, আকাশে রহিয়া ষিনি 
করেম চালিত তারে, অন্তর্ধযামী নিত্য তিনি।, 


পৰে অর্ধ জপে পবনে যে জনা রয়, 

বসল 

ূ রা 
'উাঠিরি ককের ৯ নিত্য তিনি। 





ব্রহ্গাবিদ্ঠা | 
স্বর্গের মর্শ রূপেস্বরগে বসতি যার, 
স্বরগ জানিতে নারে ধার কিছু সমাচার ; 


স্বরগ শরীর ধার, স্বরগে রহিয়। ধিনি 
করেন চালিত তারে, অন্তর্ধ্যামী নিত) তিনি। 


তপনের মন্ম বূপে তপনে ফেজনা রন, 

তপন জানিতে ধারে নাহি পারে কদ।চন। 
তপন যাহার দেহ, তপনে রহিয়! ধিনি 

করেন চালিত তারে, মন্তর্ধযামী নিত্য তিনি । 


দিকৃগণ মর্ম রূপে আছেন ঘে দিকৃগণে, 
দ্িকগণ ধারে কভু জানে নি পরাণ মনে; 
দিক্গণ অঙ্গ ধার, দিকগণে রহি যিনি 
চালিত করেন তায়, অন্তর্ধযামী নিত্য তিনি । 


শণাতাঁর। মন্ত্র রূপে রন শশীতারকা়, 
শখাতারা কভু যারে পারে না জানিতে হায়! 
শণীতাঁর। যার দেহ, তা"সবে রহিয়। ধিনি 
করেন চালিত তারে, অন্তর্ধ্যামী নিত্য তিনি। 


ভূতাকাশ মন্্ব পে ভূতাকাশে ধার ঠাই, 
ভূতাকাশ ধারে কতু জানিবারে পারে নাই? 
ভিতাকাশ কায় ধার, ভূতাকাশে রহি ধিনি 
করেন চালিত তারে, অন্তর্য্যামী নিত্য তিনি । 


অধিভূত মর্ম রূপে আধিভূতে যেবা রয়, 
অধিভূত ধারে কু অবগত নাহি হয়; 
অধিভূত দেহ ধার, অধিভূতে রহি যিনি " 
করেন চালিত তারে, অন্তর্ধ্যামী নিত্য তিনি। 


প্রাণের মরম রূপে বিরাজেন যেব। প্রাণে, 
পরাণ ধাহারে হায়। কোন দিন নাহি জানে; 
প্রাণ ষার বর বপু, গ্রাণেতে রহিয়া ধিনি 
করেন চালিত তারে, অবর্ধ্যামী নিত্য তিনি। 


জন্তর্ধযামী। 


বাক্যের মরম রূপে বাক্যেতে প্রতিষ্ঠা ধার! 
বাক্য ধারে জানিবারে পায় নাই অধিকার ; 
বাক্য ধার কলেবর, বাক্যেতে রহিয়া যিনি 
করেন চালিত তারে, অন্তর্ধযামী নিত্য তিনি । 


“য়নের মন্দ রূগে যে জন নয়নে রাজে। 

নয়ন জানিতে ধারে পারেনি অন্তর মাঝে ; 
নয়ন শরীর ধীর, নয়নে বৃহিয়া যিনি 

করেন চালিত তারে, অন্তর্ধযাষী নিত্য তিনি। 


শবণের মন্দ পে আছে যে শধণ মূলে, 

অবণ কখনে। ধারে জানিতে পাবে নি জলে । 
শবণ ধাহার দেহ, শ্রবণে হিয়া যিনি 

করেন চালিভ তারে। অন্তর্মযামী নিহ্য তিনি। 


মনের মর্ম রূপে যে জনা মনেতে রয়, 

মনও জানিতে ধারে অক্ষম অশক্ত হয়; 

মন ধার কম কায়, মনেতে রহিষ়া! ষিনি 
করেন চালিত তারে, অন্তর্য্য।মী নিত্য তিনি । 


হকের মরম রূপে আছেন যে ্কময়, 

হক ধরে জানিবারে অপারগ হ'য়ে রয়; 

ত্বক ষার কলেবর, ত্বকেতে রহিয়া যিনি 
করেন চালিত তারে, অন্ত্ধযামী নিত্য তিনি। 


বুদ্ধির মরম রূ.প রাজেন যে বুদ্ধি মাঝে, 
বুদ্ধি ধারে নাহি জানি গুমরে বিষাদে লাজে! 
বুদ্ধি ধার কলেবর, বুদ্ধিতে রহিয়া ধিনি 
করেন চাপিত তারে, অন্থর্য্য'মী নিতা তিনি। 


বীর্যের মরম রূপে বীর্যে ষে করেন বাদ, 
বীর্য)ও কখনো! হায়, জানে না যে ন্বপ্রকাশ ; 
বীর্ষ। ধার দ্বিব্য দেহ বীর্ষেযতে রহিয় ধিনি 
করেন চালিত তারে, অন্তর্ধ্যামী নিত্য তিনি। 


৬৬৫ 


১১৬ 


্রহ্মবিদ্ধা । 


অদৃষ্ঠ হয়েও তিনি, ড্র! তিনি জিলোকের ! 

অশ্রত হয়েও তিনি, শ্রোতা তিনি অন্তরের ! 

ভাচিন্ত্য হয়েও তিনি, কর্তা তিনি মননের ! 

অজ্ঞ হ'য়েও তিনি, জাত। তিনি জগতের ! 

তিনি ছাড়া দ্রষ্টা নাই, নাই শ্রোতা, ধ্যাতা আর 3-- 

ভিনিই অমৃত, নিত্য, অন্তর্ধ্যামী, যূলাধার ! 
শ্রীজীবেন্জকুমার দত্ত । 





সুমুক্ষুর প্রার্থন। 


শান্ত কর হবি আমার এ অশান্ত ভ্রান্ত মন। 

অহক্ক(রের কোল আধাবে বসে ভাবে অনুক্ষণ; 

আমার হলনা কিছ আমার কল্পনা মন 

এইত জল্পন। তাঁর দেখি চিত্তে অবিরত; 

কিসে এ ভাবন! তার, দে কি বিশ্বে অধিবাজ, 
« হান ইচ্ছা! পূর্ণ কর! স্থষ্টির আদিষ্ট কাজ? 

পাণের এ ছায়া ভার, পড়েছে বিরাট গায়, 

জকলগ্ক চাদে তাই সেক্ষলঙ্ক দেখা যায়। 

কেন এই ক্ষুদ্র গৃহে রেখেছ কবাট দিয়ে? 

সপব্ন্ত সদ নে ষে তার ইষ্টানিষ্ট নিয়ে, 

উঠিতে বসিতে তারই ভাল মন্দ আলোচন।, 

হারাতেছে দিন দিন চিরন্তন সে রচন1; 

উদার অনস্থ ছেড়ে কেন এ গণ্ডির ঘেরে 

এধার ওধার করে শ্রান্ত হয়ে সদা ফেরে? 

অনুতে এ অনুরক্তি বৃথা শক্তি করে হ্গয়। 

অকিঞ্চনে এ কাঞ্চন কেন বিদ্ড়িত রয়? 

কবাট খু'লর] দাও, দেখাও অনন্ত মেলা, 

দেখাও সে মুক্ত পথে বিমুক্ত প্রাণের খেলা। 

প্রীবক্িম:জ ত্র! 


পচ ওলা পপ পা জার 


চৈতন্য কথ! । 


মহাভারত ও গে।পীজনবল্ল5 কৃষ্ণ । 


বন্ধম বাবু তাহার রুষচরিত্রে বলেন,_-“মহাভারতে ব্রজগোপীদিগের কথা কিছুই 
নাই। সভাপর্ধে শিশুপাল-পর্বাধ্যায়ে শিশুপাল-রুত সবিস্তার কৃষ্ণনিন্দা আছে। যদি 
মহাভারত প্রণয়ন কালে ব্রঙ্গগোগীগণ-ঘটিত কৃষ্ণের এই কলঙ্ক থাকিত, তাহ! হইলে, 
শিশুপাল অথবা যিনি শিশুপাল-বধ-বৃ্তান্ত প্রণীত করিয়াছেন)তিনি কখনই কুষ্ণ-নিন্দাকালে 
তাহ। পরিত্যাগ করিতেন না। অতএব নিশ্চিত যে. আদিম মহাশারত-প্রণরন কালে এ 
কথ! চলিত ছিল না; তাহার পরে গঠিত হইয়াছে । * 
মহাভারতে কেবল এ সভাপর্ৰে দ্রৌপদী বন্ধঃরণ কালে, 'দ্রৌপদীরৃত রুষ্ণ স্তবে 
“গোপীজন প্রিয়” শব্দট। আছে, থা-_ 
আকুমামাণে বসনে জৌগদ]। ডিন্তিভো হরিত। 
গোবিন্দ দ্বারকানাপিন কৃষ্ণ গোগীজনপ্রিব ॥ 
বন্দাবনে গোপীদিগের বাস। গোপ থাকিলেই গোপী থাকিবে । কৃষ্ণ অতিশয় সুন্দর, 
মাধুর্য/ময় এবং ক্রীড়ানীল বালক ছিলেন,এজন্ তিনি গোপ গোপী সকপেরই প্রিয় ছিলেন। 
হরিবংশে আছে যে, ্রীপকঞ্চ বালিক1, যুবতী, বৃদ্ধী সকলেরই প্রিঘপাত্র ছিলেন; এবং 
যমঙ্লার্জন তক্গগ্রত্থতি উৎপাত কালে শিশু কৃষ্ণকে বিপন্ন দেখিযা গোপরমণীগণ বে দুল 
করিত, এর'প লেখা আছে । অতএব এই গোপীঙ্জনপ্রিয়” শব্দে শিশুর প্রতি স্ীজনসুলত 
স্নেহ ভিন্ন আর কিছুই বুঝায় না।” 
শিশুপাগ শ্রীরুষ্ণকে বৃন্দাবন-লীলা উল্লেখ করিষা যাহ! বলিয়াছিলেন, তাহার সম্বন্ধে 
মহাভারতে কেবল নিরলিখিত শ্লোক গুলি মাত্র আছে-__ 
পৃতনাঘ1ত পূর্ববাপি কর্মাণ্য্ত বিশেবতঃ| ত্বয়া কীরতাম্মাকং ভূয়ঃ প্রবাধিতং মনঃ ॥ 
ষ্্ কুন! প্রয়োক্তবা। ভীম্ম বালতরৈর্নরৈঃ| ভমিমং জ্ঞানবৃদ্ধং সন গোঁপং সংস্তোতুমিচ্ছসি ॥ 
যছানেন হতা বাংল শকুনিশ্চিত্রমজ কিমূ। তৌ বাশ্ববুষভে। ভীম্ম যৌন যুদ্ধ বিশারদে ॥ 
চেতনা়হিতং কাষ্ঠং ফদ্তদেন নিপাতিতম্‌। পাদেন শকটং ভীন্স তত্র কিং কৃতমন্তুতিম্‌ ॥ 
বল্সীক'ষান্ং সপ্তাহং ষগ্ঠনেন ধৃতোইচলঃ| তদ। গোবপ্ধনোভীম্ম ন তচ্চিজং হতং মহ ॥ 
পু _সভানর্কঃ ৪১ অধ্যায়। 
,প্রুফের  পৃতনাখাত প্রস্থৃতি কর্ধ্কল বিশেষরূপে কীর্ভন করিয়া তুমি জামাদিগের 
স্ঝঃকরণে অত্যন্ত বেদনা দিলে। নিতান্ত অনভিজ্ঞ মনুয্কেরাও যাহার প্রতি কুৎস! 
প্ররোগ করিতে পারে, তুমি জ্ঞানবৃদ্ধ হইয়া সেই গোপালকে কি বলিয়া! স্তব করিতে 
১»: শঙকুৎসুক হইতেছে? ওহে তীম্ম! কৃষ্ণ বাল্যকালে যদি একট] শকুনি বধ করিয়া থাকে, 


রঞ্ষবিদ্তা। 
দতকে বিনষ্ট করিয়া থাকে, ভাঙ্হাতে আন্চর্যেযর বিষয় কি? 
অপিচ যদি এ চেতন|খন্ত কাষ্ঠের শকট পদদ্বার। নিপাতিত করিয়া থাকে। তাহাতেই বা 
কি অদ্ভুত কর্ম করা হইয়াছে? অহ্ে ভীগ্ম! বন্দীক- পিগতুল্য গোবন-দি ঠারি যদিও 
এক সপ্তাহ কাল ধারণ করিয়া থাকে, তথাপি আমার বিবেচনায় তাহা বিচিত্র লহে।” 
--বঙ্গবাসীর অনুবাদ । 
মদদি এ কথা স্বীকার করা যায় যে, বৃন্দাবন-কৈলিবার্তা সে সময়েও অগ্রকট ছিল, 
কেবল ভীব্ষদেব প্রভৃতি তক্তগণ জানিতেন, তাহা 'হইলে ইহাও সম্ভব ধে, লঙ্জাবশতঃ 
ভীম্মদেব গোপী-রমণ-লীলা সভা মধ্যে প্রকাশ করেন নাই, এবং সেই জন্য শিশুপাল ত'হার 
উল্লেখ করেন নাই। 
" কিন্তু পৃতন| বধাদি লীলা সকলেই জ্ানিতেন। গোপী-রমণ-লীলা কি কেহই জানিতেন 
ন1ঃ কাতরা দৌপদী প্রাণভরে রোদন করিয়। বলিলেন, 
গাবিন্দ গারকাণাপিন কষ গোপীজনশ্রিণ | কৌরিপৈঃ পরিতাং মাং কিংন জানাপি কেশব ॥ 
হে নাথ হে রমানাপ ব্রঞ্জনাপাহিশাশন | একীববার্ণনমগ্রাং মযুদ্ধবন্থ জনার্দিন | 


১১৮ 
অথবা সেই যুদ্ধানভিজ্ঞ অশ্ব ও বৃ 


“রজনাথাছিনাণন'_ এটি থেন ব্রজ্গোগপীর কাতরোক্তির প্রতিধ্বনি । 
বিষ জলাপায়া্লর|ক্ষপাদ বরমাক্ভাদ বৈদ্বাতানলাৎ। 
বৃনমগামজাদিশ্বতো ভমাদ খাদ ভে বনং রক্ষিতা মুভ | 
এই জন্তই মহাভারতের হিপাবে শ্রী গোগীজনপ্রির ছিলেন এবং ব্রঙ্গোপীরাও 
এই জন্য তাহাকে 'এরঞ্জজনাতিহন্‌। বলিয়। সম্বোধন করিরাছিলেন। 
বনপর্ষে অর্জুন বলদেবের সহত হীরুষের বাল্যনীলার উল্লেখ করিযািলেন | 


রঙ 


মান কশ্নাণি তব হংবালঞশ মহাবলঃ | 
কৃতবান্‌ পুইরী'কাক্ষ বলদেব সহাগরবান্‌। 


কৈলাদছবন চাপি ব্রঙ্গগৈঃনণিবসং স£ ॥- বনপর্বা--১২ 

নীলক& বলেন, “কম্ধাণি পৃতনাবদাদীনি' । অর্জুনও কি গোপী-রমণ-লীল! জানিতে 
না? কৃষ্ণসখা, স্বয়ং নর পি -তিনিও গোপীলীল। জানিতেন ন1? 

মনে সন্দেহ অবশ্ঠ হইতে পারে। এমনই কি ঘোগমায়ার প্রাদুর্ভাব' ষে ব্যাসদেব, 
দ্রৌপদী, শিশুপাল, তীম্মদেব এবং অঞ্জুন বৃন্দাবনলীলার কণা জবগত হলেও গোী- 
লীলার কথা কিছুই জানিতেন্‌ না? তবে কি গোপীলীলার গ্রীক অগ্প।' রাষরসবিহ্ারী 
কি রুক্ষিনীবল্পত হইতে এরকৃতই ভিন্ন? ৃ 

রাজ! ধতরাধ্ অন্ধ হইলেও সঞ্ীয়ের দিব্যদৃ্টি'বলে, বিছুয়ের উপদেশে, খবিগণের 
শঙ্ষায় সকল কথা জানিতেন। তিনি ধেুফ্রহস্ত জানিতেন, তাহার ভুরি ভূরি এমাণ 
়া্িলেন। রন্দাবন-লীলা যতদূর জান! সম্ভব ছিল, তিনি জবগত ছিলেন। তথাপি 


& 


ব 


চৈতন্য কথা। ১১৯ 


অত]াশ্চ্ধয পরাণ মহ|যোগেশ্বরেশ্বরের মহাবোগময র/সলাপার কথা তিনি কিছুই 
জানিতেন নগ। ধৃতরাষ্ উবাচ,_ 
শৃণু দিবাণি কর্মাণি বাতদেবস্য সঞ্জর | 
কৃতবান্‌ যানি গোবিন্দো যথানান্যঃ পুমান্‌ রুচিৎ | 
গোকুলে বদ্ধমানেন নালেনৈব মহাম্মনা | 
বিধযাপিতং লং বাহ্বো স্বিু লোকেধু সঞ্জন ॥ 
উচ্চৈঃশ্রবন্তলাবলং বামুবেগমমং জবে। 
লবান হয়রাজং ত তই ষমুনাণনবাসিনম্‌ ॥ 
দানব: ঘোরকম্মাণং গবাং মৃত্ানিবোশিতম। 
বুনরূপধরং বাঁলো ভুজাভাঁ" শিজপানহ | 
প্রলম্থং নরকং জন্তং গীঠঞ্চাপিমহীসর ম। 
মুরঞ্চামরসঙ্কীশ ননধীৎ পুষক্ধরেক্ষণ; | ডেণ্পরি, :*। 
বধন শ্বেতদ্বীপাধিপতি নারায়ণ নারদ-খধির প্রতি অনুগ্রহ করিরা ভবিষ্যং-রষ্ণলীল। 
 বর্ণস্ত করেন তখনও গোপী-রমণ-লীলার কোন আভাস পাওয়া যায় না। (শান্তপর্ব ৩৩৯)। 
হয়তঃ কোনও নিদিষ্ট প্রসঙ্গে, রাপলীলার কথ! না থাকিতে পারে) কিন্তু সমগ্র 
মহাভারতে এমন কি প্রসঙ্গ নাই, যাহাতে রাসলীলার আতাস থাকিতে পারে £ 
যদি রাসেশ্বর কৃষ্ণ অন্য হন, তবে তিনি কে? পৃব্বে জানিয়াছি, নরনারায়ণ খা 
কার্য্যের অবসানে শেষশায়ী নাঁরায়ণের নিকট গমন করেন। ম্হাতাঁরতে হ্ব্গারোহণু-পর্বে 


কথিত আছে, 
টি হং সনারাথলো নান &,৮বদেবত সনাতন | 
তন্তাংশো বাসপেনজ্ত কর্মাশোচন্তে বিবেশহ | 


“দেবদ্েব সনাতন নারারণের অংশে ধিনি বাসুদেবরূপে জন্মগ্রহণ কবিয়াছিলেন, তিনি 
কার্ধ্যাবসানে নারারণে প্রবিষ্ট হন ।” 

অংশরণী ্রারুষ্ণের লীলামধ্যে রাসলাল! দেখিতে পাই না। তবে কিস্বরং ভগবান্‌ 
কষ অন্যর্ূপে অবতীর্ণ হইয়া রাসলীলা করিয়াছিলেন। বদ্দ তাহাই হয়, তবে কোন্‌ 
প্রকৃতি অধিষ্ঠুন করিয়া তিনি এইরূপ লীলা করেন। শ্রীকৃষ্ঃত্ূপে অবতীর্ণ নারায়ণ-খবি 
অন্তধণানের পুর্বে মৈত্রের খষিকে তাহার প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া যান। রাসলীলার 
জন্ত কি তবে স্বয়ং ভগবান্‌ কুষ মৈেত্রেয় ধবির শরীর আশয় করিয়াছিলেন ? 

প্রকট 'লীলা ও অপ্রকট লীল! গোদ্ধামীদিগের মতে ভিন্ন। অপ্রকট' লীলার মধ্যেই 
তাহারা শ্বয়ং ভগবান্‌ কৃষ্$কে দেখিতে পান। দেখি যদি বৈষ্ণব গ্রন্থে এ বিষয়ে কোন 


অলোক পাওয়া! যায়। ক্রমশঃ । 
জীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ ৮. 


অন্ুর।গ 
(২) 

পূর্ব প্রবন্ধে আমরা দেখিরাছি_কেমন করিয্না কৃষ্ণানুরক্তি শ্রীরাধার অন্তরে তিলে 
তিলে বর্ধিত হইঞ্জা, কুল-মানের তটভূমি ছাপাইয়া, কৃষ্ণের চরণ-সিদ্ধুতে অবশেবে নিপতিত 
হইয়াছিল। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা দেখিব-কষ্ণ-প্রেমের প্রাবল্যে ভক্তির অবতার 
গৌরাঙ্গের হৃদয় কতদূর মখিত, বিপর্যস্ত হইয়াছিল, কেমন করিয়া সে অন্রাগ পরিশেষে 
তাহাকে চিন্ময়ের চরণ-তলে পৌছাইয় দিক্াছিল। 

কুলের রমণী, গৃহস্থের ঘরণী, রাজ-নন্দিনী রাধা; গৃহমধ্যে সধিগণসহ গৃহ' কর্ম 
করিবে; পিতামাতা ধাহার সহিত বিবাহ বন্ধনে বাঁধিয়া দিয়াছেন, তাহারি গাহ্স্থ্য-সুথ 
বিধানে জীবন যাঁপন করিবে; শ্বাশুড়ী ননদীর ইঙ্গিতে উঠিবে, বসিবে, বধূর কার্ডব্য 
পালন করিবে। কিন্তু, যে মুহুর্তে কিশোরী ব্রঙ্গ-বণ্‌ কুষণচন্দ্রের বংশীধবংনিতে বিশ্ব-পতির 
সপ্রেম আহ্বান শুনিতে পাইল, নন্দ-নন্দনের মুখারবিন্দে চির-সুন্দরের ইন্ত্রিয়াতীত অরূপ 
সৌন্দর্য্য অন্ুতব করিল, সেই মুহুর্তে ব্রজ-ব(লার বিষয়-বুদ্ধি বিলুপ্ত হইল, সংসারের তোগ- 
বাসনা তিরোহিত হইল, জনক্ষ-জননী, শ্বাশুড়ী-ননদী, স্বামী-সমাজ, আজ্ীয়-স্বজন, সর্ব- 
প্রকার ,উহিক বন্ধন দেখিতে দেখিতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল ; কুলমান? খ্যাতি নিন্দা, 
ধর্মকর্ম, বিধি-কর্তব্য সকলই সেই কৃষ্ণ-চরণে সমর্পিত হইল? নবান্ুরাগের গ্রুবল-বন্যায় 
সমাজ-শাসন, কলক্ক-ভীতি, সকলই তাসিয়া গেল। গুরু-গঞ্জনার সে চিত্ত বিচলিত হইল 
না, লোকাপবাদে সেই একমুখী প্রীতি মন্দীভূত হইল না, কিশোরীর গ্রতিপল রষ্ণধ্যানে 
অতিবাহিত হইতে লাগিল। তারপর এমন এক শুভ মুহূর্ত আসিল--বখন ব্রজবধূর 
পরকান্তিকী একনি রুষ্ণচন্দ্রের অপার করুণাপাতে ধোগিজন-বাঞ্নীয় পরম সাফল্যলাতে 
কৃতার্থ হইল। 

আনুষ্ঠানিক ব্রাঙ্গণের বংশে জন্স 7 বৈধী ক্রিরা করণীয়া; অধ্যাপনা দৈনন্দিন কার্য 
সভীসাধবীর চিত্ত-বিনোদন, জননীর চরণ-সেবা' সমীজের উন্নতি-বিধান, বন্ধুণণের সহিত 
ক্রীড়ী-কৌতুক,_ইহাই ত গৃহস্থের জীবন। কিন্তুঃ শচীমাতার এরমাত্র গৃহবাসী পুত, 
বিবাহিতা-পরী বিুপ্রিয়ার প্রাপ-বল্লত, তক্তি-পরানণ ছাত্রগণের শিক্ষা-গুরু, প্লেহ-নিবন্ধ 
বন্ধুবর্গের নয়নানন্দ, ক্বিশাল নবম্বীপ-সমাজের মাথার মণি, সর্ববিস্ত -বিশারদ 
নিষাইচাদ,__আঘ তাঁহার একি দশ! ! কি জানি কি অজ্ঞাত ক্ষণে, প্রেতনিবহের লীলালযু 
গয়াক্ষেত্রে কোন্‌ দেবায় তাহাকে পাইয়া বসিলঃ কোন্‌ কৌতুকী বাচ্ুকরের কুক , 
লাগিল, অমনি ব্রাঙ্গণকুষারের জীবনের গতি অভূতপূর্যা ভাবে পরিবন্তিত হইল, তাহার 
শলীবদ-কাব্যে এক নুতন অধ্যায় হুচিত হইল! কিজানি সে কোন্‌ জন্মের কেমন বন্ধু 
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যাহার স্বতি-বংপারণ অমৃত-মধুর অব্যক্ত ধ্বনি, দিন নাই, রাত নাই, মন্যধ্যে গুঞীরিয়া 
উঠিতেছে ! কি জানি সে*কেধন প্রেমষিক-_বাহার প্রেমে সমাজ-বন্ধন শিথিল হইয়া 
যাইতেছে, বিষয়ের বোধ-গ্রসথি বিচ্ছিন্ন হইতেছে, গুরুর কর্তব্য নির্শ্‌ল হইয়। যাইতেছে, 
বন্ধুর আলাপ কর্ধশতায় পরিণত হইতেছে, পত্নীর আলিঙ্গন শবম্পর্শবৎ অন্ভূত হইতেছে, 
মাতার আদর হৃদয়ে বিষের জ্বাল! ঢালিয়া দিতেছে ! এমন ত কেহ কখনে! দেখে নাই, 
কেহ কখনো শুনে নাই, স্বপ্নেও কখনো তাবিতে পারে নাই,_থাকিয়] পাকিয়া পুলক- 
কদস্ব, রহিয়৷ রহিয়া নেত্র পথে গঙ্গ+-প্রবাহ, খাইতে বসিয়া বাহৃজ্ঞান-শন্তা, জাগিয়। 
জাগিয়। স্বপ্ন-মগ্নতা, প্রহরে প্রহরে তাব-সম।ধি, সার। রূঙ্গনী ধরিয়া প্রাঙ্গনমধ্যে উদ্দপ্ নৃত্য ! 
দ্বণা-লজ্জা ভয়, কুলশীলমান, সমাজপংসার, কোনে! চিন্তাই আর হৃদয়ে ঠাই পারন। ! 
কত লোকে কত কথা বলিতেছে; কেহ নিন্দ1 করিতেছে; কেহ পাগল বলিয়া! সহানুভূতি 
প্রকাশ করিতেছে, কেহ ভণ্ড বলিয়৷ গালি পাড়িতেছে;-তবৃত সে অদ্ভুত অভিভব 
ঘুচিবার নয়! তবুত সে প্রাণ-বন্ধুর স্থৃতি মুছিয়। যায় না! ৃ্‌ 

গো-কুলে গোয়ালাকুলে কেবা কিন৷ বলে! 

তবু মোর ঝুরে প্রাণ তোম। ন| দেখিলে ॥ 

কশবার মনে হয়__আর তাহার কথা ভাবিবে না, কিন্ত তাবন|র সঙ্গে সঙ্গে তাহার 

'মুত্তি অচ্ছেগ্তবন্ধনে বিজড়িত হয়! কতবার ইচ্ছ। হর--রসনায় তাহার নাম লইবে না, 
কর্ণে তাহার কথ শুনিবে না, যেখানে তাহার প্রসঙ্গ, সে পথের ছার1*ম।ভাইবে না; কিন্ত 
ইল্জিপ্নের অতীত ষে, ইন্জিয়-রোধে তাহার চিন্তা কেমন করিয়! রুদ্ধ রহিবে? কতবার সাধু 
যায়--ভোলা*মন বাঁধিয়া] পাখিবে, মনের ভাব ন্মনেই চাপিয়া রাখিবে, গুপ্ত-নিধি অন্তরের 
অন্তরে গোপন*করিয় রাখিবে, চিত্তের বিভোরতা বাহা উন্মাদন।র ফুটিতে দিয়! শ্বজনের 
মনে আর ব্জেনা দিবে না। কিন্তু-_ 

গুরু গরবিত মাঝে বুথি নান। রঙ্গে । 

পুলকে পূরয়ে তনু শ্তাম-পরসঙ্গে ॥ 

পুলক ঢাকিতে কত করি পরূকার। 

নয়ানের ধার তবু বহে অনিবার ॥ 

কুল-বধূর হায় ভক্তের হৃদয় প্রাণ-বধুয়ার গপ্তপ্রেম ধফতই গোপন করিতে চার, ততই 
তাহা দেছের প্রতি প্রতাঙ্গে, বাকোর প্রতি অকধিত ভঙ্গিতে, কার্য্ের প্রতিবিভ্রমে কুটিয়া 
উঠে। * কুলটা কুল-বধূ যেমন পর্ভ-স্কিত সন্তানের সঞ্চালন জন্তৃব করিয়া অব্যক্ত হর্ষে, 
অনহ বস্তায়, পুলকিত ঘা! শিহরিয়! উঠে,__কষ্ণ-প্রেমিক তেমনি মবমে মরমে কষ্ত-প্রেমের 
অপূর্ণ সঞ্চার, ফিলন-বৈফল্যের দারুণ বেদনা অন্ুতব করিয়া অব্যক্ত হর্ষ, অস্দুট ছুঃখে 
কষ্টফিত হয় 1. কিন্ত জগতে ফে এমন বাধার ব্যথী, ভাবের ভাবুক, মনের ষান্ষ আছে) 
থে তাহার এই বিচিত্র ভাৰ বুৰিবে, বর্প-কথ! শুনিবে? ৃ্‌ 


১২২ বর্গ বিদ্যা । 


আরে মোর গৌরকিশোর। পুরব-প্রেম-বস-ভোন ॥ 

কহে মৃদু গদ গদ তাষ। ঘন বহে দীঘ নিশাস ॥ 

কহে পঁহু হইয়া বিভোর । “মরম না কেহ বুঝে মোর? 
কেন ব1 এ প্রেম বাঢ়াইলু'? জীয়ন্তে পরাণ ধোয়া ইলু' ॥” ' 
নিঝরে ঝরএ ছুনয়ান । নরহরি মলিন ঘয়ান ॥ 


গৌরাঙ্গের চিত্তের যখন এমন অবস্থা,__মাত] ন্নেহ-বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিতে চাঁন, বনিতা। 
মায়াজালে জড়াইয়া রাখিতে চান, বন্ধু-মণ্ডলী পৌহার্দ্য-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে চান, 
সমাজ বৈধী ভ্তির ক্ষুদ্র কৃপে ডুবাইয়। রাখিতে চার, সকলেই প্রিয়তমের নামে বিমুখ”_ 
তখন আর উপায় কি? কিন্তু, তখন উপায়ের কথা ভাবিবার আর অবসর রহিল না, 
গৃহ-ধর্্ম বৈধকর্ণা কিছুই চিন্তা করিবার অবকাশ রাহুল না? মন্তরমুগ্ধ ভুজঙ্গবৎ। বংশীধ্বনি- 
মুগ্ধ কুরঙ্গব। দুরসিদ্ুর আহ্বান-মুগ্ধ নদবৎ, গৌরচন্দ্র গাহস্থ্ ধর্ম বিসঞ্জন (দয়া, সংসার-নুখ 
নিষ্ীবনবৎ্ পরিত্যাগ করিয়া, প্রাণবদ্ধুর সন্ধানে বাহির হইয়। পাঁড়লেন; সন্নযাসগ্রহণ 
করিয়া হীক্ষেজ্রাভিমুখে ধাবমান হইলেন । 

হয়ত লোকাপবাদ সহ করিয়া, অন্তরের ব্যথ। অন্তরে চাঁপিয়৷ আমাদের গৌরচন্দর 
সংসারারণ্যে সঙ্গ-হীন সাধুর জীবন যাপন করিতে পারিতেন; এ সকলই সহ কর! তাহার. 
পক্ষে হয়ত সহজ হইত) কিন্তু, যে বধুয়ার অশব্দবংশী তাহাকে পাগল করিয়াছিল, যে 
বড়া অমৃতায়মান আলিঙ্গন-নুখ একবার অনুভূত হইয়াছিল, যে বধুয়া নিশিদিন অন্তর 
ভুঁড়িয়া অবস্থান করিতেছিল, তাহার অদর্শন সহনীয় হইলেও তাহার নিষ্ঠুর অনাদর কেমন 
করিয়া সহ হইবে? র 

যাহার লাগিয়া যে জন মরয়ে, সেই যদি করে আন 

তাহা হইলে আর প্রেমিক ভক্ত কেমন করিয়! সংসারে প্রাণ বাধিয়া জীবন রাখিবে? 
তাই বুঝি প্রেমের পাগল প্রেমের জন্য গৃহ ছাড়িয়া পথে বসিল, সংসার ছাড়িয়৷ বনে চলিল 
পণ করিয়া বসিল-_যাহাকে তালবাসিয়াছে, তাহার ভালবাসা লাভ না করিতে পারিলে 
এ জীবন সাগরের জলে বিসঙ্জন দিবে ! তাই বুঝি সন্ন্যাস-গ্রহণের পর অন্তরঙ্গ বন্ধুগণের 
আকুলি বিকুলিতে আকুল হইয়াও নবীন সগ্যাপী চিরবিদায় লইবার কালে তাহাদিগের 
উদ্দেশে বলিতেছেন,-_ হি 2 

"সথাহে! ফিরিয়। আপন খরে যাও। 
জীয়ন্তে মরিয়া! যে আপন খাইয়াছে। 
তারে তুমি কি আর বুঝাও? 
নয়ান-পুতলি কি? লয়ন্যাছি মোহন রূপ, 
" হিয়ার মাঝারে করি? প্রাণ। 


অনুরাগ । ১২৩ 


পিরীতি আগুণ জালি, সকল পোড়া ঞাছি 
' জাতি কুল শীল অভিমান ॥ 

না জানিয়। মূঢলোকে কি জানি কি বলে মোকে 
গন! করি এ শ্রবণ গোচরে । 


শস্বোত-বিধার জলে এ তনু তাসাঞাছি, 
কি করিবে কুলের কুকুরে ॥ 
খাইতে শুইতে চিতে আন নাহি পথে, 


বধু বিনে আন নাহি ভায়। 
মুরারী গুপত কহে পিরীতি এমন হৈলে 
তার যশ তিন লোকে গায় ॥ 
গৌরাঙ্গের অস্তরে এমনি প্রেম ছিল বলিয়া, আজ তিনলোক তীহার ষশোগানে মুখরিত. 
হইতেছে, অলৌকিক সৌরভে তক্তমাত্রের প্রাণ বিভোর হইয়া যাইতেছে ! 
সুন্ন্যাসগ্রহণের পর, গৃহ সংপার ছাড়িয়া, মাঠে বাটে, পথে ঘাটে, গ্রামে বনে, গিরি 
গহনে পাগলিনীবত ভ্রমণ করিতে করিতে, আমাদের গোরা্টাদদের কখনও বা বাহজ্ঞান 
তিরোহিত হইত, কখনও ব] বধুসহ কাল্ননিক মিলনে প্রলাপ-বাণী ফুটিত, কখনও বা 
প্রাণনাথের উপেক্ষা অন্তস্তল পর্য্যন্ত পুড়িয়। পুড়িয়। থাক্‌ হইয়া যাইত ! 


কনকচন্দ গোরাচান্দে। ভূমিতে পড়িয়া কেন কান্দে ॥ 
খেনে উঠে কহি-“হরি ! হরি! কে করিল আমারে বাউবি ?” 
আলানুলম্থিত বাহু তুলি” । “ বিধিরে পাড়য়ে সদা গালি ॥ 
কহে*-“ধিক্‌ বিধির বিধানে । এমত জোটন করে কেনে ?” 
কোঁন ভাবে কহে গোরারায়। নরহরি শুধিয়। বেড়ায় ॥ 


এমনই বাতুলের মত পথে বিপথে চলিতে চলিতে তৃণ-কণ্টকে পদতল ব্যথিত; অশ্রুর 
প্রবল পীড়নে নেত্র অন্ধপ্রায় ; ক্ষণে ক্ষণে মৃদ্ছা ক্ষণে ক্ষণে ক্রন্দন ; ক্ষণে অট্রহাস, ক্ষণে 
উন্মাদবৎ নৃত্য ; কিন্ত গমনের বিরাম নাই। কে যেন অনুস্ত হস্তে কেশে ধরিয়া টানির। 
লইয়। যাইতেছে, কাহার যেন নুপৃর-ধ্বনি কর্ণকুহর পরিপূরিত করিতেছে; কাহার যেন 
মুরলী-রব আগে আগে সয়ীরণে তাসিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে_মন্ত্-মুগ্জ পদযুগল তাহারই 


যেন অন্ধুসরণু করিতেছে ! , 

_ চমকি কহয়ে--"আরে ! আরে!”  ধেণে থেণে রহিয়। বাশীরে ॥ 
পুন কহে--“সকলি টুটিল। বাশী মোর জাতিকুল নিল ॥ 
ধবনি কানে পশিয় রহিল বধির সমান মোরে কৈল ॥” 
মর়হয়ি মমে মনে হাসে ' দেখি” এই গৌবুঙ্গ-বিলাসে | 


শোনা ছিল-..নিঙ্কৃতটে প্রীক্ষেঅধাম) সেখানে প্রাপবন্ু, জগন্নাথ সাজিয়া, জগতের * 


১২৪ বরঙ্গাবিভা। 


সর্ব জীবের মুখে নির্বিচারে আনন্দ-জযন বিতরণ করেম। তাঁই আমাদের, কৃষপ্রেমের 
অপূর্ব পাগল সেই দেশে ছুটিয়াছে_-বেখানে সাগরের প্রতি-তরঙ্গ গোপী-ভাবে বিতাবিত 
. হইয়া নিরস্তর হরিধবনি করিতেছে, যেখানে যুগ-যুগাস্তরের যত তক্ত শ্রীমন্দিরের জড়পাধাণ 
সোপান-মৃত্তি ধারণ করিয়া! অবরুদ্ধ নিঃখখাসে হরি-ধ্যানে লিগ রুহিয়াছে, যেখানে স্বয়ং 
জগতের নাধ প্রীবিগ্রহ-মৃত্তি ধারণ করিয়া, আপনাতে আপনি মগ্র থাকিয়া, জত্ম-রতির 
ভূমানন্দ আস্বাদন করিতেছেন। 

নেজে স্বপ্ন-চিত্ব, কগে হবিধ্বনি, অঙ্গে শ্রীমন্দিরের পবিভ্রধূলি, সুপ্তোখিতবৎ নবীন 
সন্যানী জগন্নাথের সিংহাসন-সমীপে দাঁড়াইয়া দাড়াইয়। শ্ীমুখের পানে অপপক নেতে 
চাহিয়া আছেন। বিশ্রাহ মুগ, অর্ধ গঠিত ; আমাদের চক্ষু চর্দ-গঠিত, দৃষ্টি সুল। 
আমরা কি বৃবিব--ওই মূখয় মৃন্তির পদকে অনিমেষ-লোচনে সন্ন্যাসী কেন চাহিয়া আছেন! 
ধাহায় শুদ্ধ চিত্ত, শুদ্ধ মন, ধাহার নির্মল অন্তরে কষ্ণ-প্রীতি স্বচ্ছ প্রাবাহে প্রবাহিত, তিনিই 
শধু ওই মুখয় বিগ্রাহে চিন্ময় মুর্তি অবলোকন করিবার অধিকারী, তিনিই শুধু ওই 
অর্-গঠিত প্রতিমার মধো সৌন্দর্যের আদি নিবরের সন্ধান পাইতে পারেন। তাই, বুঝি 
এই অস্ধায়। প্রেসের যোগী, নয়ন-পাজে, ওই মুগয়রূপী চিন্ময় দেবতার, ওই জন্মজন্মাস্তবীণ 
খরদয়েখরের অপক্প রূপ-সুধ| অবিশ্রান্ত পান কনিয়াও তৃপ্ত হইতেছেন না। চিত্ত তই 
ওই রূপ-সমুদ্রে অবগাহন করিতেছে, ততই যেন তষ্চা বিবদ্ধিত হইতেছে, চিরনুন্দরের 
রূপত্রঙ্গে হৃদয় তত উদ্দেল হইয়া উঠিতেছে! 
, দেখিতে দেখিতে বাহজ্ঞান ভিরোহিত হইল, প্রাণ আসিয়া কণে মৃচ্ছিত হইয়া পড়িল, 
দেহ উপল-শধ্যার় লুটাইয়া পডিল। কিন্তু যখন অদ্ধ বাহদশ। দেহের কূলে দেখ। দিল, 
তখন সন্ন্যাসী হাহাকার করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন? তাহার নেত্র হইতে সহসোনুক্ত 
নির্বরের স্কায় লক্ষ ধার! বধিত হইল । অর্দ জাগরণে সন্ন্যাসী যেন দেখিতে 'লাগিলেন__ 
তাহার প্রাণবল্পভ ছুই বাহু উত্তোলন করিয়া তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতেছেন! ধাহার 
সহিত দিলিত হইবার জন্ত তিনি সংসার ছাড়িলেন, দিবাকাল রজনীতে এবং যামিনী 
দিবসে পরিণত করিলেন, আপন পর এবং পর আপন করিলেন, জননীর বিদায়কালীন 
. উচ্চ ক্রন্দনে, সভীর নীরব অশ্রপাতে, প্রাণাদপি প্রিয় বন্ধুগণের আকুল আহবানে বধির 
হইলেন, পথের পর্বতত-প্রমাণ বাধায় একবারও জ্রক্ষেপ করিলেন না, আর, আজ এতকাল 
পরে ধাহার দর্শন পাইয়া, আপনাকে ধন্গ মনে করিলেন,__সেই প্রাণর গা, হদয়ের 


সর্প, তাহারি প্রতি বিমৃখ ! 


বিভোর হইয়া গোপী-ভাবে। কছে পু করিয়। আক্ষেপে ॥-- 
“আমি তোম! না দেখিলে মরি।  উলটি না চাহ তুমি ফিরি!॥ 
করিলা পিরীতিময় ফান্দ। হাতে দিল। আকাশের চান্দ॥ 


এবে ছ্কুছি বিমুখ আমারে ।” কছে গোরা ধনের বিকারে ॥ 


গনি। ১২৫ 


ঝৰ ঝর নিঝর নয়ান। রস রস বিরস বয়ান ॥ 
এ অপরূপ গৌরাল-বিনাষ। কহে কিছু নরহরি দাস। 

কিন্ত এ ভাব ক্ষণিক। দেখিতে দেখিতে মেঘাক্রান্ত গগনে মেঘমুক্ত হর্য্যের 
প্রকাশবখ্ তক্তের অভিমান-ভরা; ভয়-বিহ্বল হৃদয়ে, জগন্নাথের হান্যোজ্জল প্রেম-তরল 
আনন্দ-ঘন মুত্তি ফুটির়া উঠিল । প্রেম-বিহ্বল নেত্রে সন্ন্যাসী এবার চাহিয়। দেখিলেন-__ 
বধুয়ার ছুই বাহু উত্তেলিত রহিয়াচ্ছ, প্রত্যাখ্যানের শেল বিদ্ধ করিতে নহে, আলিঙ্গনে 
বাধিবার নিমিত্ত! তখন, পূর্ণ জাগরণে অপূর্ণ মিলন সম্পূর্ণ করিয়া, মঞ্চের প্রতি কক্ষ 
মধুর মুরলী রবে মুখরিত করিয়। কে যেন গাহিয়। উঠিল,--- 


“কোটি ভকত তুয়। পায়ে নিরমঞ্ছিএ 
তু'হু মঝু জীবন সার। 
তোহারি রূপগুণ ' অবিরত জপি হাম, 


তুয়া বিন্ন নাহি জান আর।॥” 
সে দ্বিন সহ্‌স] শ্রমন্দিরের বিশাল কবাট আপনা-আপনি পড়িয়া গেল। হায়! 
গৌদ্বভক্তগণ ! বলিতে গার কি. কবে আবার সে কবাট খুলিয়! যাইবে 


শ্রীভুজঙ্গধর বাষচৌধুরী | 


গান। 
করুণার আলে! ঢাল দেব! ঢাল, 
তেদিয়া নিবিড় তিমির করাল, 
সুপধে লও হে হবি। 
কি তীষপ ব্ব।তি এ আধার পুরে, 
ঘর ছেড়ে আমি থুরিতেছি দুরে. 
এ চরণ থেন না হয় স্বলন, 
তুমি হও মম দিক্‌ দরুশন, 
স্থুপপে লও হে হবি: 
বরধি আশিস্‌, তোমার শকতি 
করিছে সরল এ জীবন গতি, 
ভুূলোকে? দ্যুলোকে, প্রেমের পুলকে 
মায়। মোহ রাশি বিনাশি পলকে, 
সুপথে লও হেহরি: 
আিছে প্রভাত; পোহায় এ নিশা 
ও চরপামূতে মিটাইব তৃষা, 
জাগব হরষে তোমার পরশে, 
তোষারি সেবায়, প্রেমানন্দ রসে 
রব প্রেমময় হরি। * 
গরসময লাহ]। 


ঢুঃখবাদের ফলাফল ৷". 


বিগত বৎসর প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, দুঃখবাদের আলোচনায় আমরা দেখিয়াছিলাম যে? 
ছুঃখবাদ প্রাচ্য জীবনের মর্দ্মকথা, প্রাচ্যদর্শনের মূগ ভিত্তি; কিন্তু ইহা পাশ্চাত্য 
জীবনের অবান্তর ঘটনা, পাশ্চাত্য দর্শনের আন্ুসন্ত্রিক মত। এক্ষণে দেখা! যাউক, এই 
ুঃখবাদ গ্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে কি বিভিন্ন ফল প্রসব করিয়াছে। 

এই ছুঃংখবাদের ক্রিয়া দর্শনে, জীবনে, ইতিকাসে ও কাব্যে আমরা লক্ষ্য করিতে চাই; 
ভাহা হইলে একই মতবাদ পূর্বে ও পশ্চিমে কিরূপ বিভিন্নভাবে কার্য্য করিয়াছে? তাহার 
উপ্নলব্ধি করিতে পারিব। 

পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের মধ্যে হাঁটম্যানই (118110771) এই দুঃখবাদের প্রধান 
পষ্ঠপোধক | তীহার 1১711951705 0১07৩ [01)001501985 গ্রন্থ পশ্চিমদেশে ছুঃখবাদী- 
দিগের বাইবেল। সোপেনহয়ারের (১1/0161)1)20061) ছুঃখবাদ বৌদ্ধ ছুঃংখবাদের ক্ষীণ 
প্রতিখ্বনিমাত্র। অতএব আমরা হার্টম্যানকেই পাশ্চাত্য দুঃখবাদী দার্শনিকদিগের 
গ্রতিনিধিক্ূপে গ্রহণ করিব। তাহার 11110950175 ০1 (1) [01700185000 গ্রন্থ পাঠ 
করিয়া এমিয়েলের (৭1010) মত সহৃদয় পাঠকের হ্ৃায়ে কিরূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল, 
তাহার পরিচয় জানলে ইয়োরোপীয় দার্শনিক দুঃখবাদের ফলাফল জাঁন। যাইবে। 
এমিেল লিখিতেছেন (৮ই ভিপেম্বর। ১৮৬৯) ২-- 

* “আজ প্রাতে সমস্তই কেমন ক্রিন্ন বোধ হুতেছে। শীত খতুর শৈত্য, প্রকৃতির অসাড় 
ভাব এবং সর্বোপরি হার্টম)ানের গ্রন্থ (21711950101 01 1106 [0710010501905) ইহার 
কারণ । এই গ্রন্থের ভীষণ প্রতিপাদ্য এই যে, স্থট্টি একট! ভ্রম । সম্ভার অগ্রেক্ষা অস্ত 
তাঁল। জীবনের চেয়ে মৃত্যু ভাল । এই গ্রন্থ পাঠে হৃদয়ে একটা প্রগাঢ় বিষাদের ছায়া সঞ্চিত 
হইয়াছে, যেন বৌদ্ধ ধর্মের গভীর বিষ4ত। আমাকে আচ্ছন্ন ও আবৃত করিয়াছে। বস্ততঃ 
ঘদি মায়াই এই জগতের ভীষণতাকে প্রচ্ছন্ন রাখিত্না থাকে এবং জীবনকে সহনীয় করিয়। 
থাকে, তবে স্থ্টি জঞ্জাল মাত্র-_-এ জীবন হেয়। তাহা হইলে গ্রীসদেশীয় আ্যানিকেরিকের 
মত আমাদেরও আত্মহত্যার পরামর্শ করা উচিত, কিংব! বুদ্ধ ও সোপেনহওয়ারের মত 
আশ! ও ইচ্ছার সমূলচ্ছেদ করিয়! জন্ম ও জল্মান্তর নিদানের উচ্ছেদ করাই শ্রেযস্কর। 
জলগ্প্ের ঘেন পুনরুখান না হয়, মৃত্যু ধেন 'নবজীবনের ত্বার না হয়_ইহাই লয়ম্কা; 


নির্বাণই তাহা হইলে আমাদের সার উপাদেয় ।”* * 


স্পা পপপ পপি পিটিশ শি ও শিপন পিশিস্পীপসপপ স্পা ০০০পেশা্ এ পেপসি শা পা এপ সী পি পা পা হজ ও 
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ছুঃখবাদের ফলাফল। ১২৭ 


উপরে এমিয়েলের যে ন্ক্তি উদ্ধত হইল; তাহা হইতে বুঝা যায় যে, এমিয়েল বুদ্ধদেব- 
প্রচারিত নির্ববাণ-তব হদয়ঙগ্ম করিতে পারেন নাই। সেই জন্যই তিনি বৌদ্ধ ধর্থের 
নৈরাশ্ত বিষাদের কল্পন1 করিয়াছেন। কিন্তু সে কথা এখন আমাদের বিবেচ্য নহে। 
আমর। দেখিলাম পাশ্চাতা দার্শনিক দুঃখবাদ (132111:21)এর গ্রন্থকে যাহার প্রতি- 
নিধিরূপে আমরা গ্রহণ করিয়াছি) সম্বদয় পাঠকের হৃদয়ে কিরূপ বিষাদ ও ব্যাকুলতার 
সঞ্চার করিয়াছে । অন্যপক্ষে প্রাচ্য দার্শনিক দুঃখবাদের ফলাফল বিচার করা যাউক। 

তারতের বড়দর্শনকে প্রাচ্য-দার্শনিক-ছুঃখবাদের প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ কর। যাইতে 
পারে। আমর] জানি, তারতের যড়দর্শনের একই উদ্দেশ্ত-_জীবছুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি। 
তারতীয় দর্শনের মতে সংসার দুঃথময়-_আধ্যাত্সিক, আধিতৌতিক, আধিদৈবিক নান। 
ছুঃখের স্বাধিক্ুত আবাস-ভূমি। জগতে সখ নাই ;যাহাও আছে, তপ্ত সৈকতে বারিবিন্বুর 
মত তাহাও হুঃখপক্ষে নিক্ষেপণীয় । এই ভারতীয় ষড়দর্শনের আলোচনা করিয়া অধ্যাপক 
ম্যাক্স্মূলার লিখিয়াছেন,_ / 

“ভারতীয় দার্শনিকের] কেবল যে জীবনের ছুঃখরাশির গণনা] করেন, তাহা নহে। 
তাহার। বে সর্বদা বিলাপ ও আর্তনাদ করিতেছেন যে, জীবন অপেক্ষা মৃত্যু ভাল-_তাহ। 
নহে। তাহাদের ছুঃখবাদ এ জাতীয় নহে। তাহার! ভাবিতেন বে, ঈশ্বরের জগতে দুঃখের 
স্থান নাই; দুঃখটা হেয়। অতএব ছুঃখের নিদান আবিষ্কার করিয়া তাহার প্রশমন ক্র! 
আবশ্তক। তীহাদের চক্ষে দুঃখ একট। অভাব; একটা অপূর্ণতা । তচহাদের চেষ্টা__-কোথা 
হইতে দুঃখ আসিল, তাহার আবিষ্কার করিয়া হুঃখের মুলচ্ছেদ করা। পাশ্চাত্য 'দেশে 
যাহাকে আঙ্করা সচরা্র দুঃখবাদ (1১৩১১110180) বলি, ইহা! সে জাতীয় নহে। ভারতীয় 
দর্শনশান্ত্রে কোথাও ভগবানের অবিচার সন্বপ্ধে আক্রোশ নাই, ভারতীয় দার্শনিকের 
আত্মঘাতী হবার উৎসাহ দেন না1”* ' 

ভারতীর চিন্তার সহিত অধ্যাপক ম্যাক্স্মূলারের সাক্ষাৎ সন্বন্ধ না থাকিলেও ঘনিষ্ঠ 
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১২৮ ত্রদ্মবিচা ৷ 


পরিচয় ছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ছুঃখবাদের মর্ধান্তিক প্রতেদ তিনি প্মতি বিশদগুাবেই 
গ্রদর্শন করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমর! আর এক জন পাশ্চাত্য মনীষীর মত উদ্ধার করিব 
_-তিনি স্ররীক্গতী জ্যানিবেসান্ট। বেসান্ট মহোদয়! বিশ বৎলরের অধিক কাপ তারক্বর্ধের 
অধিবাসী হইয় এবং গারতবাসীর সুখে ছুংখে সহানুভূতি করিয়া, ভারতীয় চিন্তার সহিত 
একান্ত পরিচিত হুইদ্রাছেন। তিনি তাহার যোগদর্শনের ভূমিক। গ্রচ্ছে লিখিক্লাছেন। -- 
“হিন্মুরা বাস্তবিক ছুঃখবাদী নহে। জ্রগতের মধ্যে বাদ কেহ শুভবাদী থাকে, তবে 
সে হিন্দু। হিন্দুদিগের সমস্ত দর্শনশান্ত্রের লক্ষ্য ও উাদাগ্থ জীবের ছুঃখ হানি। তবে হিন্দু 
প্রকৃত তত্বজ। হিন্দু জনেন ষে, সুখের জন্য আমাদের অন্বেষণ কর। লিম্পয়োজন। 
বুধ আমাদের স্বাভাবিক, সুখ আমাদের আত্মার ম্বর্ূপ। সুখের উৎস নিরন্তর আমাদের 
মধ্যে উদ্দৃসিত হইতেছে। নখ আসাদের সহজ অবস্থা। হুঃখের মত সুখ অবান্তর ঘটনা 
নছে। ছুঃখের অবস্থার বারণ করিতে পারিলেই সুখ আপনিই প্রকাশিত হইবে। ক্লেশের 
নিবৃত্ধি হইলে আপন! হইতে সুখের প্রবৃত্তি হইবে। ছুংখ জীবের স্বভাব নহে। ছুঃথ 
একটা আকম্িক, একটা নৈমিত্তিক ঘটনা) । আনন্দস্বরূপ আত্মা যখন জগতের মধ্যে 
অনুস্থযত রহিয়াছেন, তখন এখানে ছুঃখের স্থান হইতেই পারে না। ইহাই হিদ্দুদর্শনের 
মুখ্য কথা। হিন্দুদর্শন শুভবাদী-__- €কেবাবেই অশুভবাদী নছে।” 
দর্শনের উচ্চ তৃমি ছাড়িয়া যদি আমর জীবনের নিশ্ুভূমিতে অবতরণ করি, তাহা 
হইলেও আমর! প্রাচ্যের ও পাশ্চাতোর মধ্যে এই দুঃখবাদের তারতম্য দেখিতে পাই না। 
নানা কারণে ভারতবর্ষ ছূর্ভিক্ষের জীলা-ভূষি হইয়াছে । বৎসরের পর বৎসর জনশন 
পিশাচমূর্তিতে এই শন্ত-শ্যামল দেশে বিচরণ করে। তথাপি ভারতবাশী ক্ষুধার তাড়না, 
রোগের যন্ত্রণা) আত্মীয়ের বেদনা, নৈরাশ্ঠের উৎপীড়না এবং বর্্ান্তিক অক্মানন! কিক্জপ 
ধীরতা ও সাহসের সহিত সহা করে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। প্রাণাস্ত'পণ কতিয়। 
দুর্ভিক্ষ রাক্ষসের সহিত এই ভীষণ যল্পযুদ্ধ অতি বড় কীরেরও বরণীয় বস্তু । নর্ড কার্জন 
খন কারতের তাগ্যবিধাতা ছিলেন, দে সময় এক চুদ্ধর্য দুর্ভিক্ষ ভারতবধকে অভিভূত 
করিক্বাছিল। সেই সময় তিনি তারতবাসীর এই বিষ॥ সহিষ্ণতাকে লক্ষ্য করি! যে 














অতিনন্দন করিয়াছিলেন, তাহা৷ আমাদিগের ন্মরনণীয়। 
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ছুঃখবাদের ফলাফল। | ১২৯ 


- ভারতবাসী যে প্ছুধ ক্লেশ, ধে অনশন-নিপীড়ন এইরূপ ধীরতার সহিত সহ করে, 
তাহার শতাংধের একাংশ, যদি পাশ্চাত্য জাতিকে সহিতে হয়, তবে ইয়োরোপ ও 
আমেরিকায় প্রচণ্ড রাষ্ট্রবিপ্রব ঘটে । ১৮৪২-৪৩ খৃষ্টাব্ে ইংলগ্ডে যৎসামান্ত অন্নকষ্ট 
উপস্থিত হইয়াছিল; সেই ঝষ্টের ফলে সমাজ-শরীরে যে প্রচ আন্দোলন উখিত 
হইয়াছিল, ইতিহাস-পাঠকের তাহা অবিদিত নাই। একজন মনম্বী ইংরাজ 
লিখিয়াছিলেন*)-_-"এই কি ইংলগ্ডের ধ্বংসের পূর্বরূপ ?” কাঁরলাইল (09751) ভাবী 
জাতীয় দুর্ঘটনার আশঙ্কায় আতঙ্কিত হইয়া বলিয়াছিলেন ঘষে, ছুইটী বাত্যাবিক্ষুৰ অশনি- 
বিপু গ্রগয়ের মেঘ পরস্পর সন্মধীন হইয়াছে'। তাহাদের প্রচণ্ড আস্ফালনে ইংলও চুর্ণবিচ্র্ণ 
হইয়া হয়ত কোন্‌ দিন অন্তহিত হইবে! অথচ ইংলণে যে ক্ষুদ্র ব্যাপার, যে সামান্ 
অন্লকষ্ট এই সকল আতঙ্ক-কল্পনার নিদান ছিল, তাহ ভারতবর্ষের নিত্য নৈমিত্তিক 
ঘটনা । অথচ ইংলণ্ড এই তুচ্ছ পবনের মৃছধ আন্দোলনে আলোড়িত হইয়াছিল, কিন্ত 
ভারতবর্ষ ইহার অপেক্ষা শতগুণ প্রচণ্ড বাত্যার আস্ষালনেও অকম্পিত থাকে। 

জীবনের দৈনন্দিন ঘটনা ছাড়িয়া যদ্দি আমরা ইতিহাসের বিশাল ক্ষেত্রে প্রবেশ করি, 
তাহ। হইলেও আমর! এই ব্যাপারই প্রত্যক্ষ করিব। পাশ্চাত্য ইতিহাসের সর্বপ্রধান ঘটনা 
ফরাসী-বিপ্লব । অষ্টাবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ফরাঁসী-জীবনের নাট্যশালায় এই যে 
বিরাট অভিনয় অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, ইহ! এবং তাহার কয়েক বৎসর পূর্ব সুদুর পাশ্চাত্য 
আমেরিকায় সাম্য ও স্বাধীনতার জন্য যে সকল চেষ্টার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল_-এই ছুই 
ঘটনার দ্বারা পাশ্চাতা ইতিহাস রূপান্তরিত হইয়া নূতন শ্রী।ীও সম্পদ ধারণ করিষাছে। , 
কিন্ত এই ছুই উদ্যমের প্রতিষ্ঠ। কোথায়? প্রতিষ্ঠ! মানবের সাম্য-জনিত অধিকার-তত্বের 
উপর । এই ই অনুষ্ঠানের মূল মন্ত্র এই যে, + সকল মনুষা সমান, সকলেরই সুখে 
তুল্য অধিকার? একজন সুখী, অপরে ছুঃখী কেন হইবে? সকলেই বলিতে পারে 
অপরে মুখী, আমি কেন দুঃখী; অপরের যেমন সে অধিকার, আমারও তেমন তুল্য 
অধিকার । সমাজের অত্যাচারে আরম এই অধিকার হইতে চ্যুত হইয়াছি; শাদনতন্ত্রে 
অবিচারে আমার সুখের উপকরণ অপরে কাডিয়া লইয়াছে। অতএব সমাজ ও শাসন-তন্ত্ 
আমি ভাঙ্গিয়। চুরিয়া নূতন করিয়া গড়িব। এ যুগে সমাজ ও শাসনতন্ত্রের সংস্কার যে 
আবস্তক ছিল, ইহা! কেহ অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য করিবার বিষয় 
এই থে, এই ছুই মহা অনুষ্ঠানের মূলে মানুষের স্ব স্ব অধিকার (718))19)_স্ব-ধর্্ম বা কর্তৃব্য 
(৫810) নহে। এদেশে কিন্তু স্বাধিকার অপেক্ষা স্বধর্ণের প্রাবল্য. অধিক'। হিন্ুগ্র্থ 
আমর! রাজধর্শ, ্ীধরশ গ্রভৃতি শ্বধর্ম বা মানবের অবস্থা-স্থলভ কর্তব্যানুষ্ঠানের প্রসঙ্গই 
পাই? ক্ষাহান্ন কি অধিকার (71819, তাহার উল্লেখ দেখি না। বস্ততঃ এখন আমরা 
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১৩০ ব্রঙ্মবিদ্যা। 


118110'এর অনুবাদ করিতেছি “অধিকার শব দ্বারা, কারণ গা।ঠেএর, প্রতিয়প শব্দ 
সংস্কতে বিরল ; কিন্তু “অধিকারের' মৌলিক অর্থ তাহা নহে। প্রাচীন সংস্কতে “অধিকার 
শকের অর্থ 'ভার+-যাহার উপর যে কর্মের ভার, যে কর্ম করিতে যে ব্যক্তি কর্তব্যা- 
হুরোধে বাধ্য, সেই তাহার অধিকার। সেই জন্য আমরা মেঘদুতের আরস্তে দেখিতে 
পাই যে, কালিদাসের যক্ষ “ম্বাধিকার-গ্রমত্ত” হওয়াতে পকাস্তা-বিরহ-গুরু" অভিশাপ 
ভোগ করিয্বাছিল। বেদান্ত-স্থত্রেও রি পাই।-_“যাবদধিকারং অবস্থিতিঃ 
আধিকারিকাণা ম্‌।” 
অর্থাৎ, “বাহার! অধিকারী পুরুষ, ভার-প্রাপ্ত জীবনুক্ত কর্মচারী, তাহার! অধিকারের 
পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত অর্থাৎ কর্তব্যান্থরোধে ধিনি যে কর্মের তার লইয়াছেন, সেই তার 
সমাপ্তি পর্য্যন্ত, নির্বাণ-মুক্তি গ্রহ্ণ না করিয়া নিজের নিজের অধিকারে অপ্রমত্ত ধাকেন।” 
স্থখের বিষয়, পাশ্চাত্য দেশেও কিছুদিন হইতে এই ধরণের কথা শুন! যাইতেন্ে। 
পাশ্চাত্য শিক্ষকেরাও এখন শিখ!ইতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, সুখ মানবজীবনের মুখ্য 
উদ্দেষ্ত নহে-আর হইলেও, সুখ আত্মপ্রতিষ্ঠায় নহে, আত্মবিসর্জনে ।* নুখান্বেণ 
মানুষের আত্মাদরের ফল। মানুষ ভাবে, সুখী হইতে তাহার পুর্ণ অধিকার; তাহার 
মত অশেষ গুণে গুণী, সুখী হইতে পাইবে না? মানুষ বুঝেন! যে, বভাবই হছুঃখ? 
এভাবের নাশে দুঃখের অত্যন্তাভাব; অর্থাৎ পূর্ণ সুখ । 
, *কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে ও প্রাচ্যদেশে দুঃখবাদের ফলাফলের সম্যক উপলব্ধি করিতে 
* হইলে উভয় দেশের কাব্য আলোচন! করিতে হয়। কাব্য জাতীয়-জীবনের সমালোচনা, 
অর্থাৎ ষে সময় যে জাতির আশা উৎসাহ, প্উগ্ভম বিষাদ, বিপল্তি ব্যাকুলতাঁ়। যে বিশেষত্ব 
থাকে, কবির কাব্যে তাহারই ছায়াপাত হয়। সেইজন্ত কাবোর মুকুরে জাতীয় জীবনের 
পুর্ণ প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়। অতএব আমরা যদি দেখি যে, পাশ্চাত্য কাব্য 
তমোময় নৈরাগ্তবহল এবং প্রাচ্য কাব্য আশাময় ও আলোক্বছল, তবে বুঝিব যে, 
পাশ্চাতা জাতির ও প্রাচ্যজাতির জীবন-সমালোচনায় কোন গুঢ় প্রভেদ আছে, যাহার 
স্বার সাহিত্যের এই পার্থক্য সংসাধিত হইয়াছে। £ 
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? সন ১২৯৯ সালের ফাস্তনের “জগ্মভূমিতে" আমি “নিরাশ! কাব)” নামক প্রবন্ধে এই সম্বন্ধে “কতক 
আলোচনা করিয়াছিলাম | এ প্রবন্ধ গ্রন্থাকারে পুনমুরিত হয় নাই। এ প্রবন্ধে গান্চাতা ও প্রাচা কাবোর 
যে সধালোচন। করিয়াছিলাম, তাধায় কতক অংশ আবন্তকবোধে এই প্রবন্ধে নিবদ্ধ করিলাধ। 


হঃখবাদের ফলাফল। ১৩১ 


পাশ্চ।ত্য সাহিক্ল্যের আলোচনা করিলে দেখ! যায় যে। পাশ্চাত্য-সাহিত্য-মন্দিরের 
এক আয়ত প্রকোষ্ঠ নিপ্াশা-কাব্যে (15109171060 [69091] ) পরিপূর্ণ | 
ইয়োরোপের অনেক প্রধীন কবি নিরাশ কবি। এই নিরাশা-কাব্যের স্বরূপ কি? 
এ শ্রেণীর কাব্যের আস্বাদন ,করিলে দেখা যায় ফে, ইহাতে পুধুই ছৃঃখজনিত করুণ 
ক্রদ্দন অধব! তীব্র আর্তনাদ এবং সুখের উদ্দে্টে আকাক্ষাব্যাকুলিত দীর্ঘশ্বাস । এ জগৎ 
হুঃখতূষি; এখানে আশ! পুরে না, আক্কাঙ্ষা মিটে না; এ মরুদেশে কেবলই আতপ, 
ছায়া নাই; কেবলই অন্ধকার, আলোক নাই। এ পৃথিবীতে সখের স্থানমাত্র নাই; 
এখানে বিচ্ছেদ আছে, মিলন নাই ; অশ্রু আছে, হাসি নাই ; শোক আছে, শান্তি নাই; 
পাপ আছে, পুণ্য নাই; অভিশাপ আছে, আশীর্বাদ নাই-_ইহাই এই নিরাশ! কাব্যের 
ধুযা। নিরাশা-কাব্যের কবির! এই তত্বকে সাকার ,করিবার জন্ত তমোময় সুখহীন' 
ছুঃখাচ্ছন্ন যানবচরিত্রের অবতারণা করিয়। তাহার আত্মায় এই বিচ্ছেদ, অশ্রু, শোক, 
পাপ, অভিশাপ পুঞ্ীভৃত করেন; তাহাতে এই আতপ আরও প্রচণ্ড হয়, এই 
অন্ধকার আরও নিবিড় হয়। 

পাশ্চাত্য সাহিত্যে এ জাতীয় কাব্যের উৎকৃষ্ট উদাহরণ জান্মাণ কবি গেটের 'বারতর- 
বিলাপ” (50770%5 (0, 15191) কবির লেখনীমুখে বিধুর বারতরের প্রতপ্ত হৃদয় 
হইতে যে উচ্ছল শোকোচ্ছাস প্রবাহিত হয়, তাহা ভাবের বৈচিত্র্যে কখন করুণ, 
ক্রদ্দনের অনুচ্চ তানে, কখন বা তীব্র আর্তনাদের বিকট বজ্র-নির্মেষে ধবনিত হইতে 
থাকে। কিন্তু সর্কত্র ধুয়। একই-_ছুঃখ ছুঃখ) সুখ নাই। ইংলগেও নিরাশা-কাব্যের স্বপন 
এই | ইংলঙ্ডে বারতর বিলাপের প্রতিধ্বনি, করিয়া শেলী আল্যাষ্টর (4149$01) 
[২০০৮ ০01 15181)) এবং বায়রন্‌ হ্যারজ্ডের পর্যটন (07110 [7810103 [১118711826) 
ম্যানফ্রেড (8111050) প্রভৃতি কাব্যরচনা করিয়াছেন; ইহাদিগেরও সুর এ ছুঃখ 
হঃখ ছুঃখ। সুধনাই। শেলীর কাব্যে করুণ-ত্রন্দনের অর্ধস্ফুট উচ্দবাস, বায়রণের কাব্য 
তীব্র আর্তনাদের বিকট বজ্র-নির্ধোষ। পরবর্তী কবি ক্লাফ. (01908) এবং ম্যাথিউ 
আরণজ্ড (2191186৭ 4১11)010) এই নিরাশা-কাব্যে একটা মর্খান্তিক বিষাদের রেখাপাত 
করিয়াছেন। তাহার ফলে এই কাব্যের স্থুর করুণতর হুইয়াছে। কিন্তু সেই ধুয়া ঠিক 
আছে--ছঃখ ছুঃখ ছঃখ ) সুখ নাই। 

'কেছ কেছ, নে করেন ষে, উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য কবিদিগের এই 
ন্রাশা-কাব্য' এ যুগের একটা বিশেষ ব্যাধি (01818010 0 ৫)01শ)--কতকট। 
সংঙ্কামকও বটে! তাহারা ভাবেন ফে, জার্মাণির মহাকবি গেটের প্রথম জীবনে 
কাবাজগতে যে বাত্যা-বিক্ষোভ (51? 00000 01170) উপস্থিত হইয়াছিল, 
তাহাতেই, সাহিত্য-গগন কিছুকাল আলোড়িত হইয়াছিল মাত্র। এই মত কিন্ত 
'সমীচীন ঈনে, হয় ন!। পাশ্চাত্য-সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে মনে 


"১৩২ অন্ধাবা। 


হয় যে, নিরাশা-কাব্য যেন পাশ্চাত্য-সাহিত্যের অবগ্ঠস্ভাবী *লহচর। উনবিংশ 
শতান্ধীর ধর্দবিপ্রব বা বিশ্বাস-হানির যুগ ছাড়িয়া দিয়া ইয়োরোগঠোর মধ্য-যুগের 
সেক্সপিয়র-মিন্টনের কথা ধরা যাউক। সেক্সপিয়রের হামলেট (18101), লিয়ার 
( 1072162া) টাইমন (10117101701 2১0195 ) কি নিরাশা-কবির কাব্য নহে? 
সেই নৈতিক পৃতিগন্ধময় দ্ীনেমার রাঞ্যে, সেই অসৎ রাজা, অসতী রাণী, অকর্ণপ্য 
অমাত্য-বিড়ান্ষত রাজপুরে, পিতৃ-হত্যা, মাতৃদ্রোহ, প্রণয়-প্রত্যাখ্যানে জর্জরিত 
হামলেটের সেই মহাবিরাগ কাব্য কি নিরাশ কাব্য নহে? সেই বাত্যাবিক্ষুন্ 
ধারাতাড়িত, অশনিবিপ্ন,&, বিজন বনে, সেই শ্নেহবিমুখ, কৃতজ্ঞতাহীন-মানবরূপিনী 
পিশাচিনী কন্াত্বয়ের আজ্ঞা নির্বাসিত, ক্রোধপ্রদীপ্ত লিয়য়ের সেই গৈরিক ধারা- 
নিআাবের গ্ায় উতৎ্কট শাপ$নল-উদগীরণ কি নিরাশা-কাব্য নহে? অথবা সেই 
বীচিতাড়িত, জনহীন সাগর-সৈকতে, গ্রীসের সেই নিদারুণ অধঃপতনের দিনে, বন্ধুর 
_ কাপটেয, স্বজনের মুখসর্বন্বতায় মর্মাহত অধীর তাইমনের রোষে; ক্ষোভে, অভিমানে 
সেই আত্ম-নির্বাপন কি নিরাশী-কাব্য নহে? সেক্সপিয়ার ছাড়িয়া যদি মিপ্টনের 
কথ! ধরা যায়১র্তাহার 1১71701১৩[,951, তাহার ২০17,591) 4১201015019, পাঠ করা 
যায়, তাহাতেও কি আমরা এ নিরাশা-কাব্যের অন্ুতাপ-অভিশাপ, আক্রোশ-প্রতি 
হিংসার তীব্র আর্তনাদ শুনিতে পাই না? আরও গিছাইয়া যদি আমরা গ্রীকমুগে 
উপস্থিত হই, তাচা! হইলেও ইদ্দিপস্, প্রমিথিউস, আ্যা্টিগনি প্রভৃতি নাটকের 
অ্টী কবিদ্িগের কাব্যেও এ নিরাশা-কাব্যেরই রেপাপাত উজ্জ্বল বর্ণে দেদীপ্যমান 
দেখিতে পাই। 
প্রাচ্য-সাহিত্যের প্রকৃতি ইহার বিপরীত। সমগ্র সংস্কৃত-সাহিত এবং প্রাচীন 
বাঙ্গলাি সাহিত্য আলোচনা করিয়৷ দেখিলে কোথাও নিরাশা-কাব্যের অণুষ্নান্র ছায়াপাত 
পাওয়া বায় না। বান্মীকি, ব্যাস প্রভৃতি প্রাচীন কবি অথবা কালিদাস, ভবভূতি, ভারবি, 
মাঘ, বাণভট্র, জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, মুকুন্দরাম প্রন্ৃতি নবীন কবি, কাহারও 
কাব্যই নিরাশা-কাব্য নহে) অথচ সীতা-সাবিত্রী অথবা রাম-ুধিষ্টিরাদি যে তাড়না, 
ষন্ত্রণা, বিড়ম্বনা অকাতরে সহা করেন, যে অবিচার, অত্যাচার অনায়াসে বুক পাতিয়া 
লয়েন। দুঃখের যে তুষানলে অহরহঃ দগ্ধ হয়েন, হ্যামলেট বা লিয়ার বা. তাইমন্‌, 
ঈদিপাস্‌ বা প্রমিধিউস, বারতর, সেলী বা বার়বণ কেহই তাহার শতাংশের এক অংশও 
সহেন নাই। শ্বগাঁয় চন্দ্রনাথ বন্ধু তাহার “হিন্ত" গ্রন্থে ষার্থ ই বলিয়াছেপ,-_“অগণ্য, 
অসংখ্য শোক, দুঃখ, কেশ, যন্ত্রণার কথায় হিন্ুশান্ত্র পরিপুর্ণ। বোধ হয়, এত শোক) এত, 
সুখ, এত যন্ত্রণার কথা, আর কোন শান্তে নাই।” অথচ এ দেশের কাব্য নিরাশা-ক্লাব্য 
, মহে, এ দেশের কবি নিরাশ-কবি নহেন, এ দেশে ছুঃখ জন করুণ ক্রন্মনের অদ্ূচ্চ ভান 
আখব! তীব্র আর্ভনাদের বিকট বজ-নিধধোধ নাই। এক কথায় এ দেশের কাব্যে নিরাশ": 


বাশরা। ১৩৩ 


কাব্যের সেই “ছখ _ দুঃখ দুঃখ; সুখ নাই”-_এ ধুয়া নাই। * অথচ আমর! দেখিয়াছি 

যে, এ দেশের দর্শনে এবং 'ভীবনে,কাব্যে এবং ইতিহাসে,ছুঃখবাদের পর্ণ গ্রতুত্ব। পাশ্চাত্যে 

ও.প্রাচ্যে ুঃখবাদের ফলাফলসম্বন্ধে এই বৈষম্য কেন? বারান্তরে আমরা এই সমন্তার 
'ম্বীমাংস! করিবার চেষ্টা করিব । শ্ীহীরেন্্রনাথ দত্ত। 


'বাঁশরী। 


ধ্সন্ধু থাম্বাজ - যৎ 


শ্ামের বাশী বাশের নয় ' 
( বাশী পঞ্চ ধাতুময় ) 
পঞ্চতৃতে গড়া বাঁশী, নিজে সুরের সুর তাল লয় ॥ 
মায়া মোহের মোহন সুরে, 
মন গোপিনী নেযায় ধ'রে 
কুহুক দিয়ে ভোলায় পরে, 
ঘরে ফিরতে নাহি দেয় ॥ 


এ বাশীর মজা যে পেয়েছে। 

সে যাবার কথা ভূলে গেছে, 

বারে বারে তাই ফিরে আসছে, 
মিটাইতে বাসনায় ॥ 


তাই এ দেহ বাশরী হতে, 

ছয়টী রাগ/একটী পথে, 

যে জন পারে বাজাইতে, 
তারই হয়রে প্রেমোদয় ॥ 


দ্বিজ বলে তাই সুর ব্রহ্গ, 
এ যার বোধের হবে গম্য, 
বাশী ছেড়ে সে হবে ধন্ঠ) 
ব্রঙ্গ তানে পাবে লয় ॥ 
শ্রদ্িজেন্দ্রনাথ ঘোষ। 


টস পপ পিস শা শপ পপি লিল 
গর ধাঁহারা বাঙ্গলা-সাহিত্র গতির প্রতি লক্ষা রাখিক্াছেন, তীহারা জানেন যে, আবাদের জাতীয় 


সাফিতোও এই নিরাশা-কাবোর ছায়াম্পর্শ হইয়াছে। ইহা বিদেশী শিক্ষা ও অন্থকরণের ফল, যাহার 
কলে. আমাদের চরিত্রের দাচয কমিতেছে, আমাদের জাতীয় জীবনের মজ্্া রথ হইতেছে। আদ্লাদের : 
সীতাঃসাবিত্ীরা যাহা অল্লানমুখে সহিতেন, এখনকার রোহিগ্ী-শৈবলিনীদের তাহার শতাংশ সহিতে 
হইলে হারা করুণ জ্রন্জনের উচ্চ তান তুলেন। আমাদের রাম-যুধিষ্টি-আদি যাহা জনা়াসে বুক 
পাঁতিয়া লইতেন, আমাদের সীতায়াম গোবিদ্দলালকে তাহার কণাংশ স্পর্শ করিলে হার! তীব্র আর্তনাদ 
৬ কর়েদ। ইহ! পাশ্চাত্য অন্ুফরণের ফল, প্রাচোর প্রক্কৃতিগত বিশেষত্ব নহে। অতএব প্রা্া 
ও অভীযািবেবাগের আলোচনায় তাহা ধর্তব্য নহে। 


যোগপস্থা। ৷ 

চৈত্র সংখ্যা-'বন্গবিভ্ভায়' আমাদের যোগদর্শন ও নব্যজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ শেষ হইয়াছে, 
কিন্ত উহাতে আমাদের বক্তব্যের শেষ হয় নাই। যোগদর্শনরিষয়ক আরও ছুই' চারিটী, 
কথা না বলিলে প্রবন্ধটি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে, সেই জন্ত এই বিষয়টি লইয়। পুনরায় 

পাঠকবর্গের সমক্ষে উপস্থিত হইতে হইল। 
পূর্বোক্ত সাধন ভিন্ন যোগপন্থায় আর কিকি আব্শ্তক? ইহার উত্তর সাধন-পাদ্দে 
পাওয়। বায় এবং ইহা ক্রিয়াফোগ নামে অভিহিত হইয়াছে। ক্রিম্নাযোগ তিনটি--*তপঃ 
স্বাধ্যায়েশ্বর প্রণিধানানি”--অর্থাৎ “তপস্তা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান” । তপস্তা ভিন্ন কোন 
" মহত্কার্ধ্য করিতে পার। যায় ন। ; মনুদ্গ্য মাঞ্জেই প্রকৃতির জীব, সুতরাং প্রকৃতির যে সকল 
শক্তি আছে, তাহাতে প্রথমে অত্যন্ত হইতে হইবে। উত্তাপ, শীত, বাদু এবং চ্ষুৎপিপাসা 
প্রভৃতির প্রকোপ সহ করিতে হইবে; উত্তাপ বা শীতে কাতর হইলে তাহার দ্বারা কি কাজ 
হইতে পারে? স্পার্টা দেশে সগ্ভঃপ্রস্ত সন্তানকে রাজকীয় নিয়মান্থসারে তিন দিন কোন 
পাহাড়ের উপর নিঃসহায় অবস্থায় ফেলিয়! রাখ! হইত; ষদি এই ভীষণ পরীক্ষায় শিশু 
বাঁচিত, তবেই তাহাকে গৃহে আনয়ন করা হইত। জাপানীর! তাহাদের সেনাগণকে 
শীতকালে উত্তর জাপানে পাঠাইয়। দেয়, কারণ সেখানে শীতের মাত্র! অত্যন্ত অধিক এবং 
ইহার উদ্দেস্ ষে, প্রক্যেক সৈনিক ষেন শীত সহ করিতে শিখে । "স্বাধ্যায়" অর্থে মোক্ষ- 
শান্তাধ্যয়ন, প্রণব আদি পবিত্র শব জপ। পবিত্র শব্দ মনের উপর একটা শক্তি প্রকাশ 
করিয়া! থাকে, এমন কি, ষে ব্যক্তিকে আমরা*সম্মান ও শ্রদ্ধা করি তীহার নাম কেহ 
উচ্চারণ করিলে চিত্তের ভাবাস্তর হয় ? শ্রীশক্করাচার্য বা শ্রীচৈতন্তের নাম কেহ উচ্চারণ 
করিলে হদয়ের ভাব পরিবর্তন হয় । ঈশ্বর-প্রপিধানের অর্থ-- ঈশ্বরে ভক্তি বং সমন্ত 
কর্ম সেই পরমগ্ডরূতে অর্পণ ও ত্যাগ | যোগদর্শনমতে ক্রেশ, কর্থ, বিপাক ও আশয় হইতে 
নিত্যযুক্ত পুরুষ-বিশেবই ঈশ্বর | সত্য বটে ষোগীরও রেশ নাই, কর্ম নাই, বিপাক বা কর্- 
জনিত ফল নাই এবং আশয় বা বাসনা নাই) তবে তাহার এই সকল এককালে ছিল; 
ন্ৃতরাং যোগী নিত্যমুক্ত নহেন। ঈশ্বরের এই্র্যের সহিত কাহারও তুলনা হইতে পারে না, 
তাহাতেই এঙ্বর্য্যের পরাকাষ্ঠা এবং তিনি নিরতিশয় সর্বজ্ঞ অর্থাৎ তাহাতেই সর্ধজতার 
বীন্ষ অতি মহৎ পরিমাণে আছে। তাহার নিজের কোনই প্রয়োজন ন্যই, তবে রি 
' জীবে প্রতি অন্গ্রহ বা করুণ! প্রকাশ করাই তাহার প্রয়োজন। তিনি কীলাতীত, 
 শতরাং তিনি বরঙ্গাদিরও অষ্টা ও গুরু। ঈশ্বর-প্রণিধানে জীব ঈশ্বর-অুগরহ প্রাপ্ত হয় এঁবং 
আন সমাধি লাত করে। ৪ 
এ চিত্তকে স্গাহিত করিতে হইলে আরও কতকঞখ্চলি জবণ্তক সাধন আনেন, " 
[রা সন, গ্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও. সমাধি । দই জ্দাউটিকে ঘোগাজ. 
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বলে এবং ইহাদের মধ্যে গ্রথম পাঁচটি বহিরঙ্গ-সাধন এবং শেষোক্ত তিনটি অর্থাৎ ধারণ, 
ধ্যান ও সম্মাধি__-অন্তরঙ্গ-সাধন। প্রথম পাঁচটি মোটামুটি বাহিক দেহেরই ব্যাপার, সুতরাং 
উহার] বহিরিঙ্গ-সাধন ; এবং ধারণ! প্রভৃতি চিত্তের ব্যাপার, কাজেই উহারা অস্তরঙ্গ- 
সাধন । ' দেহের ও মনের রি পরিমাণ উৎকর্ষ লাত হইলে সমাধি হগ, এই  অষ্ট যোগাঙ্গ 
দ্বারা তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যার । অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্চর্য্য, অপরি- 
গ্রহ, ইহাদিগকে যম বলে। সকল প্রাণীর প্রতি অদ্রোহভাব অহিংস; মনে যে ভাব থাকে, 
বাক্যে তাহ। প্রকাশ করিলে তাহাকে সত্য বলে; পরদ্রব্য অপহরণ ন! করাকে অন্তেয় 
বলে? ইঞ্জিয়-সংঘমকে ব্রঙ্গচর্যয বলে? অর্থ প্রভৃতি গ্রহণ না করাকে অপরিগ্রহ বলে। 
শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বর-প্রণিধান__ইহাদিগকে নিয়ম বলে। শৌচ শব্দে 
শরীরের অশুচি ও মনের অপ্তদ্ধতা এই উভয়ের সঙ্খালন বুঝায়; শরীর পরিষ্কার না 
রাখিলে ব্যাধিগ্রস্ত হইতে হয় এবং ব্যাধি ষোগের অন্তরায় বলিয়৷ শরীর-শুদ্ধি বিশেষ 
আবস্কক এবং উহা! উত্তম মৃত্তিকা ও জল প্রভৃতির দ্বারা করিতে হইবে; মনেয় শুদ্ধি 
প্রতিপক্ষ তাবনার ঘ্বারা করিতে হইবে; ইহার আর অন্ত কোনও উপায় নাই। যাহা 
পাওয়। গিয়াছে, তাহাতেই তৃপ্ত হওয়া এবং আরও অধিক পাওয়ার আকাঙ্ষা! না করাকে 
সন্তোষ বলে। তপ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান পূর্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সুতরাং আর 
অধিক বলিবার আবশ্ককতা নাই। এইগুলি স্বতন্ত্রতাবে অন্থশীলন করিতে হইবে শ্রথং 
পতঞ্জলি বলেন, তাহা দ্বারা বিশেষ বিশেষ ফললাভ হয়। চিত্ত সমাহিত করিতে হইলে 
আসন অভ্যাস করিতে হয় ; কারণ আসন স্থির না হইলে সমাধি হইতে পারে না। চা্ল্য- 
রহিত হুইয়গ স্বচ্ছন্দে অবস্থিতিকে আসন বশে এবং পদ্মাসন, বীরাসন, ভদ্রাসন, স্বস্তিকাসন 
প্রভৃতি হস্ত থদাদির বিভিন্ন সংস্থান অন্ুদারে বহুবিধ আসন আছে। আসন স্থির হইলে 
শ্বাস-প্রশ্থাঝের গতি রোধ করিতে হয় এবং তদ্দার! প্রাণায়াম সিদ্ধ হয়। যম, নিষম, 
আসন, প্রাণায়াম সম্বন্ধে এক প্রকার বল] হইল--এখন প্রত্যাহারের কথা । চক্ষু, কর্ণ 
প্রভৃতি ইন্তিয়লমূহ আপন আপন বিবয়ে রত থাকিলে চিত্তের একাগ্রতা লাত হয় ন|। 
ইঞ্জিয়সমূহকে শ্থ স্ব বিষয় হইতে প্রত্যাহরণ কর! অর্থাৎ টানিয়। লওয়াকে প্রত্যাহার 
বলে, এবং চিত্ত নিরোধ হইলে তৎসঙ্গে ইন্জিয়সমূহেরও নিরোধ হইয়া যায়। তাব্যকার 
বলেন/-_“যখ! মধুকররাজং মক্ষিকা উৎ্পতত্তমনূত্পতস্তি নিবিশমানমন্থু নিবিশস্তে তথেন্ধি- 
রাঁণি চিতনিরোধে নিরুদ্ধানি।” যেমন মক্ষিকারাজ ( কুইন বী ) ও সক্ষিক1? মক্ষিকারাজ 
উদ্ভীন হইলে মক্ষিকাসমূহও উদ্ভতীন হয় এবং বসিলে বসিয়? পড়ে, সেইকপ ইঙ্জিয়গণও 
চিত্তের অনুসরণ করে। 

* এই সফল ঘহিরঙ্গ-সাধনের কথা । বিভূতি-পাদে ধারণা, ধ্যান ও সমাধি বা অস্তরক্ব- 
'সাধনপন্থদ্ধে যে উপদেশ জাছে, তাহা দেখা যাউক। বাহবা আন্তব যে কোন বিষ্র 
হউক) সাহা চিত্ত স্থির করাকে ধারণা বলে। মণিপুর চক্র, অনাহত চক্র, জ্যোতি 


১৩৬ রক্ষবিষ্ঠা,। 
প্রভৃতি যে কে, নাতি হৃদয় ও মন্তকে আছে ; যৌগযতে চিত সেই মফল স্ামে, নিবন্ধ 
করিতে পারা যায়। এ সকল বিষয়ে জামাদের কোনও কথা বলিবার অধিকার নাই ) 
কারণ যোসীরই ইহা প্রত্যক্ষগম্য। যাহা হউক, সম্ুখস্থিত বিশ্বরূপের অনস্থযূপ দেব-. 
মুক্তিতে চিত্ত নিবন্ধ হইতে পারে, আবার সে মুস্তি সন্মুথে উপস্থিত না থাকিলেও সেই মূর্তির 
সংস্কারের প্রতিও চিত্ত স্থিন হইতে পারে। * * “ধ্যেয়ালম্বনস্য প্রত্যয়ক্ৈকতানতা 
সন্বশঃ প্রবাহঃ প্রত্যয়ান্তরেণাপরামৃষ্টো ধ্যানম্‌”১--ধ্যেয় বস্ত অবলম্বন করিয়া কেবলমারর 
সেই বস্তরই প্রতীতি এবং চিত্তে তাহারই ধারাবাহিক অবাধিত প্রবাহকে ধ্যান বলে। 
তৎপরে ধ্যান যখন প্রগাঢ় হইয়া কেবল মাত্র ধ্যেয় বস্তই চিত্তকে অধিকার করিয়া থাকে 
এবং “আমি ধ্যান করিতেছি”--এ ভাবটাও লুপ্ত হয়, তখন তাহাকে সমাধি বলে। 
* এই"সকল বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ সাধন করিলে জীব যোগপথে অগ্রসর হইতে পারে। 

যোগ অত্যাস করিলে কি ফললাভ হয়ঃ তাহ এখনও বল! হয় নাই। সাধনপাঞ্থ- 
পঞ্চদশ-স্ত্রের ভাসে ব্যাস বলিয়াছেন যে, যোগশান্ত্রচতুব্র্ণহ বিশি্ট-“যথা চিকিত্সা- 
শান্রং চতুর্ব্যহং রোগঃ, রোগহেতুঃ আরোগ্যং তৈষজ্যমিতি এবমিদমপি শান্ত্ং চতুর্ব্যহমেব 
তদঘখা! সংসারঃ সংসারহেতুঃ মোক্ষঃ মোক্ষোপায় ইতি ।” আবার বিভৃতিপাদ অষ্টাদশ 
হুত্রের ভাঙ্কে এইরূপ উল্লেখ আছে। আবট্য মুনিকে জৈগীষব্য মুনি বলিলেন, “ যোগ 
স্বার') আমার বুদ্ধি নির্মল হইয়াছে, আমি দশ মহাকল্লের জন্মবৃত্ান্ত শ্বরণ করিতে সমর্থ 
হইয়াছি, আমি নরক ৭ তির্য্যকযোনি প্রাপ্তি হেতু ছঃখ সকল অনুভব করিয়াছি এবং 
দত্ত! ও মনুষ্য যোনিতে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইয়াছি; কিন্তু এ সকলই দুঃখময়।” ভগবাম্‌ 
আবয্য আবার বলিলেন, “আপনার ষে প্রথান-বশিত্ব রূপ এখব্য হইয়াছে, তাহাও 
কি সুখ নহে?" তহুত্তরে জৈগীবা বলিলেন, “বিষয়-ুখের তুলনায় ইহ! উত্তম সখ বটে, 
কিন্ত কৈবল্যের সহিত তুলনায় ইহা ছুঃখ বলিয়া গণ্য।” অতএব যোগের ছুই ফল;-_-এস্বর্ধয 
( ্দির্যাক্ল্‌ ) ও কৈবল্য বা মোক্ষ। এশ্বর্য শব্দের অর্থ অনৈসর্ণিক বা অতি-প্রাক্ৃত শক্তি, 
যাহ] কেবল ঈশ্বরেরই আছে । ষোগীর পরচিত্তজ্ঞান ( থট-রিডিং) হয়, যোগী হম্তীর স্তায় 
এবং বামুর জায় বলশালী হইতে পারেন? তীহার সুক্ষ, ব্যবহিত এবং বিগ্রকষ্ট জানঃ 
অর্থাৎ অণুর ভার সুশ্ম বন্ত, ইন্জ্িয়ের অন্তরালন্থিত বস্ত এবং ক্ঘতি বৃহৎ বস্বরও 
জান হুইয়! থাকে এবং তাহার প্রাতিত জ্ঞানেরও উদয় হয়; এই জাম উৎপন্ন হইলে 
যোগী সফল বিষয়ই জানিতে পারেন অর্থাৎ জগতে পূর্বে যাহা হইয়াছে ও ভবিষ্যতে যাহা 
হইবে, যোগী তাহ! জানিতে পারেন। তবে যোগীদের মধ্যেও গুগতেদে এ্রকারতেদ 
আছে। যোগ দর্শনে চারিগ্রকার যোগীর উল্লেখ আছে।_কল্সিক, মধুতুর্মিক, 
প্জাজ্যোতি ও অতিক্রান্ততাবনীয়। পূর্বোক্ত অতিপ্রাকত শভিগলি প্রথম ও দ্বিতীয় 
বেদীর যোগ লাত করিয়া! থাকেদ। তৃতীয় ্রেদীর অর্থাৎ প্রজাব্যযোতি যোগী ভৃতজযী' 
ঝার-সম্পৎ্-বিশিষট হইয়া থাকেন। ইহারা অপিমা। লঙ্িমাঃ নহিদা, রপ্ত, প্রাকামা, 
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বশিশ্ব, ঈশিক্ব, রামাবসায়িতএই অষ্টসিন্ধি লাভ করিয়া থাকেন;অর্থাৎ ইহারা অণুর আকার 
ধারণ করিতে পারেন, তুল! জপেক্ষাও লঘু হইতে পারেন, বিরাট আকার ধারণ করিতে 
পারেন, অঙ্গুলি ছারা দুরস্থ চন্্রলোক স্পর্শ করিতে পারেন ? তীহাদের ইচ্ছা কোনও বাধা 
প্রাপ্ত হয় না? ইচ্ছ। করিলে তাহার! ভূমির মধ্যে যাতায়াত করিতে পারেন, জ$ ভাঙাদের 
সম্পূর্ণ বশে আসে ? তাহাদের দিব্যকান্তি লাভ হয় ও শরীর বজের ন্যায় দৃঢ় হয়? ইহাকেই 
কায়সম্পৎ বলে। ইহা ভিন্ন যোগী আরও অনেক প্রকার অলৌকিক ক্ষমতা প্রাপ্ত হইতে 
পারেন ? বাহুল্য ভয়ে তাহার উল্লেখ করা হইল না। তবে এ সকল শক্তি সম্প্রজ্ঞাত সমাধি 
দ্বারা লাত হইয়! থাকে । যে যোগী অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভ করিয়াছেন, তাহার এ সকল 
শক্তিও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয় এবং ইহাতেও যে বৈরাগ্য হয়, তাহাই পূর্বোক্ত, 
পর-বৈরাগ্য। যোগী তখন বুঝেন, যে প্রকৃতি বাহভাবে' লীলা করিতেছে, সেই প্রকুতিই 
চিত্তরূপে আপনার লীলা আপনিই দেখিতেছে। এই প্রজ্ঞার উদয় হইলে অবিস্ভার . 
অবসান হয়) অবিদ্ভ। নাশে পঞ্চক্লেশের ক্ষয় হয় এবং ধর্মমেঘ নামক সমাধির উদয় হয়। 
তখন প্রকৃতি পুরুষকে পরিত্যাগ করে এবং পুরুষও এ অবস্থায় স্বস্থ হন ও প্রকৃতি- 
বিরহিত হইয়া কেবল মাত্র তিনিই থাকেন; ইহাই কৈবল্য। 

যোগদর্শন জগতে যে কেবল এক নূতন তত্ব প্রচার করিয়াছেন, তাহ! নহে। ইহার 
দার্শনিক তাগও অতি গভীর । কার্্যকারণ, দেশ কাল, কুটস্থ-পরিণামিত্ব প্রসঙ্গ, চিত্ত ও' 
আত্মা, জদ্মান্তরবাদ প্রভৃতি দার্শনিক বিষয়গুলির আলোচন! অতি উপাদের ও সারবান্ধ। 
এই সকল বিষয়ের আলোচন! এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উন্দেস্ত নহে তবে কালসম্বন্ধে যে বিচার * 
আছে, তাহার একটু আতাস এ স্থলে না উল্লেখ করিয়া থাকিতে পারা যায় না। কাল- 
জান কি করিয়া ছয়) ইহা লইয়! দার্শনিক জগতে একটা ঘোরতর বিতগড। আছে; কারণ 
কাল বা সময় বাঁলিয়া একটা কোনও বন্ত নাই, অথচ তাহার জ্ঞান হইয়া থাকে । কেহ বাহ্‌ 
বন্তর গতিকেই কাল বলেন এবং প্রাচীন কালে হৃর্য্ের গতি ও তৎপরে বালির ও জলের 
গতি অকুসার়েই কাল পরিমাণ করা হইত। তখন বালির ও জলের ঘড়ি গ্রচলিত ছিল। 
এখনও আমরা ঘড়ির কাটার গতি দেখিয়া কাল অনুমান করি। ইহাতে পূর্বেও ষে দোব 
ছিল, এখনও তাহা রহিয়। গিয়াছে । এখন যাহ!কে এক সেকেও বলা যায়,তাহার কোনও 
নিদিষ্ট স্থায়ী পরিমাণ নাই, ইহা পরস্পর গৃহীত ব্যবহার : কনতেন্সন্‌) মাত্র। বৈজ্ঞানিক 
জগৎ এ অতাব এখনও বিশেষভাবে অন্ৃতব কৰ্িতেছেন। ক্লার্ক ষ্যাক্স্ওয়েল নামক প্রসিদ্ধ, 
ইংরেজ বৈজামিক ও গণিতজঞ পতিত প্রন্তাব করেন যে, পরমাণুর গ্রকম্পন হইতে কালের' 
একটা! জামর্শ পাওয়া ধাইতে পারে ; কারণ পরধাণুর প্রকম্পনের ক্রম ও আনন্তর্যা সর্বদা 
স্থায়ী $ একতাবেই হইয়া গ্বাফে। আশ্চর্ধ্যের বিষয়) বিভূতিপাদ ৫২ সুত্রে ব্যাস-ভাষ্যে 
ই উক্তিই পাওয়া বায়। *বথাইপকর্ষপর্যযন্তং গরব্যং পরমাণুঃ ) এবং পরমাপকর্ষপর্যস্তঃ কালঃ 
ঃ) রিনা চলিত; পরমাণুঃ পূর্বদেশং জঙাহত্রদেশযুপসপ্পন্েত সকাল? 


১৩৬৮ ব্রচ্মবিস্তা । 


ক্ষণঃ; তত্প্রবাহাবিচ্ছেদত্ত ক্রমঃ।” এ বিষয়টি অতি জটিল, এবং ইহার বিষয়ে অন্বেক 
বলিবার আছে, কিন্ত প্রবন্ধে সে স্থান নাই। 
যোগদর্শন সম্বন্ধে, অন্তান্য হিন্দু-শান্ত্রেকি রূপ উক্তি আছে, সেই বিষয়ে ছুই চারিটী 
কথা বল! আবশ্তক। পৌরাণিক শান্তর ষোগ-মত সম্পূর্ণভাঁবে গ্রহণ করিয়াছেন। হিন্দু 
দার্শনিক গ্রন্থের মধ্যে কেবল পুর্বমীমাংস দর্শনে যোগমতের সমর্থন নাই। এতস্তি্ন অপর 
সকল দর্শনেই এবং এমন কি বৌদ্ধ-দর্শনেও যোগ-প্রক্রিয়ার উপর বিশেষ শ্রদ্ধা একাশ 
করা হইয়াছে এবং ধর্ম, আত্মা, পরমাণু প্রভৃতি অততীন্র্রিয় বিষয় যোগীর প্রত্যক্ষণম্য। তাহাও 
্বীকুত হইয়াছে । শঙ্করাচার্য্য তাহার শারীরক-ভাষ্যে স্পষ্টই বলিয়াছেন, যোগ ক্রতি- 
বিরোধী নহে; কারণ নিদিধ্যাসন ক্রুতির একটি অঙ্গ, সুতরাং ফোগযত সকলেরই গ্রহণের 
বিষয়। শঙ্করাচার্ধ্য সাংখ্য-দর্শনের কতকগুলি যুল মত প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন বটে, কিন্তু 
* যোগসন্বন্ধে তাহার কোনও বিরোধ নাই। জয়স্ত ভট্ট একজন ্ায়-তন্ত্ের আচার্য্য- 
স্বরূপ। চার্ধাক সম্প্রদায়ের যোগসন্বন্ধে আপত্তি পক্ষ্য করিয়া তিনি উহা যেরূপ ভাবে 
থণ্ডন করিয়াছেন, তাহার কিছু পরিচয় এস্বলে দেওয়া যাইতেছে । আপত্তিকারী 
বলিতেছেন, অতীল্জ্িয় বিষয় মানুষ জানিতে পারে, তাহার কি প্রমাণ আছে? জয়ন্ত 
বলেন, “অতিশয়ত1 উহার প্রমাণ; ইন্দ্রিয়, জীব জন্ত হইতে আরম্ভ করিয়া সকলেরই 
আছে, কিন্তু দর্শনশক্তি, ভ্রাণশক্তি সকল জীবের সমান নহে; মার্জার অন্ধকারেও তাহার 
ডক্ষ্য জীব দেখিতে পায়, কিন্তু তুমি দেখিতে পাও না; সুতরাং তোম! অপেক্ষা মার্জারের 
* দর্শনাতিশয় আছে। অতিশয়ের কোথায় শেষ, তাহা আমর! জানি না; সুতরাং যোগীগণ 
ষে সুক্ষ, ব্যৰহ্িত স্থানের বস্ত দেখিতে পাইবেন, ইহাতে অসম্ভব কি আছে? এইজ্ঞান 
যোগীগণ অভ্যাসদ্বারা লাভ করিয়া থাকেন; কিন্তু তোমরা বলিয়া থাক, অভ্যাস-ফলের 
সীমা আছে; কারণ যে ব্যক্তি প্রতিদিন অনন্্যকম্ম৷ হইয়া লম্ষ দিতে জভ্যাস করে, সে 
প্রত্যেক দিন অল্প অল্প পরিমাণে অধিকতর স্থান অতিক্রম করিতে পারে; কিন্তু তাই বলিয়া 
সে পর্বত ও সাগর লঙ্ঘন করিতে পারে না। তোমার এ আপত্তি ঠিক নহে) কারণ মন ও 
শরীর এক ধর্মবিশিষ্ট নহে; শরীরের ক্রিয়ার একট! সীমা থাকিতে পারে, কিন্তু যনের সে 
সীম! কোথায়? মন সর্ব-বিষয়গামী,তাহার অবিষয় কিছুই নাই। যোগাগণ সেই জন্ত জ্ঞানের 
পরাকাষ্ঠ লাভ করিতে পারেন। মনের জড়তা দুর হইলে ষন সর্বব্যাপী হইতে পারে।” 
বৈশেধিকাচার্ধ্য শ্রীধর তটও এরূপ ভাঁবেরই কথা বলিয়াছেন। অতীন্দ্িয় জ্ঞান বইয়াই 
এন্থলে বিবাদ, তাহার উত্তরে প্রীধর বলিতেছেন, *দৃষ্টং তাবৎ সমাহিতেন মনসাত্যন্তমান 
বিস্াশিল্পাদেরজ্ঞাতস্তাপি জ্ঞানম্‌”। কথাটি বড় সারবান্‌। নব্য শিক্ষার্থী ষে সকল বিষয় 
জানে না, তাহ চিন্তাঙ্থারা শিখিতে ও বুঝিতে পারে । বিজ্ঞান, শিল্প, গণিত প্রত্থৃভি শিক্ষা 
' করিতে হইলে অতিনিরেশ দ্বারা তাহাতে প্রবেশ করিতে হয় এবং এইরূপে জমণং ক্রমশঃ 
এ সকল বিষয়ে অধিকার জন্মে। মানসিক শঙ্কির দি এই তারতম্য না ধাকিত; তাহা 


তত 
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হইলে 'বাধক, বৃদ্ধ *ও যুবার কোনও গ্রভেদ থাকিত না এবং সভ্য ও অগভ্যঞ্জাতি এই 
উত্তয়ের মধো ॥কানই পার্থকা থাকিত না। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, এখন যে বিষয়টি 
জানি তাহাতে একটু মনঃসংলগ্র করিলে আরও অধিকতর জান যাঁয়। এইরূপে একাগ্রতার 
পরিমাণের সহিত জানের পরিস্তীণ বৃদ্ধি হয়। আজ যাহা বুঝিতে পারা গেল না, পুনঃ 
পুনঃ চেষ্টায় তাহা বুঝা যায়। একাগ্রতার ফলে জ্ঞানের কেন প্রসারতা বৃদ্ধি হয়ঃ মনো- 
বিজ্ঞান তাহার কোনও কারণ বালিতে পারে না। এডিসনের ফনোগ্রাফ আবিষ্কারের 
পুর্ধে কোনও ফরাসী বৈজ্ঞানিক, ফনোগ্রাফে যে রেকর্ড ব্যবহার হয়,তাহা উদ্ভাবন করিয়া- 
ছিলেন? কিন্ত যে যন্ত্রের সাহাব্যে বেকর্ডগৃহীত শব্দগুলির পুনরুৎপাদন করিতে পারা ষায়, 
তাহা তিনি নির্মাণ করিতে পারেন নাই। এডিসন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “এটুকু 
আপনার দ্বার! কেন হয় নাই”? তহুত্বরে ফরাসী বৈশ্পনিক বলেন যে, উহা! তীহার মনে 
উদয় হয় নাই। সুতরাং তাহার পক্ষে যেটুকু অজ্ঞাত ছিল, এডিসনের পক্ষে তাহা৷ জ্ঞাত। 
অতএব অজ্ঞাতের জ্ঞানই মনুষ্য-জীবনে একটি অদ্ভূত রহস্ত এবং প্রীধরের মতে এই জ্ঞানের | 
তারতম্য অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে এবং এই জ্ঞান ধীহাঁর “অতিশয়” পরিমাণে আছে, 
তিনিই যোগী। শ্রীধর আরও বলিয়াছেন যে, কেহ হয়ত বলিতে পারেন ষে, জ্ঞানের 
তারতম্য কে অস্বীকার করে? এখনে সংশয়ের বিষয় অতীন্দ্রিয় জ্ঞান। জল গরম 
করিলে তাহা ক্রমশঃ উত্তপ্ত হয়; এখন উহাতে যে পরিমাণে উত্তাপ আছে, তাহার 
পরে উহ! অপেক্ষা অধিক, তৎপরে আরও অধিক--এইরূপে তাপ ঝড়িয়া যায়, ইহা কে 
অস্বীকার করে? তবে যদি তুমি বল, জল গরম হইয়া বহ্িশিখায় পরিণত হয়, তাহ। কেঁহ, 
বিশ্বাস করিবে না। ইহার উত্তরে শ্রীধর বলেছ যে, এ দৃষ্টান্ত ঠিক নহে; কারণ জল স্থির 
পদার্থ নহে. উত্তাপ সংযোগে উহার ক্ষয় হয় এবং অবশেষে সমস্তই বাম্প হইয়া যায়। 
কাজেই উত্ধাপের চরম অবস্থা বহ্িশিখা উহাতে আসিতে পারে না। সাধারণ চিত্ত 
সর্বদাই মলিনতায় আচ্ছন্ন, চিত্তকে স্বস্থ করিতে হইলে এই মলিনতা দূর করিতে হয়; 
যেমন স্বর্ণের অসার ভাগ অগ্রির দ্বারা দুর হইয়। নির্মলভাবে প্রকাশিত হয়, যোগীও তাহার 
চিত্ত হইতে সেইরূপ অসার ভাগ দূর করিয়া চিত্তের স্বীয় অবস্থায় পরিণত করিতে পারেন । 
অতএব দেখা.যাইতেছে যে,যোগ-প্রকরণ হিন্দুজাতির সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই আদরের 
সহিত গৃহীত হইয়াছে । যোগপস্থা ষদি অলীক বা অসার হইত, তাহা হইলে ধর্মপ্রাণ 
হিন্ু্জাতির সকল নস্ত্রেই উহা! প্রবেশ করিতে পারিত না এবং উহা অতীতের গর্ডে 
নির্বাসিত হইত । প্রজ্ঞা-পারমিতা নামক প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থে চৌষটি প্রকার দর্শনের 
উল্লেখ আছে ; সর্ধদর্শন-সংগ্রহকার মাধবাচার্য। ফোলটি দর্শনের বিবরণ দিয়াছেন অতএব 
তাহার সময়েও বোলটি দর্শন অক্ষু্ভাঁবে ছিল। কিন্তু এতওুলি দর্শনের মধ্যে এখন ছয়টি 
দর্শন জীবিত আছে; অপর দর্শনগুলি, বোধ ংয়, তাহাদের অপার গুরুভারে নিমজ্জিত , 
হইয়াছে । জানগরগতে অপার বন্ত স্থান পায় ন।; অপারবর্জন জ্ঞানের একটি নিয়ম |, 
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সম্প্রতি পাশ্চাত্য অধ্যাত্বতত্বান্ুণীল সমিতি (সাইকিক্যাল রিসা$ সোসাইটি) মানবচিত্তের যে 
সকল অদ্ভুত রহস্য উদঘাটন করিতেছেন,তাহাতে যোগদর্শমের উক্তিসমূহ দৃঢ়ভূত হইতেছে। 
অধ্যাত্ম-তত্বানুণীলন সমিতির যে সকল সদস্য আছেন, তীহাদের মধ্যে অনেকে প্রসিদ্ধ 
বৈজ্ঞনিক এবং তাহাদের বৈজ্ঞানিক মত, জ্ঞানজগতে বিশেষ আদৃত ; সুতরাং তাহারা 
যে জগৎকে প্রতারণা করিতেছেন, এব্ূুপ মনে করিবার কোনও কারণ নাই। তাহাদের 
ইহাতে কোনও স্বার্থ নাই, বরং এই সকল বিষয় চর্চা করিয়৷ তাহারা নাস্তিক্য বাদীদের 
নিকট শ্লেষ প্রাপ্ত হইতেছেন। যৌগের পরচিত্ব জ্ঞান এবং হুঙ্্ম ও ব্যবহিত বস্ত্র জ্ঞান 
সম্বন্ধে উক্ত অধ্যাত্-সমিতি এত প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন যে, তাহা আর আমরা উপেক্ষা 
করিতে পারি না। “থট রিডিং” ও ধ“ক্লেয়ারভয়েন্স” এখন বহুপরিমাণে হিপ নটিজমের 
নত সাধারণ ব্যাপার হইয়৷ পড়িয়াছে। যোগদর্শনোক্ত প্রণালীগুলি অধ্যয়ন করিলে 
বোধ হয় যে, উহা! কার্যে পরিণত করিতে পারিলে মন্থুষ্যের অলৌকিক ক্ষমতা তাভ করা 
" অসম্ভব নহে । দেখা যায় যে, একই শক্তি জীব-শরীরে প্রাণ ও মনরূপে কার্য; করিতেছে; 
মনের সহিত প্রাণের একটা নিকট সম্বন্ধ আছে । যে শক্তির দ্বারা শ্বাস বহে, রক্ত চলে, 
থাচ্চের পরিপাক হথু, তাহাই প্রাণ। মন ইচ্ছা] করিলে শ্বাস বন্ধ করিতে পারে, মন 
অবসন্ন হইলে পরিপাক হয় না এবং প্রাণের আধার শরীরও অবসন্ন হয়; অতএব মন ও 
প্রাণ একই বস্বর শক্তিভেদ মাও | যদি শ্বাস-প্রশ্বান বোধ করিয়া প্রাণের কার্য রোধ 
কর। সম্ভবপর হয় এবং মনকে সম্পূর্ণভাবে বাহ এবং অন্তর যে কোন বিষয় হইতে সম্যক 
তাবে অপসারিত করিয়া শন্ঠাকারে পরিণত করিতে পারা যায়, তাহ; হইলে এই উভয় 
ৃ শক্তি একত্র হইরা অলৌকিক কার্য করিতে সক্ষম হয়- এরূপ কল্পনা সনায়াসে করিতে 
পারা মায়। পতঞ্জলি বলেন, বহু জীবন ধরিয়া চেষ্টা কর, তাহা হইলে মন ও প্রাণ উতয়ই 
নিরোধ করিতে পারিবে, প্রকৃতির বাহ তেদ করিতে সমর্থ হইবে এবং একগ নুতন অজ্ঞাত 
জগতের দৃশ্ত তোমার সম্দুীন হইবে | যাহা হউক, জগৎ যেরূপতাবে প্রত্িঠিত ও নিয়ত, 
তাহাতে সকলেই ঘোগী বা মুক্ত পুরুষ হইতে পারে না; তবে যোগী পুরুষ আমাদের পথ- 
প্রদর্শক, আমাদের আদর্শ । যোগী ধর্মজগৃৎ হইতে তব আহরপ করিয়া আমাদের যে 
উপদেশ দেন, আমর] তাহারই অনুসরণ করি । ব্যাস, কপিল, বুদ্ধ এবং খ্ৃষ্ট প্রভৃতি ধর্ম 
প্রবর্তকগণ যে পথ দেখাইয়া দিয়াছেন, লোকে তাহাই অগ্তাবধি অনুসরণ করিতেছে। 
আর এক শ্রেণীর যোগী আমাদিগকে প্ররুতির অন্তত্ভল হইতে অজ্ঞাত সত্য আনয়ন করিয়া 
দেয়াছেন ও দ্িতেছেন, আমর! তাহাই বিশ্বাস করিয়া চলিতেছি। আমুব্বিস্ভা! বা চিকিৎসা- 
শান্তর, জ্যোতিব্বিগ্া, নিরুক্তবিদ্া বা ভাষাতত্ব এবং ইহাদের অনুগত রসায়ন, ধাতুবিদ্কা 
প্রভৃতি শাস্ত্র বিভির্র যোগীর ধ্যান-প্রন্থত । আমরা আজকাল মনে করি যে, ব্রিজঞান 
কেবল পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ মাত্র; কিন্তু বাস্তবিক ইহা শরম । নিউটনের মনে পদার্থতর 
 অগ্রে প্রতিভাত হয়) তিনি প্রথমে নালোক ও বর্ণের স্বরূপ অনুভব করিরাছিলেন, পরে, 
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তাহা। সাধারণ লোকের *জন্য পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ করেন। ফ্যারাডেও তাড়িত ও 
চৌম্বক শ্ি যে একই পদ্দার্থের বিভিন্ন আকার মাত্র, ইহা প্রথমে অনুভব করেন এবং 
গরে লৌকিক উপায়ের দ্বারা তাহা দেখাইয়া দেন আর এক সম্প্রদায়ের প্রতিভাকে 
আমরা যোগ-প্রতিতা বলিতে পারি। ধাহারা সাহিত্য, শিল্প ও সঙ্গীতে মনুষ্যলোকে নূতন 
ভাব, নূতন রসের স্থষ্টি করেন,তীহারাও যোগী, তাহারাও সমাহিতচিত্ত। ব্যাস, বাক্মীকি ত? 
অবিপন্থাদী যোগী, এ সঙ্গে সাহিতা-র্-বসিক কালিদাসকেও যোগী বলিতে আপন্ঠি নাই। 
আবার যে অজ্ঞাত তাস্কর বুদ্ধদেবের সুঠাম ও সৌম্যমৃত্তি কল্পনা করিয়া কঠোর প্রস্তরে 
তাহা বিকনিত করিয়া দেন, তিনিও ফোগী; যিনি ধধি-উল্লিখিত রূপময় কষ্ণমূর্তি নির্মাপ 
করিয়াছেন, তিনিও যোগী; আবার যিনি অকল্পনীয়, কারুকার্য সহিত প্রশান্ত) 
গম্ভীর, প্রাচীন দেব মন্দির সকল নির্মাণ করিয়াদেন, তিনিও যোগী। খষির! "বেদ 
গান করিতেন, নারদ তগবানের নাম গান করিতেন? সুতরাং অমৃত-মধুর সঙ্গীত ধাহারা 
ধরাধামে আনয়ন করিয়াছেন, তাহারাও যোগী । তবে আবার বলিতে হয়, যোগীরা 
আমাদের আদর্শ পুরুষ; আমাদের যাহা অজ্ঞাত, যোগী আমাদের তাহা জানাইয়। 
দে; যোগী আমাদের সৎপথ দেখাইয়৷ দিয়াছেন; যোগী আমাদের বুবিতে শিখাইয়া- 
ছেন; এক কথায়, আমরা যাহা জানি, আমরা যাহা ভাবি, সে সকলই কোন না কোন 
উন্নত পুরুষের নিকট হইতে প্রাপ্ত। তাই বলিয়৷ আমাদের শিশ্চেষ্ট হইয়া বৃসিয়া 
থাকিলে চলিবে না। আমর! এক মুহূর্ত কর্ম ছাড়া থাকিতে পারি না। আমরা যোগী 
হইতে পারি ন1 বটে, নূতন তত্ব জগতে দেখাইবার সামর্ধ্য আমাদের নাই সত? কিন্ত 
মহাপুরুষ্রো ঘে সকল পঙ্থা দেখাইয়। দিয়[ছেন, যে সকল নূতন লামঞ্জীর আস্বাদ আমা 
দিগকে দিয়াছেন, তাহাকে আমরা সজীব রাখিতে পারি, তাহাকে আরও সাধারণগম্য 
করিতে পারি । ধর্-তত্ব ও গিজ্ঞান প্রত্বতি আমরা যাহা মহাপুরুবদের নিকট হইতে 
পাইয়াছিঃ আমাদের অজ্ঞতার জন্য তাহ! শুদ্ধ ও নিজাব হইয়া আসিতেছে । ধর্খের ত 
কথাই নাই; লোক অভাবে চরক, স্ুএ্ুত-প্রদত্ত চিকিৎসাশাস্ত্র ; যাজ্ঞবন্কা, পরাশর প্রতৃতি- 
প্রদত্ত জ্যোতিবিব ক্রমশঃ মৃতপ্রায় হইতেছে । অতএব খবি-প্রদত্ত এই সকল বিদ্ধা, 
জ্ঞান প্রভৃতি সজীব রাখিতে হইলে,আমাদের যথাসাধ্য ফোগমার্গ অনুসরণ করিতে হইবে; 
ইহাতে আমাদের মুক্তি হইবে ন। বটে, কিন্তু ধর্ম হইবে। সেই উদ্দেশে আমাদের যোগ- 
উপদেশ অনুসারে স্বাল্ ত্যাগ করিতে হইবে, শরীর সবল রাখিতে হইবে, মন দৃঢ় 
রাখিতে হইবে? সর্বূতে মৈত্রী স্থাপন চেষ্টা করিতে হইবে, কষ্ট স্থ করিতে হইবে, উত্জরিয়- 
সংঘম করিতে হইবে) ইছার ফলে বৈরাগা লাভ হইবে। সর্বশেষে স্কুল বিষয়েই হউক আর 
সুক্ষ বিষরেই হউক,অর্থাৎ বিজ্ঞ/নেই হউক ব1 ধন্েই হউক,একটি কোন উচ্চ বিষয়কে লক্ষ্য 
* করিয়া অসার ভাবনা বিসর্জন দিয়া এক মনে ধ্যান ও চিন্তা অভ্যাস করিতে হইবে । এই 
সকল করিতে পারিলে, তবে দেশের মঙ্গল হইবে-_নচেৎ নহে'। শ্রীনলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য । 


জগদণ্ডরু-_আবাহন। . 


জয় জয় গুরুদেব, কপা-অবতার, 
প্রেমময় মৃত্তি তব. জগতের সার। : 
অনন্ত অবার দেব, ব্রহ্ম সনাতন, 
শিরস্থ সহত্রদল তোমার মাসন। 
করুণার সিন্ধু তুমি ওহে দয়!ময় ! 
প্রসন্ন বদন সদা) চরণ অতয়। 
জগতের গুরুদেব? হাদয়ের নাথ! 
ভক্তিভরে তব পণ করি প্রণিপাত। 


নাহি জানি কিছু তি তুমি তত্বজ্ঞান, 
তুমি তপ, তুমি জপ, তুমি মহাধ্যান। 
নাহি আছে কোনজ্ঞান, অগতির গণি! 
রুপা বিতরণ কর জগতের পতি । 

স্বেহ পরিপূর্ণ গর সর্বগুণাকব, 

সন্ধ, রজ, তম তুমি, তুমি হরিহর । 

রত্বের আকর তুষি ব্রন্গার নন্দন, 

প্রণমি প্রণমি দেব জিতাপ-হরণ। 


দেব-দেব আদিদেব দবম্ভের অতীত, 

যুগল শ্ীপদে তব রয়েছি পতিত । 

ওহে শান্তিময গুবো ! মহাশাস্তিদানে 

স্রস্থ কর সময় সকল সন্ধানে । 

ওহে ভত্তীশ্বর হর, তক্তি প্রদানিয়।, 
কুতার্থ করহ সবে জগতে আসিয়া । 

তুমি মুক্তি, মুক্তীশ্বর, জ্যোতি-পর্ণ-জ্যোতি, 
প্রণমি শ্রীপদে প্রভু দাওহে তকতি। 


বিভূ বিশ্বনাথ তুমি, সর্ধ-সাক্ষী-রূপী, 

তূষি জল, তুমি স্থল, ভূমি সর্ধব্যাপী। 

ভুমি দেব, গুরুদেব) তুমি সর্দাশিব, . 
তূধি কাল, সহাকালী, তৃষি প্রত ! জীব। 


জগদণ্ডর-__আবাহন। ১৪৩ 


* তুমি গ্রধা, তুমি তৃষা, তুমি অনল, 
তুমি দেব, তুমি দ্বিজ, তুমি মহাঁবল। 

 বরিগুণ-রহিত দেব, ভাবের অতীত, 
শ্ীপদ-পক্কজে তব হই হে পতিত। 


৫ 
নিধিল-কাণ তুমি, নিত্য নিরপ্ন, 
নির্বিকার, ভোলানাথ, ভকত-জীবন। 
তুমি পিতা, তুমি মাতা? তুষি প্রাণসখ। ! 
অজ্ঞান-তিথিরে দেব! রহিয়াছি ঢাকা। 
জ্ঞানাঞজন-শলাকায় সে তিমির নাশি, 
সন্ধে করুণা করি দাড়াও হে আসি। 
কোথাহে করুণাময় সর্বগুণাধার, 
প্রপিপ্রাত করি আমি চরণে তোমার । 


শু 
দর্শন দাও প্রভু জ্যোতিশ্ময় বেশে, 
বিকচ-কমল-পদ দেখিহে হরষে। 
প্রসন্ন মূরতি থানি হেরি প্রাণভঃরে 
মাথিব শ্রীপদ-রঞ্জ হৃদয়-মাঝারে। 
জয় জয় সনাতন ওহে পশুপতি' 
প্রাণেশ্বর ! থাকে যেন তব পদে মতি । 
ওহে ক বাস্থদেব, গুরুদেব যম, 
প্রণমি যুগল পদে নাশ মায়া ভ্রম । 


জনুজব্রা-নাশকারী, এস শ্রীনিবাস, 
চরণ পুজিতে তব আছে সুধু আশ। 
এস ত্বরা ইদেব, মদনের অরি 

এস পধ্চাক্ষর-ব্ূপী। শিবরূপ ধরি। 
এস সাধনের ধন, এস মৃত্যুয়। 

শমন নাশুক' তাহে নাহি মোর তয়! 
এপ প্রভু, এস দেব শমন-দমন, 


করজোড়ে সদা তব প্রণমি চরণ। 
শ্রীরাধা। 


স্বত্যুর পরপারে । 
প্রথম পরিচ্ছেদ । 
মরিলেই কি সব ফুরাইল ? 


মরিলেই কি সব ফুরাইল ? অথবা মৃত্যুর পরে অর এক জীবন আছে? ইহ! লইয়া 
মানবের মধ্যে বহুকাল তর্কবিতর্ক ও গবেষণা চলিতেছে । চলিবারই কথা । কারণ, 
প্রথমতঃ, সকল মানুষই একদিন না একদিন মরিবে; সুতরাং মরিয়া সে কোন্‌ দেশে 
যাইবে, কি অবস্থায় থাকিবে, অথবা এই দেহের সহিত সবই শেষ হইবে,-ইত্যাদি 
জ্ানিবার জন্ত তাহার এক্টা স্বাভাবিক বাপনা জাগিয়! উঠে। দ্বিতীয়তঃ, মানুষমাব্রই 
কোন না কোন প্রিয়তম ব্যক্তিকে হারাইয়াছেন। কেহ পিতা কেহবা মাতা, কেহ পত্বী 
কেহ স্বামী, কেহ পুক্র কেহ কন্া, কেহ ভ্রাতা কেহ ভগিনী, কেহ বন্ধু কেহ আত্মীয় গায় 
সকলেই--একটি না একটির বিচ্ছেদ-শোক অন্থতব করিয়াছেন। সুতরাং প্রিয়তমগণ 
পৃথিবী ছাড়িয়া কোথায় ও কি অবস্থায় আছে, আমাদের কথা স্মরণ করে কি না, তাহাদের 
সহিত আমরা মিলিত হইতে পারিব কি না ইত্যাদি জানিবার গন্য আমরা নিয়তই 
উৎস্ুকুৎও উদগ্রীব হইয়া থাকি। এই জন্যই পরলোক-প্রসঙ্গ আমাদের এতই চিত্তাকর্ষক, 
এপুই হৃদয়-গ্রাহী। ্‌ 

সে যাহা হউক, মৃত্যুসম্বন্ধে একটি কথা সর্বাগ্রে আমাদিগকে বুঝিয়া রাখিতে 
হইবে, সম্যক উপলব্ধি করিতে হইবে। তাহা এই যে, মৃত্যু এক্‌টা অস্বাভাবিক 
অনৈসর্ণিক ব্যাপার নহে, ইহা জীবনের অস্ভান্ঠ ঘটনার স্ঠায় সম্পূর্ণ স্বাঙাবিক ও সহজ । 
গীতাতে ভগবান্‌ ইহা স্পষ্টাক্ষরে ইঙ্গিত করিয়াছেন, _ 

দেহিনোহশ্মিন্‌ যথা দেহে কৌমারং ষৌবনং জর | 
তথা দেহাস্তরপ্রাপ্তি: ধীরস্ঞজ ন মৃহাতি | 

অর্থাৎ, জীবের দেহে বাল্য, যৌবন, জর! প্রভৃতি যেব্রুপ স্বাভাবিক, দেহত)।গও সেইরূপ 
স্বাভাবিক। যাহা স্বাতাবিক, তাহ! বিধাতারই নিযম। যদি আমাদের প্রকৃত বিশ্বাস 
থাকে যে, ভগবান্‌পরম কারুণিক ও মঙ্গলময়) তাহা হইলে তিনি যাহাই করুন,না কেন, 
আমাদের ভয়ের কি কার আছে? জরাই আসুক আর মৃত্যুই আন্ুক, পুত্রনাশই হউক 
ব৷ বিস্তনাশই হউক, দেহ ছিব্রতিন্ন হউক, ধরিত্রী রসাতলে যাক্‌, চ্তরসূ্য্য কঙ্ষচ্যুত হউক; 
আমরা টলিব কেন? মঙ্গলময় হইতে কি কখন অমঙ্গল আসিতে পারে? শ্বতাব-মধুরে , 
কিক্তরস থাকা সম্ভব কি? ধ্বনি আলোক ও জীবন, তীহ! হইতে অন্ধকার ও মৃত্যু কিরূপে 
আপিবে? অতএব যাহাকে আমর! মৃত্যু বলিয়। শিহরিয়। উঠি, তাহা প্রকৃত মৃত্যু নছে। 


মৃত্যুর পরপারে । ১৪৫ 


আমাদের মঙ্গলের জগ্ঠ, ক্রমৌনতির নিমিত্ত একটি অতি প্রয়োজনীয় পরিবর্তন । “উন্নতি” 
শবের অর্থই টির এক অবস্থা হইতে উচ্চতর অবস্থাপ্রাপ্তি। পরবর্তী অবস্থা পাইতে 
হইলে পূর্ববর্তী অবস্থার বিলোপ অনিবার্ধয। বৃক্ষত্ব পাইতে হইলে বীজত্বের বিলোপ 
হওয়া! চাই,'পুষ্পের বিলোপ নহইলে ফল হয় না, ফলের বিলোপ ব্যতীত বীজ পাওয়া 
যায় না; এই বিলোপকেই সাধারণ ভাষায় “মৃত্যু” বলে। একটি পক্ষিশিশু ক্ষুদ্রপিঞ্জরে 
বঞ্ধিত হুইতেছে। যখন পিঞপ্নরটা তগ্র'প্রায় হইল, অথবা সে এরূপ বাড়িল যে, এ পিঞ্জরে 
তাহার আর স্থান হয় না, তখন প্রভু দয়া করিয়া তাহাকে এক নূতন পিগ্ররে স্থাপন 
করিলেন। পুরাতন পিঞ্জরটি পড়িয়া রহিল ও ক্রমশঃ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। ইহারই নাম 
মৃত্যু। অতএব, মৃত্যু একটি উচ্চতর অবস্থালাতের সোপান, একটি নুতন জীবনে প্রবেশ 
করিবার দ্বার। পাশ্চাত্য জগতে জড়বাদের সঙ্গে সঙ্গে লোকের মনে মৃত্যুস্বন্ধে যে 
একটা অন্ধ কুসংস্কার বদ্ধমূল হইয়াছে তাহ একান্ত ভ্রমপূর্ণ ও অযুলক | তাহারা ভাবেন, , 
ইহ্জীবনই সব, মরিলেই সব ফুরাইল, মুত্যুর পর কিছুই থাকে না, চৈতন্ঠের চির-অবসান 
( (০% 2101)11)1180101) হয় । এই অবস্থায় তন্ববিদ্যা (1 1009501)1)') একটি জ্ঞান-বন্তিক! 
হস্তে লইয়া পাশ্চাত্য জগতে উপনীত হইয়াছেন। ইনি মুহ্থমীন নবনারীর অন্তরে, 
আশা ও আনন্দের তরঙ্গ তুলিযা জলদ-গন্ভ।র স্বরে ঘোষণ। করিতেছেন, “হে অমৃতের 
সম্তানগণ ! তোমরা কেন মৃত্যুতয়ে কাতর হইতেছ?ঃ তোমরা সকলেই অমর"। 
পরলোক মিথ্যা নহে, ইহা আমাদের প্রত্যক্ষ ফ্রব সত্য। এবং ইহ1*অজ্ঞেয় ও দয 
নহে। যেন তোমাদের গ্রামের বা নগরের প্রত্যেক রাস্তা ঘাট, প্রত্যেক গলি পল্লী, 
তোমরা পুজ্থাুপুঙ্ঘরূপে অবগত আছ, ইচ্ছ!* করিলে, চেষ্| করিলে, এই পরলোকও 
তোমর। সেইরূপ তন্ন তন্ন করিয়া জানিতে পার।” 

এই আশ্বন্সিবানী শুনিয়া! কেহ কেহ ভাবেন, “কথাগুলি বেশ সুন্দর ও সুমিষ্ট বটে; 
কিন্তু ইহ! যে সত্য, তাহা বুবিব কিরূপে 1” পরলোক যে মিথ্যা নহে ইহা বুঝিবার অনেক 
উপায় আছে। তন্মধ্যে আমরা ছু একটির উল্লেখ করিতেছি। প্রথমতঃ আধুনিক 
যনস্তত্বান্ুসম্ধান-সমিতির (1১550101021 [২6598101) ১০০1০/৮ব) ব্রিপো্ট বা বিবরণী পাঠ। 
এই সমিতি ইয়োরোপ ও আমেরিকার প্রায় প্রত্যেক দেশে প্রতিষ্ঠিত এবং সুশিক্ষিত ও 
গণ্যমান্ত ব্যক্তিগণের স্বারা পরিচালিত। কোন স্থানে কোন অলৌকিক বা অভিনব ঘটনা 
ঘটিতেছে, একসপ শুনিবামাত্র ইহারা তথায় উপস্থিত হন এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে উহা! 
তন্ন তন্ন'করিয়া! পরীক্ষা করিয়া পরীক্ষার ফল লিপিবদ্ধ করেন। এইক্ূপ" বহ-বর্ষ-ব্যাগী 
পরীক্ষা দ্বারা তাঁহারা যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন,তন্মধ্যে একটি এই £__পরলোক 
হইতেও মান্থুষ ফিরিয়া আসিতে পারে। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, বিলাতী কৰি 
সেক্ষপীয়র বলিয়াছিলেন, “পরলোক এক্ূপ একটি স্থান, যাহার সীমা &ইতে কোনও পধিক , 


' ফিরিয়া আইসে না" (11003 15090 1১081)6 00 08%611776001079)। আধুনিক 
€ 


১৪৬ ব্রঙ্মবিষ্ঠা । 


অনুসন্ধানের ফলে আমর! দেখিতেছি। শত সহত্র “পথিক” নেই রান্ধ্য হইতে ফিরিয়া 
তাহাদের আত্মীয় বন্ধুর সহিত সাক্ষাদাদি করিয়া! যাইতেছেন । [১5901)102) 1365681701 
২১০1০ র এই সিদ্ধান্তটি পুর্বে অনেকে হাসিয়া উড়াইয়! দিতেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক 
শিরোমণি সার উইলিয়াম ক্রুকৃস্‌ (317 11111) 570901:65) ও সার অলিভার লজ (91 
011০7 1,918) এবং বিলাতের ভৃতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী পঙডতাগ্রগণ্য মিষ্টার ব্যান্‌ফোর 
(17. 130107) যে দিন হইতে এই সমিতিতে যোগদান পূর্বক ইহার সিদ্ধান্তগুলি 
অত্রান্ত বলিয়! স্বীকার করিলেন, সেই দিন হইতে ইহার প্রতি লোকের শ্রদ্ধা ও আস্থ। শত- 
গণ বন্ধিত হইয়াছে। ক্রুকৃস্‌ ও লঙ্জেব নাম বিজ্ঞান জগতে সুপরিচিত। ক্রুকৃস্‌ ২০581 
5০০৬৮'র সভাপতি ছিলেন এবং থেলিয়ম্‌ (11210191) নামক ধাতু ও রেডিওমেটার 
প্রভৃতি যন্ত্র আবিষ্কারপূর্বক চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। লজ. তড়িৎ-বিজ্ঞানে অসাধারণ 
উদ্নতি ও আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা! ব্যতীত, আধুনিক অনেক শিক্ষিত ও শ্রদ্ধার ব্যক্তি 
স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান করিয়া যে সকল তথ্য আবিষ্ক'র করিয়াছেন, তদ্দারাও পরলোকের 
অস্তিত্ব নিঃসংশয়ে সিদ্ধ হয়। মহামতি গ্রেড (১১৭) খা ক্যামিল ফ্লামেরিয়ান্‌ (07171101৩ 
171710)17107101)) অনেকেরই নিকট স্ুপরিচিত। ্েড 1২67] 01১০১ মত এর 
ফ্রামেরিয়ান 1, [110010)৩০ নামক গ্রন্থে থে সকল পরলোক প্রত্যাগত ব্যক্তির ইতিহাস 
সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা অতীত যুগের বা দুরদেশের ঘটনা নহে; বর্তমান যুগে এবং 
আমাদেরই মধ্যে যাহা ঘটিয়াছে তাহারই ঠিক ইতিবৃত্ত । এখনও অনেকে জীবিত আছেন, 
বারা স্বচক্ষে এ সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন 

পরলোকেব দ্বিতীয় প্রমাণ আধুনিক প্রেততব্ববিদ্গণের দ্বারা সংগৃহীত হইয়াছে । 
প্রেত-তন্ব বা ১1110001190) এব নাম শুনিলেই অনেকে হয়ত “জাল জুয়াচুরি প্রতারণা” 
বলিয়া গালি বর্ষণ করিতে থাকিবেন। কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকে নিরপেক্ষ অন্ু- 
সন্ধানের দ্বারা জানিয়াছেন যে, ইহার মধ্যে সত্য আছে, সর্বৈব মিথ্যা নহে। অবশ্ঠ 
কোন কোন স্থানে জাল জুয়াচুরি হইয়াছে বটে, কিন্তু সর্ধত্র নছে। আমরা নির্ভয়ে ও 
সাহসের সহিত বলিতেছি থে, ইহাতে পরলোকের অনেক শধ্য প্রকাশ পাইয়াছে। যে 
কেহ ধীরতাবে ও কিছু দীর্ঘকাল প্রেত-তত্ব আলোচনায় রত থাকিবেন, তিনিই আমাদের 
কথার যথার্থতা উপলব্ধি করি:বন। অনেকেরই হয়ত তাদৃশ সময় ও ধৈর্য্য নাই, অথবা 
তাহারা এত পরিশ্রম ও ক্রেশ স্বীক্কার করিতে ইচ্ছুক নহেন, এরূপ হইতে পারে । কিন্ত 
অনুসন্ধান না করিগ়াই, ভিতরের কথ! না জানিয়াই,একটা সম্পরদায়কে“জুয়াচোক্র প্রতারক" 
বলিণ উদ়্াইয়। দেওয়া] ভাল কি, উড়াইয়! দ্বার অধিকার কাহারও আছে কি? 'আর 
ধীহারা অনুসন্ধান দ্বারা ভিতরের তথ্য জানিয়াছেন, তীহছাদ্িগকেও “প্রতারিত” $বা 
“নির্বোধ” বলিয়া উপহাস কর! কতদূর বিবেচনা ও রুচিসঙ্গত ? | 

পরলোকের বিষয় জানিবার তৃতীয় উপায়-_শ্বাধীন অনুসন্ধানের দ্বার! প্রত্যক্ষ জান- ' 


মৃত্যুর পরপারে । ১৪৭ 


লাভ.। ইহাই সর্ধশ্রেষ্ঠ উপায় এবং তত্ববিষ্ভাসমিতির বিশেষ অনুমোদিত । প্রত্যেক 
মানবে এরূপ শক্তি আছে, খ্বাহা দ্বারা তিনি পরলোক বা হুগ্ম জগৎ দেখিতে সমর্থ; কিন্ত 
অধিকাংশ মানবেই এই শক্তি প্রচ্ছন্ন বা অন্দুট অবস্থায় রহিয়াছে । ইহার বিকাশ সাধনা- 
সাপেক্ষ। ' সাধনা ঘ্বারা যখন, এই শক্তি পরিস্ফুট হয়, তখন মানব অনায়াসে ক্র জগৎ 
দর্শন করিতে পারেন। যেমন এক জন্মান্ধ ব্যক্তির চারিদ্রিকে নানাবিধ বসত থাকিলেও, 
তিনি কিছুই দেখিতে পান না, কিন্তু' হঠাৎ যদি তাহার চক্ষু খুলিয়া! যায়, তবে সকল 
জিনিষই দৃষ্টিগোচর হয়, সেইরূপ আমরা অনেকে এখন পরলোক দেখিতে পাইতেছি না 
বটে, কিন্তু যেমন ুকদৃষ্টিটি খুলিয়। যায়, "্অমনিই উহা নয়নগোচর হয়। এই সুঙষাদৃষ্টিকে 
ইংরাজীতে 018190৮8100 বলে এবং আর্য খধষিগণ ইহাকে দিব্যদৃষ্টি বা যোগদৃ্ট 
বলিতেন। পুর্বে ভারতবর্ষে ইহ1 সর্বাপেক্ষা প্রাধান্থলাভ করিয়াছিল। সে যাহা হউ'ক, 
আধুনিক যুগে তত্ববিষ্ঠা-সমিতির অনেক সভ্য কঠোর সাধনা ও পরিশ্রম করিয়া উক্ত 
দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়াছেন । সুতরাং পরলোক তাহাদের নিকট আর যুক্তি, বিচার বা 
অন্থমানের বিষয় নহে, কলিকাতা সহর বা সিমল। পাহাড়ের ্ঠায় প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় । 
এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানই আমর] পাঠকবর্গকে উপহার দিব । 

ইহ] শুনিয়া অনেকে হয়ত তাবিবেন আমাদের বড়ই ছুঃসাহস বা অসম সাহস । এ 
পর্য্যন্ত কেহ কখনও যে কথা বলিতে সাহস করে নাই, আমরা তাহাই বলিতেছি। অগ্ঠাবৃধি 
পৃথিবীর কোন ধর্মের বা সম্প্রদায়ের কোন নেতা ব৷ প্রচারক স্বর্গাদ্ি সম্বন্ধে একথা বলেন 
নাই,“আমি স্বয়ং ইহা দেখিয়াছি এবং পরীক্ষা দ্বারা সত্য বলিয়া জানিয়াছি।” সকলেই 
বলিয়াছেন)* “আমরা এইরূপ শুনিয়াছি”, "স্বান্ত্রে এই কথা আছে”, “বাইবেলে ইহা উক্ত 
হইয়াছে”) “কোরাণ ইহা! বলিতেছেন” ইত্যাদি । কিন্তু আজ আমরা আনন্দ ও সাহস- 
পূর্বক ইহা* বলিতে সক্ষম, “আমরা ঘাহ1 বলিব, ইহা পুস্তকের কথা নহে, জনশ্রুতি নহে । 
আমাদের মধ্যে অনেকেই যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তন্ন তন্ন করিয়া পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা- 
দ্বারা যাহার সত্যতা নিঃসংশয়ে স্থাপিত হইয়াছে, তাহাই আজ প্রচার কৰিতেছি। 
ধাহার ইচ্ছা, তিনি সাধনাদ্বারা দিব্যদৃষ্টি লাত করিয়া আমাদের কথা সত্য কি 
মিথ্যা, পরীক্ষা করিতে পারেন । আমরা সকলকেই আহ্বান করিতেছি । আমরা যাহা 
বলিব, তাহা যদি সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত ও সম্তোষজনক বলিয়া মনে না হয়. উহা সত্য বলিয়া, 
গ্রহণ করিবেন ন্, করা উচিত নহে। পক্ষান্তরে নিরুগ্ধম ও উদ্দাসীন থাকাও উচিত 
নহে।. উৎসাহ ও উদ্ধমের সহিত ন্বযং অনুসন্ধান কার্ষ্য প্রবৃতত হউন, দিব্যদৃষ্টি লাভ 
করুন, প্রত্যক্ষ জান লাভ করুন। সত্য বল-হীনের লত্য নহে।” এখন দেখা যাক, আমরা 
অন্কুসন্ধামের দ্বারা কি কি জানিতে পারিয়াছি। ক্রমশঃ 

শ্রীমাধনলাল বায় চৌধুরী | 
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বেদাস্ত-পরিভাষা । 
[৫] 


(পূর্ব প্রকাশিতের পর ) 

মূল। এবপান্তঃকরণ তন্ধন্মাদীনাং কেবলসাক্ষিবিষয়ত্বেহপি তত্তদাকারবৃত্ত্য- 
ভ্যুপগমেন উক্ত লক্ষণন্ তত্রাপি সত্বান্নাব্যাপ্তিঃ! 

ব্যাখ্যা। [ বৃত্তি নিজেই নিজের বিষয় বলিয়া পূর্বে সংজ্ঞার অব্যাপ্তিদোষ খণ্ডিত 
হইয়াছে । এখন দেখান হইতেছে, অস্তঃঠকরণ ও অস্তঃকরণের ধর্ম কোম ক্রোধাদি স্থলেও) 
অধ্যাপ্তি দোষ হইবে না ] ল 

যদিও অন্তঃকরণ ও তাহার ধর্শ (কাম ক্রোধাদি ) কেবল সাক্ষী দ্বারাই অন্ুতৃত হয়, 
তথাপি “ প্রমাতৃকে ) অন্তঃকরণ ও তাহার ধর্শের বৃত্তির সহিত জড়িত কৰিলে অব্যাপ্তি 
দোষ হইবে না। (অর্থাৎ অন্তঃকরণ ও অন্তঃকরণের ধর্মকে নিজ নিজ বৃত্তির বিষয় 
মানিয়৷ লইলে অব্যাপ্তি দোষ হইতে পারে না। ) 

মূল। নচ আন্তঃকরণতদ্বস্শ্া্দীনাং বৃত্তিবিষয়হ্বাভ্যুপগমে কেবলসাক্ষিবিষয়- 
ত্বাভ্যুপগমবিরোধ ইতি বাচাম্‌। নহি বৃত্তিং বিনা সাক্ষিবিষয়ন্বং কেবলসাক্ষিবেছ্যত্বং 


কিন্ত্িন্িয়ান্ুমানার্দিপ্রমাণব্যাপারমন্তরেণ সাক্ষিবিষয়স্বম্‌। 

** অতএব হহঙ্কারটাকায়াং আচার্ষেঃ  অহমাকা বাস্তঃকরণবৃত্ত্রঙ্গীকৃতা । 
অতএব চ প্রাতিভাসিকরজতস্থলে রজতাকারাবিদ্যাবন্তিঃ সাম্প্রদায়িকৈরঙ্গীরুতা | 
তথাচ অন্তঃকরণতদ্ধন্্মাদিষু কেবলসাক্ষিবেষ্েষু বৃত্ত.যপহিত্রঘটিতলক্ষণস্য সত্থান্না- 
ব্যাপ্তিঃ। 

ব্যাখ্যা। এখন আপত্তি হইতে পারে, অন্তঃকরণ ও তত্বন্্ন কেবল সাক্ষীর জ্ঞানের 
বিষয় ইহা! বল! হইয়াছে, এখন আবার কি করিয়া! বলি যে, অন্তঃকরণ ও তত্ধপ্ম তাহাদের 
নিজানুরূপ বৃত্তির বিষয়। অন্তঃকরণ ও তন্ম্মকে বৃত্তির বিষয় বলিলে (পূর্বে শ্বীরুত ) 
তাহাদের কেবল-সাক্ষিত্-বিষয়ের কথার সহিত বিরোধ হইতেছে । উত্তর __এন্সপ বলিতে 
পারেন ন1। কেবল সাক্ষী কোন কিছুর জ্ঞান করেন, ইহার অর্থ কি?. ইন্জিয় দ্বারা'ও 
অনুমান প্রভৃতি প্রমাণ দ্বারা যে সকল জ্ঞান হয়, তাহা ব্যতিরিক্ত জ্ঞানকে কেবল সাক্ষিজ্ঞান 
বলা হয়। [কোনও দ্রব্য দেখিলাম, ই? চক্ষুরিক্তিয়-সাহায্য-সাপেক্ষ | ধৃম হইতে বন্ধুর 
অস্তিত্ব জানিলাম, ইহা অনুমান-সাপেক্ষ | কিন্তু আমার মনে ক্রোধ হইয়াছে, তাহার জান 
ইঞ্িয়জকও নহে, অনুমানজন্তও নহে। ইহাকে বলি কেবল-সাক্ষিসাপেক্ষ । সাক্ষীই, 
কবল নিদ্ধে অন্ত সাহাবা (ইন্জিয় অনুমান প্রভৃতি) বাতিরেকে জান করিতেছে । ] স্থৃতরাং 
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কেবল সাক্ষীর বিষয় বলিলে এরূপ বুঝায় মা যে, বৃত্তিবিনা সাক্ষীর বিষয়ত্বই কেবনসাক্ষি- 
বেস্তত্ব। [ অর্থাৎ অন্তঃকর॥ ও তদ্ধন্দ নিজ নিজ বৃত্তির বিষয় হইলেও তাহারা কেবল 
সাক্ষীর জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে, কেননা বৃত্তির বিষয় হইলে যে কেবল সাক্ষীর জ্ঞানের 
বিষয় হইতে পারিবে না, এমনু কিছু নিয়ম নাই । কেবল সাক্ষীর জ্ঞানের বিধ্য়, এ কথার 
অর্থ এই যে, ইন্জ্িয় ও অনুমান প্রস্ৃতি প্রমাণ ব্যতিরেকে কোন কিছুর জ্ঞান হইতেছে ] 
অত এব অহঙ্কারটীকায় আচার্ধ্য “অহমাকার” অন্তঃকরণরৃত্ি অঙ্গীকার করিয়াছেন । 


সাম্প্রদায়িকেরাও ( শুক্িতে ) রজতের ভ্রমজ্ঞানস্থলে রজতাকার একটি অবিস্ভাবৃত্তি স্বীকার 
করিয়াছেন। 


সুতরাং আমাদের সংজ্ঞা “( প্রমাতৃ ) বৃত্তির সহিত মিলিত হইবে” ইহ! কেবল সাক্ষী 


কর্তৃক জ্ঞাত অন্তঃকরণ ও তন্বম্্াদিতেও থাটিতেছে॥ কাজেই অব্যাপ্তি দোন হইচ্ত 
পারে না। 


মূল। তদয়ং নির্গলিতার্থঃ। “ম্বাকারবৃত্যপহিত প্রমাতৃচৈতন্যসত্তাতিরিক্ত- 

সন্বাকত্ব-শৃণ/ত্বে সতি যোগ্যত্বং বিষয়স্ত প্রত্যক্ষত্বম্।” 

ব্যাথ্যা। [ এতক্ষণ পরে, আপত্তি প্রভৃতি খণ্ডন করিয়া প্রত্যক্ষের সার সংজ্ঞ। প্রদত্ত 
হইতেছে।] অতএব এই সার কথা। প্রত্যক্ষের বিষয়টি নিজের মত একটি বৃত্তি দ্বারা 
যে প্রমাতৃচৈতন্ত উপস্থিত করিবে, তাহার অস্তিত্বের সহিত বিষয়টির অস্তিত্বের কোনুও 
পার্থক্য থাকিবে না এবং বিষয়টি প্রত্যক্ষের যোগ্য হওয়া চাই। র 

সুল। তত্র সংযোগ-সংযুক্ততাদাত্ঝাদীনাং সন্পিকর্যাণা; চৈভন্তাভিবাঞ্জকবৃছি- 
জননে বিনিয়োগ? | | 

ব্যাধ্যা। প্রত্ক্ষে সংযোগ, সংযুক্ত-তাদাত্ম্য প্রস্থতি সন্নিকর্ষগুলির চৈতন্টবোধক 
বৃত্তির উৎপাক্ষনে প্রযুক্ত হয়। 

[ বেদান্তমতে সন্গিকর্ষ ছয়টি। সংযোগ, সংযুক্ত-তাদাস্ম্, সংযুক্তা ভিন্নতাদাত্ময, 
তাদাত্ম্য, তাদাত্ম্যাব্দতিন্ন ও বিশেষ্যবিশেষণতাব। 

ইন্জিয়ার্থ-সগ্লিকর্ষকে সংযোগ বলে। বন্ত ও ইন্দ্িয়ের যোগ ইহার অর্থ। “্ঘটাকার' 
বস্তি উৎপাদন করিতে হইলে সংযোগ-সন্নিকর্ষ প্রযুক্ত হইবে: 

সংযুক্ততাদাত্ম্যে ইন্ড্িয়ের সহিত পদার্থের সংযোগ আছে ও ঘটত্বের সহিত ঘটের 
তাদাত্ম্য (অভিন্স্থ) হইতেছে । বেদান্তমতে বর্শ ও ধর্মাীর পার্থক। নাই? “ধর্মমধম্সিণোর- 
তেদবশাৎ* 1 “রূপবান্‌ ঘটঃ* এই বৃত্তি উৎপাদন করিতে হইলে সংযুক্ত-তাদ্াস্ব্য-সত্রিকর্ষের 
প্রয়োগ হইবে। 

শংবুক্ঞাতিনতাদাত্ব্য। ঘটসংঘুক্ত ; ঘটরূপ, অভিন্ন ; ও রূপত্বের সহিত বূপের একতবই 
তাদাত্ময। ন্ুুতরাং “রূপস্ববিশিষ্টন্বপবান্‌ ঘট” এই বৃতি উৎপাদনে সংঘুক্তাভিন্রতাদাত্ময- 
সন্নিকর্ধ প্রযুক্ত হুয়। | 
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তাদ্াত্থ্য । শব্দপ্রত্াক্ষে শব্দের সহিত আকাশের € শব ধর্সবিশিষ্ট) কোনও 
প্রভেদ নাই। 
তাদায্ম্যাবদতিব্ন। শব্দের সহিত আকাশের অভিন্নত্য ও শবত্বের সহিত শব্ের 
অভিন্নত্ব। ইহাই তাদাত্ম্যাবদভিন্্ সন্নিকর্ষ। 
বিশেষ্যবিশেষণভাব | “ঘটাভাববদৃভূতলম্‌্” এখানে ভূতল বিশেষ্যঃ ঘটাভাববৎ 
বিশেষণ । এই ঘটাভাবের জ্ঞান অনুপলব্িনামক প্রমাণ হইতে জন্মে। 
মূল। সা চ বৃত্তিশ্চতুর্বিধা। সংশয়ো নিশ্চয়ো গর্ববঃ স্মরণমিতি। এবং- 
বিধবৃত্তিভেদেন একমপি অন্তঃকরণং মন ইতি, বুদ্ধিরিতি, অহঙ্কার ইতি, চিত্তমিতি 
ব্যাখ্যায়তে । তহুক্তং__ 
মমোরুদ্ধিরহক্কারশ্চিত্বং করণমান্তরম্‌। 
মংশয়ো 'নশ্চয়ে পর্বঃ ম্মরণং বিষয়া ইমে ॥ 
ব্যাখ্যা । এই বৃত্তি চারি প্রকার। সংশয়, নিশ্চয়, গর্ব ও প্বরণ। এই বৃত্তিতেদেই 
অন্তঃকরণ একটি হইলেও মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত এই বিবিধ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। 
কথিত হইয়াছে, “মন, বুদ্ধি, অহষ্কার ও চিত্ত, ইহারা অন্তঃকরণ এবং সংশয়, নিশ্চয়, গর্ব ও 
স্বরণ, যথাক্রমে এই অন্তঃকরণগুলির বিষয় ।” 
, মুল। তচ্চ প্রত্যক্ষং দ্বিবিধম্‌ সবিকল্পকনির্ব্িকল্লকতেদাৎ । 
ব্যাখ্যা । সেই প্রত্যক্ষ দ্বিবিধ-_-সবিকল্পক ও নির্বিকল্পক। 
£মুল। তত্র সবিকল্পকং বৈশিষ্ট্যাবগাহি জ্ঞানম্। বথ! ঘটমহং জানামীত্যাদি 
জ্ঞানম। নির্বিবিকল্পকন্ত সংসর্গানবগাহি জ্ভানম্। যথা “সোহয়ং দেবদতঃ” 
“তন্বমসি” ইত্যাদি বাকাজগ্যং জ্ঞানম্‌। 
ব্যাখ্য।। [বিশেষ্য ও বিশেষণের সম্বদ্ধের নাম বৈশিষ্ট্য বা সংসর্গ"। যে জ্ঞানে 
বিশেষ্ক-বিশেষণের সম্বন্ধ বর্তমান থাকে, অর্থাৎ যেজ্ঞান বিশেষ্য ও বিশেষণের সম্বন্ধের 
মধ্যে প্রবেশ করে, তাছ। সবিকল্পক ও যাহা এরূপ সন্বন্ধের সহিত সম্পর্কশৃন্ত; তাহা 
নির্বিকল্পক | ] বৈশিষ্ট্য (বিশেষ্য ও বিশেষণের সম্বন্ধে) যেজ্ঞান অন্ুপ্রবিষ্ট) তাহা 
সবিকল্পক | থ! “আমি ঘট জানিতেছি” (আমার ঘটজ্ঞান হইতেছে)। ( এখানে ঘটত্বরূপ 
বিশেষণ ও ঘটরূপ বিশেষ্টের সম্বন্ধবিষয়ক জ্ঞান হইতেছে । ] যেখানে সংসর্গে € বিশেষ্য 
বিশেষণ সম্বন্ধে ) জ্ঞান অনুপ্রবিষ্ট হয় না, তাহা! নির্বিকল্পক | যখা “এই সেই দেবদ”, 
স্ভূমি সেই-ই” ইত্যাদি বাক্যজন্ঠ জান । [এখানে পূর্বকার দেবদতের যে বিশেণগুলি 
ছিল, তাহার সহিত দেবদত্ের সম্বন্ধ, অথবা বর্তমান দেবদত্ের বিশেষণগুলির সহিত দেব- 
দত্তের সন্বন্ধ প্রভৃতির জান হইতেছে না। অতীত দেশকাল প্রভৃতিতে বর্তমানত্ব পূর্ববরার 
দ্রেবত্ের বিশেষণ, এইরূপ বর্তমান দেশে ও কালে স্থিতি প্রত্কৃতি ধর্ম বর্তমান দেবদতের 
, বিশেধণ। কিন্তু এই বিশেস্ত-বিশেষণের সম্বন্ধকল্পনা' একেবারে পরিত্যাগ করিয়া! উত্তয়ের ' 


বেদাস্ত-পরিভাষ!। ১৫১ 


' অতেদ কল্পন! করা হুইয়াছে*। তাই এধানে জ্ঞান নির্কিকল্পনক। সবিকল্পক জ্ঞানে কিন্ত 
বিশেষ্ত-বিশেষণসমবন্ বিশেষরূপে বিষ্ষান' ঘট দেখিবার সময় ঘটত্বরূপ ধর্মগুলি এই 
দ্রবো রহিয়াছে, সুতরাং এটি ঘট, ইহা! বুঝিতে পারি। কাজেই ঘটত্ব বিশেষণ ও ঘট 
বিশেষ্ঠের সম্বন্ধ জানিবার পুর তবে ঘটজ্ঞান হয়। নির্বিকল্পক জ্ঞানের উদাহরণ 
দেবদত্েরও কতকগুলি বিশেষণ সম্ভবপর 1 যে গুণগুলি দ্বারা দেবদত অন্ত পদার্থ হইতে 
পৃথকৃ, তাহাই তাহার বিশেষণ । কিন্তর“এই সেই দেবদত্ত” এই বাক্যে, “সেই দেবদত্ত, 
ইহার ধর্শের মধ্যে অতীত দেশ ও কার আছে। কিন্তু “এই দেবদত্তের' ধর্ম বর্তমান দেশ 
ও কাল। সুতরাং এই বিভিন্ন বিশেষণ মনে রাখিলে “এই সেই দেবদত্ব* এইরূপ অভেদ- 
জ্ঞান হয় না। কিন্তু এই বিশেষ্য ও বিশেষণ সম্বন্ধ ছাড়িয়া দিলে আর এইক্সপ জান 
হইবার কোন বাধা থাকে না। ] 

মূল। ননু শাবমিদং জ্ঞানং, ন প্রত্যক্ষং, চা ইতি চে, ন। 
নহি ইন্দ্রিয়ন্যত্ং প্রত্যক্ষ তন্ত্র, দৃষিতহ্বাৎ কিন্তু যোগাবর্তমানবিষয়কত্ধে সতি_ 
প্রমাচৈতন্যম্ত বিষয়চৈতন্যাতিন্ত্রমিত্যুক্তম্‌। তথাচ “সোইয়ং দেবদত্বঃ৮ ইতি 
বাকাজগ্যত্জানস্য সন্গিকৃষ্টবিষয়তয়া! বহিনিঃস্যতাস্তঃকরণবৃত্তযভ্যুপগমেন দেবদত্বা- 
বচ্ছিন্নচৈতম্যবৃত্ত্যবচ্ছিন্নচৈতন্যয়োরজ্েদেন “সোইয়ং দেবদত্তঃ” ইতি বাক্যজন্ত- 
জ্ঞানস্য প্রত্যক্ষত্বম। ৃ্‌ | 

ব্যাখ্যা । যদ্দি বল “সেই-ই তুমি” ইত্যাদি বাক্াঘ্বারা যে জ্ঞান হয়, তাহা শা্জ্ঞান, 
পরতক্ষ নয়, কেননা এ জ্ঞান ইন্দ্রিয় বারা উৎপাদিত নহে; তাহার উত্তর এই, ইঙ্জিয় 
দ্বারা উৎপাদিত না হইলেও প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে পারে ইন্দ্রিয় দ্বারা উৎপন্ন হইলেই সেই 
জান প্রত্যক্ষ হইবে, প্রত্যক্ষের এই সংজ্ঞা ভ্রমাত্মক; পূর্বেই তাহা দেখাইয়াছি। প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ-চৈতন্ ও বিষয়চৈতন্য অভিন্ন হইবে ও বিষয়টি বর্তমান ও প্রত্যক্ষের যোগ্য হওয়া 
চাই-__ইহাই প্রত্যক্ষের সংজ্ঞা। “এই সেই দেবদত্ব” এই প্রত্যক্ষচ্তান নিয়লিখিত 
প্রকারে হয়। “এই সেই দেবদত্ত" এই বাক্য উচ্চান্সিত হইলে দেবদত্তরূপ বিষয় সন্্িকটে 
আছে, অন্তঃকরণ বাহিরে নির্গত হইয়া ( দেবদত্তর্ূপ ) বৃত্তি ধারণ করিল, পরে দেবদত্ব- 
বিশিষ্ট-চৈতন্ত ও" তন্বিযয়ক বৃত্তিবিশিষ্ট-চৈতন্ত এক হইয়া! গেলে, “এই সেই দেবদত্ব”__ এই 
বাকাজন্ক জান প্রতাক্ষ হয়৷ 

মূল। “এবং 'তব্মসি' ইত্যাদিবাকাজস্থাজ্ঞানস্যাপি, তত্র ্রমাহুরেব বিষয়তয়া 
তছুতল্াভেদস্য সন্বাৎ ৷ 

ব্যাখ্যা । এইকপ “সেই-ই তুমি" ইত্যাদি বাকাজন্য জ্ঞানও প্রত্যক্ষ, সেখানে প্রমাতৃই 
বিষয় ও উদ্তন্ধপ ছুইটি চৈতন্ত এক হইয়া থাকে। 

মূল। নম্তু বাক্যজন্যজ্ঞানস্ত পদার্থসংসর্গাবগাহিতয়া কথং নির্ব্বিকল্পকত্বম্‌ ? 


১৫২ ব্রহ্মবিদ্যা। 


উচ্যতে। বাক্যজন্যঙ্ঞ!নবিষয়ত্বে হি ন পদার্থসংসর্গত্বং তন্ত্রং অনভিমতসংসগ্ঠাপি 


ৰাক্যজস্যজ্জানবিষয়তাপাত্ডেঃ, কিন্ত্ত তাৎপর্যযবিষয়্বম্‌। 

প্রকৃতে চ '“সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ” ইত্যুপক্রম্য “ততসত্যং স আত্মা 
তত্বমসি শ্বেতকেতো” ইত্যুপসংহারেণ বিশুদ্ধে ব্রহ্মণি বেদাস্তানাং তাৎপর্যমবসিতম্‌ 
ইতি কথং তাৎপর্য্যাবিষয়ং সংসর্গমববোধয়ে |. 

ব্যাখ্যা । আছ্ছা বাক্যজন্য জ্ঞান নির্বিকল্পক কিরূপে হইতে পারে? সম্বন্ধে অপ্রবিষ্ট 
জানই নির্বিকল্পক। বাক্যজন্ত জ্ঞানে ত প্রত্যেক পদ্দের অর্থের সহিত পরম্পর সম্বন্ধ 
রহিয়াছে । [ “গামানয়”। “গাভী আনয়ন কর” এই বাক্যে নিয়লিখিতরূপে জ্ঞান হয় 
(আপত্বিকাবীর মতেই এইরূপ জ্ঞান হওয়ার কথা বলা হইতেছে ।) গ্োপদার্থ যাহার কর্ম, 
এমন যে আনয়নরূপ ক্রিয়া, সেই ক্রিয়ার আবার অনুকূল যে কার্য্য, সেই কার্য্যকে আশ্রয় 
করিয়! দেবদত্ত প্রভৃতি কর্তী, এইরূপ জ্ঞান হইবে । কাজেই গো, আনয়নক্রিয়্। প্রভৃতির 
সন্বন্ধও সঙ্গে সঙ্গে মনে জাগিয়া উঠিবে। শাববোধটি এইরূপ হইবে “গোকশ্্রকং যদানয়নং 
তাদৃশা-নয়নাস্থৃকুলা বর্তমানকালিকা যা কৃতিঃ তাদৃশকুত্যাশ্রয়ো ভব ।” কাজেই আপত্তি- 
কারী বলিতেছেন, পৃর্ববোস্ত উদ্াহরণের ন্যায় “তন্বমসি” প্রভৃতি বাকাজন্য জ্ঞানেও সম্বন্ধ 
জ্ঞান হয়, সুতরাং সে জ্ঞান নির্কিকল্পক নহে |] 

উত্তরে বলিতেছি। বাক্যঞন্ত জ্ঞান হইতে হইলে প্রত্যেক পদের অর্থের সহিত পরম্পর 
স্বাদ থাকা চাই, এমন কিছু কথা নাই। ববং এরূপ সধন্ধ জানিলে, যে সন্বন্ধ আমাদের 
অতিপ্রেত নয়, তাহারও জ্ঞান হইতে পারে ।. [ একজন ভোজন করিতে বসিয়া বলিল, 
“সৈদ্ধব আন" | এখানে সৈম্ধব অর্থে লবপই বুঝায় । সৈন্ধব শব্দের অপর অর্থ “অশ্ব বুঝিয়া 
কেহ ঘোটক আনিয়া উপস্থিত করে ন!। কিন্তু পূর্বোক্তরূপ প্রত্যেক পদের সম্বন্ধ জানিতে 
হইলে, ঘোটকই বাজ্ঞান না হইবে কেন?] কাজেই বাক্যজন্ জ্ঞানে তাৎপর্দ্যই প্রধান, 
ওরূপ সম্বন্ধ কিছু নয়। 

[ছান্দোগ্য উপনিষদে উদ্দালক নিজ পুত্র শ্বেতকেতুকে ব্রহ্মতত্ব বুঝাইয়াছিলেন |] 
“সদেব সোম্যদমগ্র আসীৎ” [হে প্রিয়দর্শন, এই (পরিরৃশ্ঠমান্‌ জগৎ ) পুর্ধ হইতে সন্্রপেই 
বর্ধমান ছিল] এই বলিয়া উদ্দালক আরম্ভ করিয়াছেন। তার পর “তৎসত্যং স আত্মা" 
(সেই সত্যন্বরূপ আত্ম। ) “তবমসি” (সেই-ই তুমি) এইরূপ রাক্যত্বারা উপসংহার 
করিয়াছেন । (রকলই ব্রহ্ম, ইহাই উদ্দালকের প্রতিপাদ্য) এই বাক্যের তাৎপর্য্য বেদদান্ত- 
প্রতিপাস্ত সর্বময় ব্রক্গ | ' এই বাক্যে সেই জ্ঞানই হইবে । যাহা তাৎপর্য নয়, এমন সমস্ত 
সম্বন্ধ কেন বুবাইতে যাইবে? ক্রমশঃ ; 

শ্রীশরচ্চন্ত্র ঘোষাল 


অপুর্ব শ্রীফল। 


একটী অতি বিপুল বিমল বিন্বফলের কথা শুনাইতে ইচ্ছা করি। এ ফল বহু সহঅ 
যোজন ব্যাপিয়৷ বিরাজিত ; সুতরাং তাহার বিপুলতা কত, সহজেই তাহা অনুমেয় । কত 
যুগযুগাস্তর অতীত হইয়াছে, ভবিষ্যতে আবও কত হইবে; তথাচ বিল্বফল শীর্ণ হয নাই 
এবং তবিষ্ততে হইবেও ন। | উহর রস অনপায়ী এবং স্বাদ স্তধা-সম সুমধুর । উতা 
অনাদিসিদ্ধ হইলেও পুরাতন নহে ; এ ফল নিত্যই নৃতন এবং নিত্যই চন্দ্রকলার স্সায় 
সুন্দর ও কমনীয়তায় সমুজ্জল। উহা! ভূবন-বাহের মধ্যভাগে বিরাক্রিত এবং মন্দরাঁচলবৎ 
সু । সহাপ্রলয়ের বাতাবেগেও এ ফল বিচলিত হয় ন! এবং উহার বিশালতা এত যে 
কত কোটি কোটী অযুত অযুত যোজন অতিক্রম করিলেও তাহার ইয়ত্তা করা অসাধ্য। এ 
বিল্বফলই জগত স্থিতির আদি মূল। এই মূল কোথায় কিরূপে অবস্থিত, তাহা অবধারণ 
করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। এ বিশাল ব্রন্গাণ্-পরম্পরা এ বিশ্বক্লেরই উপরে স্থিত। 
ঘদি নিকটে গিয়া দেখা যায়, তবে বোপ হইবে, যেন পর্ধতের উপরিগত সঙ্গম কষ্ছ 
সর্প সকল বিরাজমান | এ ফলের বূসধারা বড় মধুর বড়ই চমতৎ্কার। এমন কোন 
ষড়িক্ত্িয-তোগা বস কোথাও দেখিনা, যাহা উহার রূসধারাকে অতিক্রম করিতে 
পারে। ৃ 

শুনিয়াছি এ ফল নিন্য নিত্য এইনপই্ স্বুনসমব ; অথচ ইহা পাকিয়াও কৃখুন 
পড়ে না বা কখন জীর্ণ হয় ণা। কি ব্রঙ্া, কি বিষ, কি রুদ্রঃ কি ইন্দ্র, কি” 
অন্য কোন চিরজীবী জীব, এপর্যন্ত কেহই এ বিল্বকলের আদি, অন্ত বা মধ্য, কোন 
কিছুরই প্রকৃত সংবাদ জানিতে পারেন নাই। এই যে বিশালকায় ফলের কথা 
কহিলাম, উহীর শাখা, মুল, স্তজ? অস্কুর, বৃঙ্গ বা কুসুম কিছুই দেখা ষায় ন। এ 
ফল দেখিতে যেন একটা ঘনাকার পি; উহা অতি বিতত ও অতি স্কুল। ইহার 
উৎপত্তি বা পরিণাম কখনও দুষ্ট হয় না। এ মহারুতি ফল সমস্ত ফলের সার। উহার 
মজ্জা নাই, অস্থি নাই, উহ! নির্বিকার ও নিরঞ্জন। শিলাথণ্ডের অভ্যন্তর ভাগের স্যায় 
এ ফল নীরম্ধ | * ইহার রস সুধাকরের সুধা অপেক্ষাও সুস্বাদু ; পরন্ত তাহা সন্ষিন্থাত্রেরই 
আস্বাদ্য। এই রূসই সকল প্রকার সখের আকর এবং শতলতা ও আলোকের 
নিদান। দেির্তে এ ফল শৈল বা! পিম্তীভূত অমৃত সদৃণ্ঠ এবং ইহাই আত্মার কম্মফল- 
স্থিতির মজ্জা বা সার। হৈরণ্যগর্ভ আনন্দ ফল অপেক্ষা ও যাহা পরমোত্তম, তাহার যাহা 
অব্যজ মজ্জা, এ শ্রীফলেরও সেই একই মজ্জা এবং এই মজ্জা আত্মচমত্রুতি বালয়া 
আখ্ঠাত। ব্রিবিধ-পরিচ্ছেদ-পরিহীন স্বভাব কর্তকই উহা রক্ষিত এবং উহাই অদ্বৈত 
শ্ীফলমৃন্তি পরিগ্রহ করিয়া.ক্ষিবাজিত। আঁম্মচমত্রুতির অধ্যাসবশেই তেদবুদ্ধি জন্মিয়া * 


১৫৪ ব্রগবিদ্যা | 


থাকে। পরম প্রয়োজনীয় বলিয়াই এ আত্মচমত্কৃতি ফলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে । অর্থাৎ ভেদ- 
বুদ্ধি-জনিত অন্যত্ব বা দ্বিতীয়ত্বের এই যাহা পরম প্রয়োজনীয় চিন্ময় রস-মজ্জারুৃতি তাত্বিক 
সংস্থান-বৈচিত্র্য, ইহারই দ্বারা এই আত্মচমত্কৃতি গঠিত। এই আত্মচমৎ্কৃতি অগু 
হইতেও অণীয়সী, মহান্‌ হইতেও মহীয়সী । ইহা সনাতনী,; সুতরাং ইহাতে বার্ধক্যাদি 
বিকার কিছুই নাই। এঈ আত্মচমতকুতি সর্বদাই নিতান্ত বালিকার ন্যায় বিরাজিত। 
“এই আমি শ্বী, এই আমি ক্লীব' এবম্বিধ ভেদের প্রতি এ আন্মচমত্রুতিকেই কারণ বলিয়। 
নির্দেশ করা হয়। যাহ। অবিগ্যামল, তাহাই “ইহ] অন্য, উহ ভিন্ন, এবনম্িধ তেদ-প্রতীতির 
কারণ। বাস্তব পক্ষে দেখিতে গেলে, উহা! কিঞ্চিৎ ধলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। ধিনি 
্বপ্রকাশ চিন্ময় যৃত্তি, তাহার নিকট উহা আকাশ-কুস্বমব্ৎ অসম্ভব বলিয়াই অবধারিত । 
অথচ এ সকল দ্বেত-তেদ-প্রতীতি-রূপ অবিস্তামালিন্যের প্রতি এ আত্মচমত্কৃতিই হেতু 
,বলিষ। উল্লিখিত। এখন বুঝিতে হইবে, পূর্বোক্ত বিদ্বফলের স্বরূপ যখন এ আত্ম- 
চমত্কুতিই, তখন উহা অদ্বৈত সত বলিযাই নিশ্চিত। এঁষে আত্মচমতকৃতি শক্তি, 
উহাই অহঙ্কার আবিাবের অব্যবহিত পরক্ষণেই আকাশ, আকাশ গুণ শব্দ এবং এই 
ত্রিভুবনের ব্যষ্টি সমষ্টি পরমাণু-বিশেষে অহঙ্কার বিস্তারপূর্বক আভিমানিক আবরণ প্রাপ্ত 
হইয়] বিরাজমানা। এ শ্রফল-মজ্জ। আত্মচমত্রূতির কৃতিত্ব এই খানেই যে, উহ! স্বীয় 
স্বর্ূপের পরিবর্তন বা পরিবজ্জন না করিয়া ক্রমশঃ সন্বিৎ-শক্তি রূপেই বিরাজ করিতে 
ধাকে। এ মজ্জার সেই যে সন্থিৎ শক্তি, তাহাই হরলাকারে নিজ নির্কিকারভাবে 
ডাগতিক ুষ্টি প্রসারিত করে। এনে অনগ্ত বিস্তীর্ণ নভোমগুল, এই যাহা কালকলা, এই 
যাহ। নিয়তি নামে নিদিষ্ট, এই যে স্পন্দজূপিমী ক্রিয়া, এই যে বিবিধ সঙ্কল্প বিস্তার), এই ষে 
আশা, এই যে ভ্রান্তি, এই যে রাগ-দ্বেষের ব্যবস্থা, এই যাহ হেয় ও উপাদের, এই যে 
তুমিব 'আমিত্' ও ত% এবং এই থে রন্ধা-পরম্পরা, আর যে কিছু ভর্ধ” অধঃঃ পুর্ব, 
পশ্চাৎ সন্বথ, পার্খ, দ্র, নিকট, ভূত, ভাবি, ও বর্তমান, এতৎ সমস্তই সেই 'সন্বিত-শক্তি 
হইতে বিস্তারিত এবং এ এ রূপ যাঠ। কিছু আছে, সকলই তাহাতে প্রতিষ্ঠিত। সেই 
বিহবকলের মজ্জা মদোই সমস্তের অপ্তি ই এবং সেই মত্জাই এ এ পদার্থরূপে বিরাজিত। 
শরক্ষেতরচন্জর বনু মল্লিক । 


পঞ্চকোষ ও আতা । 


বৈশাখের ব্রহ্গবিষ্া় পঞ্চকোষের অবস্থান বর্ণনকালে বল। হইয়াছে থে, একের 
অত্যন্তরে অপরটী, তাহার অভ্যন্তরে তদপেক্ষা হুঙ্দটী বর্তমান, _নুজ্জতা অনুসারে অব্লময় 
হইতে আনন্দময় পর্য্যস্ত কোষগুলি পরে পরে স্থাপিত । প্রাচীরাদিতে যেরূপ স্তরে স্তরে 
ইঞ্টকাদি স্থাপিত থাকে, সেরূপে নহে- কোষ সমূহ ওতপ্রোতভাবে সন্নিবিষ্ট। আর একটি 
বিষয় এখানে বল৷ আবশ্তক যে, প্রকৃতপক্ষে ব্রঙ্গাণ্ডের এবং মানবের সাতটি কোষ আছে -- 
অতি সুস্মতম ছুইটীর সাধারণস্থলে উপ্লেখ হর না,_তাহা আমাদের ধারণার আসে না 
প্রথমটিকে 'আদিতত্র ব। “মহত্বন্ব' এবং দ্বিতীযুটীকে 'অনুপাদক” বা “অহস্কারতন্ কম্তে। 
মুঙ্ক উপনিষদে দেখিতে পাই, 

সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবস্তি ৩ম্মাৎ প্তাচ্চিমঃ সমিধ সপ্ত হোমাও। 
সপ্ত ইযে লোক যেষু চপন্তি প্রাণাগুহাণয়াং নিহিত; সপ্ত সপ্ত ॥--২1১1৮। 

সপ্ত হন্ত্রিয় সপ্ত দীপ্তি (অর্থাৎ বিষয় গুকাশরূপ হন্জিয় কার্ধ্য ), সপ্ত সমিধ € অর্থাৎ 
ইন্ড্রির়গোচর বিষয় ), সপ্ত হোম (অর্থাৎ বিষয় জান), আর এই সপ্ত লোক, যাহাতে 
হদয়-নিহিত এবং (প্রতি প্রাণাতে । সপ্ত সপ্ত ক্রমে স্থাপিত প্রাণ সকল কার্ধা করে। 

উক্ত উপনিষদে অপর এক স্ভানে “হিবণয়” নাষে অপর একটী কোবেরও উদ্দেখ দেখা 
বায়? “হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রঙ্ধ নিষ্লম্।” 'জ্যোতিশ্ময় শ্রেষ্ঠ কোব মধ্যে নিল্সল 
অথও ব্রহ্ম প্রকাশিত আছেন ।। ৃ্‌ রা 

সগ্ডম কোবের উল্লেখ কোথাও দেখিতে পাই নাই। কিন্তু সাপ্তকৌধিক ব্রক্ষচৈতণ্ঠ 
আমাদের স্বুপোল-কল্পিত নহে, মন্গ স্ত্বতি প্রস্ততিতেও উহা ভাবাস্তরে ব্যক্ত আছে। 
কঠোপনিষদ্ের তৃতীয় বল্লীর ১৩শ গ্লোকে এবং ষষ্ঠ বলীর ৭ম ও ৮ম গ্রোক হহতেও সপ্ততাগ 
গ্রহণ করিতে পারা ঘায়। 

বচ্ছেছ্বাগ্ুপসী প্রাজ্জন্তদ নচ্ছেজ জ্ঞান জাঞ্মান, 
জ্ঞানযাজ্মনে নং৩ তদ্মচ্ছেচ্ছান্ত আপুনি ॥ ১৩ | ৩ষ্‌ বল্ল, ক5। 

(৯) অন্নময় ও (২) প্রাণময় কোষের অত্যন্তরে ইন্ড্রিয়াদি হগ্গ করণরূপ হক্ধ শরীর 
এস্থলে বাপিল্দিয়দ্বার! .সঞ্ল ইন্ত্রিয়কেই বুঝাইতেছে। (৩ ইন্দ্রিয়গণকে মনে ( মনোমর 
কোষে) সধ্যত করিবে, (৪) মনকে জ্ঞানরূপী আত্মাতে (বুদ্ধিতে ), (৫) সেই বুদ্ধিকে 
আবার হিরণ্যগর্ভের উপাধি স্বরূপ (৬) মহত্তত্ে এবং তাহাফধেও আবার (৭) শান্ত 
(লিঙ্ছিয় ) জাত্মাতে নিয়োজিত করিবে। এইরূপে অন্লষয় শরীর হইতে মূল প্রকৃতি 
পর্ধ্যস্ত সাতটী বিভাগ ধরিতে পারা ঘায়। 

এক্ষণে দেখা যাউক, কোব-পঞ্চ-বিচারের জন্ঠ থে যে প্লোক উদ্ধত হইয়াছে, তাহাদেগ* 


১৫৬ প্রক্মবিস্ঠা ৷ 


দ্বারা কি প্রতিপাদিত হইতেছে । সেইগুলির আলোচনায় স্পষ্ট বুঝা ম্লায় যে, কোধরূপ 
উপাধি-বিশিষ্ট ব্রহ্মচৈতন্যই জীব । যতক্ষণ কোন কোষে তাহার অভিমান থাকে, ততক্ষণই 
তিনি জীবরূপে আখ্যাত; এবং এ সকল উপাধিকে যখন তিনি আপন! হইতে পৃথক বলিয়। 
অন্ুতব করিতে পারেন, তখনই তিনি ব্রহ্গ। এ উপাধিগুলির অতিরিক্ত যে নিত্য 
চৈতন্য বা নিত্য জ্ঞানানন্দ আত্মা, তিনিই পরক্রহ্ধ। উক্ত নিত্যচৈতন্টের ছায়! 
( আভাস) প্রাপ্ত হইয়া বিজ্ঞানময় কোষ বা বিজ্ঞাননয় আত্মা কর্তা স্বপ্লপে, এধং সেই নিত্য 
জ্ঞানানন্দের প্রতিবিস্ব প্রাপ্ত হইয়া আনন্দময় কোর বা আনন্দময়কোবাভিমানী আত্মা! 
তোক্তান্বরূপে বিরাজমান । ইহার সমর্থনের জন্ঠ  পঞ্চকোধ-বিবেক হইতে আর একটী 
শ্বোকাংশ উদ্ধত করিতেছি; “কোষোপাধিবিবঙ্গায়াং যাতি ব্রদ্দৈব জীবতাম্‌1”--৪১৯। 
পর্ধকোষরূপ উপাধির বিবক্ষাকালে' অর্থাৎ যখন বঙ্গের কোধ-পঞ্চে অভিমান থাকে, তখন 
তিনি জীবভাব পাইয়া থাকেন। উপাধির অভাবে নিরুপাধি অবস্থার তিনি স্বরূপে 
'প্রতিষ্টিত ব্রহ্মচৈতন্ত। “ভূতবিবেক? মধ্যে পঞ্চভূত বিচারকালে এঁরূপে মায়াকল্পিত “আকাশ, 
বায়ু, তেজ, অপ. ও ক্ষিতি'রূপ অসদ্বস্থকে পরিত্যাগ করিয়। তাহাদের আশয়ন্বরূপ সন্বস্তকে 
পৃথকরূপে গ্রহণ করিলে, অবশিষ্ট সমুদায় মিথ্যা বলিয়। প্রমাণিত হয়. মায়ার বিকার- 
সমূহে সত্বঙ্গের অনুপ্রবেশ জঙ্ঠ বাহা সন্রপে প্রতিভাত হইরাছিল, সেই সদ্বস্থ বিবিধ 
যৃক্তামূর্ত হইতে অন্তহিত হইলে, তাহারা পুর্বে থে অসৎ ছিল? সেই অসৎ হইয়া ঘায়। 
এক বস্তকে অন্য প্রকারে কল্পনা করা মায়ার স্বভাব। পরব্রঙ্গের মায়াশক্তি সন্বস্্স্বরূপ 
পরুর্র্গকে আশ্রয় করিয়। তাহাতেই বিবিধপ্রকার বিকার অর্থাৎ কার্য কল্পনা করেঃ যেমন 
তিত্তিকে আশ্রর কত্রিয়া তাহাতে নানা বর্ণের ধচণেকার্য হইয়া থাকে । 
সভ্তত্রমাশ্রিতা শক্তি; কলযেৎ সাতা বক্রিযা; | 
বর্ণ ভিত্তিগ্তা ভিভো চিন্রং নানাবিধং থা | ৫৩ | উতবিবেকঠ পধাদশী |, 
আরও একটু মাঁয়াসন্বন্ধে বিশেষরূপে জানা উচিত 7 
পাদোহস্ত বিশ্বাভৃতানি ত্রিপাপন্তি স্বয়ংপ্রভঃ | 
ইতোকদেশবৃত্তিৎং মায়াধা বদি করিও | ৫৫ | - 2 লা এ 
'পরমাম্সার এক পাদ্দে মাত্র চব[চর বিশ্ব অবাস্থত এবং তিন পাদ অমৃত্ন্বরূপ, -নিঙয, 
শুদ্ধ,মুক্ত, স্বপ্রকাশ । এই প্রকারে পরতরন্গে মায়ার একদেশবৃত্তিত্ব গতি উপদেশ দিয়াছেন।' 
গীতাতেও ভগবান্‌ স্বয়ং কহিয়াছেন,“বিষ্রভ্যাহমিদং ক্সমেকাংশেন 'স্িতো জগৎ) 
আনার শরীরের একাংশ দ্বার! সমুদ্বায় জগৎকে ব্যাপিয়া আমি অবস্থিতি করিতেছি। 
পূর্বোক্ত মায়াশক্ষি ব্রন্দের সর্বাবয়বব্যাপিনী নহে। শারীরক সুত্রও সেই সম্বন্ধে শ্থ 
অধ্যায়, ৪র্থ পাদ) ১৯ হুত্রে বলিয়াছেন, “বিকারাবন্তি চ তথা স্থিতিমাহ” | শার্জর- 
তাস্কে এই কত্রের এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে,পরমেশ্বর যে কেবল বিকারভৃ 
হর্য্যমণ্ডলাদির অধিষ্ঠান্ুরূপে বর্ঘমান আছেন, তাহা নহে, তিনি বিকারাবর্তা, অর্থাৎ, 


পঞ্চকোয ও আতা । ১৫৭ 


নিশ্/মুক্ত বিকারাভীতরপেও বিরাজ করিতেছেন; এঞ্তিতেও তাহার এইরূপ দ্বিরূপে ৷ 
স্থিতি বণিত আছে, যধা,_* 

“তাবানস্ত মহিমা ততো জায়াং্চ পুরুষই”, “পাদোহন্য সর্বাভূত(নি”, “তিপাদস্তামৃতং 
দিবি” ইত্যাদি। “এই সমস্ত পরমেশ্বরের বিভূতি) তিনি এই সকল অতিক্রম করিয়াও 
আছেন, - ইহাদের হইতে তিনি শ্রেষ্ঠ; এই সমুদার ভুত তাহার একপাদ মাত্র, অবশিষ্ট 
তিন পাদ অমৃত, স্বর্গে অবস্থিত 1 

এস্কলে বলা আবশ্তক যে, পঞ্চভূত বিচারকালে মায়া বা প্রকৃতি হইতে আরস্ত করিয়া 
ক্রমশঃ পঞ্চীকৃত কঠিনতম ক্ষিতিতন্ন পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে ; কিন্তু পঞ্চকোষের বিচার-ক্রম 
তাহার সম্পুর্ণ বিপরীত,-স্থুল হইতে ক্রমশঃ সু্মতম পর্য্যন্ত ঘাইয়া, তত্পরে অনাত্মবোধে 
কোষগুলিকে ত্যাগ করত তদতিরিক্ত অথও ব্রঙ্গচটতন্ঠে উপনীত হইয়াছে । এইরীঁপ 
বিপরীত ক্রমের ।বশেষ তাৎপর্য আছে: স্থগ্রিতর্েের দুইটা প্রণালা,_ প্রথমটীকে অবনয়ন 
ও দ্বিতীরটাকে উন্নয়ন প্রণালী কহে। আধ্য পষগণ এহ ছুই প্রণ।লী অবলম্বনে ভূত-: 
ববেক দ্বার সুশ্প হহতে স্ুল ও পঞ্ষকোধাববেক দ্বারা স্কুল হইতে স্শা পদার্থের মীমাংস।- 
ধারা স্থির গুঢ় রহস্ত খিশদরূণে ঝুঝাভরী গিয়াছেন। বিবিধ তগ্জের উৎপত্তির ক্রম 
নিবিষ্টচিন্তে দেখিলে সকলে বুঝিতে পারিবেন কি অনিব্বচনীৰ কৌশলে এই পরিদৃগ্ঠমান 
বিশ্ব রচনা হইয়াছে, কিরূপে সমস্ত পদাে অনুপ্রা্ষ্ঠ হইয়া তগবান্‌ সমগ্র জগৎ ধারুণ 
করিতেছেন এবং কিরূপেই খা সপ্ত নামরূপ মধ্যে প্রবেশ কাররা ডিনি বশ হইয়। বিরাজ 
করিতেছেন। 

আসাপিং তখোতু তমজজ্ঞা ইবলঙ্গণম্‌! 
অপ্রতকাশবিজ্ঞেযং প্রস্প্তমি৭ সর্বত2॥ ৫ ॥ নহসংহিতা। 

পরিদৃত্ঠষ্জন এই বশ্ব-সংসার এককালে গাঢ় ভমসাচ্ছন্ন ছিল; ৩খনকার অবস্থ। 
প্রত্যন্সের গৌচবাতুত নহে, কোনও লক্ষণ দ্বারা অনুমেয় নহে; ৩খন হহা ৩ ও জানের 
অতীত হইয়। সর্বতো!তাবে যেন প্রগাঢ় নিদ্রায় নিত ছিল। ইহাকে জব্যাঞক্ত অবস্থা 
কহে। 

ওঃ স্বধস্ত, ভগবানবাক্তোবাযানিদম্‌। 
মহাতুতাদি বৃত্বৌজাঃ প্রাদরাসাৎ ওমান; ॥ ৬ ॥ এ 

পরে স্বয়স্ত, এমব্যজ তগবান্‌ মহাতুতাদি চত্ুাব্বংশতি তন প্রবৃও-বাধ্য হইয়া, এই 
বিশ্ব-সংসারকে ক্রম প্রকটিও করিরা। সেই তমোভূত অবস্থার ধ্বংসক-বূপে প্রকাশিত হনন। 
কিরূপে ভগবান্‌ ব্রঙ্গারূপে প্রকাশিত হইয়া জগণ্ড রচনা করিয়াছেন, তাহা নিয়ে বিবৃত 
হইততছে। মহাপ্রলয়কালে এই বিশ্বের বীজ সুক্াতাবে গাড় তমোভূত অবাক্তের মধ্যেই 
নিহিত ছিল। নাম রূপ তখন কিছুই ছিল না--তখন কেবল এক সতমাও ছিলেন। 

সদেব সৌযোদষগ্র আসীদেকমেবাদ্কিতীয়ম _ছান্দোগা ৬২১ | 


১৫৮ ্রহ্মাবিদ্তা । 


হে সৌম্য! স্থষ্টির পুর্বে অর্থাৎ মহাপ্রলয়কালে এক সংস্বরঠী অদ্বিতীয় ত্রন্মহ ছিলেন । 
তদৈক্ষত বছসাং প্রজায়েয় ।-এ ৬২৩ | 
“এ ত্রন্গ ইচ্ছা! করিলেন, আমি বনু হইব এবং প্রকষ্টরূপে জারমান হইব । ভগবানের 
ইচ্ছ। হইতে কিরূপে এই বিশ্ব প্রকটিত হইল, তাহ। শ্রীমস্তাগবতের স্থষ্টি-প্রকরণ মধ্যে 
যেরূপে বণিত আছে, তাহা দেখিলে আমরা কথঞ্চিৎ বিশদরূপে বুঝিতে পারিব। 
সৃষ্টি দুই প্রকার, (১) কারণ স্থষ্টি বা ততস্থষ্টি এবং (২) কার্য্যস্থষ্টি বা জীবস্থষ্টি। পুরুষের 
(জীবের ) তোগাপবর্ণসাধনার্থ প্রথমে কাঁরপ-সৃষ্টির প্রয়োজন) সুতরাং তথস্ষ্টি কি 


প্রকারে হইয়াছিল, তাহাই এক্ষণে দেখা যাউক। 
গগবানেক আসেদমগ্র আত্মাতন] বিভু2। 


আগ্মেচ্ছান্রগতাবাঝানানাষতুপলন্ষণঃ ॥ ২৩ ॥ 

সবা এম তদা জুষ্টা নাপশ্ঠাদৃহ্বামেকরাট । 

মনেহসম্তমিবাত্মানং ঠস্তশক্তিরসুপ্তদূক ॥ ২৪ ॥ 

সানা এতসা সংজ১ শক্তিঃ সদসদাত্মিকা। 

মায়া শাম মহাভাগ ষয়েদং নিশ্বামে বিভু | 5৫11 

ালবুও।কআ্মমাযায়াং গ্ণমধ্যামধোক্ষজ:। 

পুরুষেণাগ্রভুতেন বীর্যযমাধত্ত বার্ধাবান্‌ ॥২৬॥ 

ততোইভবন্‌ মহত্বত্ব মবাক্তাৎ কাল/চার্দিতাৎ। 

বিজ্ঞানাতআ দেহ স্থ' বিশ্বং বাঞুং ভ্তামালুদঃ 07 ২৭ || ডাগবত। ৩য় স্বন্ধ। € অং। 
'জীবগণের আত্মাস্বরূপ ভগবান স্থষ্ির পূর্বে একমাএ ছিলেন_স্থষ্টিকালে সেই সর্বা- 
ব্যপী পরমাত্মা নানা বুদ্ধিতে উপলক্ষিত হন। তাহার মায়াশক্তি তখন তাহাতেই লীন৷ 
ছিল। সেই সময় অস্ঠ দ্রষ্টা বা দৃশ্ত কিছুই ছিল না--তখন তিনি ভিন্ন অপর কিছুই 
প্রকাশিত না থাকায়, তিনি সয়ং দ্রষ্টা হইয়াও অন্ঠ দত্ত কিছুই দেখিতে পান নাই-_ 
সুতরাং দৃশ্ের অতাবে ডরষ্ট,ত্রাভাব প্রযুক্ত, আপনিও যেন নাই, এইক্প মনে করিয়াছিলেন 
( তথাপি চিচ্ছক্তি জাগরিত থাকায় একেবারে আপনাকে 'অসন্তমিব, নাই বলিয়া মনে 
করেন নাই )। তখন তাহার দ্ক্শক্তিরূপ ( বহির্দ,স্টি) চৈতন্য প্রকট হইয়াছিল। ড্রপ 
স্বরূপ ভগবানের কার্ধ্য-কারণরূপা। শন্তি'প্র নাম মানা । সেই শায়াছ্ারাই ভগবান এই 
পরিঘৃশ্ঠমান বিশ্ব রচনা করিয়াছেন। চিচ্ছক্তিযুক্ত সেই পরমাস্্া। কাল-শক্তিবশতঃ 
মায়ার গুণ ক্ষুভিত হওয়াতে, পুরুষরূণী স্বীয় অংশ দ্বারা সেই মায়াতে আত্মবীর্ধ্য অর্থাৎ 
চিদাতাস আধান করিলেন । তদনন্তর কালপ্রেদ্িত অব্যক্ত অর্থাৎ মায়া হইতে মহত্ব 
উদ্ভূত হইল। বীজরগত' অস্কুর যেমন রৃক্ষ প্রকাশ করে, ওদপ সবপ্রধান বিজ্ঞানাস্া, সেই 
মহত্তব, আন্মদেহস্থ বিশ্ব প্রকাশ করিয়া তমঃ-সংহর্তারূপে বিরাজমান হইল । উক্ত স্বদ্ছে 
২৬ অধ্যায় ২০ গ্লোকেও এরূপ বর্ণনা আছে;__- & 


. বিশ্মমাপ্রগ৩ং ন্যঞ্জন্‌ কৃটন্থো জগদদুর| 
স্বতিঞ্সাইপিবৎ তীন্রমাক্প্রস্বাপনং ৩নঃ | 


পঞ্কোষ ও আত্ম! । ১৫৯ 


পূর্ব রন্রসমরে বিবিধৰ তাহাদের কারণে বিলোমক্রমে লীন হইলে, ক্ষিত্যাদদি অহং- 
তত্ব পর্য্যন্ত মহত্ত্ব বিলীন হইয়াছিল এবং পরিশেষে মহত্তত্ও সং্কারবিশিষ্ট হইয়! মূল 
প্রকৃতিতে ও মূল গ্রক্কতিও পরত্রঙ্গে লীন হওয়াতে কেবল প্রগাঢ় তমোমাত্র ছিল। সেই জন্য 

“তমঃ” শবাটীর বিশেষণন্বরূপ ,“আত্মপ্রস্বাপনং' শব্ধ ব্যবহৃত হইয়াছে । উক্ত তমোগ্রভাবে 
যেন সকলই ঘোর নিদ্রায় অভিভূত ছিল। প্রকাশ-বহুল মহত্ত্ব স্বীয় তেজদ্বার৷ প্রলয়- 
কালীন সমস্ত অন্ধকার দুরীভূত করিয়াছিল তখন মহত্তব্বব্র্গতেজে তেজোময়। প্ররৃত- 
পক্ষে ভগবানই আম্মদেহস্থ বিশ্বকে এইরূপে প্রকাশ করিলেন। এই মহত্তবই জগতের 
মন্কুরত্বরূপ--স্থষ্টির এই আরম্ত। 

যদিও ঈশ্বরেচ্ছা সৃষ্টির মূল কারণ, তথাপি তাহার মায়াশক্তি এবং কালশক্তি গৌণ 
কারণরূপে পরিগণিত হইতে পারে। কিন্তু কোন বস্ত'ও তাহার শক্তি পৃথক হইতে পারে 
ন1; সুতরাং ঈশ্বরই একমাত্র কারণ বুঝিতে হইবে! তাহার প্রয়োজন অনুসারে বিশ্ব- 
প্রকাশে তাহার সকল শক্তিই ব্যবহার করিতে পারেন, সেই জন্য কার্ধ্য ঠাহারই বলিতে 
হইবে--বিশেষতঃ কালশক্তি এশ্বরিক-শক্তি । ভগবান্‌ স্বয়ং কালম্বরূপ। 
| অন্তঃ পুরুনরূপেণ কালবপেণ যো বহিঃ ।- ৩২৬১৮, এমস্তাগবত | 
চেষ্ঠা যতঃ স ভগবান্‌ কাল ইত্াপলক্ষিতঃ 1”-৩/২৬1১৭ পবঙাগধত | 
কালশক্তি ও মায়াশক্তি দ্বার] স্ষ্টিকার্ষ্যে কি সহায়তা হয়? 
কালাদঘ্‌ গুণবতিকর£ পরিণাম স্ব ভাবত | 
কঙ্মণো জম মহতঃ পুরুমাধিষ্টিতাদভূৎ || ২1৫২২, এমজ্ডাগব 5| 

'পরুমেশ্বর কাল, কম্ম ও প্রকৃতিতে অধিষ্টিত হইলে, কালকর্তৃক গুণক্ষোন হয় অর্থাৎ 
সত্ব, রজঃ) তম, এই ত্রিগুণের সাম্যত্যাগ হয়, স্বতাব (মায়া) হইতে রূপাগ্তরের উৎপত্তি 
হয়, এবং কর্ণ হইতে মহত্তত্বের উত্তব হইয়া থাকে ।' 

জগতের স্থিতিকালে গুণ সকল ক্রিয়াশীল থাকে, এবং প্রলয়ে সমস্ত নিক্কিয় হইয়া 
সাম্যাবস্থ। প্রাপ্ত হয় । পুনরায় নির্ধারিত সময়ে প্রলয় শেষ হইলেই গুণক্ষোভ হইয়া থাকে; 
সুতরাং কাল স্থগ্িকার্ষ্য বিশেষ সহায়। মায়! বা প্রকৃতি সদাই পরিণামশীল,_ তাহার 
বিবিধ বিকার হৃইতে জীবের উপাধি নিম্মিত হঠয়া থাকে। পূর্বে বলিয়াছি, দৃশ্ঠমান্‌ 
পদার্থ সকল জীবের ভোগাপবর্গ সম্পাদন জন্য উপাদানস্বরূপ । 

'কর্ম জীব । স্থষ্টি কালে ঈশ্বর জীবের পূর্ব কম্ম সকল অন্ুরণ করেন। প্রলয়- 
কালে পপীবের শরীর নাশ হয় বটে, কিন্তু সকলের কম্মনাশ হয় না। এ সকল কন্ম 
সংস্কাররূপে প্ররুতিতে লীন পাকে, ইহাই জীবের অদৃষ্ট। এ নদৃষ্ট অনুসারে জীবের 
ভেঃগ্যস্থান হইয়া থাকে । 

' এই কারণ হৃষ্টি সন্ধরময়ী। ঈশ্বর স্থষ্টির কল্পনা বা তৎসন্বন্ধে আলোচনা করিবামাত্র, 
_ সমগ্র বিশ্বত্রন্মাঙ ভাবরূপে তাহাতে উদয় হয়। মহতবে সেইতাব 1)1১1)0 11570101), 


১৬০ ব্রহ্মাবিষ্ভ | 


বা বিশ্বের ছায়। প্রতিবিম্বিত হওয়ায়, মহত্ব মহার্মানসাকাণে বা মহ'বুদ্ধিরূপে প্রকটিত 
হইল । 


চর 


স্বচ্ছত্বমবিকারিত্বং শাম্তত্বমিতি চেতসঃ। 
বৃত্তিভিলক্ষেণং তপ্রাক্তং যথাহগাং প্রকৃতি; গবা ॥1-- ৩২৬২২ 

যেরূপ জলের ভত্কণ্ট স্বভাব -স্বচ্ছ, ফেণ-তরশাপিরহিত, মধুর ও শাস্ত, মহব্বত 
সেইরূপ বিশদ ও বাগাদিরহিত বলিয়। ভগদ্ধম্ব' গ্রহণে সক্ষম; তক্ন্ত উহাকে “বানু 
দেবাখ্যংচিত্তং” কহিয়াছেন। র্র্তিভেদে চিত্তের তিন শ্িন্ন লক্ষণ হয়। যদিও মহত্বত্থে 
তিন গুণই বর্তমান, তথাপি এ তন্বে ক্রিয়াশর্তি ও গুনশক্তি অধিক পরিমাণে থাকাতে 
উহা! রজঃ ও সত্তর প্রধান । রজঃ ও তমোগুণ নদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, ভগবানের বীর্ধ্য হইতে 
উদ্ভুত এ মহস্তত্বের বিকার হইযঠছিল এবং তাহা হইতে দ্রবা, জ্ঞান ও ক্রিয়াত্মক 
অহঙ্কার তন্বের উৎপত্তি হয়। অহঙ্কারতত্ব তমঃ-প্রধান; সুতরাং মহত্জ্ঞানের 
আবরক - অহঙ্কাগের কার্ষেয তামস আকাশাদিবহল এবং রাজন ও সান্বিক কার্য্য 
( তরুসমুহ অলমাত্র। অতএব থে সকল জীবের দেই তত্বগুলি উপাধি, তাহাদিশের 
মধ্যেও সেইরূপ তামসাধিক্য হইয়া থাকে । সেহ অহঙ্কার সান্দিক, রাজসিক ও 
শামসিক--এই তিন ভাগে বিভক্ত তন্মধো সা্িক অহঙ্কার হইতে মন ও হীন্দ্রয়াদির 
অধিষ্ঠ'তু-দেবতাগণ উৎপন্ন হয । বাজসিক অহঞ্কাণ হইতে জ্ঞানেজ্রিয় ও কম্মেন্দ্ির়গণ এবং 
তামস অহঙ্কার হইসে পঞ্চভুভের উৎপাত হয়! ভগবানের প্রভাবে ঠামস অহঙ্কার 
বিকারপ্রাপ্ত হইলে, ভাহা হহতে শন্দ তন্মাত উত্পন্ন হয। উহা হহতে আকাশ এবং 
শব্দগাহক শোত্র হইয়া গাকে । এঁরূপে ভগ্বদেচ্ছাকন্ূক মাকাশের শব্দ-তন্মাঞঞজ বিকার 
প্রাপ্ত হইলে, তাহা হইতে স্প্র্শীতন্সাণ এবং ততগবে বায় ও স্পর্শের গ্রাহকশ্বরূপ ত্বক 
উৎপন্ন হয়। বায়ুর স্পর্শ-তন্মাত্র উক্তর্ূপে বিকার-প্রাপ্ত হইলে, ঠাহ। হইছে রূপ-তন্ম।ঞ 
এবং তৎপরে তেজ ও রূপের গ্রাহক চক্ষু তপন হয় ' আবার তেজের রূপতন্মা্ পুর্ববোক্ত- 
রূপে বিকার-প্রাপ্ত হইলে, তাহ। হইতে রদ- হম্মাবর, এবং তত্পরে জল ও যারা বুসগ্রহণ 
করিতে পারা যায়, সেই রূসনেত্িব উদ্ধৃত হধ। পরিশেষে, জলের রস-তন্মাত্র পুর্ববূপ 
ঈশ্বরেচ্ছায় বিকার পাইলে, তাহা হইতে গঞধ্ধ-তন্মাত্র উৎপন্ন হয় । এ গন্ধ-তন্সাত্র হইতে 
পূ্মী এবং গন্ধগ্রহণকারা দ্রাণেক্দ্ির জন্মিয়া থকে । ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, 
পরষেশ্বর সকল তন্রে. প্রতি বিজ্তাগে এবং প্রতি এরমাণুতে অন্প্রবিষ্ট ২ ্ধাহার ছ্ার। 
সফুদদায় তত্ব এরূপে অগ্নপ্র বিষ্ট প্ররাতর আধষ্ঠাতা সেহ পুরুষকে, প্রথম পুরুষ কহে। 
তিনিই সুতরাং মহতের অষ্টা। ঃ 

পঞ্চভূতগুলি এইরূপে ঘগাক্রমে উদ্ভুত হইলে, পর পর নিরুগ্চগুলিতে তাহার 
উদ্ধতন কারণের গুণও প্রবেশ করিয়াছে । আকাশে কেবলমাত্র শবগুণ। বায়ুতে শ+ 
ও স্পর্শ ; তেজে শব, ম্পর্শ ও রূপ; জলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস, এবং ভূমিতে আকাশাি 


পঞ্চকোষ ও আতা! । ১৬১ 


তৃত-চতুষ্টয়ের অন্ধুপ্রঃবশ জন শব) স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ অর্থাৎ সকল কারণেরই গুণ 
বর্তমান আছে। 

প্রথম পুকুষন্বারা তবগুলি উক্তপ্নপে প্রকাশিত হইলে, তাহারা পরম্পর মিলিত হইয়া 
জীবদেহ বা জীবভোগ্য স্থান রচনা করিতে অসমর্থ হইয়] পৃথক পৃথক অবস্থিতি করিতে 
লাগিল। ভগবান তখন সংহনন-কারিনী প্ররুতির সহিত অন্তর্যামী-স্বরূপে ত্রয়ো- 
বিংশতি তব্বমধ্যে যুগপৎ প্রবেশ করিলেন। তত্বগণকে পরস্পর মিলিত করিয়৷ তদ্দারা 
ভিন্ন ভিন্ন লোক রচনা ও জীবদেহ নির্াপ দ্বিতীয় পুরুষ কর্তৃক সাধিত হইল। সুতরাং 
দ্বিতীয় পুরুষ প্রকৃতির সহিত একব্রযোগে আস্মা-বুদ্ধিরপে বিরাজিত হইলেন, এবং প্রথম 
পুরুষ তব্বসমূহে অনুপ্রবিষ্ট হইয়! তাহাদিগকে প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়৷ তিনি তত্বসমূহের 
আত্মা। দ্বিতীয় পুরুষ এইরূপে তত্বনমূহকে সংযোজিত করাতে তব্সমূহের এবং জীবগণের 
সপ্তকর্্ম জাগরিত হইয়াছিল। তৰসমূহ তগবান্কর্ৃক শক্তিপ্রাপ্ত হইয়া হিরগ্নয় অগ্ডাকার 
এক বিরাট্‌ দেহ প্রস্তুত করিল, সেই দেহে সচরাচর সমস্ত লোক অবস্থিত হইল। ভগবান 
তন্মধ্যে অন্থপ্রবিষ্ট হইয়া বহুকাল অন্শায়ী জীবগণ লইয়া বাস করেন। ইনিই নারায়ণ 
এবং & অও্ডকে ব্রহ্গাণ্ড কহে। উহা দ্বিতীয় পুরুষদ্বারা অন্কুপ্রাণিত। এই দ্বিতীয় পুরুষই 
আদ্য অবতার এবং অন্যান্য অবতারের বীজস্বূপ। তিনি পরমাস্মার অংশ (জীব ), 
এই আগ্ঘ অবতার সমগ্র জীবের আত্মা। ব্রহ্মা তাহারই নাতিপদ্ম হইতে বাহির হইয়াছেন 
এবং তাহারই অংশ । প্রলয়কাল অবসান হইলে তগবান্‌ তাহাতে ন্মীন কুক অর্থসমূহে 
(ষটু অবিশেষরূপে পরিণত ুক্ম পদার্থে) দৃষ্টি নিক্ষেপ কিলেন। সেই সুক্ষ অর্থসঝানু 
কালবশে রঞ্জোগুপপঘারা ক্ষোভিত হইয়া জগতপ্রপবার্থ তদ্দীয় নাভিদেশ হইতে উৎপন্ন 
হইল। জীবগণের অদৃষ্ট প্রবুন্ধ হইয়া পন্মকোষাকারে পরিণত হইল-__নারায়ণই পঞ্ম 


কোষের উৎপত্তির মূল কারণ। 
. সপদ্কোর্ষ সহসোদতিষ্ঠং কালেন কন্মপ্রতিবোধনেন। 
স্বরোচিষা তৎ সলিলং বিশালং বিদ্যোতয়ন্নক ইবাস্মষোনি: ॥ ৩/৮1১৪-__ভাগবত 
তল্লোকপদ্বং সউ এব বিষুঃ প্রাধীবিশৎ সর্ববগুণাবভাসমূ। 
তাশ্মন্‌ স্বয়ং বেদময়ো বিধাতা স্বয়স্তুবং ষং স্ম বদস্তি সোহতুৎ ॥ ৩/৮ ১৫_-ভাগবত। 

“এ পদ্মকোধ পরিপুষ্ট হইয়া সুর্যের ন্যায় আত্মজ্যোতিতে প্রলয়কানীন মহাসমুদ্রের 
লক উদ্দ্যোতিক্র করিয়া জলরাশির উপরে উখিত হইল। বিষু অন্ত্ধ্যামীস্বরূপে তাহার 
জীবভোগ্য সর্মস্ত ভূতস্ন্মের প্রকাশক সেই লোকপন্ম মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, তখন বেদম্‌য 
সয় শ্রন্ার আবির্ভাব হইল।” মস্থস্বতিতেও এরূপ বর্ণিত আছে, 

২ তদওমভবদ্ধৈষং সহত্রাংগুসমপ্রভমূ। তশ্মিন্‌ জঙ্ে স্বয়ং ব্রহ্ধা সর্ববলোক পিতামহঃ | মন, ১ অঃ, ৯ 


' সেই অগ্ নুবর্ণবর্ণ ও হ্রধ্যসম প্রভাবিশিষ্ট হইয়াছিল, সর্বলোকের পিতামহ ব্রদ্ধা 
তাহাতেই উৎপন্ন হইয়াছিলেন।' 
রণ 


১৬২ ব্রচ্মবিষ্া । 


দ্বিতীয় পুরুষ উক্ত হিরগ্নয় অণ্ডের মধ্যে জীবসমূহসহ অবস্থিত হইলে, একত্র পরিবন্ধিত 
হইতে থাকে; তবসকলও ভগবানের শক্তিত্বারা অনুপ্রাণিত হুইয়। ভাবী জীবের দেহ- 
রচনায় সক্ষম হয়। তখন তত্ব সকলের কার্ধ্য্বরূপ বিরাট, মুত্তি, দৈবশকি, ক্রিয়াশক্তি ও 
আত্মশর্তিবিশিষ্ট হইয়া, এক, দশ ও তিন প্রকারে বিতক্ত হইল ;-জ্ঞানশক্তি দ্বারা 
হৃদয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যরূপে এক প্রকার, ক্রিয়াশক্তি দ্বারা প্রাণরূপে দশ প্রকার, এবং আত্ম- 
শক্তি দ্বারা অধ্যাত্ম, অধিদৈব ও অধিভৃতভেদে তিন প্রকার । বিরাট. পুরুষ জীবশরীরে 
উক্ত তিনরূপে অনুভূত হন। জীব সকল পৃথকৃভাবে প্রকাশিত হইলে ভগবান্‌ তৃতীয় 
পুরুষ হইয়। ব্যষ্টি জীবের আত্মারূপে পরিগণিত হয়েন। বিষ্বোন্ত স্্রীণি রূপাণিঃ,_ প্রথমং মহতঃ 
অষ্টঃ, দ্বিতীরম্বওসংস্থিতম্‌।*-তৃতীয়ং সর্বভূতস্থং। তাহা হইলে দেখিতেছি যে,ব্রহ্গ প্রথম পুরুষরূপে 
তত্বসমুহের আত্মা ও মহেশ্বর_দ্বিতীয় পুরুষরূপে তিনি সকল ব্রঙ্গাণ্ডের ও ব্রহ্মাণ্ডের 
সমষ্টি জীবের আত্মা এবং তৃতীয় পুরুষরূপে ব্যষ্টি জীবের আত্মা। একেরই তিনভাব মাত্র ; 

প্রকৃতপক্ষে তত্বতঃ কোন তেদ নাই। 

দ্বিতীয় পুরুষ ব্রঙ্গাণ্ডের ঈশ্বর এবং ব্রহ্া, বিঝু ও শিবরূপে আপনাকে ত্রিমৃত্তিতে বিভক্ত 
করিয়। সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কার্য সাধন করেন। স্থষ্টিকার্য ব্রহ্মা করিয়াছেন, তাহাতে 
রজোগুণের আধিক্যঃ সব্বগুণ অবলম্বনে বিু। জগঞ্ধারণ ও পালন করিতেছেন এবং 
তমোগুণ প্রভাবে শিব সংহার বালয় কার্য সম্পাদন করেন। ব্রহ্মা, বিষুণ ও শিবকে 
গুণাবতার কহে__ইহাঁও কেবল ব্রিগুণের কার্্যতেদ দেখাইবার জন্য ; বস্ততঃ হৃষ্টিকার্ষ্যে 
সকলেরই সহায়তার প্রয়োজন এবং গুণত্রয়েরও কার্ধ্য সম্পূর্ণ স্বতত্ত্র্ূপে হইতে পারে না, 
একের ক্রিয়ার সময় অপর দুইটী পশ্চাতে থাঞ্িয়া তাহার সহায়তা করে কিংব! নিস্তেঞজভাবে 
অবস্থান করে। 

যত্তৎ কারণমবাক্ং নিত্যং সদসদাজ্মকয্‌। রি 
তদ্দিস্থষ্টঃ স পুরুষো লোকে ব্রঙ্গেতি কীর্ত/তে 1 মন্তু, ১ম অঃ ১১। 

'ঘিনি আদি কান্রণ, অব্যক্ত; নিত্য ও সদসদাত্মক, তৎকর্তৃক উত্পাদিত এ পুরুষকে 
লোকে ব্রঙ্গা বলিয়া থাকে । আগ্যাবতার দ্বিতীয় পুরুষ হইতে প্রকাশিত ব্রহ্ম গুণাবতার 
মধ্যে পরিগণিত ।' ও 

্রহ্ম। নারায়ণদ্বারা উপদিঞ্ট হইয়া বহুকাল তপস্যা করিলেন।. উক্তরূপ তপস্তা করায় 
ঙ্ার আত্মস্থিতবিগ্তা ও বিজ্ঞানবগ প্রবুদ্ধ হইল এবং পূর্বকল্পে যেরূপে হ্ণ১.করিয়াছিলেন, 
সে' সমুদয় তাহার স্থতিপথে উদিত হইল। যে পদে তিনি অধিষিত ছিলেন, সেই পদ্ম ও 
তাহার আধারস্বরূপ প্রলঘ্নকালীন জপ প্রবল-বায়ুদ্বারা কম্পিত হইতেছে, তিনি তখন 
দেখিতে পাইলেন । তথন তিনি অবলীলাক্রমে সেই জল ও বায়ু পান করিয়া ফেলির্লেন। 

তাহার আসনন্বরূপ সেই পদ্ম আকাশব্যাপী হইল; তৎপরে তিনি ধ্যানঘ্বারা সেই অওরূপ 
বিশাল পন্মমধ্যে প্রবেশ করতঃ সেই পদ্মকোষ তিনতাগে বিভক্ত করিলেন। এইরূপে 


পঞ্চকোষ ও আত্মা । ১৬৩ 


জিলোকীর তুষ্ট | "তদনস্তর অহঙ্কারাদি তত ও হুক্ষভূতসমূহ, আত্মমাত্রাতে অর্থাৎ 
স্ববিকার ইন্দ্রিয়গণ খ্রবং পঞ্চভূতের সহিত যোজনা করিয়া, জীবের ভোগসাধনোপযোগী 
স্থান ও দেহ নির্মিত হইল।' ক্রমে জগৎ রচনার জন্য যেখানে যাহা প্ররোজন, সকলই যথা- 
নিয়মে ও যথাপূর্বব সৃষ্টি হইছল। অনন্তর বিবিধ জীব, দেব, মানব প্রভৃতি সমুদায় 
উৎপন্ন হইয়াছিল, 

অহঙ্কারতরের পূর্বে মহত্তত্বের স্কুরণ হইয়াছিল । ব্রহ্ধা স্বয়ং মহত্তত্বাতিমান লাত করিয়া 
উৎপন্ন হইয়াছিলেন। মহত্ত্ব অহঙ্কারতত্ব এবং পঞ্চতন্মাত্র এই সাতটি স্ক্ষমাত্রা হইতে 
এই জগতের স্যষ্টি হইয়াছে । এঁ সাতটি অতীব বীর্য্যশালী (দ্বিতীষ পুরুষের বলে ); 
কারণ দ্বিতীয় পুরুষরূপে ভগবান্‌ তাঁহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া! তাহাদিগকে অন্ু প্রাণিত ও 
পরিবর্ধিত করিয়াছেন। | 

পতগ্জলি যে সুত্রে দৃশ্তগুণগুলির স্বরূপতেদ দেখাইয়াছেন, ব্যাসদেব তাহার ভাষ্যে 
তৎসম্বন্ধে এইরূপ বিভাগ করিয়াছেন 7; 

আকাশ, বায়ু$ অগ্নি, উদক ও ভূমি এই পঞ্চমহাভূত শব্দ, স্পর্শ, রূপ, বস ও গন্ধ এই 
পঞ্চ তম্মাত্রকূপ “অবিশেষে”র (17151900160 1010010050101)5 01 7121191 01 001)9010015- 
1165$এর ) “বিশেষ” (51)90160 110016096015 01 ৫০০৪) এবং অন্বিতা বা অহঙ্কারও 
এরূপ মহতের একটি “অবিশেষ। উক্ত ছয়টি 'অবিশেষ”, সত্বামাত্র মহত্বব্বরূপ আত্মার 
পরিণাম । মহত্তত্ব অবিশেষ সকল হইতে শ্রেষ্ঠ ও সত্তামাত্র। “বিশেষরূপে ( ত্বরূপে 
পরিণত হইবার পূর্বে মহত্তত্বের তিতর থাকিয়া তাহার৷ বৃদ্ধির কাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। 

ব্রহ্মা প্রলয়কালের জলরাশি এবং প্রবল বায়ু পান করিয়া সমস্ত নিজের আয়ত্তের মধ্যে 
আনিয়া আপনার করিয়া লইয়াছিলেন। তৎপরে স্বীয় শক্তিপ্রভাবে সকল তত্বে এবং 
সকল ভূতে স্বীয় শক্তি অর্পণ করিয়া জীবের ত্রমাভিব্যক্তির উপযোগী ক্ষেত্র প্রস্তত করিয়া 
ছেন। ব্রিলোকী কেবল ভূলেক, ভুবলেক ও স্বলেশক লইয়া হইয়াছে । কাম্য কর্মদ্বারা 
জীব ত্রিলোকী মধ্যে কর্মফল ভোগ করিয়া থাকে । কল্পে কল্পে তাহার উৎপত্তি ও 
বিনাশ হয়। মহঃ) জন, তপঃ ও সত্যলোক নিষ্কাম ধর্মের ফল। দ্বিপরার্দকাল পর্য্যন্ত 
অর্থাৎ ব্রহ্মার শতবৎসব আমু পর্য্যন্ত উপরিতন এঁ কয় লোকের বিনাশ নাই। 


ক্রমশঃ 
শরীযোগেন্জ্রনাথ গোস্বামী | 


ভারতে বেদীস্ত । 
নাহি দেশ,_বিরতির নাহি কোন স্থান. ৷ 
বিযুক্ত প্রবাহে কাল স্বতাবের বশে 
চলিয়াছে অবিরাম । সে মুক্ত প্রবাহে 
মুক্তজ্ঞানে মুক্তানন্দ দিতেছে নিয়ত 
পৃর্ণতার পরিচয়,- প্রকৃতি আপন । 
আত্মরতি, আত্মতৃপ্তি, আত্ম-অধিকার 
পরাধীনতার কভু দেখেনা স্বপন। 
পরিমুক্ত বেদাস্তের অচিন্ত্য গ্রভাবে 
জীবন সংগ্রাম জয়ী, যোহমুক্ত জীব, 
স্বরাজের অধিকারী, সম্রাট স্বাধীন। 
স্বরাজের মহিমায় স্বাতস্ত্র্যের ভাব, 
বৈষধমোর কোল।হল, স্বার্থের ভঙ্কার, 
অভেগ্ত অভেদ জ্ঞানে কোথা ডুৰে যায়। 
দীর্ঘ পর্যটন শেষে ডুবিযাছে মন 
অহঙ্কারে, অহঙ্কার হ'য়েছে বিলয় 
পেতে গিরা বেদান্তের পূর্ণ পরিচয় । 
রহে শুধু আত্ম-স্মৃতি ছ্ুনস্ত অসীম ; 
মুক্ত আনন্দে অঙ্কে লতি মুক্ত প্রাণ 
আপনারে সর্ধভূতে দেঞ্চে বর্তমান | 
বেদান্তের মহিমায় লতি মুক্তজ্ঞান 
আপনারে দেখে জীব সর্বশক্তিমান । 
ঠাহারা মানুষ বটে, বেদান্তের খষি! 
তাহাদের চক্ষে মুখে, শরীরে সর্বত্র, 
লতি ্ষঙি বেদান্তের বিমুক্ত প্রভাব, 
সার] জীব জগতের প্রতিনিধি পদে 
করেছিল প্রতিষঠিত। প্রাচীন ভাবতে 
কত মহাপরাক্রান্ত রাজরাজেশ্বর, 
তাহাদের পদতলে লতিয়৷ আসন, 
তাহাদের তেজোগর্ভ অঙ্গুলি-সন্ষেতে, 
প্রভুভক্ত আজ্ঞাধীন কিন্করের মত, 
করিতেন বিধিমতে শরাজা পালন, 


ভারতে বেদান্ত ৷ ১৬৫. 


তারার! মাক্গষ বটে ? বেদান্তের খষি ! 
মহেঘাস মহাবল ক্ষত্রিয়-তনয়, 
তাহাদের অপাধিব, অচিন্ত্য প্রভাবে, 
সতক্কি আপন! হতে হইত প্রণত 
তাহাদের পদতলে; সেবকের মত * 
জানাইত পসন্দানে নিজ অভিমত | 
ঙাহাদের বাহুবলে নৃূপতি সমাজ 

হয় নাই পদানত; অস্ত্রের সাহায্যে 
করে নাই কতু তার! প্রভুত্ব স্থাপন । 
নাহি জানি কি কারণে কি অশুভ ক্ষণে 
পরশুরামের সেই শাণিত কুঠারে 
উঠিল ফুটিয় বেগে, কাপায়ে ভূতল, 
খধিদের কি প্রভাব? কি তীব্র অনল? 
অতীত যুগের এক বিংশতি বারের 
সেই নরমেধ্ষজ্ঞ করিছে প্রচার, 
খঘি প্রভাবের কাছে কি তুচ্ছ অসার 
ক্ষত্রিয়ের বাহুবল, অস্ত্রের ঝঙ্কার ? 
অন্রমুখে ব্রঙ্গতেজ রোধিবার তরে 
কতবার নিঃক্ষত্রিয় হইল ধরণী, 
উঠেছিল গৃহে গৃহে রোদনের ধ্বনি । 
না দেখিলে 'শ্বামিত্র ব্রন্ধান্ত্র তাহার 
বশিষ্ঠের ব্রঙ্গদণ্ডে চর্ণ শতধায়, 
লতিবারে ব্রহ্গতেজ, ব্রহ্গর্মির পদ, 
করিত কি আজীবন তপস্থা কঠোর, 
তাঙ্গিত গায়ত্রী মন্ত্রে অজ্ঞানত1 ঘোর ? 
গষিত্বের সংঘর্ষণ ক্ষাত্র বল সহ 

হ'ত যদি স্বাভাবিক বিধির বিধানে, 
কবে বিশ্ব পরিণত হইত শ্মশানে; 
বেদান্ত রহিত দূরে,.করিত শমন 

সষ্টি বিশ্বে নৈরাশ্ট্রের তীব্র কোলাহল। 
বেদান্তের মহিমায় শান্তনু নন্দন 
ভ্রষিতেন যুক্তভাবে বক্ষে বসুধার। 


১৬৬ 


কচ্গবিভা। ৷ 


অগ্রকাশ খবিত্বের প্রভাব তাহার 
ক্ষজিয়ের বাহুবল না জানিক়। যবে 
হইল তীহার সনে প্রবৃত্ত সমরে, 
ক্ত্র-খধি ভীম্মদেব, বেদান্ত প্রভাবে. 
অস্ত্রমুখে ব্রঙ্গতেজ করিয়া! নির্গত 
কঞ্গিলেন ধষিত্বের মহিম। প্রচার । 
যেই তেঙ্জ ব্রহ্মভাবে অমৃত শীতল, 
বিমুক্ত আনন্দরূপে উদ্ফৃসিয়৷ প্রাণে 
কহিত প্রবুদ্ধ জীবে বেদান্তের তব; 
দেখাইত ব্যক্তাব্যক্ত, প্রাকৃত জগত 
আত্মতাবে সুমধুর স্বপনের যত; 
বহির্জগতের মাঝে সেই ব্রহ্মতেজ 
শত বজ্ঞাগ্ির হ্ঙি করিয়া নিমেষে 
ছুটিল প্রলয় বেগে ; প্রকম্পনে তার 
ধরিত্রীর প্রতি অণু কাপিল তেমন, 
চমকিল গোবিন্দের প্রতিদ্রা অটল! 


' এক ভীম তুচ্ছ কথা? শত বৃকোদরে 


সেই তেজ মৃত্যুূপে করিত আশ্রয়; 
করিয়৷ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ, যদি না সে তেজ 
করিতেন ভগবান্‌ আপনাতে লয়। 
চাহি যদি ধর্মপানে শান্ত তনয় 
বরিয়া না লইতেন মৃত্যু আপনার, 
পাগুবের ধঙ্মরাজ্য, আশা সমুজ্ছল, 
স্বপ্নবাজ পরিণত হইত কেবল। 


ভীআশুতোষ গঙ্গোপাধ্যায় । 


বিবিধ প্রসঙ্গ । 


মৃত্যুর পরপারে কি আছে তাহা জানিবার জন্য সকলেরই ওৎস্ুক্ায আছে অথচ 
সাধারণ চক্ষুদ্বার! মৃত্যুর রহস্ত্বোন্তেদ করা অসম্ভব । সেই জন্য সেক্ষপীয়র মৃত্যুর পর- 
পারকে অনাবিষ্কত দেশ (1011015000160 0080107 ) বলিক়াছেন ৷ কিন্তু সাধারণ 
দৃষ্টির অগোচর হইলেও দিব্যদৃষ্টি মৃত্যুর যবনিকা তেদ করিতে সক্ষম। এইরূপ দৃষ্টির 
সাহায্যে থিওসফিক্যাল সভার একজন প্রধান সদস্য 211. 0. ৬. 15801১০71০7 পরলোক 
সম্বন্ধে কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি শোকার্তের সান্ত্বনার জন্য 
৪[0 11)050 ৬110 71011117” এই নাম দিয়া একখানি ক্ষুদ্র পুন্তিক৷ প্রণয়ন করিয়াছেন, 
ইহার মূল্য এক আনা মান্্র অথচ মৃত্যুর পরপার সহন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য কথা আছে। 
ধাহার৷ শোকার্তকে সান! দিতে চান) এই ও রা তাহাদের প্রয়োজনে লাপিবে। 


রি 

শীমুক্ত সোইহং ্াী 4]10107 নাষ দি ব্দোন্তের প্রধান প্রতিপাগ্ধ তৰগুলি 
ইংরাজী কবিতাকারে নিবন্ধ করিয়াছেন ইংরাজী কবিতায় বেদাস্তের উপদেশ বোধ 
হয় এই প্রথম। সোহহং স্বামীর সকল মতের সমর্থন করা যায় না। তবে সমাধি সম্বন্ধে 
ও শুদ্ধাদ্বৈতবাদের প্রতিপাদিত ব্রহ্মতত্ব সম্বন্ধে এই গ্রন্থে তিনি কয়েকটি সুন্দর কথ! 
বলিয়াছেন। 


৬ ৬ ক * 
ক্রনোর নাম বোধ হয় অনেকেই শুনিয়াছেন। ছুঃখের বিষয় তিনি যখন ইয়োঝেপ 
থণ্ডে আবিতূ্ত হন, তখন ইয়োরোপ অন্ুদান্'তার ও সক্কীর্ণতার আবাসতৃমি ছিল। তিনি 
বেদান্তের অনুযায়ী বাইবেলের ব্যাখ্যা করিতেন, সেই জন্য তাহাকে রোমের খৃষ্টীয় প্রধান- 
দিগের আর্দেশ-অনুসারে জীবস্তে অগ্নিদগ্ধ করা হয়। সে আজ তিন শত বৎসরের অধিক 


পি 


দিনের কথা । যেখানে ক্রনো স্বাধীন মত প্রকাশের জন্য অগ্নিদগ্ধ হই়্াছিলেন, কিছু 


দিন পূর্বে তথায় তাহার প্রস্তর যৃত্তি প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। ইহা হইতে 
বুঝা যায় যে, ইয়োরেপ অনুদার তাব এখন অনেকটা পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছেন। 
ক্রনো যদি জগ্মাস্তর পরিগ্রহ করিয়া থাকেন এবং এই যুগে নিজের স্বাধীন চিন্তা প্রকাশ 
করিতে সাহসী হন, তবে এখন আমর। তাহাকে কি করি? এখন আর জীবন্ত দেহ 
গোড়াইবার নীতি নাই । তবে বিদ্ূপ ও কুৎসাঁর অগ্নিবাণ নিক্ষেপের ব্যবস্থা আছে। 


গু গা ক 
সম্প্রতি 17)550105)) লইয়া ইংলণ্ডে বেশ আলোচনা চলিতেছে । এক জন খৃষ্টীয 
প্রধান পাদূরি বলিয়াছেন যে3171)511019) ধর্শের প্রাণম্বরূপ | ষে ধর্শ হইতে 705501019া7 
চিরোছিত হইয়াছে তাহা! শবদেহ মাত্র । আশা করা যার, খৃষ্য় ধর্মে রহুস্বিস্ত। আবার 
ফিরিয়া আমিবে। এ সম্বন্ধে বারান্তরে বিস্ৃত আলোচন! করিবার ইচ্ছা! রহ্। 
ক গং 


ক 


১৬৮ রর : ব্রজ্মবিদ্ভা 1. 


ঘুধর্ঘ্ম। সাধারণত: হিন্দধর্শের গ্রতি_ অনাস্থার সহিত. আমাদের, পূর্বপ্রচলিত 
বিবিব্যবস্থানুসারী ক্রিয়া-ক্মানুষ্ঠানের প্রতিও লোকে হতশ্রন্ ॥ স্বতরাং আমাদের 
সাংসারিক কর্ম-কাণ্ডে বিলক্ষণ শ্বেচ্ছাচারিতার প্রা্থপব হইয়াছে । পিতৃ-পুরুষের 
 শন্ধ-তর্পণ; পূজা, ছোম) যাগযজ্ঞ ত দুরের কথা, পরিবারের মধ্যে পরস্পরের প্রতি উপযুক্ত 
আচরণ, সব্তান-প্রতিপালম, সম্তান-সন্ততির শিক্ষাদান-ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়েও বিলক্ষণ 
 ব্যতিক্রঘ উপস্থিত হইয়াছে । কিছুকাল পূর্বে এশিক্ষিতা গৃহ-কত্রীগণ ঘ্বারা গৃহকর্ম 
সকল যেরূপ সুব্যবস্থান্থসারে অনুষ্ঠিত হইত; এক্ষণকার শিক্ষিত মহিলাগণ তাহাতে 
অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া নৃতন ব্যবস্থায় সংসার যাত্রা! নির্বাহ করায় এক্ষণে ক্ষতি ভি 
লাত দেখা যায় না। তাহারা যেরূপে সন্তান-লালন-পালন, সন্তানদ্দিগের স্থাস্থ্য- 
সংরক্ষণের উপায়-অবলম্বন, সম্ভানসন্ততির নীতি-শিক্ষার্দির নূতন ব্যবস্থা প্রচলন করিতে 
উদ্যোগী হইগ়্াছেন, তাহাতে পৃর্বের স্কায় নফল পাওয়া! যাইতেছে না । কিন্তু পুরাতন 
প্রথান্থলারে যে সংসারে উক্ত কার্য্য সকল এখনও সম্পন্ন হইতেছে, সে সংসারে ম্বফলের 
ব্যতিক্রম দেখ! যায় না। বস্বতঃ, এক্ষণে অনেক সংসারে আধুনিক গৃহকর্ররগণ অনুশীলন 
'অতাবে সেই সকল গৃহ-কর্শের পদ্ধতি-ব্যাপারে একবারে অনভিজ্ঞ আছেন। তাহা- 
দ্বিগকে উপদেশ-প্রদ্দান ছলে ইণ্ডিযান আটস্কুলের অধ্যক্ষ, “শিল্প ও সাহিত্য” পত্রিকার 
 জন্পা্ক শ্রীযুক্ত মন্গধনাথ চক্রবর্তী মহাশন্ন একথানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। 
আমাদের বিশ্বাস, জাতীর এ নীতিমূলক ও শিক্ষাপ্রদ পুস্তকের বতট প্রচার হইবে, ততই 
সর্গাজের মঙ্গল সাধন হইঘে। 
গং 


্ব এ 
ঠান়্ুরম!। স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ে পিতামহীর উপদেশ । “শিল্প ও সাহিতা” কার্যালয়ের 


পুস্তকবিতাগ হইতে প্রযুক্ত শ্তামলাল চক্রবর্তী কর্তৃক প্রক্কাশিত। ইহাতে অতি 
সরল ভাবায়, বাঙ্গালি সংসারে কথিত মেয়েলি ভাবায়, পিতামহী নিজ পৌন্রীকে 
উপদ্দেশ দিতেছেন। পৌন্রীর বিবাহের পর হইতে তাহার সন্তান-প্রসব করা 
পর্য্যন্ত সমস্ত কর্তব্য কর্ম “একাদশটী সোপানে" পর পর বিরৃত হইয়াছে। শ্বশুর; 
্বাপুড়ী, স্বামী, দেবর, প্রন্ৃতি শ্বশুর-সংসারের সম্পর্কীয় ব্যক্তিগণের প্রতি কিরূপ আচ- 
রণ করা উচিত, দাসদাসী বা অধীনস্থ জনগণের প্রতি কিরূপ ব্যবহার কর্তব্য, নিরলস- 
তাবে ুৃঙ্থলার ষহিত কিরূপে গৃছ-কার্ধ্য নির্বাহ করিতে হয়, সংসারের বহু প্রয়ো- 
জনীয় ত্রব্য কিক্ূপে মিতব্যয়িতা প্রয়োগ দ্বারা সংগ্রহ করিতে হন, নানারোগের টোটকা 
উষধ প্রস্তুত ও প্রয়োগ, রোগী-পরিচর্যযা, প্রহ্থতি-পরিচর্য্যা প্রস্ৃতি নানা 'বরস্ত জ্ঞাতব্য 
বিধয়ে সুন্দর ও সহজ সহজ উপদেশ ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। বন্ততঃ এই পুন্তকে মীতি- 
শিক্ষার সহিত বিদ্যা শিক্ষা ও গৃহ্ধর্ম শিক্ষার সামগ্রস্য স্বুকৌশলে প্রদর্শিত হইয়াছে! 
আমরা বিশ্বাপ করি, এ পুপ্তকখানি পড়িলে প্রত্যেক গৃহস্থ-বধূ ও গৃহস্থ-কন্তার ইহাতে 
স্বতাই আগ্রহ সঞ্চার ছইবে ও উল্লিখিত উপদেশগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে জাপনা: 
“আপনিই বাসনার উদয় হইবে । আরও আশ! হয়, উক্ত উপদেশগুলি কার্ধ্ে পরিণত . 
"করিলে গৃহস্থ-বধ্‌ কালে আদর্শ গৃহিদী হইতে সমর্থ হইযেন। 









২য় বর | ] শরণ, ১৩২০ | [ ৪র্থ সংখ্যা । 














গঙ্গা-স্তো ত্রম্‌ | 
( দরাফ খা-বিরচিতম্‌ ) 
(১) 
যন্ত্যস্তং জননীগণৈর্ধদপি ন স্পৃষ্টং সুহ্ৃদ্ান্ধবৈ- 
ম্মিন্‌ পান্থদগন্তসন্নিপতিতে তৈঃ স্মর্যযতে শ্রীহরিঃ | 
্বাঙ্থে ন্যস্ত তদীদৃশং বপুরঙো। স্বীকুর্ববতী পৌরুষং (১) 
স্বং তাবৎ করুণাপরায়ণপরা মাতাইসি ভাগীরথি ॥ 
মাতাও ফেলিয়া দেয়,_যা না রাখে ঘরে, 
সুহৃদ বান্ধব যাহ] স্পর্শ নাহি করে 
পথিক কটাক্ষে যাহা বর্পরলে দর্শন 
মনে মনে হরিনাম স্বরে অনুক্ষণ ; 
হায় রে সে মৃতদেহ পরম আদরে 
পৌরুষ ভাবিয়! মাগো! রাখ কোলে করে। 
সংসারে করুণাময়ী মাতা যত রয়, 
তুমিই সবার শ্রেষ্ঠ,_বলিব নিশ্চয় ! 
(২) 
অচ্যুতচরূ্ণতরঙ্গিণি (২) শশিশেখরমৌলিমালতীমালে । 
ত্বয়ি তমুবিতরণসময়ে দেয়৷ হরতা৷ ন মে হরিতা। ॥ (ক) 
রঙ্গে তঙ্গে তরঙ্গের করিয়। বিস্তার 
চর বিষুর চরণে গঙ্গে! করহ বিহার। 
৮১) "ম্বীজ্িয়তে পৌরুষং" ইত্যপি নষ্টচ্ছন্া! ছুষ্টঃ পাঠো দৃশ্ঠতে । 
, (২) “অচুতচরণতরঙজিশি গঙ্গে" ইত্যপি আর্ধ্যাচ্ছন্বোবিুদ্ধো৷ ছু: পাঞো দৃষ্ঠতে | 
(ক) অস্তিষকালে পতিত-পাবনী গঙ্গাদেবীর গে দেহত্যাগ করিলে মন্ুব্য শিবত্ধ বা বিষ্ুত্ব লাভ 


১৭০ 


প্রদবিষ্ঠা | 


শিবের জটায় সদ থাকিয়! সাদরে 

মালতী-মালার শোভা রাখিয়াছ ধর। 

তাই বলি, ওমা গঙ্গে ! তোমায় ঘখন 

এই মোর দেহখানি করিব অর্পণ, 

দেখ মা! শিবত্ধ মারে,দেওয়া যেন হয়, 

বিষুত্ব পাইতে মোর ইচ্ছা নাহি রয়! 

( ৩) 

শম্ঠীভূতা শমননগরী নীরবা রৌরবাদ্যা 
যাতাযাতৈঃ প্রততিদ্রিনমাহ। ভিদ্যমানা বিমানাঃ | (৩) 
সিদ্ধৈঃ সার্দং দিবি দিবিষদঃ সার্ঘাপা ত্রৈকহস্তা 
মাতর্গঙ্গে যদবধি তব গাছুরাসীৎ প্রবাহ ॥ 

যে অবধি এ সংসারে প্রবাহ তোমার, 

সে অবধি এই সব দেখি অনিবার,__ 

শন্য হ'য়ে পড়ে আছে যমালয় হায়, 

রৌরব-নরক-নাদ শুনা নাহি যায়; পু 

প্রতিদিন যাতায়াত করিয়া করিয়া 

কত শত স্বর্গ-রথ যেতেছে ভাঙ্গিয়; 

স্ব্গধামে সিদ্ধগণ সহ দেবগণ 

অর্থ্য-পাত্র লয়ে করে করে সম্ভাষণ! 


(৪) 
পয়ে। হি গাঙ্গং ত্যজতামিহাঙংপুনর্নচাঙ্গং যদি যান্তি চাজম্‌। (9) 
করে রথাঙ্গং শয়নে ভুজঙ্গং যানে বিহঙ্গং চরণে চণ্টাঙ্ম্‌॥ 
আছে বটে নানাবিধ জল ত্রিভুবনে, 
না হয় তুলন। কিন্ত গঙ্গা-জল সনে । 


করিয়া থাকেন, ইহা শান্্ীয় কথ! | এই দ্বিবিধ পদার্থ ই নশ্বর মানবের চির-প্রার্থনীম ধন। কিন্তু গঙ্গাহক 


সাধক কবি এই ক্লেরকে গঙ্গার নিকটে বিষ্ুত ক।সনা না করিয়া শিবত্ত কামনা করিতেছেন। শিবদ্ধ লাঁঃ 
করিলে তিনি গঙ্গাদেবীকে পরম সুখে মন্তকে ধারণ করিতে পারিবেন, কিন্তু বি্কু্ধ লাভ করিলে অবশ্যই 
সাহীকে পরম-কষ্টে চরণে ফেলিয়া রাখিতে হইবে | একজছ্যাই সাধক করি এই ক্লোকে গঙ্গাদেবীর ত্িকটে 
বিক্ুত্ব প্রার্থনা না করিরা শিবত্ব প্রার্থনা করিতেছেন। 


(৩) 
(৪) "পুনর্ম চাং যদি বাপি চাঙ্গম্‌ণ “পুনর্ন চাঙ্গং যদি যাঁতি চাঙ্গম্‌" ইতি ছ্বাবপি পাঠে রী | 


“ভেগ্ঠমানা বিযানণঃ" ইতি পাঠাস্তরম্‌। 


গঙ্গা-স্তোত্রম্‌। ১৭১ 


এই জলে যেই জন দেহত্যাগ করে, 
€স জন এ দেহ আর কভু নাহি ধরে। 
পুনর্বার দেহ যদি ধরে সেই জন, 
ধরিবেক বিষু-দেহ অমনি তখন, 
রথাঞ্গ লইবে করে, ভুজগ্গ শয়নে, 
বিহঙ্গ গমনে। আর গঙ্গাদু চরণে! 
(৫) 
কত্যক্ষীণি করোটয়ঃ কতি তি দ্বীপিদ্ধিপানাং ত্বচঃ 
কাকোলাঃ কতি পন্নগাঃ কতি স্ুুধাধামুশ্চ খণ্ডাঃ কতি | 
কিঞ্চ স্বর্থ কতি ত্রিলোকজননি নবদ্বারিপুরোদরে 
মঞ্জজ্জন্তকদন্বকং সমুদয়ত্কৈকমাদায় য ॥ (৫) 
িলোক-জননি গঙ্গে! জঠরে তোমার 
কতই এসব বস্ত আছে অনিবার,- 
নরের কপাল, চক্ষুঃ, বিষ, সর্প কত, 
ব্যাপ্র-চর্্ম, হস্তি-চম্, চন্দ্র-খণ্ড শত ; 
তুমিই যে কত আছ তোমারি ভিতরে 
কোন্‌ জন রহে তার গণনা ঘে করে? 
সংসারে যে কোন জব মানের সময় 
তোমার পবিজ জলে যদি মগ্ন হয়, 
এক এক করি মাগো । এসব লইযা 
সে জীব তখনি উঠে শঙ্কব সাজিযা ৷ 
(৬) 
কুচোইবী চিবীচিস্তব যদি গনা লাচনপথং 
ত্রশাপীত! গীতান্ববপুরনিবাসং বিতরমি | (৬) 
হছুৎসঙ্গে গঙ্গে যদি পততি কায়স্তনুভূতাং 
তদ! মাতঃ শাতক্র তবপদলাভোইপাতিলঘুৎ ॥ 
যার চক্ষে পড়ে মাগো ! তরঙ্গ তোমা) 
“অবীচি”-নরক-ভয় নাহি থাকে তার। 
বিন্দুমাত্র তব জল যে করিবে পান, 
রর তাহারেই দাও তুম শ্রীবৈকুণে স্থান। 
১) কালিদাসকৃতগঙ্গান্ুবেহপি শ্লোকোইয়ং দৃষ্ঠত ইতি বুধৈশ্চিন্তামূ। ৮, 
(৬ “কুছো বাগী” "ত্বমা্ীতা" ইতাত্র স্বারেন পাঠ শিবর্থকো।। 


১৭২ ব্রহ্মাবিষ্ঠা | 


শরীরী শরীরখানি যদি একবার 
অর্পণ করিতে পারে সলিলে তোমার, 
তা' হ'লে তাহার মাগো ! যে সৌভাগ্য রয়, 
ইন্দ্রপদ তার কাঁছে অতি তুচ্ছ হয়! 
(৭) 
ত্রমন্তে। লোকানামখিলছ্র্তান্যেব দহসি 
প্রগন্্রী নিয়ানামপি নয়সি সর্ববোপরি নতান্‌। 
স্গয়ং জাতা বিষ্ঠোজনয়সি মুরারাতিনিবহান্‌ 
অহো। মাতর্গঙ্গে কিমিহ চরিতং তে বিজয়তে ॥ 
হইয়াও জলময়ী তুমি সর্বক্ষণ 
মানবের পাপরাশি করিছ দহন । 
নিয় স্থানে যাও তুমি চিরদিন ধরি; 
কিন্তু পতিতেরে স্থান দাও সর্বোপরি । 
বিষু হ'তে জন্ম তব, কিন্তু মাগো ! হায় 
কত শত বিষণ জন্মে তোমারি কপায়। 
একি অপরূপ রীতি দেখি গো তোমার, 
তোমার চরিত্র মাগো ! বুঝে উঠ৷ ভার । 
(৮) 
স্ুরধুনি মুনিকন্যে তারয়েঃ পুণ্যবস্তং স তরতি নিজপুপোস্তত্র কিন্তে মহত্বম। 
যদি চ গতিবিহীনং তারয়েঃ পাপিনং মাং তদদিহ তব মহত্বং তন্মহত্বং মহত্বম্‌ ॥ 
শুন গঞ্গে স্ুরধুনি ! জহর নন্দিনি ! 
পুণ্যবান্‌ জনে তুমি তরাও জননি ! 
নিজ পুণ্যে পুণ্যবান্‌ নিত্য তরে যায়, 
তোমার মহিমা মাগো ! কিবা রহে তায়? 
আমি অতি দীনহীন, নাহি মোর গাতি, 
মহাপাপে পূর্ণ আমি, পরম ছুর্মতি | 
আমারে তরাতে যদি পার একবার, 
মহিম! মহিমা তবে মহ্ম। তে।মার ! 
শ্রীপৃর্ণচন্জ দে উদ্তটসাগব 


চৈতন্য কথা । 
কৃষ্ণের বন্দাবনে প্রত্যাগমন | 


শ্রীকষ্ণের উদ্ধব-প্রেরিত সন্দেশ একটি গুঢ় রহস্ত | 
কংশ-নিধনের পন নন্দকে সম্বোধন করিয়। শ্রীরঞ্ণ বলিলেন-_ 
মাত ঘুষং ব্রজং তাত বয়প শ্রেভঢঃশিতান্‌। 
জ্বাতীন্‌ বে দ্রষ্ট, মেমামো বিধাথ তঞদাং হপম্‌ ॥ ভাঃ পু ১০-৪৫ ২৩ 

“হে পিতঃ। ব্রজবাসীদিগের সহিত তুমি এখন ব্রজ্জে ফিরিয়া যাও । আমরা জ্ঞাতিবর্গেব 
স্রথ বিধান করিয়! আবার তোমাদ্দিগকে দেখিতে গমন করিব ।' |] 

এই আশা-বাক্যের উপর নির্ভর করিষ! ব্রজবাসীরা অতি কষ্টে জীবন ধারণ করিতে 
লাগিলেন। কিন্তু আশ! ক্রমে ছুরাশা হইতে লাগিল। কতদিনেন পন শ্রীকুষ্ উদ্ধবকে 
ঠাহীর সংবাদ লইয়। বন্দাবনে প্রেরণ করিলেন । 

উদ্ধব নন্দকে বলিলেন-_ 

আগমিষাতাদ্ীর্ঘেপ কালেন ব্রজমচাতঃ | 

প্রিষং বিধাসাতে পিজ্বোতগবান্‌ সাতৃতাং পতি ॥ 
হতা কংনং রঙ্গমধো প্রতীপং সর্ধবসাত্বতাম্‌ | ৪ 
য্দাহ বং সমাগতা কৃষঃ সতাং করোতি তত ॥ 

“অদীর্ঘকালে শ্রীরুষণ ব্রজে আগমন করিবেন এবং মাতা-পিতার প্রিয় বিধান করিবেন। 
তিনি রঙ্গ মধ্যে কংসকে নিধন করিয়া প্রত্যাগমন সম্বন্ধে যে বাক্য বলিয়াছলেন, তাহ পূর্ণ 
করিবেন ।”* 

উদ্ধব' ব্রজগোপীদ্দিগকে কিন্তু একথা বলিলেন না। তিনি তাহাদিগকে শ্রীরষ্জের 
নিয়লিখিত সংবাদ শুনাইলেন__ 

যত্ত্€ং ভবতীনাং বৈ দুরে বর্তে প্রিযোদৃশীহ্‌। 

মনসঃ সন্নিকর্সার্থং মদন্ুধা!ন কামাযা ॥ 

যথা দূরচরে প্রেষ্ঠে মন আবিষ্ঠ বর্ততে । 

হ্ীণাঞ্চ ন তথা চেতঃ সন্নিকষ্টেইক্ষগোচরে ॥ 

ময্যাবেশা মনঃ কৃঙনং বিমুক্তাশেষবুতভি যত । 

মন্থস্মরস্তো মাং নিত্যমচিরাম্মামূপৈষাথ ॥ 

মা মযা নীডত। রাত্রাঁং বনেইম্মিন ব্রজআন্তিতাঃ। 
অলন্ধরীসাঃ কলাপণে আপুরন্ধীযা চিন্তযা ॥ ভাঃ পু: ১৪৭ 


'আমি যে আপনাদিগের নিকট হইতে দুরে অবস্থান করিতেছি, তাহার কারণ এই 
৫য/আপনার। আমার সতত ধ্যান করিলে আমি আপনাদের মানসিক সন্নিকর্ষ লাত করিব॥। 


১৭৪ ব্রহ্মবিদ্যা | 


পরিয্লতম ব্যক্তি যদি দূরে থাকে, তাহা হইলে স্ত্রীলোকের মন তাহাতে আবিষ্ট 'হয়। চ্ষুর 
নিকটবর্তী লোক প্রিয়তম হইলেও মন তাহাতে আবিষ্ট হয় না। সমগ্র মন আমাতে 
আঁবিষ্ট করিয়া, অশেষ মনোবৃত্তি হইতে বিমুক্ত হইয়া, আমাকে নিত্য অনুক্মরণ করিলে 
আপনারা আমাকে অচিরাৎ প্রাপ্ত হইবেন। আমি যখন 'ব্রজে রাসক্রীড়া করিঃ তথন 
কোন কোন গোপ-ব্মণী পতিকর্তৃক নিবারিত হইয়া! সেই ক্রীড়ায় যোগ দিতে পারেন 
নাই। কিন্তু হে কল্যাণময়ী বজস্ুন্দবীগণ আমাব্‌ বীরত্ব চিন্তা করিয়া তখনই আমাকে 
তাহাবা প্রীপ্ত হইয়াছিলেন ।' রি 

ইহা ত নিত্য লীলা, বিষোগ-শশ্য নিত্য যোগের কথা । ইহা ত পাধিব বিরহের অত্যন্ত 
অতাব। ইহ! ত স্কুল দেহে অভিমান-শগ্যতা হয়ত এখানে নারায়ণ খযিও নাই, মৈত্রের 
্লষিও নাই। হয়ত আবশ্যক হইলে, নিত্য লীলার অভিনায়ক মধুর কৃষ্ণচন্দ্র মৈত্রের 
এধির দেহ পরিচ্ছদরূপে গ্রহণ কবিতে পারেন । হয়ত তিনি এইরূপে নারায়ণ খষির 
দেহ পরিচ্ছদরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন । কিন্তু সেই অদ্ধ নিতা তন্ত্র বস্তুতঃ নারায়ণ 
এষিও নহেন, মত্রেষ খধষিও নহেন ; তিনি “কষঃস্থ ভগবান্‌ স্বয়মূ।” 

“তক্তি-রসামৃতসিদ্ধু” নামক অপরূপ গ্ছে শ্রীরূপগোস্থীমী গোপদিগের বিরহ বর্ণনা 
করিয়া বলিতিছেন- 

* “প্রাঞন্তিমং বি্হা বন্য! ম্পষ্টলীলাম্থমসারতঃ | 
কুন প্রয়োগ, গান জাত ব্রজশানিনাম ॥ 


॥পাচ স্কান্দে মপুবাথণ্ডে 
বদর ৎসভরীভিম্চ সদৎ প্ীডাতি মানত 
বন্দাবনাস্ুর” 5: সরাতমা বালকৈবুতিত 5৫5 
এই যে বিরহাবস্থার বর্ণনা কর! গেল, সে প্রকট লীলাব অন্ুসারে। অধ্পকট নিত্য 
লীলায়, ব্রজবানীদিগের সহিত হীকফেের কখনই পিনোগ হঘ না)? 
দ্রীব গোস্বামী বলেন, খ্রীরুঞ্জ ব্রজে পুনরাগমন করিলে, প্রকট লীলা ও অপ্রকট লীলা 
দু একীভূত হয়। হখন প্রকট-ীলা-গত বিরহের শান্তি হঘ। 
প্ররুঞ্ণ কবে বৃন্দাননে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, এই বিষয় লইয়া জীব গোস্বামী এক 
তুমুল বিচার তুলিয়াছেন। বাৎসল্য-রসের স্থারা ভাব দেখাইতে বূপ গোস্বামী বিদগ্ধ- 


৫ 


মাধবের এক এ্রোকের উল্লেখ করিদাছেন। এ শ্রোক তিত্তি করিয়। জীব গোস্বামী শিত্য 


স্িতিন্ন বিচার আরন্ত করিতেছেন 
তত্র সতাসক্কল্লতঘা বেদাদিগীতদ্য তস্য 'জাতীন বো জুষ্মেশাঘে। বিপাম সদাং শ্মসমিতি প্রত্যাগমন 


সংকল্প: শীদশমে স্পষ্ট এব। 
'তগবান্‌ সত্যসংকল্প । বেদাদি বাক্যে ইহা গাত হইয়াছে। শাগবতের দশম, 


সেই তগবান্‌ স্পষ্টই প্রতিক্তা করিয়াছিলেন যে, জ্ঞাতিবর্গের সুপ বিধান করিয়া তিনি 
রস্দাবনে প্রত্যাগমন করিবেন ।' 


চৈতন্য কথা । ১৭৫ 


দে তাদেব ছিবৃওং জীমদুদ্ধবেনী। হা কংসং রঙ্গমধো ইতাদি। 

“উদ্ধব মহাশয়ও এই কৃথা নন্দের নিকট বলির়াছিলেন ।, 

অত্র পিত্রোঃ প্রিয়বিধানং খলু সদা তৎ সংযোগ এবেতি। 

“পিশামাতার প্রিয় বিধান,সর্ধবদ] কুষ্ণসংযোগ দ্বারাই হইতে পারে ।" 

ঙদেতদাগমন সমযশ্চ দম্তবনূবধানস্তরমেব। 

“দস্তবক্রবধের পরই শারুষ বন্দাবনে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন ।' 

যথা স্চিতং স্বয়মেব | 4 

আপি স্মবথ নঃ সবাঃ পানামর্থচিকীবধা। 
গতাংশ্চিরায়িতান্‌ শঙুপক্ষ ক্ষপণ চেতসঃ॥ ইতি ভাঃ পুঃ ১৮২ 
তগবান্‌ নিজেই একথার ক্চন| করিয়াছেন। তিনি কুরুক্ষেত্রে গোগীদিগের সহিত 
পুনশ্মিলিত হইয়া বলিযাছিলেন--'হে সখীগণ । আমাদিগকে কি তোমরা স্মবুণ কর? 
আত্মীননগণের প্রিয়সাধনেচ্ছার আমাদের অনেক বিলম্ব হইয়াছে । এখন শক্রপক্ষ-" 
নাশের জন্যই আমাদের চিত্ত নিবিষ্ট " 

এখন জীব গোন্বামী মহাশঘকে জিঙ্ঞাস্ত এই ধে, কুরুক্ষেত্র-মিলন ভাগবতের দশম- 
বন্ধের ৮১ অধ্যায়ে বিবৃত হইঘাছে; কিন্তু ৭৮ অধ্যায়ে দস্তবরুধধের কথ। পূর্বেই বলা 
হইয়াছে। “দস্তবক্রবধের পর আমরা বৃন্দাবনে যাইব”--এরূপ সুচনা ভগবছুক্তিতে কোথ্ন্, 
পাইলেন? 

তদিদং শক্রুবধান্তে দন্তবক্রেইপি শাস্তে নিজাগমনং ভাবীতি কুক্ুক্ষেত্রযাত্রায়াং আীহগবদ্ধচনং সত 
চেয়ং দস্তবক্রবধাৎ পূর্ববমেব | ৪ 

'দস্তবক্র নিহত হইলে, শক্রবধান্তে রন্দাবন গমন করিবেন, এইরূপ কথা তগবান্‌ 
কুরুক্ষেত্র-যাত্রায় বলিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্র-যাত্রা দন্তবক্রবধের পুর্কেই হইয়াছিল ॥ 

এখন জানিলাম, জীবগোস্বামীর মতে, অধায়ের অগ্রপশ্চাৎ এখানে ধর্তব্য নয়। কেন 

অত্র বনপর্বন্ীতা। শান্বন্ধসহিতস্যাস্ত দম্তবকবধস্য সমঘকালমেবহি পাগুবানাং কনগমনং! তেষাঁং 
আগমনানস্তরমেবত ভীক্মাদিবধময় ভারঙস্ধম। সা ফাত্রা চ ভীম্মাদ্যাগমনমধীতি। 

'মহাভারত্তের বনপর্ব অন্কুসারে শান্ববধ ও দন্তবক্র-বধের সমকালেই, পাগুবেরা বনে 
গমন করিয়াছিলেন । তাহারা বন হইতে প্রত্যাগমন করিলে, তারত-যুদ্ধ আরম্ত হইয়া- 
ছিল, যাহাতে ভীম্মা্দি নিহত হইয়াছিশেন। কুরুক্ষেত্র-যাতরায় তীম্মাদির আগমন-কথা 
শমস্তাগবতে লিখিত হইয়াছে । * 

ৃ এইজন্য জীবগোস্বামী বলিতে চাহেন বে, কুরুক্ষেতর-খাজার পর দস্তবক্র নিহত হইয়- 
ছটা এবং দস্তবক্র-বধের পর শ্রীকুঞ্ণ বৃন্দাবনে প্রত্যাগমন করিয্বাছিলেন। কিন্তু কথাটি 
তাল বুঝা গেল না। 

রক্ষণ পাগ্বদিগকে বলিয়্াছিলেন বে, শান্ববধে ব্যাপৃত থাকায় তিনি হস্তিনায় গমন) 


১৭৬ ব্রহ্মবিছ1। 


করিতে পাবেন নাই । “আমি গমন করিলে হয়ত হূর্ষ্যোধন (জীবিত থাকিণ না, কিন্বা 
দ্যতক্রীড়া হইত না।” 

তদেতৎ কারণং রাজন্‌ যদহং নাগসাহবযম্‌। 

নাগমং পরবীরপ্ব নহি জীবেৎ ঠযোধনঃ || , 

মমাগতেইথবা বীর দ্বাতং ন ভবিতাতথা | 

অগ্থাহং কিং করিষামি ভিন্নসেতরিবোদকমূ 11-বনপর্্ব ২২ 

ইহা হইতে এইমাঞ বুঝা যায় যে, শান্ববধের &মকালে পাগুবেরা বনগমন করিয়া- 

ছিলেন; এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বে কোনও সময়ে কুরুক্ষেত্র যাত্রা হইয়াছিল। 

তথা জ্বলদেব তীর্থযাত্রা কুক্ুক্ষেত্রঘাত্রাতঃ পূর্ববং পঠিতা তত্তর্থধাত্রা চ দর্য্যোধনবধদিনে পূর্ণেতি। 

* শ্ীবলদেবের তীর্ঘযাত্রা কুকক্ষেত্ ঘাত্রার পূর্বেই ভাগবতে লিখিত হইয়াছে । তাহার 

তীর্ঘযাত্র! ছুর্ষেযোধন-বধের দিনে পূর্ণ হইয়াছিল।' 
একথা বেশ বোধগম্য হয়। ভাগবতের দশম স্কন্ধে ৭৮ অধ্যায়ে দন্তবক্র-বধের কথা 
লিখিত হইয়াছে । আর এ অধ্যায়ে বলদেবের তীর্থযাত্রার কথাও আছে। 
শ্রত্বা মুঙ্ধাদামং রাম কুকপাং সহপাওুবৈঃ 
তাভিমেক বাজেন মধাস্থং প্রথযে বিল ॥ 

-২.. ৮২ অধ্যায়ে বর্ণিত কুরুক্ষেত্র যাত্রার পূর্বেই, বলদেবের ার্থযাণে ভাগবতে লিখিত 
হইয়াছে | ছুর্য্যোধন-বধের দিন বলদেব তীর্থধাত্রা হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, 
একগ% মহাভারতে স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে । 

দন্তবক্রবধানন্তরং প্রত্যাগমনপ তন্ত পাচ্ছো ওব খ০ও স্কটং দৃশ্যতে | কৃষ্টোহপি ৩ং হত যমুনামুর্তীযা 
নন্দব্রজং গত্বা সোৎ্কঠ পিতরাবভিবাগ্যাঙ্বস্ত তাহ্যাং সাশ্রক মালিজি৩: সকল গোপবৃদ্ধান্‌ গ্রণয্যাশত্য 
বছবস্থাভরণা্দিভি স্তত্রস্থান্‌ সব্বান্‌ সন্তর্পনামাসেতি গছোন ' 

“দস্তবক্র-বধের পর শ্রীকঞ্ঃ বৃন্দাবনে প্রত্যাগমন করিঘ্লাছিলেন, এ কথা তাগবতে স্পষ্ট- 
রূপে না থাকিলেও পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে স্পষ্ট দেখা যায় । “কৃষ্ণ দস্তবক্রকে বধ করিয়। 
যমুনায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি নন্দব্রজে গমন করিয়া উৎকন্ঠিত পিতা-মাতাকে 
অভিবাদনপূর্বক তাহাদিগকে আশ্বাসবাক্য প্রদান করিয়াছিলেন নন্দ ও বশোদা 
সাশ্রকণ্ে রুষ্ককে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন । শ্ীরুঞ্জ সকল গোপবৃদ্ধফে প্রণামানস্তর 
আশ্বাসিত করিয়া, প্রকৃত বন্ভাতরণাদি দ্বার] বৃন্দাবনস্থ সকলকে সন্তর্পিত করিয়াছিলেন ।” 

 জীবগোস্ামীর কথা বজায় থাকিল বটে, কিন্তু আমাদের কাষ হইল না। কষ 
ধদি একদিনের জন্য বৃন্দাবনে যাইয়া পিতামাতাকে দেখা দিয় আসেন, তাহা হইলে হয়ত 
নন্দের নিকট সত্য রক্ষা করা হইবে। 
যাতমুগং ব্রজং তাত বয়ঞ্চ স্েহদুঃখিতান্‌। 
জ্ঞাতীন্‌ বো জরষ্টমেব্যামো বিধায় হ্হদাং সখম্‌॥ 
কিন্তু ব্রজগোপীর নিকট তিনি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহার কি হইবে? উদ্ধব- 


চৈতন্য কথ] । "১৭৭ 


প্রমুখাৎ তিষ্চিষে সংবাদ পা)াইয়াছিলেন সে ত একদিনের মিলন নয়। সে যে চিরমিলন, 
নিত্য মিলন। আচ্ছা দ্রেখি, জীবগোস্বামী আর কি বলেন। 

অতঃ শ্ীভাগবতেচ ভারতুদ্ধা নস্তরং শ্রীকৃষ্ণস্ত দ্বারকাপ্রবেশে প্রথ্মস্বন্স্থ দ্বারকা প্রজাবচনং “বহ্থানুজাক্ষা- 
গসসার ভো৷ ভবান্কুরন্মধূন্‌ বাথ হৃঙ্দ্দিদৃক্ষঘা* ভাঃ পুঃ ১/১১।৯ তত্রমধূন্‌ মথুরাংশ্চেতি স্বামি চীকাচ সুহৃদষ্চ 
তদ] তত্র শ্রীত্রজঙ্থা এব । 

“ভারত-যুদ্ধের পর শ্রীরুষ্ণ যখন দ্বারকা-প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখন দ্বারকার প্রজা বর্গ 
তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেঞ, হে অস্বজাক্ষ, তুষি স্ুদ্দদ্গণকে দেখিতে ইচ্ছা 
করিয়া যখন কুরু ও মধু প্রদেশে গমন করিয়াছিলে, তখন এক মুহ্ুর্তও আমাদের কাছে 
কোটি বৎসর বলিয়। মনে হইয়াছিল। এখানে শ্রাধর স্বামী “মধু শব্দের অর্থ মণুর! 
প্রদেশ বলেন। তাহা হইলেই স্ুঙদৃগণ ব্রজবাসী ভিন্ন*আর কে হইতে পারে ?' এইরূপ 
জীবগোস্বামী মহাশয় দক্তবক্রবধের অনন্তর শ্রীরুষ্ণের বৃন্দাবন প্রত্যাগমন সাব্যস্ত করিলেন। 
তাহার পর আর একটি নৃতন কথার তিনি অবতারণা করিলেন । শ্রীকুষণ বন্দাবনে প্রত্যা- 
গমন করিলে, নন্দাদির এক ভাবান্তর হয়। গদ্দাপুরাণে সেই গুড কপা এইরূপে বর্ণিত 
হইয়াছে। 

“তত্রস্থা নন্দাদয়ঃ পু্রদদারসহ্তাঃ পশুপক্ষিমগাদয়শ্চ বাসুদেবপ্রসাদেন দিব্যরূপধরা 
বিমানমারূঢ়াঃ পরমং বৈকুগ্গ লোকমবাপুরিতি। কৃষ্ণস্ত নন্দগোপ ব্রজৌকসাং সর্ধেষা 
নিরাময়ং স্বপদং দন্বা দিবি দেবগণৈঃ সংস্ত,রমানো দ্বারবতীং বিবেশেতি চ।” 

'বৃন্দাবনবাসী পশ্-পক্ষি-মুগাদি এবং পুক্রদার-সহিত নন্দাদি বাস্থুদেবের অনুগ্রহে নি 
রূপ ধারণ করিয়া বিমানে আরোহণ পুব্বক বৈকুগুলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্টরুষ্ণও 
নন্দগোপ প্রভৃতি ব্রজবাসীদিগকে নিরাময় নিজপদ প্রদান করিয়। স্বর্গে দেবগণ কর্তৃক 
গুযমান হইয় দ্বারাবতী প্রবেশ করিয়াছিলেন ।' 

এইবার জীব গোস্বামীর চক্ষু স্থির হইল একি? নন্দ পুত্র ও যশোদার সহিত বৈকুণ্ 
প্রাপ্ত হইলেন। নন্দের পুল্র ত' কৃষ্ণ, নন্দের স্্ীষশোদ। তবে নিতার্ন্দাবনের কি হইবে? 

তত্র নন্দাপয়ঃ পুত্রদার-সহিতা ইতি । আমক্নন্দহ্ত তথ্বগমুখাস্ত পুজঃ শীষ এন । লারাচ শীষশোদৈব। 
ইত প্রসিদ্ধমপি পুত্রাদি শলদোক্তা তত্তদ্রপৈরের তৈঃ সঙ তত্র প্রবেশ ইতি পম্যতে। 

'বাস্তবিক পুত্রাদির সহিত নন্দ বৈকুগে যান নাই। তত্তৎ রূপবিশিষ্টের সহিত তিনি 
বৈকুষ্ঠে প্রবেশ করিয়াছিলেন 1 

মতো ব্রজং প্রতি প্রত্যাগমনকপেণ বাস্থপের প্রসাদেন দিবাকখধর। ইতি উল্লাসেন পরম বিরাজমীন 
বপস্বমেব বিবক্ষিতযূ। বিমানেন তেষাঁং পরমধৈকুষ্ঠপ্রস্থাপনঞ্চ প্রাপঞ্চিকজনস্ত বঞ্চনার্থমের প্রপঞ্চিতয্‌। 
তু তদদূশ্যে বৃন্দাবনন্তৈ৭ প্রকাশ নিশেনে প্রবেশনং প্রবেগ্ক চ ঠত্র স্কিতানামপ্রকট প্রকাশানামেষু 
প্রক্টচন্নপ্রক।শেখস্তর্ভাবনং কতম্‌। 


শীষের ব্রজে প্রত্যাগমন এক মহ] উল্লাসের কারণ হইয়াছিল। সেই উল্লাসে নন্দ 


১৭৮ ব্রক্মবিস্ভা । 


আদির পরম শোভমান রূপ হইয়াছিল। তাই পদ্মপুরাণে “বাসুদেব প্রসাণন দিব্যরূপ 
ধরাঃ' বলা হইয়াছে । বিমান দ্বার! তাহাদের বৈকুঞ্ঠ প্রস্থাপন-__এটা কেবল প্রারুত 
লোকের ৰঞ্চনার্থ প্রপঞ্চ বাঁকা। বাস্তবিক তীহার৷ বন্দাবনের অদৃষ্ত প্রকাশ-বিশেষে 
প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। সেই অরৃশ্ঠ বন্দাবনে তাহারা অপ্রকট হইয়াছিলেন। অপ্রকট ও 
প্রকটরূপের মিলনই পদ্মপুক্জাণের বৈকুণ্ঠ গমন | 

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইল; কিন্তু কথার মীমাংসা হল না। পগ্সপূরাণের বাক্য সহজে বঞ্চনা 
বাকা বলিয়া বিশ্বাস করিতে চাহিনা। আমি দেখাইতে চেষ্টা কবিব যে, পন্মপুবাণের বাক্য 
ও তগবানের বাক্য এক। তাহাতে বঞ্চনা নাই। পবন্ত তাহার মধো গুত রহ নিবি 
বুহিয়াছে। মহাপ্রভুর বাকা দ্বার সেই রহস্তের সমাধান করিতে চেষ্টা করিব। হযত 


আমার বামনের প্রয়াস। মহাপ্রড়র অন্ুুগ্রহই একমাত্ বল। 
কমশ: 


শ্ীপূর্ণেন্দুনাবাধণ সিংহ । 


পপ পাপী 
ধা 


্রক্ষান্ভৃতি । 
?ভবপা, কাওয়ালী | 
(কব! প্রয়োজন সন্্যাপা-বসনে। 
( এব বাসনা ঠ**দাদ সম্গাসী সলমন ॥ 
থার্দ পেত চ[৫ ব্র্গমধা ধন, 
পব্ধ জীবে বঙ্গ ভাব অঞ্ক্ণ, 
রই জিত এ তিন বন, 
আছেন গপ্তবে জে চেতন ॥ 
যে ভাবে যেন কবয়ে তজনা, 
সে ভাবে এ ভবে লতে সেই জনা, 
কানা অন্ধ খর কারু াহ মানা, 
জপ জপ নাম যাবে না বিফলে । 
ভ্ঞ্জ মোহ-বাস, অহং-অলগ্কার, 
ত্যঙ্জ বিপুকুল বিষম বিকার, 
দিবাশিশি তজ সেই নিধ্বিকার, 
জগত-জীবন, জগত কারণে ॥ 
শ্রীদ্িজেন্রনাণ ঘোষ । 


মরল যোগসাধন। 
পূর্ব প্রকাশিতের পর ) 


তখরোগ হইতে মুক্ত হইয়া ভগবানকে লাভ করিবার সোপান-যোগ ; তক্ভি-জ্ঞান 
তাহার সহকারী সাধন-বিশেষ। আম্মাভিমান, অর্থাৎ নিজের-কর্তত্ত ভাব, ত্যাগ করিয়া, 
সাধনেচ্চ শিষ্য তবরোগ হইতে মুক্ত হইবার অভিলাষে, শ্রাগুরু সমীপে গমন করিবেন। 
কারণ হীগুরুদেব স্বয়ং ভগবানের স্বরূপ, ভগবান সগুণ মুদ্িতে শ্ীগুরু-রূপ ধারণ করিয়! 
আছেন । সাধারণতঃ এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, মন্তুষ্যকে কিরূপে ভগবান্‌ বলিয়া 
ভাবন। করা যায়। স'সারে বাল্যকাল হইতে বে শিক্ষা পাওয়া ঘায়। তাহা অবশ্ঠ গুর- 
পদেশ-সাপেক্ষ । আমাদের বর্তমান অভিজ্ঞতার কিয়দংশ গুরূপদেশলব্ধ ও কিয়দংশ 
বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে দেশের ও সমাজের প্রথান্ুসারে লব্ধ হইয়া থাকে । গুরূপদেশ 
বাতীত, কোন শিক্ষাই লাত হয় না। পিভা মাতা ইহজীবনের আদিগুরু, পরে স্ব সর 
বর্ণের আশমোচিত এবং পাঠাভ্যান কালীন শিক্ষকও গুরু হইয়। থাকেন; কিন্তু তাহা- 
দিগকে ভগবানের সগুণরূপ বলিয়া ভাবিতে পার। যার না। তবে যোগ জ্ঞান ও তক্তি- 
মার্গের গুরুকে কিরূপে ভগবানের সগুণযুত্তি বলিয়া মনে ধারণা করিব? বস্ততঃ শিষ্য * 
প্রথমে শ্রীগুরদেবের মৃষ্টিতে ভগবান-বুদ্ধি ধারণ করিতে পারে লা। শিষ্) যেরূপ 
ক্রমশঃ সাধন-মার্গে উন্নতি লাত করিতে থাকে, তদ্ধপ ইগুরু-ুষ্িতে ক্রমে ঈশ্বর-বুদধি 
ধরণা হইতে থাকে । শিশু যেরূপ নিজ পিতাকে শৈশবাবস্থায় পূজনীয় বলিয়া জান 
করিতে পারে না, ক্রমশঃ যেরূপ শিশুর বয়ঃপ্রাপ্তির সহিত সংসারে সকল বিষয়ে জ্ঞান 
জন্মে, এবং সে পিতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে, সেইরূপ শিষা যতাদন সাধন- 
মার্গে উন্নত হইতে না পারে, তাবৎ শিশুর সকার, গুরুদেব যে তগবানের সগুণ মৃণ্ডিঃ তাহা 
জাত হইতে পারে না; সাধন-মার্গে উন্নত হইয়া জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে, শিষ্যের তখন 
্ীপুরুদ্দেবকে ভগবানের সগুণ মৃত্তি বলিয়া! জ্ঞান হয়। নদী উত্তীর্ণ হইবার অভিলাষী 
ব্যক্তি যেরূপ কাগু্ইরীর প্রতি বিশ্বাস করিয়া তাহার নৌকায় আশ্রয় গ্রহণ করে, তঙ্গপ 
ধ্মপিপাস্থু, ভবসাগর পার হইবার অভিলাষে, ভবকাণগ্ারী স্বরূপ শ্বগুরুদেবের পাদপন্ম- 
ব্ূপ নৌকায় আশ্রয় লইয়া থাকেন। 
অপগুষগুলাকারং বাপ্তং ষেন চনাচকং। 
তংপদং দশিতং যেন তশ্মৈ শ্ীঙুরবে লমঃ ।-_গুরুসীতা | 

'অখণ্-মগুলাকার অর্থাৎ যাহার আদি-অস্ত নাই, যাহা আকাশের গ্যায় বিশ্ব-চরাচরে 
্যাপ্থ পৃহিষাছে, এইবপ ব্রহ্গপদ ধিনি দেখাইয়! দেন, সেই গুরুদেবকে প্রণাম করি।' 

অজ্মানতিমিরান্বন্ত জ্ঞানাগ্রন-শলা কযা। | 
চন্কুরুত্্ীলিতং যেন তশ্মৈ জীগুরবে নমঃ 1- গুরুগীত। | 


ঙ 


১৮৬ ্রহ্মবিস্তা। ৷ | 


“যিনি অজ্জানরূপ তিমিরে অন্ধ শিষ্কের চক্ষু, জানাগ্রন-শলাকা দ্বারা পরঘুটিত করিয়। 
দেন, অর্থাৎ তর্রজ্ঞান-উপদেশ দ্বারা শিষ্যের মঙ্ঞান নষ্ট করিয়! গাঁনচক্ষু দান করেন, সেই 
প্রীগুরু-পদে প্রণাম ॥ বস্তুতঃ তাদ্ুশ মহাত্মাই শ্রীগুরুপদ-বাচ্য। 

ণাস্তো দাস্তঃ কুলীনম্চ বনীতঃ শুদ্ধবেশবান্‌ | 
শদ্ধাচারঃ সুপ্রতি্ঃ ৩ চরদক্ষ। সববুদ্ধিমান্‌ | 


আশ্রমী ধানন্শ্চ ভম্ত্রবিীর৮ঃ | 


নিগ্রহান্গ্রহে শক্তো গু হরিতাভিধীধতে ॥ তসার। 
'শাস্ত অর্থাৎ ধাহার অক্-চন্দন-বনিতাি বিষয়-অনুবাগ নাই? ধাহার অগ্তরেক্জিয় 
বিষরের প্রতি মমতা ত্যাগ করিয়া শাপ্তভাব ধবণ করিয়াছে | 
দান্ত-_তপঃক্রেশ-শ্রাতোষ্ণাদি-দম্দসহিধু, সংত-বাহোন্দির | 
কুলীন _ অর্থাৎ যিনি সত্কুলোুব । 
বিনীত- বিনয়ী, অতিমানাদি দ্বার। প্রমত্ত নহেন। সতত শ্রমাশাল। 
শুদ্ধবেশবান্‌_ পবিত্র বেশধারী, অর্থাৎ বেশভুষার কোন কপটতা নাই 7 পিএ ধা়বেশ 


ঞ 


ধারণ করিয়া ভণ্ড নহেন। 
শুদ্ধাচার--আপন বেদোক্ত সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্যে নিত । যাহার আচরণ সতত শুঙ্জ। 
স্ুপ্রতিষ্ঠ_ সতকার্ধযাদির অনুষ্ঠান জন্য যশস্বী । 
€চি__বাহাত্যন্তর শৌচযুক্ত, পবিঞাচারী ; পুণ্যময়ী জাঞ্বী আদি নদীতে নানা 
করিয়! পুক্কর, প্রয়াগ, কাশা ইত্যাদি তীর্ঘ-পধ্যুটন করিয়া যাহার শরীর সবদা পিএ | 
দক্ষ-_-অর্থাৎ সকল প্রকার কার্যে পারদর্শী | 
সুবুদ্ধিমান্_ অর্পাজ বাহার বুদ্ধি অনতমার্গে প্রতিনিরন্ত হইয়া সত্মাগে শিএ৩। 
আশ্রমী_ যিনি ব্রঙ্গচর্যয, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ কিংবা যাঁতি যে কোন আশমভুক্ত ১ অর্থাত, 
ধাহার নিপ্দিট যোগ-সাধনোপযেগা আশম আছে, এবং তথায় অতিথি-আদির 
সৎকার হয়। 
ধ্যাননিষ্ঠ-ধারণা-ধ্যান-সমাধিবান্‌? অর্াৎ্, ধ্যানাদি দ্বারা যিনি আস্মসাক্ষাৎকার লাভ 
কনিয়াছেন। | 
মন্ত্র-তন্ত্রবিশারদ- মন্ত্র-ততক্ত্রাদি শানে পারদ শা । 
, নিগ্রহা মুগ্রহশক্তিবিশিষ্ট- অর্থাৎ, যিনি কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, ঘ্বেষ আদি রিপু- 
গণকে নিগ্রহ করিয়া] অহিংস, সন্তোষ) দয়া) ক্ষমা) ধর্যযদি বৃত্তি সকণকে অন্ুগহ করেন। 
বশত; এই সকল পুপ-বিশিষ্ঠ মহাপুরুষ গুরুরূপে সংসারে সকল লোকের বরণীয়। * 
গু শবতৃদ্কবারং ত্র শনন্তন্িরোধকত। ॥ 
। অন্ধকার নিপোবিত্বাদ গুরুকিতা্িধীয়তে ॥ গুকুগীতা। 


৭৩” শব্দে অন্ধকার) “রু" শবে তাহার নিবারক ; অর্থাৎ গুরু অর্থে প্রকাশ। বন্ততঃ 


সরল যোগসাধন। ও ১৮১ 


যিনি শিষ্যের ইদয়ের অজ্ঞানর!প অন্ধকার নাশ করিয়া নিজ-প্রকাশ-ন্বরূপে নিজে বিরাজিত 
হইয়] থাকেন, তিনিই গুরু-গদবাচ্য।' ভগবৎ-প্রেমের পিপাস্থুগণ এরূপ মনে করিতে পারেন 
যে, অনেক সময় প্রকৃত গুরুলাত কর। সহজে সংঘটন হয় না; অতএব যে সকল গ্রন্থে 
তগবৎ-গুণানুবাদ, ইষ্ট সাধনের" যন্ত্র, মন্ত্র ও তবজ্ঞানাদি সন্পিবেশিত আছে, সেই সকল গ্রন্থ 
পাঠ করিয়া তদনুরূপ সাধনমার্গে অগ্রসবু হইতে পাবিলে ভগবানকে লাত করিতে পারা 
যায়। বস্তুতঃ এইরূপে শান্মাদি অধ্যয়ন ও তদনুসারে সাধন করিলে কি ভগবানকে লাত 
করিতে পারা যায়? তাহা! কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। ভক্তচুড়ামণি পঞ্চমবর্ধায় 
বালক করব একাকী অবণ্য মধ্যে মনের আবেগে প্রাণ ভরিয়া তগবান্‌কে ডাকিয়াছিলেন ; 
পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা, গুল্লা আদি দেখিরা শিশু ঞ্ব কাতর জদয়ে তাহাদিগকে ভগবন্‌ 
বলিয়। আহ্বান করিয়াছিলেন; কিন্ত সর্বব্যাপী ভগবান্‌ সেই সকল রুক্ষ লতাদি হইতে 
আবিভূতি হইয়া কুবকে দর্শন দেন নাই। পরে নারদ গুরুরূপে তথায় আবিভূতি হইয়া, 
ধবের হৃদয়ের তমযোরাশি দূর করিয়া, *গবানের সব্বপ্রকাশমর রূপ দর্শন করাইয়াছিলেন। 
পিপাস্তু ব্যক্তির সম্মুখে বিস্তীর্ণ নীরদবর্ণ সমুদ্র থাকিলেও তাহার পিপাসার শান্তি হয় না, 
লবণাক্ত-জল-পানে তাহার পিপাসার শাস্তি না হইয়া বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইয়া থাকে। 
কিন্ত সেই জল তমোহ। রূপী সর্য্যদেবের তেজে উদ্ধে উিত হইয়া ধারাধরুরূপ ধারণপূর্ববক, 
বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া ধরণীর ও পিপাস্থ জদয়ের পিপাসার তৃপ্তিসাধন করিয়া থাকে; বস্ততঃ 
ধরণী কিংবা পিপাস্থুর জদয় লবণাক্ত জলে তৃপ্ত হয় না। সেইরূপ ধশ্মপিপাস্থ সাধস্থগণ 
স্বইচ্ছায় সমুদ্রবিশেষ শান্্ হইতে ভগবৎ-স[ধন-প্রণালী নিজে নিব্বাচন করিয়। বই 
পিপাসার নিবৃত্তি হয় না, বরং উত্তরোত্তর "ইহা! গানিব, উহা জানিব, এইরূপ সাধন করিব 
ইত্যাদি পিপ]ুসার বৃদ্ধি হয়, এবং অবশেষে তাহার! সংশয়-আবতে পিয়া ন্বমচক্রে পূরিতে 
থাকে, ভবপম্ব্র আর উত্তীর্ণ হইতে পারে না, পরে কাঁলরূপ উন্মিচক্রে পড়িয়া প্রাণ 
বিসজ্জন করিয়া থাকে। 
ইদং জ্জানমিদং জয়ং যৎ সব্বং জ্ঞাতৃমিচ্ছসি | 
আপি বর্ষ সহম্ায়ুঃ শাস্বাস্তংনাধি পচ্ছ সি ॥_উত্তবর্পীতা। 

“এই বস্ত জ্ঞান, এই বস্ত আমাদের জানিবার যোগা, অর্থাৎ, জ্ঞেয় পদার্ধ--এই তাবে 
সমস্ত পদার্থের তত্ব জানিতে অভিলাধী হইলে সহস্র বর্ষ পরমায়ু হইলেও শাস্রূপ মহাসাগর 
পার হইতে পারিবে না, পিপাসাও নিবৃত্তি হইবে না" ক্য যেরূপ লবণাক্ত জল উদ্দে 
আকর্ষণ করিয়া তাহা পুনরায় বর্ষণ করেন, এবং লবণাক্ত-দোষ-শন্য হইলে পিপাসার নিবৃত্তি 
হয়,সেইরূপ শিল্টের হৃদয়ের তযোরাশি নাশ করিয়া, সুর্ধ্য-স[শ গুরু সমুদ্র-বিশেষ শান্থ 
হ্ইতৈ মন্ত্র ও সাধন-প্রণালী উদ্ধার করতঃ পুনরায় পিপাস্থর হৃদয়ে অর্পণ করিলে পিপাস্ুর , 
, পিপাসা মিব্বত্তি হইয়া তৃপ্তি হইয়া থাকে । সাধনেচ্ছুক পুরুষ প্রকৃত গুরুর অভাবে শান । 
হইতে স্বেচ্ছায় মন্ত্রও তৎসাধনাদি নির্বাচন করিয়। সাধন-মার্গে প্রবৃত্ত হইলে পিপাসার 


১৮২ ব্রঙ্মবিদ্যা 


নিবৃত্তি হইবে না, অপিচ নানারূপ সংশয় উপস্থিত হইবে। (সেই জন্ঠ র্পিপানুগণের 
সব্ধাগ্রে গুরু-করণ বিধেয়' অনেকে এরূপ মনে করেন; সদ্গুরু অন্বেষণ জন্ত আবার 
কোথায় বনে বনে জঙ্গলে জঙ্গলে ভ্রমণ করিয়। বেড়াইব, সময় উপস্থিত হইলে স্দ্গুরু 
আপনি আসিয়৷ দর্শন দিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা সকলে ভাগ্যে সকল সময় ঘটে না, 
সেই জন্ঠ সদৃগুরু-লাতের অধিকারী হওয়া শিষ্বের প্রধান কত্তব্য; সে অধিকার একমাএ 
বিশ্বাসরূপ ভিত্তির উপর স্থাপিত। বিশ্বাসই ধর্শজীবনের মূল। বৃক্ষের মূলদেশে জলসেচন 
করিলে যেরূপ বৃক্ষের সমস্ত শাখা-প্রশাখা পল্পবাদি রসপূর্ণ হইয়া পুষ্ট ও ফলবান্‌ হয়, 
সেইরূপ গুরুপদে স্থির বিশ্বাস স্থাপন করিয়৷ তক্তি-শরদ্ধারপ বারি সিঞ্চন করিতে পারিলে, 
সাধুকের জয়ে ধশ্মার্কাম-মোক্ষরূপ ফলে সুশোতিত কপ্পবক্ষের উতৎপণ্তি হইয়। 
থাকে । | 
“শবাস্ত কোবা গুরু ভক্তএব' ॥ 
“শিষ্য হইবার উপঘুক্ত কে? যাহার অকপট গুরুতক্তি আছে | এহপ্পে তক্ত শষ 


হর 


গুরু-সযীপে গমন করিয়। প্রার্থন। করিবেন 

পণং তরেয়ং ভবসিক্ধা মেতম 

কাবাগতি মে কতমো পাদ 

গানে ন কাঞ্চৎ গ্পনাহণমাং পরতে! 

সংসার দঃখ ক্ষতি মাতনুৰ 1 বিকট টানণ 7৪০ | 


/৫তে। । এই শখসাগর আমি কিরূপে পার হইব £ আমাপ গতি কি হইবে : ইহার 
উপায় কি? আমি অজ্ঞ, কিছুমাএ হিতাহতগঞ্ঞান নাই; কপা করিয়া সংসাপ-ছুঃথ হহতে 
আমায় বক্ষ! করুন। 

অহং প্রপন্োহশ্মি পদান্ুজং প্রছে। 
এবাপবর্গং ৩ব যোপি এাবিশং। 
বথাঞ্জসাইজ্ঞানমপার বারিধিং 
ঠথং তরিন্যামি তথান্্শাধি মাং | রাষগীতা- ৫ 
“হে প্রভো ! যোগাদিগের চিস্তনীয় এবং সংসারের যুজিদায়ক আপনার পাদ-পদ্মে আম 
নিতান্ত অনন্থগতি হইয়। শরণাপন্ন হইতেছি। আপনার যোগ-সাধন-বলে সংসারে মোক 
সাধন হইয়া থাকে । এক্ষণে আমি বিনীত ভাবে প্রার্থনা করিতেছি যে, আমি যে প্রকারে 
অন্বয়াসে এই ছুত্তর ভবসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারি, আপনি আমাকে সেইরূপ সছুপদেশ 
প্রদান করিয়া কৃতার্থ করুন । ও 
আশ নাষ নদী মনো রথ জল] তৃষ্ণাতরঙ্গাকুলা । 
রাগ গ্রাহবতী বিতক বিহগ! ধৈর্য ক্রম দ্লংসিনী ॥ 


যোহা৭্ সুছন্তরাংতি গহনা প্রোত্ত ্গ চিন্তা তটা। 
তন্তাঃ পারগতা বিশুদ্ধ মনসো নলাভ্ভি যোগীশ্বরা: ॥-_ভর্তৃছরি) বৈরাগ্য-শঙক--৪৫। 


সরল যোগসাধন। ১৮৩ 


আশা নমক এক নদী *। সকল প্রকার মনোরথ তাহার জল ; নানারূপ তৃষ্ণাই সেই 
নদীর তরগ্গমালা; অনুরাগ, তাহাতে মকররূপে অবস্থিত ; নদীতে যেরূপ নান! জাতীয় পক্ষী 
অবস্থান করে, সেইরূপ নান প্রকার তর্ক বিতর্ক আশা-নদীর বিহঙ্গ বিশেষ; নদীর উভয় 
তটস্থ বৃক্ষ সকলের মূল তরঙ্গে ঘাত-প্রতিঘাতে যেরূপ শিথিল হইয়। অবশেষে ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হয়, সেইরূপ মানব-হৃদয়ের তরঙ্গ-বিশেষ তৃষ্ণাই ধৈর্ধ্যরূপী রক্ষের মূল ছেদন করিয়া ধ্বংস 
করিয়া থাকে ; নদীর জলআোতের মধ্যে থেরপ কোন কোন স্থানে আবর্ত (ঘর্ণা ) থাকে, 
এবং সেই বৃণাঁর মধ্যে পতিত হইলে নদীগে মগ্ন হইতে হয়, সেইরূপ আশ।-স্বরূপ 
তবনদীতে মোহ স্ুদুস্তর গহন আবর্ভ-বিশেষ, স্ত্রী-পুজ-কন্টাদিরূপ সংসার-মোহে একবার 
পতিত হইলে তাহা হইতে পরিআ্রাণ পাওয়া অতি সুকঠিন। আর সেই আশারূপ তবনদীর 
চিন্তাই অতি উচ্চতট বিশেষ । এইরূপ গহন বৈতরণী 'নদী খোগাশ্বর জন বিশুদ্ধান্তঃকরণে 
পার হইয়৷ পরম আনন্দ প্রাপ্ত হই থাকেন।' 
মাভৈষ বিদ্বস্মব নাস্তাপাধঃ সংসাবসিন্ধোস্তরণেইস্ত্যপামঃ | 
ৃ ঘেনৈন যাতা। যতযোঠস্ত পাবং তমেৰ মাং তব নিপিশামি ॥ বিবেকচুড়ামণি-_ ৪৫ । 
“হে বিদ্বন্‌ শিষ্য! সংসার-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইবার উপাষ নাই বলিয়। ভয় করিও 
ন।। সংসার-স।গর পার হইবার উপায আছে; যতিগণ যে উপায় অবলম্বন করিয়। সংসার- 
পারাবাব পার হইযা থাকেন, সেই মার্গ ভোমার প্রতি নিদেশ করিতেছি ।' 
আাদো স্ববণাশ্রননদিতা। কিধাঃ 
কৃত্বা সমাসাদিত শদ্ধনানস:। 
সমাপ। তৎপূর্ মুগা হসাধন: 
সমাশ্রনৎ সদগ্পমাগলকঘে ৫ বামগী 07 
'সর্ধপ্রথম স্বীয় বর্ণা শ্রমের প্রণানুপারে নিতা নৈমিত্তিক প্রায়শ্িত্তাদি কর্মের অনুষ্ঠান 
করিয়া এবশ আমি অন্তর্যামী ভগবানের অধান হইয়। কার্য করিতেছি, এইরূপে নিত্য 
নৈমিত্িক কম্মফল ঈশ্বরে অর্পণ করিষা ও বিশ্ুদ্ধচিত্ত হইয়া আত্মঙ্ঞখান লাভের নিমিত্ত 
সদ্‌্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে ।' বাস্তবিক সদ্‌গুরুর রুপা না হইলে চিত্ত শুদ্ধ হইতে 
পারে না, এবং, চিত্ত শুদ্ধ না হইলেও সদৃুরু লাভ হয় না। স্বর্ণকার যেরূপ খনি হইতে 
গৃহীত মলিন স্বর্ণপিওকে অগ্রিতে দগ্ধ করিয়া তাহার মলিনতা দূর করিধা থাকে, এবং 
বারংবার যথাযোগ্য তাঁপ ও আঘাত প্রদান করতঃ ক্রমে সেই পিগুকে ভূষপাকারে 
গরিণত করিয়া থাকে; (দস্তা, পিততল কিন্বা অন্ঠান্য ধাতু দ্বারা সেরূপ আদরণীয় ভূষণ হয় না, 
সেইরূপ স্বভাবতঃ গুরুতক্ত শিষ্য মলিনাবস্থায় থাকিয়াও গুরু-পদে আশ্রয় লইলে গুরুর 
জান-উপদেশরূপ অথ বারা তাহার হৃদয়ের মলিনতা দর হইয়া ক্রমে ভূষণ ব্ূপে জগতের 


সি সাস্ছি 
পপ পিপিপি পপি শট 
গু ৮ শাশিপীশীত 


* এই যে রূপক নদীর কথা ভর্তৃহরি উল্লেখ করিষাছেন, ইহাই, ভবনদী মে হাদয়েই বরা 
করিচ$ছে, চিত্ত শুদ্ধ হইলে গুরুকৃপায় তাহা অনায়াসে পার হইতে পারা ষায়। 





। 


১৮৪ ত্রহ্মবিদ্তা ৷ 


আদরণীধ ও পৃজ্য হইয়া থাকেন। তৃষণাকারে পবিণত হইবার যোগ্য স্বাভর্ঠঁবক গুণগুলি 
স্বর্ণে আছে বলিয়াই স্বর্ণকার তাহাকে গ্রহণ করিয়া! থাকে, সেইরূপ শিষ্কের শ্বভাবজ 
অমানিত্ব, অদান্তিকত্ব, অহিংসা, শাস্তি, আঙ্জব, দয়া, সস্তোষাদি দেবী গুণগুলি থাকিলে তবে 
সবর্ণকার-সদৃশ সদ্‌গুরু-সঙ্গলাভ হইয়া থাকে। স্ব স্ব বর্ণাশ্রমোচিত ক্রিয়ানুষ্ঠান ও ভাহার 
ফল ঈশ্বরে সমর্পণ করিলে, শিল্কের হৃদয়ে উপরো্ গুণগুলি স্বয়ংই উদয় হইয়! পাকে। 


পতথলি খধি বলিযাছেন,__ 
তপঃ স্বধ।ায ঈশ্বর এণিধানানি ক্রিয়াযোগত | 


তপ অর্থাৎ কায়ক্লেশসাধ্য শাঞ্সোক্ত ব্রত নিয়মাদি পালন: ন্বধ্যায় অর্থাৎ বেদাদি 
শান্ধ অধ্যরন এবং ঈশ্বরপ্রণিধান অর্থাৎ ভগবানের পুজাদিকে ক্রিয়াযোগ কহে। এইরূপ 
ক্রিয়াষোগ দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে সধগুরুর কপা লাভ হইয়া থাকে 
মেজ্ী করুণা মুপিতোদেক্ষাণা কথ দুঃদ পুণগাপুণা বিনযাণাং ভাবনাতশ্চিভ প্রসাদনম্‌ ॥ 
যোগস্ত্র পাঃ, ১৩৩। 
'ম্থথ, ছুঃখ, পুণ্য ও পাপ বিষয়ে যথাক্রমে মৈত্রী, করুণা, মুদিত| ও উপেক্ষা ভাবন। 
করিলে ইহাতে চিত্তের মলিনতা দূর হইয়া চিত্তপ্রসাদ জন্মে” পরের সুখ দেখিয়া তাহাতে 
স্থধী হইও; পরেব সুখে সুখী হইতে পারিলে তোমার জদয়ে ঈর্ধারূপ মলিনতা দূর হইবে। 
--এরের ছুঃখ কষ্ট দেখিরা। নিঞ্জের দুঃখ কষ্টের হ্টায় জ্ঞান করিবে ; নিজের দুঃখ কষ্ট দূর 
করিতে যেরূপ তুমি সতত চেষ্টা কর, পরের দুঃখ দ্র করিবার জন্ত তুদ্রপ যথাসাধ্য চেষ্ট। 
কু বে ; ইহাতে তোমার জয়ের হিংসা-দেষাদি মল বিদূরিত হইয়। চিত্ত দয়া-ক্ষমাদি গুণে 
সুশোভিত হইবে। তোমার নিজের পুণাক্কম্মের শুভান্ষ্ঠানে তুমি যেরূপ সন্তোষলাত 
করিয়া থাক, সেইরূপ পরের কাধ্যান্ুষ্ঠানে সন্তোষধলাভ করিয়া, সেই পুণ্য কম্মানুষ্ঠানা 
ব্যক্তিকে আরও উৎসাহ প্রদান করিবে! * 
পরের পুণ্য কশ্মানুষ্ঠান দেখিয়া,_অবিধি-পূর্বক হইতেছে,লোক প্রশংসা র'জন্য পুণ্য ক: 
করিতেছে, কামনাযুক্ত হইয়া দেবসেবা করিতেছে, ইত্যাদি রূপ দোষ দেখা উচিত নহে। 
আর পুণ্যানুষ্ঠাতা ব্যক্তিকে কোনরূপে নিরুৎসাহ করা উচিত নহে, বরং তাহাকে শুভ- 
কার্্যের প্রব্বত্বির জন্য উৎসাহ দেওয়াই কর্তব্য । আনন্দের সহিত মধুর ,বাকে) সদালাপ 
করিলে চিত্তে ভগবতকপার সঞ্চার হয়। আর এক কথা _সংসারে সকলেরই কিছু না কিছু 
দোষ আছে, দোষ গুণে মিলিয়াই সৃষ্টি; মতএব আত্মাতিমান-প্রযুক্ত পরের পুণ্য কার্য 
দেখিয়া বুথ]! দোষারোপ করিয়া নিজের চিত্ত মলিন করা ও পরের চিন্তকে নিরুৎসা হত কর 
সাধকগণের উচিত নয়; বন্ততঃ প্রকৃত সান্বিক সাধকগণের এরূপ ইচ্ছাও হয় না। পরের 
পাপ কার্য্য দেখিয়৷ তাহাতে ভালমন্দ নিজের কোনরূপ মত প্রকাশ না করিয়া'উদ্েক্গ। 
করিবে অর্থাৎ উদাসীনবৎ অবস্থান করিবে। যদ্দিও পাপীর পাপাচরণ কার্ধ্য দেখিয়া 
/ তাহার দণ্ডবিধান করিবার নীতি আছে, কিন্তু তাহা সাধকগণের ঝন্য নহে। ভুপতি 


গাঁগরণ । ২৮৫ 


শাহার প্রজার পাপাচণ জাত হহঘা নারি অনুসারে দণডবিধান করিবেন । হইজন ছুষ্ট 
বালক কর্দমময় পথে কর্দম 'লইয়৷ খেলা করিতেছিল, কোন সদ্ধযক্তি তাহাদিগকে বলিল, 
“তোমরা কর্ম লইয়া] এপ কুৎ্পিৎভাবে কেন খেলা করিতেছ £” এইব্ূপ বলাতে একটি 
বালক একথণড প্রন্তর লইঘ! কদ্দমে নিক্ষেপ করিলে তাহাতে সেহ কর্ছম সদ্ব্যক্তির সমণ্ত 
গাজে লাগিয়া গেল। পরে বালকদ্বযনকে ভিজ্ঞাসা করাতে বলিল, “আমরা ত তোমার 
গাত্রে কর্দম নিক্ষেপ করি নাই, আমরা খেলা করিতেছি এবং প্রস্তরখণ্ড তোমাব গাঞ্জে 
ক্দম নিক্ষেপ করিঘাছে? তাহাতে আমাদের দোষ কি?” ছুষ্টের ছৃষ্টকার্মেয মত প্রকাশ 
করিলে এইবপে সমঘ সমন সৎ ব্যক্তিকেও মলিন হইতে হয। আর বদ্দি নিঞ্জেপ প্রতাপ 
থাকে,তবে ছুষ্টের দমন করাই শ্রেরঃ | কিন্ত ভাই ধান্দিক সাধকগণ। তোমাদের দণ্ড দিবি 
ক্ষমতা নাই । গুরুদেব প্রথমেই উপদেশ দিবাছেন,- 
“ক্ষম[তেন-৮172াদ সতাং পীপনবূৎ হজ 

নিঙ্গের গার কদম লাখিবাছে বলিরা যেন বুথ! ক্রোধের উদয় না হয়, দুষ্ট বালকদঘকে ক্ষমা 
করিতে হইবে, তাহাদের প্রতি দা করিতে হইবে এবং সন্তোযের সহিত দু্টকে উপেক্ষা 
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কিয়া উদ্াসীনবৎ 'নজেরে পথে তগসর হইতে হইবে । এইক্রপে প্রতে।ক রাভস ও শামস 

বৃন্তির বিপবীভ স৬তঃ সান্দিক বৃকতির উদ্ঘ হইলে ত্রেশধ, লোভ, ঈধা, অস্থফা, পরনিন্দা 

হতাদি রি দুপন হহঘা [৮ রুমে শুদ্ধ হইযা থাকে । এইপপ চিত্ু-শুদ্ধি সদৃগুরু্ 
ঙ 


কপ ও জন্মাভুরের ৩পশ্যার ফলে প্রাপ্ত হ নাব। ঞমশঃ ্ ২. 
আপুর্ণাৎ ৫ ব্রঙ্গগারী ।* 


জাগরণ। 


বেণা বযে থার, ডাকি বার বার, কোথা গো ঘাটেব্ পাটনি। 
সাজের আধার আসেধে ঘনা'বে, নিযে এস তব তরণী। 
নিঃসগ পাঁথক, ন্িগ্ধ তরু-তলে, একী পড়েছিনু পৃমায়ে। 
সাজের আধার আসছে খনায়ে, কেহ দেয় নাই জাগায়ে। 
নিদাখ-গগনে মেঘের গঞ্সন পশিরাছে আজি শবণে) 
দিকে দিকে দেখি উঠিয়াছে ঝড় সতয়-ব্যাকৃুল-ন্যনে । 
সুখের স্বপন ডলে গেছি সব--ভূলে গেছি আমি আমারে । 
উঠেছে তুফান, খাটের পাটনি! অকল-সাগব পাথারে | 
উঠেছে তুফান, দেখ গো চাহিয়ে। ওগো ও ঘাটের পাটনি। 
মরণ-আধার আসে যে ঘনা'ঘ্পে,নয়ে এস ৩ব তরণী। 
শীম।৩রঞ্জন মুখোপাধ্যায় । 


বদাস্ত-পরিভাষ। । 
| ৬ 
( পুর্ব প্রকাশিতের পর) 
মূল। ইদমেৰ 'তক্বমসি” ইতাদিবাকানাম্‌ অখগ্ডাথ ৪ যত সংসর্গানবগাতি 
যথার্থচ্ঞানজনকতম্‌ উতি । তছুক্তম্‌, 
সংসর্গাসঙ্গদমাগ-বী-হেতৃতা যা গিবামিয়ম | 
উক্তাখণ্ার্থতা যদ! তৎপ্রাতিপদিকার্থতা ॥ 
্ প্রাতিপিদিকার্থমাত্রপরত্রং বা অথপ্তার্থত্বম ইতি চতুর্থপাদার্থ;। 
বাধ্যা। এইরূপ “সেই-ই তুমি” প্রভৃতি বাকাসমূহের অবগার্থন কি? (এই বাক] 
এলি খন সন্বন্ষজ্ঞানের সহিত সম্পর্কাব্রহিত হইঘা কেবল বার্থ জ্ঞান উৎপাদন 
করে, ( তখন সেই জ্ঞানই উপর অনভার্থ ১তশ্রগাচার্স্য কওঁক ) কথিত হইয়াছে 
“বাক'সকলের সম্বন্ধঙ্জানেব সহিত সম্পর্কহীন যথার্থ জানের ঘাহা হেতু, তাহাই 
অপস্তার্থতা । অথবা! প্রাভিপদিকের অর্থভাঃ শধগ্ডার্থতা 1” 
চছ্ পাদটিব অর্থ এই, “কেবল মাও প্রাতিপদিকের অর্থ বোধজনকহহ অখণ্ডার্থ হব ।” 
মূল। তচ্চ প্রতাগং পুনদ্িবিধ ভাবসা' নটি ঈশরসাম্ষী চেতি | তত্র জীবো 
নাম অন্থঃকরণাবচ্ছিন্তধ টৈতলাং, তংসাক্ষী তু টাক তং. চৈতন্যম্‌। 
তান্তঃকরণস্থয নিজাজোনি জি আনযোডেদ?।  বিশেষণঞ্চ ,কার্য্যানয়ি, 
উপাধিশ্চ কাধ্যানন্বরী, ব্যাবন্কো বন্তুমানশ্চ “রূপবিশিষ্টো ঘটোহনিতা” 
£তাত্র বূপং বিশেবণত,। “কর্ণশঙ্কুলাবচ্ছিন্: নভ; “শ্রাতরম্‌” ইত্যত্র কর্ণশঙ্কলাপাধি;। 
অয়ামবোপাধি-্নয়ায়িকেঃ পরিচায়ক ইত্তযচাতে | 
প্রকৃতে চান্তুঃকরণস্ত জড়তয়া বিধয় ভাসক গ্লাযোগেন বিষয় ভাসকচৈতন্যো- 
পাধিত্বম্‌, অয়ঞ্ণ জীবসাক্ষা প্রহার নানা, একছে ₹ চৈত্াবসিতে মেএসাপান 
সন্ধান-প্রসঙ্গত | 
ব্যাখ্য। | [পূব প্রভ্যান্ষের সাবণল্গৰ ও নিব্বিকল্পকর্দণ ছুহ তেদ প্রদার্শত হহমাদুছ | 
এক্ষণে প্রত্যক্ষের আর এক প্রকার ধিশাগ দেখান হইতেছে। ] সেই প্রত্যপ্গ আব? 
। আর এক রকমে ) দুই প্রকার জাবসাক্ষা ও ঈশ্ববরসাক্ষী । অন্তঃকরণ ছ্বারা “বিশিষ্ট, 
£চতন্য জীব ও অন্তঃকপ্রণ দ্বার! জনিত চৈতন্ত জীব-সাক্ষী। অন্তঃঠকরণকে বিশেষণ ৬ 
উপাধি এই দহ ভাবে ধরিপে (জীব ও জীবসাক্ষী । এই উভয়ের ভেদ প্রতীয়মান হয়। 


বেদান্ত-পরিভাষা। ১৮৭ 


[ বাস্তবিক কিন্তু চৈতন্টি এক। একই বস্বকে ছুই ভাবে ধরাতে তেদ বল্পনা হইতেছে |] 
বিশেষণ কার্য্যের সহিত সংশিষ্ট । উপাধি কার্য্যের সহিত অসংশ্লিষ্ট। ব্যাবর্তক _ অন্ঠ 
সকল বস্ত হইতে পৃথক্‌-কারক ) ও বর্তমান । “অনিত্য ঘট রূপ-বিশি্” এখানে “রূপ? 
বিশেষণ; “কর্ণশঙ্কুলীবিশিষ্ট আকাশ শোত্র” এখানে কর্ণশঙ্গুলী (কর্ণের বহিদ্বত্িষান 
চম্খ্যয় অংশ )উপাধি। এই উপারধিই নৈষায়িকগণ কর্ঠক «পরিচাষক' নামে কথিত 
হইয়াছে। | 


এখানে অস্তঃকরণ, বিষয়-প্রকাঁশক জ্ঞানের উপাধি ; কেননা আন্তঃক রণ জড়, ভাভাব 
নিজের কোনও বিষয় প্রকাশ করিবার শক্তি নাই। 
এই জীবসাক্ষী প্রতি আতয্মায় বিভিন্ন । ধদি জীনসাক্ষী একটিমাত্র হইত, তাহা হইলে 
চৈত্রের কোন বিষযে জ্ঞান »ইলে, £মবেবও তাহার চশ্তনাদ হইতে পাবিত। | 
মূল। শঈশব-সাক্ষী তু মায়োপতিতং চৈতন্যং, তচ্চিকং, হদুপাধি-ভিতমান়ায়। 
একহাত। হন্দ্রো মায়াভি: পুরুবপ ঈয়ত” ইত্যাদি-শ্রুতৌ মাযানিবিতি 
বহুবচনস্ত মায়াগতণক্তিপিশেষাভি প্ায়তয়া মায়াগভ-সঞ্-বজ্জ-স্তমোকপঞ্চণাভি- 
প্রায়তয়। চোপপন্ডি?। 
'মায়াস্ প্রকৃতিং বি্যান্মায়িনং হু মহেশবরম্», 
“তরত্যবিদ্যাং বিততাং হাদি যস্মিন্িবেশিতে |, 
যোগী মায়ামমেয়ায় তশ্মৈ বিদ্যান্মনে নমএ 0৮ 
'মজামেকাং লোহিত শুরুকঞ্জাং বহবী; প্রজাঃ স্জমানাং সরূপাত। 
অ:জা হ্োকো জুষমানোঠম্রশেতে জভা7হাযনাং ভঞ্তভাগামাজোহন্াঃ ॥” 
ইত্যার্রি-শ্রুতিষ, একবচনেন লাঘবান্ুগুহীতেন মায়ায় এক নিশ্টীয়তে। 


ততশ্চ তদুপহিতং চৈতন্যম্‌ ঈশ্ববসাক্ষী, তচ্চানাদি, তদ্রপাধের্সায়ায়। অনাদিত্বাং। 
মায়াবচ্ছিন্নং “চতন্যঞ্চ পরমেশবঃ মায়ায়া বিশেষণন্ছে ঈশ্সবন্ধং, উপাধিহে সাক্ষিহং, 
ইতীশ্ররত্বসাক্ষিত্বয়োর্ভেদ;, ন তু ধশ্মিণোবীশ্বরতৎসাক্ষিণোঃ | 

সচ পরমেশর একোইপি স্বোপাধিভিতমায়ানিষ্ঠস্বরজস্তমো গুণভেদেন ব্রঙ্গ 
বিষুঃমহেশ্রাদি শব্দবাঁচাতাং ভজতে । 

ব্যাখ্যা। মায়া ঘারা জনিত চৈতন্তই ঈশ্বরসাক্মী। এই চৈতন্তের উপাধি মায়া এক, 
বহু নহে | কাজেই এই চৈতন্তও এক । [ কিন্তু গথেদে (৬1১৭।১৪ ) একস্কলে “মায়া 
শ্বটি বহুবচনে প্রযুক্ত হইয়াছে । তাহ। হইতে আমরা বলিতে পারি যে, মানা এক নহে 
-বছ, নিলে খগ্রেদে উহা একবচনে ব্যবহজত না হইযা বহুধচনে ক্যবন্ৃত হইল কেন? 
তাহার মীমাংসা করা হইতেছে ।] "ইন্দ্র মাধাসকলেব দ্বাবা বহরূপ ধাবণ কবেন” পরি 


১৮৮ ব্রহ্মানিদ্া । 


আতিতে “মায়াতিঃ” এই বহুবচন, মায়াগত বিবিধ শক্তি বুঝাইবার জন্য ও মায়াগত সত্ব 
রজঃ ও তমঃ গুণ বুঝাইবার জগ্ঠই ব্যব্গত হইয়াছে । [মায় একটি, কিন্তু তাহার বিবিধ 
শক্তি ও গুণ আছে। পূর্ষোক্ত উদ্াহরণে মায়ার এই বিবিধ শক্তি ও গুণ বুঝাইবার 
জন্যই বহুবচন প্রয়োগ করা হইয়াছে, ] 


| নিয়োদ্ধত ঞ্তিবাক্যমমূহে সংক্ষেপার্থ মায়া একবচনে প্রযুক্ত হইয়াছে । ইহা হইতে 
নিশ্চিত বুঝা যাইবে যে, মাথা একটিমাঞ ] “মাধাকে প্রকুতি বলিয়। জনিবে ও মহেশ্বরকে 
মাযাবিশিষ্ট বলিয়। লানিবে |” শ্বেতাখতরোপনিধতঃ 81১০ । 
“যোগী ধাহাকে হৃদয়ে ধাবণ করিয়া বিস্ত মাধা অতিক্রম কবেন, চৈতন্তস্বরূপ অপ্র 
মেয় তাহাকে নমস্কার | 
| “লোহত, শুক্র ও কুঞ্চবর্ণ ( সহ্ব, বজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ তিন বর্ণে প্রতিশ্ট ) 
নিজের শ্টায় বু প্রজা হুষ্টিকারিণী এক উতপত্তিরহিত (মাযাকে) এক উতৎপত্তিরহিত 
(মায়ার যথার্থ তন্বে অনভিজ্ঞ) উপভোগ করে ( অর্থা্ মাধার কাধ্য প্রত্বুতিতে তাদায্মাবুদ্ি 
প্রাপ্ত হয়)। অপর উত্পত্তিরহিত ঈশ্বর, বিবেকী বা পুরুম । উপতুক্তা ইহাকে পার- 
ত্যাগ করে (মাধাপাশ দ্ূব কৰে 71৮ শ্বেতাশ্বতরোপনিষতঃ ৪৫ 
পুর্বোদ্ধত এ্তি প্রস্থতিতে সংক্ষেপা্থ গৃহীত একবচনেব দ্বারা মায়ার একত নিশ্চয় 
পে নিণীত হইতেছে । 
কখন মায়ার ছাধা উপহিত চৈ হন্য ঈশ্বর সাশা এই চৈতন্ত অনা'দ, কেননা তাহার 
উর্দাধি মাধ। অনাদি । মানা দ্বারা বিশিষ্ট চৈতগ্য পরমেশ্বর | আমাটিকে একখাও 
বিশেষণভাঁবে ও একবার উপাধি তাবে শহলে ঈববহ্ ও সাদিঙের মধ্যে ভেদ কল্পন। 
ববিতে পাত্রি। বাপ্তবিক কিছু ধঙ্মা ঈখ্বব ও ঈএবস[গ্রণ7এই গছুইয়ের মধ্যে কোন প্রতেদ 
নাই। [| মাযাকে বিশেষণ ও উপাধি এই উত্যরূপ কললনা করিয়া একই চৈতগ্তকে তুই 
দিক হইতে দেখি । তাহাতেই উশয়ের যেন ভে? বলিঘা মনে হয। বস্ততঃ কিন্তু চৈ৩গ্ঠ 
সেই একটিই । ঈশ্বর ও সাক্ষিত্রের মধ্যেই ভেদ । ঈশ্বর ও ঈশ্বরুসাক্ষীর মধ্যে ভেদ 
নাই ]। 
সেই পরমেশ্বর এক হইলেও ব্রঙ্গা, বিঝু। মহেশখর প্রভৃতি শর্দবাচ্য হন। পরমেশ্বরের 
উপাধি মাা। সেই মাধাতে সহ, রজ?। তমঃ গুণভেদ বর্তমান । পরমেশ্বরও এই নিজ 
উপাধির গুণভেদে ব্রহ্গা, বিধু, মহেখর প্রভৃতি নামে কথিত হন। 
মূল। নন ঈশ্বরসাক্ষিণোরনাদিত্রে “তদৈক্ষত বনু স্তাং প্রজায়েয়” ইত্যাদো 
স্্রিপুরর্বসময়ে পরমেশরস্তাগন্তকমীক্ষণমুচ্যমানং কথম্‌ উপপদ্ভতে ? উ্চ্যতে। 
যথা বিষয়েন্দ্িযসন্নিকর্ণাদিকারণবশেন জীবোপাধ্যস্তঃকরণস্য বুত্তিভেদ! জায়ন্তে 
॥ তথা শজ্যমানপ্রাণিকর্মবশেন পরমেশখরোপাধিভ তমায়ায়া বৃন্তিবিশেষা: “ইদমিদানীং 
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অষ্টব্যম্” “ইদমিদানীং পালয়িতব্যম্” “ইদমিদানীং সংহর্তব্যম” ইত্যাগ্াকারা 
জায়ান্তে, তাসাঞ্চ বৃত্তীনাং সাদিন্বাৎ, ততপ্রতিবিস্বিত চৈতন্যমপি সাদীত্যুচাতে। 

ব্যাখ্যা । ঈশ্বরপাক্ষীকে অনাদি বলা হইয়াছে ।] কিন্তু ঈশ্বর-সাক্ষী অনাদি হইলে 
ছান্দোগ্যোপনিষদের (৬1২৩) নিয় বাক্য সকলের কিকপে সঙ্গতি হইতে পারে? 
ছ[শ্দোগ্যোপনিধদে বলা হইয[ছে, “সে (তরঙ্গ) দেখিল, আমি বনু হইব, সৃষ্টি করিব।” 
[ এই বাক্যসযূহে স্টির পূর্বকাব কথা বল। হইতেছে । ব্রহ্ম সৃষ্টির ইচ্ছা করিলেন, 
তাহার পর স্প্টি হইন। এই ইচ্ছ। তাহ।র আগে ছিল না, স্বৃতরাং ইচ্ছা প্রস্তুতি অনাদি 
নয়, আপিযুক্ত। কিন্তু পুর্বে ঈখরসাঙ্শীকে অনাদি বলিয়া আসিয়াছি। এখন এই 
উভয়ের সামঞ্গস্য হইবে কিরূপে?1] উত্তব দিতেছি । যেমন দ্রব্য ও ইন্ড্রিয়েব সন্রিব্ষ 
প্রভৃতি কাবণ হেতু জীবের উপাধি-স্ববপ অন্তঃকরণের বিবিধ বৃত্তি উৎপন্ন হয়, সেইরূপ 
থে সকন প্রাণী স্থট হইবে, তাহাদের কন্ম দ্বারা পরযেশ্বরের উপাধিস্বরূপ মায়ার, “এবার 
ইহা স্থট্টি কবিব , “এবার ইহা পালন করিব”, “এবার ইহ। ধ্বংস করিব”, প্রভৃতি বৃত্তি- 
সমূহ উৎপন্ন হয়। এই সকল বৃত্তি আদিযুক্ত, কাজেই তাহাতে প্রতিফলিত চৈতন্যকেও 
আদিযুক্ত বলা হইযাছে। 

মূল। এবং সাক্ষিদ্বিবিধ্যেন প্রহ্যক্ষজ্ঞানদৈবিধ্যং প্রত্যক্ষত্* জ্বেযগতঃ 
জ্প্তিগতঞ্চ নিরূশিতম্‌। তত্র হপ্তিগভ প্র তাঙ্ন্বস্ত সামাম্যলক্ষণং চিত্তামেব, “পর্ববতো 
বহ্ভিঘান্”” ইত্যাদৌ অপি বছুযাদযাকারবৃন্তপহিত চৈতন্যস্ত স্বাত্াংশে ্বপ্রকাশতয়| 
প্রত্যক্ষহাৎ। তন্তদ্বিষয়াংশ প্রত্যক্ষবন্থ পুবেবাক্তমেব | তস্য চ ভান্তিরপপ্রত)ক্গে 
নাতিব্যপ্তিঃ, ভমপ্রমাসাধাবণ প্রত্যক্ষ হ্বনামান্যনিক্বচনে তস্তাপি লক্ষ্যস্থাৎ। 
য্দা তু প্রত্যক্ষপ্রমায়। এব লক্ষণং বক্তবাং তদা পুর্বেবাক্ত-লক্ষণেইবাধিতত্বং 
নিষয়বিশেষণং দেয়ম্‌, শুক্তিরূপাাদিভ্রমস্তা সংসারকালীনবাধবিষয়প্রাতিভীসিক- 
রজতাদিবিষয়কত্বাৎ | 

ব্যাখ্যা । এইরূপ দ্বিবিধ সাক্ষী হইতে প্রত্যক্ষ জ্ঞানেরও ছুই প্রকার ভেদ-_জ্ঞেয়গত 
প্রত্যক্ষ ও জ্ঞপ্তিগত প্রত্যক্ষ নিরূপিত হইতেছে। [জ্ঞেগত অর্থাৎ খিষয়গত,যে দ্রব্য 
প্রত্যক্ষ করিতেছি; তাহার সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট । জ্ঞপ্তিগত অর্থে জ্ঞানগত,-জ্ঞানের সহিত 
প্রত্যক্ষত্বের সম্বন্ধ । ] এখন জ্ঞপ্তিগত প্রত্যক্ষের সাধারণ সংজ্ঞা এই পূপ্রত্যক্ষ কেবল] 
চৈতন্ত'মাত্র”। “পর্বত বহমান” ইত্যাদি স্থলে বহি-প্রভৃতির আকারধারী বত্তির দ্বারা 
জন্ন্ত য়ে জ্ঞান, তাহাই প্রত্যক্ষ হয়। কেননা চৈতন্ত নিজেই নিশুকে প্রকাশ করে। 
এবং এই সকলের বিষয়গত প্রত্যক্ষের কথা পুর্বে বলা হইয়াছে। 


[ “পর্বত বিমান এই অনুমিতিস্থলে পৰ্ধত সম্মধে রহিয়াছে । ধমও দেখিতেছি। ' 


১৯০. ব্রদ্মবিচ্ঠা। 


এখানে ধূম ও পর্বত প্রত্যক্ষের বিষয়। বহি নহে। বন্ধি অনুমান করিতেছি । কাজেই 
যদি বিষয়গত প্রত্যক্ষের কথা ধরি, তাহা হইলে 'বহ্ি' এস্লে অপ্রত্যক্ষ। 

কিন্তু জ্ঞানগত প্রত্যক্ষের কথা ধরিলে বিবিষয়ক জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলিতে পারা 
যায়. কাজেই বিষয়গত ও জ্ঞানগত '«ই উভয় ভেদ প্রত্যুক্ষে দেখান হইল । ] 


[পৃর্ধোক্ত প্রত্যক্ষের সংজ্ঞাতে অতিব্যাপ্তি দোষ হইবে না। ঘর্দি আপত্তি কর যে, 
পূর্বোক্ত সংজ্ঞা মানিয়া লইলে শুক্তি দেখিয়৷ রজত-জ্ঞানরূপ ভ্রম প্রত্যক্ষেও উহা প্রযুক্ত 
হইবে। আমাদের উত্তর এই ;_] তাহার (উক্ত সংজ্ঞার) ভ্লাস্তিরূপ প্রত্যক্ষে অতিব্যাপ্তি 
(দোষ ) হইবে না। [আমরা] যথার্থ ও অধথার্থ (ভ্রান্ত) প্রত্যক্ষের যে সাধারণ সংজ্ঞা 
দিয়াছি, তাহার মধ্যে উহাও (ভ্রান্তিরূপ প্রত্যক্ষও ) পড়ির়াছে। যখন কেবল যথার্থ 
প্রত্যক্ষের সংজ্ঞা বলিতে হইবে, তথন পূর্বোক্ত লক্ষণে “বিষয়” শব্দটির সহিত 'অবাধিত' 
এই বিশেষণটি দিলেই হইবে । শুক্তিতে রজত ভ্রম প্রভৃতি স্থলে, মিথ রজত প্রস্তুতি 
বিষষ সংসারদশাতেই বাধিত হইয। পাকে । 

পূর্বে প্রত্যক্ষের এ সংঙ্ঞ দেওয়া হইয়াছে "স্বাকাররত্ত,/পহিত প্রমাতৃচৈতন্থ-সত্তা 
তিরিক্তসত্তাকত্বশন্যতে সতি যোগ্যন্ং বিষয়স্য প্রত্যক্ষত্ম্‌।” এই সংজ্ঞা যথার্থ প্রত্যক্ষে 
এবং ভ্রান্তিরূপ প্রতঢক্ষে খাটিবে | তবে যদি ন্ান্তিরূপপ্রত্যক্ষকে বাদ দিয়া কেবল যথার্থ 
'প্রত্যক্ষের সংজ্ঞা আবণ্যক হয়, ভাহা হইলে “সতি যোগ্যত্বং” ইহার পর “বিষয়স্ত” এই 
শব্দটির পরিবর্তে “বাধিত বিষয়স্ত” এই শব্দটি ব্যবহার করিলেই চলিবে ।] 

«  মূল। ননু বিসম্বাদিপ্রবৃত্তয ভ্রান্তিজ্ঞানস্ত নিষয়সিদ্ধাবপি তস্য প্রাতিভাসিক- 
তৎ্কালোৎপন্নরজতাদিবিষয়কন্ধে ন প্রমাণং, দেশান্তরীয়রভতম্য ক্‌পুস্তোব তদ্ি- 
ষয়ত্বসস্তবাদিতি চে, ন, তস্য অসন্নিকৃষ্টতয় প্রতাক্ষ বিষয়ন্বাযোগাৎ।। ন চজ্ঞানং 
তত্র প্রত্যাসভ্তিঃ, ভ্ঞানস্ত প্রত্যাসন্তিত্বে তত এব বহ্যাদে: প্রভাক্ষহাপতৌ, 
অন্তমানাহ্যচ্ছেদাপত্তে? | 

বাখ্যা। বেদাস্তবাদী বলিতেছেন, শুক্তিতে রজত ভ্রম হয় । ইহ! প্রাতিভাসিকী সত্তা 
অর্থাৎ মিথ্যা অস্তিত্বজ্ঞান | যগার্স রজত সেখানে থাকে না বটে, কিন্তু সেই খানেই রজত 
জ্ঞানের উত্পত্তি হয়। নৈয়ায়িক বলেন, ইহা প্রাতিতাসিকী সত্তা নয়, অন্যথাখ্যাতি। 
নৈয়ায়িকের মতে, পুকে কোনও স্থলে আমরা রজত দ্েখিয়াছিলাম, তাহাই ভ্রমবশতঃ 
এখানে শুক্তিতে দেখিতেছি। বেদান্তবাদী নৈয়ায়িকের দোষ দেখাইয়া বলিতেছেন, “তাহ! 
কিরূপে হইবে? ইন্ড্রিয়ের সহিত কোনও বিষয়ের সন্িকর্ষ হইলে তবে ত প্রত্যক্ষ 
হইবে? অন্ত্র বিদ্যমান রজতের সহিত কিরুপে ইন্জ্িয়-সন্িকর্ষ হইতে পারে? কজেই 
অন্যত্র-দৃষ্ট বুজত শুক্তিতে দেখিতেছি, এরূপ বল! চলিতে পারে না।” | 

স্ঘায়মতে লৌকিক ও অলৌকিক দুইপ্রকার প্রত্যক্ষ আছে। অলৌকিক প্রত্যক্ষেব' 


বেদাস্ত-পরিভাষা। ১৯১ 


সম্নিকর্ষ ! বা প্রত্যাসত্তি। তিন প্রকার । নেয়ারিক বলেন, অলৌকিক প্রত্যন্ষের তিন 
প্রকার সত্রিকর্ষের মধ্যে জ্ঞনলক্ষণাপ্রত্যাসত্তি (জ্ঞানবিষয়ক ॥ সন্িকর্ষ) দ্বারা ভ্রমঙ্ঞান 
বুঝান যাইতে পারে। পুর্ধে চন্দন আদঘ্বাণ করিয়া জানিয়াছি, ইহার সৌরত আছে। 
এখন দূ হইতে চন্দন দেখিয়| প্রাণ না লইয়াই বলিলাম, 'স্থুরতি চন্দন'। এইরূপে পূর্বে 
দুষ্ট রজত হইতে রঙজ্তত্ব জ্ঞান আছে; তাহা শুক্তিতে হওর।তে অলোৌকিক প্রত্যক্ষ হই- 
তেছে সুরভি চন্দনের বেলা যথার্থ জ্ঞান হইয়াছিল, এখানে না হয ভ্রম-জ্ঞান হই- 
তেছে ; তাহাতে কিছু আসে যায় না। ইহাই ?নয়াধিকের কথা 


বেদাস্তবাদী নৈয়ায়িককে বলিতেছেন, এরূপ কা বলিলে ভোমার অনুমান প্রভৃতি 
প্রমাণেও এইরূপ ঘটিবে। পপব্ধত বিমান” এই অন্মিতিতে পম দেখিয়াই তি 
রূপ অলৌ'কক প্রত্যক্ষ হউক না কেন, বহি অনুমান করার দরকার কি ”” নৈরায়িকের 
এ কথায় নিরস্ত হইতে হইল) নহিলে অনুমান প্রনৃতি প্রমাণেও অলৌকিক প্রত্যক্ষ 
আসিয়া পড়ে । ] 

এখন নিক্ষল চেষ্টা ছ্বার। ভ্রান্তিজ্ঞানের একটি বিধর় আছে, তাহা ঘেন মানিলাম। [শুক্তিতে 
এজতত্রমূ করিয়া তাহা গ্রহণ করিতে গেলে খে নিশ্মল চেষ্টা হইবে, তাহা হইতে ভ্রম 
জনের যে একটি বিষয় আছে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই ,] কিন্তু সে বিষয়টি যে, 
তৎকালে উৎপন্ন 'মধ্যা রজতাদি বিদয় তাহার প্রমাণ কি? অন্ত দেশস্িত রজতও ত: 
তাহীর বিষয় হইতে পারে। [বেদান্তবাদী নৈয়ারিকের এই কথার উত্তরে বলিতেছেন] 
না, (অন্যদেশস্থিত রঙ্তত) ষখন নিকটে নাই তখন “( ইন্জিয়ার্থসন্নিকর্ষ জন্য জ্ঞানং 
প্রত্যক্ষম্” এই সংজ্ঞা অনুসারে অসন্লিক্ষ্ট বলিয়া তাহ। প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে 
না। জ্ঞান দেখানে প্রত্যাসত্তি (সন্নিকর্ষ; নহে । জ্ঞানকে প্রতাসত্তি বলিযা ধরিলে এ 
নিয়মে [ পৰ্ধত বহ্িমান্‌, প্রভৃতি অন্ুমিতি স্থলেও ] বক্চিপ্রভতি ( অন্ুমান-সাধ্য বস্ ) 
প্রত্যক্ষ হইয়া পড়ে । [ “পর্বত বর্িমান্‌' এস্কলে ধম দেখিয়। বহি অন্থমান করি। কিন্ত 
জ্ঞানকে প্রত্যাসত্তি বলিয়া ধরিলে বহি অলৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়া পড়িবে । এবং] 
অনুমান প্রতি প্রমাণ নিম্ম,ল হহবে। 

এমশঃ 
শরাশবচ্প্দর ঘোষাল। 


সাপটি এপি শা আপ ও 


* “লক্ষণ-শকন্ত বিময়োইথ১" |-__সিঙ্ধান্তমুক্তাবলী। 


মলিনার আত্মকাহিনী । 
১। কালোপাখী। 


কালে। পাখা আসি: রর 
গেলরে উড়িয়া, 
বুঝি ধর] দিল, 


সঙ্গীতে চিত হবি, 
ন৷ পান্ধ লাগাল মার ! 
উল্লাসে বাড়ান হাত, 


কোথা হ'তে এক 
পরাণ কাড়িয়া 
কাছে এসেছিল, 


ধরি' ধরি' করি; 
সে অবধি হাম্‌ 
পাতার শবদে 
এখনো যে তার 
সে ত নহে কালো, 
পাগলিনী পারা 
সহসা শুনিন্থু 
শিহরি? শবদে 
কনক-বরণা 
দেয় করতালি, 
বুঝিন্নু আমার 
সে বাজ-কুারী, 


ধরিতে নারিন্ু, 
টুঁড়ি বনে বনে, 
চমকিয়া চাই 
কানে বাজে সুর, 
মরমের আলো, 
থুজি' দেশে দেশে 
ডাঁকিতেছে পাখী 
হেিনু উরধে 
বাজার বিয়ারী 
নাঠে তালে তালে, 
ভেঙ্গেছে কপাল, 
নিবমল নাবী, 


মাথার বজর পাত! 


ডাঁলে ডালে বাখি আখি, 
কেদে উঠি থাকি থাকি । 


মরমে মুরতি হেরি, 


খুজি তারে বেরি বেরি । 


পশিনু বর্জ। ধাম, 
ধরিমা আমার নাম । 
হেম-পিধর পাশে, 


কালো পাখী নিয়ে হাসে! 


বঙ্ষিম আখি চাপে। 


আর নাপাহব ভারে 
পাখা নিয়ে করে খেলা, 


আমারে করিবে হেলা? 
প্রহিন্ধু ্ষণন্ কাল, 


পাগলা তিখারী 
মুখপানে চেয়ে 


কেন না সে পা 
লাজ-মাথা খেয়ে 


ঝুরিরা ঝুরিয়া কাদিল মরম? থর্মে পূরিল ভাল । 
ভাবিলাম, গিয়া ধরি? ছুটি পায় মাগিয়া আনিব পাখা) 
সরমে) ভবুমে পদ্র ন উঠিল, নীরবে ঝ»রিল আথি। 
ভকতি-বিহীনা হাম যে মলিনা নারী মাঝে আ্ভাগিনী, 
পাখীর বুলিতে পাগলিনী হয়ে ছুটে এন্ু একাকিনা। 
গেহ তেয়াগিন্থু। পাখী না পাইন্ু। উদাসিনী হ'রে ফিরি, 
বনে বনে বনে স্বব্-পাশ শুধু রহে সদা মোরে খিগ্রি। 
হ। ব্রজ-ধান। 


তাবের লহরে দোলে রস ভরপুর । 
গ্যামলা? ধবলী নহে? যশোদার প্রাণ 
বরজেনু তরুলতা, বরঙ্জের ফুল, ধরিয়া গাতীর দেহ করে ক্ষীরদান। 
বধুর পরশ ঢালি” করিল আকুল । চলে ব্রজ-গোয়ালিনী মাথে লয়ে ভার, 
নধুর চরণ-বরেণু বরজের পুলি, দুধের পসরা ঘন পিরাতির সার। 

বধুর মধুর নাম গায় পাখীগুলি। ধরণী ধলির দেহ, বরজ হৃদয়, * * 


ওনহে যমুনা, ওযে বাঁশরীর সুর, সে বরজে মলিনার প্রাণ পড়ে রর ! 
শ্ীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী । 


2 শি শিপ শি 
্ পিপি পাপে 
সপ সপে পপ পাপা পাপা ০ পপ পাপা শিপ শাপেপীপী শি পিসি 


1 পরজ- বুজে 


ছাঁড়িতে না সরে মন না চলে চরণ, 
পর্নাণ কাড়িয়া নিল বরজ-$ুবন। 


বেরি বেরি-বারবার, 


নুতন ও পুরাতন বিজ্ঞান । 


( পঙ্গীঘ-সাহিতা-পরিনদে পঠিত ) 
ন্ট 


পদার্ধতন্ধ সম্বন্ধে প্রাচীন খধষিগণের সহিত আধুনিক বৈঞ্ঞানিকগণেপ মারবেন 
চিরপ্রসিদ্ধ ; কিন্তু এতদিনে সেই বিরোধের সমাদ|ন হইব।র উপক্রম হইয়াছে। বিজ্ঞান 
বতই অগ্রসর হইতেছে, ততই বৈজ্ঞানিকগণ প্রাচীন খষিগণের প্রঙ্ঞালব্ধ তন্বগুলি একে 
একে এহণ করেতে বাধ্য হইতেছেন। প্রাচীন বিঙ্ছনের সহিত নূতন বিজ্ঞানের 
এই অপুর্ব সমনয় কিরূপতাবে সাধিত হইতেছে তাহাই প্রদর্ণন কর। এই প্রবঙ্গের 
উদ্দেখ্য । |] 

কোন সম্পূর্ণ শন্তগর্ভ কাচনলের ভিতর নিরতিশর-বিরূপীকৃত (১২৮0১1৯7470) 
বায়ু বা অন্ত কোন বাষ্প অত্যন্প পরিমাণে রাখিরা শনাধ্যে ঠাড়িত-প্রবাহ চালনা করিগে 
নলাতান্তরে বিচিত্র রখির বিকাশ দেখা যায়। এই রশি তাড়িত-বন্্রের ভ্রী-খের- 
(72815 19016) সংলগ্ন ধাতু-পত্র হইতে নির্গত হয়। তাডিতযপ্ত্ের পরী মেক-সংলগ্ 
ধাতৃপত্রকে ইংবাজিতে ক্যাথেোড (৮৭11191৩ বলেঃ তজ্জন্ত এই রশ্মিকে "ক্যাপ 
বশ” (00790৩175) নাম দেওয়া হইয়াছে (শি়ে চিত দেখুন )। ্মপ্রসিদ্ধ সা 
উইলিয়ম্‌ ক্রুক্স্‌ (১1৮ ৮111177)) 01০০:০৯১-প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ* নানা পরীক্ষাবু দ্বার 
প্রমাণ করিয়াছেন যে এই রশি সাধারণ আলোকের ন্যায় হথার (00) শুরঙগ মাল 
নহে, পরন্থ অতি ক্ষুদ্র জড়-কণার দ্বারা ইহা গঠিত। এই কণাগুলি কি পদার্থ? 





শখ কাচনল | শ-ক0বো৬, ক । 

কপুংমেরু-সংলগ্ন ধাডুপঞ (4000945)]। ঘ -যন্-সংলগ্র স্ত্র-তাড়িতবাহী তার। 

খ-স্ত্রীমেরু-সংলগ্ ধাড়ুপত্র (১৪119৭৩)1  উ--ধন্ত্র সংলস পুংণভাড়িতবাহী তাপ। 
১ 


১৯৪ | প্রন্মবিচ্যা । 


থে পদার্থ (বাঁ যে সকল পদার্থ) জগতের আদি উপাদন--যতদূরসাধ্য বিশ্লেষণ করিলেও 
যাহ! রূপান্তরিত হয না, তাহাকে মুলভূত ৩1০0)571) কহে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান মতে 
এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে সোণা, রূপা, অঙ্গাক, হাইড্রোজেন, অন্সিজেন প্রভৃতি ৮০।৯০ প্রকার 
মূলভূত আবিষ্কৃত হইয়াছে । ইহাদের গত্যেকের পরমাণু 81০7)) স্বতন্ত্র । এক প্রকার 
পরমাণু অগ্ঠ প্রকার পরমাণু হইতে কি আকার, কি গুণ কি গুরুত্ব সকল বিষয়েই বিতিন্ন। 
সুতরাং এক প্রকার পরমাণু লইয়া অন্ত প্রকার পরমাণু গড়া যায় না, একপ্রকার মূলভূত 
অন্য মূলভূতে পরিবরিত হইতে পারে না (4৬01 1019. 01301201101) ০01 0)9 
৫1০707105)। পরমাণু মূলদ্তের চরম ভগ্রাংশ, তাহা আর ভাঙ্গিবার উপায় নাই। 
সকল প্রকার পরমাণুর মধ্যে হাইড্রোজেন ধাপের পরমাণু লপূতম ও ক্ষুদূতম। সুতরাং 
ইড়োজেন বাশ্পের পবমীণু অপেক্ষা ক্ষুদতর অণু থাকিতে পারে ইহা বৈজ্ঞানিকগণের 
বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু বেঙ্ঞানিকপ্রবর টমসন সাহেব (১13. 7, 1017077501 ) হিসাব 
করির। দেখাইযাছেন থে, ক্যাণোড রশি এক একটী কণা গুরুহে হাইড্রোজেন-পরমাথুর 
৬৭১, অংশ মাত্র এবং ইহার ব্যাসাদ্ধ হাই/ড্রাজেন-পব্ষাণুর বাসার্জের লঙ্গভাগের এক 
তাগ। টমসন সাহেব এই ক্ষুদাতিক্ষুদ কণাগুলিশগ নাম দিখাছিলেন কণ্পাস্ণ্‌ 
(০০7)৯০৬১ এখন ইহাদিগকে সাধারণতঃ ইজেপ্টন (61650117) বা তাড়িতাণু নামে 
আভহিত করা হইফা থাকে । 
ক্রস সাহেব যখন তাড়িতাএ আবিদ্দার করেন তখন তিনি ইহাদিগকে জ্যোতিশ্য় 
শরার্প (70100061010066) আধ্যা দিযাছিলেন | তিনি বলেনঃ ইহা পদার্ধের চতুর্ধ অবস্থ। 
(1001101) 51271৩ 01110710101) | পৃ পাশ্চা। বিঙ্ঞ।নে পদার্পের ক্ষিতি বাকঠিন 
(২0110), অপ ব। তরল 011010 এবং ভে ব! বাস্প (৩১) এই তিন অবস্থা মর স্বাকত 
হইত। কিন্তু এখন দেখা গেল বে তেজঃ বা বাঙ্ছ অপেক্ষা শঙ্ষাকার পদার্থ আছে। 
বস্ততঃ ইলেক্টন আবিষ্কৃত হওয়াতে আমরা আমাদের শান্্রোক্ত মরুতের সন্ধান 
পাইয়াছি। কিন্তু ইহাও পদার্থের চর্ম অবস্থা নহে, ইহাঁও ুগ্গতর পদার্থের বিকার 
(17001107116)1)) | সুবিখ্যাত বিজ্ঞানাধ্যাপক লারমোর সাহেব (এ 0.:151110007) 
অকাট্য যুক্তি সহকারে প্রমাণ করিয়াছেন যে ইথারে বা ব্যোম-পদার্থে কোনরূপ টান বা 
মোচড়েনু (071) কলে তাড়িভাথু সৃ্ হয়। এক একটি তাড়িতাণু ব্যোমসাগরের 
এক একটি ক্ষুদ্র আব (১717-0610৩, মাএ । টম্সন্‌ সাহেও এই সিদ্ধান্তের সমর্থন 
করিয়াছেন। এইকপে "পাশ্চাত্য জগতের সর্কশ্রেষ্ঠ 'বৈজ্ঞানিকগণ ক্রযশঃ আমাদের 
শান্্রোক্ত পঞ্চভূতেরু অস্তিত্ব স্বীকার করিতে বাধা হইয়াছেন । 
আর একটি কথা বিভিন্ন মুলভূতের “পরমাণু, বিভিন্ন প্রকার বটে, কিন্তু তাড়িতাণু- 
গুলির পরস্পরের মধ্যে কোন বিভিম্নতা ঘৃষ্ট হয় না। টম্সন্‌ সাহেব দ্েখাইয়াছেন থে, 
যে কাঁচনগের মধ্যে গাড়িতাণু উৎপন্ন হর তাহার ভিতর ঘে বা্পই থাকুক নাকেন। 


নৃতন ও পুরাতন বিজ্ঞান | এ ১৯৫ 


এবং যে ধাতুপত্র হইতে ইহা নির্গত হয় তাহা যে ধাতুরই নির্ষিতি হউক না কেন, সকল 
তাঁড়িতাণু এক প্রকারেরুই হইয়া থাকে । ইহাতে বৈজ্ঞানিকেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন থে 
তাড়িতাণুগুলি “পরমাণুর সাধারণ উপাদান ; প্রত্যেক “পরমাণু” বু তাড়িতাণুর সমবাযে 
উৎপন্ন। সমভাবে-ব্যাপ্ত পু-তাড়িত (০১01০ ০1০৩17101)-যুক্ত ক্ষেত্রে, ক্বী-তাড়িত 
(198201৮6 ০1৩০(1011)-বিশিষ্ট, সবেগে আবদ্িত, সহজ সহজ তাড়িতাণুর-সমষ্টির নাম 
পরমাণু (1109 2001) ০01)সা91৭ 01 2. ১5911) 01 ৮16০110119 1]) 171)10 715৮০101101) 
২1011) 2:91)]1676 011)05111৮0 ০1০017110511)1)) 1 এই সকল ভাড়িতা৭ এর সংখার 
উপর “পরমাণু'র গুরুত্ব ও তাহাদের গঠন ও বিস্ঞাস-প্রণ।লীর উপর "পরমাণুর ধর্ 
নির্ভর করে। মনে করুন, হাইডোজেনের আণবিক গুরুত্ব (1011):0 ৬০1৫]11) ১ 
ও পারদের আণবিক গুরুত্ব ২০৩। ইহার কারণ হাইড়োজেন-বাশ্পের পরমাণুতে 
ঘতগুলি তাড়িতাণু আছে, পারদের পরমাণুতে তাহার ছুইশত গুণ আছে। হ|ইড্রোজেন 
পারদ হইতে বিভিন্ন ধন্মাক্রাপ্ত, কারণ হাইড্রোজেন-পরমাণুর ভিতর তান্ড়তাণুশুলি যে 
ভাবে সাঞ্জান আছে, পারদ-পরমাণুর ভিতর সে ভাবে নাই । নচেং এক পরমাণু হইতে 
অন্য পরমাণুর উপাদানগত কোন প্রতেদ নাই। একই যুলভূত বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া 
বহু হইয়াছে । বলা বাহুল্য প্রাচীন ধষিগণ বহু পুর্বে এই «থাই বলিয়া গিয়াছেন। 
নিক্রির (1১9৮৩ ) পুং-ভাড়িতঘুক্ত ক্ষেতের উপর স্বা-তাঠিতঘুক্ত কণার মাবর্ভন 
আমাঁদগকে শবরূপী শিবের বঙ্গে মহামাযার নুন স্মরণ করাইয়া স্দয়। বস্ততঃ বিরাট 
বিশ্বে প্ররুতি পুরুষের যে লীলা “দখা খায় ক্ষুদ্রতম অণুতেও তাহা দৃষ্ট হয। এক একই 
রাতে? এক একটি বঙ্জাগু; আঁপচ মহাব্রক্জা্ থে ছ'চে ঢালা, অন্ুবন্ধাগডও 
সেই ছাচে ঢালা । পর্ুতবৰর দাল্ুব (157091101৩1 0 ৯10০) তাহার “1 
১২৩৬ 081১” নামক সুন্দর গবেষণ।- পূর্ণ গন্ে প্রমাণ করিয়াছেন যে পরমাণুগণ যে 
কেবল বরদ্ধাণ্ডের প্রতিরপ তাহা নহে, বাস্তবিকই এক একটি ব্রঙ্গাপ্ত (110)৮ 0117১" 
76567710452 ১91 উছা৯৩18) 09৮13 15017/57//)/ 2 ১011 ১৬ ৯0৩77) 11 210 11111570115 
৮৩$৩)। পরমাণুর মধ্যে তাড়িতাণুগণ গ্রহ উপগ্রহা পির হ্টায় অবিরত স্ব দ্ব কক্ষায় প্রবল 
বেগে ঘুরিতেছে, সে বেগ এত প্রবল খে প্রতি সেকেণ্ডে তাহারা শত শত কোটিবার 
আবর্তন করিতেছে । €কবল তাহাই নহে। বৈঞ্ঞানিকগণ বলেন থে এক একটি পরমাণু 
একটি ব্রহ্ধাড নহে, পরন্ত বহু ্রহ্ধাণ্ডের সমবায় । এই ক্ষুদ্রতর ব্রঙ্গাগুসযূহের প্রত্যেক- 
টির কেন্্রস্থলে একটি করিয়! পুং-ভাড়িতযুক্ত অণু কূ্ষ্যপূপে বিরাঙ্জ রুরিতেছে এবং তাহাকৈ 
ঘেরিয়া স্ত্রী-তাড়িতযুক্ত তাড়িতাণুপুঞ্জ আবর্তিত হইতেছে । গ্রহ উপগ্রহগণের মধ্যে 
ফেক ধ্যবধান আছে, তাড়িতাণুগণের মধ্যেও সেইরূপ ব্যবধান বিদ্যমান। এই সকল 
| ব্যবধান এত অধিক যে একটি তাড়িতাণুর তুলনায় সমগ্র পরমাণুর আয়তন অতিশয় 
ইহ বোধ হয়। একটা পরমাণুকে যদ্দি কলিকাতার টাউনলের সমান বলিয়া ধরিয়া 
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লওয়! যায় তাহ! হইলে তদন্তর্গত একটা ভাড়িতাণু একটি ক্ষুদ্র মটরের অপেক্ষা বড় 
হইবেনা। ব্যাপার বুঝুন! একট। পরমাঁথু এত ক্ষুদ্র ঘে আমরা তাহারই আকার 
ধারণা করিতে পারি না, অতএব তাড়িতাণু যে কত ক্ষুদ্র তাহা কি করিয়া উপলব্ধি 
করিব? প্রাচীন খষিগণ যে বলিয়াছিলেন ব্রঙ্গ কেবল “মহতো। মহায়ান্” নন, ভিনি 
“অণোরণীয়ান্” এখন তাহার তাৎপর্য কতকট। ছদয়ঙ্ষম করিতে পারিতেছি। অণু- 
ব্রহ্মাও ব্যষ্টি-্রন্ষাগু, মহা ব্রহ্মা সমষ্রি-রঙ্গাণ্ড । বা সমষ্টিরই প্রতিক্তি। উপনিষদের 
ভাষায় বলিতে গেলে, অণুবদ্ধাণড বিশ্ব, মহাব্রঙ্গাগড বিরাট । 

১৮৯৫ খষ্টাব্দ বৈজ্ঞানিক জগতের একটি স্মরণীয় বৎসর । এই বৎসরের শেষভাগে 
সুবিখ্যাত জন্মান বৈজ্ঞানিক রন্তগেন ।1২.))1৫০7) সাহেব একা, রশ্মি নামক অর্ৃপ্ঠ রশ্মি 
আবিষ্কার করেন । উপরে থে ক্যাথো -রশ্সির কথ| বলির়া্ি তাহা পাতল। এলিউমিনামের 
পাঁত ভেদ কবিষা যাইতে পারে বটে, কিন্তু কাচ ভেদ কৰিতে পারে না। সুতরাং যে কাচ- 
নলের তিতর ইহ। উত্পর হয় ইহ| তাহাব বাহিরে যাইতে পারে না। ইহা ক্যাথোড, 
হইতে সরল পে ছুটিষা গিয়া সম্থধস্থ কাঁচনলের গান দ্বারা প্রতিহত হয় (উপরে চিত্র 
দেখুন )। এবং নলের যেস্থানে ইহা পঠিভ হয সে স্তানট। বিচি্রভাবে উদ্দল ও 
পপ্তিমান (110)0৩11) হইয়া উচ্ঠে। 

| হীরক প্রঠতি কতকগুলি পদার্থ অ।ছে যেগুলিকে মালোকে রাখিলে সেই আলোক 
আহরণ করে ও পরে তাথ। বিকিরণ করে| এইবপ আদভ-দীপ্রি-বিস্ববক পদার্থকে 
ইংবাজিঠে ফস রেসেন্ট (1119ব])1/1০০)1) বা যযরেসেন্ট (11010165061) ) পদার্থ 
নলে। ফস্ফোরেসেন্ট ও ফুয়রেসেন্ট পদের পবষ্পরের মধ্যে মোটামুটা প্রভেদ এই 
ষে,ষে আলোক হইতে ইহারা আলোক আহরণ করে তাহ। সরাইয়। লইয়! যাইবার 
পরও ফস্কোরেসেন্ট পদার্স কিয়ৎকাল দীপ্তি বিকিরণ করে, ভ্রুয়রেসেণ্ট 'পদার্থ যতক্ষণ 
আলোক নিকটে থাকে কেবল ভতক্ষণই দীপ্তিমান থাকে । একদিন যখন রস্তগেন 
সাহেব ক্যাথোড-রশ্সি সম্বন্ধে পরীক্ষা করিতেছিলেন, সেই সময় যে কাচনলের ভিতর 
ক্যাখোড -রশ্মি উৎপন্ন হইয়াছিল তাহার নিকটে থটনাকমে বেরিয়াম গ্রাটিনোসা ইয়া- 
নাইড. (1)71011) 1)18111)5210118 নামক ফস্ফোরেসেন্ট পদার্থ মাখান এক কাগজের 
পর্দ| ছিল। রুস্তগেন সাহেব দেখিলেন দেই কাগজের পর্দ। দ্াপ্তিমান হইয়াছে। এ 
দীপ্তি কোথা হইতে আসিল? নলের ভিতর ফসফোরেসেন্ট পদার্থ রাখিলে তাহা 
ক্যাখোড-রশির আঘাতে দীপ্তিমান হইতে পারে বটে, কিন্তু পর্দাটি নলের বাহিরে, ছিল 
অধিকল্স কাচনলটি একটি কাল কার্ডবোর্ডের বাক্সের ভিতর ছিল। এক্নপ স্থলে পর্দার 
উপর ক্যাখোড -রশ্সি পতভ হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। অতএব রস্তগেন' সাহেব 
সিদ্ধান্ত করিলেন যে কোন “অদৃপ্ঠ' রশ্মিই এই অপূর্ব দীত্তির কারণ । তিনি লক্ষ্য করি 
দেখিলেন ধে ক্যাগোড-রশ্মি কাচনলের যে স্কানে পতিত হইয়া তাহাকে দীপ্তিমান 
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করে সেই স্থান হইতে রশ্মি উদ্ভৃত হয়; এবং সাধারণ আলোকের পক্ষে অনচ্ছ ()1)7016) 
অনেক পদার্থ ই ইহা তে করিয়া যাইতে পারে। তিনিএ পর্দা ও কাঁচনবের মধ্যে 
একটি মুদ্রা রাখিয়া দেখিলেন যে পর্দার উপর এ মুদ্রার সুস্পষ্ট ছায়া পড়িয়াছে, কিন্ত 
একটি কাণ্ঠখণ্ড বা এলিউমিনিয়াষের ন্যায় পাতলা ধাতুখও রাখিলে তাহার অতি অস্পঞ্ট 
ছাঁয়। পছ়ে। কাষ্ঠধণ্ডের হায় আরে! অনেক অনচ্ছ পদার্ণ এই রশ্মির পক্ষে স্বচ্ছ। 
সাধারণ আলোক আমাদের মাংস ভেদ 'করিতে পারে না, কিন্তু এই অদ্ভুত রশ্মি তাহা 
অবাধে ভেদ করিয়। যায়। ফলে এখন এই রশ্মির সাহায্যে শরীরাভ্যন্তরস্থ অস্থি ও 
যন্ত্রাদি প্রত্যক্ষ করিয়। চিকিত্সা! করার সুবিধা হইয়াছে । এই রশ্মির প্রকৃত তব সম্বন্ধে 
এখনও বিস্তর মততেদ আছে। তবে শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণের মতে, এই রুম ইথার- 
স্পন্দনজাত ক্যাথোড-রন্সি কোন কঠিন পদার্থ দ্বার প্রতিহত হইলে সেই প্রতিঘাঁত 
পার্বস্থ ইথার স্পন্দিত করিয়া এই রাঁশম উৎপন্ন করে। এই রশির প্রকৃত তব সম্বন্ধে 
নিশ্চিত জ্ঞান ছিলন। বলিরাই বন্তগেন সাহেব ইহাকে ত78৮ ব। অনিশ্চিত রশি নামে 
অভিহিত কবিয়াছিলেন। এখন সাধারণে ইহাকে আবিকর্তার নামানুসারে “রস্তগেশ- 
রশি” না দিয়াছে। 

পরবত্সর (রস্তগেন-বখি আবিক্কত হইবার কষেক মাস পরেই) বিজ্ঞান আর 
একপদ অগ্রসর হইল। ক্যাথোড-রখি প্রতিহত হইয়া কাচনলের যেস্থান দীপ্ডিম্য 
করে সেই স্থান হইতে রন্তুগেন রশি উদ্ধত হয় দেখিয়া বিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক বেকা- 
রেল সাহেব 71১07175011 13৩০৭।121] ) অনুমান করিলেন যে হয়ত এই প্রকার 
রশ্মি নির্গমন করা আহঞ্ত-দীপ্তি-বিস্কুরক পরার্থগণের (10709107063 ৩00 ৫৩ 08910৯- 
0৩100 901১181০৪১) স্বাভাবিক ধম্ম। তিনি এই অন্যান ঠিক কিনা পরীক্ষা কগ্গিবার 
জন্য একটি *্ষটো তুলিবার ফলক (1)109817)1)1৩ 18৮৩) রুষ্ঃবর্ণ কাগজে মুড়িয়া 
তাহার উপর খানিকটা ইউরেনিয়াম পোটাসিষ়াম সালফেট (17770171010) 10193101) 
50119)16 ) নামক ইউরেনিয়াম-ধাতু-সংযুক্ত এক প্রকার যৌগিক পদার্থ রাখিয্বা সেটিকে 
স্্যালোকে স্থাপন করিলেন। ইউরেনিয়াম ধাতুর এই মিশ্রটি 'ফস্ফোরেসেন্ট? ধন্মা- 
করান্ত, সুতরাং আলোক পাইয়া তাহ! দীপ্তিমন্ন হইয়া উঠিল এবং দেখা গেল যে ফলক 
অনচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ কাগঞ্জে আবৃত থাকা সন্বেও তাহাতে এক অধৃপ্ঠ রশ্মি প্রবেশ করিয়। 
ছায়াপাঁত করিয়াছে । অতঃপর হুর্য্যালোকের সাহায্য না লইয়া! অন্ধকারে এই পরীক্ষা 
করা হইল। আশ্চর্ষ্যের বিষন্ন এবারও ফলকে ছায়া দেখা গেল। তখন বেকান্েল 
সাহেব বুঝিলেন এই ব্যাপারের সহিত উক্ত ইউরেনিয়ামমিশ্রের “ফস্ফরোসেণ্ট” ধর্মের 
কৌন *সম্পর্ক নাই। ইউরেনিয়াম ধাতুর যে সকল মিশ্র এই ধন্মীক্রান্ত নহে, অতঃপর 
তনি সেই সকল মিশ্ লইয়া পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। সে সকল পরীক্ষাতেও একই 
: ফল প্রাপ্ত হইলেন। তখন তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে উল্লিখিত অনচ্ছ-পদার্থ-তেদী অদৃশ্য 
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রশ্মি মূল ইউরেনিয়াম ধাতু হইতেই নির্গত হয়, ইউরেনিয়ামের সহিত মিশ্রিত অন্য কোন 
পদার্থের সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই, বরং বিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম এ বিষয়ে মিশ্রিত 
ইউরেনিয়ামের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী । এইরূপে পদার্থ বিশেষের অদৃষ্ঠ-রশ্মি- 
নির্গমন-শক্তি আবিষ্কৃত হইল ইংরাজিতে পদার্থের এই ধর্মের নাম রেডিও-এক্টিতিটি 
(8010-70011$), আম্‌্রা বাঙ্গলায় ইহাকে “রশ্মিবিকিরকত্ব” বলিব । 

উল্লিখিত “বেকারেল-রশ্মি' আবিষ্কৃত হইবার পর কয়েকজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক কোন্‌ 
কোন্‌ পদার্থ ইউরেনিয়ামের ন্যায় “রশ্রি বিকিরক' তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। 
এই সকল বৈজ্ঞানিকগশের মধ্যে ম্যাডাম কুযুরী (00517) 08171০)র নাম বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য । এই পোলাও দেশীয় মহ্ল। নিজ প্রতিভাগুণে আজ সমস্ত সত্যসমাঞ্জে আদুতা 
হইয়াছেন। ইনি ও অপর ছুই একজন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে পারচিত 
মূলভূতগুলির মধ্যে কেবল থোরিয়াম (101101) ইউরেনিয়ামের হায় রশ্মি-বিকিরক। 
ইউরেনিয়াম ধাতু আকরে প্রধানতঃ পিচ ব্রেড (100) 01470) নামক পদার্ধের সহিত 
মিশ্রিত থাকে । ম্যাডাম কুযুরি খানিকটা পিচ ব্রেড পরীক্ষা করিয়। দেখিলেন যে তাহাতে 
যে পরিমাণ ইউরেনিয়াম আছে তাহার তুলনায় তাহার রশ্মি-বিকিরক শক্তি অনেক 
অধিক। তখন তিনি অনুমান করিলেন যে নিশ্চয় তাহাতে উক্ত শক্তি-বিশিষ্ট অন্ত 
পদার্থ আছে। কিন্ত সেই অজ্ঞাত পদার্থ তাহাতে অতি সাম'ন্য পরিমাণে থাকাতে তাহা 
খঁজিয়া বাহির করা*গেল না। অতঃপর তিনি ও তাহার স্বামী অধ]াপক কুযুরী রাশি 
«রাশি পিচব্রেড লইম্া বিশ্লেষণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে বহু চেষ্টার “র অজ্ঞাত 
মুলডৃতের সন্ধান মিলিল। য'হা পাওরা গেল তাহার পরিম[ণ খুব সামান্ বটে, কিন্ত 
তাহার রশ্মি-বিকিরণ-শক্তি অভৃত, ইউরেনিয়াম অপেক্ষা! ১৮ লক্ষ গুণ অধিক! ম্যাডাম 
কুযরী এই অপুষ্ধ দ্যোতির্্র গদর্পের নাম দিলেন রেডিয়াম 180101))) বাঁজ্যোতিষ্মান্‌। 
ইস্ঃপূর্বে এই পদার্থের অনুসন্ধানকালে তিনি পিচব্েগের মধ্যে আর একটি রশি- 
বিকিরক মূলভুঠের সন্ধান পান ও স্বদেশের নামানুপারে তাহাকে পোলোনিয়াম 
(9০01,)71010) নাম দেন। ইহার পর পিচব্রেণ হইঠে এক্টিনিয়াম ব| ইমানিয়াম 
(40017010100) 07 01001)100)) ও আইওনিয়াম +19101000) নামে আর দুইটি রশ্মি বিকিরক 
মূলভূত পাওয়। যায়। এতস্তিন্ন আরও কতকগুলি রশ্ি-বিকিরক মুলভূত আবিষ্কৃত 
হইয়াছে, কিন্ত তাহাদের অধিকাংশেরই কার্যকারিতা অচিরস্থাফী। | 
* রেডিয়াম ও অন্তাত্ত রশ্মিবিকিরক পদার্ধের কয়েকটি অসাধারণ গুণ দেখ্] যায়। 
সে গুণগুলির পরিচয় দিবার জন্য স্বতন্ত্রতাবে প্রত্যেক রশ্মি-বিকিরক পদার্থের গুণ বর্ণনার 
প্রয়োজন নাই । কেবল রেডিয়ামের পরিচয় দিলেই যথেষ্ট হইবে। রেডিয়াম 'কড়ই 
দুপ্রাপ্য পদার্থ, ২*।২৫ মণ পিচ ব্লেড বিশ্লেষণ করিলে দুই এক গ্রোণ মাত্র পাওয়া যাইতে 
পারে, তাহাও বিশুদ্ধ অবস্তায় নছে। বিশ্ুদ্ধ রেডিয়াম একেবারেই পাওয়! যার না। 


নৃতন ও পুরাতন বিজ্ঞান। ১৯৯ 


স্থতরাং রেডিয়াম সম্বন্ধে পরীক্ষা রেডিয়াম-ব্রোমাইভ (0441010) 1)1010,105) প্রভৃতি 
মিশ্রিত রেডিয়াম লইয়াই* কর! হইয়া! থাকে । এরূপ অবিশ্ুদ্ধ রেডিনামও সুলত 
নহে। এক গ্রেণ রেডিগাম-ব্রোমাইড বা অন্ত কোন রেভিয়াম-মিশ্র “সাত রাজার ধনঃ” 
পৃথিবীর মধ্যে অল্প লোকেরই তা আছে কিন্তু রেডিয়ামের শক্তি এত অধিক যে এই 
অবিশুদ্ধ রেডিয়ামের একটি অতি ক্ষুদ্র বিন্দু হইতেও তাহার যথেষ্ট পরিচয্ন পাওয়া যায়। 
রেডিয়ামের কীন্তি দেখিয়া বোধ হয় ইহা একটি “স্ৃষ্টি-ছাঁড” পদার্থ। বস্তুতঃ 
বেডিয়াম আবিষ্কারের ফলে বৈজ্ঞানিক জগতে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে । এতকাল 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের যে সকল নিয়ম জানা ছিল সে সকল নিরম যেন রেডিয়ামকে স্পর্শ 
করিতে পারে না। ধরুন, আমর! চিরকাল জানিবে শক্তি ব্যর করিলে ক্রমশঃ তাহার 
তাগার ফুরাইয়! যার । অক্ষয় তুণীরের কথা কাব্যে পর়িয়।ছিঃ চক্ষে দেখি নাই। কিন্ত 
বেডিয়ামকে বাস্তবিকই অক্ষয় শক্তির ভাগার বলিয়া বোধ হয়। একটি অতি ক্ষুদ্র, প্রায় 
চর্ম্চক্ষের অগোচর, রেডিয়ামবিন্দু অনবরত প্রচুর পরিমাণে সুতীব্র রশ্ি বিকিরণ করে 
অথচ বহুবৎসরেও তাহার কণামাত্র ক্ষয় হইতে দেবা বায় না। এই “অকুরস্ত' শক্তি 
কোথা হইতে আসে তাহাঁও বুঝা ঘায় না। বাহিরের কোন বস্থ হইতে রেডিয়ামকে 
শক্তি আহরণ করিতে দেখা যার না, ইহার অভ্যন্তরেও শক্তিউতৎপাদক কে।নরূপ 
রাসায়নিক ক্রিয়া! হইতে দেখা ঘায় না, অথচ তাহ!র রশি নির্গমনের বিরাম নাই ! কোন 
পদার্থ চতুষ্পার্স্থ পদার্থসমূহের অপেক্ষা আধকতর উষ্ণ হইলে তাহা ভাপ বিকিরণ করিয়া 
ক্রমশঃ অন্ত পদার্থগুলির সহিত সমান নাতলত। প্রাপ্ত হয়ঃ ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম” 
অমন যে প্রচণ্ড সূর্য তাহাও শুনিতে পাই এই শিয়মান্ুসারে ক্রমশঃ নিবিয়। যাইতেছে। 
কিন্তু রেডিয়াম স্বচ্ছন্দে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিরা চতুষ্পার্বস্থ শাভলতর বস্ত্র মধ্যে 
আপন উষ্ণতা রক্ষা করে। তদ্বতীত রেডিয়াম রশি রস্তগেন রশির স্তার অনেক পদার্থকে 
দীপ্তিমান (11101630610) করে। অনচ্ছ পদার্থ তেদ করিবার শক্তিও ইহার অল্প নহে, 
স্থুল কাষ্ঠ বা ধাতুখণ্ড ইহ! অনায়াসে তেদ করিয়া চলিয়! যায়। সাধারণতঃ বায়ু প্রস্থৃতি 
বাম্পীয় পদার্ধের তাড়িত-পরিচালন।-শক্তি (51001710571 00700011৮11) অতি সামান্য 
নাই বলিলেই চলে, কিন্তু রেডিয়াম-রশ্মি যে বায়ুরাশির মধ্য দিয়া যায় তাহাকে তডিত্বান্‌- 
অণু (19।)-বিশি্ই করিয়া বিশেবরূপে তাড়িত-পরিচালক রিয়া তোলে 08050 ৭1] 
111011১6 10101১20101) 01072 7) 10110000) ৬1010] 0765 145১)। বেডিয়ামের, 
রাসায়নিক শক্তিও কম নয়; ইহার সান্লিধ্যে অক্সিজেন বাম্প ওজোন বাশ্পে রূপান্তরিত হয়, 
ইহা হইতে উৎপন্ন লবণ জলে গুলিলে জল ক্রমশঃ বিশ্লষ্ট হইয়া অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন 
পরিণত হয়। যে কাচের আধারে রেডিয়াম রক্ষিত হয় তাহা ক্রমশঃ বিবর্ণ হইয়া যায়। 
জীবদেহের উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া দেখা যায়। অধ্যাপক কু)রী কিছুক্ষণ রেডিয়াম- 
রশি মধ্যে হাত রাখিয়াছিলেন, তাহার ফলে সেই হাতে তীব্র বেদনাযুক্ত প্রদাহ উপস্থিত 


2 * রঙ্গ বদ্যা। 


হইয়াছিল। দুশ্চিকিৎস্থয ককট-রোশ (০41৩৩) রেডিরামের সাহাযো আরোশ্য হইতে 
দেখা গিয়াছে । বাপ্িনের ডাক্তার সৌবরযান্‌ (1)7. 3400১0:121)1)) বলেন, রেভিয়াম- 
নিঃঅবযুক্ত জলপান করিলে প্রোঢ-বয়সে-কাঠিন্তপ্রাপ্ত ধমনীসকল পুনরায় যুবজনসুলত 
কোমলতা প্রাপ্ত হয় এবং এইরূপে পরমাঘু-ৃদ্ধি হইয়। থাকে। এই “অমুত-বারি" 
প্রস্তুত করাও ছুরহ নয়। কোনও মৃৎপাত্রে একটি অতিক্ষুদ্র রেডিয়ামখণ্ড রাখিয়! পাত্রটি 
একটি কাচের বোতলের তলায় রাখিতে হয় ও তাহার পর সেই বোতল গলপূর্ণ করিলে 
জল কিয়ংকাল পরে রেডিয়াম-নিঃঅবযুক্ত হয় । রেডিয়াম-খওঁটি শত শত বৎসরেও ক্ষয় 
হয় না, স্থতরাং তাহার সাহায্যে যত ইচ্ছা তত বোতল রেডিয়াম-জল প্রস্তুত হইতে পারে। 
রেডিয়ামের আণবিক গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক-_২২৬'৪| এক ইউরেনিয়াম (আণবিক 
গুরুত্ব ২৩৮৫) থধোরিয়াম (আণবিক গুরুত্ব ২৩২৪) ভিন্ন আর কোন মূলভৃত এত 
গুরু নহে। 

রেডিয়াম-রশ্মি বিশ্লেষণ কবিলে দেখা যায় যে তিনটি বিভিন্ন প্রকার রশ্মি লইয়। এই 
রশ্মি গঠিত। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা! আীক বর্ণমালান্ুপারে এই তিন প্রকার রশির 
যথাক্রমে নাম দিয়াছেন, আযালফা। ১ /) (বিটা) ও ?% (গামা) রশ্সি। আমরা 
ইহাদিগকে যথা ক্রমে ক+থ, ও গ বশ্মি বলিব। ইহার মধ্যে ক-রশ্শি পুংতাড়িত-বিশিষ্ট 
কণা সমূহের দ্বারা গঠিত। পূর্বে বলিয়াছি প্রত্যেক পরমাণুর ভিতর অনেন-গুলি পুং- 
তা়িতযুক্ত কণা স্্্যরূপে বিরাজিত থাকে, তাহাদিগকে ঘেরিয়া সত্রীতাড়িতযুক্ত তাঁড়িতাণু- 
'পুপ্ত আবন্তিত হয়; খুব সম্ভবতঃ রেডিনাম-পরমাণুস্থিত এই সঙ্চল কণাই ক-রশির 
উপাদান। খ-রশ্িটি স্ত্ী-তাড়িত-যুক্ত কণার সমষ্টি ও উল্লিখিত ক্যা'থাড -রশির অনুরূপ । 
গ-রশ্িটি রস্তগেন-রশির অনুরূপ ও সম্ভবতঃ ইথার-তরঙ্গ | ক-রশ্ির গতি এক থণ্ড কাঁগঞ্জ 
বা ছুই এক ইঞ্চি স্থল বামুস্তরের দ্বারা প্রতিহত হয়! খ-রশ্মি একটা পাত্ল! এলুমিনি- 
ফামের পাত ভেদ করিয়া যাইতে পারে। কিন্তু গ-রশ্মি ৭৮ ইঞ্চি স্থল লোহার পাত 
অনায়াসে তেদ করিয়া চলিয়া! যায়। এই সকল রশ্মি ব্যতীত ব্েডিয়াম হইতে এক 
প্রকার বাষ্প বহির্গত হয়, তাহাকে রেডিয়াম-নিঃঅ্বব (180101) 610121171101) বলে। 
এই নিঃশ্রব ক্রমশঃ রূপান্তরিত হইয়া যথাক্র.ম রেডিয়াম ক (18011) 4) বেডিয়াম খ 
(18010) 3), রেডিয়াম গ (17010]] 0 ), রেভিয়াম ঘ (12010) 1) )) রেডিয়াম ৪ 
(18101) 15); রেডিম্নাম চ (180101)] 1) 3 রেডিয়াম ছ (10107) 0 এই সপ্ত 
গ্রকার পদার্ধে পরিণত হয়। 

যে পুংতাঁড়িত-যুক্ত কণা সমূহ লইয়] রেডিয়ামের ক-রশ্মি গঠিত সেগুলিকে পগাঙ্গা 
করিয়া দেখা যায় যে সেগুলি হিলিক্লাম (16107) নামক ধাতু হইতে অভিন্ন।" এই 
ধাতুর আগবিক গুরুত্ব ৪ মাত । ঝেডিয়াম হইতে এই ধাতুর উৎপত্তির কারণ কি? 
ক ও খ-রশ্মিরআবিক্কর্তা অধ্যাপক রূদায়ফোর্ড।1২017)01100) ও জন্তান্ত শেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক" 
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গণ এ সম্বন্ধ বন গবেষণা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া/ছন ধে, রেডিয়াম ও অন্তান্ত রশ্ি- 
বিকিরক মূলভূতেধ পরমাণু গুলি গাঁথনি খুব দু ও স্থায়ী নহে (07১0/)')। বোধ 
হয় যেন খুব বেশী তাড়িতাণু একসংঙ্গ গাথিতে গিয়া গোড়া কিছু আল্গা হইয়৷ পড়িয়াছে। 
ফলে পরমাণুগুলি ক্রমশঃ ভাঙিষ্বা পড়িতেছে। পিস্ত সবল পত্মাণু এ+ সঙ্গে তাঙ্গে 
না। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কেবল নির্দি্সংখ্যক প'মাণু ভাঙ্গে, তাহার কম বেণী হয় 
না। প্রতি সেকেণে যতগুলি লরিয়া পণমাণু ভাঙ্গে পদার্থস্থিত সংস্ত পরমাণুর সংখ্যার 
তুলনায় তাহার সংখ্যা অতি সামান্, এত সামান্য যে বহু বৎসর ধরিয়া এইরূপ ধ্বংস কার্ধ্য 
চলিলেও পদার্থের কোনরূপ ক্ষয় অন্থভূত হয় না। একটা] উদাহরণ দিই, মনে করুন 
একটি ক্ষুত্র রেডিয়াম-থণ্ডে পরাদ্ধ পরমাণু আছে, এরপন্থলে ঘদি প্রতি সেকেণ্ে সহত্রটা 
কগিয়াও পরমাণু ভাঙ্গে, তাহ! হইলেও শত শত বৎসরে তাহার যে কোন ক্ষয় হইয়াছে 
তাহ বুঝা যাইব না। 

সে যাহা হউক, প্েডিয়াম পতম।ণু ভাঙ্গিয়া কি হয়? বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, তাহার 
এক অংশ হিলিয়াম হয় ও অবশিষ্টাংশ রেডিয়াম-নিঃক্রবে রূপান্তরিত হয়। এই 
হিলিয়ামই ক-রশ্ির উপাদান। বেডিয়ামের পরমাণু ২২৬টি হাইড্রোজেন-পরমাণুর সথান, 
তাহা হইতে ৪টি হাইড্রোজেন-পরমাণুর সমান একটি হিলিয়াম-পরমাণু বাহির 
হইয়া গেলে যাহা পড়িয়া থাকে তাহাই রেডিয়াম-নিঃঅব কিন্তু পরমাণুত একবার 
ভাঙ্গন ধরিলে সহজে তাহার নিবৃত্তি হয় না। অল্পকাল পরেই রেভিয়াম-নিঃশ্রব 
হইতে আর এক টুকরা হিলিয়াম বাহির হইয়া যায় ও রেডিয়াম-নিঃজ্রব ণ্ডিয়াম ক 
পদার্থে পরিণত হয়। কয়েক মিনিট পরেই রেডিয়ম ক হইতে আর একট! হিলিয়াম 
পরমাণু বাহির হইর। যায় এবং রেডিয়াম থ এর উৎপত্তি হয়। এইরূপে ক্রমশঃ রেডি- 
যাম গ; রেডিয়াম ঘ, বেডিয়াম ও, রেডিযাম চ, এবং অবশেষে রেডিয়াম ছ এর উৎপত্তি 
হইয়া তবে পরমাণুটি স্থির হয়. এই সকল রেডিয়াম-জাত পদার্থের মধ্যে হিলিয়াম 
ব্যতীত রেডিয়ম চ ও রেডিয়ম ছ বিশেষ কৌতুহলোদ্দী“ক; পরীক্ষা করিয়া দেখা 
গিয়াছে যে, রেডিয়াম চ ও পুর্বোল্লিখিত গোলোনিয়াম নামক ধাতু একই পদার্থ; এবং 
রেডিয়াম ছ খুব সম্ভবতঃ আমাদের চির পরিচিত সীদক; ইহার পর আরও পরীক্ষা 
করিয়া জানা গিয়াছে যে, ইউরেনিয়াম ধাতু রেডিয়ামের 'পূর্ব-পুরুষ,” ইউরেনিয়াম- 
পরমাণু উল্লিখিত প্রকারে ভাঙ্গিয়া ক্রমশঃ রেডিয়াম-পর্মাণুতে পরিণত হয়। 

যখন এইরূপে একটি যুলতৃত হইতে অন্য একটি বা ততোধিক মূলভূতের উৎপত্তি 
হইতে দেখ! গেল, তখন বৈজ্ঞানিকের মূলভৃত সম্বন্ধে পৃর্বসংস্কার পরিত্যাগ করিতে বাধ্য 
হইলৈন। পূর্বে তাহাদের যুলভূতের অপবিবর্তনীয়তায় (18৮01 111৩ ০01501৮81101) 
১96019 €16106171) ঘ় বিশ্বাস ছিল' কিন্ত রশ্ি-বিকিরক পদার্থ সমূহে পরমাণুর ধ্বংস- 


প্রবণতা (&৫০110 01501574110 ) দেখিয়া তাহাদের সে বিশ্বাস টলিয়াছে। তাহার। 
€ ্ 
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যাহাকে 'পরমাণু' বলেন তাহা যে বাণুবিক চরম অণু নহে? ৩দপেক্ষ। ্ষুপতর অণু আছে, 
তাড়িতাণু আবিষ্কৃত হওয়া অবধি একথা তাহারা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্ত 
তাহা সত্বেও এতদিন পরমাণুর চিবস্থায়িত্ব সম্বন্ধে তাহাদের সন্দেহ ছিল না। কয়েকটি 
তাড়িতাণু একত্র হইয়া একবার একপ্রকার পরমাণুর সথষ্টি করিলে তাহা আর পরিবন্তিত 
হয় না, ইহাই তাহারা বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু এখন তাহারা দেখিতে পাইতেছেন যে, 
একটা বৃহৎ পরমাণু ভাঙ্গিয়৷ তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতর নানা পরমাণুর স্থষ্টি হইতে পারে। 
স্থতরাং এই সকল তথা কথিত পরমাণুকে চিরস্থায়ী বলা আর চলে না এমনকি কোন 
কোন বৈজ্ঞানিক বলেন যে, কেবল রশ্মিবিকিরক পদার্থের পরমাণু নয়, সকল পদার্থেরই 
প্ররমাণু ভাঙ্গিতেছে, তবে এত ধীরে যে তাহা বুঝা যায় না। স্ৃতরাং এক হিসাবে সকল 
পদার্ধেরই রশ্মি-বিকিরণ-শক্তি আছে বলিতে হহবে। 
বিজ্ঞান এই পর্যাপ্ত আসিয়াই থামে নাই। বর্তমান বর্মে (১৯ ৩ বৈজ্ঞানিক-প্রবর 
রাম্সে (3 ত111171)) 1০00৯১) যে আবিক্ষিয়। করিয়াছেন তাহার ফলে বিজ্ঞান-জগতে 
আব একটি নূতন যুগ স্থচিত হইবার সম্ভবন। হইথাছে। বাম্‌সে সাহেব একটি সম্পূর্ণরূপে 
বায়ুশন্য কাচনলের ভিতর অতি সামান্য পরিমাণ নিরিশর বিরূলীরুত হাইডোজেন-বান্দ 
রাখিয়। তন্মধ্যে তাড়িত-প্রবাহ চালিত করিয়া পেখিলেন থে, নলের ভিত হিলিয়াম 
(1061110))) ও নিয়ন (0০।))') বাস্পের আবির্ভাব হইয়াছে । নলের তিতর এই ছুই বাঞ্ণ 
কোথা! হইতে আপিল? সকলেই জানেন এই বাম্পদ্বয় বড়ই ছুম্প্রাপ্য ; বাছু মধ্যে অতি 
"সামান্য পরিমাণে ইহাদের অস্তিত্ব মন্থৃতুত হর ধটে, ক উক্ত পরীক্ষাকালে নল মধ্যে 
এক কণিকা ও বায়ু প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই। এ পরাক্ষ। রামূসে সাহেব একবা? 
করেন নাই) অনেকবার করিয়াছেন এবং প্রতিবারহ এক কল পাইয়াছেন। ত্য 
অধ্যাপক কোলি ও পেটারূসন 1১1)1. 0911 01711 1111005011) নামক, অগ্ক দুইজন 
বৈজ্ঞানিক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে এই পরীক্ষা করিয়া রাম্সে সাহেবের সহিত একই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। এরূপ স্থলে হিলিয়াম ও নিয়নের আবির্ভাবের ছুইটি মাএ 
কারণ নির্দেশ করা ঘাইতে পারে হয় বলিতে হইবে ঘে, নলের ভিতর প্রযুক্ত তাড়িত 
প্রবাহ হইতে ইহার। উৎপন্ন হর, নতুবা বলিতে হহবে যে, নলাত্যন্তরস্থ হাইড্রোজেন-পরমাণু 
ভাঙ্গিয়া তাহাদের নূতন প্রকার সমবায়ে হহারা গঠিত হয়। এদি প্রথম ব্যাধ্যাটি প্রত 
হয় তাহ! হইলে স্বীকার করিতে হইবে থে গ্শ্া-শ ক্তর বিকারে স্ুুল জড়ের সৃষ্টি হইতে 
পারে। আর বদি দ্বিতীয় ব্াাধ্যাটি ঠিক হয় তাহ? হইলে স্বীকার করিতে হইবে থে, 
পরমাণু সুধু ভাঙ্গে ন) তাহার ভগ্নাংশগুলি লইয়। গুরুতর পরমাণুর স্থষ্টি হইতে পাংর। 
উপরে বলিয়াছি, প্রথমে বৈজ্ঞানিকগণ মূলভুতের পরমাণুর অপরিবর্তনীয়তা ও চিরস্থা মু 
বিশ্বাস করিতেন, কিন্ত রেডিয়ামের ব্যাপার দেখিয়। তাহার! সে মত বঙ্জন করেন এবং বলেন, 
যে, একটি গুরু মুলভূতের পরমাণু ভাঙ্গিয়। ছুইটি লঘুতর মুলভূতের পরমাণু উৎপন্ন হহতে 


নৃতন ও পুরাতন বিজ্ঞান । " ২০৩ 


পারে, কিন্তু লঘুতর পরমাণু হইতে গুরুতর পরমাণু স্থষ্টি তাহার! অসম্ভব মনে করিতেন। 
কিন্তু হিলিয়াম ও নিয়ন উভয় বাম্পই হাইড্রোজেন অপেক্ষা গুরুতর । হাইড্রোজেনের 
আণবিক গুরুত্ব ১, হিলিয়ামের ৪, ও নিয়নের ২* | সুতরাং বাসে সাহেব ভ্রান্ত বলিয়া 
প্রমাণিত না হইলে বৈজ্ঞানিকগণ মাবার মত-পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইবেন। পূর্বে 
ধাহারা কিমিয়া-বিদ্যার (৭1,1611.) অনুশীলন করিচ্েন, তাহার1 সীসক প্রভৃতি হীন 
ধাতুকে সুবর্ণে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেন। বৈজ্ঞানিকেরা ভাহা অসম্ভব মনে 
করিয়! তাহাদের চেষ্টাকে বাতুলত! বলিম। অবজ্ঞা করিতেন। কিন্তু যদি হাইড্রোজেন 
হইতে হিলিয়াম ও নিয়নের উৎপত্তি হইতে পারে, ভাহা হইলে সীসক হইতে সুবর্ণ হওয়া 
কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। সুতরাং আশা করা যায়, এখন হইতে বৈজ্ঞানিকেরা কিমিয়া- 
বি্ধাকে আর অসার বলিয়! উপেক্ষা করিবেন না; পরন্ত নুতন উদ্যমে নূতন ভাবে এই 
বিষ্ভার অনুশীলন করিয়া নূতন নূতন পদার্থের সৃষ্টি করিয়া সংসারে যুগান্তর আনয়ন 
করিবেন । রাম্সে সাহেবের আবিষ্কার উপপক্ষা করিয়া বিলাতের বিখ্যাত “জনবুল” 
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অর্থাৎ “এক মূলভূত অন্য এক যুলভূতে পরিবন্তিত হইতে পারে, এই সত্যের আবিষ্কার 
বা পুনরাবিষ্কার আধুনিক শিজ্ঞানের একটা আশ্চর্ধ্য-জনক উন্নতির দৃষ্টান্ত বলিয়। 
গর্ব করা হইতেছে। বন্ততঃ ইহা আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের অন্ধ কুসংস্কারের আর একটি 
প্রমাণ মাত্র ' মধ্যযুগে অনুশীলিত বিস্ভাই বর্তমান যুগের সকল জ্ঞানের ভিত্তি, অথচ 
পুরনধান্ুক্রমে বৈজ্ঞানিকগণ, তাহার উপর দ্বণাদস্তসহকারে উপহাসরাশি বর্ষণ কতিয়া 
আসিতেছেন। বিদ্ধ” যতই কটু হউক না কেন তাহা তাহারা সহিষুণ ও অধ্যবসায়ী 
কিমিয়ারিদুগণের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া মনে করিতেন না, কিন্তু এক্ষণে তাহারা তাহাদের " 
নকল কথ। প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং অবশেষে কিমিয়া-বিস্তার সত্যতা 
উপলদ্ধি কাঁরিতে পারিয়াছেন বলিয়া গর্ধ প্রকাশ করিতেছেন। আমরা কেবল ভাবিতেছি 


য,বর্তমান জ্যোতিব্বিৎ পঞ্ডিতগণ কতদিনে পুরাতন ফলিত-জ্যোতিষের সত্যতা আবিষ্কার 
করিতে সমর্থ হইবেন ।” 


২০৪ ব্রহ্মাবিষ্া। ৷ 


রাম্সে সাহেবের আবিষ্কারসন্বন্ধে বাদান্ুবাদ এখনও শেষ হয় নাই। কিন্তু তাহার 
সিদ্ধান্ত প্রতিঠিত হইলে আর একটি কথার মীমাংসা হইবে । 'লর্ড কেলভিন (1,014 1061- 
$1)) প্রমুখ অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বৈজ্ঞানিক জগতে কেবল ধ্বংসের লীলাই 
(49০818081101 01 5118১৮ দেখিয়া থাকেন তাহাদের মতে এই বিশ্ব স্থষ্ট হইবার 
পরক্ষণ হইতেই ধবংসেব পথে ধাবিত হইয়াছে, কেবল শক্তির ক্ষয় হইতেছে, নূতন শক্তি 
আর জন্মাইতেছে না, যে পরমাণু তাঙ্গিতেছে তাহা আর জোড়া লাগিতেছে না। কিন্তু 
এখন আমরা দেখিতে পাইঙ্ডেছি যে, এক পরমাণু ভাঙ্গিয়া তদপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী 
পরমাণু উৎ্পন্ন হইতে পারে । সুতরাং বলিতে হইবে, একদিকে যেমন ধ্বংস হইতেছে, 
অন্যদিকে তেমনই সৃষ্টি স্থিতির কার্ধ্য চলিতেছে, অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রত্যেক পরমাণুতে ব্রহ্গা, বিষ 
ও মহেশ্বর এই ঝিমুদ্তিতেই বিরাজমান রহিয়াছেন। পরমাণু জন্মিতেছে, পুষ্ট হইতেছে 
এবং অবশেষে খণ্ড থণ্ড হইয়। মহত্তর পন্মাণু স্থষ্টি করিতেছে । মহাব্রন্মাণ্ডে যাহা ঘটিতেছে, 
প্রত্যেক অণু-বরহ্ষাণ্ডেও ঠিক তাহাই হইতেছে । বঙ্গঠ£ জগতের পরিণাম ধ্বংস নহে 


ক্রমোন্নতি (০০010110111 
রস্তগেন-রশ্ি ও রেডিয়াম হইতে উদ্ভুত রশ্মিগুলি সন্বন্ধে একটি কথ। স্মরণ রাখিতে 


হইবে। এই রশ্মি গুলিকে আমরা চন্ম-চক্ষে দেখিতে পাইনা; কেবল ভাহাদের কার্ষেযর 


দ্বারা আমরা তাহাদের আস্তত্ব অনুভব করিতে পারি। ব্রঙ্ষাণ্ডে এরূপ কত “অবৃণ্ত' 


রূপতরঙ্গ খেলিয়। বেড়াইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। 
স্বধু বূপতরঙ্গ কেন? অপংখ্য শব্দতবঙ্গ' স্পর্ণতরগ্গ, বসতরঙ্গ, গম্ধতরঙ্গ আসিয়া 


' আমাদিগকে অবিরত আঘাত করতেছে, তাহার মধ্যে কয়টাঁই বা আমরা অন্থতব করিতে 
পারি? তাহাদের অধিকাংশের সন্বন্ধেই আমর। অন্ধ, বধির, অন্ুতব-শক্তি-হীন। 
আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ এইরূপ স্কুল ইন্রিয়ের অগোচর কেবল ছুই চারিটি মাত্র তরঙ্গ 
অসাধারপ-কৌশলে-নিশ্মিত যন্ত্রের সাহায্যে বরিতে পারিয়া গর্বে ও আহ্লাছে স্ফীত হইয়া 
পড়িয়্াছেন। বাস্তবিক এ বিষয়ে তাহাদের কঠোর সাধনা ও বিপুল অধ্যবসায়ের কথা 
ভাবিলে চমতকুত হইতে হয়। কিন্ প্রাচীন ধমিগণ বলেন। এ কল সুক্ম-তরঙ্গ প্রত্যক্ষ 
করিবার প্রক্কষ্ট উপায় নিজের সুঙ্গ-ইন্দ্রিযগণের বিকাশ-সাধন। বৈজ্ঞানিকগণ যতদিন 
কেবল বাহ্‌ যন্ত্রের উন্নতি সাধনে বাস্ত থাকিবেন ততদিন এক্ষেজে অধিকদূর অগ্রসর 
হইতে পারিবেন না। কিন্তু আশা করা যায়, বৈজ্ঞানিকগণ শীপ্রই আপনাদের লম বুঝিতে 
পারিবেন। তাহারা এখন শৃক্ম-স্পন্দনসমূহের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন? 
এইবার আর এক পদ অগ্রসর হইয়া সেই সকল হঙ্-স্পন্দন অনুভব করিবার উপযোগী 
হুক্ল-ইন্জিয়গণের সন্ধান পাইলেই তাহারা খষি-প্রদশিত পশ্থার শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে পারিবেন। 
যতদূর বুঝা যাইতেছে, সে দিনেরও অধিক বিলম্ব নাই। সুঙ্গা-দর্শন ও শ্রবণ-শক্কির 
(0191750১770 910 0191791101161709) অস্তিত্ব ইতোমধ্যেই স্বীকৃত হইয়াছে, তবে, 
বৈজ্ঞানিক মহলে তাহার নান! রূপ ব্যাখ্যা চলতেছে বটে। 


নৃতন ও পুরাতন বিজ্ঞান। ২০৫ 


সকল জড় পদার্থ এক মূল প্রকৃতি হইতে জাত--ইহ] বলিয়াই আধুনিক বিজ্ঞান ক্ষান্ত 
হয় নাই। বিজ্ঞান আর.জড় পদ্ার্থণে কঠিন জড় বলিয়াই স্বীকার করিতে সম্মত নহে। 
তাহার মতে যাহাকে আমর। জড় পদার্থ বি তাহা শক্তির রূপান্তর  মাত্র। ইহা অবশ্ঠ 
আমাদিগের পুরাতন খধিগণের পুরাতন কথাবরই প্রতিধ্বনি । সাংখ্যেরা বলেন, যূল 
প্ররূতি সত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিনগুণ বা শক্তির সমবায় মাত্র। যতক্ষণ এই তিন গুণ 
সাম্যাবস্থায় থাকে ততক্ষণ প্রকৃতি অব্যক্ত; সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটিলেই প্ররুতি বাক্ত হইয়া 
জগৎ সৃষ্টি করে। জড়পদার্থ মাত্রেই প্ররূতি হইতে উৎপন্ন ; স্থৃতরাঁং যাহাকে ড় বলা 
যায় তাহা প্রকৃতির উপাদান শর্তঙঃয়রই বিকার বা পরিণতি মাত্র । বেদান্তের মতেও 
সমস্ত জগৎ শক্তির লীলা মাত্র । এক্ষণে স্বিখধাত লিপজিগ্‌ 11-11%18) বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
ভূতপুর্ব রসায়ন।ধাপক বৈজ্ঞানিক-শিবোমণি ডাক্তার ডইলহেলম্‌ ওস্ওয়াল্ড: (107 
৬/111)611 0১ ৬710 কি বলিতেছেন শুনুন । ইনি ১৯০৯ খুঃ অবে পথিবীর মধো শ্রেষ্ঠ 
রসায়নবিৎ বলিয়া নোবেল-পুরক্কাব / ১২))11)7125) লাভ করিয়াছিলেন; সুতরাং 
ইহার সিদ্ধান্ত আমরা আধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। ইনি 
বলিতেছেন 2--9/৩ 170৮ 06077617181161 05 2 60180])158 01 218৮1090101191) 
10100100110 017001105] 10] হাত 00101) 775 10001701060) 01116 10086010711] 019 
১913) 51১০০ অর্থাৎ “কতক গুলি মাঁধাঁকর্ষক, গতিজনক ও রাসায়নিক শক্তির একস্থানে 
সন্মিলনকে জড়পদার্থ বলে ।) 1175 1)70১ 251)7171 6 0105070 ০1511790705 ৭০501)064 
[() 8%0)7555 010৩ ৮০1101৮015২] 01161 ৮৯130716741 9109 00001100১01 ০0৩৮৮ 
1] 01)২61৮11 71101 01১6] ৮:11), €])01101)1২ 1৩ 10) 1,5 0০১০111)৩ অর্থাৎ আমরা 
যাহা কিছু দেখি শুনি অনুভব ক্র, ভাহাদের বিজ্ঞানাবিষ্কত সর্ব[পেক্ষ। সাধারণ 
নাম হইতেছে “শক্তি”। যে কোন পদার্থ প্রত্যক্ষ কর। যায বাঘাইতে পারে তাহাকে 
শক্তিরূপে বর্ণনা করাই সঙ্গত" 
এইবার আমরা সাংখ্যোক্ত স্থষ্থিতন্বের সাহত পদার্থ-স্থষ্টি সম্বন্ধে আধুনিক-বিজ্ঞান-সম্মত 
সিদ্ধান্তের তুলনা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। সাংখ্যদের মতে সৃষ্টি নিয়লিখিত 
ক্রমে হইয়] ধাকে,-(১) মূল প্ররুতি (২) মহৎ (:) অহঙ্কার (3. তন্মাত্র (৫: ভূত। অব্যক্ত 
মূল প্রকৃতি জগতের মুল উপাদান। তাহার পরিণাম হইয়া প্রথমে মহতের সৃষ্টি হয়, মহতের 
পরিণাম অহঙ্কার, অহঙ্কারের বিকাবের ফলে তন্মাত্রের উৎপত্তি হয়, তন্মাত্র ভূতে 
পরিণত হয়। ৰ ৰ 
. মহতের আর একটি নাম বুদ্ধি অর্থাৎ যাহা বুদ্ধি-গ্রাহা পদার্থ। বিশ্বের নান। বৈচিত্র্যের 
, ঈধ্যে এককে দেখা বুদ্ধির কার্ধ্য। অতএব মহৎ শব্দে সমগ্র বিশ্বের (0171$075৩ যাবতীয় 
বিভিন্ন পদার্থের অবিশেষ ()017)0০1)৩0$) উপাদান বুবিতে হইবে । অহঙ্কার শব স্বাতস্ত্র- 
ব্যজক ) ইহ। মনোগ্রান্থ পদার্থ । বিভিন্ন বস্ত্র মধ্যে পার্থক্য দেখ! মনের কার্য্য। অতএৰ 


২০৬ ও ত্রক্ষবিষ্ঠ। | 


অহঙ্কার শব্দে বিভিন্ন ব্রহ্গাণ্ডের (59171 ৪৬ ১:৪11)5) স্বতন্ত্রী-কৃত উপাদান (0091710 17191001 
0 8১016) বুঝায়। তন্মাত্র ইন্জ্রিয-গ্রাহ পদার্থ) শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ তরঙগসমূহ 
অনুভব কর৷ ইন্জ্রিয়ের কার্য, ব্রঙ্গাণ্ডের কারণার্ণবে অথবা (বৈজ্ঞানিকের ভাষায় বলিতে 
গেলে ) ইথার-সমুদ্রে তরঙ্গ না উঠিলে তাহার অস্তিত্ব আমাদের ইন্দ্রিয-গোচর হয় না। 
অতএব তন্মাত্র শব্দে ইথার সমুদ্রের শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধের তরঙ্গ কেন্দ্র সমূহকে ( অর্থাৎ 
তাড়িতাণুগণকে) বুঝিতে হইবে । এই সকল তরঙ্গ-কেন্দ্রই স্কুল ভূতের বিভিন্ন অণুসমূহের 
(অর্থাৎ বৈজ্ঞানিকগণের পরমাণু সমূহের ) অবিশেম উপাদান। অতএব মোটামূটী 


বুঝা গেল, 

মূল প্রকৃতি অব্যক্ত আদি-শক্তি (0010110111550 10111010191 61167£%) 7 মহৎ 
সমগ্র ব্যক্ত বিশ্বের অবিশেষ ব। অবয়ব-শুন্ উপাদান 01)11015107101156৫ 11011160617 005 
01779001171) অহঙ্কার--বিভিন্ন ব্রহ্মাণ্ড হ্ষ্টির জন্য স্বতন্ত্রীকুত উপাদান (1011- 
(101211560 005100101071161 01 1011:51) 7 তন্মান্র-- শব্দম্পর্শাদি তরঙ্গের কেন্দ্র সমূহ ও 
স্কুল ভুতের অবিশেষ উপাদান (51127111-061)1164 11) 10001010110 00111101601] 0001301- 
01601)15 01 011 10901)15 1.7 010600179) ) ভূত- স্বতন্ত্র কুল অণু (৭1017)৭) 


প্রথমে অব্যক্ত শক্তি ছিল, তাহা ব্যক্ত হইয়৷ দৃশ্ঠমান বিশ্বের অবয়ব-শূন্য উপাদান 
সষ্ট হইল। অতঃপর সেই অবিশেষ উপাদান বিভক্ত ও পৃথগ্ভূত হইয়া বিভিন্ন ব্রঙ্গাণ্- 
সথষ্টির স্মস্ত্র উপাদানে পরিণত হইল । এই উপাদানের বিকারে স্থুল-ভূতের অবিশেষ 
উপাদান শবম্পর্শাদি তরঙ্গসমূহ সৃষ্টি হইল ও তাহাদের সংহননে বিভিন্ন স্বতন্ত্র স্থুলতৃত 
সমূহ উৎপন্ন হইল । - 

উপরে দ্রেখাইয়াছি, আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণও ঠিক এই কথাই বলেন। তাহাদের 
মতে ইথার বা বোম-পদার্ণে টান পড়িয়া তাড়িতাণু উৎপন্ন হয় ও তাড়িতাঁণু সমূহের 
বিভিন্ন প্রকার সমবায়ে বিভিন্ন যুলতুতের পরমাণুর সথষ্টি হয়। এই ইথার স্তর ব্রঙ্গাণড- 
স্ষ্টির প্রথম উপাদান, সাংখ্যের অহঙ্কার-তত্ব ; তাড়িতাণুগু'ল সাংখ্যের তল্াত্র | ইথারের 
উৎপত্তি কেমন করিয়া হইল বা ইহার পূর্বের অবস্থা বি, সে সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণ এখনও 
একটা সর্ববাদিসম্মত স্দ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। কিন্তু আশা করা যায়, 
তাহারা পদার্থের ক্ষিতি, অপ, 0জঃ-- এই তিন অবস্থার উপর যেমন আর ছুই অবস্থার 
(মরুৎ ও ব্যোমের ) সন্ধান পাইয়াছেন, সেইরূপ ক্রমশঃ তাহার] সাংখ্যোক্ত সৃষ্টির 
প্রথম দুই সোপানেরও সন্ধান পাইবেন। সাংখ্যেরা পঞ্চ তন্মাত্র ও পঞ্চ ভূতের কৃথা 
বলেন। ইহাতে বুঝায় যে সমগ্র জগৎ সৃষ্টির যেমন পাচটি সোপান আছে, তন্মান্র ও 
ভুত-স্ৃষ্টিরও সেইরূপ ক্ষিতি, অপ, তেজঃ) মরুৎ ব্যেম এই পঞ্চ ক্রম আছে। তম" 
পদার্থ মূল প্রকৃতি যেমন ক্রমশঃ স্ুলতম ভূতে পরিণত হয়, হুক্মতম তন্মা্র ও তৃত তেমনই 
ক্রমশঃ স্মুলতর হইয়া স্কুলতম তন্মাত্রে ও ভূতে পরিণত হয়। তন্মাত্জ ও ভুতের 


যমুনা । 


২০৭ 


এই ক্রমিক পরিণতি বা বিকাশের ব্যাপার এখনও বৈজ্ঞানিকগণের গোচরীভূত হয় 
নাই, তাহারা কেবল তাদের গ্ষিতি-অবস্থা অর্থ/ৎ পূর্ণ বিকশিত বা স্কুলতম অবস্থার 


ইহার অধিক জ্ঞান লাভ করিতে হইলে বিজ্ঞানের আরও উন্নতি 
৪ শ্ীমন্সঘমোহন বসু । 


যমুনা । 

কল জলরাশি, কালতটে আলি, 
খুজিছে কি সেই কাল রূপ রাশি? 

'আবুলি? ব্যাকুলি, উঠিছে উথুলি 
শুনিতে কি তা'র সুমোহন বাশী? 

যার স্বমোহন ধ্বনি অন্ুক্ষণ 
অণু পরমাণু নাচায়ে তোমার, 

ভুলায়ে তোমার প্রবাহের ধার 
ফিরায়ে আনিত স্থখে বারবার ) 

যার পীতধড়া, যেন গীতে গড়া, 
যেন গীতে ভর কারুত অখিল, 

পুণিন, কানন, চল সমীরণ, 
অচল, অমল গগন সুনীল; 

শিরচুড়া সার ঘুচাত আধার 
তিমির-বহুল তমালের তলে; 

আধারে গোপনে ১ মুক পরণনে 
ফুটাত আলোক হধদ্দি দলে দলে: 

খাখার নূপুর ভি ব্রজপুব 
প্রাপ্তরে প্রান্তরে হইহত ধ্বনিত) 

বাহার নূপুর করি তরুণ 
অস্তরে অন্তরে হ'ত মুখরিত; 

যার বনমাল। স্মত্রি ব্রজবালা 
বনে বনে তারে হেরিতে ধাইত; 

যাৰ বনমাল। মনে মনে ঢালা 
মনে মনোলোহা সৌরভ ঢালিত। 

তোমারি মতন যমুনা । এ মন 
সতত অধীর পাইতে তাহায়, 

চির অতিলাষে আকাশে আর্তাসে 
কোন্‌ শুতক্ষণে হেরিল যাহায়। 

সংসার-ধারায় যত ছুটে ঘায়, 
তত ফিরে আসে সেই বৃন্দাবনে ; 

ততই কাতর শুনিতে সে স্বর, 
হেরিতে সাধের সেই শ্ামধনে। 


শ্াবন্ষিমচক্জ মিত্র । 


দুঃখবাদের তারতম্যে হেডু। 


“প্রাচা ও প্রতীচা ছুঃখবাদের” আলোচনায় আমবা দেখিয়াছি যে, দুঃখবাদ প্রাচ) 
জীবনের মন্দ্রকথা, প্রাচা-দর্শনের যু” তিত্তি; কিন্তু ইহা পাশ্চাত্য জীবনের অবাস্তর 
ঘটনা, পাশ্চাত্য-দর্শনের আনুষঙ্গিক মত। আমরা আরও দেখিয়াছি যে, কি দর্শনে, 
কি জীবনে, কি ইতিহাসে, কি কাব্যে, এই একই দুঃখবাদ, প্রাচো অমুতময় ও পাশ্চাত্যে 
বিষময় ফল প্রসব করিয়াছে। পাশ্চাত্যে ও প্রাচ্যে দুঃখবাদের ফলাফল সম্বন্ধে এই 
তারত্ম্যের কারণ কি? অতঃপর আমরা এই সমস্যার মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিব। 

আমরা দেখিতে পাই যে, পাশ্চাত্য দেশের ছৃঃখবাদ্দ অনেক সময় জড়বাদের উপর 
প্রতিষ্ঠিত। পাশ্চাত্য ছুঃখবাদী দার্শনিকের ধারণা এই ঘে, জড় পরমাণুপুঞ্জের সংঘাত- 
সংহনন হইতে এই বৈচিত্রাময় বিশাল বিশ্ব; ইহার অভ্যন্তরে অন্ধ জড়শক্তির যদৃচ্ছাজনিত 
ক্রীড়া । মানুষও জড়ের সাময়িক বিবর্তন জড় শক্তির অন্ধ আঘাত-প্রঘাতে জঞ্জি »। 
প্রাচ্য দুঃখবাদ এ মতের সমর্থন করে না। প্রাচ্য দুঃখবাদী বলেন যে, জড় গগৎ চিন্ময় 
আনন্দময়ের ধিলাস। জগতের অভান্তরে আনন্দঘন পরমা তমা বিবাজিত। 

কোহন্যাৎ কঃ প্রাণাং যাছাষ আত্মা আনণন্দমযো ন স্তাৎ। 


'সেই আনন্দময় পরমাত্মা ঘর্দি না থাকিতেন, তবে কি কেহ নিশাস প্রশ্বাপ করিতে 
পারিত ?? সেই জন্য দেখা ঘায় বে, যে উপনিয়দের খষি বলিয়াছেন “অতোহন্ৎ আর্তম্‌"_ 
“পরমাস্মা ভিন্ন সমস্তই ছুঃখময়”” তিনিহ আবার বলিয়াছেন, “আনন্দাৎ খলু ইমানি ভূতানি 
জায়ন্তে, আনন্দেন হি ইমানি ভূতানি জীবস্তি, আনন্দং হি প্রয়স্ত্যতি সংবিশর্ি” “আনন্দ 
হইতেই এই সমস্ত জীব জন্মিয়াছে, আনন্দের দ্বারাই জীবিত আছে এবং পরিশেষে 
আনন্দেরই অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইবে।” তাহা যদি হয় আনন্দময় আত্মাই যদ্দি জগতের 
মধ্যে ওতপ্রোতভাবে অন্ুন্যত থাকেন, তবে আর জগতে দুঃথের স্থান কোথায়? : 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য হুঃখবাদের “দর্শনে ৬1৮৮৮101010) এইরূপ তারতম্য হওয়াতে 
ছুঃখবাদ্দের ফলাফলে যে তারতম্য হইবে তাহা বিচিত্র নহে । 

আরও দেখা যায় যে, পাশ্চাত্য জাতিরা সাধারণতঃ ইহলোক-সর্বন্ব, কিন্ত প্রাট্য 
জাতির পরলোকে দুঢ়-বিশ্বাসবান এবং অনেকে জন্মাস্তরবাদী। যাহার ইহলোকই 
সর্বস্ব, তাহার এরূপ ভাবা অসঙ্গত নহে যে, “এ জগতে আজ যদি সুখ ন| 'হইল, 
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তবে আর কবে কোথায় হইবে? এইত সুখের, ভোগের স্থান । এখানে না হইলে, 
আর হইল না। কিন্ত কৈ জন্মাবধি ত সুখের মুখ দেখি লাই? দুঃখ আমার চির-সহচর 
আমাকে ঘেরিয়া রাখিয়াছে। তবে আমার সুখ হইল না!” এইরূপ তাবিয়া 
পাশ্চাত্য হুঃখবাদদী অধীর; ব্যাকুল, নিরাশ হয়। কিন্তু প্রাচ্য ছুঃখবাদী, যাহার পরলোকে 
বিশ্বাস দৃঢ় আছে এবং যে জন্মান্তরবাদ ঞ্ুব সত্য বলিয়া জানে, এরূপ অবস্থায় সে 
অনেক অংশে ধৈর্য্য ধারণ করিতে 'পারে। সে ভাবে,_“জীবন অনন্তকাল স্থায়ী, 
অতীত যুগান্তরে ছিল, ভবিষ্যৎ যুগান্তরেও থাকিবে । এ পৃথিবীতে এই আমি প্রথম 
আসি নাই। আরও কতবার আসিয়াছিলাম, আরও কতবার আসিব। আর এ জগতে 
আমি কয়দিনের জন্য আসিয়াছি,_-এথানে আঞ সুখ হইল না, পরলোকে কাল সুখ 
হইবে । সময় ত আর ফুরাইয়া যাইতেছে না- কেবল দু'দিনের অগ্রপশ্চাৎ মাত্র । "ইহার 
জন্ত এত কি?” অতএব ইহলোককে সার ভাবিয়া পার্ধিবতাময়-জীবন সমালোচনাও 
পাশ্চাত্যে ছুঃখবাদের প্রবলতার অন্যতম কারণ। ইয়ুঝোপ সুখ পাইবার আশা করে; 
সুখ পাইবার নহে, না পাইয়া করুণ বিলাপ বা তীব্র আর্তনাদ করে। 

আবার পাশ্চাত্য জাতির অদৃষ্টবাদও দুঃখবাদের কঠোরতার প্রতিকূল। “যেমন কর্ম 
তেমনই ফল”_ ইহাই যাহার জীবনের মুল-মন্ত্র, তাহার বিলাপ আর্তনাদের সুবিধা কৈ? 
প্রাকৃত জগতে যেমন কার্য্য-কারণ ভাব-__-যেমন কারণ, তাহার অনুযায়ী কার্য, নৈতিক 
জগতে সেইরূপ এই অনৃষ্টবাদ। যাহার যেমন কার্য্য, তাহার তদনুরূপ ফল। কেহ এরও 
বীজ বপন করির়। যি সুপ জাম্র ফল না পায়, তবে তাহার বিরক্তির অবসর কোথায়? 
সেইরূপ কেহ ছুষ্কত করিয়। যদ্দি স্ুকৃতের ফল' হ্ুখভোগ করিতে না পায়, তবে তাহার 
বিরক্ত হইলে চলিবে কেন? প্রাচ্য জাতির! অনৃষ্টবাদী। তাহার ছুঃখে কষ্টে অদৃষ্টকে, 
আপনার কর্মফলকে ধিকার দেয়; বিধাতাকে নহে। “দি ইহ জন্মে ব! জন্মান্তরে শুত 
কর্ম করিতাম, তাহ! হইলে এই অস্ত ছুঃখ সহিতে হইত না। অপরে শুভকর্ম্ম করিয়াছে, 
তাহার। সুধী, আমি করি নাই আমার ভাগ্যে সুখ ঘটিবে কেন? সুখে কাহারই 
স্বভাবসিদ্ধ অধিকার নাই; আমার ত নাই-ই। তবে বৃথা 1বলাপ-বিতগু। করি কেন? 

এ জন্দন-আর্বনাদে ফল কি? অৃষ্ট আমার সাধ্যায়ত নহে; কিন্তু পুরুষকার ত বটে। 
এ জন্মে শু কর্ণ-করি, জন্মান্তরে সুখী হইব ।” 

' হিন্দু এই কথা ভাবে। কিন্তু পাশ্চাত্যের! ত এ কথা ভাবিতে পারে না; তাই তাহারা 
বিলাপ, আর্তনাদ, চীৎকার করে। বিষুপুরাণে দেখিতে পাই.যে, পিতার প্রত্যাধ্যানে 
ও বিশ্বাঞ্ার বাক্যবাণে জর্জরিত বালক ক্রুব মাত৷ সুনীতির সমীপে আসিয়া এইক্প 
বিলাপ, জার্তমাদ করিলে, জননী তাহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন, বৎস, ইহাতে অধীর 
হইও মা।.. যে অতীত জন্মে যেরূপ কর্ণ করিয়াছে, ইহুজদ্মে তাহার সেইরূপই ভোগ 
প্ছ্।. ভুমি ুষঠািয় ধার পুণ্য উপার্জন কর নাই, হুষ্কতির দ্বারা পাপ অঙ্জন করিয়াছ, 
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তাই আঞ্জ তোমাকে পিতার লাগ্ুনা, বিমাঁতার গঞ্জন। ভোগ করিতে হইতেছে। রাজ্য 


এশ্বর্য) বরতোগ-_ 
রাঞাসনং তথা ছঞ্জং বরাশ্বা বরবাহনা। 


পুণ্যং ষক্তৈব তক্তৈ তে তশ্মাৎ সংম্যস্বু বালক ॥ 


এ সমস্ত সুক্কতকারীর প্রাপ্য । তোমার সুক্কৃত নাই, তুমি এ সকল পাইলে না, বলিয়! 
ক্ষোভ করিও না! কিন্তু তুমি নিরুপায় নহ। যদি তোমার স্ুথভোগে ইচ্ছ! থাকে; তবে 


শুভ কর্ম অনুষ্ঠান কর। রাজভোগ তোমারও করায়ত্ত হইবে। 
স্বশীলে। ভব ধর্দাস্থা মৈত্রঃ প্রাণিহিতে রভঃ। 
নিম্বং বথাপঃ প্রবণাঃ পান্রমাযান্তি সম্পদঃ ॥ 

“হে পুত্র, তোমার অনৃষ্ট তোমারই হস্তে। সুশীল হও, ধর্াত্মা হও; জীবে মৈত্রী কর, 
সর্বভূতের হিত কর; তাহ! হইলে জল যেমন নিয় ভূমিতে আপনিই প্রবাহিত হয়, সেইন্প 
তোমাতে সমস্ত সম্পদ প্রবাহিত হইবে |” এ শিক্ষা এখনও এদেশে অক্ষু্ রহিয়াছে । 
কিছুদিন পুর্বে জার্মান দার্শনিক অধ্যাপক ডয়েসন্‌ ভারত-ত্রমণে আসিয়া এক অন্ধ ব্রাহ্মণের 
সহিত সাক্ষাৎ করেন! তিনি শুনিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ জদ্মান্ধ, অথচ সদাই প্রফুল্ল চিত্ত। 
ডয়েসন্‌ এ বিষরে ব্রাঙ্গণকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন । ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন, “পূর্ব-জন্মার্জিত 
কর্ম-খণ শোধ করিতেছি। ইহাতে বিষঞ্জ হইলে চলিবে কেন?” জীবন-যাপনের ইহাই 
সার কথা। ছুঃখের ঘ্বারা, কষ্টের দ্বারা, দারিদ্রযর দ্বারা, বিপত্তির দ্বারা? পূর্ববজন্মকৃত 
দুতের ক্ষয় হয়। জন্মজন্মাস্তরে জীব যে সকল খণ-জালে আবদ্ধ হইয়াছে, তাহার কতক 
অংশ শোধ হইয়া! তাহার তারের লাঘব হয়। বুঝিয়া দেখিলে ইহাতে বিষম ন1 হইয়া 
প্রসর হওয়াই উচিত। ধীহারা এই ভাঁবে অদৃষ্টবাদদী, হারা দুঃখে পড়িলে বিধাভাকে 
ধিক্কার দিতে পারেন না; কারণ তাহারা বাদরায়ণের ভাষায় বলিতে বাধ্য-_ 

বৈষম্য নৈথ্ব্ণ্যে ন সাপেক্ষতাৎ|---্রহ্ম্বত্র। 

“জগতে সুখছঃখের তারতম্য দেখিয়। বিধাতাকে পক্ষপাতী বা নিষ্করূণ বলা সঙ্গত 
নহে; কারণ তিনি সাপেক্ষ অর্থাৎ জীবের শুভাশুত কর্ম অপেক্ষা করিয়া তাহার তোগ- 
বিধান করেন। যে স্ুুরুত-কারী, তাহাকে সুখী করেন, যে ক্পতকারী, তাহাকে হুঃখা 
করেন।” টু 
আর এক কথা। ছুঃথবাদ শুলাইয়া বুঝিলে ইহার মধ্যেই জীবের সান্ত্বনার যথেষ্ট 
হেতু আছে। প্রাচ্য ছুঃখবার্দী এইরূপ তলাইয়! বুঝেন। সেইজগ্ট তিনি ব্যাকুল, হন 
নাঃ পাশ্চাত্য ছুঃখবাদদী এরূপে বুঝেন না, সেইজন্ত তাহার ছুঃখবাদ নৈরাহ্থীপূর্ণ। ছুঃখ- 
বাদের মর্্রকথা এই যে, সংসার দুঃখময়। জগৎ সুখের স্থান নহে, ইহা! দুঃখের শ্বাধিকৃত, 
আবাসভূমি | তাহাই যদি হয়, তবে শোক-ছুঃখ-বিপাক-বিপদে প্রগীড়িত হইলে আমা- 
দেগ আনা করিবার অধিকাগ কি? ছুঃখ বখল শ্বাতাবিক, ছুঃখ যখল জগতের 


ছুঃখবাদের ভারতম্যে হেতু । ২১১ 


সনাতন ধারা, তখন আমাদের ইহাই গাঁবা সঙ্গত যে, “যাহা হওয়া উচিত, জগতে যাহা 
হইয়া থাকে-চিরদিন হইয়াছে --চিরদিন হইবে ;__আমার নহে, তোমার নহে, সকল 
মানব জাঠির, জীব সাধারণের ষাঁহা হয়, তাহাই হইয়াছে । অতএব ক্রন্দন-আর্তনাদের 
-উদ্্াসের অবকাশ কই? *মন বুঝে না কাদি; মানুষ অজ্ঞান, তাই মায়ার মোহে 
চীৎকার করে; কিন্তু আমার কীদিবার, চীৎকার করিবার অধিকার কি?” প্রীচ্য- 
জাতির জীবন-সমালোচনা এই ভাবের । সেই জন্য তাহাদ্দিগের জীবনে অগণ্য অসংখ্য 
শোকছুঃধ ক্লেশযন্ত্রণা আমিলেও তাহার! একেবারে ব্যাকুল হয় না। পাশ্চাত্য জাতির 
জীবন-সমালোচনা ইহার ঠিক বিপরীত । তাহারা সঠিক ছুঃখবাদী নহে। তাহার! 
ভাবে, “জগতে অবশ্ত দুঃখ আছে। কিন্তু সুখও ত আছে। আমিছুঃখী। কেন স্ুুরী 
নহি? অন্কের যেরূপ সুখে অধিকার, আমারও ঠিক তাহাই ; তথাপি অন্যে সখী, আমিই 
দুঃখী । আমি জগতের অত্যাচারে অধিকারুচ্যুত হইয়াছি; আমার প্রতি দারুণ অবিচার 
হইয়াছে । কেন আমি এই অবিচার সহিব1 আমার বিলাপ করিবার, আর্তনাদ করি- 
বার অধিকাএ জন্মিয়াছে; অভএব আমি কাদিব, বিলাপ করিব, আর্তনাদ করিব ।” 
ইহাই ইয়োরোপের চিন্তা-প্রণালী। অতএব পাশ্চাত্য ও প্রাচা জাতির জীবন-সমালোচ- 
নার এই তারতম্য, উভয় দেশের চুঃখবাদের ফলাফলের তারতম্যের অন্যতম 
কারণ। 
কিন্তু ইহার অপেক্ষাও নিগুডতর কারণ আছে। পাশ্চাত্য দুঃখবাদী বলে যে, জীব 
নিরুপায়। তাহাকে ছঃখের নাভথাত সহিতেই হইবে, ইহার কোন প্রতিবিধান নাই * 
প্রাচ্য ছুঃখবাদী কিন্তু এ কথা বলেন না। তিনি বলেন, যেমন ছুঃখ আছে; তেমনই ছুঃখ- 
হানি আছে। যেমন রোগ আছে, তেমনি ইউষধ আছে। অতএব জীব নিরুপার নহে। 
আমাদের জাতীয় কবি হেমচন্ত্র তাহার ''দশমহাবিদ্য।য়” এই তন্ব রূপকের ভাষায় বিবৃত 
করিয়াছেন। তিনি মানবের প্রতিনিধিরূপে নারদকে নক্রকুন্তীর-ভীষণ সংসার-সমুদ্ধে 
ছঃখের ঘর্ণিপাকের চিত্র দেখাইয়াছেন। নারদ দেই চিত্রের ভীমণতা সহিত না 
পারিয়া _ 
সদনন্দ পধি শিরানন্দ মন 
কহেন তখন শঙ্করে। 
দেব আশুতোষ, নিবার এ লীলা? 
ব্যথ! বড় বাজে অন্তরে '॥ 
এ ঘোর রহস্ত পারি না সাহতে। 
দেখাও আমারে জননী । 
ধিনি সতীরূপে সংসার-পালিকা 
সর্ধজীব-ছুংখ হাবিণী ॥ 


২১২ ব্রহ্মাবিদ্ঠা । 


কৰি সর্বশুতকর শঙ্করের মুখে বলিতেছেন,-- 
“না হও নিরাশ, অরে ভক্তিমান্”  , 
ভূতেশ কহেন নারদে। 
“দুঃখেবি কারণ নহে জীবলীলা, * 
মোচন আছে রে আপদে॥ 
কলামাত্র তার হেরিলে নয়নে, 
আদ্যার আদি জগতে। 
পূর্ণ স্থখ উহ জগত-তাগডারে, 
দেখিতে পারিবে পশ্চাতে ॥" 

ইহাই সার কথা__'মোচন আছে বে আপদে'। জগতে ছুঃংখ আছে, নিশ্চয়; কিন্ত 
প্রাচ্য দুঃখবাদী বলিতেছেন যে.যেমন ছুঃখ আছে,তেমনি ছুঃখ-হানি আছে । বাস্তবিক সমস্ত 
প্রাচ্য শাস্ত্রের প্ররোজন-_সেই ছুঃখহানির প্রকৃণ্ঠ উপায় উদ্তাবন। প্রাচ্য দর্শনের আরম্ত 
দুঃখবাদে বটে; কিন্তু পরিলমাপ্তি দুঃখনাশে। অবশ্য ভিন্ন তিন্ন দর্শনকার ছুঃখহানির ভিন্ন 
ভিন্ন উপায় নির্ধারণ করিয়াছেন; কিন্তু তাহা! হইলেও সকল দর্শনই দঃখবারণের উপায়- 
নির্ধারণে নিয়োজিত | ন্যায় দর্শনের দ্বিতীয় হর এষ, 

| ছংব-জন্ম-প্রবৃত্তি পোন পিখযাজ্ঞা নানা উত্তবাহকাপায়ে তদনস্তরাপামদপবর্গহ | 

সরকার খধি বলিতেছেন, সংস।ণ ছঃখমঘ বটে। এই ছুঃখের নাশ করিতে হইলে 
জন্মের বারণ করিতে হইনে | জনের হেতু প্রবৃত্তি । প্রবৃত্তির হেতু দোষ-_ রাগ, দ্বেষ ও 
মোহ । এই দোষের নিদান মিথ্যাজ্ঞজান। আতএব এই মিথ্যাজ্ঞানের উচ্ছেদসাধন করিতে 
পারিলেই ছুঃখ-নিবৃত্তির উপায় হইবে । সেই জঞ্ট ন্যায়দর্শন এই মিথাওন- উচ্ছেদের 
উদ্ভাবনে নিযুক্ত হইয়াছেন । | 

তত্বজ্ঞান।ৎ নিঝাজ্ঞানং অপৈতি। -বাৎসাঘন ভানা। 

“তন্ুজ্ঞান লাভ করিতে পারিলে মিথ্য।জ্ঞানের বারণ হইয়া জীব অপবর্গ লাভ করে।” 
সেইজন্য শ্ঠায়দর্শন এই তব্বজ্ঞানরূপ ছুঃখহানির উপায় নির্ধারণে আপনাকে নিয়োজিত 
করিয়াছেন। বৈশেবিকদর্শন-প্রণেতা কণাদ ধধিরও প্রায় এ মত 

পদার্থানাম্‌ সাধর্ম বৈধর্ম[ভযাং তত্বজ্ঞানাদ্‌ নিঃশ্রেয়সম্‌|_বৈশেষিক-দর্শন, ১1১৩ 
- নিঃশ্রেয়স' অর্থে জত্যন্তিক ছুঃখ-নিবৃত্তি। জীব নিরুপায় নহে. ছুঃখ-নিবৃত্বির উপায় 
আছে? সে উপায় পদার্থ সমূহের তবজ্ঞান। সেই জন্ত কণাদ পদার্থসমূহের তত্ব-নির্ধারণে 
বৈশেধিক-দর্শন নিয়োজিত করিয়াছেন । মীমাংসা-দর্শনকার গৈমিনি খধিরও ও উদ্দেহ)। 
জীব দুঃখময় সংসার ছাড়িয়া সুখময় স্থান লাভ করিবার অন্ত ব্যন্ত। লৌকিক উপায়ে, 
সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না দেখিয়া! বেদ কৃপা করিয়া জীবকে উপদেশ দিয়াছেন 


ছুঃখবাদের তারতম্যে হেতু । ২১৩ 


শ্বর্গকামে। যজেত”__স্বর্ণ প্রাপ্তির সাধন ষজ্ছের অনুষ্ঠান কর; তাহা হইলে নিশ্চয়ই 
স্বর্গ লাভ হইবে। স্বর্গ সুখুধাম ; সেখানে দুঃখের লেশমাত্র নাই; সেখানে যাইলেই 
সুথ মিলে। 

যন্ন দুঃখ্রেন সন্তিনং ন চগ্রন্তমন্তরমূ্‌। 

অভিলাষোপনীতঞ্চ তৎমুথং স্বংপদাস্পদষ্‌ ॥ 

“বে সুখে দুঃখের মিশ্রপ নাই, ষে সুখ পবে ছুঃথে পরিণত হয় না, যে সুখ ইচ্ছা 
মাত্রে উপস্থিত হয়, স্বর্গ সেই সুখের আস্পদ |” যজ্জের দ্বার এই স্বর্গ লাভ হয়। সেই- 
জন্য জৈমিনি খষি মীমাংসা-দর্শনে এই যজ্ঞের ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; কারণ তাহার 
মতে যজ্ঞই ছুঃখ-হানির প্রকৃষ্ট উপায় । 

সাংখ্য-দর্শনকার কপিল ধধি বলেন যে, দুঃখের অত্যন্ত নিৰৃত্তি জীবের পুরুষার্থ বটে; 
ইছাও ঠিক যে, লৌকিক উপায়ে এরূপ নিবৃত্তি সম্ভবপর নহে; কিন্ত সেই ছুঃখ-নিবৃত্তির 
যজ্তরূপ বৈদিক উপায়ও সমীচীন উপায় নহে। কারণ যজ্জের ফলে যে স্বর্গাদি লাভ হয়; 
তাহার ভোগ স্থায়ী নহে । পুণ্য কর্মের ফল-তোগাস্তে কর্মীর পতন অবশ্তস্তাবী। অতএব 
ছুঃখ-নিবৃত্তির অন্ত প্রক্ুষ্ট উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে। সেই উপায্ব-নির্ধারণের জন্যই 
সাংখ্য-দর্শনের প্রবৃত্তি । 

সাংখ/মতে দুংখ-নিবৃত্তির সেই উপায়__জ্ঞান। 

জ্ঞানানুক্তি |_সাংবাস্ৃত্র' ৩২৩ 
কিসের জ্ঞান? প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেক বা পার্থক্য জ্ঞান। 
তচ্চ (কৈবল্যং ) সত্্পুকবানাহাগাতিনিবন্ধনম | _ তত্বকৌমুদী, ২১ 
স।ংখাকঃরিকাকার ঈশ্বরকৃষ্ণও বলিয়াছেন, - 
'তছিপরীতঃ শ্রেয়ান্‌ বাক্তাব্ক্তজ [বিজ্ঞানাৎ। ২ 


অর্থাৎ, “প্রকৃতি পুরুষের ভেদ-সাক্ষাৎকারই শ্রেষ্ঠতর উপায় । উহা ব্যক্ত (বিকৃত ), 
অব্যক্ত (প্রকৃতি ) ও জ্ঞ (পুরুষ ), এই তিনের বিশেষ জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়।” অতএব, 
সাংখ্যমতে এই বিবেকজ্ঞানই দুঃখনিবৃত্তির প্রকৃষ্ট উপায় । এই বিবেক জ্ঞান লাভ করিবার 
জন্ত সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্বের সহিত পরিচিত হওয়! আবশ্তক। মূল প্রতি, মহত্ত্ব; 
অহংকার, পঞ্চতন্াত্র, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ স্কুলতৃত এবং পুরুষ, এই পঞ্চবিংশতিতত্বের 
বিবেক জ্ঞান হওয়া আবশ্তক । সেই জন্য সাংখ্যেবা বলেন,_ 
পঞ্চবিংশতিতত্বজ্ঞো বত্র তত্রাশ্রমেবসেৎ। 
জটী মুণ্ডী শিবী বাপি মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ 
"বাহার পঞ্চবিংশতিতত্বের জ্ঞানলাভ হইয়াছে, তিনি ষে আশ্রমেই বাস করুন না কেন, 
তিনি ব্রন্চারীই হউন, ব। গৃহস্থই হউন, বা আরণ্যক ই হউন, তাহার মুক্তি সুনিশ্চিত ।” 


২১৪ . ব্রক্মবিষ্তা। 


যোগদর্শনে পতপ্রলি খষি এই কথার অনুমোদন করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, 
সংসার ছুঃখময় বটে অতএব হেয়। ( ছুঃখমেব সর্বং বিবেকিনঃ। হেয়ং হুঃখম্‌ অনাগতম্‌। 
২।১৫_-১৬)। এই হেয় সংসারের নিদান বা হেতু কি? প্রকৃতি পুরুষের সংষোগ ; 
(দৃগ দৃশ্ঠয়োঃ সংযোগো হেয় হেতুঃ)। কিন্ত প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ জন্য এই সংসারের 
অত্যন্ত উচ্ছেদ সম্ভবপর, এই হেয়ের নিবৃত্তি সাধিত হইতে পারে ; ইহারই নাম “হান? । 
( তদ্দভাবাৎ সংযোগাতা.ব। হানং তদ্দশেঃ কৈবল্যম। ২২৫)। এই হানের উপায় 
কি? প্ররুতি-পুরুষে« নিশ্চল ভেদজ্ঞান ' বিবেকখ্যাতিঃ অবিগ্লবা হানোপারঃ -২২৬।। 

এই যে প্রকৃতি-পুরুষের নিশ্চল তেদজ্ঞান, যাহ] পাতঞ্জল মতে মোক্ষলাতের অদ্বিতীয় 
প্থুঃ,সে জ্ঞান অর্জন করিবার উপায় কি? সাংখেরা বলেন থে; তাহাদে আবিষ্কৃত 
পঞ্চবিংশতি তব্বের সহিত পন্পিচিত হইতে পান্িলেই সেই সম্যগ. জ্ঞান লাভ কর! যায়। 
পতপ্রলির মতে কিন্তু সে পরিচয় যথে্ই নহে, সেই জন্যই যোগশান্ত্রের অবতারণা 
কারণ, পতগ্রলির মতে প্রকুতি-পুরুষের নিশ্চল ভেদজ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়__ 
ষোগ। দুঃখনিবৃত্তির অদ্বিতীয় উপায় এই যোগ জীবের আয়ত্ত করিবার জন্যই, যোগ- 
দর্শনের প্রবৃত্তি । এই যোগ কি? “যোগশ্চিতবত্তিনিরোধঃ” | চিত্তরৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে 
কি হয়? 

তদা দুষ্ট: সরূপেইবস্থানং। 

“তথন পুরুষ নিজের স্বরূপে অবস্থান করেন ।, পুরুষ চিন্মার _ম্ব দুঃখের অতীত-_ 
ধরইা-দ্বশিমীতঃ।” পরিপরক যোগের অকগ্থাব (যাহাকে নিনদীভ। সমাধি বলে, সেই 
অবস্থায় ) চিতি-শক্তির স্বরূপে প্রতিষ্ঠা হয। 

স্বরাপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশকে; | ৪ 


তখন পুরুষ নিজের শুদ্ধ-মুক্ত-স্বরূপে অবস্থান করেন। ইহারই নাম কৈবল্য-সিদ্ধি। 
ইহাই পাতঞ্জল-দর্শনের চরম লক্ষ্য এবং জীবকে ত্রিবিধ দুংখমুক্ত। এই চরম লক্ষ্যে উপ- 
নীতি করিবার জন্যই যোগদর্শনের প্রবৃত্তি | 

সর্বদর্শনশিরোমণি বেদান্ত-দর্শনেরও উদ্েগ্য। ছীবকে দুঃখের পারে লইয়া গিঘ। 
ভূমানন্দের অধিকারী করা। বেদাস্ত-দর্শনের মতে জীব প্রকুতপক্ষে নিত্যবুদ্ধমুক্ত-স্থভাব। 
নিতা-শদ্ধ-বুক্ধ-বুক্ত-সতা-ন্বভানং প্রত)কৃূচৈভনামে আত্মভত্বম্‌। 

' কিন্ত জীব আত্মবিস্কত । সে নিজেকে নিজে জানে না, সে 'অবিদ্যার আবরণে লাবত 
হইয়। আপনাকে কর্তা, ভোক্তা, সুখী, ছুঃখী ইত্যাদি সংসার-জড়িত মনে করে। সে 
উপাধি-সংযোগে মোহগ্রস্ত হইয়া নিজের শুদ্ববুদ্ধমুক্ত-হ্বরূপ বিশস্বত হয় এবং "অনীশ 
শোচতি মুঙ্মানঃ”_ ঈশ্বরভাব হারাইয়া শোকমোহের অধীন হয়। কিস্তুষদিকোন , 
উপায়ে তাহার এই মোহ-নিদ্রা তঙ্গ করিতে পারা যায় যদি অনাদি মায়াবশে সুপ্ত লীব 


হঃখবাদের তারতম্যে হেতু । ২১৫ 


কখনও জাগরিত হয়) তখনই সে বুঝিতে পারে যে, সে স্বয়ংই জন্মহীন, নিদ্রাহীন। স্বপ্রহীন, 


অদ্বৈত বর্গবন্ত | 
অনাদি মায়য়। স্বপ্তো যদ] জীবঃ প্রবুধ্যতে। 


অজমনিজ্রমস্প্নয্‌ অদ্বৈতং বুধ্যতে তদা ॥ 
তখন জীব “ব্রঙ্গবেদ ব্রদ্দৈব ভবতি”--যিনি ব্রহ্ম জানেন, তিনি ব্রঙ্গ হন।' ব্রহ্গ সুখ- 


স্বরূপ আনন্দঘন । | 
বিজ্ঞানমানন্দং ব্রঙ্গ | উপনিষদ । 


আনন্দং ব্রহ্ণো বিদ্বান্। নবিন্েতি কুতম্চনঃ1--তৈতি। ২৯ 
অতএব জীব ব্রক্গ হইলে ভূমানন্দেৰ অধিকারী হন। 
সেই ব্রদ্দানন্দ জানিলে কোথ।ও কিছুতে ভয় থাকে না। সেই জন্য যাজ্ঞবন্ক্য রাজি 
জনককে এই আনন্দস্বরূপ ব্রক্গতত্ব ব্যাখ্যান করিয়া অবসানে বলিধাছিলেন._- 


সবা এষ মহানজ আত্মাইজরোহমরোহমুতোইভঘেো ব্র্গাভয়ং বৈ ব্রঙ্গাভরং হি বৈ ব্রঙ্গী ভবতি ঘু 
এবং বেদ | বৃহ,--8181২৫ 


“সেই এই মহান্‌ অঙ্জ আত্মা অজর অমর অমূত অভয় ব্রদ্ধ। ব্রঙ্গ অ-্য়। যে জীব 
এন্প জানে, সে অভয় ব্রহ্ম হয়। 

এই পরমানন্দের পরিমাণ বুঝাইবার জন্য এুতি উপম!র সাহাধ্য লইয়/ছেন)__ 

সো মনুষ্যাণাং রা্ধঃ সমৃদ্ধো! ভবতংন্যেষামধিপতিঃ সন্দেমান্থবাকৈভোগৈহ সম্প্িতমঃ স মন্ুষ্যাণাং 
পরম মানন্দোহথ মে শতংমন্থদ্যাণামানন্দাঃ স একঃ পিতুণাং জিতলোকানামানন্দোইথ ষে শতং পিতুণাং 
চিতলোকানাম।নন্দাঃ স একে] পন্ধরব্বলোক আনন্দোহথ ষে শতং গন্ধব্বলোক আনন; সএক$ কন্্দেবানা- 
মানন্দো ষে কন্মণ। দেব্তুমভিসম্পদ/হেহইথ মে শতং কুর্মদেবানামানন্দাঃ স এক আজান দেবানাম।নন্দো * 
যশ্চ শ্রোত্রিয়োইবুজিলোহকামহতোইথ যে শতমালানদেবানামানন্দাঃ স একঃ প্রজাপতিলোক আনন্দো 
যশ্চ শ্রোত্রিয়োহবুঞ্জিনোই ক্গামহতোহথ যে শতং এ্জাপতিলোন আনন্দাঃ স একো! ব্রহ্মলোক আনন্দে 
ষশ্চ শোত্রিয়োইবুনোইকযহতোইবৈব এব পরম আনন্দ এন ব্রঙ্গালীকঃ1- বুহ 81৩৩৩ 

অর্থাৎ “যে ব্যক্তি মনুষ্যের মধ্যে প্নদ্ধশালী সমৃদ্ধ, সকলের অধিপতি, সমস্ত মান্ুষিক 
ভোগে সম্পন্লতম, তাহার যে আনন্দ, তাহাই মন্থষ্যের পরম আনন্দ । এই মনুষ্য আন- 
নদের শতগুণ জিতলোক পিত্‌গণের আনন্দ। পিত.গণের আনন্দের শতগুণ গন্ধব্-লোকের 
আনন্দ। গন্ধর্বলোকের আনন্দের শতগুণ কর্মদেবগণের আনন্দ। ( কনম্মদেব তাহারা, 
যাহারা কর্মঘার! দেবত্ব লাভ করিয়াছেন )। কর্ধ্রদেবগণের আনন্দের শত] আজান- 
দেবগণের আনন্দ। নিষ্পাপ নিক্কাম শ্রোত্রিয়ের এইরূপ আনন্দ। আজান দেবগণের 
আনন্দের শতগুণ প্রজাপতি লোকের আনন্দ। নিষ্পাপ নিষ্কাম' শ্রোত্রিয়ের এইরূপ 
আনন্দ। প্রব্জাপতি লোকের আনন্দের শতণ ব্রহ্মলৌকের আনন্দ। নিষ্পাপ শিঙ্কাম 
শ্রোত্রিয়ের এইরূপ আনন্দ-ইহাই পরম আনন্দ-_ইহাই ব্রহ্গানন্দ | বেদান্ত-দর্শনের 
উদ্দেস্ত জীবকে এই ব্রদ্ধানন্দের অধিকারী করা। বেদান্ত-দর্শন বলেন, জীব সাধনা 
করিয়া কী পরমানন্দে ভাগী হইতে পারে-_যে আননে বিষাদের লেশমাত্র নাই, যাহ। 


২১৬ ব্র্ম বিদ্যা 


রোগ, শোঁক, মায়া) মহিনিতা, কষ্ট, ছঃখের অতীত, যাহা সীমাহীন, অন্তহীন, ক্ষয়হীন,_ 
সেই আনন্দের সাগরে ভাসমান হইতে পাবে । অতএব জীব কেন দুঃখ-বারদী হইবে? সে 
অমৃতের পুত্র, সুখের উৎস, আনন্দের কেন্দ্_-সে কেন বিষ, বিমলিন, অবসাদগ্রস্ত হইবে ? 
ষে ছুংখ-হানির পরম উপায়ের সন্ধান পাইয়াছে-জগতে,ছুঃখ আছে, সংসার ছুঃখময়, এ 
সকল বিভীষিকায় সে কেন ভয় পাইবে? সংসার-পর্বতের মেখলাদেশ কুহেলিকায় 
আচ্ছন্ন হইতে পাবে, পাদদেশ গুল্স-ক্টকাকীর্ণ হইতে পারে, সান্্দেশে বিকট বজ্তরনি্ধোষ 
হইতে পারে; কিন্তু সে জানে যে, পর্বতের চূড়া চিরদিন বিমল তুষারে মণ্ডিত, দীপ্ত সুর্য্য- 
কিরণে উদ্ভাসিত, বিচিত্র ইন্দ্রধনুতে সুসজ্জিত । 

, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুঃখবাদের ইহাই নিগৃঢ় প্রতেদ এবং এই জন্যই পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য 
ছুঃখভেদের ফলাফলে এত তারতম্য । শীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত । 


ভগ্ন-পিঞ্জর | 
[ পুরবা -আড়াঠেকা ] 


মন পাথী কি ভাবছে সদা, 
বদি আন্মারামের পিঞ্চপে। 
কি মজা থে পেয়েছ ভার, 
কাক পেয়ে তযাওনা ডড়ে॥ 
একটী তারে পাঁচটী ফেরা, 
তায় তৈয়ারি এই পিপ্ররা, 
নয় দরজা এ ভাঙ্গা চোর।, 
আছে রে সদাাহ খোলা পড়ে ॥ 


খাচ্চ স্ুথেতে আছ মজায়, 
হচ্চ বাজ স্বপন-ছায়ায় 
ভাবছে। নাক শেষ উপায়, 
যবে বিষধরে খাবে ধরে ॥ 


জান-বৈরাগ্য প্রহরী রেখে, 
নাম জপনারে জপ মুখে, 
করাল কাল এ একে বেকে, 
বেডাচ্চে( তোর ঘরের ধারে ॥ 


পরিজ্রাণ চাও যদি মন, 
কালী মন্ত্র কররে "্মরণ। 
মহা মন্ত্র করিয়ে শ্রবণ, 
কালের সাপ পালাবে দুরে ॥ 
গত্বিজেও্জনাথ ঘোষ। 


ঝষি-নজ্ঘ। 


আমরা জ্যেষ্ঠ সংখ্যায় প্রকৃত মোক্ষ-পথ বা বুদ্ধ-পথের আভাস দিয়া আসিয়াছি। 
আমরা দেখিয়াছি, সাধক ক্রিপে সাধন-চতুষ্ট় সম্পন্ন হইয়া দীক্ষা লাভ করে; তাহার 
' পর পরিব্রাজক ( বহৃদক ), কুটীচক, হুংস ও পরম-হংস এই চারি দীক্ষা লাভ করিয়া পরে 
জীবনুক্তি প্রাপ্ত হয়। আমরা দীক্ষা-চতুষ্টয়ের কিছু কিছু পরিচয়ও দিয়াছি। সাধারণতঃ 
তাহাদিগের যে বিবরণ প্রচারিত আছে, তাহা বাহ । তীর্থ পর্যটন করিতে পারিলেই 
পরিব্রাজক বা বহুদ্ক হওয়! যায় ন] বা তীর্থস্থানে কুটীর নিশ্মীণ করিয়া প্রণব্প ও 
তিক্ষাটন দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিলেই প্ররুত কুটীচক হয় না। সেইরূপ হংস ও পরম 
হংসের কথা। আমরা আরও দেখিয়া আসিয়াছি, সাধক জীবনুক্ত হইয়া, মনুষ্য জীবনের 
পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া, মানুষের চরম পরিণাম দেখেন যে, তাহার সম্মুখে তাহার অবলম্বনীয় 
সাতটি পথ বিরাজিত রহিয়াছে। প্ররুতপক্ষে পথ একটিই, _জীব-করুণামার্ন ; তবে তাহা 
সপ্তধ! বিভক্ত । এই সপ্ত-শাখা-সমস্থিত পথ, সপ্তমুখে সপ্তদ্দিক দিয়া, সাগররূপ মহালরে 
আসিয়া মিলিয়াছে। পূর্বোক্ত সপ্তমুখী পথের একটি, আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া, পৃথিবীর 
মধ্য দিয়া, ভাগীরথীর মত পাতকী ত্রাণ করিতে করিতে, সাগররূপ ততশব্দবাচ্য ব্রহ্গধামে 
বা তথা-গত গর্ভে, * অনাদি, অনন্ত, অনির্বচনীয়, অব্যক্ত, একাধারস্বরূপ, গীতার “পরম- 
ধামে” + আসিয়া মিলিয়াছে। জীবনুক্ত মহাপুরুষদিগের মধ্যে পরম কারুণিক কেহ কেহ 
স্বেচ্ছায় এই মার্গ গ্রহণ করেন। এই সমস্ত মহাপুরুষদিগকেই ধিওসফিকেল সোসাইটির 
(11)9990101)1071 ১০০1০৮১) পুস্তকাদিতে মাষ্টার (193.61) বলিয়া উক্ত করা হইয়ঃছে। 
আমর বারাস্তরে তাহাদিগের সম্বন্ধে আলোচনা করিব। তাহারা মানব-হিতার্থে নানাক্ূপ 
কার্য্যের ভার লইয়া অবস্থিত আছেন। তাহারাই জগতের প্ররুত শিক্ষক ও গুরুস্থানীয়। 
আর ধাহার! পাধিব মার্গ গ্রহণ করেন নাই, তীহারাও করুণাব্রত গ্রহণ করিয়া আছেন। 
ঠাছাদিগের সহিত পৃথিবীর সম্পর্ক গৌণ এবং তাহারা অপাধিব লোকে, মানব-নয়নের 
অগোচরে, নানারপ অধিকার লইয়া ব্রঙ্গাণ্ডের কল্যাণ সাধন করিতেছেন। 
অনেকে বলেন এই যে, ব্রহ্গাগ-হিতব্রত গ্রহণ করিয়া মহাপুরুষদিগের নান অধিকার 
লইয়' অবস্থানের কথা বলা হইতেছে; ইহা একট। নব্য মত ; ইহা আধ্যধর্শান্ত্রানমোদিত 
নহে। প্রথমে আমর এই সমস্তাটির মীমাংসা করিতে, ত্বাহাদিগের এই সন্দেহ ভঞ্জন 
করিতে চেষ্টা করিব। 
বৌদ্ধশাস্ত্রবিৎ জানেন যে, ্রাচীনধর্শের ভিত্তি সেবাত্রতের উপর সংস্থাপিত। 


* জন্ধোৎপত্ধিশাস্ত্র। 
1 হহ্পত্বান নিবর্স্কে তদ্ধাম পরমং মম | গীতা, ১৫-৬। 











২১৮ ্রহ্মাবিস্তা! 


বৌদ্ধের সাধনার মূলে এই জীব-সেবা, তাহার সাধনার অস্তেও সেই মহত্তর জীব-সেব1। তাই 
তাহার প্রত্যেক গ্রন্থে, দর্শনে, ইতিহাসে এবং আধখ্যায়িকায় এই জীব-সেবার কথ উল্লিখিত 
আছে। এক এক জনের মহান্‌ চরিব্রকথা, তাহার বিপুল উৎসর্গ-কাহিনী পাঠ 
করিলে প্রেমে, ভক্তিতে ও ক্ৃতজ্ঞতায় উৎফুল্ল ও কণ্টকিত হইতে হয়। বৌদ্ধের অতি- 
প্রিয়, ভক্তির পাত্র, “সঙ্ঘ-রত্ব” বোধিসত্ব আর্য অবলোকিতেশ্বরের কথা কে না জনে ?* 
তিনি ইচ্ছা! করিয়াই বুদ্ধত্ব পদ গ্রহণ করেন নাই, কারণ তাহা হইলে তাহাকে পাধিব 
সংসর্গ ত্যাগ করিতে হইত। তিনি চারিজন মহাপুরুষকে একে একে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া 
পৃথিবী হইতে অন্তহিত হইতে দেখিয়াছেন। তিনি বিপশ্বী, শিখি, জিন ও শাক্যমুনির 
সহচর ছিলেন। তাহারা সকলেই তাহাকে ভক্তিসহকারে সম্বর্ধনা করিতেন। তিনি 
পাপী পুণ্যবান, জ্ঞানী অজ্ঞানী, সকলেরই কল্যাণ সাধন করিতেন। নিরয়বাসী পাতকী- 
ত্রাণ কাহার একটি কার্য্য ছিল। 

বৌদ্ধশান্ত্রে এইরূপ পরহিত-সাধন-পরার়ণ, পরহিতে আত্ম-বিস্জন-নিরত মহাপুরুষের 
ভুরি ভুরি উল্লেখ আছে। একদিকে যেমন পাথিব দেহরূপ মলিনতর পরিচ্ছদধারী বুদ্ধ 
বোধিসত্বের কথা দেখা যায়, অপরদিকে তদ্ধপ অপাথিব হুক্মলোকে কার্যপরায়ণ প্রত্যেক- 
বুদ্ধাদিরও উল্লেখ আছে। ধাঁহার যেরূপ অধিকার; তাহার তদন্ুরূপ কায়-ধারণ। 
সাধারণতঃ তিন প্রকার কাধের উল্লেখ দেখা যায়; যথা-নিম্মীণ-কায়, সন্তোগ-কায় 
ও ধর্ম-কায়। 

প্রথমতঃ নির্মাণঞক্কায় | নির্বাপ-জ্ঞান লাভ করিয়া বা বুদ্ধন প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণব্রত পাধিব 
দেহ ত্যাগের পর পূর্ণজ্ঞান লইয়া যে সপ দেহ আশয় করেন, তাহাই নিষ্খাপকায়। যখন 
তিনি বোধিসব ছিলেন; তখন এই দেহ স্থষ্টি করিয়া আসিয়াছেন। তাহার পর বুদ্ধ 
ব্রত গ্রহণ করিয়। জগতের মঙ্গলার্থে এই দেহ আশঘ করিয়া থাকেন। «এখনও ধাহার 
উপর পৃথিবীর আধিপত্য আছে, যিনি এখনও যুক্তসঙ্গ, যিনি এখনও প্রজ্ঞা-প্রতিষ্ঠিত হন 
নাই, তাদৃশ ব্যক্তি নির্ঘ্াণ কায়ধারী বুদ্ধকে দেখিতে পান না। নির্মাণকায়ের রহস্য অতি 
গুহ। সাধারণ বৌদ্ধগ্রন্থে নির্মাণকায়ার গুহা রহস্য উদ্‌ঘাটিত নাই বলিয়াই, পাশ্চত্য 
পণ্ডিতগণ একটা মহ ভ্রযঘে পতিত হইয়াছেন। তাহারা বলেন।_ষে স্কুল বা পাধিব দেহ 
লইয়া বুদ্ধেরা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন, তাহারই নাম নির্াণ-কায়।* 

দ্বিতীয়তঃ সম্তোগ-কায়। ইহ! নিশ্াণ কায়, অথচ তাহা হইতে অধিকতর উত্তাসিত, 
অধিকতর উজ্দ্ল। তাহা তিনপ্রকার পূর্ণতার শ্বারা বিশুদ্ধ। .সেই তিন প্রকার 8 


রঃ ডাহার চরিত্র ও ৪ লীলা, কাহিনী গুণকারওবুঢহ ও কারগব্যুহে বিদ্বৃততাবে বমিত আছে | 
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মধ্যে, পার্ধিব-সন্বন্ব-ুন্ঠতা একটি। সন্তোগ-কায়-ধারী যখন পৃথিবীতে অবতরণ করেন, 
তখন তিনি ক্রিয়াশক্তি-প্রভাঁবে একটি দেহ স্থষ্টি করিয়া তাহাকে আশ্রয় করেন। আমরা 
বাহাকে “প্রত্যেক-বুদ্ধ” নামে অভিহিত করিয়া আসিয়াছি, তিনি এই কায় অবলম্বন 
করিয়া! থাকেন। অতএব প্রত্যেক বুদ্ধের সহিত পার্থিব জগতের গৌণ সম্বন্ধ । তাই 
সাধারণে ভাবে যে, প্রত্যেক-বৃদ্ধ জীব ছুঃথে উদাসীন থাকিয়া আপন নির্বাণ-সুখে 
নিমগ্ন থাকেন। তাই ভাহারা তাহাকে করুণাহীন, নির্মম, স্বার্থপর ইত্যাদি আখ্যায় 
অভিহিত করিয়া থাকে । থিওসফিকেল সোসাইটির আদি শিক্ষধিত্রী যোগশক্তি-সম্পন্না, 
গুপ্তবিগ্তায় জ্ঞানবতী ম্যাভাষ্‌ ব্র্যাভাস্কিও প্রথমে এই ভ্রমে পতিত হুইয়াছিলেন এবং 
প্রত্যেক-বুদ্ধকে স্বার্থপর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।* কিন্তু পরে গুরুকপায় এই এম 
বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং জগত্-প্রসিদ্ধ ঠাহার অমূল্য গ্রন্থে (7০ 36০76৮ [)0০৮1706) 
লিখিয়াছেন,__“বৌদ্ধধর্ম্ের মহীযান-পন্থার পপ্রচারক তগবান্‌ নাগার্জনের গপ্তগ্রন্থের মধ্যে 
গ্রত্যেক-বুদ্ধের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। ত্রাহারা বুদ্ধের বোধিজ্ঞান লাঁত করিয়াছেন, 
অথচ প্রকৃত বুদ্ধের ন্যায় লোক-শিক্ষার ভার লইয়া পার্থিব সংস্রব রক্ষা করেন নাই। 
(জন বা তপ-লোকে ) তাহাদিগেরও ব্রত- লোক-কঙ্্যাণ-সাধন, তবে তাহা অন্লোকে-- 
অপার্থিব লোকে” । 

তাহার পর ধর্শ-কায়। যিনি “পুর্ণ বুদ্ধ” বা সমাক্‌ সন্বুদ্ধ' তিনি যে কায় আশ্রয় 
করেন, তাহার নাম ধর্ম-কায়। প্ররুতপক্ষে ইহা কোনও কায় নয়; অগ্নিশিধার 
অন্তর্গত স্দুলিঙ্গের মত ধর্শাকায়-ধারী ব্রন্গে সংস্থিত়, পরম ধামে অবস্থিত । তাহারাও জীব- 
কল্যাণে, সময় সময় পৃথিবীতে অবতরণ করেন। যখন পাপের এত বৃদ্ধি হয়, আস্মরিক 
শক্তি এত প্রবল হয় যে, লোকরক্ষক “সাধুগণের” সমগ্র শক্তি পরাভূত হয়” তখন তিনি 
অবতারক্পে তবতীর্ণ হইয়! পৃথিবীকে ধন্থ করেন। 














* তিনি সাধক-আদঘৃত প্রসিহ্ধন “অনাহত না" গ্রন্থে (1101১৩70691 0115 ১11,01৩) লিখিয়াছেন, [১1805 ০- 
৯ 1)111011)18170 01880 13001101-43101৮4 তা স015 00০78171911 1680 056 001) 0 
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২২০ বরক্ষবিদ্ভা । 
ঝৌক্ধের মত কিন্তুরও বিশ্বাস যে, জগতে একজনও বন্ধ থাকিলে মুক্তি অসম্ভব | দেছের 
অংশ-বিশেষে গীড়াদায়ক ক্ষত থাকিলে সে দেহের কি সুস্থতা থাকিতে পারে? সেইরূপ 
এক ব্যক্তিও বন্ধ থাকিলে মুক্তির সম্ভাবনা কোথায়? তাই কর্্মাতীত হইয়াও মহাপুরুষেরা 
নানা অধিকার লইয়। নানা লোকে অবস্থিত আছেন? 'এবং যতদিন অধিকার সমাপ্তি 
না হয়, ততদিন সেই সই লোকে অবস্থান করেন। 
ঘাৰদধিকারং অবস্থিতিরাধিকারিকাণাম্‌।- ব্রঙ্গসুত্র। ৩৩1৩২ 


ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য্য এই স্তরের ভাতে বলিতেছেন,_-“ইতিহাস-পুরাণাদিতে কথিত 
আছে ষে, ত্রহ্মবিদ্গণ দেহান্তর স্বীকার করেন। উদাহরণস্বরূপ অপান্তর-তমা নামক 
খ্ার কথ লওয়। যাইতে পারে । জীবন্মন্ত পুরাণ বেদাচার্য্য খষি, ভগবান্‌ বিষুর আদেশে 
কষ্দৈপায়ন নাম ধারণ করিয়। জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ।” 

দ্রদ্ষবিদামপি কেমাঞ্চিৎ ইতিহাগপুরাণয়োঃ দেহান্ঘবোংপত্তিপর্শনাং। তথাহি অপান্তরতম] লাম 
বেদাচার্ধ্যঃ পুরাণধিঃ বিষ্ুনিযোগাৎ কৃষ্ণদ্বৈপাযনঃ সংবভূব | 


রুষ্দ্ৈপায়নের মত এইরূপে কেহ ৰয়ং সিদ্ধ হইয়াও জগত-শিক্ষক ব্যাস-রূপে, কেহ ব 
মানব-অভিব্যক্তি-পরিচালক মন্ুরূপে কেহ বা পৃথিবীর সহিত সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ-বিরহিত 
ইন্দ্রাদি দেবতারূপ ভগবত-কার্ধ্য গ্রহণ করিয়া, অধিকার-সমাপ্তি যতদিন ন] হয়, ততদিন 
ই এ্,কার্ধ্য সম্পাদন করেন । এই সতোর উপরই সাংখ্যস্ৃত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, 


উপাদনা বা মুক্তত্ত। 


| 
“ধীহাদিগকে দেবতরূপে উপাসন করা যায়, তাহারা ঈশ্বর নহেন, তাহার! যুক্ত 
পুরুষ ।* ্ 
তাই মৃত্যুরাজজ যম সাবিত্রীকে বলিয়াছিলেন,_“জীব কর্মদ্বারা ইন্ হয়, কর্দ্থারা 
সনৎকুমারাদি ব্রঙ্গপুল্র হয়। কর্মদ্বারাই মানব শিবন্ধ বাগণেশত্ব লাত করে।” 


কর্মণেন্জের ভবেজ্জীবে। ত্র্গপুত্রঃ স্বকম্মণ। | 


স ০ 


কর্সণাচ শিবত্বঞ্চ গপণেশত্বং তৈর চ|॥-_দেবীভাগবতমূ । ৯২৭১৮, ২০। 


অতএব আমর! দেখিলাম, মুক্ত হইয়া যদিও তাহাদিগের এখন অর কোনও কর্তব্য 
থাকেনা)ষদিও এখন আর কিছু অবাণ্তব্য নাই, তথাপি মহাপুরুষগণ লোক-রক্ষার জন্য নানা 
অধিকার লইয়া অবস্থিত থাকেন। জীব মানবের অভিব্যক্তি যে খবি সম্প্রদায়ের উপর 
স্্ত শান্তর তাহাকে খধবি-সঙ্ঘ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই খবি-সত্বই আধার 
 ব্রক্ষবিভার রক্ষক। তাই শ্রুতি ব্রহ্গবিস্তাকে এইরূপে বিশেষিত করিয়াছেন, 


প্রোবাচ সম্যক খষি-সভ্বজুষ্স।-- শ্বেত, ৬1২২। 


ধাধি-সঙঘ। ২২১ 


এই খঁষি-সক্ঘই জীব-অভিবাক্তির পরিচালক ও ব্রহ্মবিষ্ভার ধাবক, ব্রক্ষবিচ্ার পালক, 
্রক্ষবিভ্ভার রক্ষক । বৌক্কও এই কথা স্বীকার করেন। তিনিও অভিবাদন করেন,_- 
ও নমঃ সর্বাবুজ্কায় বোধিসত্বসজ্বেভাঃ | 
সপগতমার্গের যেটিকে আমর! পার্ধিব নামে অভিহিত করিয়া আসিয়াছি, তাহার শীর্ষে 
এখনও বুদ্ধ দণ্ডায়মান। তিনি বুন্ধত্ব লাত করিয়াছেন সত্য, মহত্তর লোকে যাইয়া 
মহত্তর কার্য্যের ভার লইয়াছেন সন, কিন্তু এখনও পৃথিবীর সম্পূর্ণ সম্বন্ধ ত্যাগ করেন 
নাই। ধিনি এখন দেবমানব-শিক্ষক, সেই জগদৃগুর বোধিসত্ব মেত্রেয়কে অবলম্বন 
করিয়া তিনি জগতের সহিত সন্বদ্ধ র'খিয়াছেন এবং বৎসরান্তে একদিন, -বৈশাখী- 
পূর্ণিমায়, তিনি মহাজ্যোতিঃরূপে আবিভূতি হন এবং জগদ্‌বাসী সকলকে আনর্ধ্বাদ 
করেন। 
এখনও পার্ধিব-মার্গে ধাহারা লোক-রক্ষার তার লইয়া! অবস্থিত, তাহাদিগের মধ্যে ষে 
ছুই জন সর্ব প্রধান, তাহাদিগের একজন মন্তুরূপে ও একজন জগদ্‌গুরুরূপে বিরাজ 
করিতেছেন । আমরা তীহাদিগের সম্বন্ধে পরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব। 
তাহাদ্রিগের নিয়ে তদধীনস্থ অপর জীবনুক্ত মহাপুরুষগণ নান। অধিকার লইয়া আছেন। 
ব্রহ্মবিষ্ঠাসমিতির শিক্ষপ়িত্রী ম্যাডাম্‌ ব্র্যাতাস্কি তাহাদিগকে 01)01:21) (শিক্ষক ) এই 
নামে অভিহিত করিয়াছেন । ধিওসফিকেল সোসাইটীর ধাহার৷ প্রতিষ্ঠাতা, সেই মহা 
পুরুষদ্বয-_-দেবাপি ও মরু এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ণত। ইহাদিগের একজন তবিষ্যৎ মনু 
অন্যঞ্ন জগদৃগুরু হইয়া জগৎ পালন করিবে+। ত্াহাদিগের কথা হিন্দু-শাদ্দব এইরূসে 
বলিতেছেন ;-- 
দেঝাপিঃ শান্তনোত্রীতা মরুম্চেক্ষ। কুবংশজঃ। 
কলাপ গ্রাম আসাতে মহাযোগবলান্বিতো ॥ 
তাবিহেতা কলেরন্তে বাস্রদেবান্থশিক্ষিতো। 
বর্ণাশ্রমযুতং ধর্মং পর্ব প্রথয়িমাতঃ ॥-ভাঁ__পু” ১২২৩৮ 
“শান্তন্র ভ্রাতা দেবাপি এবং ইঙ্ষাকু বংশজ মরু মহাযোগবলাদ্বিত হইয়া কলাপ গ্রামে 
বাস করিতেছেন। স্বয়ং বাসুদেব শ্রুকৃষ্জচ তাহাদের শিক্ষক। কলির অন্তে তাহার! 
আমাদের মধ্যে প্রকট: হইয়। আবার বর্ণাশ্রম ধর্ম স্থাপিত করিবেন।” এই ভবিষ্যৎ 
মহৎ কার্ষ্যের উদ্দেশ্তে লোক সংগ্রহ করিবার জন্য, তাহার! ব্রহ্মবিগ্ভা-সমিতির প্রতিষ্ঠা 
করিয়্াছেন। এই মহাপুরুষত্বয়ের নিয়ে আবার অপর জীবন্ুক্ত সহাপুরুষগণ (71851519) 
এবং তাহাদিগের দীক্ষিত বহ্শিক্য বর্তমান আছেন। তাহারাও নিজ নিজ নিদ্দি 
অধিকারে মানব-কল্যান-সাধন করিতেছেন। 
এইরূপে জগৎ-পালনের আর আর যে বিভাগ আছে, তাহাদিগেরও প্রত্যেকচীতে 


এক একজন স্ধান এবং তন্নিয়ে তাহার অন্ুবর্তিগণ বর্তমান আছেন। তাহাদিগের 





২২২ আরজ্ধবিস্তা। 


সকলের উপর বর্তমান সেই,__বৈষঃবানামগ্রণীশে। জ্ঞানিনাঞ্চগুরোণ্ড রঃ” * চির-কুমার 
সনৎকুমার এবং তীহার ভ্রাভুত্রয়+_সনক, সনন্দ ও সনাতন'। বৌদ্ধেরা ধাহাদিগকে 
প্রত্যেক-বুদ্ধ বলেন, এই তিনজন সেই প্রত্যেক-বুদ্ধ। যেমন জগদ্গুরুর পরিণাম বুদ্ধত 
সেইবণ মনু, তীহার অধিকার শেষ হইলে প্রত্যেক-বুদ্ধ'হ'ন। এই চির-কুমার সনৎ- 
কুমার ও তাহার স্হচারী সম্ভোগ-কায়ধারী প্রত্যেক-বুদ্ধ-ত্রয় আমাদিগের জগৎ" 
পরিচালকদিগের প্রভূ । আমরা তাহাদিগকে উদ্দেশে প্রণাম করি, তাহারা জগতের 
মঙ্গলবিধান করুন। তোমার তব সর্বশান্ম হইতে হিন্দুশান্ত্রে বিশেষভাবে পরিশ্দুট 
থাকিলেও, আমরা, হে চিরকুমার, জ্যেষ্ঠ, খষিসত্তম সনৎ-কুমার ! তোমাকে ভুলিয়াছি। 
ধাহুরু সম্মতি না হইলে কেহই বৌদ্ধ-মার্গে দীক্ষা লাভ করিতে পারে না, আমর] তাহাকে 
বিশ্বত হইয়াছি ৷ বারান্তরে তাহার বিষয়ে আলোচনা করিবার সাধ রহিল। শক্তি দাও, 
হে সর্বশক্তিমান! জ্ঞান দাও, হে জ্ঞানিগণের ঈশ্বর! হে গুরুর গুরু! যেন তোমার 


পরিচয় দিতে পাখি! 
শান্তিঃ। শাস্তি: । শান্তিঃ। 


শ্রীকিশোরীযোহন চট্রোপাধ্যায়। 


পপি টিপিপি লস 


বিবিধ প্রসঙ্গ | 


« চিত্র-প্রসঙ্গ । আমাদের দেব-মন্দিরে রক্ষিত নানা দেবদেবীর মুত্তির সায় ইয়োরোপে 

নানাদেশে প্রধান-শির্জা-মন্দিরের অভ্যন্তরে খুষ্টমর্তি সকল রক্ষিত আছে। এ সকল 
প্রতিকৃতি নানাস্থানে নানাপ্রকারের দেখিতে পাওয়া যায় । তাহাদের মধ্য হতে আমরা 
একথানি চিত্রের প্রতিকৃতি বর্থমান-সংখ)। “ত্রঙ্গবিদ॥ার” প্রথমেই মুদ্রিত 'করিলাম। 
এই চিত্রে ষীশুধৃষ্টের গৌরবান্বিত কোমল পবিত্র সৌন্দর্য্যময় মুখশ্রু প্রকটিত হইয়াছে । 
চক্ষু গম্ভীর অথচ করুণাব্যঞ্জক, মুখ চিত্তাকর্ষক কিন্তু ক্ষীণ ও দৃঢ়, দক্ষিণ হস্ত আশীর্বাদ- 
প্রদানার্থ উদ্যত, বাম হস্তে একথানি গ্রীক অক্ষরে লিখিত পুস্তক খুলিয়া ধারণ করিয়া 
রহিয়াছেন। এ মূর্তি ুশ-বন্ধ, যন্ত্রণাতোগী, মুহূর্যু বলির প্রতিকৃতি নহে। ইহা মন্ুষ্য- 
সমাজে বিচরণশীল মনুষ্যমূর্তি_-জরগদ্‌গুরু-__মানব ও দেবতার উপদেষ্টা-মৃত্তি! 


রথ 
স্পা 


গু 
ঝা বি 
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+ ব্রক্ধবৈবর্ত পুরাণ। জরীকক জন্মথণ্ড, ১২৯ অঃ 
1 সন্নিত্যকুমারস্তেন সনংকুষারঃ 
যখোৎপরত্তখৈবাহং কৃমার ইতি বিদ্ধি মাম্‌। 
তশ্মাৎ সনংকু্ধার়েতি লামৈতন্মে প্রতিষ্ঠিতম্‌ __-হরিবংশ | 


বিবিধ প্রসঙ্গ । ২২৩ 


বিদ্যালয়ে অধ্যাত্মবিদা। গত ২৬শে জানুয়ারি তারিখের বোষ্টন সাটার্ডে পোষ্ট 
পত্রে শিক্ষাসব্স্কীয় সম্পূর্ণ নূতন উগ্যমের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে । হারভা্ড বিশ্ববিদ্ভালয়ে 
আত্মতত্বান্ুসন্ধান সম্বন্ধে রীতিমত শিক্ষার ব্যবস্থা হইতেছে । “রিচার্ড হজসন স্বতি” নামে 
একটী ভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছে এবং সেই ভাগারে ১০০০* ষ্টার্লিং মুদ্রা সংগৃহীত 
হইয়৷ আত্মতত্বানুসন্ধান উদ্দেশ্যে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে প্রদত্ত হইয়াছে। ডাক্তার 
হুজসন সাহেব জীবদশায় এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করিয়াছিলেন যে, মৃতুার পরেও 
লোকের সহিত দেখা সাক্ষাৎ কথাবার্তা হইতে পারে এবং সর্বদাই বলিতেন যে, এই 
মণ্ত্যের সীমা পার হইয়। গেলে তিনি তাহার কোন বন্ধুর নিকট উপস্থিত হইয়। দর্শন 
দ্রিবেন। কিরুপ রীতি অনুসারে উক্ত অনুসন্ধান কার্ধ্য সম্পন্ন হইবে তাহ তখন নিরূপিত 
হয় নাই; তবে সম্ভবতঃ লগ্ুন সোসাইটী কতৃকি পরিগৃহীত রীতি সম্পূর্ণ বা কিয়ৎ- 
পরিমাণে অন্স্থত হইতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ে এইরূপ শিক্ষার অনুষ্ঠান হইবে, ইহা 
যথার্থই উন্নতির লক্ষণ। ডাক্তার হজসন সাহেবের বন্ধুগণ তাহাদের বন্ধুর নাষ 
এইরূপ শিক্ষাব্যাপারে উন্নতিকর অনুষ্ঠানে সংযোগ করি৷ দরিয়া বন্ধুর উপযুক্ত সন্মান 
রক্ষা করিয়াছেন ।” থিওজফি) জুন) ১৯১৩। 


স্বাস্থ্যোরতির উপায় অনুষ্ঠান । গত চৈত্র মাসে চট্রগ্রাম সহরে বঙ্গীয় সাহিত্যসশ্মিলনের 
অধবেশনে একটী প্রস্তাব গৃহীত হুইয়াছে। তাহার নিয়লিখিত অস্ুলিপিটা বঙ্গীয় 
সাহিত্য-পরিষৎ সম্পাদক “ক্রঙ্গবিদ্যায়” প্রক*শার্থ পাঠাইয়াছেন এবং দড়িতে আমাদের 
মন্তব্য প্রকাশ করিতে অন্থরোধ করিয়াছেন । 


“যাহাতে স্বান্থ্যোন্রতি বিষয়ে প্রবন্ধ এবং পুস্তকাদি লিখিত হয়, এবং সাধারণমধ্যে 
বহুল পরিমাণে প্রচারিত হয়, তদ্ধিষয়ে সহায়তা করিবার জন্য যঠীবঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলন 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে ও সংবাদপত্রের সম্পাদদকগণকে অনুরোধ করিতেছেন ।” 


“শরীরমাদযং খলু ধর্মসাধনং।” 


স্বাস্থাহানি হইলে আধ্যাত্মিক ধর্মানুশীলনই বলুন, সামাজিক ধর্শীচরণই বলুন, আর 
শিল্প-ব্যণিজ্য-সাহিতে)র' উন্নতি-চেষ্টাই বলুন, কিছুই কার্ধ্যকর হইতে পারে না: স্বতরাং 
বস্্যরক্ষার পক্ষে প্রত্যেকেরই যত্রশীল হওয়ার প্রয়োজন । বিশেষতঃ এক্ষণে যে দেশব্যাপী 
ম্যালেরিয়া প্রভৃতি বিবিধ দেহভঙ্গকারী রোগসমূহ বঙ্গদেশের সমস্ত স্থানে অধিকার-বিস্তৃতি 
করিতেছে, তাহাতে অনতিবিলম্ধে স্থাস্্যোন্নতি সম্বন্ধে মনোযোগী না৷ হইলে, এক্ষণে 
লোকক্ষয়রূপ রাক্ষস শনৈঃ শনৈঃ যেরূপ অগ্রসর হইয় বহু পল্লী জনশুন্ত ও জঙ্গলময় করিয়া 
' তুলিতেছে, তাহার প্রভাবে কিছুদিন পরে হয়ত বা সমস্ত দেশ ও জাতি কালের করাল- 


২২৪ ূ স্যার |. 
 শ্রাস হইতে কোনকূপে নিকেকে উদ্ধার করিতে ঈর্ঘ হইবে না অথবা মুষ্দেররোগণসত 
জীবিত ব্যক্তি দেশ পরিত্যাগ করিয়া অন্তত্র পলাক্গনপর হইবে এবং হয়ত বা ' বাঙ্গালীর 
'“ বুদ্ধিমত্তার গৌরবনিশান চিরকালের জস্ক বিশ্বৃতি-গহ্বরে প্রোথিত হইয়া যাইবে । অতএব 
, সাহিত্য সম্মিলন এ বিষয়ে স্বাস্থ ব্রতি সম্বন্ধে সকলে মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া আমা- 
দিগের বিশেষ ধন্তবাদের পাত্র হইয়াছেন। দেশের সমগ্ত উপযুক্ত ব্যক্তিরই এ বিষয়ে 
. বিদ্ব। বুদ্ধি ও সামর্থ্য নিঘ়োগ করা কর্তব্য। বিশেষতঃ আম সমস্ত ডাক্তার, 
, কবিরাজ, চিকিৎসক মহাশয়কেই এ বিষয়ে নিজ নিজ অভিজ্ঞতা ও মতামত প্রকাশ জন্য 
কবিশেষরূপ অস্কুরোধ করিতেছি ; এক্ষণে স্বাস্থ্যসম্বন্ধে যে সকল মাসিক পত্রিক। প্রকাশিত 
হইতেছে, তাহাতে অথব! পুস্তিকাকারে সেই সকল মতামত আমরা দেখিতে চাই। 
আমদের আশা আছে যে, শস্বাস্থ্যসমাচারেশ ও “শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে” এ বিষয়ে বহ আন্দোলন 
ও উপায় অনুষ্ঠানের উপদেশ প্রচারিত হইবে। বাস্তবিক অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাঞ্জেরই ইহাতে 
মনোযোগ দান একান্ত আবশ্যক । 
আমাদের বিশ্বাস আছে যে, যে কোন বিহিত উপায় উত্তাবিত হইবে, তাহা কার্যে 
পরিণত করিবার জন্য বদি গবর্ণষেণ্টের কোন সাহায্যের আবশ্তক হয়, তবে সে সাহায্য 
প্রদান করিতে আমাদের সদাশয় গবর্ণমেণ্ট কোনমতেই উদাসীন থাকিবেন না। 
বিশেষতঃ গবর্ণমেন্ট আমাদের নিকট হইতে উত্তরূপ সহকারিতা, সাহচর্যয ও সহানুভূতি 
পাইতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন। আমান্ধের নিজের অভাবসন্বন্ধে আমাদের যতদূর 
অনুভূতি হইবে এবং তন্লিরাকরণ-বিধান সম্বদ্ধে আমরা যত অভিজ্ঞ অভিমত প্রদ্দান 
করিতে সমর্থ হইব, অপরে সেক্ঈপ কখনই করতে পারিবে ন!। 


এ বিষয়ে আমাদের আর একটী বক্তব্য মাছে । বঙ্গের নানাস্থানের স্থানীয় জমীদার- 
গণেরও সহানুভূতি, সাহায্য ও কার্যকারিতা এ বিবয়ে বিশেষরূপে প্রয়োজন ধঘলিয়। মনে 
করি। প্রজাগণ যেরূপ জমীদারগণের খ্যাতি-প্রতিপন্তির একমাত্র অবলম্বন, প্রজারক্ষণও 
. সেইরূপ জমীদারগণের একান্ত কর্তব্য; প্রজার স্বাস্থ্যহানির সহিত জমীদারের নানারূপ 
ক্ষতির সম্ভাবন। নিশ্চিত । অতএব এ বিষয়ে জমীদারগণের অগ্রগামী হওয়া! উচিত, 


ইহাতে তাহাদের এহিক ও পারত্রিক মঙ্গল ও পুণ্য সঞ্চয় হইবে। 


রক্ষবিদ্যা | ২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা । 
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স্পা পি পাপা কপ 


| ৫ম সংখ্যা। 


এ ২ 


৮০০০০ ০ শী তি শি শাক্পিশিতী পেস 


' ভার, ১৬২০ । 


বরাহ মূর্তি। 


ব্রহ্গনিশা-অবসানে সরোজসন্ভব 
প্রবুদ্ধ হইলে পদ্ম'পরে, 
ধরেন বরাহ মুর্তি বিষণ নারায়ণ 
সর্বভূত পালনের তরে। 
শুচি-জলক্রীড়া-রুচি-শুতদেহ ধরি" 
আদি দেব গেচ্ছায় অমনি, 
বিশাল-দশন-মঅগ্রে উদ্ধারিলা আশু 
দলম্গ বিপুল ধণী। 
বদ) পাদ; যুপ, দংগ্রা; ক্রতুদস্তাবলী? 
চিতি,_মুখ জ্যোতির কন্দর; 
অগ্নি, জিহব।) দর্ভ,_৫রাম 3 বেদার্থ, মস্তক, 
জ্ঞানে যাহ! গরিম-সুন্দর ; 
যুগনেত্র,-অহোরাত্র ) ঘ্বতধাপা, নাসা; 
বেদ-কর্ণে বেদাঙ্গ ভূষণ; 
শরবা,-তুণ্ড,_রত যাহা যজ্ঞহবিঃতোগে ; 
সামগান ঘর্থর-নিঃস্বন ;-- 
অস্তরাত্মা) _প্রাগ বংশ-অন্তর্গত বেদি; 
সোমরস- শোণিত-নিচয় ; 
বোঁদি,_স্কন্ধ 3 গন্ধ) হবিঃ) হব্য কব্য,২ বেগ; 
শ্ফিক্ঃ মন্ত্র) দক্ষিণা” হৃদয়; 
উপাকর্শ,--ওষ্ঠাধর ; প্রাগ বংশ, দেহ 
ঘর্মজল-প্রবাহ, ভূষণ ; 
ললিত-বিবিধচ্ছন্দঃ গতিপধ--আর 
গুহ্য উপনিষদ আসন ; 












৬ 


ব্রহ্মবিদ্তা। ৷ 


এ যজ্ঞ-বরাহুরপী প্রতু নারায়ণ 

অবনীরে স্থাপিলে আবাসে, 
সাগরান্থুরাশি পুনঃ পশিল সাগরে, 

নর্দী-নীর তটিনীব্ল পাশে। 
পল্বলে পন্বলজল, সরোবারি পুনঃ 

সরোবরে কৰিল প্রবেশ ; 
এবূপে পৃথিবীপ্লাবি-সলিল-সম্ভার 

যথান্থানে হ'ল সমাবেশ। 
সপ্তত্বীপ, সপ্তসিন্ধু, লোক, লোকপাল, 

স্থানপাল। সর্প, সুরাসুর, 
পশু) পক্ষী, গিরি, নদী, সপ্তর্ষধি সকল, 

সাঙ্গ বেদ, গন্ধব্ব কব্ব বর. 
ইন্দ্রধনু, ষড় খু? জীমূত-পটল, 

সুদিছ্যৎ (বছ্যুৎবিকাশ। 
পুষ্পে পুপ্পে সুহসিত সুরতিত দ্রম, 

অরণ্যানী নন্দন-নিবাস, 
রচন-কুশল করে রচিয়া অমনি 

দেবদেব বরাহ-মুরতি 
অতর্কিত; অলক্ষিতে অবিদিত ধামে 

রুমা সনে করিল বসতি । 
মুক্ত ক্ূপে দীপ্ত দেহে উদধি-উদ্ধৃত 

সশৈল-কানন-সিন্ধু ধর 
বরাহ-চরণ ম্মরি? স্কতি আরভিলা,-- 

ক তার হ”ল ভাবে ভর, 
“প্রত্যক্ষ ধরম সত্য তুমি নিত্যদেব! 

নানাশিক্ষা-দীক্ষা-সমন্থিত ! 
মণিময় নগশ্রেষ্ঠ-শ্রঙগ-সম কার! 

৮ বষ্ট-চারুচন্দন.চর্চিত !' 

আদি গ্রভু ! অবতরি অবতার-পথে 

রঙ্গে পন্থীছায়। সঙ্গে করি' 
একি, আম্বাদিল। তৃমি লীলামূত রস 

আর বার নবর়প ধরি?! 


শ্রীকৃষ্ণ । ত্২৭ 
বাধিলে দাসীরে দেব ! অটুট অক্ষয় 


| আজি কিবা! কৃতজ্ঞতা ভোরে !__ 
তুমি নারক্ষিলে হরি! কে রক্ষিত মোরে 
পাতালের অন্ধতম ঘোরে ?” 


নৃতন সঙ্গীত ধরি? , নূতন প্রভাতে 
নৃতন-পবন পরশনে 
বিমোহিয়। লোকপাল স্থানপাল গণে 
প্রণমিল প্রভুর চরুণে। 
শ্রীসতী শচন্র চক্রবর্তী! 


শরীর । 


কোথা হে রাসবিহারী, বংশীধারী, কোপায় বল লুকিয়ে রবে? 

ভোমান ভুবনতরা চরণ ছু'টী, কি হবে হে লুকিয়ে তবে? 

আমি ভোমার দেয়৷ আমি লয়ে, ভোমার পানেই চেয়ে রই; 

তুমি নিজের পৃক্া পিঞ্জেই কর, অ$মি ত নই তুমি বই! 

আমি তোমার গঠা হৃদয় ল'বে, করি ভোমার আবাহন; 

তুলি তোমার স্থ্র কুসুমগুলি. সাজাই তব শ্রীচরণ। 

তোমার মধুর হাসি কালশশী যেদিকে চাই দেখতে পাই; 

সদ] বাশীর রবে আকুল হ'য়ে তোমার কাছে ছুটে যাই। 

তুমি বাজাও বাশী “রাধে" বলে তবুও আমার মনে হয়, 

শেষে বাশীর রবে মোহিত কবে পালাও পাছে দয়াময়। 

তোমার চরণ জ্যোতি লয়ে চোখেখুঁজি তোমায় সকল ঠাই; 
“তুমি জদয় মাঝে কর [বিরাজ তবুও তোমায় নাহি পাই। 


শ্ীরাধা _ 


চৈতন্য কথা । 
রাধাকুঞ্জতত্তের সমাধান । 


পদ্মপুবাণে সহজ কথায় বণিত হইয়াছে যে, শ্রীকষ্ঠ বৃন্দাবনে প্রত্যাগমন করিলে 
ব্রজবাসী-গণ বিমানারূঢ় হইয়। বৈকু্লোকে গমন করিয়াছিলেন। তীহাদ্দিগকে দেহ 
ত্যাগ করিতে হইয়াছিল । তাহারা অভিনব দেহে অপ্রকট লীলায় সঙ্গত হইয়াছিলেন। 
অর্থাৎ তাহারা *“বাপাংসি জীর্ণানি” ত্যাগ করিয়া নিত্যলীলার উপযোগী দেহ ধারণ 
করিয়াছিলেন । 
সজীব গোস্বামী বলেন, এমন ত ব্রঙ্গলোক-গমন ব্রঞ্বাসীদিগের পক্ষে নূতন নয়। দশম 
স্ন্ধের অষ্টাবিংশতি অধ্যায়ে বণিত হইয়াছে যে নন্দ অরণোদয়ের পৃর্ধে গ্নানার্থে কালিন্দীর 
জলে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এই জন্য বরুণদেবের অন্নুচরগণ তাহাকে বরুণালয়ে লইয়া 
গিয়াছিল। শ্ররুষ্ণ বরুণের নিকট হইতে 'পঙাকে আনয়ন করিলেন। নন্দ বিশ্মিত হইয়া 
সেই কথ জ্ঞাতিবর্গকে বলিলেন । গোপ-সকল মনে মনে ভাবিঙেন, কৃষ্ণ কি আমাদিগকে 
নগ্ল গতি দেখ;ইবেন না? তগবান্‌ তাহাদের হাদয়ের কল্পন| জানিতে পারিলেন। তখন 
তিনি তমসের অপর পারে অবস্থিত নিজলোক তাহাদিগকে দেখাইলেন। 
দর্শয়ামাস লোৌকং স্ব গোপাঁনাং তমসঃ পরম্‌। 
সতাং জ্ঞানমনস্তং ষদ্ব্রক্জ জোতিং সনাতম্‌। 
যদ্ধ পশান্তি মুনো গুণাপ'য়ে সাহিতা: ॥ 
তে তু ব্রন্গভ্বদং নীতা মগ্লাঃ কষ্ধেণ চোস্ধ ভাঃ। 
দদৃশ্ত্র ্গণোলাকং যন্্রাকুরোইধাগাৎপুরা ॥ 
এই ত ব্রজ-গোপেরা ব্রক্মহদে সান করিয়াই ব্রক্মলোক দর্শন করিল। আবার 
শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে ব্রহ্মহৃদ হইতে উদ্ধ,ত করিয়! প্রকট বৃন্দাবনে পুনঃ স্থাপিত করিলেন। 
অবস্ পূর্ণশক্তিমান্‌ শ্রাকষ্ণে সকলই সম্ভব। হয়ত এই ব্রহ্মলোক্ষ-দর্শন ক্ষণেকের জন্য । 
কিন্তু এই ব্রহ্ষলোক দর্শনে হয়ত এক গভীর রহস্ত নিহিত আছে। গোবদ্ধন-ধারণ ও 
রাসলীলার মধ্যভাগে নন্দের বরুণালয় হইতে প্রত্যানয়ন বণিত হইয়াছে । প্রীধর স্বামী 
বলেন-__ 
গোবদ্ধনং সমৃদ্ধ তা বশেকৃতামরেশ্বরমূ। 
, নন্দানয়নতঃ কুছ বরুণঞ্চ বশেইনয়ৎ | , 
“গোবদ্ধন ধারণ করিয়৷ কৃষ্ণ সুরপতি ইন্দ্রকে বশে আনিফ়্াছিলেন। নন্দকে আনয়ন 
করিয়া তিনি বরুণকেও বশব্তাঁ করিয়াছিলেন ।, বৈদিকধর্ম-অনুযায়ী শাসন" ইন্দ” ও 
বরুপদ্দেবের হস্তে ন্তত্ত | শ্রীক্কব বিধির অতীত কম্ম কারতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এই 
জন্ট বৈধকর্ম্নের নিয়োজক ইন্জর ও বরুণকে প্রথমে বশমপ্যে আনিয়াছিলেন। 


চৈতন্য কথা৷ ২২৯ 


হইতে পারে, অগ্ঠ রহশ্যও ইছার মধ্যে আছে। হইতে পারে, গোপগণ দেহাস্তরিত 
হইলে প্রীকুষ্ণ রাসলীল। করিয়াছিলেন সেই জন্যই হয়ত মহাভারতে রাসল্গীলার ঘুণাক্ষরেও 
উল্লেখ নাই। 

সে যাহাই হউক, প্রকট লীল1 ও অপ্রকট লীলার মধ্যে যে দেহের ব্যবধান আছে, সে 
পক্ষে কোন সন্দেহ নাই। শ্রীকঞ্চের বাক্যই ইহাতে প্রমাণ। 

উদ্ধবের মুখে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোগীদিগকে বলিলেন__ 

মধ্যাবেশ্য মনঃ কৎ্ন্রং বিমুক্তাশেষবৃত্তিষৎ | 

অনুল্মরস্ত্যো মাং নিতামচির।ন্মামুপৈষ্যথ ॥ ১*-৪৭-৩৬ 
এই কণা বলিয়াই তিনি তত্ক্ষণাৎ তাহাদিগকে বলিলেন - 

য| ময়। জীড়ত। রাত্রা!ং বনেহশ্মিন ব্রজ আস্থিতাঃ ॥ 

অলব্ধরাসাঃ কল্যাণো মাপুর্মদ্বীর্ম।চিন্তয়া ॥ 

শ্রীরুষ্ণ পাগল নহেন। তিনি প্রলাপ বাক্য বলেন না। তাহার বাক্যে অসংলগ্রত' 
থাকিতে পারে না। তাহার প্রতিকথাই তবপুর্ণ। 

“হে ব্রজমুন্দরবীগণ ! তোযরা, অশেষ মনোবৃত্তি ত্যাগ করিয়া, একমাত্র আমাতে চিত্ত 
সমাহিত কর! আমার ধ্যান করিতে করিতে অচিরাৎ আমাকে তোমর] প্রাপ্ত হইবে।” 
ব্রঞস্ন্দরীর। মনে মনে করিলেন, প্রভো । কেবল ধ্যান দ্বারা তোমাকে কেমন করিয়। 
পাইব? মানধিক ধ্যান ও তোমাকে সাক্ষাৎ দর্শন, এ হরে কিভেদ নাই? 

শীকষ্চ তাহাদ্িগের শঙ্কা! সমাধান করিযা তৎক্ষণাৎ বলিলেন “কেন, আপনারা কি 
জানেন না? ধেপকল গোপনারী পতি, [প্চা, ভাতা ও বন্ধু কর্তৃক নিবারিত হইয়া, 
রাসলীলার জন্ঠ গৃহ হইতে নির্গত হইতে পারেন নাই, তাহারা কি করিয়াছিলেন ? 

অন্তর্গ হ্গতাঃ কাশ্চিদু গোপঠাইলববিশির্গধা:। 
কষ্কং তত্ভাবনাযুক্তা "ধুুমীলিত লোচনাঃ ॥ 
তাহার! কৃষ্ণ-তাবনা-যুক্ত হইয়া নিমীলিত লোচনে কৃষ্ণের ধ্যান করিয়াছিলেন। 
এই ধ্যানের ফল কি হহয়াছিল? 
ছুঃসহপ্রেষ্ঠ বিরহতীব্রতাপধূতাশুভাঃ । 
ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাঙ্গেষ নিত] ক্ষীণমঙ্গলা: ॥ 
গতমেৰ পরমাত্বানং জারবুদ্ধা।পিসঙ্গ তা: । 
জগ্ডগুণময়ং দেহং সন্ত: প্রক্গীণবন্ধনাঃ ॥ 


সই গোপনারীগণের শুভ ও অশ্তভ কর্্ণবীজ নষ্ট হইয়। গেল! তাহাদের প্রায়ন্জের 
নাশ হইল। তাহার। গুণময় দেহ ত্যাগ করিলেন এবং নিত্য দেহে শ্্রকষ্ণের সহিত 
মিত্য ঈঙ্গত হইলেন ।” 

কথাটা বলিতে কি বাকি থাকিল ? অবশ্থ প্রীকুষ্ণ গুণময় দেহ-ত্যাগের কথা ম্পক্টাক্ষরে 
বলেন নাই। তিনি কেবল মাত্র বলিলেন-_ 


২৩০ . ব্রক্মাবিষ্ঠা। 


1 ময়! ক্রীড়তা রাত্রাং বনেহশ্মিন্‌ ব্রজ জাস্থিতা: | 
অলন্ধরাসাঃ কল্যাণো। মাপুর্মস্বীর্যযচিত্তয়। ॥ ূ 
হে কল্যাণীগণ) সেই গোপীগণ ধ্যান দ্বার। আমাকে যেরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, 
তোমরাও সেইরূপে আমার ধ্যান দ্বার আমাকে প্রাপ্ত হইবে । 
তাগবতের পাঠক মাত্র জানেন, ব্রজগোপীর। জানিতেন, গুণময় দেহ ত্যাগ করিয়া 
সেই গোপীগণ কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
প্রকট লীলায়. শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে প্রত্যাগত হইয়। ব্রজগোপীদিগের সহিত নিত্য বাস 
করেন নাই। অপ্রকট লীলার জন্য অন্য গোগীদ্দিগকে যেরূপ দেহত্যাগ করিতে হইয়াছিল, 
অবশিষ্ট গোপীদিগেরও সেইরূপ দেহত্যাগ সম্পূর্ণ সম্ভব। টীকাকাবেরা বলেন; যে তাহার! 
অলঞ্জীরাস ছিলেন না, সেই জন্য তাহাদিগকে দেহত্যাগ করিতে হয় নাই। এ কথায় 
কোন যুক্তি দেখ' যায় না । এ কথা শ্রীরুষ্ণের অনুমোদিত কথা নহে। 
একথা! কিন্তু সর্ববাদিসম্মত যে, অপ্রকট নিত্য লীলায় শ্রীরুষ্ণ ব্রজগোপীদিগের সহিত 
পুনরায় সঙ্গত হইয়াছিলেন। সেই মপ্রকট লীল৷ কি এবং অপ্রকট বন্দাবনই বা কি? 
দশমস্কন্ধ সপ্তচতারিংশ অধারের উনজিংশ শ্লোকের বৈষ্ণব-তোষিণী টীকায় জীব 


গোস্বামী বলেন 
সচ প্রকাশো ছিবিধোজ্জেষঃ। প্রকটোহ্প্রকটশ্চ । 


“সেই প্রকাশ দুই প্রকার। প্রকট ও অপ্রকট।' 
তত্র প্রকটঃ প্রাপঞ্চিকেষু অভিবাক্কি; | অপ্রকটস্তেঘু অনভিব্যক্তিঃ | 
* প্রাপাঞ্চিক সাধারণ লোকে যাহা দেখিতে পায়, তাহাই 'প্রকট'। তাহারা যাহা 
দেখিতে পায় না, তাহাই “অপ্রকট?।, 
তত্জ পূর্ববমষ্টাবিংশেহধ্যায়ে যো গোলোকতযা দর্শিতঃ জীবৃন্দাবনন্তৈব প্রাপঞ্চিকেষু অধ্ীকটঃ প্রক।শ 
বিশেষন্তত্র তদানীমপিস্থিতেন জীকষ্চম্ত অপ্রকটাধ্যেন প্রকা*বিশেষেণ তাসামপি অপ্রকট প্রকাশৈঃ সংধোগঃ 
আীবৃন্দাবন প্রকটপ্রকাশে প্রাকৃস্থিতেন সম্প্রতি মপরাপ্র*ট প্রকাশং গতেন শ্ীরফন্ত প্রকট প্রকাশেন তু 
তাসাং প্রকট প্রকাশৈঃ নিযোগ ইতি । 

“'অষ্টাবিংশ অধ্যায়ে ব্রহ্গহদে ল্লান করাইয়া কৃষ্ণ গোপদ্দিগকে নিজলোক বা 
গোলক যাহা দেখাইয়াছিলেন, সে কেবল বন্দাবনেরই প্রকাশ বিশেষ। সাধারণ 
লোকে চর্খচক্ষুতে সেই রন্দাবন দেখিতে পায় না। শ্রীকৃষ্ণ, অপ্রকট অবস্থায় সেই 
বৃন্দাবনে তখনও ছিলেন। গোপগণ ব্রঙ্গহদে নিমগ্ন হইলে, তাহাদের সুক্ম দেহ স্থুল 
দেহ হইতে বিনির্গত হইয়! অগ্রকট রূপ ধারণ করিল এবং তখন তাহারা অপ্রকট বৃন্দযুবনে 
অপ্রকট কৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন। আবার বৃন্দাবনে যতক্ষণ শ্রীকষ্খের প্রকট প্রকাশ 
ছিল, ততক্ষণই ব্রজবাসীর। তাহার সহিত প্রকট রূপে সঙ্গত হইয়াছিলেন। আবার" যখন 
সেই প্রকটমু্তি কষ্ মথুরায় গেলেন, তখন প্রকট কুষ্ণের সহিত ব্রজবাসীদিগের বিরহ 


হইল।' 


চৈতস্থয কথা । "২৩৬ 


আমর] বলি, এই প্রকট লীপার কৃষ্ণ অন্য এবং অপ্রকট লীলার কৃষ্ণ অন্ত । 
কঞ্চোহম্থো ষছ সম্ভৃতো যস্ত গোপাল নন্দন: | 
বৃন্দাবনং পরিত্যজা সক্কচিন্নৈব গ্রচ্ছতি ॥ লঘু ভাগবতায়ুতে পূর্রবথণ্ডে 18৬১ ক্লোক। 
“যছুকুলোপ্তব কৃষ্ণ একজন এবং অপ্রকটলীলার গোপাল-নন্দন অন্তজন | ইনি বৃন্দাবন 
পরিত্যাগ করিয়া অন্ত্র কোথাও গমন করেন ন1। 
এই অপ্রকট লীলার গোপগোপীগণ পূর্বদেহ ত্যাগী । তাহাদের নব জন্ম, নবদেহ, 
নিত্য দেহ। 
অগ্রকট লীলায় বংশীধারী নারায়ণ খষিব দেহরূপ পূর্ব-পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া 
নবীন দেহ ধারণ করিয্াছেন। নারায়ণ খপির স্থলাতি 'ষক্ত মৈত্রেয় খষি। 
নন্তুতে তত্বসংরাধা মিঃ কৌশারবোহস্তিকে | 
সাক্ষান্তগবতাদিষ্ঠো মর্ত্যলোকং জিহাসতা ॥ ভাঃ পুঃ ৩--৪--২৬ 


অপ্রকট বৃন্দাবনে অপ্রকট লীল! নিত্য সংঘটিত হইতেছে । 
সে বন্দাবন প্রাকৃত লোক দেখিতে পায় না। সে বৃন্দাবন তক্তের চক্ষুতে নিত্য 
বিরাজমান । সেই বন্দাবনে প্রবেশ-অধিকারের জন্ঠ মহাপ্রভুর শ্রিক্ষা প্রজে রাধারুফ। 


সেবা মানসে করিবে ।” 

পুরাণে ও তন্ত্রে সেই বৃন্দাবনের বিচিত্র বর্ণনা আছে £ - 
তঙ্ঞাপ মহদাশ্চযাং পশ্যান্তে পণ্ডিতানরা2। 
কালিয়ন্রদপূর্ব্বেণ কদস্থো মহিতো ক্রমত। 
শতশাধং বি-ীলাক্ষি পুণাং স্থরভিপন্ধি5 | 
সচ দ্বাদশ মাপানি মনোজ্ঞ: শুভশীতলঃ | 
পুষ্পায়তি বিশালাক্ষি প্রভাসাস্তা দিশোদণ | রাহ পুরাণ। 
তস্ত তত্রোত্তরে পার্থেইশোক বৃক্ষঃ সিতপ্রভঃ । 
বৈশাথস্ত তু মাসন্ত শুর্ুপক্ষন্ত দ্বাদশী। 
সপুষ্পাতি চ মধ্যাঙ্কে মম ভক্তম্বধাবহঃ| 
ন কশ্চিদপি জানাতি বিনাভাগবতং শুচিম।-বরাহ পুরাণ। 


পবিক্র ভাগবত ভিন্ন সে বৃন্দাবনের কথা কেহ জানেনা । হাবড়া ্েসনে টিকিট লইয়াই 
কেবল সে বন্দাবনে যাও যায় না। 
বৃহদ্‌ গৌতমীয় তন্ত্রে ভগবান্‌ এই বৃন্দীবনের কথা বলিয়াছেন £__ 
ও ইদং বুন্দাবনং রষ্যং মম ধামৈব কেবলযৃ। | 

তত্র ষে পশ্বঃ পক্ষিমূগীঃ কীটানরামর়া:। 
যে বস্তি মমাধিষ্ণ্য মৃতা যাস্তি মমালয়ম্‌। 
তত্র ধা গোপকল্কাশ্চ নিবসম্তি মমালয়ে। 
ষোপিন্যন্তা ষরানিত্্যং মম সেবাপরায়ণাঃ। 


২৩২ ' ব্রহ্মবিস্য। ৷ 


পঞঝ্চষেজনমেবাস্তি বনং মে দেহরূপকষ্‌। 

কালিন্দীয়ং স্ুযুক্ন'থযা পর়যাঁমুতবাহিনী। 

অভ্রদেবাশ্চ ভূতানি বর্ধন্তে সুজ্মরপতঃ | 

সর্বদেবময়স্চাহং ন তাজামি বনং রুচিৎ। 

আবির্ভাব স্তিরৌভাবো *বেন্েহত্র যুগে যুগে । 

তেজোময় মিদং রমাং অদৃষ্ঠং চর্মচক্ষুষা | 

“এই বৃন্দাবনে দ্রেবগণ ও প্রানীগণ হুক্ষরূপে থাকেন। সর্ধদেবময় আমি কখনও এ 

বন ত্যাগ করি না। আমার যুগে যুগে এই বনে আবিভীব ও তিরোভাব হয়। এই 
তেজোময় রমণীয় বৃন্দাবন চর্শচক্ষু দ্বার] দেখিতে পাওয়া যায় না।” 

-সেই অপ্রকট বৃন্দাবনে, অপ্রকট গোপ্‌ গোপীগণ অপ্রকট কৃষ্ণের সহিত নিত্যলীল। 
কৰিতেছেন। মহাপ্রভু সেই লীলার অবগু্ঠন কিঞ্িন্মাত্র উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। আবার 
যদ্দি তাহার অবিরাব হয়, তবে সেই বৃন্দাবনের কথা আমরা আরও জানিতে পারিব। 
সেই বৃন্দাবনের অধীশ্বর যছ্সস্তৃত কৃষ্ণ হইতে তিন্ন অন্য কৃষ্ণ। সেই বৃন্দাবনের 
অধীশ্বরী গ্রীরাধা। সেই বৃন্দাবনে ব্রঙ্গবৈবর্ত পুরাণ অনুসারে স্বয়ং হিরণ্যগরভ 
ব্রহ্মা আসিয়া রাধা ও কৃষ্ণের বিবাহে পৌরহিতা করেন। সেই রুন্দাবনে অসংখা 
গোপ ও অসংখ্য গেপী। তাহারা পূর্বাজন্মে নন্দব্রজে জন্ম হরহণ করিয়াছিলেন । কোন 
কোন গোপী পূর্বজন্মে যছুসভূত কৃষ্ণের সহিত রাস-সঙ্গমে মিলিত হইয়াছিলেন কি 
এই অপ্রকট বৃন্দাবনে সকল গোপীই পূর্ব জন্ম হইতে র্ূপান্তরিত। এই রূপান্তর এহণ 
করিতে তাহাদিগকে পুনর্বার জম্ম লইতে হইয়াছিল, কিন্তা পূর্ব দেহ ত্যাগ করিয়াই 
তাহার! নিত্য সুক্ষ দেহ ধারণ করিয়াছেন, পুরাণে তাহার কোন বিচার দেখিতে পাওয়া 
যায় না। এবং আমরাও সে বিষয়ে ধৃষ্টতা প্রকাশ করিব না। 

চৈতন্ত-চরিতামুতে কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন $__ 

“লোকভিড়ভয়ে প্রভু দশাখখমেধে যাইয়া! | 
রূপগোসাঞ্জিকে শিক্ষা করেন শক্তি সফ্চারিয়া ॥ 
রুষ্ণতত্ব তক্তিতত্ব রসতব্ব-প্রাস্ত । 

সব শিক্ষাইল প্রভু ভাগবত সিদ্ধান্ত ॥ 

রামানন্দ পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিল। 

রূপে কৃপা করি তাহা সব সঞ্ারিল ॥ 

প্রীরূপ-হৃদয়ে প্রড়ু শক্তি সধশারিলা ৷ 

সর্ধতত্ব নিরূপিক়। প্রবীণ করিল! ॥”-_মধ্যলীলা; ১৯। 


প্রিরস্বরূপে দয়িতশ্বরূপে 
প্রেমস্ব্ূপে সহ্ঙগাতিরূপে। 


চৈতন্য কথা। ২৩ 


নিজ্ান্রূপে প্রভুরেকরূপে 
ততান রূপে স্ববিলাসরূপে ॥__-চৈতন্য চন্দ্রোদয় ৯__-৭৫ 
“যিনি প্রিয়স্বরূপ, দদ্নিতস্বরূপ, প্রেঙ্স্বরূপ, সহজাতিরূপ, নিজানুরূপ, ও একরপ,; 
তাদ্ৃশ রূপ-গোম্বামীতে শ্রাকৃষ্ণ*চৈতন্যপ্রভু নিজ্রশক্তি বিস্তার করিয়াছিলেন ।» মহাপ্রভুর 
শক্তিসঞ্চারে প্রেমিক রূপগোস্বামী সকল,তব্ইই অবগত হইয়াছিলেন। মহাপ্রভু তাহাকে 
সকল তন্বই বলিয়াছিলেন। কিন্তু একটি গুঢ়রহস্ত, মহাপ্রভু, বলি, বলি করিয়াও তাহাকে 
বলিতে পারেন নাই । ধাহার আদেশে স্বয়ং শুকদ্রেব, সে রহস্য ভাগবতে প্রকাশ করেন 
নাই, তিনিই মহাপ্রভুর মুখে রূপগোস্বামীকে শিক্ষা দিতেছেন। যাহা এতদিন প্রকাশিত 
হয় নাই, আজ সহস! সে কথ! কিরূপে প্রকাশিত করেন। শত সহত্ম বৎসর, সমগ্র বৈষ্ণব- 
মণ্ডলী যে কথ জানিয়া আসিয়াছে, যে কথার উপর নির করিয়া তাহাদের তক্তির 
তিত্তি স্থাপিত হইয়াছে, যে কথার সহিত তাহাদের ভগবৎ-প্রেম জড়িত রহিয়াছে - আজ 
সহসা সে কথায় কিরপে তিনি দ্বিধা ভাব উৎপাদন করেন? কি করিয়া তিনি বলেন, 
যছ্ুনন্দন অন্য এবং গোপীবল্লত অন্ঠ ? 
চৈতন্য মহাপ্রভু প্রয়ীগ হইতে বারাণসী চলিলেন। রূপগোস্বামীও তাহার সঙ্গে 
যাইতে চাহিলেন। 
প্রভু কহে তোমার কর্তব্য আমার ব্চন। 
নিকট আসিয়াছি তুমি যাহ বৃন্দাবন ॥ 
বন্দাবন হৈতে তুমি গৌড়দেশ দিয়া। 
আমারে মিলিবে নীলাচলেতে আসিয়া ॥” 
রূপ তাহাই করিলেন। তিনি মহাপ্রভু কর্তৃক হৃদয়ে সঞ্চারিত তত্বসকল আলোচন' 
করিতে করিতে একটি কষ্ণনাটক লিখিতে ইচ্ছা করিলেন এবং কিছু কিছু লিখিতে আরম্ত 
করিলেন। সে নাটকে ঘ্বাব্কালীল! ও বৃন্দাবনলীলার অধিনায়ক একজন । যিনি কুক্সিনী 
ও সত্যভামার বল্পত, তিনিই গোপীবল্লভ। তাহার কৃষ্ণনাটকে একজনই হ্বারকায় ও 
বন্দাবনে লীল! করিতে লাগিলেন। 
এখা প্রভু আজ্ঞায় রূপ আইলা বন্দাবন। 
রুষ্ধলীল। নাটক করিতে টহল মন ॥ 
বন্দাবনে নাটকের আরম্ভ করিল। 
মঙ্গলাচরণ নান্দী-শ্লোক তথাই লিঘিল ॥ 
পথে চলি আইসে নাটকের ঘটন! ভাবিতে। 
কড়চ। করিয়া কিছু লাগিল! লিখিতে ॥ 
এই মতে ছুই ভাই গৌড়দেশে আইলা । 
গৌড়ে আসি অন্ুপমের গঙ্গা প্রাপ্তি হৈলা ॥ 


২৩৪ ব্রহ্মবিচ্ঠা। 


রূপ গোসাঞ্ প্রভৃপাশ করিল গমন । 

প্রভুকে দেখিতে তার উৎকষ্ঠিত মন ॥ 

অন্ুপমের লাগি তাঁর বিলম্ব হইল । 

তক্তগণ পাশ আইল লাগি না পাইল ॥ 

উড়িয়া দেশে সত্যভামাপুব নামে গ্রাম । 

এক রাত্রি সেই গ্রামে করিল বিশ্রাম ॥ 

রাত্রে স্বপ্ন দেখে এক দিব্যরূপা নারী । 

সম্মথে আসিয়া আজ্ঞাদ্িল কৃপা করি ॥ 

আমার নাটক পৃথক করহ রচন। 

আমার কপাতে নাটক হবে বিলক্ষণ ॥” 

স্বপ্ন দেখি রূপ গোসাঞ্জি করিল বিচার । 

সত্যভামার আজ্ঞা পৃথক নাটক করিবার ॥ 

ব্রজ পুর লীল। একত্র করিয়াছি ঘটনা । 

ছুই ভাগ করি এবে করিব রচনা ॥ 

চৈতন্ত-চরিতামৃত, অস্ত্যলীলা ১ 
যাহা মহাপ্রভু নিজমুখে বলিতে পাবেন নাই, সত্যভামার মুখ দিয়া সে কথার হগঞ্পাত 
করিলেন। রূপের মন দোলায়মান হইতে লাগিল । সতাতামার আদেশ অবগ্র তিনি 
গ্লন করিবেন। কিন্তু ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। 
রূপ ভাবিতে তাবিতে নীলাচলে পহুছিলেন। মহাপ্রতু হরিদাসের ঝুটারে তাহার 

বাসস্থান নির্দেশ করিলেন। একদিন _ 

আরদিন প্রভু রূপে মিলিয়া বসিলা । 

সর্বজ্ঞ শিরোমণি প্রভু কহিতে লাগিল! ॥ 

'রুঞ্কে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে। 

ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু নাযান কাহাতে ॥" 

কষ্ঠোহন্টো যছুসস্ত,তো যস্ত গোপেন্দ্র নন্দনঃ | 

বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স কচিশ্লৈব গচ্ছতি ॥ 

এত কহি মহাপ্রভু মধ্যান্নে চলিলা। 

রূপ গোসাগ্রি মনে কিছু বিল্ময় হইলা॥ 

“পৃথক নাটক করিতে সত্যভামা আক্ঞ! দিল 

জানি পৃথক নাটক করিতে প্রতু আঞ%া হৈল। 

পূর্বে ছুই নাটক ছিল একত্র রচনা। 

ছুই তাগ করি এবে করিব ঘটনা। 


চৈতন্য কথা। ২৩৫ 


ছই নান্দী প্রস্তাবন! দুই সংঘটনা ॥ 
পৃথক করিয়া লিখি করিয়া ভাবনা ॥'__চৈতন্য-চরিতামূত অন্ত্য ১। 
মহাপ্রভু যেন হেয়ালিতে কথাগুলি বলিয়। তত্ক্ষণাঁৎ সরিয়! পড়িলেন। 

এইবার ভক্তের হদয়ে তরধীজের অঙ্কুরোদগম হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন__ 
ব্রজলীল। স্বতন্ত্র পুরলীল স্বতন্ত্র । | 

মহাপ্রভু সেই অস্ুরে জল দিতে লাগিলেন। ঠাহার প্রেরণায় তক্তদয়ে তবের স্কপতি 
হইতে লাগিল। 

রথযাক্রার দিন নৃত্য করিতে করিতে মহাপ্রভু একটি শ্লোক পড়িলেন £__ 
মঃ কৌমারহরঃ স এবহি বস্তা এব চৈত্রক্ষপ। 
স্তে চোন্ীলিতমালতীস্বর ছয়; প্রৌট়াঃ কদম্বাশিলাঃ | 
সাচৈবান্মি তথাপি তন্ত্র হরতব্যাপার লীলাবিধে 
রেবারোধসি বেতসী-তরুতলে চেতঃ সমুতৎকঞ্ঠযতে ॥_-কাবা প্রকাশ ১-৪। 

'যিনি আমার কৌমারকাল হরণ করিয়াছেন, ইনি সেই আমার অভিমত পতি। সেই 
চৈত্র মাসের রজনী, সেই বিকসিত মালতীর সৌরভযুক্ত কদন্বকাননের মন্দ মন্দ সমীরণ। 
আর আমিও সেই রহিঘাছি। তথাপি সেই রেবানদীর তীরবর্তী বেতপী তরুর তলে সুরত 
বিধানার্থ আমার চিত্ত নিতান্ত উতৎ্কষ্ঠিত হইতেছে ।” 

এই শ্লোকের অর্থ জানে একলে স্বরূপ। 

দৈবে সে বৎসর তাহা গিয়াছেন বূপ। 

প্রভু মুখে গ্লোক শুনি শ্রীরূপ গোসাগ্রি। 

সেই শ্রোকের অর্থে শ্লোক করিল তথাই।॥ 
প্রিয়; সোহয়শকৃষ্ণং সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিতস্তথাহং সা রাধা তদিদমুভযোঃ সঙ্গ মসখয্‌। 
তথাপায্তঃ ধেলন্সধুর মুরলী পঞ্চম জুষে মনো সে কালিন্নী পুলিন বিপিনায় স্প্‌হয়তি ॥ 

ভ্ররাধিকা কহিতেছেন, সহচরি ! আমার সেই প্রণয়াম্পদ শ্ররৃষ এই কুরুক্ষেত্রে 
আসিয়। মিলিত হইয়াছেন । আমিও সেই রাধিকা । উভয়ের মিলন-জনিত সুখ সেই। 
তথাপি আমার মন সেই যযুনাপুলিনবর্তী বিপিন, যাহার অভ্যন্তরে মুরলীর পঞ্চমতান 
থেলিয়া ধেলিয়া বেঠাইতেছে, সেই বিপিনের জন্য ব্যাকুল হইতেছে ।, 

শ্লোক করি এক তালপত্রেতে লিখিয়া। 
আপন াসার চালে রাখিল গুঞ্জিয়া ॥ 
শ্লোক রাখি গেলা সমুদ্র ্লান করিতে। 

হেন কালে আইল! প্রভু তাহারে মিলিতে ॥ 
দৈবে আসি প্রস্তু যবে উদ্ধেতে চাহিল। 
চালে গোজ। তালপত্রে সেই শ্লোক পাইল ॥ 


২৩৬ ' ব্রঙ্মাবিখ্ঠা । 


শ্লোক পড়ি প্রভু আছেন আবিষ্ট হুইয়।। 
রূপ গোসাঞ্জি আসি পড়ে দণ্ডবৎ হইয়া ॥ 
উঠি মহাপ্রভু তারে চাপড় মারিয়া। 
কহিতে লাগিল! কিছু কোলেতে করিয়া ॥ 
মোর শ্নোকের অভিপ্রায় কেহে। নাহি জানে। 
মোর মনের কথ তুমি জ্বানিলে কেমনে ॥ 
এত বলি তারে বহু প্রসাদ করিয়া । 

স্বরূপ গোসাঞ্িরে শ্লোক দেখাইল লইয়। ॥ 
স্বরূপে পুছেন প্রভু হইয়া বিন্মিতে। 

মোর মনের কথা রূপ জানিল। কেমতে ॥ 
স্বরূপ কহেন যাতে জানিল তোমার মন। 
তাতে জানি হয় তোমার রুপার ভাজন॥ 
প্রভু কহে তারে আমি সন্তুষ্ট হইয়া । 
আলিঙ্গন কৈল সর্বশক্তি সঞ্চারিয়া ॥ 
যোগ্যপাত্র হয় গু রস বিবেচনে । 

তুমি কহিও তারে গুঢ রসাথ্যানে ॥ 


রূপ গোস্বামী যে গুঢ তত জানিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। যে তত্ব ভাগবতে 
“ও অন্যান্ত পুরাণে জানিতে পারা যায় না, নপ গোস্বামীর গ্রন্থে ভাহ! জানিতে পারা যায়। 
অবতার-তন্ব সম্থন্ধে তিনি যাহ লিখিযাছেন, তাহ] শাস্বসমুদ্র মগ্ন করিলেও পাওঘা 
যায় না। তক্তিরসের অমৃত সিন্ধু এক অপূর্ব শান্ন। ইহার নৃতনত্ব, ইন্থার গার্তীরয্য, 
ইহার গু তাঁব আলে।চন! করিলে বিম্মযে পবিপূর্ণ হইতে হয়। চৈতন্যের শিক্ষায় ও 
লীলায় যাহ।৷ অভিনব ও অপরূপ, রূপগোস্বাধী তাহার প্রদর্শক। ভারত-সাহিত্যে তিনি 
ধে কবিত্বের স্থান অধিকার করেন, তাহা অত্যুচ্চ হইলেও সাধারণ লোকের অজ্ঞাত। 
তাহার প্রদত্ত অমৃত রস আন্বাদন করে, এমন লোকও বিরল । 

যে তন্বের স্থচনা করা গেল? লথুতাগবতামূত গ্রন্থে রূপগোস্বামী সেই তন বিশদ 
করিয়াছেন । | 


ক্রমশঃ. 
শ্ীপূর্ণেন্বনারায়ণ সিংহ। 


মৃত)র পরপারে । 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ | 


প্রকৃত অবস্থ!। 


মন্গয্য-সমাজে পরলো কসন্বন্ধে নানা মতবাদ প্রচলিত আছে। কেহ কেহ বলেন, 
মৃত্যুর পর মানবের একটা অভাবনীয় আকস্মিক পরিবর্তন ঘটে সে যাহা ছিল, 
তাহ! আর থাকে না, অন্রূপ হইয়া যায়। তাহার জ্ঞান, বুদ্ধি, বিচাদশক্তি। কল্পনা এবং 
প্রেম, ভক্তি, স্নেহ, দ্রয়াদি, হঠাৎ এরূপ অস্বাভাবিকরূপে বর্ধিত হইয়া উঠে যে, সে এক 
উন্নত পুরুষ হইয়। গিয়া চিরকাল ন্বর্গরাজে; অভূতপূর্ব সুখ “তাগ কে । অথবা তাহার 
হিংসা, দ্বেষঃ ক্রোধ, অজ্ঞান মোহাদ্ি অকম্মাৎ প্রবল হইয়া তাহাকে চির-নরকে পাতিত 
করে এবং তথায় অনন্তকাল নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ ভোগ করায়। কেহ বা বলেন, মানব 
পৃথিবী হইতে দুরে,_অতিদুরে, পরিদৃগ্ঠমান নক্ষত্রপুঞ্জের পরপারে, একটি অজ্ঞাত রাজ্যে 
চলিয়| যায় এবং অতঃপর তাহার আত্মীয় বন্ধুর বা পুথিবীস্থ কোন জীবের সহিত তাহার 
কোন সম্বন্ধ থাকেনা । কিন্তু প্রকৃত ঘটনা কি, আমরা তাহাই এখন বিবৃত করিতে 
চেঃ1 করিব। 
বিজ্ঞানের যতই উন্নতি হইতেছে, ততই আমরা প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কার করিতেছি । 
ততই বুবিতেছি যে, ভগবানের রাঞ্ে আফাক, অস্ব(ভাবিক বা যুক্তি-বিগহিতি কিছুই 
নাই। সমস্ত ঘটন। অচ্ছ্গ্য নিয়ম-পরম্পরায় শৃঙ্খলাবদ্ধ। কারণ ব্যতীত কাধ্য হয়ন।। 
যেরূপ কারণ হইবে, কার্ধটী সেইরূপইহ হইবে; যেরূপ কম্ম করিবে, ফলও সেইরূপ 
পাইবে। “অঙ্গাদি চালন৷ না করিয়া অলসঙাবে বসিয়া থাক, শরীর (রোগগ্রন্ত হইবে; 
ব্যায়ামার্দি কর, শরীর সুস্থ থাকিবে। মনে দাীঘকাল কুভাব ও কুচিস্তা পোষণ কর, 
চিত্ত কলুধিত হুইয়। যাইবে ; সুতাব ও স্ুচিস্তা পোষণ কর, চিত্ত নিম্দল ও পবিত্র হইতে 
থাকিবে, ক্রমে সাধু হইয়া যাইবে । ইহজীবনে এইরূপ, পরজীবনেও এইরূপ । 
 পরজ্জীবন একটা নুতন ব্যাপার নহে, উহ! ইহজীবনেরই শেষ-অংশ বা পরিশিষ্ট মাত্র । 
প্রতেদ এই যে, ইহজীবনে স্থুলদেহ হুক্মরদেহ ও কারণদেহ-_ তিনটি দেহ লইয়াই জীবাস্মা 
কর্ম করেন; পরজ্জীবনে “তিনি স্বুলদ্রেহটি ত্যাগ করিয়া সুক্ষ ও কারণদেহ মাত্র লইয়া 
থাকেন। সুতরাং মৃত্যুর পর মান্গধের মনোভাব, চিন্তা, জ্ঞান বা শক্তির কিছুমাত্র পরিবর্তন 
ঘটে নী। সে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে যেরূপ ছিল, পরে ঠিক সেইরূপই থাকে মনে 
করুনঃ আপনার একটি ০৮৪৮-০০৪% বা চোগা আছে। বাহিরে যাইবার সময় ইহা 
পরিধান করেন, ঘরে আসিলে ত্যাগ করেন। কিন্তু ইহা দ্বারা আপনার চিত্তের বা 


২৩৮ ত্রঙ্গবিষ্ঠা | 


চত্রিত্রের কোন পরিবর্তন হয় কি? ইহা খুলিলেই আপনি কি একটা প্রকাণ্ড জ্ঞানী 
বা শুক্ত অথবা নাস্তিক ও পাষণ্ড হইয়। পড়েন? মানুষের সহিত তাহার স্ুলদেহের ঠিক 
এইরূপ সন্বন্ধ। সে স্থুলদেহটি ধারণ করুক বা ত্যাগ করুক, যেমন মানুষ তেমনই থাকে । 
হবে, একটা বিষম বোঝা ত্যাগ করাতে সে অনেকটা আরম ও স্বচ্ছন্দতা বোধ করে। 

অতএব, ইহজীবনে আমরা যেরূপ চিন্তা ও ভাবন! করি, পরজীবনেও মনের অবস্থা 
ঠিক সেইরূপ হয়। যেব্যক্তি এখানে কাম ক্রোধ লোভ হিংসাদি দ্বারা চালিত হন, 
তিনি সেখানে গিয়াও এই সকল বিপুর হাত এড়াইতে পারেন না। ইহজীবনে ধাহার 
দয়। তক্তি প্রেমাদি প্রবল, পরজীবনেও তিনি এই সকল তাবে বিভোর থাকেন । ফল কথা 
এই যে, আমর! নিজেই আমাদের ভবিষ্যৎ রচন1 করি, এঁহিক কর্ম দ্বারাই পরলোক 
সুখময় বা ছঃখময় হয়। এই জন্যই একজন তত্বদর্শ্শ বলিয়। গিযাছেন-__ 

নমন্তৎ্ক্মভাঃ বিধিরপি ন যেভে প্রভবতি। 

'কম্মকেই নমস্কার করি, কারণ যেরূপ কর্ম করিব, বিধাত! সেইরূপই ফল দিবেন? । 

এখণ দেখা যাক, পরলোক কোথায় ও কিরূপ, এবং মুত ব্যক্তিগণের সহিত আমা- 
দিগের সাক্ষাদাদি হওয়া সম্ভব কি না। অনেকের ধারণা, পরলোক পৃথিবী হইতে বহুদুরে 
এবং মৃত ব্যক্তির সহিত মর্ত্যবাপীর কোন সন্বন্ধ থাকে না। ইহা নিতান্ত ভম। পরলোক 
পৃথিবী হইতে দুরে নহে, পৃথিবীর মধ্যেই ওতপ্রোত ভাবে অবস্থিত। পৃথিবী ব1 ভূলোক 
কঠিন, তরল, বাম্প ও ইথার-এই চারি প্রকার পদার্থে নিশ্মিত। কিন্তু ইথার হইতে 
লক্ষ লক্ষ গুণ স্থক্ম ও লঘু পদার্থ আছে । আধুনিক বিজ্ঞান ইহার অস্তিত্ব অবগত নহেন। 
এই সকল হ্প্ম পদার্ধের নাম অপ তত্ব (40121 1))0667)) তেজস্তব (11161)171 11191101) 
ইত্যাদি। এই সকল হ্ুক্ম পদার্থ দ্বারাই পরলোক নিম্মিত। ইথার যেরূপ জল বায়ু 
মৃত্তিকাদদি অপেক্ষা সঙ্গ বলিয়া এই সকল পদার্থের অন্তঃগ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে,*পরলোকও 
সেইরূপ ইথার অপেক্ষা হম্ম বলিয়া পূথিবী ও বায়ুস্তরের অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, 
পৃথিবীর তিতরে ও (কিরদ্দ,র পর্যন্ত) বাহিরে ওতপ্রোত তাবে অবস্থান করিতেছে। 
সুতরাং পরলোক একট! দৃরুবস্তী নক্ষত্রপুঞ্জে অবস্থিত নহে, আমাদেরই ঘর বাড়ী, গ্রাম 
নগর, রাস্তা ঘাট, বাজার হাটের মধ্যেই অবস্থিত। হয়ত পরলোকগত কত ব্যক্তি, 
হয়ত আমার কত মৃত আত্মীয়, আমার ঘরের প্রাচীর ভেদ করিয়া নিয়ত যাতায়াত . 
করিতেছেন, বা আমার সম্মুথে দাড়াইতেছেন, অথচ আমি কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। 
দেখিতে না পাইবার কারণ কি? কারণ এই যে, আমার ইন্দ্রিয়গুলি (চক্ষু কর্ণদি) 
বড়ই সীমাবদ্ধ, একটি নির্দিষ্ট গণ্তীর মধ্যে আবদ্ধ । এ গণ্ভীর বাহিরে যাহ! কিছু আছে, 
তাহ দেখিবার বা জানিবার শক্তি ইন্ত্িয়ের নাই। আমরা বামুও দেখিতে পাই নাঁ? 
স্প্শেন্ছ্িয় ঘারা অন্মভব করি মাজ্। ইথার কোন ইজ্জিয়েরই গ্রাহ্থ নহে। সুতরাং 
অপ তন্থ (যাহ] ইথার অপেক্ষা অনেক গুণে সুক্ষ এবং যদ্বারা মানবের স্ঙ্মদেহ নিগ্রিত ) 


মৃত্যুর পরপারে । "২৩৯ 


কিরূপে চর্মচক্ষুর গোচর হইবে? কিন্তু চর্মচক্ষুর গোচর না হইলেও উহ দিব্যচক্ষুর 
গোচর বটে। মানব মান্রেরই এই দিব্যচক্ষু আছে । উহ] ভ্রযুগলের মধ্যে অবস্থিত। 
অনেকের এই চক্ষু খুলিয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ মানবেই উহা নিমীলিত। উহা খুলিতে 
হইলে সাধন! চাই । এক সময়ে না এক সনয়ে সকল মানবেরই উহা খুলিবে ৷ যাহাদের 
দিব্যদৃষ্টি থুলিয়াছে, তাহাদের নিকট, ইহলোক ও পরলোক নাই,_সবই ইহলোক। 
স্থতরাং “জীবিত” ও “মূত”__-এই ছুইটি শব্দ অর্থশৃন্য। তাহারা "জীবিত” ব্যক্তিগণের 
সহিত যেরূপ আলাপাদি করেন, “মৃত” ব্যক্তির সহিতও সর্বদা সেইরূপ কথাবার্তী। ও 
সাঙ্গাদাদি করিতে পারেন । 

তবে কি দিব্যদৃষ্টি না খুলিলে মৃত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাদাদি হয় না? হর বৈর্কি। 
প্রত্যেক ব্যক্তিই নিদ্রাকালে মুতের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ করেন। নিদ্রিত হইবা- 
মাত্র তাহার জীবাত। সগ্পদেহটি লইয়। স্ুলদেহ ত্যাগ করে এবং পরলোকে বিচরণ করে। 
স্ুলদেহ ত্যাগ করে বটে, কিন্ত একটি সংযোগ-তন্ত থাকে । মৃত্যুকালে এই সংযোগটি এক 
বারে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। নিদ্রা ও মৃতু!তে ইহাই প্রভেদ । সে যাহা হউক, নিদ্রাকালে 
পরলোক ভ্রমণ করিবার সময় আময়া যে কত মৃত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করি, তাহার 
ইয়ত্তা নাই। কখনও কখনও নিদ্রাভঙ্গের পর ইহার একটু আধটু স্বতি থাকে । তখন 
আমর! বলি, “কল্য রাব্রিতে এইরূপ একটা স্বপ্ন দেখিরাছি।” কিন্তু বেশীর ভাগই আমর! 
তুলিয়া যাই। স্মরণ থাক্‌ আর নাই থাক্‌, প্রকৃত ঘটনাই এই | হুক্মাদেহে ভ্রমণ করিবার 
সময় আমরা পরলোক দেখিতে পাই, সুতরাং তত্রত্য অধিবাসীদিগের সহিত স্বচ্ছন্দ 
আলাপাদ্দি করি। কিন্তু জাগ্রদরাবস্থায় আমরা স্থুলজগতে নিমগ্র হইয়া থাকি, সুলপদার্থের 
প্রতিই আমদের সমগ্র মনোযোগ প্রদত্ত হয়; সুতরাং হক্মলোক ও “মৃত” ব্যক্তিগণ 
আমাদের চারিদিকে সর্কাদ] বর্তমান থাকিলেও আমরা দেখিতে পাই না। কিন্তু আমর। 
দেখিতে না পাইলেও, তাহারা আমাদিগকে দেখিতে পান। 

সস্মজগৎ, হুক্মদেহ প্রভৃতির ধারণা করা অনেকের দুরূহ বোধ হইতে পারে । যাহা 
চর্চক্ষুতে দেখা যায়, তাহাই তাহারা বুঝিতে পারেন, ধারণ! করিতে পারেন। যাহা 
চম্মচচ্ষুর অগোচর, তাহার অস্তিত্বে তাহার বিশ্বাস করেন না। ইহাদিগকে আমরা 
ছু'একটি কথা বলিতে চাই। স্থুলদৃষ্টিতে দেখা না গেলেই তাহা নাই-- এরূপ সিদ্ধান্ত 
কদাপি করা যায় না। অণুবীক্ষণ ও দুরবীক্ষণের আবিষ্কারের পূর্বে ক্ষুদ্র শ্দ্র অসংখ্য 
কীট ও শত শত গ্রহ নক্ষত্র 'আমরা দেখিতে পাইতাম না। কিন্তু তাহারা কি তৎকালে 
ছিলু না,? বিজ্ঞানবিদ্‌ ইথার দেখিতে না পাইলেও উহার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন কি না? 
বায়ুর কতকগুলি নিদিষ্ট স্পন্দন আমাদের শ্রবণেন্জ্রিয় গ্রহণ করিতে সক্ষম, এ গভীর 
বাহিরে সে যাইতে পাবে না। তাই বলিয়া কি বলিব, “আমরা যে সকল শব্দ শুনিতে 
পাই, তাহাই কেবল আছে, তত্তিরন আর শব নাই” ? লাল ও ভাওলেট (৮1919) বর্ণের 


২৪০ ব্রহ্মবিষ্ঠা । 


অন্তর্গত কয়েকটি মাত ইথার-স্পন্দন আমাদের চক্ষু গ্রহণ করিতে পারে) উহার বাহিরের 
বৃত্তান্ত সে অবগত নহে। তবে কি উহার বাহিরে কিহু নাই? আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত 
এক্স রেজ_ ও এন্‌ রেজ, (31855 804 টব 17১১) গুলি তবে কি ? অতএব, দেখা যাইতেছে 
যে, আমর দেখিতে পাই না, এরূপ বস্ত থাকা অসম্ভব নহেং। 

বাস্তবিক আমাদের ইন্ড্রিয়গুলি এরূপ সন্ধীর্ণ ও সীমাবদ্ধ যে, তৎসাহায্যে আমরা 
জগতের অতি অল্প বস্তই জানিতে পারি; অধিকাংশ বস্তই আমাদের জ্ঞানের বাহিরে 
রহিয়াছে । আমরা যেন একটি প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ রহিয়াছি। এ প্রকোষ্ঠে পাঁচট ক্ষুদ্র 
গবাক্ষ আছে। এ্রজানাল। দিয়া আমরা বাহিরের যতটুকু দেখিতে পাই, ততটুকুই 
আমাদের জ্ঞানের সীমা । ধীহাদের দিব্যৃষ্টি খুলে, তাহাদের ঘরে ছুই চারিটী জানালা 
বাড়ে, সুতরাং তাহারা আরও অধিক বস্ত দেখিতে পান। 

পরলোক বলিলে সাধারণ লোকে একটি লোক বা জগৎ বুঝেন,_মৃত্যুর পর মানব 
ষেখানে গমন করে। কিন্তু বাস্তবিক পরলোক একটি নহে, অনেকগুলি আছে। যথা__ 
ভুবলেোক, স্বর্গলোক, মহর্লোক; জনলোক ইত্যাদি । এই লোকগুলি ক্রমশঃ সুগ্ম হইতে 
সুক্পতর উপাদানে নিম্মিত। মৃত্যুর পরেই মানুষ যেখানে গমন করে, তাহার নাম ভূবর্লোক 
(25018] 0114) ভুবর্লোকের আবার ছুইটি বিতাগ আছে-__প্রেতলোক ও পিতৃলোক | 
প্রেতলোক অপেক্ষা পিতুলোক উচ্চ বা! সঙ্গ । ভুবর্লাকে তোগ শেষ হইলে, মানব স্বর্গ- 
লোকে গমন করে। ন্বর্গলোক শেষ হইলে সে পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। সাধারণ 
মানব, ভূলোক ভূবলোক ও স্বর্লোক__এই তিন লোকেই গতায়াত করে, মহঃ জনঃ প্রভৃতি 
উদ্ধলোকে যাইতে পারে না। সুতরাং “পরলোক” শব্দে আমরা সাধারণতঃ ভুবলেক ও 
স্বর্লোকই বুঝিব। 

এই ভূলোক বা! পৃথিব। থে পদার্থে নির্মিত, তাহার নাম ক্ষিতিতত্ব। “ক্ষিতিতস্বের 
সাতটি স্তর ব৷ বিভাগ আছে,__কঠিন, তরল, বাষ্প, ইথার ১ম, ইথার ২য়, ইথার ওয় এবং 
ইথার ৪র্থ। এগুলি ক্রমশঃ ুক্ষ, যথা কঠিন হইতে তরল, তরল হইতে বাগ, বাষ্প হইতে 
প্রথম ইথার,প্রথম ইথার হইতে দ্বিতীয় ইথার ইত্যাদি সুক্মতর ও লঘুতর্‌। এই সাত শ্রেণীর 
পদার্থের সংমিশ্রণে ষে জগৎ নিন্মিত.তাহাকেই আমর! ভূলোক (7)1))51081 ৯0111) বলি। 
আবার শুক্মতম ইথার অপেক্ষা অনেক গুণে সুশ্স একপ্রকার পদার্থ আছে। তাহার 
নাম অপ তণ্ব। ইহা পূর্বেই বলিয্াছি। অপতবেরও সাতটি বিভাগ বা স্তর আছে,_ 
কঠিন, তরল ইত্যার্দি। ক্ষিতিতবের ন্যায় ইহারাও ক্রষশঃ একটি হইতে অপরটি সুক্মতর | 
এই সাতটি পদার্থের দ্বারা যে জগৎ নির্মিত, তাহারই নাম ভূবর্লপোক । ইথার যেমন ইট, 
কাঠ, সকল পদার্ধের মধ্যে পরিব্যাণ্ড হইয়া আছে, ভুবর্পোকও সেইরূপ ভুলোকের ভিতরে 
ও কিয়দ্,র পর্য্যন্ত বাহিরে পরিব্যাণ্ড রহিয়াছে । আবার; অপতত্ব অপেক্গা অনেক 
গুণ সুক্ষ ও লঘু এক প্রকার পদার্থ আছে। ইহাই তেজস্তব। ইহারও সাতটি স্তর 


মৃত্যুর পরপারে । ২৪১ 


আছে এবং ইহা দ্বারা যে জগৎ নিশ্মিত, তাহাই স্বর্ঁলোক। স্বর্গলোক ভূবর্পোকের অস্তঃ- 
প্রবিষ্ট আছে, অর্থাৎ ভিতরে, ও বাহিরে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে । ঠিক এইরূপে মহঃ-জনাদি 
লোক হুপ্্তর উপাদানে নিন্সিত এবং একটির মধ্যে অপরটি অবস্থান করিতেছে । বোধ 
হয় একটা উপম' দ্বারা ইহ! অরও স্পষ্ট হইবে । মনে করুন, একটা রসগোল্লা রসে 
ডুবানো রহিয়াছে । রসগোল্লাটি যেন ভূলোক (বা পুথিবী), রসটি ঘেন ভৃবর্লোক, 


রসের ভিতরে ও বাহিরে যে বায়ু রহিয়াছে, তাহাই যেন স্বর্পোক এবং বায়ুর মধ্যে যে 
ইথার পরিব্যাপ্ত আছে, তাহাই যেন উচ্চতর লোক। 
এখন হুগ্মদেহ সম্বন্ধে দুই-একটী কথা বলা! আবগ্তক। প্রত্যেক মানবের সুগ্্রদেহ 


আছে । এই হুক্দেহ স্থলদেহের মধ্যে পরিব্যাপ্ত এবং বাহিরেও কিয়দ,র পর্যযস্ত (প্রায় 
৮1১০ ইঞ্চি ) অবস্থিত রহিয়াছে । ইহার নানা স্তর বা শ্রেণী আছে। নিয়ন্তরের সক্ষম দেছটি 
অপতবে নিন্মিত এবং ইহাই আশ্রয় করিয়া জীব নিদ্রাকালে ও মৃত্যুর পর ভুবর্লোকে 
মণ করে । ইহার নাম কাম-দেহ (9১151 791৮)" এই দেহের মধ্যে আর একটি 
সগ্মতর দেহ আছে। উহা তেজজ্তনে নিগ্সিত। ইহার নাম মানস-দেহ (9101)0101 1605) । 
ভুবর্লোকে ভোগ শেব হইলে জীবের কাম-দেহটি খসিরা ঘায় এবং ভখন তিনি ম'নস দেহ 
আশ্রয় করিয়া ম্বর্গলো'কে বাস করেন। 

হাদেহ যে কেবল মানব মাতে আছে, তাহা নহে; প্রত্যেক পদার্ধেরই এক একটি 
4৯0141 ০01111৩11)470 বা অপতন্ব নিশ্সিত হুগ্ধাদেহ আছে । ইট কাঠ পাথর, গাছ পালা, 
জল বায়ু, পশ্ড পক্ষী, কীট পতঙ্গ,_ সকল পদার্থেরই স্গ্গাদেহ আছে। কিন্তু প্রভেদ এই 
যে, এই স্ক্্দেহগুলি ভিন্ন তিপ্ন স্তরের বা! শ্রেণীর অপতন্বে নিগ্মিত। লৌহাঁদি কঠিন 
পদার্থের ুদ্মদেহ কঠিন অপতব্ে, মগ্াদি তরল পদার্ধের হুঙ্মদেহ তরল অপতন্কে 
এবং অক্সিজেন্ন প্রভৃতি গ্যাসের স্ুঙ্াদেহ বায়বীর অপ তন্বে নিগ্সিত। কিন্তু যানবাদির 


হশ্মদেহে সকল স্তরেরই অপ তত্ব বিদ্যমান; কেন না তাহাদের স্থুলদেহে কঠিন তরলাদি 
সর্ববিধ স্কুল পদার্থ ই আছে। 
সে যাহা হউক, সকল পদার্থের হুম্মাদেহ তাহাদের স্থুলদেহের অবিকল অনুরূপ । 


মনে করুন, এক ব্যক্তি গৃহে বসিয়া আছেন। হঠাৎ তাহার হক্দৃষ্টি খুলিয়া গেল। তিনি 
কি দেখিবেন? তাহার ঘরের বিছানা মাছুর, খাট পালং চেয়ার টেবিল, দরজা জানালা, 
কড়ি.বরগা, স্ত্রী পুত্র, চাকর দ্াপী--সব জিনিষই ঠিক পূর্ব দেখিতে থাকিবেন, কোনও 
পরিবর্তন বোধ করিবেন না; অথচ এখন তিনি উহাদের স্থলদেহ না দেখিয়া সুশ্দেহ 
দেখিত্ছেন। অবশ্ খুব পৃঙ্খান্ুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিলে কিছু পত্রিবর্তন লক্ষিত 
হইবে বটে, কিন্তু সেরূপ তন্ন তন্ন করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করেন কয়জন ? সাধারণ মানব এরূপ 
অবস্থীয় আদে বুঝিতে পারিবেন না যে,তিনি স্থলজগৎ না দেখিয়। হুক্মজগৎ দেখিতেছেন। 

ইতর পরে প্রথমতঃ ঠিক এইরূপই ঘটে। মৃত ব্যক্তি ভুবর্লোকে গিয়া কিছুকাল 
বুঝিতেই পারেন না, যে তিনি মরিয়াছেন অথবা তিনি নুক্ম জগতে বাস করিতেছেন । 


২৪২ ' ব্রহ্মবিদ্যা | 


তিন পৃর্ধের ঘর বাড়ী, রাস্তা ঘাট, বন্ধু বান্ধব, গাছ পালা অবিকল দেখিতে পান 
( অবশ্য সকল বস্তুর সুক্ম দেহই দেখেন ); সুতরাং কোন পরিবর্তন ঘটিয়াছে, এ চিন্তা 
তাঁহার মনে আদে উদ্দিত হয় না । ক্রমে ক্রমে তিনি একটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করেন। তিনি 
একটা অসাধারণ আরাম ও স্বচ্ছন্দতা অন্ুতব করেন ;াহার মনে হয়, তিনি জীবনে 
কখনও এরপ সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ ছিলেন না। হাজার পরিশ্রম করিলেও কিছুমাত্র ক্লান্তি 
বা কষ্ট বোধ হয় না, শরীর যেন সম্পূর্ণ নীরোৌগ, কোন জবাল৷ যন্ত্রণা বা দুর্বলতা নাই। 
কিন্তু ইহাঁতেও বুঝিতে পারেন না যে, তিনি পরলোকে আসিয়াছেন। ক্রমশঃ আর একটি 
পরিবর্তন তাহার দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে । তিনি লক্ষ্য করেন যে, পরিচিত বন্ধ 
বান্ধবগণের সহিত তিনি পুর্ধব সাক্ষাৎ আল।পাদি করিলেও তাহারা সকল সময়ে 
ঘেন তাহার কথার উত্তর দেন না, যেন তাহাকে দেখিতে পান না। তিনি হয়ত 
তাহাদিগকে কোন কগা বলিলেন, তাহারা শুনিতে পাইলেন না; হয়ত তাহাদের 
অঙ্ম্পর্শ করিলেন, তশাহার। অনুভব কবিলেন না। ইহা! সর্বদা ঘটে না। কোন কোন 
সময়ে তাহারা সকল কথাই শুনিতে পান এবং যথাযথ উত্তর দেন; আবার কোন 
কোন সময়ে তীহারা তাহাকে আদোৌ দেখিতে বা শুনিতে পান না। (€ অবগ্? 
নিদ্রাকালে যতক্ষণ তাহার স্ঘাদেহে শ্রমণ করেন, ততক্ষণই তীহার সহিত কথাবার্তা 
হয়, কিন্তু জাগরিত হইলে তাহারা তাহাকে দেখিতে পান না)। ক্রমশঃ তিনি 
আরও লক্ষ্য করেন যে, তিনি অনাদ্াসে কোনও কঠিন প্রাচীর তেদ করিয়া অথবা 
*কোন মানবের দেহের মধ্য দিয় চলিয্বা যাইতে পারেন, ইহাতে উক্ত প্রাচীর বা মান 
যেমন তেমনই থাকে, কোনও বৈলক্ষণা দুষ্ট হরর ন1। তখন তাহার মনে হয়, “তবে ক 
আমার সুল দেহ নাই? আমি কি +খা.দহে বাস করিতেছি? হায়! আমি কি তবে 
পৃথিবী ত্যাগ করিয়া পরল্েকে আসিরাছি 1!” যেমন পরলোকের চিন্ত। মলে উদ্দিত হয়, 
অমনি সহস্র দুর্ভাবনা ও আশঙ্কা বৃশ্টিকবহ ভাহাকে দংশন করিতে থাকে । তিনি নিজ- 
কৃত সমস্ত পাপের কথা চিন্তা করেন এবং অনস্ত নরকের ভীষণ ছবি তাহার মনে উদিত 


হয়। অচিরে স্টাহাকে এ নরকে পড়িতে হইবে, এই আশঙ্কায় তিনি ছট্ফটু করিতে 
থাকেন। তখন কোন জ্ঞানী ও পরোপকারা ব্যক্তি তাহার নিকট আসিয়া! বলেন, “ভাইঃ 
শান্ত হও। অমূলক আশঙ্কার কেন কণ্ঠ পাহতেছ? তুমি যেরুপ নরকের কথা ভাবি: 
তে, প্ররূপ নরক প্ররুতপক্ষে নাই । ভগবান্‌ পরম করুণাময়। তিনি জীবের জচ্ঠ 
গ্নস্ত নরক সৃষ্টি করেন নাই। তুমি সংসারে ঘেরপ চিন্তা করিয়া আসিয়াছ? এখানে ঠিব 
তাহার অনুরূপ কল পাইবে, ঠিলার্ধও অধিক নহে। কিছু দিনের জন্য কক্ষণাময় 
তোমাকে একটু দগ্ধ করিয়া নিম্মল করিয়। লইবেন । অচিরে তুমি জ্যোতির্শায় দেহে 
্র্গরাজ্যে প্রবেশ করিবে । অতএব, তাই, ভয় করিও না। তুমি পৃথিবী" অপেক্ষা 


এখানে আরাম পাইবে ।” 


পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা তুবর্লোকের ভোগের কথ! বলিব । 
গ্রমাথনলাল রায় চৌধুরী । 


জগদৃগুরু। 


নানা কালে, নানা দেশে, জগ্নতে যে বিভিন্ন ধর্মশান্ত্র সমূহের প্রচার হইয়াছে, তৎ্সমস্ত 
আলোচন৷ করিলে দেখা যায় যে, তাহাদিগের মধ্যে প্রভূত সার্ৃপ্ত ও সাদগ্রস্ত বিগ্ভমান 
রহিয়াছে। ধর্মে ধর্মে কেবলই থে দার্শনিক তন্বে এই সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, তাহা 
নহে; তাহাদিগের সাধন-তন্বের মধ্যেও অদ্ভুত একমত্য দৃষ্ট হয়। ইহার কারণ কি? 
ধন্মশান্ত্র বলিতেছেন,_-“ইহাত হইবারই কথা যে গুলিকে বিভিন্ন ধর্মশান্্ বলিরা উক্ত 
হইতেছে, প্ররুত পক্ষে সে সমস্ত বিভিন্ন নহে । তাহারা একই ব্রক্গবিষ্ঠা ; তবে দেশ-ভেদে, 
লোক-তেদেঃ কাল-ভেদেঃ এই এক সনাতনী বিগ্ভার অবিচ্ছিন্ন ধারা ভিন্ন ভিন্ন নাম, ভিন্ন 
তিন্ন যৃপ্তি ধারণ করিনা জগতে আবিভূতি হইয়াছে ।” বস্থতঃ জগতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমত 
্রঙ্গ-বিগ্যা-রূপিণী সেই স্বতঃ প্রবাহিনী পনাতনী দেবগঙ্গার তিন্ন ভিন্ন নাম ও ভিন্ন ভিন্ন 
মুর্তি মাত্র । আমরা যে শ্রঙ্গাবগ্।কে স্বতঃপ্রবাহিনী বলিলাম, তাহা সার্থক । এত 
বলিতেছেন, 

“ক * * অন্য মহতো ভূত্ন্য নিগসিভম্‌ এতদ্‌ যদ্‌ ধথেছদা যগ্ু্বদত সামবেদোহথর্ববাঙিনসং ইতিহানঃ 
পুবাণং বিছ্চা উপনিষদঃ ঙে্লোকাঃ হ্ুত্রাখান্বব্যাপ্যানানশি বাখ্যানান্যসোবৈতাশি নিখসি শাশি 1৮ 
বুহদারণাক, ২৪১ 

[কোনও প্রকার চেষ্টা ব্যতিরেকে, যেমন ম্্ীববর্গের নিশ্বাস প্রবাহিত হয়, সেইরূপ 
সমস্ত বিচ্য1। যথ!, খপেদ, যজুর্ধেদ। সামবেদ, অথর্ববেদ, ইতিহাস, পুরাণ, যজ্ঞিদ্ঘা। 
উপনিষৎ্ গ্লে।কু, ত্র, ব্যাখ্যান, অন্ব্যাধ্যান,__সেই মহান্ভূত (বর্গ) হইতে নিঃম্থত 
হইয়াছে ।] , 

এই যে স্বতঃপ্রবাছিনী ব্রহ্মবিষ্ঠার নানা মৃিধারণ করির। জগতে বিশেষ বিশেষ ভাবে 
আবির্ভাব, তাহারও একট] সার্থকতা আছে। সাধারণ মানবের অবস্থা ও প্রয়োজন 
অনুসারে জগতে এত প্রকার ধর্মের অভ্যুথান, ব্রহ্গবিগ্ভার এতরূপে প্রচার হইয়াছে । এক 
এক প্রকৃতি লইয়া, যেমন এক একটি জাতি উঠিয়াছে, তত্তৎ জাতির মঙ্গলার্থে, সেই 
একই সত্য, সেই একই ধিদ্া, সেই একই প্রজ্ঞা বা সোফিয়া ( ২০1, ), নানা মৃত্তিতে, 
শানা ভাবে আবির্ভ,তা হইয়াছেন। প্রত্যেক জাতিরই কিছু বিশেষহ্ব আছে, কিছু গুণগত 
সামান্ত পার্থক্য আছে। অতএব প্রত্যেকের কল্যাণার্থে বিস্তার এই বিভিন্ন ধারা প্রবাহ- 
মানা,। ,ভগবান্‌ বুদ্ধদেব প্রজ্ঞাপারমিতা সুত্রে এই কথাই অতি সুন্দর ভাবে 
বলিয়াছেন ;-- 


বিনেয়ং জনমাসাছ্া তত্র তত্র তথাগতৈঃ। 
বন্থরূপ ত্মেবৈকা নানা নামভিরীডাসে ॥ 


২৪৪ ব্রহ্মবিদ্তা ৷ 


[ েষন যেমন শিক্ষণীয় মানব আবিভূততি হয়, তথাগত (মুক্ত পুরুষ) সেই সেই 
জনসাধারণের উপযোগী ভাবে ব্রহ্মবিষ্থা নানা রূপে প্রচার কধ়েন। ] 

যিনি তথাগত, যিনি প্রজ্ঞা-দ্রষ্টা, তাহাকে আশ্রয় করিয়াই কালে কালে সাধন ধর্ম 
প্রচারিত হইয়াছে । ৩য দেশে, যেরূপ ভাবে বলিলে সাধারণের হৃদয় অধিকার করিতে 
পারিবে, তিনি তাহা বুবিয়া সেইরূপ ভাবে এক সনাতন সত্যকে প্রচার করেন। সেই 
ধর্মদ্রইা, সেই ব্র্গে সংস্থিত মহাপুরুষকে কেহ জগদ্‌-গুরু, কেহ বোধিসত্ব, কেহ প্রফেট্‌ 
(1১010১6৮), কেহ বা তগবানের অবতার বলিয়া! বর্ণনা করেন। আমরা গত মাসে 
বলিয়াছি, তিনি স্বেচ্ছার ব্রহ্গ-নির্বাণ না লইয়' এই জগদ্‌-গুরুর অধিকার লইয়া অবস্থিত 
আহ্ছন। তাহার এই নির্বাণানন্দ-তাগের জনা, এই মহান্‌ উৎসর্গের জন্, কোটি কোটি 
লোক সংসার-কর্দম হইতে মুক্ত হইয়া অমৃতের আস্বাদ পাইয়াছেন। শক্তিশালী 
নরপতি বা দিগ্রিঙ্জয়ী বীরের স্থৃতিও কাল অতি প্রাচীন ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে যুছিয়। 
দিতে পারিয়াছে ; কিন্তু জগদ্‌-গুরুর স্মৃতি ভাস্বর নক্ষত্র-মগুলের মত এখনও ছ্যতিমান্‌, 
এখনও সমভাবে জগতে আলোক বিতরণ করিতেছে । 

আমরা গভতবারে “গবি সংঘ”-প্রবন্ধে বলিয়। অ।সিয়াছি থে, যাহারা জগদ্‌-গুরু বা মগজ 
বা দেবতার অধিকার লইয়] অবস্থিত থাকেন, তাহ।রা মুক্ত পুরুষ । কিন্তু হিন্দু তাহাদিগেব 
জীব বা মানব ভাবের উপর আদৌ লক্ষ্য রাখেন নী। হিন্দু তাহাদ্িগের ঈশ্বরভাবেই 
সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখেন। বস্ততঃ ভীবতভাব তাহাদিগের প্রক্কৃতভাব নহে? তাহাদিগের 
'প্রকৃত ভাব ঈশ্বর-ভাব এবং জীব এশভাবের আধারমাজ্র । জীবরূপ তাহাদিগের বাহারূপ; 
প্রকৃত পক্ষে তাহারা ব্রঙ্গে সংস্তিত ; ভাহারা অচ্যুত, অত্যন্ত অসঙ্থত, “একগ সপে ব। 
“বিমুত্তি-স্তথে” অবস্থিত। 

পদমচ্চ,তমচচন্তম সঙ্গ তমনৃত্তগমূ। 
শিখ্বানমিতি হাসন্তি বানমুত্তা মহেদয়ে। ॥ 
অভিধম্মখসজহ | 

তাহাদিগের জীব-ভাব-রক্ষা,তাহাদিগের বিশিষ্টতা ধারণ,তাহাদিগের এই যে অপুর্ণতী- 
রূপ-কালিম। গ্রহণ, তাহা কাল-কর্ম--গুণান্থযায়ী নহে; তাহা স্বেচ্ছাক্কৃত, তাহা জীব- 
হিভার্থে করুণা প্রণোদিত % | 7 

“জজ মাদ্ধবিষফোভত্যাঃ স্বতভাার্থকতশ্চরন্তি | ভাগবত -৩181২৫ 

[ বিষুতসক্তগণ অপরের প্রয়োজন সাধন করিবার জন্যই বিচরণ করেন; ঠাহা্দিগের 
আপন তরে কোনও কর্তব্য নাই। ] 

আবার অন্ত দিক দিয়া দেখিলেও উপলব্ধ হুইবে যে তাহাদিগকে ঈশ্বর শাবে গ্রহণ 
করিবার প্রয়োজন আছে। মানবের যাহা কিছু সাধনা, তাহা তাহাকে জীবতাব হইতে 


রঙ 


৬ 
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মুক্ত করিবার জন্য । এই যে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রের প্রচার, তাহাদিগের উদ্দেশ্য 
আর কিছুই নহে,কেবল মানব চিত্তকে ঈশ্বরাতভিমুখ করিবার জন্য। তাই, শাস্ত্র 
মানব-আদর্শ স্বরূপ এই সমস্ত মহাঁপুরুষদিগের জীবভাবের দ্বিকে ইঙ্গিত করেন না) 
কারণ, তাহা! হইলে আবার বশিঃতাভাব বদ্ধিত হইবে, মানবত্বের উপর উপাসকদিগের 
লক্ষ পড়িলে, সেই জীবভাবেরই পুষ্টি হইবে . বিশেষতঃ যে হিন্দু অনলে অনিলে, জলে 
স্থলে, বালুকা-কণায়, ভাম্বর প্রচণ্ড গ্রহ উপগ্রহে, ব্রন্মেরই প্রকাশ দেখেন; যিনি ভাবন। 
করেন,_ সর্বং খন্বিদং ব্রহ্ম”; ধাহার দর্শনের ভিত্তি উপনিষদ্‌ গম্ভীর স্বরে বলিতেছেন, 
ত্রিঘেক পাচ্চরেদ্‌ ব্রহ্ম ত্রিপাচ্চরতি চোত্তরে | 
সত্যান্তোপভোগর্ঘো দ্বৈতীভাবো মহাজ্মনঃ ॥ মৈত্রায়থাপনিনৎ» ৭1১১ ৃ 
[ ব্রদ্মের একপাদে সৃষ্টি, আর তিন পাদ স্থষ্টির অতীত। তিনি সত্য ও অনৃত যুগপৎ 
উপভোগ করিবার জন্য এইরূপ দ্বৈত হইয়াছেন ]$-- 
ধাহার ববেণ্য শ্রীভগবান্‌ কপিলাচার্ধ্য ললিতকণ্ে শিক্ষা দিতেছেন,__ 
“মনসৈতানি ভূতানি প্রণযেদ্‌ বছুমানযন্‌। 
ঈশ্ববো জীবকলযা প্রণিষ্ঠো ভগবানিতি ॥ ভাগবত ৩1 ৯183 | 
[ এই সকল ভূতকে বহু মান সহকারে প্রণাম করিবে; ভগবান্‌ ঈশ্বরই অংশের দ্বারা 
জীবরূপে অবস্থিত রহিয়াছেন ]7- 
এতাদৃশ হিন্দু কি কখনও ব্রঙ্গে সংস্থিত সেই মুক্তপুরুষদিগের পর ব৷ এঁশভাব না 
লইয়! তাহাদিগের প্রাকৃত অপর বা অবর ভাব লইতে পারেন? তাই খগেদ জলদ- 
গম্ভীর-নাদে বলিয়া উঠিয়াছেন, 
ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্রিমাহথ রথে দিবাঃ স সপর্ণো গরুত্মান্‌। 


. 
একং সদ্বিপ্রা বছধা বদস্থি অগ্রিং যখং মাতরিশ্বানযানঃ ॥ 


টাহাকেই ইন্দ্র, মিআ্স, বরুণ, অগ্ি, সুবর্ণ পক্ষযুক্ত গরুস্বান্‌ নামে অভিহিত করা হয়। 
ঘিনি এক, তাহাকেই জ্ঞানী বহু নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাহাকেই অগ্নি, যম ও 
মাতরিশ্বা নামে সন্বোধন করা হয়।] 

হিনদুর্থের নিয়ামক ভগবান্‌ মনু তাই বলিয়াছেন,-_ 

* এতমেকে বদস্তাগ্সিং মন্মন্যে প্রজাপতি । 
ইন্দরমেকেহপরে প্রাণমপরে ব্রন্গ শাশ্বতম্‌ & মন্সংহিতা। ১1১২৩ 

» সেই পরমপুরুষকে কৈহ অগ্নি বলেন, কেহবা প্রজাপতি মন্থু বলিয়া উপাসনা করেন, 
রঃ বা ইন্দ্রূপে, কেহুবা প্রাণরূপে এবং অন্টে সচ্চিদানন্দময় ব্রক্মভাবে উপাসনা করেন । ] 

পুরাণে ও ইতিহাসে তাই কপিল-দতাত্রেয়কে, তাই নরনারায়ণ-পৃথুকে, তাই সনকাদি 
কুমারগণ ও জগদৃওরু ব্যাসদেবকে ভগবানের অবতার বলিয়। বণিত আছে। আমাদিগের 
বর্তমান আলোচ্য বিষয় জগদৃণ্ডরু। পূর্বে তগবান্‌ কৃষ্ণঘ্বৈপায়ন ব)সদেব জগদৃণ্রু 


২৪৬ ব্রন্মবিদা। 


ছিলেন। অপাস্তরতমা খষি সত্যবতী-স্থত ব্যাসরূপে জন্মগ্রহণ করিলেও হিন্দু জগদ্‌- 
গুরুকে ভগবানের অবতার ভাবে ন] দেখিয়া! সাধারণ মানব ভাবে দেখিতে জানেন না। 
তিনি তাহাকে বিশ্ব-ধারক বিষ্ব্ূপে অবলোকন করেন। ধর্প্রচার ও ধর্মরক্ষণ এই 
অধিকার লইয়া যিনি তবস্থিত, তিনি যে ব্রন্মাগু-জীব-অণ্তভভয়বারী ভগবানের পালন- 
রক্ষণ-রূপী বিষ্ণুর অবতার বলিয়া] উক্ত হইবেন, তাহাতে বিচিঞ্রতা কি। দেবী ভাগবত 
তাহার বিষয় এইরূপ কহিয়াছেন,__ 
দাপরে দ্বাপরে বিষ্ুবগাসরা,পণ সর্বদা । 
বেদমেকং স বন্থধা কুরুতে হিতকান।যা ॥ ১/৩1১৯ 

[তপ্রতি দ্বাপর যুগের শেষভাগে স্বয়ং বিষণ ধর্মরক্ষার জন্য ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়া 
জীবগণের মঙ্গলার্থে এক বেদকে বহুধা বিভাগ করেন। ] 

প্রকৃতপক্ষে জগদ্গুরুকে বিষ্ণুর অবতার না ভাবিরা, আর কি ভাবে লওয়া যাইতে 
পরে? তাহার যে ভাবে ধশ্ম-সংশ্তাপন হম্ব, যে ভাবে সাধুর পরিরাণ হইয়া থাকে, 
তাহাই জগধ্গুর ভাব । 

আমরা এইবার দেখিব, তিনি পাত্তা বিচার করিয়া কিরপে কালে কালে 
মানবের সাধন-ধ্মা প্রচার করিয়া থাকেন। অনেকেই অবগত আছেন যে, এক 
আর্ধয জাতি হইতে ক্রমান্বয়ে পাচটি শাখা হাতি উদগত হইয়া! জগতের নানা স্থানে বিস্ৃতি- 
লাভ করিয়াছে । ভবিষ্যদ্দশ বলেন, সময়ে ইহ৷ হইতে এখনও আরও দুইটি শাখা-জাতির 
উদ্তব হইবে। প্রত্যেক শাখা জাতি, ভিন্ন, ভিন্ন প্রাকৃতিক ও পারিপাণ্থিক অবস্থার 
মধ্যে নিবদ্ধ থাকিয়া মনু কর্তৃক ভিন্ন ভিন্ন আদর্শে গঠিত হইয়া থাকে । জগদৃগুরুও 
প্রত্যেক শাথ। জাতির মধ্যে আবিভূতি হইয়া প্রত্যেকের উপযোগী ধর্ম, সনাতন্ট ব্রহ্মবিগ্ার 
এক একটি ভাব, প্রচার করেন। আধ্যজাতির প্রথম শাখা হিন্দু জাতির কথা পরে 
উল্লেথ করিব। তাহার দ্বিতীয় শাখা মধ; আসপিয়াখণ্ড হইতে নির্গত হইয়। পশ্চিম-বাহিনী 
হইল এবং আরর প্রদেশ ও উত্তর আফ্িিকার আদি নিবাসীগণকে আধ্ধ্য-সম্প্রদায়তৃক্ত 
করিয়া তথায় বসতি করিল। আর্ধ্যদিগের এই নব সম্প্রদায় বা আর্যের এই দ্বিতীয় 
শাখাকে শিক্ষা দিবার জন্য জগদৃগুরু হাগ্সিশ (11677২) নামে আবিভূর্তি হইলেন। . 
যাহারা মিশরবাসীর অতীত ইতিহাস আলোচন] করিয়াছেন, তাহারাই এই মহাঁপুরুষের 
বিষয় অবগত আছেন! তাহার বহু সহস্র ব্সর পরে আর্ধ্যজাতির তৃতীয় শাখা পারশ্য 
দেশে অভিযান করিল এবং 'দ্রগদৃগুরুও জোরাষ্টার বা জারাথুস্্র নামে আবিভূতি হইয়া 
তাহাদিগের উপযোগী ধশ্স প্রচার করিলেন । তাহারও বহুকাল পরে আধ্্যজাতির, চতুর্ধ 
শাখার আবির্ভাব হইল । ইহাই কেল্টিক জাতি নামে অভিহিত এবং প্রাচীন গ্রীক ও 
রোমান জাতির আদিপুরুষ। জগদ্‌ৃগুর অফিয়াস (0171১1)509) নাম ধারণ করিয়া জগৎ- 
সমীপে ব্রহ্মবিষ্ঞার আর এক মূত্তি দেখাইলেন। ধাহারাই প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাস পাঠ 
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করিয়াছেন, তীহাবাই তাহার পৌরাণিককালে আবিভূতি এই সুন্দর বালকের রহস্- 
কথার পরিচয় পাইয়াছেন। এইরূপে তগবান জগদ্‌গুরু, কখন হাম্িশরূপে, কখনও 
জারাথুন্মরূপে, কখনও বা অফিয়াস্‌-রূপে এক সনাতনী ব্রহ্গবিষ্াকে নানা মৃন্তিতে প্রচার 
করিয়াছেন। যেইরূপ ভাবেই হউক; তিনি সর্বত্র সেই এক শিক্ষাই দ্রিয়াছেন, সেই এক 
সত্যই প্রচার করিয়াছেন,_-“একমেবাদ্ধিতীয়ং”--( ছান্দাগ্য 1১1১) এবং 
“উশাবান্তমিদং সর্ববং যকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ ।”__ঈশ,১ » 

[ জগতে যাহা কিছু পদার্থ আছে, তৎ্সমস্ত আত্মরূপী পরমেশ্বর দ্বার! ব্যাপ্ত আছে, এই- 
রূপ চিত্ত করিবে । ] 

হামিশ সেই সৎপদার্থের নাম দিয়াছেন “জেগাতিঃ,”- যাহা স্বর্গে ও মত্ত্যে সমভাবে 
দ্যুতিমান্) জারাধথুন্ত্র তাহাকেই “মগ্রি” বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন,_যিনি সকলের 
অভ্যন্তরে নিহিত, যাহার সংস্পর্শে সকল দ্রব্য পবিত্র হয়; অফিস তাহাকেই “নাদ” 
“নাম” বা “সুর-্লয়” নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই স্বর সর্ধলোকের উদ্ভব ; সর্ধব- 
লোকের স্থিতি এই এক সঙ্গীত-ধারায় গ্রথিত; আবার শেবে সর্বলোক এই আলম 
লয় প্রাপ্ত হইবে। 

এইবার আমরা আধ্যঙ্জাতির প্রথম শাখা বা হিন্দুজাতির পরিচর দিব। প্ররুতপক্ষে 
আধ্যজাতির প্রথম শাখা "আর্ধা-জাতি”-নামেই অভিহিত হইত। তাই, তাহার পুর্ব 
বাসভূমি,_তারতবর্ষের উত্তর বিঠাগ _ এখনও আর্ধ্যাবর্ত নামে আখ্যাত আছে । আবর্ধ্য- 
মহাজাতির চরিত্রের আদর্শ, তাহার এই প্রথম শাখার সুস্পষ্ট ব্যক্ত ছিল। ফলতঃ 
শাখা-প্রশাখা ক্রমে আধ্য মহাজাতির মধ্যে আজ পর্য)স্ত নীতি, দর্শন, বিজ্ঞান বা 
লৌকিক ধর্মে যাহা কিছু অভিব্যক্তি হইয়াছে, তাহার প্রথম শাখায় বা হিন্দুজাতির মধ্যে 
তৎ্সমস্তের্ই মূল প্রাপ্ত হওয়া যায় তাই বৈদিক ব্রাঙ্গণ সেই এক সত্যকে ক্য্য ভাবে 
দেখিলেও, তিনি যে কেবল তাহার সেই ভাবেই নিবদ্ধ, তাহ। নহে। হামিশ ধাহাকে 
“জ্যোতিঃ” বলিয়৷ উল্লেখ করিয়াছেন, তিনিই ব্রাহ্মণের গায়জরী_সবিতার বরেণ্য ভর্গ। 
জারাধুস্ত্রীর যাহা অগ্নি, হিন্দুরও তাহাই পত্রঙ্গাগ্রি।” আবীর যিনি হিন্দুর স্বর-সাধন- 
বহস্ত উদঘাটন করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তিনি জানেন, কিরূপে সঙ্গীতের দ্বারা হিন্দু-গুরু 
শিষ্ের হুঙ্ম-দেহকে পবিত্র করেন ;__কিরূপে সঙ্গীতদ্বারা শিষ্য স্থুল-দেহ হইতে বিষুক্ত 
হইয়া হুস্ম-দেহ-সাহায্যে উচ্চলোকে বিহার করিতে সক্ষম হয়; কিরপে সুর-সাহাব্ে 
গখা-ক্রের বিকাশ করা যায়। হিন্দু বলেন, নাম-সংকীর্তন সাঁধনের প্রকৃষ্ট উপায়, 

৬ “কলে নাস্তোৰ নাস্তযেব নাস্তোব গতিরন্যথা।” 

তাই এখানে জগদ্গুরুর কার্ধ্য ব্রহ্মবিদ্যার কোনও একটি বিশেষভাব প্রচার করা নহে, 
কারণ বি্যার সর্বভাব এবং সর্বাতিব্রিক্ততাব এখানে বর্তমান । কালে কালে নানাস্থানে 
আধ্য জাতি মধ্যে যেমন যেমন মহাবিদটার এক এক ভাব উচ্ছৃসিত হইয়াছে, এই 


২৪৮ . ্রহ্মবিদ্তা । 


আর্য্যজাতির প্রথম শাখায় বা আর্ধাজাতির আদর্শ শাখায় সেই সেই ভাব-তরুঙ্গ আসিয়। 
তাহাকে প্রবুদ্ধ, তাহাকে উদ্দীপিত করিয়াছে । সেই একই বিস্বা এখানে সিদ্ধগণ সাহাধ্যে 
জ্ঞানধন্মরূপে, দত্তাব্রেয়াদি মহাযোগিগণ সাহায্যে যোগধর্্মরূপে, যাজ্ববন্ধ্যাদি খষিগণ 
সাহায্যে কর্মধর্মরূপে প্রচা রত আছে। তাই এখানে জগৃদৃগুরুর কার্য অন্যরূপ। যখন 
তিনি দেখিলেন যে, হিন্দু মন্দবুদ্ধি হইতেছে, যুখন দেখিলেন যে অপর জাতি ও ধর্মের 
সহিত হিন্দুজাঁতির ও ধর্মের সংঘর্ষণ ও সংমিলন হইবার উপক্রম হইতেছে, তিনি তখন 
সত্যবতীসুত ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়| হিন্দুর বিক্ষিপ্ত শিক্ষাকে শ্রেণীবিতাগ ও তাহাদ্িগের 
সমন্বয়-সাধন ও প্রকৃত ভাগবত-ধর্ম প্রচার করিলেন। 

ইহার পর আর একবার তিনি আসিলেন; কেবল একব'বরের জন্ সাধারণ মানবের 
প্রকাশ্য গুরুরূপে, ধর্মের শিক্ষকরূপে আবিভূঁত হইলেন; এবার ভারতে কপিলাবস্তর 
রাজভবনে, শাক্যবংশে, অবতীর্ণ হইলেন । মাঁনব যখন বেদার্থ ভুলিয়া, প্রকৃত বেদবিহিত 
কর্ম কিরূপ তাহাতে লক্ষ্য না রাখিয়া, শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম না লইয়া, কেবল তাহার 
বহিরঙ্গ-সাধনাতেই মনোনিবেশ করিয়াছিল; প্রকৃত যন্ড কি তাহা বিশ্বৃত হইয়া, যখন 
মাতৃরূপিনী গায়ত্রী র, বা ভুক্তিমুক্তির অধিষ্ঠাত্রী ভগবতী প্রজ্ঞারূপিনী ছুর্গাদেবীর সাধক 
হিন্দু, সেই করুণাময়ী মার নামে, তাহারঈ প্রির জীববৃন্দে বলির রুধির- আোঠে 
তারতকে তাসাইতে বসিয়াছিল, সেই সময় আবার জগদ্‌গুর আসিলেন * | কিন্তু, এই 
শেষ আসা । কেবল শব্দজালময় আনীক্ষিকীদ্বারা (7)10171)155105) বিশেষ কিছু হয় না, 
স্তরের অবস্থাস্তরাপত্তি করিতে হইবে, ইহাই দেখাইবার জন্য) জ্ঞানীর ধিনি সম্রাট $ তিনি 
আন্বীক্ষিকীর তর্কজালের সাহাযা না লইয়া, গন্ভীরম্বরে সকলের সমক্ষে ঘোষণা! করিলেন, 
--এই সমস্ত উপদেশ শাস্ত্র বলিতেছেন বলিয়াই, আমি যে প্রচার করিতেছি, তাহ। 
নহে। শান্তর যাহা বলিয়াছেনঃ আমি তাহ। স্বরং প্রত্যক্ষ করিয়াছি; উপলব্ধি করিয়াছি ) 
তোমরাও সাধন দ্বারা স্বয়ং তাহা সাক্ষাৎকার কর ও জগৎ্-হিতার্থে প্রচার কর।” 

“যে তথাগতো স্বয়ং অভিঞ ঞাঁয় সচ্ছিকত্ব। পবেদেতি ।” 


[তথাগত নিজে সাক্ষা্ করিয়া বলিতেছেন, মুধে শ্রবণ করিয়া, নিজে অনুভব না 
করিয়া, কেবল শান্ত্রপাঠ করিয়া বলেন নাঁই । 7 ূ 
এইরূপ উপদেশ দিয়া, ব্রিলোকবাসী দেবমানবকে দেব-গঙ্গার“পবিত্র ধারায় ক্ষীণ-সর্ধ- 
পাপ করিয়া সিদ্ধার্থ বৌদ্ধত্ব গ্রহণ করিলেন। তাহার মহা প্রস্থানের পর, তাহার জন্ম 
জন্মের সহচর, সাধনায় তৎসমকক্ষ মৈত্রের খধি এই জগদৃপুরুর অধিকার গ্রহণ “্রি- 
লেন। তাহারা জন্ম জন্ম একত্র পৃথিবীতে আসিয়াছেন, একত্র জীব-হিত-ব্রতু পালন 





পপি 
শি শপে শপপিস সস 


* নিন্দসি যজ্ঞ-বিধেরহহ শ্রুতিজাতং সদয়-হাদয়-দর্শিত-পশুঘাতম্। 
কেশব ধৃত-বুদ্ধশরীয় জয় জগদীশ হরে ॥--জ্ীগীতগোবিন্দ ১৯ 


জগদ্গুরু। , ২৪৯ 


করিয়াছেন । তাই শ্রীউদ্ধব তাহাকে “দ্বৈপাধ়ন-সুহ্বৎ-সখা” * নামে অভিহিত করিয়াছেন । 
একজন মহধি-পরাশর-শিষ্$, অপর তাহার আত্মজ। ছুই জনের নিকট সব্বন্ধ। 
তাই পরে আবার বিছ্বুর ব্যাসদেবকে “মৈত্রেয়-সখা” + নামে সম্বোধন করিয়াছেন। 
. এক্ষণ হইতে জগদৃগুরুর অগ্লিকার পরম কারুণিক মৈত্রেয় খষির। তাহাকে “পরম 
কারুণিক” বলিবারও সার্থকতা আছে। তাহার পূর্বতন যিনি, তিনি যেমন জ্ঞানের 
সম্রাট ছিলেন, ইনি সেইরূপ পরম করুণাময় ইহাতে এমন বুঝায় নাবযে, যিনি বুদ্ধ 
হইয়াছেন, তাহার করুণ ছিল না, বা মৈত্রের খষি জ্ঞানী নহেন। উভয়ই সমান জ্ঞানী, 
উভয়ই তুল্য করুণাময় । ইহাতে ইহাই বুঝাইতেছে যে, মৈত্রেয় খধির সহজতব 
হইতেছে করুণাভাব | একটা ছন্দে শ্ীশুকদেব সুন্দর ভাবে তাহার পরিচয় দিয়াছেন ৮ 

হ্বারি হ্যনদ্যা খবভঃ কুবণাং মেত্রেয়মাসীন্নগাধবোধমূ। 

ক্ষত্বোপস্তত্যাচাতভাবসিদ্ধঃ প্রপচ্ছ সৌশীলাগুণান্িতৃপ্তঃ ॥-- ভাগবত, ৩1৫১ 

| ভগবস্তাবসিদ্ধ কুরুশ্রে্ঠ বিছুর হরিদ্বারে অগাধজ্ঞান-সম্পন্ন মুনিবর মৈত্রেয়ের 
নিকট সবিনয়ে উপস্থিত হইয়া স্টাহার সৌশীল্যকারুণ্যাদিগুণে পরিতৃপ্ত হইলেন । ] 

সত্য তিনি অগাধ-বোধ-সম্পন্ন, কিন্তু কোন্‌ ভাব তাহা হইতে চতুর্দিকে স্বতঃই 
বি্ছুরিত হইয়া পড়িতেছিল ? তাহা চাহার সৌণীল্য, তাহার কারুণ্যাদিতাব। তাই 
বিছুরের লক্ষ্য এই গুলিতেই আকুষ্ট হইয়াছিল। নিদাঘ-মার্তণ্ডের প্রচণ্ড আতপজা:লর 
অজ্ঞানান্ধকাঁর নিরাসকারী তনব্বজ্ঞানের কঠোরতা তাহাতে নাই। নবনীত-কোমল 
ভাব তাহার স্বভাব বলিয়াই, ভগবানের ,ঘে তাব ঈশ্বরতাবের অতীত, যে ভাব, 
নিঙ্ভভাব, যে ভাব নিত্য ভাব্‌, সেই ভাব তাহার তিতর দিয়াই বেশ ফুটিয়া বাহির হইতে 
পারে। সে তাবে বিভোর ব লয়া শ্রীরন্দাবনের বৃক্ষসকল সকল-ফলপ্রদ কল্পবৃক্ষ, ভূমি 
চিন্তাণিগণমূযী, ভবন সকল চিন্তামণিময়। বারি অমুতময়। কথা দিব্যগীতময়ী, গতি বিচিত্র 
নৃত্যময়ী, জ্যোতিষ্ক সকল চিদানন্দময়! সেই কমনীয়তাবের চরমোত্কর্ষ তক্তের হৃদয়ের 
সেই *গোপবেশমব্রাভং তরুণং কল্পদ্রমমা শ্রিতম্” ব্রজ-শিশু গোপালের ভাব। 

তাই যখন পঞ্চম শাখা জাতি বা টিউটন জাতির উপদেষ্টারপে, পবিভ্রাতারূপে, 
হৃদয়ের উপাস্তরূপে, সাধনার আদর্শরূপে তিনি আব্ভূ্তি হইলেন; তাই যখন তিনি 
তাহার প্রিয় শিষ্য ও তদপত প্রাণ যিশুর শরীরে আবিষ্ট হইলেন, তখন তাহার সেই 
প্রেমের লীলা, সেই আনন্দের লীলা আরম্ত হইল। প্রায় দুই সহত্র বখসর অতিবাহিত 
হইয়াছে, তথাপি তাহার অনন্ত করুণা, তাহার প্রেমধারা, জগতের মঙ্গলে তাহার উৎসর্গ, 
এখনও পৃথিবীতে স্বর্গীয় সুধাবর্ষণ করিতেছে । কোটী কোটী মহাপাত ক্কী তাহার মাহাস্মো 
সর্ধপাপ মুক্ত হইয়াছে । তাহার বহুনাম থাকিলেও "পাতকী সখা" তাহার সর্ববাপেক্ষা 


পপ পীর পপ ৮ 
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২৫০ ' ব্রহ্মবিদ্া | 


পবিত্র নাম। ব্রন্গে সংস্থিত থাকিলেও (50011171111) 01) 1)9901)1 01 11191791110) 
"ত্রন্ধাম্মি” একথা তিনি কখনও বলেন নাই। ভগবান টচতন্য-দেবকে ঈশ্বর-বুদ্ধিতে 
স্তবস্তরতি করিলে তিনি যেমন বলিতেন,__“আমি জীবাধম, আমাতে কখনও ঈশ্বর বুদ্ধি 
করিবে না,” তিনিও সেইরূপ আপনাকে ঈশ্বরের দাসু বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন । 
তিনি তিন বর্ষমাত্র সাধারণ মানব সমাজে অবস্থিত থাকিয়া, জাতীয় চরিত্রগঠনের বীজ 
নিহিত করিয়া দিয়া, আস্থুরিক মানব কর্উক নৃশংসভাবে নিহত হইলেন । তিনি নিহত 
হইলেন সত্য কিন্তু তাহাতে জগতে আম্মবিসর্জনের একটী মহান আদর্শ চিরতরে 
প্রতিঠিত হইল। 

. এখন ষষ্ঠ শাখা-জাতির উদ্তবের সময় আসিয়াছে । তাই জগতের সর্বস্থানে তক্ত- 
মানব জগদৃগুরুর নব অভ্যুদয়ের প্রতীক্ষা! করিতেছে । ইহারই মধ্যে জগতের সর্চত্র 
মহাপুরুষদিগের, তাহার পারিষদবৃন্দের আবিাবেব কণা শুনা যাইতেছে । ভারতেৰ 
সংসারত্যাগী কোন কোন সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় সেই কথাই বলিতেছেন; আচার্য্য লজ. 
( ৭1 (011৮6 1,১8০ )-প্রঘুখ বিজ্ঞানবিদ্গণ জগতের এবং মানব ভাবরাজ্যের বর্তমান 
অবস্থা আলোচনা করিয়া সেই এক সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন; কোন কোন গ্রীষ্ 
ধর্ম বলম্বী ধর্মযাজক প্রকাগ্ত সভায় নিজ নিজ তাবে সেই কথাই প্রচার করিতেছেন । 
থিওসফিকেল সোসাইটীর কর্ণধার শ্রীমতী এনিবেসেন্ট এই শুভ সংবাদ প্রচার করা 
হাহাকে অনেক নির্যাতন সহা করিতে হইতেছে; এমন কি ঠাহার কোন কোন ভক্ত শিষ্য 

*ভাহার প্রকাশ্য শত্র হইরা তাহাকে লাঞ্চিত, করিতে বদ্ধপরিকার হইয়াছেন। ইতিপুকো 
ভগবান্‌ যখন গ্রী্টব্ূপে আসিঘাছিলেন, পঞ্চম শাখা জাতির গুরুরূপে আসিয়! জগত ধগ্য 
করিয়াছিলেন, তখন তাহার ভারী আগমন বার্তা যাহার! প্রচার করিয়াছিলেন, 
ভাহাদিগকে অনেক যন্ত্রণা সহ করিতে হইবাছিল। এবারেও কি তাহাই হইতেছে? 

সত্যসেবিকা! বীর্যযবতী শ্রীমতী এনিবেসেন্ট চতুর্দিক হইতে যুগপৎ আক্রান্ত হইয়াও 
অদমিত উৎসাহে আপনার অন্তরের বিশ্বাস প্রচার করিতেছেন। তিনিকি করিবেন? 
বাহা তিনি সত্য বলিয়া জানিয়াছেন, যেটি তাহার অন্তরের ফ্ব বিশ্বাস, যাহ! প্রচার 
করিবার জন্য তিনি আদিষ্ট, লোক নিন্দা ভয়ে তিনি কি তাহা হইতে নিবৃত্ত হইবেন? 
মনের তাব গোপন করিবেন? তিনি তাহা কিছুতেই পারিবেন না। | 
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জানিনা, কবে এই ভবিধ্যদাণী সত্যে পরিণত হইবে! কবে করুণামন্তয়র চ্ণ- 
সংস্পর্শে বসুন্ধরা আবার পাপতার হইতে মুক্ত হইবে! মর্ত্য কবে আবার স্বর্গের মৃত্তি 
ধারণ করিবে ! শ্রীকিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায। 


মলিনার আত্ম-কাহিনী। 


৩। 
কেলি-কদন্ব। 
ক) 
হারাম়ে গতন, শিখিল-চেতন, 
কাতর-চরণ-গতি 
কালিন্দীর কুলে এক ওরুমুলে 
আসিয়া বসিঞ্নু পথি। 
বমিতে বসিতে ভাবাবেশ চিতে, 
মরম ভরিয়। মোর 
অপুর্বব সৌরভ পশি' আচগ্ষিতে 
হাদম করিল ভোর 
বিশ্মঘে চাহির। দেখিনু সঞ্জথে 


দাঙাবে নয়নারাম 

ক্েলি-কিদন্ষের তরু ডালে ডালে, 
কচি কিশলর-দাম। 

তাহে থোপা থোপা  প্রাণমন-লোত। 
ফুটেছে কত না ফুল, -- 


প্রতি অঙ্গ যেন রোমাঞ্চ সঞ্চারে 

হয়েছে কণ্টকাকুল! 
(২) 

চেষে দেখি মরি! তরু সে ৩ নয়, 
কদম্ব-বিটপি-রূপে 

প্র-কিশোরার কৃষ্ণ-অন্নপাগ 
ফুটিয়াছে চুপে চুপে! 

নহে ফুলদল.-- পুলক সকল 
ভেদি? প্রতি লোম-কপ ; | 

নেহারি' মলিনা কািছে গুমার 


সোওবি' বধুর রূপ । 


ভিপি 


৫ 


ব্র্মবিগ্ঠা। 
৪ | 
রাখাল-রাজা | 
(৯) ॥ 


একদিন ২য়েছনুু তাণীরের বনে 
দুপুরে তমাঁল-তলে মজ্জিত স্বপনে । 
শুয়ে শুয়ে ভাবিতেছি বধুয়ার মুখঃ_- 
অকস্মাৎ দুরু দুর কেপে ওঠে বুক ! 
পশিল শ্রবণে মম সুদূর কল্লোল, 

রুণু রুণু রুণু রুণু নৃপুরের রোল 


নেচে নেচে এল কাছে রাখালের দল 


শ্রীদাষ সুবল দাম শ্রীমধূষঙ্গল। 
সকলের ধটি পরা, শিখি-চুড়া শিরে, 
ফোটাফুল-সম মুখ ধোয়া প্রেম-নীরে ! 


(২) 


ব্লাখালের চক্রমাঝে নানে একজনা, 
অঙ্গের লাবণি বরে বিজলীর কণা । 


পুলকে মলিনা কাপে সখাদের মাঝে 


নেহারি? সে নবঘন রাখালের বাজে! 


বন্দাবন-ছু;তি 
কৃষ্ঃ'অনুর।গ 


ওই না বিশাখ। - 


নদীর মতন 
সথা-সরবস! 
সখীর লাগিয়। 
সাধে কি গোপীর 
আমিত্ব-বিহীন 


৫ | 
দুতী। 
একি বৃন্দ।-দূতী:-_ 

লুকাষে মরমে 
রুষ, প্রেম যার 
নীরবে আসিয়া 
ওই না ললিতা, -- 
কলঙ্ক পশরা 
প্রেমে বাধা রুয় 
সথিত্বের সুধ। 


বন্দাবনে দিলা নাম, 
পৃরাল' সার কাম? 
নবী প্রেম-সিন্ধু মুখে 
মিশিল অ-ভোগ সুখে 


 ভুবি যে ত্যাগের নীরে 


ধরিতে চাহিল শরিরে ], 

মলিনার গ্রাণ-বপু? 

মধুর অধিক মধু! 
শ্রীভূজঙগধর রায় চৌধুরী । 


শরল যোগ-লাধন। 
(পুর্ব প্রকাঁশিতের পর) 


পুর্বে চিত্তশুদ্ধির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে । এতদ্প- গে পুরাকালের একটা ইতিহাস এই 
স্থলে প্রদত্ত হইল। একদা দুইজন চিত্রকর দেবরাজ ইন্দ্রের সভার আগমন করিষ। প্রার্থনা 
করিল, “হে রাজন! আমরা উভয়েই চিত্রকর, এবং সর্ধদ] চিত্রের উৎকৃষ্টত। ও অপরুষ্টুতা 
সন্বন্ধে আমাদের পরস্পর বিবাদ হয়। অতএব আমাদের মধ্যে কোন্‌ ব্যক্তি উৎকুষ্ট 
চিত্রকর? আপনি তাহার বিচার করিয়া দ্রিউন।” দেবরাজ এইবাক্য শ্রবণ করিয্া উভয়কে 
রাজজপ্রাসাদের ছুইটী প্রাচীরে চিত্র অস্কিত করিবার জন্য আদেশ দিলেন। চিত্র্ষরছয় 
যাহাতে পরস্পরের চিত্র না দেখিতে পায়, এই অভিপ্রায়ে ববনিকার অন্তরালে নিদ্দি 
প্রাচীরে আপন আপন চিত্র অঙ্কিত করিল। কিছুদিন পরে দেবরাজ ইন্দ্র তাহাদিগকে 
চিত্রপ্রদর্শনের জনক আদেশ করিলেন। চিত্রকরদ্বয় আপন আপন চিত্র প্রকাশিত 
করিল। একটা চিত্রে যযাতির|জার রাজগুর় ঘঙ্জ ও অপর চিত্রে তদ্রানীশ্ুন দেবসভা 
অঞ্ষিত ছিল। ইন্দ্র ব্যতীত দেবপভায় যত দেবতা ছিলেন, সকলেই প্রথম ব্যক্তির 
চিত্রে যযাতি রাজার রাজন্থয় বজ্ঞানুষ্ঠান দর্শন করিরা প্রশংসা করিতে লাগিলেন। 
তখন দেবরাজ দেবতাগণকে সম্বোধন কাঁর্রয়া কহিলেন, “প্রথম ব্যক্তির চিত্র অবগ্ঠ 
প্রশংসার যোগ্য, যঘাতি রাজার যঙ্জানুষ্ঠান, যাহা পূর্বে সমাধা হইয়া গিয়াছে, যাহা 
একবার অতীতকালে সংঘটিত হইয়াছে, থে ঘটনা-রূপ চিত্র প্রক্কতিদেবীর অঙ্কে 
পূর্বেই আর্ত হইয়াছে, এক্ষণে তাহাব প্রতিচ্ছায়া-স্বর্ূপ এ বর্তমান চিত্র অঙ্কিত কর 
বিশেষ কিছু প্রশংসার কার্য নহে; কিন্তু এই দ্বিতীয় ব্যক্তি বগ্মান এই দেব-সভার ভবিষ্যুৎ 
চিপ্র জ্ঞাত হইয়া চিত্র অদ্িত করিয়াছে, এই ভাবে দেবসতা অগ্য গঠিভ হইবে তাহা পূর্বে 
জ্ঞাত হইয়া এ ব্যক্তি তাহার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে ; অতএব এই ব্যক্তির চিত্রই বাস্তবিক 
প্রশংসনীয়।” ইন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রার্থনা করিলেন, *রাজন্‌! চিত্র 
স্বতাবতঃ নান বর্ণে সুসজ্জিত রেখার সমষ্টি-বিশেষ এবং চিত্র পট ও চিত্রের পরস্পর সম্বন্ধ 
থাকে, কিন্তু বর্তমান চিত্রে কোন বর্ণের একটিমাত্রও রেখা নাই এবং প্রাচীরসহ চিত্রের 
কোনও সংযোগ সম্বন্ধ নাই। আর এক কথা, ইহাতে কেবলমাত্র বর্তমান দেবসভার চিত্র 
যে অুষ্কিত হইয়াছে; এরূপ নহে, আপনার সভা যত প্রকার রূপ ধারুণ কবিবে, তৎসমুদাঁয়ই 
ইহার মধ্যে পূর্ব হইতেই অঙ্কিত আছে।” দেবরাজ চিত্রকরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া 
বলিলেন, “হে চিত্রকর ! কি উপায়ে এ অপূর্ব চত্র অক্কিত হইয়াছে, তাহা প্রকাশ কর।” 
চিত্রকর ইন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিল, “মহারাজ । আমার নিকট এক খও প্রস্তর 
মাছে, যবনিফার মধ্যে অবস্থান করতঃ সেই প্রস্তর জল সেচন দ্বারা প্রাচীরের গাত্রে 


২৫৪. ব্রর্ধাবিদ্যা | 


সতত ধর্ষণ করিয়াছি এবং যাবৎ প্রাচীবে প্রত/ক্ষভাবে আমার নিজ শরীর প্রতিবিন্বিত 
না হইয়াছে; তাবৎ ঘর্ষণ কাধ্যে বিরত হই নাই। এক্ষণে এ প্রাচীর সম্পূর্ণভাবে শুদ্ধ ও 
স্বচ্ছ হইয়াছে এবং ইহার সম্ুথে এ দেবপতা উপস্থিত থাকাতে, বর্তমান দেবসভা তাহাতে 
প্রতিবিদ্বিত হইয়াছে । প্রাচীর খদিও নান! বর্ণের চিত্র নিজ বক্ষে ধারণ করিয়াছে, কিন্ত 
সম্পূর্ণ শুদ্ধতা-হেতু সে নিলিপ্ত।” ূ 
সাধকগণ এইরূপে গুরুদত্ত বীজমন্ত্র গ্রহণ করিয়৷ খবনিকার মধ্যে অর্থাৎ অতি গোপনে 
শ্রদ্ধাতক্তিরূপ বারি সেচন করিম নিগ জদয়পট শুদ্ধ করিবেন ' উক্ত মন্ত্র শ্রদ্ধাতক্তি- 
সহকারে নিত্য জপ, পৃজা-ব্রতাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, সাধকের চিত্ত ক্রমে শুদ্ধ হইয়! 
থাকে। যাবৎ নিজের স্বরূপ চিত্তপটে প্রত্যক্ষত।বে উপলব্ধি না হয়, তাবৎ অতি যত্র- 
সহকারে বর্ণাশ্রম ধন্দের সেবা করা উচিত। পরে চিত্ত পুর্ণ ভাবে শুদ্ধ হইলে, চিত্ত 
সংসারের সকল প্রকার কনম্মের কল ও তত্তৎ কনম্মের জ্ঞানে রঞ্িত হইলেও শুদ্ধতা নিবন্ধন 
তাহাতে লিপ্ত হইবে না। এই রূপে চিত্তের তৃদ্কতাবস্থ। প্রাপ্ত হইলে কম্মকল ত্যাগের 
অধিকারী হইতে পারা বাব । 
“মুর্তি নাক্ছাস চেহাত ধ্যান ব্যাজ | 
ক্ষমাজ বি দঘ। তঠাঁদ সঙাং পাধুপবদ হী 0০ জষ্ঠাবক্র ০১511১1২0 
'হ তাত, বাদ মুক্তলাতের ইচ্ছ। হইয়া থাকে তবে অনিত্য বিবয়-বাসন। বিষব২ 
৩যাগ করতঃ ক্ষমা, সরলতা? দয়া, সন্তোষ ও সভ্য প্রভৃতি গুণ গুলিকে অমুতের গার ভঞজন। 


কর।' 


“ন বিদং বিনমি৬ দাহ বিনং বিষম বৈলমং | 
জন্মান্তরর] বিনয়া; একজন হরেছিনং ॥” 
'খষকে বিষ বলা বায় না, বিষয় বাসনাই বিষম বিষ। বিষ একমাএে এই দেহকে নষ্ঠ 
করে বটে, কিন্তু বিষয় বাসনারূপ বিষ জীবের জন্মজন্মস্তর হনন করিখা থাকে, অর্থাৎ 
জন্মান্তরে অধেগতি প্রাপ্ত করাইয়া দেন্।' সেই জন্য বিষয়বাসনা ত্যাগ করতঃ ক্ষমাজ বি 
দয়াদিকে হৃদয়ে অনুতের ন্যায় তঙ্জনা করিতে হয়। বন্কৃতঃ বিষয়বাসন। ত্যাগ করিব মনে 
করিয়া! সংসারে পিতা-মাত। ক্ী-পুব-কন্ঠাদি ও ইন্দ্রিং-ভোগ্য নানাবিধ এশর্ধয ত্যাগ 
করিয়া বিজন অরণ্যে যাইতে হইবে এরূপ নে অরণ্যে যাইয়াওযদি মনে বিষয়বাসশা 
থকে, তবে তাহার অরণ্যে বসিয়াও বিষয়ের জন্য কাদিতে হয়। মন হইতে বিষয়বাসনা 
ত্যাগ করাই ত্যাগ, তাহার জন্ঠ অরণ্যে যাইবার কোন প্রয়োজন নাই । 
“বাসনা এব সংসার ইতি সর্দন। শিমুধ্চতা । 
তত্তযাগো বাসনা তাগাৎ স্থিতিরন্ত বথ! তথা ॥”--অষ্টাবক্র | 
“বাসনাই সংসার অর্থাৎ কামনাই সংসার-বন্ধনের কারণ; সুতরাং সেই অশিওা 
বাসনাকে সর্বতোভাবে বিসঙ্গন কর। বাসন! বর্জিত হইলেই সংসার যাগ হইবে, বাসণা 


সরল যোগসাধন । | ৫৫ 


বর্জিত হই] যে স্থানেই অবস্থান কর না কেন, ভাহাতে কোন প্রৰার বন্ধন নাই । জীব 
বাসন ত্যাগ করিতে পাব্রিলে এ ছুস্তর ভবসাঁগর হইতে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারে; 
কিন্তু কর্মফল বিসজ্ঞন দ্বার] চিত্ত শুদ্ধ না হইলে বাসনা ত্যাগ কখনও সম্ভবপর হয় না। 
সে কারণ যাহাতে চিত্ত শুদ্ধ হয়ঃ তাহা সাধকগণের এথম কর্তব্য। সংসারের প্রতি মমতা 
থাকিলে কর্মফল ঈশ্বরাপণ করিতে পারা যার না। সংসারের প্রতি ঘে আসক্তি, আমার 
আমার বলিয়া! ঘে মমতা আছে, সে মমতা যাবৎ নিজ ইঞ্টদেবে বা নিজ আম্মার স্থাপিত না 
হয়, তাবৎ নির্মম হইয়া সংসার-বাসনা ত্যাগ হয় না। 

“দে পদে বন্ধযোক্ষায মমেতি নিশ্মমেতিচ | 

মমে।ত বধ্যতে জন্তঃ নিন্মমেতি বিমুচাতে” ॥ উর গীতা! 

“মমতা এবং নিন্মমত। এই ছুইটি জীবের বন্ধ এবং মোক্ষের হেতু ।' একদা রাজি জনক 
ঠাহার গুরুর আসন আপন রাজাসন হহতে উচ্চে স্থাপন করতঃ সমগ্র খষিদিগকে 
আহ্বান করিরা বলিলেন, “মহধিগণ! আমার নীর্দেশে গুরুদেবের আসন শূন্য 
রহিয়াছে ; আপনাদের মধ্যে যে মহা একটিমাত্র উপদেশ দ্বারা আমার হৃদয়ের অজ্ঞান- 
অন্ধকার দূর করিয়া প্রকাশময় আন্মজ্ঞান প্রদান করিতে ও গুরুদক্ষিণা লইতে সমর্থ 
তিনি আমার গুরুর আসন জ্গ্য অধিকার করুন।” জনকের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া 
কোন মহাত্মা জনকের গুরু-আসন অধিকার করিতে সাহসী হইলেন না; কারণ খষিগণ 
মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, রাঙ্জা জনককে এরূপ একটিমাত্র কি উপদেশ 
দেওয়] যাইতে পারে, যাহাতে কোন সংশঘ উপস্থিত হইবে না। এমত »মন্ণ অষ্টাবন্ত 
খধষি অকম্মাৎৎ জনকের গুরু-আসনে যাইবা উপবেশন করিধা বলিলেন) অগ্য হইতে 
আমি তোমার গুরুরূপে পৃজাহ” বরণীয় হইলাম; যাহা তোমার নিজের বস্ত, তাহাই 
আমায় গুরুক্ষিণা প্রদান কর।" রাজধি জনক আষ্টাবক্র ধষির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া 
মন্মে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,--এই সমগ্র পষিমগ্ডলীর মধ্যে এতাবত্কাল কেহ আমার 
গুরুর আসন অধিকার করিতে সাহসী হন নাই, কিন্তু আষ্টাবক্র আমার €করুর আসন 
অধিকার করিয়। আমার নিঙ্জের বস্থ গুকদক্ষিণ চাহ্য়াছেন। বস্ততঃ আমার নিজের 
বস্ত কি? রাজ-সিংহাসন, রাজ-প্রাসাদ, রাজ্য, রাজকৌোষ প্রকৃতপক্ষে আমার নিজস্ব 
কিছুই নহে। আমার পুর্বে এই সমস্ত আমার পূর্বপুরুষগণ তোগ করিয়াছিলেন এবং 
আমার অভাবে আমার বংশধরগণ ইহা ভোগ করিবে । অনন্ত সংসার মার্গে ভ্মণ করিতে 
করিতে এই সকল এশ্বধ্যের' সহিত ক্ষণেকের জন্য আমার সম্বন্ধ হইয়াছে মাত্র । এ সম্বদ্ধ 
ঘখন আমার সহিত চিরকাল বর্তমান থাকিবে না? তখন ইহাদ্দিগকে কিরূপে আমার নিজন্ব 
রশ্বধ্য বলিতে পারি। পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুক্র, কন্ঠাদি, যাহাদিগকে আত্মীয় বলা যায়, 
বস্ততঃ তাহার। কি আমার কম্মফলের অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে? আমার কর্মফল যখন 


আমিই গ্রহণ থাকি, কেহই তাঙ্কাকাখতশ ভুইলা, তবে এই নশ্বর সংসাবে আমাব 


২৫৬ ব্রহ্মবিষ্ভা ৷ 


বলিয়া কাহার প্রতি মমতা করিব? একাকী সংসারে নিজক্ৃত কর্মফলে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছি, এবং বর্তমান প্রারন্ধ ভোগের অবসাঁনে একাকী সংসধর ত্যাগ করিব, যে আমার 
নেজ আত্মীয় হইবে, সে অবগ্তঠই আমার সহিত সহগমন করিবে। প্রিয় বস্ততেই মমতা 
হইয়। থাকে । যাহা -।রম্‌ প্রিয়) তাহাই বস্তৃতঃ নিজ বস্তু ॥ 
“প্রিযোহ্যাক্সৈব সর্ধেষাং নাত্মনো স্তাপরং প্রিয়য্‌। 
লোকেহম্মিন আত্মসন্বন্ধান্ভবস্তান্তে সদ] প্রিখাঃ ॥৮_ আত্মজ্ঞান উপনিষদ 
আত্মাই সর্্ জীবের পরম প্রিয়। আত্মা তুল্য অন্য কোন প্রিয় বস্ত নাই। আত্ম 
সম্বন্ধ জন্যই পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুল্রাদি ও ধন এশ্বর্ধ্য সতত প্রিয় হইয়া থাকে । অতএব 
আমিই আমার নিজস্ব পরম প্রিয়বস্ত। এই নিজ আত্মাই পরম প্রিয়, রাজধি জনক ইহা 
জ্ঞাত হইয়া, রাজ্য-ন্রী-পুলাদির প্রতি মমতা ত্যাগ করিলেন এবং নিজ আম্মাতিমান 
গুকপদে দর্সিণ] প্রদান করিলেন । 
“বাজাং স্থতাঁঃ কলজ্ঞাণি শবীরাণি ধনানিচ। 
সংসক্তস্তাপি নষ্টানি তব জন্মনি জন্মে ॥”--অষ্টানক্র সংহিতা | ৬॥ 
হে শিষ্যা। তুমি যতবার এ সংসারে জন্মগ্রহণ করিবাছ, প্রতিজন্মেই রাজ্য, অপত্যা, 
কলর, শরীর ও ধনৈশ্বর্ষো আনক্ত হইয়াস্ক, কিন্তু এ সমস্তই ক্ষণস্থামী ও নশব। 
“বিজ্ঞান নিবহন্ধাবত নিশ্মমন্ত্রং থান |” 
অতএব এই সকল নশ্বর অলীক জানিয়া তাহ।তে আত্মাভিমান ও মমতা-শন্য হইয়। 
হাপতয়ে তাপিত সংসারে সুধী হও । | ক্রমশঃ 
শ্ীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী । 


কাল-জল | 
সিন্ধু তৈরপী-যৎ। 


কালিন্দীর কাল জল, কে বলে হাতল । (উত্তপ্ত অনল)! 
যেঝাপ দিয়েছে, সে জেনেছে, উষ্ণ কি শীতল ॥ 

বড় সাধ ছিল মনে, ডুবিয়ে কাল জীবনে, , 

জ্ুড়াব বিরহা গুনে, (তা) বুঝি হ'লরে বিফল ॥ 
কালিন্দীর কাল জলে, যখন উঞ্জান চলে, 

দহি সই বিরহানলে, ন! হেরে কৃষ্ণকমল ॥ 

দ্বিজ বলে গোপনারি ! তোদের ছুঃখেতে মরি, 


(তারে) দেখিলে আনিয়া ধরি, করিব জন্ম সফল ॥ 
*শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঘোষ। 


' গুরুশিস্ত সংবাদ । 


সে একদিন ছিলঃ যখন ব্রহ্মচারী খধিকুমারগণ নীরব শান্তিময় তপোবন মুখরি৬ 
করিয়! সমস্বরে ভগবানের গুণগান করিতেন, তরুশাখার বসিয়া শুক ও শাবিক। পৃর্বঞ্রত 
কোন ছুরূহ তর্কের পূর্বপক্ষ করিয়া তাহাদের শান্ত্রবিচারের সহায়তা করিত, কখনও ব। 
পত্রের অস্তরালে আপনাদিগকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া! কৌন একটি ছাত্রকগের অনুকরণে প্রশ্ন 
করিয়। বসিত, এবং তাহার উত্তর দিবার জন্ত সর্বজ্ঞ ধার্ষব্রকে কম্পিতাধর দেখিয়া দুষ্ট 
শুক আপনার প্রিয়তম! শারিকার সহিত একঘোগে উচ্চ হাঁসি হাসিয়া তপোবন মাতাইয়। 
তুলিত। ওক্কারোচ্চারণে পবিত্রঃ বেদগানে মুখরিত, বজ্ঞপমে ধৃ্গ্তামল, তথাকার রক্ষব্রাজ 
অপর্যাপ্ত ফলভারে নত হইয়া তাপসোচিত স্বভাবের পরিচয় দান করিত। সে বক্ষে 
একটি শাখাঁও ভগ্ন হয় নাই, একটি পত্রও অনাবগ্যক ছিন্ন হয় নাই। দেখিলে মনে হয়, 
কি এ পবিত্র সংযত স্থান! যেখানে ব্যান ও হরিণ একত্র নির্ভয়ে জলপান করে, অহি 
ও নকুল একস্থানে বাস করে ; যথাকার বায়ু স্সিগ্ধ ও ধূমগন্ধি,সলিল স্বচ্ছ ও কমল-কহলার- 
শোতিত; ঘে তপোবনের রেণু প্রার্থীর পক্ষে সুবর্ণকণিকা, হতাশের পক্ষে আশা, চির- 
দুঃখীর নিকট মৃদু সান্খনা; যে স্থানের বন্য জন্তু পরস্পর হিংসা দ্বেষ ভুলিয়া নিরীহ গ্রাম্য 
পশুর ন্যায় পরম্পর গাত্র লেহন করিয়া থাকে ; বে স্থানের মাহাক্স্যেঃ সামগান শুনিবার 
আশায়, প্রকৃতিও নীরব নি্পন্দভাব ধারণ করে, অরণাচাঁরী পশুগণ ও গগনবিহারী 
পক্ষিকুল বিমুগ্ধপ্রাণে, নিশ্চল শ্রবণে, সে গান শাঁনবার আশায় ঝাকে ঝাকে তপোবনে 
চিত্রাপিতবৎ স্থির থাকে । সে একদিন ছিল। এখন আর অষ্টমবষীয় উপনীত 
ব্রা্ষণ বালকের সে প্রথম পবিত্র বেদ সঙ্গীতে, তপোবনের প্রত্যেক তরুশাখা, 
নির্ঝরের প্রত্যেক বারিবিন্দু কাপিয়া উঠে না, পদ্দায় পদ্দায় সে ওক্কারধ্বনি প্রকৃতির 
নিস্তব্ধতা দূর করিয়া দুর আকাশের গায় মিশিয়া গিয়া অনস্তের অভিমুখে ছুটিয়। যায় 
না। দলে দলে ব্রহ্মচারী শিষ্যগণ জ্ঞান-লাভের আশায় গুরুদেবের চরণপ্রান্তে বসিয় 
আর জিজ্ঞাস করে না__ণকেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ” ! ব্রহ্গচর্যে সুগঠিত কার্ধা- 
ক্ষম সে শরীর আর নাই, বিলাসশন্ত অকলুষ স্বভাবের নিষ্কলগ্ক মৃত্তি সে ছাত্র বাসে শিষ্য 
আর নাই। একদিন সেই স্থতি-পর্যযবসিত পৃব্বকালীন মহ অন্ুতব করিবার জন্, 
অতীতের জলদজাল সরাইয়া' সে পবিত্র ব্া্গণ্য জ্যোতিঃ দেখিবার জন্য। জগজ্জননী মহাঁ- 
শক্তি মায়ের নিকট প্রার্থনা করিলাম। করুণাময়ী মা আমার" তখনকার একটি দৃণ্ঠ 
দেখ্কইলেন। দেখিলাম, স্বভাবের শ্যামল তৃণাসনে তেজঃপুঞ্জাক্কৃতি গুরুদেব উপবিষ্ট 
এবং গুরুদেবের উপদেশ শুনিবার জন্য তাহার চতুদ্দিকে শিষ্যগণ উৎকর্ণ ও ব্যগ্রমানস। 


আশ্রম নীরব, আশ্রমস্থ পশু পক্ষী নীরব; বৃক্ষশাখার আন্দৌলন-জনিত শব্ধ নাই, 
€ 


২৫৮" শ্রঙ্গাবিদ্যা । 


বাযুবশে কমান পর্ণের মম্মর শব্দ নাই, বাতাসের সবেগ চলনও নাই। সে 
নীরবতার মধ্যে অকম্মাৎ গুরুদেবের গম্ভীর স্বর, সে নীরধতা তের করিয়৷ দৈববাণীর 
মত, €থম হ্ষ্টিকালীন ওকঙ্কার শব্দের মত উচ্চাব্রিত হইল, "বৎসগণ। প্রণাম কর। যিনি 
নিরাকার হইয়! সাকার, অঙ্টা, অজরষ্টা; শ্রোতা, অশ্রোতা; তাহাকে প্রণাম কর! যিনি 
মন্তা হইয়ীও মন্তা নহেন, জগদ্রাপী হইয়াঁও রূপহ্থীন, চক্ষু শ্রোত্র-কব-চরণ-বিহীন হুইয়াঁও 
দিব্যচক্ষু, দিব্যকর্ণ, সহস্রকর ও সহঅপাদ, তাহাকে প্রণাম কর!” প্রণাম সমাপ্ত হইলে 
একজন শিষ্য গুরুচরণে প্রণাম করিয়া  তাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গুরুদেব ! যিনি 
শোতা তিনি অশ্বোতা, খিনি দ্রপ্তা ভিনি অদৃষ্ঠা, যিনি রূপবান তিনিই আবার অরূপ, ইহা 
যে"পরম্পর বিরোধী হইয়। গড়িল, আর এই বিরোধ মীমাংসা করিণার পূর্বে বিবোধটি 
সুস্পষ্টভাবে বুঝাইযা দ্রিন্‌।” 

গুরু । আমি তোমাকে প্রথমে ন্যায়-বৈশেষিকাচার্যাগণের মতের ভিতর দিয়া আটদ্বত- 
ভাবে আনিবার চেষ্টা পাইব, এ কথ! মনে রাখিও। আলোক থাকিলে বেন অন্ধকাণ 
থাকে না, আবার অন্ধকার থাকিলে আলোক থাকে না, একের অপগমেই অপরের সত্তা, 
সেইরূপ বিরোধাধর্ম এক সমঘে একজনের উপর থাকিতে পারে ন।| ঘে সময়ে ভুমি 
গমন কর; সে সময়ে কখনও অবস্থান করিতে পার না। কারণ গমন ও অবস্থান পরস্প€ 
বিরুদ্ধ-স্বভাবাপন্ন। 

শিষ্য । এক সময়েই না হইতে পারে; কিগ্ত আমি যখন গমন করি, তাহার অব্য 
হিত পরক্ষণেই ভ অবস্থান করিতে পারি ।" 

গুরু । অবশ্ঠ তাহা পার বটে। বিরোধী ও অবিরোধী ধন্ম এক সময়ে একজনে? 
উপরে ত থাকিতে পারিল না। মন যখন অণু, * তখন এক সময়ে সকলইন্জ্রিয়ের উপর 
থাকিতে পারে না বলিয়াই দর্শন, শ্রবণ, আস্বাদন প্রস্ুতি এক সময়ে ঘটে নাঁ। যে সমণে 
দেখিতেছ, ঠিক সেই সময়ে দেখিতেছ না, ইহা ধেরপ সম্ভব নহে, সেইরূপ যে সমথে 
উনিতেছ, সেই সময়েই স্বাদ গ্রহণ বাস্পর্শান্থতব কৰিতেছ, ইহাও সম্ভব নহে। 

শিষ্ত। তেন? যে সময়ে আমি আপনার ন্গিপ্ধ আরুতি দেখিতেছি, ঠিক সেই সমগেহ 
৩ আপনার মুখনিঃস্থত বাক্যও শুনিতে পাইতেছি। 
.. গুরু। এক সময়ে পারিতেছ না, দর্শন ও শ্রবণ এক সময়ে দুইটি সম্ভব হয় ন1) দুইটি 
ইন্দরিয়-জ্ঞান যুগপৎ হইতে পারে না। চচ্ষুর নিমেষ ফেলিতে যে সময়টুকু লাগে, তাহ 
অপেক্ষা মন এরূপ অভাবনীয় জতগতিতে এক ইন্দ্রিয় হইতে অপর ইন্জিয়ে সম্্ধ স্থাপন 
করে, ে তাহা আমাদের বুঝিতে দেয় না। কোমল পত্রাবলীর এক কোণে সুচি বিদ্ধ কর 
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* বেদাস্তমাত রন হণ নহে' ব্যাপক । 


গুরুশিষা সংবাদ । ২৫৯ 


দেখিবে যেন এক সময়েই বিদ্ধ হইতেছে? কিন্তু বাস্তবিক তাহ! হয় না, এক একটি 
করিয়াই বিদ্ধ হইয়! থাকে |, 

এক্ষণে বিরোধ এই যে, গমন ও অবস্থান যেমন পরম্পর বিরোধী, তদ্রুপ দ্রত্ব ও 
অগরষ্ট্ব ধর্মও (দর্শন দর্শনাভাব ) পরস্পর বিরুদ্ধ। পরমেশ্বর সর্বশক্তিমান, মায়ামর। 
তাহার ইচ্ছায় ্থষ্টি স্থিতি লয়; তাহার নিকট বিরুদ্ধ অবিরুদ্ধ কি? ইন্দ্িয়ের পরিচ্ছিন্ন ভা, 
মনের অণুত্ব, দেহীর অনিয়তজ্ঞান, কি পরমেশ্বরে আরোপ করিতে চাও 2 ভাহাৰ 
নিত্যৃষ্টি, অপরিযুক্ত চৈতন্যন্ভাব, তাহার সর্বব্যাপিতা বা সর্দশক্তিমন্তা বিলোপ করিতে 
চাও! তিনি যখন স্থট্টি করেন, তখন পালন কবিনে পারেন না, ঘখন দর্শন করেন, 
তখন শ্রবণ কারতে পারেন না, তাহা হইলে ক্ষণে ক্ষণে বিনাশশীল, পনিবর্ভনীয়। অনিত্য 
ধর্ম ঈশ্বরে আরোপ করিতে হব। ন্িনি সত্য-সংকল্প নি হাবুদ্ধ, নিশ্যপবিত্র ও পুর্ণ; 
ঠাহার জ্ঞান কখনও আবরিত থাকে না, ইচ্ছ। বিন্বপ্রীপ্ত হর না, শক্তি অপূর্ণ নহে। 
আমরা বিচ্ছিন্ন, অবিগ্যা-যুগ্ধ ও সঙ্কীর্ণ, 'ভাহ। বলিয়া আমাদের পরিবর্ভনীয় ধর্ম, মিথ্যা 
সংকল্প তাহার উপর অর্পণ করা কখনই সঙ্গত নহে । আমাদের বিচ্ছিন্নতা লইয়া তাহার 
সে চির-পবিত্র পরিপূর্ণতার ইয়া করিতে ঘাওয়া, পন্থুর গিরি-লঙ্ঘন অপেক্ষাও হাস্তজনক 
ব্যাপার। আমগা মনুষ্য স্থ্টি করিতে পারি না বলিযা, এই প্রহাক্ষ দৃষ্ট মনুষ্য-সত্তা 
অস্বীকার করা চলে না। 

শিষ্য ।, বুঝিলাম। তবে আমরা যে দর্শন করি, শ্রধণ করি, তাহা কে করে? এই 
“আমরা”-পদে কাহাকে লক্ষ্য করা হয ' আম্মা ঘদি “আ।মবা”-পদবাচা, তবে আম্মার, 
পূর্ণতাকে কেন বিচ্ছি্তার মধ্যে টলিবা আন, নিত্যপিন্ধ জ্ঞানকে কেন অজ্ঞানতায় 
পরিণত করিতে প্রয়াস পাই, কেন ঠাহার স্বরূপ অন্যথা করি? মন যদি “আমবী” 
পদবাচ্য হয়,” তবে আমাদের মন একপ। বলিতে পারিভাম না; “আমরা” মন, 
একথা কেহই ত বলে না, দেহ যে “আমরা”-পদধাচ) নহে, ইহা ত নিশ্তত। 
কারণ আমর দ্রেহত্যাগ কার, দেহত্যাগ ক'রয়া “আমবা” চ লমা যাই। তবে এ 
“আমরা” কে? 

গুরু । বাস্তবিক দেহ, ইন্ড্রিয় বা মন “আমরা” নহে । আম্মাই “আমরা"-পদবাচা । 
আত্ু। নিক্ষিয়, স্বয়ংপ্রক[শ, স্বরংবুদ্ধ হইলেও অবিগ্ভা-আবরণবশে অন্তঃকরণে আন্মন্রম 
করি; আত্মচৈতন্যে চেতন অহঙ্কারতত্বকে “আমরা” বলিয়া অভিমান কাঁর। প্রক্কত 
খ্যংপ্রকাশ আত্মাকে বুঝিতে পারি না। ৫হ, ইন্িষ, মন, বুদ্ধি ও অজ্ঞান, এই" 
সকলের সমষ্টিভূত একটি অপূর্ব পদার্থের সহিত আত্মার সংযোগ করিয়া, বলিয়' থাকি 
যেনণ্আমরা” বন্ধ, পণ্ডিত, মূর্খ, সুধী, ছুঃখী ইত্যাদি । কাচের পাত্রে লোহ্তি তরল 
পদার্থ রাখিয়া দিলে কাচ-পাত্রটি লোহিত বর্ণ বলিয়া বোধ হয়। ইহাকেই বেদাস্তে 
উপাধি বলে।, এই প্রকারেই এই অন্তঃকরণ-উপাপি তেদে, এই মাযাব ঈন্দঙালিক ভাষ 


২৬০ ব্রঙ্থাবিষ্ঠা | 


আত্মাকে বদ্ধ, ভোক্তা, সুখী, ছুঃখী ইত্যাদ্দি মনে করিয়। প্রতারিত হই। £করণ ও 
আত্মা এমনভাবে পরস্পর ব্যাপ্য ব্যাপকভাবে থাকেন যে, পরুম্পরের যে ভেদ আছে, তাহ। 
বুঝিতেই পারি না। আর ব্যাবহারিক অবস্থায় সেতভেদ অন্ভুতব না করিতে দেওয়াই 
অবিগ্যার কার্ধয। এই আবরণই আমাদের স্বরূপজ্ঞানের প্রতিবন্ধক,_ইহাই অজ্ঞান,অবিস্তা 
বা মায়া। আমরা সেই “সদানন্দরূপঃ শিবোহহং” | যে কোন পাত্রের মধ্যে বাতাস পুরিয়া 
ছিলে ঘেষন সেই বাতাসও সেই পাত্রের আকার ধারণ করে, আন্তঃকরণ যেমন চক্ষু প্রণালী 
সাহাষ্যে বহির্গত হইযা তত্তৎ বিষয়ের আকার গ্রহণ কবে, তদরপ আত্মাও অন্তঃকরণ 
ও তাহার ধর্মের সহিত মিশ্রিততাবে থাকায় তদ্ধম্বিশিষ্ট, তন্তাবে যেন অনুপ্রাণিত হইয়া 
উঠে। প্রকৃত তিনি নিব্বিকার, উপাধিশঙ্ট, নিক্ষিয় ও নীরূপ। 

: শিল্পা। প্ররুত আত্মা দরষ্টা বা কিছুই নহেন, তিনি সকল উপাধিহীন | তাহার স্বরূপ 
তিনিই) “অশব্দমষ্পর্শমরূপমব্যযং”, দষ্টছাদি ধর্ম উপাধি মাত্র, লৌহে অগ্নিবুক্ধির মত 
আরোপিত মাত্র । তবে এইক্পপ অলীক উপাধি স্বীকার না করিয়া _-মনকে শোতা, মন্তা 
ইত্যাদি ধন্ম-বিশিষ্ট বলিলেই ত হয়। 

গু মনত কবণমাত্র। অন্ভনও এই হ্বযে, মনের দ্বারা আমি জানিলাম, 
"মনসা! জানামি |” জ্গতে £চতন্য এক, দ্বিতীয় নাই। মন জড় তাহার স্বতন্ত্র চৈতন্ 
নাই। অগ্নিবিনা বালুকার স্বতন্ত্র শক্তি নাই । সেই চৈতনো মন চেতন, সেই মহাশক্তিতে 
শক্তিমান বলিয়াই মনে দ্রঃ হ-শক্তি দেখা বায়, তাহ মনও কথন কথন কর্তরূপে বাবদত 
হঘ। কপণণে কর্তৃতের উপচার | 

শিষা। মনের দর্শনাদি শক্তি কি গ্রকালে হুশ্বিযা থাকে % 

গুক। মন ইন্ড্রিয়কে দ্বার করি! দর্শনাদি সাধন করে। রাতিতে স্বগ্র দেখ; কে 
দেপে ?__না_মন। পূর্কাজন্মে ক'হাকে ও তালবাসিঘাছিলে, ইহজন্মে তাহাকে দেখিয়া 
কি যেন একটা। স্বপ্পের মত অশীত স্মৃতি জাগিয়া উঠিল; এ শ্বৃতি কে জাগা্ল? না_ 
মন। যে জন্মান্ধ, সেও কদাচিৎ স্বপ্নে দিব্যযুত্ি দেখিয়া থাকে, চিরবধধিরও স্বপগ্পে অশ্ট 
সঙ্গীতালাপ শুনিতে পায়: তবেই দেখ, ইন্দ্রিয়কে দ্বারস্বরূপ করিয়। মন দর্শনাদি ব্যাপার 
সমাধা করে। আবার সেইরপই পূর্ব্ন্মে স্ুলেজ্ররির-সন্বন্ধ ঘটিয়াছিল বলিয়াই, ইহজন্ে 
স্ুুলেক্দির না থাকিলেও স্ক্ষেন্দিয় সাহায্যে মনই ইহজম্মে দর্শন বা শ্রবণ করিতে সক্ষম 
হয়। তাই মন্ধ স্বপ্ন দেখে, বধির সঙ্গীত শুনিতে পায়। 

*. শিষ্য। মানিলাম। কিন্তু এই দেহত্যাগের পর জীব যখন শক্ষদেহে বাস করে, এবং 
কন্দ্মফল ভোগের জন্য ্্গ বানরকে গমন করিতে বাধ্য হয়, তথন সে গমন কে করে? 
সে ফল, কে ভোগ করে? আর স্বর্ণ নরক বলিয়া যে প্রসিদ্ধ কোন স্থান আছে* সে 
বিষয়েও সন্দেহ বিগ্কমান। ইহা রূপক বা পাপ-নিরুত্তির জন্গ বৃদ্ধিমান্‌ কর্তৃক উচিত উপাষ 
আবিষ্কার মাত । 
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গুরু । এ অনাস্থ! সর্ধকালে সর্ধদেশেই আছে বা ছিল। সকলেই যে বুঝিতে না 
পারিয়াই স্বর্গ নরকে মনাস্থাবান্‌, তাহা নহে। যাহারা বহু চেষ্টা করিয়া, বুদ্ধি খাটাইয়া 
বুঝিতে পারিলেন না৷ বলিয়া সন্দিপ্ধ, তাহারা বরং প্রশংসার পাত্র। কিন্তু অনেকে না 
ভাবিয়া, বুবিবার চেষ্টা না করিয়াই বীতশ্রদ্ধ। নরকে অবিশ্বাস - পাপীর পক্ষে সান্তবনাস্থল। 
পাপ করিবার পথ বিদ্বশন্ত মনে করাই, সংসারজড়িত মানবের একটি চাতুরী মাত্র । 
স্বর্গে অশ্রদ্ধা_যথেচ্ছাচারিতার উত্তম সহায়, ধর্্মকার্য্য না করিবার পক্ষে সুন্দর কৈফিয়ৎ। 

বাস্তবিক স্বর্গ বা নরক অতীন্দ্রিয়। ইহ! প্রত্যক্ষ হয় না; অনুমান ইহার ব্যাণ্থি 
খুঁজিয়। পার না, যুক্তি বা বিজ্ঞান স্ুম্পষ্ট বুঝিতে বা বুঝাইয়া দিতেও অপারগ । বাহামুগ্ধ 
শিক্ষিতগণের মন্তিক্ধ উব্বর। তাহাতে শস্য জান্সতে পারে, কিন্কু স্বর্ণ ফলে না। অতীন্দ্রিয 
বস্তর ধারণা ক্সিতে হইলে ঘে অধ্যাম্মপৃত বলের আবশ্তক, যে সাধনা-সন্ভতৃত "শক্তির 
প্রয়োজন, তাহা আমাদের নাই। ব্রঙ্গবিৎ আর্ধ্যখষগণের অধ্যাস্মশক্তি, মহামনীষী 
আচার্ধ্যবৃন্দের অমানুষী প্রতিভা ছিল বলিয়াই, এ [বিষয়ে তাহার] স্থির সিদ্ধান্ত করিতে 
পারিয়াছেন। আমি তাহাই তোমাকে বারান্তরে বুঝাইব। 


প্ররামসহায় কাব্যতীর্ঘ। 


হারান-রতন। 


জাগো আজি, প্রেমময়ি । কুস্ুম-স্থষমা লয়ে অন্তরে আমার) 
নয়ন মুদিয়৷ আমি, পরাণ ভারর দেখি মূরতি তোমার ! 
নিভে যা'ক চন্দ্র তার, রূপের গরব নিয়ে নলিন-নয়নে 
দেখিতে দেখিতে আমি, আপন মিলা'য়ে দিব নীরব-সাধনে ! 
হেলায় খেলায় মি, আছি ঘুমা য়ে দেবী হায়, এত'দন ! 
আজ ধে তেঙ্গেছে ঘুম হৃদয় উ'ঠেছে জাগি বিক্রমে নবীন! 
সুখ বলে ছুঃখ যত কুড়ায়ে নিয়েছি আমি দেখিনি চাহিয়ে 
দিকে দিকে পদধ্বনি--দিকে দিকে নিশ্বাস তোমার--আজি, উঠেছে জাগিয়ে! 
হে আমার শ্মস্তোজ্জল চির-মধুরিমা-ময়ি!। দেবী নিরাকারা 
ব্যর্থ-সংগ্রামের শেষে জীবন-সায়াহে আজি পড়িয়াছ ধরা! 
আর কি ভুলিয়া পথ, জীবনে মেলিব মোর মুদিত নয়ন? 
হৃদে যে প'ড়েছে ধরা, চির-সাধনার-নিধি-_“হারান-রতন 1” 


শ্রীমতিরপ্রন মুখোপাধ্যায় । 


শ্রীরুষ্ণই পরত্রহ্ম। 


সুবিখ্যাত দার্শনিক, জ্ঞানী, পণ্ডিত, পরম শ্রদ্ধাম্প্ শ্রীযুক্ত দেবেন্্রধ্জয় বনু মহাশয় 
গত গ্্যেষ্ঠের “ত্রহ্ষবিষ্যা" পত্রিকায় “গীতার ঈশ্বরতত্ব ও ভক্তিযোগ” নামক প্রবন্ধে 
লিখয়্াছেন, “ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণ আপনাকে ঈশ্বর বলিয়াছেন, কিন্তু কোথাও আপনাকে 
পরক্রহ্ম বলেন নাই।” যাহার গীতার ব্যাখ্যা পুস্তক হিন্দ্ুমাত্রেরই নিকট পরম আদরের 
বস্ত হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস, যাহার গীতার পগ্ঠান্ুবাদ ও সর্বশাস্ত্রের সহিত 
গীতার সমন্বয় বাঙ্গাল। ভাষায় অপৃর্ধ সামগ্রী হইবে, তিনি হঠাৎ একথা লেখাতে আমরা 
বিন্মিত হইয়ছি! ইহাকেই বপে “মুনীনাঞ্চ মতিহ্রমঃ।” গীতার ১১শ অধ্যায়ে অর্জ্বনকে 
বিশ্বরূপ দেখাইবার কথা পরে বলিব, ১*ম অধ্যায়ের শেষে যখন ভগবান শ্রীরুষ্ণ অজ্জ্রনকে 
বলিতেছেন ; 
অথবা বনুনৈতেন কিংজ্ঞাতেন তবার্জুন। 
বিষ্ভাহমিদং কৃৎ্ক্রমেকাংশেন স্থিতো জগৎ । ১০৪২ 
শাঙ্করভাব্যং_অথবা নন। এতেইৈবমাদিনা কিং জ্ঞাতেন তবাজ্ন ! ক্তাৎ সাবশেষেণ অশেতন্বমিয- 
মুচ)মাপমর্থং শ্রণু বিষ্ভা বিশেনতঃ স্তস্তনং দুঢ়ং কৃত্বা ইদং কৃত জগৎ একাংশেন একাবয়বেনৈকপাদেন 
সন্লকু তষ্বরূপেণেত্যে ততথা চ মন্ত্রব্ণঃ,--"পাদোহস। সর্দা ভুভাপীপতি স্থিতাহহং ইতি ॥ ৪২ | 
স্বামকৃত টীকা। আথবা কিমেতেন পরিচ্ছিন্নপ্ভিতিদশনেন সর্বত্র সমদৃষ্িমেব কুধ্নিত্যাহ অথবেতি। 
বঁছন| পৃথগ জ্ঞাতেন কিং তব কাণ্যং, যন্মাদিনং সর্বং*জগদ্কোংশেনৈকদেশমাতেপ বিষ্টভা ধুতা বাপাতি 
বা অহমেবাবস্থিতঃ ন মদ্দ্যতিপিক্ং কিঞিদন্তি “পালোহস্ত বিশ্বাডতানী”তি অতে:। ইন্জিয়দ্বারতশ্চিত্ডে 


বছিধাবতি সভাপি। ইঈশদৃষ্টি বিধানাম বিভুতিদশমেতত্রবীৎ ॥ ৪২ ॥ 
$ 


“অথবা হে অর্জন! অধিক জানিবার আর তোমার প্রয়োক্গন কি ? ইহাই জানিয়া 
রাখ যে, এই সমস্ত জগৎ আমি আমার একাংশ মাত্রে ধারণ করিয়! অবস্থিতি করিতেছি ।” 
ভগবান্‌ শ্রীকুষ্ণ যে পরব্রঙ্গ, তাহ] উক্ত গ্লোকে কি বুঝাইতেছে না? এই বিশ্বব্রক্গাও, 
কোটি কোটি জগৎ হার একাংশে অবস্থিত; বাকি সমস্ত চির-অব্যক্ত, তাহাই তরঙ্গের 
তুরীয়তাব। | 
“স্থষ্টি” “পরলোক তব), “প্রলয়তত্ব” “বেদান্তদর্শনঃ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা, সর্বশান্ে 
সুপগ্ডিত, সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক মনীষী চন্দ্রশেখর বস্থু মহাশয় তাহার “সৃষ্টি” নামক যে 
এ সম্বন্ধে যাহ! শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিয়াছেন, তাহ! নিয়ে উদ্ধত হইল ; 
“নকৃৎস্বত্রঙ্গ বৃত্বিঃ সা শক্তিঃ কিন্তবেকদেশভাক্‌। 
ঘট শিরথ| ভূমৌ সিদ্ধ মুদ্যেব বর্ততে ॥ 


পাদোহ্স্য বিশ্বাভৃতানি ভ্রিপাদস্ত স্বয়ন্্রভঃ | 
ইতোক দেশবুত্তিত্বং মাধায়া বদতি শক্তি ॥ 


্রীকৃষ্ণই পরব্রন্ম । ২৬৩ 


বিষভযাংনিদং কৃৎ্সসমেকাংশেন স্থিতোজগৎ। 
ই(তিৎকৃষ্কোতর্ছুনায়াহজগতস্তেকদেশতাং ॥ 

স ভূমিং সর্ববতোবৃত্বা অতাতিষ্ঠন্দশা্গুলং | 

বিকার| বর্ডিচাত্রাস্তি শ্রুতি স্তর কৃতোর্ববচঃ ॥ 

নিরংশেপ্যংশমারোপা কৃৎন্সেংশেবেতি পৃচ্ছতঃ | 

তণ্ভানয়োত্তরং ব্ূতে এ্রতিঃ শ্রোতৃহিতৈষিণী ॥ (ভূত বিঃ ৪৮ অবধি ৫২ প্লোক 1) 


অর্থ |__ 


পরমেশ্বরের স্থষ্টিশক্তি, যাহার নাম মায়া, তাহা তাহার পূর্ণ শক্তি নহে। কিন্ত 
তাহার পুর্ণ শক্তির একদেশ মাত্র । যেমন পৃথিবীর সমস্ত শক্তি হইতেই ঘটশব্বাদি 
উৎপন্ন হয়না, কেবল আদ্র মুত্তিকাতেহ ঘট-শরাবের জনন-শক্তি অবস্থিতি করে। 
পরমাম্মার একপাদ সর্বভূতে ব্যাপ্ত এবং তিন পাদ নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত, স্বয়ম্প্রকাশ- 
স্বরূপ। এই প্রকারে পরব্রহ্গেতে মায়ার অর্থাৎ স্থগ্টিশক্তির একদেশবৃত্তিত্ব ঞ্রতিতে 
উপদেশ করিয়াছেন। অর্থাত ব্রহ্গের স্থপ্টিশক্তি তাহার পূর্ণতাবের একাংশমাত্র । তগবদ্‌- 
গীতার দশম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে অজ্ঞনকে ভগবান্‌ এহ বিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন, 
যথা,_-আমি স্বীয় শক্তির একাংশদ্বারা এই জগতে স্থিতি করিতেছি । সেই পৃৰদোক্ত ঈশ্বর- 
শক্তি মায়া ব্রহ্গের পুর্ণস্বরূপব্যাপী নহে, এতদ্বিষয়ে অন্য শ্রুতি এবং শারীরক সুত্র প্রাণ 
দিতেছেন। যথা, পরমেশ্বর স্বীয় স্বরূপের কিয়দংশদ্ধার| এই সমুদ্ায় জগৎকে ব্যাপিয়। 
আছেন--অতিরিক্ত অংশ নিত্য দ্ধ, মুক্ততাবে অবস্থিত আছে । এতদ্বিষযয়ে শারীরক 
সত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের ৪র্থ পাদের ১৯শ হ্ুত্র প্রমাণ, যথা /-_পরমেশ্বরের স্বরূপ কেবল 
সপ্টিরূপ বিক]রের মধ্যে ব্যাপ্ত নহে, তিনি অনাবৃত স্বতাবেও স্থিতি করেন। ফলতঃ 
পরমেশ্বর প্ররৃতপ্রস্তাবে নিরবয়ব, তাহার স্বরপের অংশ সম্ভব হয়নী। কেবল শিষ্য- 
দিগকে তব্জ্ঞান দান জন্য উক্ত প্রকার অংশ ব্যবহার করিয়াছেন ইতি। 

( স্থষ্টি ৭৩ হইতে ৭৫ পৃঃ) 


৬৬ ্ ক 


"ব্রহ্ম স্বকীয় স্বরূপের এক-দেশ-ব্য।পী সেই মায়া নামক স্ষ্টিশক্তি অবলম্বন করিয়া 
শগতের স্থঞ্জন-পালনে নিযুক্ত আছেন। সুতরাং ইহা বলা অযুক্ত নহে যে, ত্রহ্গই স্বয়ং সেই 
একদেশব্যাপী শক্তির সঙ্গে'সঙ্গে এই জগতে স্বীয় স্বরূপের একাংশে স্থিতি করিতেছেন, 
কিন্তু তাহার অবশিষ্ট স্বপ্ূপ ও শক্তি বাক্য মনের অগোচর, নিরুপাধি ও নিক্ষিয়।” 

( স্টি-৭৫ পুঃ ১০৮।) 


০ এ সূ এ 


“উপরি উক্ত তিন পাদ এক স্বতন্ত্র ব্রক্গ এবং এক পাদ আর এক ত্রঙ্গ, এমত নহে। 


২৬৪ ও এক্সবিচ্যা। | 


তথাপি অনেকে উপাসনার সুখিধার জন্ত এ এক পার্দকেই স্বতন্ত্র ঈশ্বর আন করেন। 
ফলে ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলে এ তিন পাদ ও এক পাদকে একমাব্র অতেদরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়।” 
(স্থ্টি-৭৬ পৃঃ ১১১। 
বুঝিবার সুবিধার জন্য প্রথমোক্ত তিন পাদ অনাবৃত শ্রহ্গ, অসঙ্গ ব্রহ্ম চৈতন্য, তুরীয় 
বঙ্গ চৈতন্ঠ, আধার চৈতন্, নিরুপাধি, নিক্ষিয় 'ইত্যাদ্ি এবং শেষোক্ত একপাদ ঈশ্বর; 
সর্ধেশ্বর, বিরাট, হিরণ্যগ্ড, বৈশ্বানর ইত্যাদি এবং সমুদয় চারিপাদ পূর্ণব্রহ্ম, পরক্রঙ্গ, 


পরমেশ্বর ইত্যাদি নাম ও বিশেষণ দ্বারা কধিত হইয়াছেন |”, 
( স্থষ্টি-৭৬ পৃঃ ১১৫) 


এসব প্রমাণের পর এই বলিতে ইচ্ছা হয়, দেবেক্্বাখুর মত জ্ঞানী ও শান্সজ্জেরও 
দৃষ্টিভ্রম ( ০৮৩১181)1) হইয়াছে। 


গীতার ৮ম অধ্যায়ের ২১শ গ্লোক এই ১-- 
অব্যক্তে।হক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহু; পরমাং গতিম্‌। মংপ্রাপ। ন নিবতন্তে তঙ্গীম পর্ণযং মম। 
শদ্ধাম্পদ দেবেন্দ্র বাবু উক্ত ধোকের “পরমাংগতিম্ণ ও “তঞ্জামং পরমং মম"? এহ 
কয়টী কথার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,_-“ভগবান্‌ এই অব্যক্ত অক্ষর পরমব্রঙ্গকে পরম 
গতি ও আপনার পরম ধাম বলিয়াছেন; কিন্তু শ্রীমৎ শঙ্করাচার্ধ্য তাহার ব্যাখ্যা করিব 


ছেন এইরূপ 3 
“পরমাং প্রক্ঠাং গতি, যং ভাবং পরাগ সাবা ন নিবন্তে সংসারাম, তঙ্গাম স্বানং পরষং প্রহষ্টং 


মকর বিষ্োত পরমং পদিত্থ:।” ৃ 

শ্রীধরম্বামীও তাহার ব্যাখ্যা করিতেছেন 7) 

“তচচ মমৈব দামস্বরপং মমেতুযপচারে মঠীরাহে!ঃ শির ইতিবতৎ্ | অভ্োহহামের গরম গাতারিতাগও। 

“সেই অক্ষর অব্যক্ত সত্তা স্বরূপকে অতি স্বতি জীবের পরম গতি বলিয। ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। সেই সর্বরূপ ভাব প্রাপ্ত হঠলে জীবের পুনক্জন্ম হয় না। উহাই আমার 
সর্বোৎকৃষ্ট ধাম? ॥২১। 

ুমুক্ষুগণ আত্মজ্ঞান দ্বার! ঘে পুরুার্থস্বরূপ পরমানন্দধাম প্রাপ্ত হয়েন, তাহারহ নাম 
“পরম গতি 1 আরতি বলিয়াছেন 7- | 

“এমাঁসা পরমা গতিঃ পুরুবার পর: কিঞ্িৎ সা কা্ঠা সা পবাগতিঃ।” 

“সৎ-চিৎ-আনন্দ স্বরূপ পরমাত্মাই বিদ্যাবান্দিগের পরমগতি, উহ1 কোন বস্বিশেষ 
নহে। সমস্ত আবেগ, সম্কেগ, মতি, রতি, গতি যেখানে গিয়া পর্যযবসিত হইয়াছে, তাহাই 
পরম গতি, তাহাই পরমাম্বা। সেই পরম গতি স্বরূপ পরমাত্মাকে লাভ করিলে 
জীবের গতায়াতের শেষ হইয়া যায়। “তদ্বিষোোঃ পরমং পদং” ইহাই বিষুণর পরম পদ 
অর্থাৎ উহাই বিষুঃর স্বরূপাবস্থা।” শ্রীরুষ্ণানন্দ স্বামীর গীতা। 

গীতার ১৫শ অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ শ্লোকস্থ “তদ্ধাম পরমং মম”+--এই বাক্যের শ্রীমৎ শঙ্ষগা, 


শ্বীকৃষ্ণই পরব্রঙ্গ। ' ২৬৫ 


. চার্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, “তন্ধামেতি ব্যবহিতেন ধায়! সন্বন্ধঃ| ধাম তেজোরূপং পদং ন 
ভাসয়তে সূর্য্য আদিত্যঃ সব্বাব ভাসনশক্তিমত্তেহপি সতি, তথা ন শশাঙ্বশ্চন্দ্রো ন চ পাবকো 
নাগ্সিরপি | যন্ধাম বৈষ্ণবং পদং গত্বা প্রাপ্য ন নিবর্তান্তে, যচ্চ হূর্যযাদিতিন” ভাসয়তে, তদ্ধাম 
পদ্দং পরমং বিষ্যোর্্মম পদং যত গত্ব। ন নিবর্তন্তে ইতুযুক্তং ॥১৫।৬। 
দেবেন্ত্রবাবু কেন যে বলিলেন, “অতএব গীতা হইতে আমর! জানিতে পারি যে, 
ঈশ্বরতত্ব ও ব্রহ্গতত্ব ঠিক এক নহে,” তাহা আমর! কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছিনা। 
জ্ঞানীজনেরও এক এক সময়, কাহারও ব বরাবর এক একটা মতবাদ-মেঘ জ্ঞ।ন-হূর্যযকে 
আবৃত রাখে । ইহা কি তাহারই একট দৃষ্টান্ত ? 
গীতার ৮ম অধ্যায়ের ১৩ শ্লোক এই 3- 
ওমিতোকাক্ষরং ব্রহ্গ বাহরন্‌ নামনস্মরণ্‌ । 
ষঃ প্রযাতি তাজন্‌ দেহং সবাতি পরমাং গতিম্‌ ॥ 
শাম শক্ষরাচার্ধ্য ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, “ব্রঙ্গণোহতিধানভূতযোক্কারং বাহ্‌- 
বন্ন,চ্চরং স্তদর্থভূতং মামীশ্বরমন্ুম্মবনন্থুচিন্তয়ন্‌ বঃ প্রয়াতি” ইত্যাদি । 
প্রধরস্বামীর ব্যাখ্য। ; - 
“ওমিতোকং যদক্ষরং তদেব ব্রঙ্গবাচকত্বাং বঙ্গ প্রতিমাদিবঞ্ঙ্গ প্রতীকত্বাঙা বঙ্গ তদ্থযাহরন,চচরন্‌ 
তম্বাচ্যঞ্চ মামহম্মরন্নেবং দেহং তাজন্‌” ইতাদি। 
যে উপাসক এই ব্রক্মরূপ একাক্ষর উচ্চারণ করিতে করিতে আমাকে পরমেশ্বরকে ) 
চিন্তা করেন, সেই উপাপক দেহান্তকালে পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। 
(শ্রীকষ্ণানন্দ স্বামীর অন্থবাদ ) 
এখানেও ব্রঙ্গতত্বে ও ঈশ্বরতত্বে কোন প্রভেদ নাই । ব্রহ্গতে ও ঈশ্বরতত্বে যে কোন 
পার্থক্য নাই? শান্তরসমুদ্র মন্থন করিয়া তাহার প্রচুর প্রমাণ দিতে পারিতাম, কিন্তু সে 
পরিশ্রম আমাদিগকে করিতে হইল না। যিনি নিয়ত শান্ত্রসাগরে নিমজ্জিত হইয়া 
তাহার অসংখ্যরত্ব সংগ্রহ করিতেছেন, সেই শান্ত্রবিৎ দার্শনিক, জ্ঞানী শ্রীযুক্ত হীরেন্ত্রনাথ 
দত্ত মহাশয়ের “গীতায় ঈশ্বরবাদপ্গ্রস্থ হইতে কয়েক স্থল উদ্ধ ত করিয়। দেখাইব, ঈশ্বরতব ও 
রহ্ষতৰ ঠিক এক. কোন পার্থক্য নাই। 
অশবকমস্পর্শমরূপমনাযয। [ কঠ,৩। ১৫] 
ইহা নিণের নির্দেশ; আবার__ 
সর্ববকর্ী সর্ববকামঃ সর্ববগন্ধ: সর্ববরসঃ। [ছান্দোগা ৩1১৪২] নু 
-ইহা সগুণের নির্দেশ । কোথাও কোথাও কিন্তু শ্রুতি এই ছই বিভাবের স্প্ই 
উল্লেখ কুরিয়াছেন +_ 
দ্বেধাব অন্ধণোরূপে |-বৃহদারণাক ২1৩।১। 
ব্রদ্মের হয় ছুইব্বপ। 
ৃ্‌ এতদ্বৈ সত্যকাম পরম্‌ জপরঞণ ব্রন্ধ।__ প্রশ্ন, ৫। ২। 
হে সত্যকাম এই পর ও অপর ব্রচ্গ ।' 


২৬৬ ব্রল্মবিদ্তা। | 


উপনিষদ্দের আলোচনা করিলে আরও দেখা যায় যে, এই সগ্তণ ও নিগুণ ব্রহ্ম 
একই বস্। সবিশেষ ও নির্বিশেষে কেবল ভাবের প্রভেদ মাত্র; বস্তগত কোন ভেদ 
নাই। কারণ, নির্বিশেষ পর ব্রন্ম যখন মায়া-উপাঁধি অঙ্গীকীর করিয়া নিজেকে যেন 
সন্কুচিত করেন, তখন তাহার যে বিভাব হয়, তাছাই সবিজ্শেষ বা সগুণ ভাব । 


চে সু * রং 
মায়াকে ব্রন্ষের যবনিকা বা তিরস্করণী বলা হইয়াছে । এই তাবকে লক্ষ্য করিয়া 
ভাগবত বলিয়াছেন, 
শাঁপাযণে ভপবি তদিদং বিশমাহিতম্। 
গৃহীতমায়োরগড৭ঃ সর্গাদাবগ্তণঃ শ্বতঃ ২1৬২৯ 
“এই জগৎ ভগবান্‌ নারায়ণে নিহিত আছে। তিনি স্বতাবতঃ নিগুণ কিন্ত স্থির 
প্রারস্তে মায়া-উপাধি অঙ্গীকার করিয়। সগুণ হয়েন।' পর-ব্রহ্ধম যখন মায়ায় উপহিত 
হন, তখন তাহাকে মহেশখ্বর বলা হয়। 
(গাতায় ঈশ্বরবাদ- ২৭৭ ও ২৭৫ পূঃ )। 
অনন্ত সাগবের যে নিবাত, নিক্ম্প, প্রশান্ত, নিথর অবস্থা- ইহাই ব্রঙ্গের নিগুণ 
ভাব। আর সঘুদের ঘে লহরী-সঙ্কুল্প, বীচি-বিক্ষুদ্ধ, স-ফেন, তরঙ্গিত অবস্থা) _ 
ইহাই ব্রন্ষের সগ্তণভাব। একই সমুদ্র কখন প্রশান্ত, কখন বিক্ষুন; একই ব্রহ্ম কখন 
নিগুণ কখন সগ্ুণ। প্রশান্ত সমুদ্র বিক্ষু্ধ হইতেছে, আবার বিঙ্ষুৰ সমুদ্র প্রশান্ত ভাব 
ধারণ করিতেছে ; পর-ব্রহ্গ মারা-যবনিকার আবরণে সগুণ সঙ্কুচিত হইতেছেন, আবার 
মায়ার আবরণ তিরোহিত করিয়া নিশুণ নিশুরঙগ হইতেছেন। পর্যায়ক্রমে মহাসযুদ্রের 
এ ছুই অবস্থা; পর্যায়ক্রমে ব্রঙ্গের এ ছুই বিভাব। তিরস্করণীর আবরণে ব্রহ্গজ্যোতি 
কখন সন্কীর্ণ সসীম হইতেছেন, আন(র তিরক্করণীর তিরোধানে ব্রঙ্গজ্যোতিত্পুনরাঁয় অসীম 
অনন্ত অনাবৃত হইতেছেন। |] 


| & 
স পর্ণাগাচ্ছক্রমকামমত্রণ অন্াবিরং শদ্ধমপাপবিস্বীম্‌। 
কবিম নীর্নী পরিভূঃ সঘন্তর্যাথাতথ্যতোহর্থান্‌ বাদধাচ্ছাশতাতঃ সমাভ্যঃ ॥ ঈশ ৮। 
এথানে প্রথম অংশ নিগুণ বর্গের নির্দেশক, সেইজন্য ক্রীবলিঙ্গের প্রয়োগ ; আর 
শেধাংশ সগুণ ব্রঙ্গের নিদেশক, সেইজন্য পুংলিঙ্গের প্রয়োগ । একই মন্ত্রে সগুণ ও 
নিগুণ এই উভয় ভাবেরই নির্দেশ করিয়া তি এই উপদ্দেশ দিলেন যে, সবিশেষে ও 
নির্বিশেষে কেবলমাত্র ভাবের প্রভেদ ; সগুণ ও নিগুণ বস্তঃ একই বস্ত। সেই জন্যই 
শ্রুতি ব্রহ্গের একটী নাম দিয়াছেন--পরাবর । রর 
“তন্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে ।-মুণগডক, 21১ ৮। পব ও অবর স্ নিগুণ ও সগুণ। উভয়ের 
সমাস করিয়া শুতি বুঝাইলেন যে, পর ও অবর একই বস্ত। 
(গীতায় ঈশ্বরবাদ ২৭৬ ও ২৭৭ পুঃ। 


জ্বীকৃফ্ণই পরব্রঙ্গ এ. ১৬৭ 


ইহার পর গীতার ১১শ অধ্যায়ের নিয়োদ্ধত অংশগুলি পাঠক পাঠিকাগণ প্রণিধান 
করিয়। মীমাংসা করুন, গীতার ঈশ্বর তস্থ ও ব্রঙ্গতৰ্ব এক কিংবা পৃথক । 
ভগবান্‌ শ্রীকুষ্ণ অজ্জ্বনকে বলিতেছেন ১ 


পশ্যাদিত্যান্‌ বস্থন্‌ রুপ্পানখ্বিনৌ মরুতস্তথা। 
বহুন্দৃষ্পূর্বধণি পশ্যাশ্চগ্যানণি ভারত ॥ ১১ ॥ ৬ ॥ 


হে ভারত, এই দেখ আমার দেঁহের মধ্যে আদিত্যমগ্ডল, বস্থগণ, রুদ্রগণ, অশ্বিনী- 


কুমারদ্বয় এবং মরুত্গণ রহিয়াছেন এবং যাহ! পুর্বে কপনও দেখ নাই, এরূপ অনেক অক্ষুত 
রূপ দেখিয়] লও ॥ ৬ ॥ 

ইহৈকস্থং জণৎ কৃতন্ং পশ্যাগ্ধ সচবাচগম্‌। 

যম দেহে গুড়ীকেশ যচ্চান্যদ জষ্ট মিচ্ছসি ১১1৭ | 


ডি 
হে গুড়াকেশ ! আমার দেহেব একাংশ মাতে স্কাবর জঙ্গম সহিত সমস্ত জগৎ দেখধিষ। 
লও) অথবা! আরও যদি কিছু দেখিবার পাকে, ভাহাও দেখিা লও ॥ ৭ | 
ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণের প্রতি অর্জন ;- 


ত্বমক্ষরং পরমং বেদিহবাং ত্মসা বিগসা পরং নিধানম্‌। 
ত্বনবায়ঃ শাগতধন্জগোপ্তা সনাতনন্ত্রং পুকানা মতো মে? ১১ ১৮। 


তুমি পরম অক্ষত্র ও তুমিই জ্ঞাতব্য ; তুমি এই জগতের পরম আশ্রপ্ন ও তুমি অবায়, 


তুমিই নিত্যধর্ম প্রতিপালক এবং তুমিই সনাতন পরমান্মা পুরুষ, ইহাতে কিছুমাত্র 
সংশয় নাই ॥ ১৮॥ 


হে ভগবন্‌! বেদান্তপ্রতিপাদ্য অক্ষর নিগুণ ব্রঙ্গ তমিই এবং সেই জন্যই মুযুক্ষু গণের 
জ্ঞাতব্যও তুমি। তুমি প্রপঞ্চ জগতের অধিষ্ঠান স্বরূপ ও নিত্য পুরুষ। তুমিই বেদ" 
প্রতিপাদিত আশ্রমধর্সাদির বাবস্থাপক ও পালনকণ্তা এবং তুমি নিত্য বিদ্যমান 
পরমাত্মা । ১৮॥ শীকৃষ্ণানন্দের অন্ুবাদ : 

পরীয়সে ব্রঙ্গণোহগ্যারদিকজে অনন্ত! দেবেশ! জশন্িবাস ! ১১৩৭ 
হে অনস্ত ! হে দেবেশ! হে জগন্লিবাস ! তুমি ব্র্গারও গুক ও জনক । 
ত্বমাদিদেব, পুরুনঃ পুরাণং -- 

তুমিই আদিদেব, তুমিই পরম পুরুষ ১১! ৩৮ 

আমাদের প্রবন্ধ ক্রমে দীর্ঘ হইয়া পড়িল; আর উদ্ধৃতি নিপ্রয়োজন। আমরা 
দেখিয়াছি, কেবল গীতার নহে, উপনিষদাদি সব্বশাস্মের উপদেশ, ঈশ্বরে ও রঙ্গে 
কোন প্রভেদ নাই। রীরু্ণও যিনি, পরক্রহ্মও তিনি । 

পরিশেষে বক্তব্য পরম শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু মহাশয়ের আমি শিষোর 
যোগ্য; সারাজীবন তাহার নিকট আমি শিক্ষাল!ভ করিতে পারি; তাহার শান্ীয় প্রবন্ধের 
প্রতিবাদ করা আমার পক্ষে হুঃপাহস। কিন্তু সদ্যুক্তির অনুরোধে আমি এই প্রতিবাদ 
প্রবন্ধ লিখিতে বাধ্য হুইয়াছি; জগতের সকলের অপেক্ষা! তাহা গরীয়ান্‌। 

শ্রীগোবিন্দলাল দত্ত বন্া। 


বুদ্ধ-প্রেরণ। ।% 


(১) 
মম ধর্্ম-বার্তী। 


চৌদিকে ঘ্োবিয়া, 
মম ধর্ম্ম-তেরী 

চৌদিকে নাদিয়া, 
মম ধর্শ-সঙ্ঘ 

পুলকে ধবনিয।) 
নর-দেবলে'ক মাঝ 

বিচর তোমরা আঙ্গ। 

(২) 

মম জয়-ধবজা 

জগতে তুলিষ?। 
মম ধর্শ-কেতু 

হর্ষে উড়াইয়।, 
মম ধর্ম কুস্ত 

উরধে ক্ষেপিয়া, 
নর-দেবলোক মাক 

বিচর তোমরা আ্। 

(৩) 

নির্বাণ-মার্গ 

অমৃত শোভিত) 
নিরয়-পন্থা 

কণ্টক পৃরিত, 
মারের আনন 

মসী-বিজেপিত, 
নর-দেবলোক মাঝ 

প্রচার তোমরা আজে। 


' (8) 
বুদ্ধ যাতায়াত 
» সময় মাঝার, 
ছিল অবরুদ্ধ 
মোক্ষ-ছুয়ার, 
আমাদের তরে 
করিলা আবার 
মক্ত আজি ভগবন্‌, 
কর সবে নিবেদন! 
(৫) 
ভুবনে আমার 
হইল জনম, 
পুরিল আমার 
পবিত ধরম, 
জাগে ভিক্ষুসঙ্গে 
সাম্য-করম। 
প্রচারি জগতা তলে 
ভ্রম সবে কুতুহলে! 
(৬) 
বন, পথ. গিরি * 
গুহা, তরুযূলে, 
শন্ঠাগারে রহি? 
প্রমন্ততা ভূলে, 
মম ধঙ্ধ-মার্গ 
মন-প্রাণ খুলে, 
নর-দেবলোক মাঝ 
করগো প্রচার আজ! 


শ্ীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত । 


*. “সমভ্ভকুটবঞ্জন: নামক পালি গ্রন্থ হ্টতে এই ক্সোকটী সর্বপ্রথম বাঙ্গালা-কবিতায় অন্ববাদিত 
হইল | ভগবান পৌঁতম-বুদ্ধ তাহার সাধনা-লন্ধ সত্যকে জগতে প্রচার করিবার জন্য বাটজন গিবাকে 
এট কথ।গুলিঘ্ারা মস্থপ্রাণিত করিয়া মুগদাব ( সারনাখ ) হইতে বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করেন। 


বৈষ্ণব ধর্মের সার তত 


সকল মানুষের মন সমান উপাদানে গঠিত নহে। মনোবৃন্তিতে মানবে মানবে 
প্রভেদ অনেক । সন্ভাব ও এঅসপ্ভাব সকলের মনেই আছে। কিন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
উহাদের পরিমাণ বিভিন্ন । কাহারও মনে হিংসা, দ্বেষ। কাম, ক্রোধাদ্ি নিকৃষ্ট ভাব 
অতিমাত্র প্রবল, তাহাকে আমরা পশু ভাবাপনন বলিয়া থাকি । কেহ বা দয়া, দাক্ষিণা, 
তক্তি, কৃতজ্ঞতা, সতানিষ্ঠাদি উন্নত গুণে বিভূষিত। এই সকল গুণরাশি অনন্য-সাধাব্ণ 
তাবে পরিশ্ষ:ট হইয়া যে মহায্মাকে মানব-কুলে মহামহিমানিত আসন প্রাদান করিয়াছে, 
তাহাকে আমরা দেব-ভাবাপন্ন বলিয়া পূজা করি । মনোভাবের নিকুষ্ট অবস্থ! পশুান? 
সাধারণ অবস্থা নরভাব; আর সমুন্নত অবস্থা দেবভাব বলিয়া কথিত হয়। এই তিনটি 
স্তর-বিকাশের ইতিহাস জীব-বিবর্তনের ইতিহাসের সহিত বিজড়িত। ভাবের প্রভেদ 
অনুসারে বিভিন্ন মানব বিভিন্ন প্ররূতির হইযা থাকে । এ প্রভেদ মূলে জন্মগত । তথাপি 
পারিপার্িক অবস্থাও অল্লাধিক পরিমাণে ইহার বিকাশক বলির! স্বীকত হইতে পারে। 
এইরূপে কাহারও হৃদয়ে পশুভাবের, কাহারও জদঘে নরভাবের, কাহারও হৃদয়ে বা 
দেবতাবের আধিক্য দেখা ঘার। জন্মগত পার্থক্য কেন হয়, কিরূপে হয়, তাহা ঠিক বলা 
যায় না। কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, সকল মানবের মন এক 
প্রকারের নহে । 

এমন এক সময় ছিল, যখন স্প্রসিদ্ধ মনস্তক্ববিৎ পগিত লকেরু মতে মনীষিগণ 
বিশ্বাস করিতেন যে, শিক্ষাই সব। সকল মানবের মনই একভাবে এক উপাদানে গঠিত। 
মানবে মানত্বে ষাহ। কিছু মনোগত পার্থক্য, তাহার কারণ কেবলমাত্র শিক্ষা। লক 
বলিতেন, মখনবের মন যেন পরিষ্কার সেলেট খানি; তাহাতে যাহা লিখ; তাহাই লেখা 
[য; কিন্তু সে কথা এখন আর সুধীসমাজে গৃহীত হয় না। এক্ষণে নিশ্চিতরূপেই স্থির 
হইয়াছে যে, সকল মানবের মন এক উপাদানে গঠিত নহে এবং সমান শিক্ষাদ্বারা 
সকলের মন সমানভাবে নিয়মিত করাও যায় নাঁ। জন্মগত প্রভেদ আসিযা ফলের 
পার্থক্য উত্পাদন করিবেই। কোন শিক্ষাই তাহা নিরৃন্ত করিতে পারিবে না। 
এতদোশে নীতিশান্ত্রকারগণ অতি প্রাচীনকাল হইভেই “বিতরতি গুরুঃ প্রাজ্জে শিষ্য 
যথা তখৈব জড়ে” ইত্যা্ি শ্লোক ঘারা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, নির্কোধ ও বৃদ্ধি 
মালকে সমান শিক্ষান্থার সমানভাবে উন্নত করা যায় না। 

» সকল্প মানুষের মনকে গড়িয়া পিটিয়া ঠিক যে এক ছ্াচে ঢালা যায় না, পাশ্চাতা পঞ্থি- 
তেরা বছ ঘুরিয়া, বহু গবেষণ। করিয়া, হিন্দুর এই আদিম সিদ্ধান্তই ও হইয়াছেন। 

* : ক্াসাহী বৈষ্বুসমিভিতে লিভ ডি ৮ ৮১ 


ইতি ২? ব্রন্মাবিভ্া। 


জন্মজাত মনোগত পার্থক্য অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন মানবের মনের ছাচ ভিন্ন প্রকারের হইবেই। 
প্রতিনিয়ত নীতিশিক্ষা দার!) ধর্মশিক্ষা। দ্বারা মন্দকে কতক ভাল করা যায় ভালকে আরও 
তাল করা যায়; কিন্তু গাধাকে পিটিয়া ঘোড়। করাযায় না। এই জন্যই শিক্ষাতত্ববিৎ 
পণুডতগণ স্থির করিয়াছেন, যাহাঁব মন যে উপাদানে গঠিত, সেই উপাদ্রানের প্রতি লক্ষ্য 
রাখিয়াই তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা করা আবশ্তক্ষ। এই তত্ব মধ্যেই ধর্শোর মূল সুত্র নিহিত 
আছে। যাহার মন যে উপাদানে গঠিত, সেই উপাদানের পর লক্ষ্য রাখিয়াই ধর্মশিক্ষার 
ব্যবস্থা হওষা আবগ্তক। এ জন্তু সকপ দানবের পক্ষে ধর্মের আদর্শ ও আচরণ ঠিক 
একরূপের হইতে পাবে না। এই জন্তই হগবাতনর নাগ মুদি হইয়াছে, উপাসনাও নানা 
অ'কার ধারণ করি ছে। এই জন্যই উপ নব একবাঁণ বলিয়াছেন? “ভগবান্‌ শাস্তং শিবং 
সুন্দরং" আর একস্থানে বলিয়াছেন,তিনি “মহপ্তয়ং বজনুগ্ভতং" | তন্ত্র এক স্থানে বলিয়াছেন, 
মহামায়া “স্মিতানন!২”, আবার আাব এক স্থানে বলিয়াছেন? তিন “করাল বদনা” । £ই 
জন্তই কেহ বলেন, ধাম্মর মূল তয়? কেহ বলেণ, ধন্মের মূল ভাক্ত ; কেহ বণেন। তগবান্‌ 
দ্রয়া: সাগর, কেহ বলেন, তিনি 'কঠোর ম্(.পর”। ধন্মের আদর্শ ণহু। যাহার মনটী যে 
তাবে গঠিত, তিনি সেই ভাবের আনর্শটা গ্রহণ কেন এবং ভাহাতেই তাহার ক্রমোন্নতি 
হয়। এই জন্যই শরহতে পেখিতে পাউ, “ম্বর্শকা:মাইশ্বমেধেন ঘঙ্গে ত”ইত্যাদি সকাম 
ধর্দ। গীঠায় দেখি, "অনাশ্রিতঃ কর্ম কণং কার্ধ্যং পন করে।তি যঃ” ইত্যাদি নিক্কাম 
ধর্ম । এই জন্যই কর্ম করিয়া! কহ চাখেন -ধনং ,পহি মান" দে হ দেহিমে সুন্দরাননাং”") 
কেহ কর্ম করিঠা ফল চাহেন শুধু বিঞু-প্রীতি । ঈশ্বরের আদর্শ যেমন তিন্ন ভিন্ন রূপে 
গঠিত মনের নিকট ভিন্ন ভিন্ন ঠ'কার, ঈশ্বরলাভের উপায়ও তদ্রুপ ভিন্ন তন্ন 
সাধকে নিকট বিভিন্নন্ষতপ প্রতিভাত হর । শানব-মনের গঠন যখন ভিন্ন তিন্ন 
প্রকীরের, তখন সাধনোপায়ও ভিন্ন তিন্ন প্রকারের না হইয়াই পারে নীী। বিতিন্ন- 
রৃত্তি-সংযুক্ত মানবগণের পক্ষে বিভিন্ন ধন্মাচবণ অবশ্ন্তাবী। এই জন্যই হিন্দুধর্ম 
শাক্ত ও বৈষ্ণাদি সম্প্রদায় তেদ অবশ্যন্তাবী। £ইঙ্জন্তই সকণ ধরে প্রবৃত্তি-মার্গ ও নিবৃত্তি- 
মার্গ মবশ্ন্তাবী। একট দৃষ্টান্ত দিয়া কথাটা আরও একটু পরিস্দুট করিয়া বুকিবার 
চেষ্টাকরিব। মনে করুন, ঘোর-ঘন-ঘটাচ্ছপ্ন এমানিশায় উত্তাল-তরঙ্গ-সছুল পদ্মার প্রবল 
প্রবাহে একটী গলিতকুষ্ঠ স্বলিতপদ গঙ্গ রগ্ধা নারী ৪ আর একটী প্রবল প্রতাপান্বিত, 
অসংখ্য নরনারীর আশ্রয়দাতা, ধনে মানে বিগ্ঞায় ও বৃদ্ধি-গৌরবে সংসারের আদর্শস্থানীয় 
ব্বান্‌ যুবক্ষ তাসিয়। চলিয়াছে; অন্তে উদ্ধার না কঠিলে' উহাদের উদ্ধারের আর 
উপায় নাই। অবস্থা এরূপ যে, আর মুহুর্তকাল অপেক্ষাও সহেন!। প্রতিপলে উভয়ে 


করিতেছে । তীরে একটী মাত্র গোঁক দগ্ডায়ষান, একটা ব্যতীত ছুঁইটীকে 
কোন্টাকে রক্ষা 


যাহার 


মৃত্যুর আশঙ্ক। 
উদ্ধার করা তাহার সাধ্যাতীত। সে কোন্টীকে উদ্ধার করিবে? 


কর৷ তায় ও ধর্দের অনুমোদিত | ইহার উত্তর প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয় মধ্যে। 


বৈষ্ণব ধাম্মের সার তন । .. ২৭১ 


হৃদয় যেরূপ উপাদানে গঠিত, তাহাব্র উত্তব তদ্রপ। যাহার হৃদয় বৈষ্ণব-মন্ত্রে দীক্ষিত 
িনি পরম কারুণিক, পরম'দয়া- প্রবণ, সংসার যাহার লক্ষ্য নহে, যিনি সংসারে থাকিয়াও 
পদ্মপত্রে জলবিন্দুবং বিরাজ করেন, তিনি হয়ত গলিতকুষ্ঠ স্বলত-পদ পঙ্গু বৃদ্ধা 
নারীকে উদ্ধার করিয়াই কর্তব৯ পালন করিবেন, মথবা তাহার নিকট উভয়ের উদ্ধারই 
সমান। আর যাহার হৃদয় কঠোরণন্ঠায়পর, যিনি জগতের হিতসাধনই জীবনের 
এক মাত্র লক্ষ্য মনে করেন, যিনি ভাব-প্রবণতা বা ২০011)500 দ্বারা পরিচালিত 
ন] হইয়া জগন্ধিত বা 0111 দ্বারা পরিচালিত হন, তিনি হয়ত অসংখ্য লোকের আশ্রয় 
দাতাকেই রক্ষা করিবেন। কারণ পঙ্গু বৃদ্ধার জীবন বঝাচাইয়া জগতের লাভ কি? 
তাহাকে বাচান ক্ষুদ্র হৃদয় দৌর্ধল্য ব্যতীত তাহার নিকট আর কিছুই বোধ হইবেন 

আমার নিজ জীবনের একটা ঘটনা এ স্থলে উল্লেখ করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে 
পাবিলাম না। যখন আমি কলিকাতার থাকি, সেই সময় প্রাতঃস্মরণীঘ পরমহংস শিব- 
নারায়ণ স্বামীর সহিত আমার আলাপ হয়। শান্ত্রালাপে তাহাকে জিজ্ঞাসা করি, একটী 
ব্যাপ্র একটী গাভী ধরিয়াছে, সে গাভীটি উদ্ধাৰ উচিত কি না? তিনি কঠোরস্বরে অস্সান 
বদনে বলিলেন “না। ঈশ্বর যাহাকে য!হা খান্ত দিয়াছেন, তাহ। লওয়। উচিত নহে, 
তাহাতে পাপ হয়।” উত্তরে আমি ব)থা পাইঞ্গাম, তাহার প্রতি আমার অদ্ধার একটু হাঁস 
হইল। এখন বোধ হইতেছে, আমার মনে বৈষ্ণব মন্ত্রের অব্যক্ত সুর বাজিতেছিল, 
তাহার মনে শান্ত মন্ত্রের দীক্ষা ছিল; এই জন্যই বোধ হয় ছুই জদয়ের তন্ত্রী এক সুরে 
বাজে নাই। তাহাতে শ্রদ্ধার লাঘব হইবার কোনই হেতু ছিল না। প্রত্যেক মানবের 
ধর্মশিক্ষা একরূপ হইতেই পারেন|, এই কথাটী বিশেষরূণপে হদয়ঙ্গ»ম করিলে বিতিনন 
সম্প্রদায়ের শোকের উপর বিদ্বেষ ও ঘুণার তাব, চক্ষুবর্ণন ও নাসিকা-কুঞ্চনের ভাব 
অনেক কমিা যায়। মানুষ অবস্থার অধীনত অস্বীকার করিতে পারে না। ভগবদাত্ত 
প্রক্কৃতিকে বিভিন্ন অবস্থার অধীনে আনিয়া অনেকাংশে সংস্কত করা যায় সত্য, কিন্ত সম্পূর্ণ 
পরিবন্তিত করা যায় না। ইচ্ছামত পরিবর্তিত করিয়া সকলকে :ক চে ঢালাও যায় 
না। প্রকৃতি-তেদে প্রবৃত্তির তারতম্য হইবেই। ধর্মশাস্ত্কারগণের সহজ চেষ্টাতেও 
তাহা নিবৃত্ত হইবার নহে | দেহ যেষন ইচ্ছান্ুসারে নিয়মিত করা যায় না, মনোরৃত্তি 
স্বতরাং ধর্মভাবও সেইরূগ ইচ্ছান্থুসারে নিয়মিত করা যায় না। এই জন্যই ধর্মের মূলনীতি, 
ধর্মের সারতত্ব স্থির রাখিয়া যে যে পথ অবলম্বন করিয়া ধম্মাচিবণ করে, তাহাতে 
অপর*পন্থীবলম্বীর কোনরূপ ঘ্বণা বা বিদ্বেষ করা কর্তব্য নহে। কারণ যে যে ভাবেই 
ধর্মাচরণু করুন, সকলই সেই একের উদ্দেণ্ঠে অনুষ্ঠিত হয়। 

এক্ষণে বুঝিতে হইতেছে, ধর্মের সেই সারনীতি সেই মৃলতত্ব কি? পূর্বেই বণিয্বাছি, 
মানবের প্রকুতি-ভেদে ধর্মাচরণ স্বভাবতঃ বিভিন্ন হইয়া উঠে; কিন্তু বহৃত্বের মধ্যেও একত্ব 
সাছে। যাহা নিত্য সত্য, যাহা কোন প্রকার তেদগত হয় না, ফাহ। সংসারের সমস্ত 


২৭২ ব্রহ্মবিদ্ধা |. 


পরিবর্তন মধ্যেই বিরাঞ্জমান, সমস্ত পরিবর্তনের প্রবর্তক ও ধারক, তাহাই ধন্ম। এই অর্থে 
ধরো ধরাধারকঃ; কিন্তু ধর্শের চলিত অর্থে, ধর্ম বলিতেই কর্ম বুঝিতে হয়। ধন্ম-জিজ্ঞাসা 
ও ব্রহ্গ-জিজ্ঞাসা এতদদেশে বহুকাল হইতেই পৃথক ছ্ুইটী মীমাংসা-শাস্ত্রের অন্তর্গত হইয়। 
রহিয়াছে । একের লক্ষ্য কর্ম, অপরের লক্ষ্য জ্ঞান; কিন্তু উভয়েরই লক্ষ্য মুক্তি। কর্দে 
চিন্তশুদ্ধি হয়, এজন কর্মকেও প্রধান স্থান প্রদত্ত হইয়াছে । 

জ্ঞান ও কয দ্বারাই বিশ্বের উন্নতি করিতে হইবে । উন্নতিই বিশ্বের ধর্শ। বিশ্বের 
উন্নতি বলিতে আত্মোন্নতি ও পরকীয় উন্নতি-উভয়ই বুঝা যায়। এই ছুইটীর অভাবে 
প্রকৃত ধন্মীচরণ হয় না। আত্মোন্নতি কতকট! সহজ সাধ্য; কারণ স্বতঃই উহাতে মানবের 
প্রবৃতি হয় । আঙ্মোন্নতির মার্গ-_অঞ্জন। গুরুর নিকট জ্ঞান ভক্তি প্রভৃতি অর্জন করিব, 
তাহাতেই আত্মোননতি সিদ্ধ হইবে । ইহা কালসাপেক্ষ হইলেও কতকট। সহজ-সাধ্য। পরকীয় 
উন্নতি অর্থাৎ সমাজের ও জগতের উন্নতি কণ্টপাধ্য। পরকীয় উন্নতির পন্থ-_বঙ্জন। 
ঘাহা অঞ্জন করিয়া আঙ্মোন্নতি, তাহাই বঙক্গন করিয়। পরকীয় উন্নতি । পরকীয় উন্নতির 
মূল তাগ ও সংষম। ত্যাগই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। আন্মোন্নতি ও পরুকীয় উন্নতি উভয়ই ধর্ম কিন্ত 
পরকীয় উন্নতিই শ্রেষ্ঠ ধশ্ম। এই কথাই অন্ত ভাষায় এইবপে বলা যাইতে পারে ষে, 
আত্মোন্তি এবং সমাজের ও জগতের উন্নতি-মূলক কর্্মই ধন্্পদ-বাচা। ধিনি থে 
পরিমাণে পরার্থে স্বার্থ ত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছেন তিনি সেই পরিমাণে শেষ্ঠ ধন্ম 
আচরণ করিয়াছেন। ধর্মের এই মুল নীতি অনুসরণ করিলে বুঝা যায় য, ধশ্মের যাহা 
যার, বৈষ্ুব ধর্মে তাহা পাই। বৈষ্ঞব-ধন্ম ত্যাগের ধন্ম, বৈষ্ঞব-ধন্শ সংযমের ধর্ম । ত্যাগই 
শ্রেষ্ঠ ধণ্ম এবং ত্যাগই বৈষ্ণব ধর্ম । বৈষ্ণব ধর্ম নানা ভক্তের হাতে পড়িয়া নানারূপ 
উললট পালট্‌ হইয়! নানা তাবে পরিপূর্ণ হইয়াছে, তাহা সত্য) কিন্তু বৈষ্ণব ধর্শের মুল 
নীতি সকল-ধর্শের সার । জীবে দয়া, এই ধর্মের মূল নীতি, “অহিংসা পরযো বর্মঃ” ইহার 
মূল সুত্র ; এই নীতিই মানবীয় ধন্ম-জীবনের চরম উন্নতির লক্ষ্য) কারণ ইহাই পরনিষ্ঠ। 
ইহাই ধর্-তরীর ঞ্রুব তারা। পারুন বা না পারুন, এ ঞ্ষব-তার! লক্ষ্য করিয়াই জীবন- 
সমুদ্রে ধন্দ তরী চালাইতে হইবে । শৈশব-খেলার মধুরতা, কৈশোর-লীলার সরলতা, 
যৌবন প্রেমের গভীরতা, মাতৃন্নেহের শীতলতা, বাল-বদ্ধুত্বের পবি্রতা, ইহ! লইয়াই বৈষ্ণব 
ধর্ম। এক কথায় জগতে যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু মধুর, যাহ! কিছু প্রেমময়) যাহাতে 
শাস্তি ও নুস্থৃতা বিরাজ করে, তাহাই বৈষ্ণব ধর্ঘ্দ। যিনি ভগবানের শাস্ত। শিব ও সুন্দ? 
মদ্তি জগতের সমক্ষে ধরিয়াছেন, তিনিই বৈষ্ণব ধর্মের উপাসক। সুদুর পাশ্চাত্য জগতে 
ধাহারা জগতের হিতচেষ্টায় ধর্মের মধুর ভাব দ্বার জগৎকে চালাইবার জন্য বন্ধারিকর 
হইতেছেন, ধাহারা স্তান় ও সত্যের বিচার দ্বারা! যুদ্ধ ও বিগ্রহ ধরাতল হইতে উঠাইয়া 
দিবার চেষ্টা করিতেছছন। ধাহার] বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে শান্তির সুধা বরিষণের জন্য প্রাগমনে 
খাটিতেছেন, সেই নষস্ত ব্যঞ্জিগণও বৈষ্ণব ধর্শের মূল নীতি অন্গলরণ করিয়াই ভি 


বৈষ্ণব ধশ্মের সার তত্ব । ২৭৩ 


পস্থায় কার্ধ্য করিতেছেন মাত্র । বিশ্বপ্রেমিক 'টেনিশন' যখন কাব্যের সুমধুর নিৰকণে 
গাহিয়াছিলেন,_ ঃ 
“হোর। বাজে ঘন, ধনাঢ্য নিধন, কলহ করহ দূর। 


ধরণীর শেল, দৌরায্মা আচার, তাঙ্লিয়! করহ চুর। 

ধরণীর বিষ, পরহিংসা দ্বেষ। পর ছুঃখে কর খেদ। 

ধরণীর বিষ, পরনিন্দ। ত্যজি, ঘুচাও অবনী রে । 

সহত্র বৎসর, উৎ্কট বিগ্রহ-উত্তাপে ধরণী জরা । 

সহন্ম বৎসর, শাস্তির সলিলে, শীতল হউক ধরা 1” 

তখন তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্েরই মূল নীতি তাধষান্তবে উচ্চারণ করিয়াছিলেন মান। 

গগতের হিতকল্পে যিনি যে স্থানে ষে ভাষায় যে আকারেই কেন হউক না, “জোর যার, 
মুলুক তার” এই পঙশু-ভাবের মন্তকে সদর্পে পদাঘাত করিয়া স্তায় ও দয়ার প্রতিষ্ঠা 
করিবার যন্ত্র করিয়াছেন, তিনিই খেষ্চব ধর্মের মুল হ্ত্রের অনুসরণ করিয়াছেন। যিনি 
কঠোর কিন্তু মধুর সুরে প্রচার করিয়াছেন, স্বর্গও যদি চুর বিচুর্ণ হইয়া যাক, তথাপি স্তায়কে 
রাজত্ব করিতে দাও, তিনিও বৈষ্ঞব-ধর্মই প্রচার করিয়াছেন । বৈষ্ণব ধন্ম মায়ের ধন্ম। 
বৈষ্ণব-ধন্ম শাস্তির ধর্ম। মানুষ মাত্রেই ভাই ভাই, সকলেই এক পরম পিতার সম্তান। 
নারী জাতি পুরুষের দাসী নহে, পুরুষ-জাতিও নারীর দাঁস নহে; নরনারী উভয়েই 
উভয়ের সহায়কমাত্র । জীবমাত্রেই দয়ার পাত্র। নিজের স্বার্থের জন্থ অন্য জীব- 
হিংসা করিবার অধিকার জগতে কাহারও নাই। এ ধন্ম মহাবীর ও সামান্য মশককে * 
এক চক্ষে দেখেন; এ ধর্খ্ে বিলাস বিতব নাই, বড় ছোট নাই; অহঙ্কার অভিমান 
নাই। এ ধর্মে প্রতুত্ব নাই, অনধিকার-চচ্চা নাই। এ ধর্ম দাসভাবের ধন্ম। 
যেমন মধুর রে প্রসারের ক্ষেত্রও পাইয়াছিল তেমনই । সুজলা, সুফলা, মলয়জশীতলা 
তারতভূমিই ধর্শ-জীবনের উন্নতির প্রধান ও প্রকৃষ্ট স্থান। এই স্থানে বৈষ্ণবধম্মের 
এরূপ সুন্দর পুষ্টিসাধন হইয়াছিল যে, এখনও দেখ! যায় যে, অনেকে সর্প, মশক, 
ছারপোকা প্রভূতিও হত্যা করেন নাঁ। অধ্যাপক টমসন, যে দিন বলিয়াছিলেন,_ 
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অর্থাৎ, একটা সাহান্ কীটৰোথে ষাহা বিনষ্ট হয়, খদিও তাহার কোন কুফল প্রত্যক্ষ দৃষ্ট 
হয় না) কিন্তু কুফল হয় কিনা তাহা কে বলিতে পারে ?_তখর তিনি সুদুর ইউরোপ- 
খণ্ড হইতে বৈষ্কবধর্মের মহিমাই প্রচার করিয়াছিলেন। ধর্মের এই শিখিল সময়ে, 
ইংরাজী শিক্ষার এই প্রবল বন্তার মধ্যে, এই কোগ্তা কোর্ধা কারী কাট লেট. প্রভৃতির 
দিনে, এই মঘ-যাংস-মুক্রগীর ভ্রিবেনী-সঙ্গমের মধ্যে এখনও এমন বছলোক ভারতে দেখা 


যার) বহার! বত্ত আংল লপর্শও, করেন না.। এমন লোকও দেখা! যাইতেছে,বাহার! শাবির 
ণ 


২৭৪ ব্রঙ্ষবিষ্ঠা। 


আশায় বিভব-বিলাসিতা তুচ্ছ জ্ঞান করিতেছেন? যাহারা আজীবন বিলাসিতার ক্রোড়ে 
লালিত পালিত হইয়াও, আজীবন মদ্ধ মাংসে আসক্ত থাকয়াও, বৈষব মন্ত্রের গুণে 
সর্দ্ঘত্যাণী হইয়া! মধুর কীর্তনের শান্ত নিক্ষণে প্রাণ মন সমর্পণ করতঃ প্রবৃত্তি সংকোচ 
করিয়া নিবৃত্তি অত্যান করিতেছেন | যে ধন্ম মীচ্ুষকে শিশুভাব হইতে নরভাবে, নরভাব 
হইতে দেবতাবে উন্নীত করিতে পারে, তাহাই প্রকৃত ধর্ম | বৈষ্ণব ধর্ম মানুষকে দেব- 
তাবাপন্ন করিতে পারে, এই জন্য বৈষ্ণব ধর্ম প্রকৃত ধর্ম। এ লক্ষণ অন্য ধর্মে নাই, একূপ 
বলি না; এ লক্ষণ বৈষ্ণব ধর্দে আছে, ইহাই বলিতেছি। 

বৈষ্ণবধর্ম্ের যাহা মূল নীতি, তাহার আলোচনা করিলাম । বৈষ্ণব ধর্মের মুল নীতি 
যাহারা না বুঝেন, যে সকল আচরণকে বৈঞ্গবধর্ম্ের গৌড়ামি বলা যায়, তাহাই মাত্র 
অনুসরণ করিয়া ধাহারা তৃপ্ত থাকেন, তাহারা বৈষ্ণব নামের যোগ্য নহেন । বৈষ্ণব ধর্শের 
মূলতব হৃদয়ঙ্গম ন! হইলে প্রকৃত বৈষুব হইতেই পারা যায় না। ধর্মের মুল বাহিরে নহে, 
ভিতরে । মনের ভিতরটা ঠিক না হইলে, বাহিরের চিহ্ৃমাঞ্জ মানুষের উপকার করিতে 
পারে না। যাহার হদয় ঘ্বেষ, হিংসা, দাস্তিকতা, ইন্দ্রিয-লালসা, ভোগ-বিলাস প্রভৃতি 
অশান্ত বৃত্তির আধার, সে বৈষ্ণব নহে। ধর্শ্মাত্রেরই ভিতরে পদার্থ না থাকিলে 
বাহিরটা কিছুই নহে। কেবল ভিতরের পদার্থ সঞ্চয় জন্য বাহিরের আচরণের আবপ্তক | 
ধিনি প্রেমময় হ্লাদিনী-শক্তি প্রত্যক্ষবৎ অনুভব করিয়া পশুত্ব হইতে দেবত্বে উপনীত 
হইয়াছেন বা হইবার চেষ্টা করিতেছেন, তিনিই বৈষ্ব নামের যোগ্য। 

* কোন ধর্মগুরু প্রচার করিয়াছিলেন বটে, শুষ্ঠের পাথী ও জলের মৎস্য ইত]াদি সমস্তই 
মানুষের খাস্ের জন্য প্রদত্ত হইয়াছে, কিন্তু সে উপদেশ নিক্ষ্টভাবাপন্ন ব্যক্তির প্রতি । ধশ্ব- 
শাস্ত্রকারগণ জানেন ও বুঝেন,যাহার হৃদয়ে নিরুপ্টভাব পূর্ণমান্রায় বিরাজ করিতেছে,তাহাকে 
স্পষ্ট কথায় 'অহিংস! পরমো ধর্মঃ? শিক্ষা দিলে সে শুনিবে না; সেই ন্ট , মন্ুও ম্ম্য- 
মাংসাহারসন্বন্ধে ব্যবস্থা দিলেন, “প্রবৃত্বিরেষ! তূতানাং নিবৃত্তিস্ত মহাফলা”। বাইবেলে 
অন্য এক স্থলে থৃষ্ট আদেশ করিলেন, 'অঙ্জের নিকট তুমি থে আচরণ চাও, তুমিও অন্তের 
প্রতি সেইরূপ আচরণ কর? । এ উপদেশ নরতভাবাপন্ন লোকের গ্রতি ; ইহাও জীবহিংসার 
বিরোধী । ত্রীষ্ট আর এক স্থানে বলিলেন, 'এক গালে চড় মারিলে জার এক গাল পাতিয়া 
দাও' ; এইচীই দেবভাবাপঞ্ন ব্যক্তির প্রতি উপদেশ। শেষোক্ত উপদেশটা বৈষ্ণবধন্মেও 
দেখিতে পাই। বৈষ্ণব ধর্শেরও শিক্ষা_তৃণাদপি সুনীচ হইয়া, তরোরপি সহিষু হইয়া 
আত্মার স্বাতত্ত্র ভুলিয়া, পরার্থে জীবন উৎসর্গ করা। বৈষ্ণব ধর্ম দেবপ্ররুতি-সম্পঃর 
লোকের ধর্শ । বৈষ্ণব ধর্ বড় কঠিন ধর্ম। ওকত্রতী বকব্রতীগণের জন্ এ,ধর্ম নহে। 
খিনি মনকে ঠিক করিতে না পারিয়াছেন, বাহ আচরণ দ্বারা তিনি বৈষ্ণব হইতে পাঁরেন 
না। কোন ধর্শই এক দিনে পাওয়া যায় না। নও এক দিনে ঠিক করা যায় না! 
সাধনা চাই, অত্যাস চাই, সংযম চাই । এই জনই হিন্মশান্ত্রে যাংসাদি আহারের ব্যবনথ 


বৈষ্ণব ধর্দের সার তত্ব । ,. ২৭৫ 


আছে বটে, কিন্ত অমুক দিনে মাংসাহার নিষিদ্ধ, বৃথা মাংসাহার নিষিদ্ধ ইত্যাদি যে 
সংঘমের ব্যবস্থা আছে, তাহাও শিক্ষার ক্রমমাত্র । প্রহ্লাদ বা শুকদেবের ন্যায় এক 
দিনেই কেছ টৈঞ্চব হইতে পারে ন।। যত দিন যাহার মনের ভাব পরিবর্তন ন৷ হয়, 
মন্দের যাহা ভাল, তাহার চেষ্টাই,কর্তবা+ এই জন্য যিনি যে ভাবেষ্ ধর্শাচরণ করুন না, 

তাহার মধ্যে যতটা সম্ভব বৈষ্ঞব ভাব আনয়নের চেষ্টা করাই সাধু বৈষ্ণবের কর্তব্য । 

হিন্দুধর্ম মধ্যে)_বুঝি বা ধরাতলে সকল ধর্দব মধ্যেই।_বাহা আচরণ ধর্মের খোলস হইয়। 

দাড়াইয়াছে। কি শাক্ত কি বৈষ্বগণ, অনেকে কেবলমাত্র বাহ আচরন করিয়া, কেবল- 

মাত্র নারিকেলের ছোবড়| চিবাইয়াই মনে করেন, ধন্দ করিতেছেন; কিন্তু ধ'য় তাহা 

নহে। ধর্মের মূলনীতি কে কি পরিমাণে নিজ জীবনে আচরণ করিতেছে, তাহাই ধাম্মিক 

জানিবার নিদর্শন। বাহিরে পরিষ্কার দেখাইলে হইবে না, মনে পরিষ্কার হওয়া 

চাই। মনের ধূল1 ঢাকিলে হইবে না, মন হইতে ধলা অপসারিত করা চাই। 17৩ 
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শাক্ত ও বৈষ্ণবের মধ্যে বহু দ্বন্দের কথা শুনা যায়; বাস্তবপক্ষে এরূপ দ্বন্দের কোন 

কারণ দ্বেখিনা। আমি পূর্বেই বলিয়াছি, প্রক্কতিভেদে ধর্মের আচরণ-ভেদ অবস্ঠন্তাবী । 

বিশেষ এই স্য জগতে চিরদিন দেবাস্থুরে এক মহা! সংগ্রাম চলিতেছে, বর্ধমান অবস্থায় 

এ সংগ্রাম অল্লাধিক পরিমাণে থাকিবেই। ব্রাঙ্গণ রক্ষার্থে যেমন ক্ষত্রিয়ের প্রয়োজন 
ছিল, বৈষ্ণব রক্ষার্থেও বুঝিবা সময়ে সময়ে সেইন্জপ শাক্তের প্রয়োজন হইতে পারে ।* 
এ সব গুরুতর কথা, সে সব কথার আলোচন। এক্ষণে অনাবশ্তক। এক্ষণে এই মাত্র 
বলা যাইতে পারে, যে মহাশক্তি দ্বারা এই বিশ্ব-চরাচর চালিত হইতেছে, তাহাকে 
মানবীয় প্রকৃতি-তেদে বিতিন্ন মানব বিভিন্নরূপে হৃদযঙ্গম করিবার চেষ্টা করিয়াছে। 
কেহ বা এই শক্তিকে সৃষ্টিকর্তা রূপে, কেহবা ধারুক-পালকরূপে, কেহবা প্রলয়- 
সংহারকরূপে এ শক্তিকে চিন্তা করিয়াছেন। হৃষ্টিকর্ভারূপে এ শক্তি দ্বিবিধ ভাবে 
কল্পিত হইয়াছে । মানব চিরদিন জানিয়া আসিতেছে, সৃষ্টিকার্য্যে ছুইয়ের প্রয়োজন । 
প্রকৃতি ও পুরুষ মিলিত হইয়া জীব সৃষ্টি হয়, তাই অঙ্টাকে মানব মন উতয়তাবে 
গ্রহণ, করিয়াছে । রক্ষক, অথবা পালকভাবে অনাদি পুরুষকে বিষ্ণনামে অতিহিত 
করা হয়। মানব দেখিয়া আসিতেছে, জীব প্রথমে মাতৃক্রোড়ে পালিত হয় পরে, 
পিতৃপ্রঘুদ্ধে বন্ধিত হুইয়। থাকে। তাই মানবের মনোগত প্রতেদ অন্সারে কেহ বা. 
পালককে পুংভাবে, কেহ বা স্ত্রী-তাবে দর্শন করিয়াছেন । যে খ্রীষ্ানগণ মধ্যে থৃষ্ট পুংভাবে 
পূজিত, তাহাদিগেরই অন্তশাধায় মেরিবৃত্তি স্ত্রীতাবে পুজিত হন। বিষুখর এই ভাব-দ্বৈধ 
প্রককতি-তেদে কেহ বা এ্রীকষ্্রপে পুরুব-সংজ্ঞায় কেহ বা গ্রঞ্রমতী রাধারূপে প্রক্কৃতি- 

সংজ্ঞায় সাধনা করে। কিন্তু ধিনি যে ভাবেই করুন, ইহা পালকতাবেরই পরিণাম । কিন্ত 


২৭৬.  ত্রহ্মতিষ্ঠা । 


তাব-সংমিশ্রণ মানব-মনের একটী প্রবল বৃতি। তাই এই ভাবের সহিত অফ্টাভাবের 
যুগলমৃত্তি-_পুরুষ প্ররুতি দ্বৈত সাধনা, স্বতভাবতঃই জড়িত হইয়াছে । প্রকৃতির এই মহাশক্তি 
যিনি যে ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি ত্রপ অধিকারী । যিনি ভীম ভয়াল ভাবে 
লইয়াছেন, তিনি একভাবে, যিনি শান্ত মধুময় প্রেমময় ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন; তিনি 
অন্যরূপে, সেই একেরই সাধন। করিতেছেন। আষর1 গাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকিয়। 
একজনকে শান্ত, অপরকে বৈষ্ণব নামে অভিহিত করি। প্রকুতপ্রস্তাবে এতছৃভয় মধ্যে 
বিদ্বেষভাব কিছুতেই নাই। 
বৈষ্ণবধর্ম্ের মূলতবের বিষয় মাত্র আমি আলোচন। করিলাম । বৈষ্বধন্মের ভক্তগণ 

বৈষ্ুবধর্ম্ের মূল নীতিগুলি সমাঙ্জে কি ভাবে চালাইতে চেষ্টা করিয়াছেন ও সমাজে 
তাহার ফলাফল কিরূপ হইয়াছে, তাহা এ প্রবন্ধের আলোচ্য নহে । যদি তত্তগণের 
মধ্যে কাহারও কাহারও দোষে বৈষ্বসমাজে কোন দোষ প্রশ্রয় পাইয়া পাকে, তাহা 
ধর্মের দোষ নহে । আমি এই প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, মানব-মনে পশুভাব, 
নরতাব ও দ্রেবতাব আনছে । দেবভাবের পুর্ণ বিকাশ-চেগ্টাই ধন্মের চরম লক্ষ্য । বৈষঃব 
ধর্শেরও লক্ষ্য তাহাই । জানি না_কবে মানব জাতি, বৈষ্ণব-ধর্শ্ের মূলনীতি হ্ৃদয়শম 
করিবে, কবে প্রত্যেকে অপরের জন্ত প্রাণ উত্সগ করিবে, কবে স্বার্থ ও পরার্ধের মহা- 
মিলনে উভয়ের পার্থক্য ঘুচিয়া জীবন রুতার্থ হইবে! সাধক কবির কগায় বলিতে 
হইলে, _ 

আমার দীর্ঘ কালের আশাকরা, সেই শুভদিন কবে আসিবে । 

যেদিন নিখিল মানব-প্রাণ-প্রগন পরম প্রেমে হাসিবে। 

বিধাভার নামে, এই মরধামে, উড়াইবে পাতি, বিজয় নিশানে) 

ভাই তাই মেলি, তেদাতভেদ ভুলি, সুখে কোলাকুলি করিবে । পু 

অপরের হিতে) প্রাণ ঢেলে দিতে, ব্যাকুলতা হবে সবাকার চিতে; 

সকলে সবার, পরাপ মাঝার, অমর সুষমা হেরিবে। 

শাসক নৃপতি ঈশ্বর কেবল, শাসনের দণ্ড প্রেম নিরমল 

সবাকার লক্ষ্য জ্ঞান সমুজ্জল তক্তিপরিমল ছুটিবে। 

যখন এই সময় আলিবে, তখন বৈষ্ণবধর্শের সাধনার পূর্ণ সিদ্ধি হইবে। যখন এ 
অবস্তা আলিবে। তখন বৈষবধর্ম্মও পূর্ণ সফলতা লাভ করিবে | 
* ভদ্্রং নো অপিবাতয় মন: |--ফমেদ। 
“মামাদের মনকে সৎপথে প্রবাহিত কর । 
গ্লীভবানীগোবিন্দ চৌধুবী। 


জন্মীফমী | 


তুমি নাকি এসেছিলে মানব-জীবন নিয়ে 
এ ধরার পরে? 

ধরণীর সুথ দুঃখ তুমি নাকি নিয়েছিলে 
নিজে ভাগ কারে? 

তুমি নাকি চেয়েছিলে দীন অসহাক্স তাবে 
মার মুখপানে, 

ধরণীর ছবি খানি যখন কফুটিয়াছিল 
তোমার নয়ানে? 


সে দিন এ ধরণীর বিপুল বক্ষের যাকে 
ওগো বশ্বনাথ ! 

সাগরে উত্দির মত কি ঝটিক] উঠেছিল 
পুলকের সাথ! 

তেবেছিল মনে মনে করিবে তোমার লাগ 
কত আয়োজন, 

রাখি দিবে জোতম্সা হাসি গন্ধপুষ্প রাশি বাশি 
ভব্রিয়া কানন । 


পূজা রণী শোনে যদি মন্দিরের মাঝে আজ্জি 


এসেছে দেবতা, 
কি তীব্র আনন্দ তার চিত্ব মাঝে আনি দেয 
সে শুভ বারতা ! 
বহি পুষ্প-অর্থ্য-ভার অসহ পুলকে ত্রাসে 
ছুটে অন্নবার, 
হয় ত কাপিয়া কর ভূমিতলে লুটে ষায় 
* পূজ। উপচার। 


শেষে সুধু সকাতরে শ্রানবেশে রিক্ত করে 
আসিয়া ঈাড়ায়; 

নয়ন ভরিয়া! জলে দেবতার পানে সুধু 
ম্লান মুখে চার! 


২৭৮ . ব্রহ্মবিষ্া। | 
তাই বুঝি সেই দ্বিন ধরণীর ছবি খানি 


আছিল মলিন; 
বিহগে গাহেনি গান, আকাশে ছিল নাহাসি 
প্রসন্ন নবীন । ণ 


বক্ষে ভরি দীর্ঘশ্বাস কম্পিত্ব কাতর কণ্ঠে 
দাড়ায়ে ধরণী, 
মুছিয়৷ নয়ন বারি চেয়েছিল তোম। পানে 
তিমিব-বরণী ! 
শমাণিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য । 


বিবিধ প্রসঙ্গ । 


কখ্ভিতকির “ব্রঙ্গবিগ্যা” ।-আগামী কাতিক মাসের “ত্রহ্ষবিদ্যা”-প্রকাশের 
সময় ৬শারদীয়। পূজার উত্সব উপস্থিত হইবে । সে সময় আমাদের গ্রাহকগণ সম্ভবতঃ 
অনেকেই স্থানান্তরে গমন করিবেন ; সুতরাং তাহাদের পত্রিকা পাইবার গোলযোগ- 
সম্ভবনা হইবে মনে করিয়া, আমর! আগামী আশ্বিন-সংখ্যার সহিত একত্র কাণ্িক- 
সংখ্যা পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিতেছি । আগামী আশ্বিন মাসের ছিতীয় সপ্তাহের 
মধ্যেই উক্ত ছুই সংখ্যা পাঠাইব | ইহার পরে অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম সপ্তাহে অগ্রহাধণ 
খ্যা ষথারাতি প্রেরিত হইবে । 

স্ুবৃহৎ পুস্তকালয় ।_মান্্রাজের আভডিয়ার নামক স্থানে ভারতবর্ধী॥া তব্ববিদযা- 
সভার উদ্যোগে একটি বৃহধ পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । সম্প্রতি চীনভাধায় ভূবনবিথ্যাত 
বৃহৎ সম্পূর্ণ বিশ্বকোষ-গ্রন্থ একথণ্ড এই পুস্তকালয়ে স্থানলাত করিয়া ইহার সম্পদ বদি 
করিয়াছে । এই গ্রন্থের নাম “চিনটিউকন্‌ চিন টুথ বেলি”। ইহা সর্বপ্রথম ১৭২১ 
খৃষ্টান্দে-খণ্ডাকারে প্রকাশিত হয় এবং দশ হাজার খণ্ডে ইহার অঙ্গ পরিপূর্ণ হয়। দশ- 
হাজার থণ্ডে যে গ্রন্কের কলেবর সমাপ্ত, তাহা কি বিরাটকায় সামগ্রী, ভাবিবার বিষয় 
বটে। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থ পুনর্বার ক্ষুদ্রতর অক্ষরে মুদ্রিত হয়, এইবার ১৬*০ থে 
প্রস্থ পূর্ণ হয়। আডিয়ারের পুস্তকালয়ে ষে গ্রস্থধানি সংগৃহীত হইয়াছে, তাহ! এই 
সংস্করণের । এই পুস্তকের'মাত্র অল্প কয়েকখানি ইয়োরোপ ও আমেরিকাতে আছে। 
আভিয়ারের পুস্তকালয় দিন দিন যেরূপ উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতেছে, 
তাহাতে আশা করা যায়, ইহা অষ্িরে পৃথিবীর প্রথম-শ্রেণীর পুস্তকালয় মধ্যে পরিগণিত 


হইবে । 


বিবিধ প্রসঙ্গ । ২৭৯ 


শ্রী শ্রীরামকৃষ্ণোৎসব 1 আগামী ৯ই ভাদ্র, ইংরাজী ২৫শে আগষ্ট, সোমবার 
জন্মাক্ট্মীর দিন কাকুড়গান্ছী যোগোদ্যানে অষ্টাবিংশ বার্ষিক শ্ীত্রীরামকষ্জোৎ্সব হইবে। 
এতদুপলক্ষে ৩১শে শ্রাবণ শনিবার হইতে ৮ই ভাদ্র রবিবার পর্যন্ত রামরুষ্চ-দেবের 
বিশেষ পুজা ও উপাসনা হইবে এবং ৯ই ভাদ্র সোমবার জন্মাষ্টমীর দিন সিমুলিয়। 
১৯নং মধুরায়ের গলি হইতে দলে দন্ে সংকীর্তন সম্প্রদায় যোগোগ্ভানে যাইবে ও এ 
দিবস তথায় মহোৎসব হইবে । আশা করি, এই উৎসবে সাধারণ যোগদান 
করিবেন। 


ভাগীরথী ক্রহ্গবিদ্াা-সমিতির শাখা-সঙ্ঘ ।-_গত ২*শে জুলাই রবিবার 
রিষড়া শাখা সমিতিতে তাগীরধী তব্ববিগ্ঠা-সমিতি সঙ্বের একবিংশতিতম অধিবেশন 
হয়। শ্রীযুক্ত হীরেন্ত্রনাথ দত্ত মহাশয় সতাপতির আসন গ্রহণ করেন। হুগলী, 
উত্তরপা-1, শ্রীরামপুর ও রিষড়া শাখার প্রতিনিধিবর্গ উপস্থিত ছিলেন । এই সম্মিলনে 
শরযুক্ত কুলদা প্রসাদ মন্লি+ বিএ, তাগবতরত্র, প্রস্তাব করেন যে, কাটোয়া, নবদ্বীপ ও 
কষ্ণনগর শাখা এই সঙ্ঘের অস্ততুক্ত করা হউক। এই প্রস্তাব কার্ষেয পরিণত হইলে 
তাগীরথী তন্ববিষ্তা সমিতির শাখা-সঙ্খের যে শ্রীনৃদ্ধি হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই | 


তৎপরে রিষড়া শাখার অষ্টম বাধিক অধিবেশন উপলক্ষে শ্যুক্ত কুলদা প্রসাদ ম'ল্লুক 
রাসলীলাসন্বদ্ধে একটি সুন্দর সারগ্ভ বক্তৃতা করেন । 


তত্ববিগ্তা (:13159১931-৭15-সমিতির ভারতব্যীয় সভ্য বৃদ্ধ । 








মাচ্চ এপ্রেল মে মোট 

নূতন সত্য ১২৩ ১৬৪ ৫২ ৩৩৯ 
পদত্যাগ ১ ৫ ১ ৭ 
মৃত্যু ৭ ৮ ৩ ১৮ 
মোট সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি ৩১৪ 

পুর্ব তিন মাসের এ ২৭১ 

ছয় মাসের মোট বৃদ্ধি ৫৮৫ 


ইংরাজীতে তন্ত্র গ্রচার।__-আরথার্‌ আভালন (৭1101 ৮৪190) এই 
ছন্টনামৈ একজন পদস্থ ও সন্তান্ত ভারতপ্রবাসী ইংরাজ মহানির্বাণ তন্ত্রের টিপ পনীসহ 
ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের প্রায় শতপত্রব্যাপী ভুমিকায় তন্ত্র 
সম্বদ্ধে তিনি বহু গবেষণার পরিচায়ক তথ্য সকল সংগ্রহ করিয়াছেন। দেবীস্তোত্র 


২৮০ ব্রহ্ষমবিষ্ঠা 1 


(111))10১ (0 01৩ 0099855 ) এই নাম দিয়া তিনি চণ্ডী, মহ।ভারত এবং ভন্তগ্রস্থ হইতে 
কয়েকটী দেবীস্তোত্রের অন্থবাদও প্রকাশ করিয়াছেন। বট চক্রনিরূপণ, প্রপঞ্চসার, 
কুলার্ণব, তন্ত্রতত্ব প্রভৃতি আরও কয়েকখানি তন্ত্রগ্রন্থের প্রচারের জন্য তিনি সংকল্প ও 
উদ্যোগ করিতেছেন। এইবার আশা করা যায় যে, ঈয়োরোপে তত্ত্রশাস্ত্রের বহুল 
প্রচার হইবে এবং ভারতীয় শান্ত্রগ্রছ্ের এই বিভাগ ইয়োরোপবাসীর অপরিজ্ঞাত 
থাকিবে না। 

শিক্ষ।-বিস্তার |_ সম্প্রতি থিওসফিক্যাল সতা হইতে ভারতে শিক্ষাবিস্তারের 
সবিশেষ উদ্যোগ আয়োজন হইতেছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। অনেকদিন 
পর্ধ্যস্ত কাশীস্থ হিন্দ কলেজের মধ্যেই ধিওসফিক্যাল সভার শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা নিবদ্ধ 
ছিল। হিন্বু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সম্ভাবনায় হিন্দু কলেজ সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় 
কমিটির করতলগত হইতে চলিল। সঙ্গে সঙ্গে ভারতের নানা কেন্দ্রে ধিওসফিক]াল 
সভার শিক্ষাবিস্তার চে নবোৎ্সাহে প্রবর্তিত হইতেছে । বিগত ৭ই জুলাই হইতে উক্ত 
হিন্দুকলেজের সন্নিকটে একটী স্বতন্ত্র বালক বিগ্যালয় ও একটী স্বতস্ত্ বালিকা বিগ্যালয় 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । বোম্বাই হাইকোর্টের ভূতপুর্ব জজ কাশীনাথ ত্র্যন্বক তেলা গর 
সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত তেলাঙ্গ, এম, এ, বি, এল, মহাশয় ধালক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতা 
করিতেছেন। এ বিস্যালয়ে ইতিমধ্যেই ছুই শতের অধিক ছাত্র হইয়াছে । বালক। 
বিগ্ভালয়ের তার এক বিছুধী ইংরাজ রমণী গ্রহণ করিয়াছেন। উভয়েই অবৈতনিক 
তবে কার্য করিতেছেন। যুক্তপ্রদেশের গোরক্পুর নগরে আর একটী কলেজ স্থাপিত 
হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অধোধ্যাদাস ব্যারিষ্টার মহাশয় ইহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক | বাকী- 
পুরের সরকারী উকীল ব্রহ্গবিষ্তার অন্যতর সম্পাদক রায় পৃরেন্দু নারায়ণ সিংহ বাহাছর 
তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত বিগ্ভালয় থিওসঠ্রিক্যাল সভার ভার এই শিক্ষাবিত$গের হস্তে 
সমর্পণ করিয়াছেন। মাব্রাজের মদনপল্লী সহরের আর একটী বিগ্তালয়েরও ভার এ 
শিক্ষাবিভাগ গ্রহণ করিয়াছেন। আশা করা যায়ঃ অন্পদিনের মধ্যে থিওসফিক্যাল 
সর্তার শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা আরও সফলতা লাত করিবে এবং নবপ্রতিষ্ঠিত কাশীস্থ 
বালক বিস্ভালয় প্রথম শ্রেপীর কলেজে উন্নীত হুইবে। আমরা এই শুভ অনুষ্ঠাণের 
সাফল্য কান! করি । | 





আাশ্মিন ও-কার্তিক, ১৩২০। 


শারদীয়া | 
কেদে কেদে বসুন্ধরা হ'য়েছে কালিমাহার।, 
হেসে হেসে তাই আজি ঝরে ন্গিগ্ধ সুধাধার) 
পবিল্র নয়নাসারে ধরিত্রী বরষা ধরি 
ভাসায়েছে বক্ষঃস্থল এ অলক্ষে লক্ষ্য করি; 
অশধরে ছড়াষে তাই অনন্ত আনন্দ রাশি 
বিশ্বপাণ হ'তে কুটে বিশ্ববিমোহন হাপ। 
এ অনন্ত আনন্দ মে অনগ্ করুণাভিবা, 
অধ্বর-সংবৃত-ক|বী-অন্দু-সস্তার-হ৫7 
আশাহীন বিষাদের ঘনাভূত আবংণ 
খিন্ন ভিন্ন করে? এই প্রসাদের প্রবণ) 
নিরাশার অশ্রস্োতে না জানি কি শক্তি আছে, 
আশাহীনে নিয়ে বায় অনন্ত আশার কাছে; 
ঘন পরে ঘন এসে আধারে আধার করে, 
ঘনতারে ঘন হ'য়ে আপনি গলিয়া ঝরে ) 
বরষা হরষতর শরতে এনেছে কাছে, 
প্রসাদ লুকায়ে থাকে বিষাদের পাছে পাছে। 
এস মা প্রসাদময়ী প্রসাদ লইয়া ভবে, 
অবনন্ন এ অবনী আ্জি স্ুুপ্রসন্ন হবে? 
পুণ্যন্নাতা বসুমতী স্গিপ্ষশ্তাম নববাসে 
তকতি-উদ্বেল চিতে চাহিছে প্রসাদ-আশে; 
অমল-অস্বর-যুতা, উজল-বরণ-ছ্যুতি, 
এস মা' প্রত্যক্ষীতৃতা আনন্দের অন্ুভৃতি ! 
দিবারূপ করে দিব্য দিবাকর শোভা করে, 
ঘামিরূপ করাস্তর ধরে কান্ত শশধরে, 








[৬ষ্ঠ, ৭ম সংখ্যা। 





তি 


ব্রন্মাবদ])া | 


পর্যযাপ্ত-চন্দ্রিকালিপ্ত। সুখসুপ্ত! নিশীথিনী, 
শদরত্র-শু্র।লকা, তাঁরাবত্ব-সীম্তিনী » 
অর্ধন্বচ্ছ ছায়াপথে মায় কুহেধিকা ফেলে, 
অম্লান স্বরূপ তব জূপে পে দাও ঢেলে; 

এস দীপ্ত নীলাম্বত্নে, বিশ্বিত নীলাম্বু-জলে, 
তাস্বর সরিৎআোতে হরিৎ প্রাস্তরতলে ; 
এস শুত্র সৈকতের সৌম্য রম্য সুষমা, 
অন্রতেদী ভূধরের জ্যাতির্মায় মহিমায়; 

এস ফুল কুন্গুমের সুললিত বিলাসেতে, 
পন্থাহীন কান্তারের ভীমকান্ত গৌরবেতে ; 
এস জ্যোত্ম্না-পরি£,ত ওতপ্রোত পত্রদলে' 
এস একচ্ছত্র জ্যো,ত অনিলে সলিপে স্থলে; 
দ্বিণা লান্তি অপসান্রি” ছদয় একাগর কর, 
ক্লান্তি শ্রাস্তি অপহপি” শাস্তিরপে অবতর, 
দৃপ্ত ক্ষিপ্ত চিত্ত মাঝে এস চিরঠপ্তি লয়ে, 
লুব্ধ ক্ষুব্ধ হিয়া] থাক তোমাতে বিমুগ্ধ হয়ে; 
হিংসা- রাগ-দ্বেষ-ভেদ আস্ুর প্রবৃত্তিচয় 
ছেড়ে যাক তোমার এ কমনীয় দেবালম়, 
দেবাদূত চরিরের পবিভ্র প্রভাব যত 

রাখুক পৰি করি? ধরিতীরে অবিরত? 
বিশ্ব-আন্ত-পবিবাপ্ত এই দিব্য হাস্য এায় 
মানস হউক ব্যাপ্ত চরাঁচর এ ভূমায়, 

এ অনন্ত ছন্দোবন্ধে উঠুক একই গীত, 

অনন্ত তরঙ্গতঙ্গে উচ্ফৃসিত বিশ্বগ্রীতি, 

এ দী'প্ততে ব্যাপ্ত হ'ক সে অব্যক্ত মহাবিধি-_ 
মহারহ্বাকর-সুপ্ত-শুক্তি-গুপ্ত মগানিধি; 

এস মুক্তা শিবশক্তি জীবে দিয়া বরাতীতি, | 
প্রাণে প্রাণে প্রকটিদা ত্রাণ-পরা পরানীতি ; 
অন্তরে বাহিবে দেবী আলোকে আল্লোক কর, 
অমুত ভাগার হ'তে অমৃতে ব্রঙ্ধাগড ভর, 
অমঙ্গল দূর করি' সর্বাঙ্গ-মঙ্গল আন, 

চরমে শরণ দিয়ে চরণে দিও মা স্থান। শ্রীবন্কিমচন্দ্র মিত্র! 


চৈতন্য কথা। 


লঘুভাগবতামুত এবং কৃষ্ণ-তত্তব | 


চৈতন্যদেবের প্রিয় শিষ্য রূপগো স্বামী যে সকল রহস্যের উত্তেদ করিয়াছেন, তাহা 
বিশেষরূপে বোধগয্য করিতে হইলে, কতকগুলি কথা জানা আবগ্ঠক। 

প্রত্যেক ব্রহ্গাণ্ডের অন্তর্গত কতকগুলি ত্রিলোকী বা গ্রহ আছে। এমন অনস্ত কোটি 
ব্রহ্মা আছে । প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের শীর্ষস্থানীয় সেই ব্রহ্গাণ্ডের ব্রহ্গলৌক। এই অনস্ত 
কোটি ব্রহ্ধাণ্ডের বীজরূপী এক অবিনাণী নিত্লোক আছে। সেই নিত্যলোকের নাম 
বৈকুণ্ঠ বা পরব্যোম। প্রত্যেক ব্রদ্মাণ্ডে অবত।র সকল ব্রহ্মাগস্থ জীব-সমূহের উদ্ধারের 
জন্য বিরাজ কণ্রতেছেন । শীহারা নিজ নিজ লীলার উপযোগী কোন না কোন লোকে 
অবস্থন করেন রূপগোন্বানী তাহার কতকগুলি শান্ত্রসম্মত উদাহরণ সংগ্রহ 


করিয়াছেন। 
কেষাঞ্চিদেনাং স্থানানি লিখাস্তে শাস্বদুষটি ত | 


ঘত্র ত্র বিরাজন্তে যানি ব্রঙ্গাওমধাতঃ ॥ 
বিষুধন্মোন্তরাদীনাং নাকাং তত্র প্রমাণাতে ॥ লঘুভাগবঙামুত, পূর্ব-খণ্ড, ৩০। 
অবতার সকল লীলা বা কার্ধ্য উপলক্ষে ব্রন্গাণ্ডের কোন না কোন স্থানে বিরাজ 
করিলেও, পরব্যোম বা বৈকুণঠে তাহাদের সকলের স্থান নিদ্দিষ্ট হয়! যেমন বুদ্ধদেখ 
পূর্বে জীবনুক্ত পি ছিলেন। তখন তাহার কেবল '্রেলোক্য মধ্যেই অধিকার ছিল।, 
যথন ব্রঙ্গাণ্ড মধ্যে তাহার অধিকার হইল, তখন বৈকুঞ্ঠ মধ্যে তাহার স্থান নির্দেশ হইল, 
এবং তখনই পুরাণে তাহার অবত!র সংজ্ঞা প্রদত্ত হইল। এই অবতার সকল বৈকুঠঠাধিপতি 
নারায়ণের করলা বা অংশরূপে কথিত হন। তাঞারা কোন "দ কোন কল্পে, কোন না 
কোন ব্রঙ্গাণ্তে এই অংশ বা কলার অধিকার প্রাপ্ত হন। যখনই ষ্ঠাহারা সেই অধিকার 
প্রাপ্ত হন, তখনই তাহাদের পরব্যোমে স্থান নির্দেশ হয়। 
সর্রেষামবতারাণাং পরন্োমি চকাসতি | 
নিবাসাঃ পরমাশ্চর্াা ইতি শাস্ত্রে নিবপাতে ॥ 
তথাহি পান্ে_ 
বৈকুষ্ঠভুবনে নিতো নিবসন্তি মহোল্দ্বলাঃ | 
অবত]রাঃ সদ। তত্র মৎন্ত কুর্মাদয়োহখিলাঃ ॥ লঃ ভাঃ পূর্বব, ৪২-৪৩ 
যের্শন অবতারগণের বৈকুণ্ঠে স্থান আছে, সেইরূপ বৈকুষ্ঠনাথের পারিমদগণেরও 
সেখানে স্বান আছে। তাহারা সেই পরব্যোমনাথের এত অনুগত, যে তাহাদের ব্রঙ্গাণ্ড 
মধ্যে কোন স্বতন্ত্র লীলা নাই । তাহাদের সকল কার্ধ্যই নারায়ণের লীলার অন্থগত ও 
আনুসঙ্গিক। 


২৮৪ . ব্রহ্মবিচ্া। 


ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে নবম অধ্যায়ে হরির অন্ুত্রত এই সকল নিত্য ভক্তগণের 
কথা বণিত হইয়াছে। ূ 
তশ্ৈ স্বলোকং ভগবান্‌ সভাজিতঃ সন্দর্শয়।মাস পরং ন যৎপরম্ 
বাপেতসংক্রেশবিমোহসাধ্বসং সবদৃষ্টবস্তিঃ পুরু মৈরভিষ্ট তষ্‌ ॥ 
প্রবর্ততে যন্ত্র রজস্তমন্তযোঃ সত্ব্চ মিশ্রং ন চ কাল বিক্রম; । 
ন যন্ত্র মায়া কিমুভাঁপরে হরেরন্ুব্রতা ঘত্র স্থরান্নরাচ্চিতাঁঃ ॥ ৯-১০ 
অবতার ও নিজজন ব্যতীত পরব্যোমনাথ নারায়ণের “মহ।বস্থ” নামে বিখ্যাত ব্যহ-চতুষ্ট় 
আছে । প্রথম ব্যহ বাসুদেব, দ্বিতীয় বাহ সক্কর্ষণ, তৃতীয় ব্যুহ প্রচ্যুয় ও চতুর্থ ব্যুহ অনিরুদ্ধ । 
এই বাহরূপে নারায়ণেরই চারি প্রকার প্রকাশ হয় ও বস্ধতঃ এই চতুব্র্ণহ নারায়ণ হইতে 
পৃথক নহে । ইহাদিগের মধ্যে বাস্থদেব ও সন্কর্ষণ ব্রহ্গাণ্ড মধ্যে ঈশ্বরের কার্য্য করেন। 
প্রতোক ব্রঙ্গাণ্ডে একজন বাসুদেব ও একজন সন্বর্ষণ আছন। তাহারা এই মূল বাসুদেব 
ও মূল সঙ্কর্ষণের আভাস বা অংশ। সেইরূপ প্রতোক পৃথিবীতে একজন প্রচ্ধায় ও এল জন 
অনিরুদ্ধ আছেন, তাহারা পুধিবীর ঈশ্বর । এই প্রায় ও এই অনিরুদ্ধ মূল প্রদ্ায় 
অনিরুদ্ধের আঠাস বা অংশ। আমাদের ভ্রিলোকময় পৃথিবীর ঈশ্বর বা প্রদ্যয় সনৎকুম।ব 
ষি  ব্যাসদেব মহাভারতে এই রূহ্স্য বলিয়। গিয়াছেন। 
সনৎকুমারং প্রদ্ান্ং বিদ্ধি রাজন্‌ মহোৌজসম্‌ ॥ মভাঁভাবত, আদিপর্বব, ৬৭-১৫২ 
সনঙকমাকং প্রধানত পরিবেশ ঘখাগ তম ॥ সঠাভারত, মর্দারোহণ পর্কা, ৫-১৩ 
ধদিও লান্তদের ও সন্কর্পণ দ্বইজনেই ব্রক্গাণ্ডের ঈশ্বর, তথাপি বাসদের অন্তগগতের 
থর সঙ্গর্পণ বহজগতের ঈশ্বব | বাতের বাজ, সঙগণ বাজপ্রতিনিধি | বাস্ুদেশ 


খা + 


সমট্টিব আশ্রম । সক্্ষণ বাট্টির আএয়। £সইবপ প্রনাম ও অনিরুদ্ধ দুইজনেই পগিবী৭ 
ঈশ্বর । 
পরব্যোষপতি মূল নারায়ণেব মূল চতব্যৃহাক অধিকার উপার্জন করিজে হয় নাই। 
হাব অনন্তকাল হইতেই £বকুগ মনো বিবাঞ্িত আাছেন। অবশ্য তাহাদের অংশ 
সকল অণ্ধকারী পুরুষ! 
রূপগোন্বামী বলেন. এই বৈকুগনাগণ নার[ঘণও কুষ্জের বিলাস। কষ্জ স্বয়ং তগবান্‌। 
তণ্মাৎ পরম নৈণু£লাপোহপ।সা বিশাপকঃ ॥ লঃ ডাঃ, পূর্বব। ১৩৩ 
তাহার পর ভাগবতের শ্লোক অবলম্বন করিয়া, রূপপ্োস্বামী সিদ্ধান্ত করেন দে. 
ৈকুনাথ ও বুাহ-চতুষটয় প্রন্থতির সহিত মিলিত হষ্য়া, শ্রীকষ্ণ, অবতীর্ণ হন্‌। 
ভাগবতের গ্লোকটি এই__ 
স্বশান্তকা”ষত রে; স্ববপৈরভ্যর্দামানেদম্থকম্পিতাতা | 
পরাবদরশো মইদশনুক্তো হাজোইপি জাভো ভগবান যথাগিঃ | ডাঃ পুত ৬-২-১৫ 


এক কা্ঠখণ্ড মন্য কাষ্ঠণণ্ড কর্ণুক অদ্দিত হইলে আগ্সির প্রকাশ হয়। পূর্ব হইছে 


চৈতন্য কথা । ২৮৫ 


ছুই কান্ঠ খণ্ড মধ্যে অগ্নি ছিল। ছুই বিরদ্ধ-ধর্্ী পদার্থের সংঘাত দ্বারা কেবলমাত্র 
অপ্রকট অগ্নি প্রকট হয়। , সেইরূপ রুষ্ণ সর্বদ1 অপ্রকটভাবে বিরাজিত আছেন। তিনি 
অজ, তাহার জন্ম নাই, তথাপি তাহার শান্তরূপী ভক্তগণ ঘোররূপী অসুরগণ কর্তৃক 
পীড়িত হইলে, সেই গোলোক-মুখ্য পর” ও ব্রহ্মাগ্ু-মুখ্য “অপরের? অধীশ্বর কৃষ্ণ মহদংশযুক্ত 
হইয়া জন্মগ্রহণ করেন--এইরূপ প্রতীতি হয় ৷ মহৎ ও অংশের সহিত যুক্ত হইয়। তাহার 
প্রকট আবির্ভাব হয়। রূপগোস্বামী বলেন, এখানে "মহৎ শব্দে পরম মহত্বম__-পরব্যোম- 


নাথ ও অঈসংখ)ক বুযুহ। 
তার্মহান্তোহতিপরম-মহততমতয়। স্মতাত | 


তে পরবোমনাথশ্চ বাহাশ্চ স্থুসংবাকাঃ ॥ লঃ ভাঃ, পুর্ব, ১৬৭ 
চতুব্র্ণহ ত জানি। অষ্টস্খ্যক বাহ আবার কি? রূপগোস্বামী বলেন, যেমন 
বৈকুাধিপতি নারায়ণের চতুব্ণৃহ আছে, সেইরূপ রুষ্েবও চতুবূণহ শাছে। বৈকুঠনাথের 
বাহ অপেক্ষাও রুষ্ণের ব্যৃহ উ-রুষ্ট। 
বাসুদেবাদঘো বাহ] পবাব্যামেশ্বরসা যে। 
তেভ্যোহপুত্কপাভাজোহমী কষ্ণবাহাঃসভাং মতাঃ | লঃ ভাঠ, পৃর্বব, ১৩৭ 
স্বতন্ত্র রুষ্চতর ও স্বতন্ত্র কুঞ্চবাহের কল্পনা, রামানুজ স্বামী কবেন না। ভাঠার মতে 
রুঝ্চচন্দ্র বৈকুগ্ঠাধিপতি নারায়ণেরই বিলাস চৈশুন্ মহাপ্রভু তবে এ কল্পনা-গৌরব কেন 
করেন? রূপগোস্বামীর মুখে ত তাহারই শিক্ষ | এ কল্পনা-গৌরবের কারণ আছে। মধুব 
রুষ্ণকে মধুররূপে জানিবার অন্ঠ উপার নাঃ । যেমন রাজা যখন দরবার করেন, তখন 
্াহার ম'গায় মুকুট থাকে, হাতে দণ্ড থাকে, আশে পাশ প্ুহশী থাকে, তাহাদের হাতে 
অন্রশস্্াদ থাকে । রাজ সিংহাসনে বসেন । প্রজালা তাহাকে দূর হইতে ভয়ের 
সত দর্শন করে এবং ত্রাহা শাসন অতিক্রম করিল বাঁজদণ্ডে দণ্ডত হয়। রাজ 
যখন রাজস্ব করেন, তখ” তিনি একজন অধিকাশী মাত্র । মুকুট ও দণ্ডাদি তাহাতে 
আরোপিত হয়। তিন নিজ স্বরূপে বাজসভায় বির'জ করেন না। 
যখন রাজ-পরিচ্ছদ ও রাজদও্ড ত্যাগ সরিয়া রাজা অস্তঃপুরে নিঙ্জ জনের সহিত ক্রীড়া 
করেন, তখন তাহাকে কেহ রাজা বলিষ! জানে না, কেহ ক্টাহাকে ভয় করে না। তখন 
ঠাহাকে তাহার নিজজনে প্রেমপূর্বক আলিঙ্গন করে। সে প্রেমের ইয়ন্তা নাই, সে প্রেমে 
প্লটিতা নাই। এতদিন লোকে ঈশ্বরকে জানিযা আসিয়াছে । ঈশ্বরকে ভয় করিয়াছে, 
তক্তিও করিয়াছে; কিন্তু প্রেম করিতে পারে নাই। নিগুণ ভক্তিব আশ্রয় প্রেমরূগী 
ভগব|নকে জানিতে পারে নাই। 
মদ্‌গডণ শ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব গুহাশযে। 
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গান্ভ সাহম্বুধে ॥ 
লক্ষণং ভক্কিযোগন্ত নিগু ণস্ত হ.দাহতম্‌। 
অহৈতুকাব্যবহিতা যা ভক্তি: পুরুষোতমে ॥ ভাঁঃ, পু, ৩-২৯ 


২৮৬ ব্রহ্মবিষ্ঠা । 


প্রেম ন হইলে এই নিগুণ তক্তি হইতে পারে না। শঙ্খ-চক্র-গদা-পন্মধারী চতুডূ্জ 
ঈশ্বরকে কেহ প্রেমভাবে ভজনা করিতে পারে না। এই' কথাটি ভক্তকে হৃদয়ঙ্গম 
করাইবার জন্যই মহাপ্রভুর আবির্ভাব | 


প্রেমরস-নির্যাস করিতে আস্বাদন । 
রাগযার্গ ভক্তি লোকে কফবিতে প্রচারণ ॥ 
ঝসিক-শেখর কৃষ্ণ পরম করুণ । 

এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদগম ॥ 

এশ্বর্য্য জ্ঞ।নেতে সব জগৎ মিশ্রিত। 

উশবর্ধ্য শিথিল প্রেমে নাহি যোর গ্রীত ॥ 
আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন । 

তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন॥ 
আমাকে তযে যে ভক্ত তজেযেই ভাবে। 
ভারে সেসেভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে ॥ 
মোর পুল্র মোর সখা মোর প্রাণপতি। 

এই ভাবে করে যেই মোবে শৃদ্ধতক্তি ॥ 
আপনাকে বড মানে আমারে সম হীন। 
সেই তাবে হই আমি তাহার অধীন ॥ 
মাতা মোরে পুক্রভাবে করেন বন্ধন । 

অত হীন জ্ঞানে করে লালন পালন ॥ 

সখ! শুদ্ধ সথ্যে করে স্ন্ধে আরোহণ । ৃ 
তুমি কোন্‌ বড়লোক তুমি আমি সম॥ 
প্রিয়া যদ মান করি করয়ে ততৎসন। 
বেদস্তরতি হৈতে হরে সেই মোর মন ॥ 

এই শুদ্ধ ভক্তি লঞা করিমু অবতার । 
করিব বিবিধ বিধ অদ্ভুত বিহার ॥ 
বৈকুগ্ঠাপ্ঘে নাহি যে যে লীলার প্রচার ।' 
সে সে লীল। কারব যাতে মোর চমৎকার ॥ 


৪ রা ক 


ব্রজের নির্মল রাগ শুনি ভক্তগণ॥ 
রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্মকর্। 


রঙ জা রঃ 


চৈতন্য কথা। ১৮৭ 


এই মত চৈতন কৃষ্ণ পূর্ণ তগবান্‌। 
যুগধর্ম প্রবর্তন নহে তার কাম ॥ 
ও স সু 
এইমত তক্তভাব করি অঙ্গীকার । 
আপাঁন আচরি তক্তি করিল প্রচার ॥ 
র্‌ ঁ 
প্রেম তক্তি শিখাইতে আপনি অবতরি। 
রাধাভাব কান্তি ছুই অঙ্গীকার করি ॥ 
শ্রীরুষ্ণে চৈতন্তরূপে কৈল অবতার । 
এই ত পঞ্চম-প্লোকের অর্থ পরচার ॥ চৈ, চ, ৪) আদিলীল।। 


এই জন্যই চৈতন্য মহাপ্রভু দ্বিভুজ, মধুর, নিজজন রুষ্ণকে সর্বোচ্চ আসনে বসাইয়া- 
ছেন, এবং তাহাকে চতুতুণ্জ বৈকুঠাধিপতি নারায়ণ হইতে পুথক করিয়াছেন। এশ্বর্ষোর 
লেশ থাকিলেও ভক্তের মন যে ঝুঠিত হইবে। 
তাই মধুর রুষ্ণের মধুর চতুরুণৃহ মাধুর্ধযবিস্তারে তাহার দ্বারস্বরপ। আর বৈকুগ্ঠাধি- 
গতির চতুবুর্ঠহ ঈশ্বরের এখর্ধ্য বিস্তার করিতেছেন । 
তাই রূপগোস্বামী বলেন__ 
বাস্থদেবাদয়ো বৃহা* পরব্যোমেশরস্যযে | 
তেভো হুপুযুৎকর্ষ ভাজোহমী কৃষ্ণবুহা; সতাং মতাঃ॥ 
“পরব্যোমাধিপতির বান্ুদেবাদি যে চতুবুযহ আছে, তাহাদের অপেক্ষা উতৎকর্ষ-ভাগী 
শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ব্যহ আছে। সাধুদিগের এইরূপ অতিপ্রেত। 
এ উৎকর্ষ কেবল মাধুর্্যের উৎকর্ষ । 


ইতোতে পরমব্টোমনাথ ব্যহৈঃ সহৈকতাম্‌। 
স্ববিলাসৈরিহাভোতা প্রাদুভাবমুপাগতাঃ ॥ ল ভা, পুর্ব, ১৩৭ 
বৈকুহাধিপতির চতুবুর্ণহ শ্রীরুষ্ণের চতুবুহের বিলাসমাত্র। আপন আপন বিলাসের 
সহিত শ্রীকষ্চের চতুবুর্হ একত্ব প্রাপ্ত হইয়া এই পৃথিবীতে প্রাদুভূত হইয়াছিলেন। 
-এই ত গেল, ভাগবতের শ্লোকের “মহৎ শব্দ । রূপগোস্বামীর মতে এই মহৎ শব্দে 
চতুবুঠহকে বুঝায়। 
বাক থাকিল “অংশ | 
অংশান্তস্যাবতারা যে প্রসিদ্ধাঃ পুকবাদয়ঃ| 
তথা জ্ীজানকীনাথ-নৃসিংহ-ক্রোড়-বামনা: | 
নারায়ণে। নরসধে! হয়শীর্যাজিতাদয়ঃ ॥ 
এভিঘু-ক্তঃ সদা ঘোগমবাপায়মবস্থিত; ॥ ল ভ!' পূর্ব, ১৩৭ 


২৮৮ এক্খপিষ্ঠা । 


'পুরুষাদি যে সকল প্রা্পদ্ধ অধতার, তাহারা শীরুষের অংশ | রাম, নৃিংহ, বাহ, 
বামন, নরসথ। নারায়ন) হয়শীর্ষ, অজিত প্রতৃতিও শ্রীকঞ্জের'অংশ । এই সকল “মহৎ 
ও “অংশের সহিত সর্বদা] যুক্ত হইয়। শ্রাকষ্চ আবিহূতি হন।' 

পূর্বে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ অবলম্বন কিয়া যে তত্ব জানিতে পারিয়াছি। লঘুতাগবতামৃত 
অনুশীলন করিযাও সেই তব জানিলাম। সমগ্র -কুষ্ণতত্ত এক অপূর্ব সমন্বয়তন্ব। এই 
সমন্বয়ের এক প্রান্তে মধুর নিজ স্বরূপাবলম্বী মধুর কৃষ্ণ ও অপর প্রান্তে নবুসথা নারায়ণ 
খষি কিন্বা তাহার প্রতিনিধি মৈর্রেয় খষি। এই হই প্রান্তের মধ্যতাগে নারায়ণ, 
চতুব্হ ও পুরুষাদি অবতার । প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায়' কথার এই গুঢ় তাত্পর্ধ্য। এই 
অপূর্ব সম্মিলনীর সমগ্র অংশ কেবল বৃন্দাবন-লীলায় প্রত্যক্ষ । 

কুত্রা গা হ্রুতপূরব্রবেণ মধুরৈগর্যার।শিন]। 
নেবামান্োো হরিস্তত্র বিহারং কুরুতে ব্রজে ॥ ল ভা” পুর্বব। ১৮৩, 

যদিও বৃন্দাবনে পুর্ণতম শ্রীকৃষ্ণ; তথাপি সকল লীলা জন্ট তাহাকে পুর্ণতম  তাখ 
দেখাইতে হয় না। যেমন ব্রহ্মাকে এশ্বর্ধ্য দেখাইবার জন্য তিনি কেবল বৈকুগমাথের 
তাব ধারণ করিয়াছিলেন। 

বৈকুগ্রেস্থরলালাজপর্শিত। যা বারকসে। 
সেম্বরাণ।মজাগানাং কোটা বুন্দাবানতুত।। 
সৈব জেয়া যতঃ স্বাংশদ্ধারৈবাসে। প্রকাশিত] ॥ প্‌ ঠা, পূর্ববঃ ১৩৮ 

'এহ বন্দাবনে, ব্রঙ্গাকে যে ব্রঙ্গাগুনাথের সহিত অস্কুত ব্রঙ্গাগকোটি প্রদর্শন করাহয়া 
ছিলেন, তাহা বৈকুগ্ঠনাথের লীল!। শ্বয়ংরূপা শ্রুষ্ণ নিজের অংশ বৈকু্ণনাথের দ্বা। 
এই লীলা প্রকাশিত করিয়াছিলেন ।' 

বাহুদেবাদিলীলাম্ত্ব মথুরা-ছ্বারকাদিষু। 
তত্তঙ্জপৈত্র জান্তস্ত বালোহাঁভিশ্চ দর্শিতাঃ ॥ 

“বাস্বদেব-সন্বর্ষপাদি চতুবুর্ঠহের লীলা এবং পুরুষাদি অবতারের লালা মধুর ও 
সবারকাদিতে প্রকাশিত হয়। এতগ্তিন্ন ব্রজমধ্যেও বাল্যলীল! দ্বারাও সে সকল মহত, ও 
“অংশের? লীল। প্রদর্শিত হইয়াছিল ।, 

বাস্তবিক, শ্রীকৃষ্ণ “মহৎ ও “অংশ' কর্তৃক যুক্ত হইলেও এবং কখনও কখনও সেঃ মহ 
ও অংশের দ্বার! লীগ! প্রকটিত করিলেও তিনি মহৎ ও অংশ নহেন। 

ষো বৈকুঠে চতুর্নবাছ ভ'গবান্‌ পুরুষোত্বমঃ | 

য এব শ্বেতদ্বীপেশো নরোনারায়ণশ্চ ষঃ। 

স এব বৃন্দাবন ভূবিহারী নন্দনন্দনঃ ॥ 

এত শ্ৈৰাপরেই নম্ত1 অবগ্ার়। মনোহর ঃ। 

মহাগ্নেরিহ যত স্ুযুরুন্ধা;ঃ শতসহশ্রশঃ | 

তত্রৈব লীনা একত্বং ব্রজেযুত্তে হয়ৌতথা | ব্রদ্ধা্ড পুরাণ। 


চৈতন্য কথা । ২৮৯ 


যেমন শত-সহত্র অগ্নিশিখা অগ্নিতে লীন হইয়া একব প্রাপ্ত হয়, সেই রূপ বৈকুণ্ঠা- 
ধিপতি, স্বেতদ্বীপাধিপতি, অপর অনন্ত অবতারসমূহ সকলই বৃন্দাবন-বিহারী নন্দ-নন্দনে 
আসিয়া! মিলিত হন। 
এই জন্যই রূপগোস্বামীর মতে কেহ কষ্চকে নরসথা নারায়ণ, কেহ ইন্্রান্থুজ বামন, 
কেহ ক্ষীরান্ধি শায়ী, কেহ সহশ্রশীর্ধ পুরুষ,,কেহ বৈকুঠ্ঠনাথ বলে। যে মুনি রুষ্ণের যে 
বৃত্ত অনুশীলন করেন, তিনি সেই বৃন্ত লইয়া তাহাকে সেইরূপ বলিয়া! থাকেন। বাস্তবিক 
মহৎ ও অংশ কর্তৃক যুক্ত শ্রীরুষ্ণ স্বয়ং তগবান্‌। 
ইতি দিদ্ধা প্রভোরস্ত মহদংশৈস্কঘু্ততা। 
অতএব পুরাণাদে৷ কেচিন্নর সবায্মতাম্‌। 
মহেল্াগ্রজতাং কেচিৎ কেটিৎ ক্ষীরান্িশামিতাম্‌ । 
সহত্রশীর্য তাং কেচিৎ কেচিদ্‌ বৈকুঠনাথতায্‌। 
জয়ুং কষন্ত মুনয়ন্ততদ্ব,ত্তাম্বপামিনঃ | ল: তাঃ পূর্ব, ১৩৯ 
এই ত লঘুভাগবতামৃতে,স্রীরূপের অমৃতময় লেখনীতে, চৈতন্টের প্রেরণাময় রূপের তঙ্ব. 
বিচারে রূপের হৃদয়ে আবিষ্কৃত চৈতন্তের মধুর বাণীতে, রুষ্$তন্ধ জানিতে পারিলাম। 
কিন্ত এখনও জানিলাম না, গোপীবল্পভ কৃষ্ণ ও রুকিনী-বললত কৃষ্ণ এক কি দুই, এবিবয়ে 
রূপের মীমাংসা আর একটু বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। 


প্রকটা প্রকটা চেঠি লীলাচেয়ং ছিধোচাতে | লঘু ভীগবতানৃত, পূর্বখণ্ড, ১৫৬, 


প্রকট. ও অপ্রকট,. ভেদে লীল। দ্বিবিধ। 
সদানন্তৈঃ প্রকাশৈ: শ্বিলীলাভিশ্চ সলীব্যতি | 
তত্ৈেকেন প্রকাশেন কদাচিৎ জগদন্তরে । 
সহৈৰ স্বপরীবৰারৈজন্মাদি কুকুতে হরিঃ ॥ ১৫৬ 
রুষ্চের অনন্ত প্রকাশ ও অনন্তগীলা। তিনি নিত্য নিজলীল! দ্বারা ক্রীড়া করিতেছেন) 
কিন্তু কদাচিৎ কোন জগতের মধ্যে তিনি কোনও এক প্রকাশ অবলম্বন করিয়া নিজ 
পরিবারবর্গের সহিত জন্মাদি প্রকট লীলা করিয়া থাকেন। অপ্রকট, লীলা নিত্যই 
হইতেছে, কিন্ত কোন কোন ভগতে কোন কোন সময়ে তিনি প্রকট. লীলা করিয়া 
থাকেন। প্রপঞ্চের অগোচর ধামে নিত্য লীলা হইয়া থাকে । 
কষ্ধভাবাহসারেণ লীলাখা শক্ষিরেব সা। 
প্তেষাং পরিকরাণাঞ্চ তং তং ভানং বিভাবযেৎ | ১৫৭ 
কষেের যেরূপ শীল! করিবার ইচ্ছা হয়, তাহার পরিবারবগেধ তদনুগাষী ভাব হয়। 
এটি,শ্রীক্চের লীলাশক্তির প্রভাব । 
প্রপঞ্চ গোচরত্বেন সালীলা প্রকটা স্বৃঠ1। 
অন্য স্তবপ্রকটা ভাল্তি তাদৃষ্ঠীস্তদগোচরা: ॥ 


২৯৩ , ব্রক্মবিষ্ঠা | 


প্রপঞ্চগোচর হইলেই সেই লীলাকে প্রকট বল! যায়। সেই লীলাই আবার প্রপঞ্চের 
অগোচর হইলেই, তাহাকে অপ্রকট, বল। যায়। ণ 
চক্ষু-কর্ণাদির বিষয়ীভূত রূপরসাদি প্রপঞ্চ। আমরা স্থুল চক্ষু দ্বারা দেখিতে না 
পাইলেই, তাহা অণ্রপঞ্চ গোচর হইল। ভূলোকের স'হত অন্তান্য লোক অনুস্থ্যত। 
এই ভূলেকেই বহিরিক্ত্িম দ্বার! আমরা যাহা, অন্কুতব করি, তাহাই প্রকট এবং এই 
ভূলোঁকেই আমরা অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারা যাহা অন্ুতব করিতে পারি, তাহা অগ্রকট। 
অন্তবিক্দ্ি্ের মধ্যে তারতম্য আছে । যাহ] অন্তরীক্ষ বা ভুবলেণকের নিয়ভাগে সংঘটিত 
হইতেছে, তাহা স্বপ্রেন্দ্িয় বা 75501015 561১০ দ্বারা অনুভব করা যায়। ভুবলেরকের 
পদার্থকে অল্প আয়াস দ্বারা প্রকট করা যাঁয়। হয়ত তীব্র ভক্তি বা তীব্র আগ্রহ দ্বারা 
জাগ্রত অবস্থাতেই স্বপ্র ইন্দ্রিয় লাত করা ষায়। পবিত্র জীবনীতে অল্প আয়াসেই সেই 
ইন্জরিয়ের বিকাশ হয়। তাই অন্তত্র রূপগোস্বামী বলিয়াছেন, - 
চক্গ্যাপিদিদৃক্ষেরন উৎকণার্থী নিজপ্রিমা)। 
তাং ভাং লীলাং তত কৃষ্ধো দর্শয়েৎ তান্‌ কৃপানিধি; ॥ 
£করপিপ্রেমবৈ বস্টীভাপগ. ভি ভাগবভোত্তমৈ) | 
অগ্যাপি দৃশ্ঠতে কৃষ্ণ; জীড়ন্‌ বৃন্দাবনান্তরে ॥ লঃ ভা; পূর্ব, ১৪২ 
অগ্ঠাপি য্দি কঞ্চের প্রিয় ভক্তগণ উৎ্কগ্ায় কাতর হইয়া রুষ্চলীলা দেখিবাণ ইচ্ছ। 
করেন, কৃপানিধি কৃষ্ণ তাহাদিগকে অতিপ্রেত সেই সেই লীল! দেখাইয়া থাকেন । 
প্রেমে বিবশ কোন কোন ভাগবতোত্তম, আজও এরুষকে বৃন্দাবন মধ্যে লীগায় 
দেখিতে পান। 
তত্র প্রকটলীলায়ামেবস্যাতীং গপমাগমৌ। 
গোষুলে মথুরায়াঞ্চ ছারবতাঞ্চ শাজিণ: |! 
প্রকট, লীলাতেই বলা যায়, যে কৃষ্ণ গোকুল, মধুরা, কিন্বা দ্বারক! হইতে গমন করি- 
লেন কিন্ব। সেখানে আগমন করিলেন । 


যাস্তর তঙজাপ্রকট। ভজ তত্েব সম্ভি তা; 
ইতাছু জয়তীভাদি পদাদিকমভীক্ষপং 7) ১৫৮ 


যে সকল লীল। গোকুলাদিতে অপ্রকট, বলিয়া কথিত হয়; সে সকল লীল। প্রপঞ্চা 
*পোচর না হইলেও গোকুলাদিতেই নিতা বিরাজ করিতেছে. । 
এই অপ্রকট, লীলাতে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ছাড়িয়া কুত্রাপি গমন করেন না।" প্রকট, 
লীলাতেই গমনাগমনের কথা উঠে। “কৃষ্ণ বৃন্দাবন ছাড়িয়া মধুরা গমন করিলেন) 
অগ্রকট, লীলায়, একথা বল! চলে না। 
“'জয়তি জন নিবাগো! দেবকী জন্মবাদো' ইত্যাদি প্লোকে 'জয়তি' ইত্যাদি শব্দে থে 


চেতন% কথা । ২৯১ 


বর্তমান কাল ব্যবহার কর! হইয়াছে, তাহা নিত্য অপ্রকট, লীলারই শ্ুচক। এইবার 
প্রকট. লীলার বর্ণনা করা ফঁইতেছে। 
দেব।দ্যংশাবতরণে প্রবৃত্তে পদ্াজাজ্য়া | 
বস্থুদেবাদিকানাং যে স্বগেইংশাঃ কঙ্টপাদয়ঃ || 
নিত্য*্লীলান্তরস্থৈস্তে বদেবাঁদিভিগতীঃ| 
সাঁযুজ্যমংশিভি'স্তত্র জাযন্তে শুরমৃখ্যতঃ || ১৫৯ 
“ভবস্তিরংশৈর্ধদুষ,পজন্ততাম্‌*__পদ্নঙ্জ ব্রহ্মাকর্তক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া দেবগণ অংশ- 
রূপে অবতীর্ণ হইতে প্রবৃত্ত হইলে, নিত্যলীলার পণিবারবর্গ বস্ুদেবাদি, স্বর্গে অবস্থিত 
ষ্াহার্দের অংশ কগ্ঠপাদির সহিত মিলিত হইয়া, শুরসেন প্রস্তুতি হইতে জন্মলাত কবেন। 
ফদ্থিলাসো মহার্লীশ; প লীলাপুরুমোত্ত মঃ। 
আাবিবু ভূষুরত্রাবিদ্কতা সন্বর্ণণং পুরঃ | 
অন্তঃস্থিতাবিষ্ক্বব্য তদ্ন্যবাহ ঈশ্বর; | 
হৃদয়ে প্রকটস্তরসা ভবতানকডদ্ন্দুভেত || 


ভূমিভারশিরাসাষ দেবানামভিষা5 এয়া | 
দ্বাপরস্যাবসানেহ্শ্মিন আষ্টাবিংশে চতুযুগে। 


্ীরাক্ধিশায়ি যদৃজপ মনিকক্ব তব! ম্মতমূ। 
তদদিদং হৃদযস্ত্বেন কপেণানকছুন্দুনেঃ। 
একাং প্রাপা তশো গচ্ছেৎ প্রাকটাং দেবকীহাদি 
প্রেমানন্দামৃতৈস্তসা] বাৎসটলৈোক স্বকপিভি | 
লালামানো হরিস্তত্রবদ্ধতে চন্দ্রমা ই ১৬০ 
যে লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের বৈকুাধিপতি মহ।বিষ্ণ বিলাস, সেই কুষ্ণ জত্রধামে 
আবির্ভাব করিতে ইচ্ছ। করিয়া, প্রথমে দ্বিতীয় ব্যুহ সক্কর্ষণকে আবিষ্কত করিলেন । 
পরে অন্তঃস্থিত তৃতীয় ও চতুর্থ ব্যহরূপ প্রহায় ও অনিরুদ্ধকে ভবিষ্যতে আবিষ্কত করিব, 
এই ইচ্ছ। করিয়া, ঈশ্বর আনক-ছুন্দুভির হৃদয়ে প্রকটিত হইলেন । 
পৃথিবীর ভার হরণের জন্ত এবং দেবতাদিগের প্রার্থনা পূর্ণ করিবার জন্য, দ্বাপরের 
অবসানে এই অষ্টাবিংশ চতুষুগে, ক্ষীরান্মিশায়ী পুরুষ (ধাহাকে “অনিরুদ্ধ” বলে) 
আনকছুন্থুভির হদয়স্থ রূপের সহিত একতা প্রাপ্ত হন্। তখন সেই সম্মিলিত মৃত্তি 
দেবক্ষীর হদয়ে প্রকটত। লাভ করে। 
দেবকীর বাৎসলারূপ প্রেমান ন্দামৃত হ্বারা লাল্যমান হইয়া! হরি দেবকীহৃদয়ে চজ্জমার 
সায় বৃষিপ্রাপ্ত হন্‌। ৃ ৃ 
যদিও রূপগোষ্থাম্ী শ্বয়ং ভগবান্‌ কৃষ্েের বস্ুদেব হৃদয়ে আবিঙাবের কথা বলিতেছেন, 
তথাপি প্রকারাক্তরে সে আবির্ডাব যেন প্রথম বৃযুহ বাসুদেবেরই বল! হইল। পরিষ্কার 
ভাবে, এই কথা বলিলে, শুকদেবের উক্তির সহিত কথাটি সঙ্গত হয় 


২৯২ . ব্রহ্মবিদ্ধা | 
আনিবেশাংশভাগেন মন আন কছুন্দুভে: |” ভা-পু-১*-২-১৬ 
বলদেব বিদ্যা ভূষণ বলেন, দেবকী হৃদয় বলিলে, এখানে (দেবকীর গর্ভ বুঝিতে হইবে! 
কারণ তাগবতে আছে," 
দিষ্টান্ব। তে কুক্ষিগত: পরঃপুমান্‌। 
কিন্ত পরবর্তী শ্লোক বিচার করিলে, রূপগোস্থামীর এরূপ তাত্পর্ধ্য বোধ হয় না। 


অধ ভান্ত্রপদাষ্টমা যসিতায়াং মহানিশি। 
তসা। হদন্তিরোভূধ কারাধাং শৃতিসত্পুন। 
দেবকীশয়নে ত্র কৃষ্ণ; প্রাছুবতাসো৷ | 
জনয়েত্রী প্রগুতিভিস্তাভিকিতাবগমাতে | 
লৌকিকেন প্রকারেণ শ্বণং শিশুরজাযত || ১৬১ 
অনন্তর ভাদ্রমাসের কষ্ণাষ্টমী তিথিতে, দেবকীর দয় হইতে আপনাকে তিরোহিত 
করিয়া, রুষ দেবকীর শয়নে প্রাদুতূততি হইয়াছিলেন। জননী প্রতি মনে করিলেন, 
লৌকিক প্রকারেই শিশু জন্মগ্রহণ করিলেন 
ইহাতে বুঝা যার, রূপগোন্সামী বলিতে টাহেন, অলৌকিক প্রকারে রুষ্জতন্বের 


আবির্ভ!ব হুইয়াছিল। 
অথ ব্রজগরীগেহে লিশম্লানকদন্দুডিং | 
ওন্রম্হ্ত সৃতং তন্তা; ঠামাদাম শিলারং॥ ১৬২ 
অনম্থর আনক-দৃন্দুতি ব্ধেশ্বরীরগুহে প্রবেশ করিখা, সেখানে নিজের পুলকে রাখিযা 
" ব্জঙ্বীরু কন্ঠাতক গ্রহণ কিম] বহিগ্মন কবেন। 
“সাহযং নিতাগত/জন তশ্টা রাঞ্জতানাদিত:। 
কৃষ্ণ: প্রকটলীপানাং ভন্বারেণাপাড়ৃৎ তথা ॥ ১৬০ রর 
সেই রুষণ নিত্যলীলায় নিত্য যশোদার পুল্র হইয়! অনাদ্দিকাল হইতেই বিরাঞ্জ 
করিতেছেন। কিন্তু প্রকট, লীলাতেও রুঞ্চ যেমন দেবকীর দ্বারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন 
সেইরূপ ধশোদার দ্বারেও জন্মলাত করিয়াছিলেন। 
একি কথা, গোাই ঠাকুর। এ আবার, কি বল। কৃঞ্চ দেবকীর গর্ডে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন, আবার তিনি যশোদার গডেও জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । প্রকট-ঙগীলা, 
অপ্রকটলীলার গুঢ রহম্ত এখন রেখে দাও। প্রকটলীলায়' কষ্খ দুইবার জন্মগ্রহণ 
* করিয়াছিলেন । রূপ! তোমাকে চৈতন্জদেব কতক মআত্াসে, কতক স্বপ্নে, কি তত্ব 
শিখাইয়াছিলেন। তুর্মিত ইঙ্গিতে বলিয়া গেলে, কঞ্চ ছুইবার প্রকটভাবে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিপেন,_গোল লাগিল, তক্তসষাঞ্জে। এককালে, দুইজনের গর্ভ হইতে উৎপন্ন 
হইবার তাৎপর্যযয কি? ভাগবতেও ত একথা বলে না। এককালে ছুইঞ্জনের গে 
জন্মগ্রহপ ত ভয়ানক কল্পনাগৌরব। এ ত ভগবানের বৃথা চেষ্টা । তবে কি রু 


চৈতন্য কথা। ২৯৩ 


প্রকটভাবে ছুইকালে, দুইবার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যা'ক্‌, আমার কল্পনা! আমি 
রাখি। বলদেব বিগ্ভাভৃষ্ণ আগে কি বলেন, শুনি। 

"প্রকট লীলাতে কৃষ্ণ দেবকী ও যশোদার গুরসপুত্র, এরূপ পাঠ দেখা ধায়। অপ্রকট্‌ 
লীলাতেও কি পুক্র ভাব আছে? এই সন্দেহ নিরাকরণের জন্ত, রূপগোস্বামী এই শ্লোকটি 
লিখিয়াছেন। ধিনি অনাদি 'কাল হইতে তাহার, অর্থাৎ দেবকী ও যশোদার নিত্য পুত্র 
হইক্া, বিরাজ করিতেছেন, সেই কৃষ্ণ প্রকট লীলাতে ( তদ্দারেপ) দেবকী মাতা হইতে, 
(অপি) এবং 'অপি' শব দ্বারা জানা যায় যে, ষশোদা-মাতা হইতেও, (তথা) 
লোকরীতি অনুসারে, প্রাছভূত হইয়াছিলেন। প্রকট প্রকাশে, দেবকী ও যশোদ] 
- দুইজনের গড হইতেই শ্রীকষ্ণ জন্মলাভ করিয়াছিলেন, একথা শুকদেবও বলিয়াছেন । 
দেবকীর গর্ভের কথা তস্প্ই আছে। যশোদার গর্ভ হইতে শ্রীকঞ্চের জন্ম, অস্দুটতাবে 
শুকদেব বলিয়াছেন । তাগবতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-প্রকরণে আছে, - 

নিশীখে তম-উদ্ুতে জায়মানে জনার্দনে | 

দেবকাযাং দেবকপিণাং বিঃ সর্বগুহাশযত | 

মানিরাসীদ যথা প্রাচাং দিশীন্দুরিন পুষ্ধলঃ ১০1৩।৮ 
আবার 

হশোদা নন্দপত্ভী6 জাতং পবমবুধ্যত | 

ন তদবেদ পরিশ্রান্ত] নিজয়াপগভশ্মতিত ॥১*-৩-৫৩। 

পূর্বপ্লোকে, “দেবক্যাং এই শব্দে 'দেবকীতে ও ঘশোদাতে? বুঝিতে হইবে। 
এককালেই শ্রীরুষ্ণ দেবকী ও যশোদার গঠে জন্মগ্রহণ করিযাছিলেন। হরিণংধেও 
এই কথ! আছে,_- 
রঃ গভকালে ত্বসম্পূর্ণে অষ্টমে মাসি তেস্থিষৌ। 

ছ্বেবকীচ হশোদাচ শযুবাতে শষং তদ। ॥ 


গর্ভকাল পুর্ণ না হইতেই, অষ্টম মাসে দেবকী ও যশোদা এককালেই প্রসব করিয়া- 
ছিলেন; “সমং শব্দের অর্থ যুগপৎ । এই শ্লোকে বুঝায় যে, এককালে দেবকী ও 
যশোদার পুত্র জন্মিয়াছিল। ভগবতীর জন্ম কিঞ্চিৎ পরে হইয়াছিল। ভাগবতেও 
একথ। আছে, 
ভতম্চ শৌরিরগবৎ প্রচোদিত; তং সমাদায় স স্থৃতিকাগৃহাৎ। 
যদ বহিরৃন্তমিমেষ তর্হাজা ঘা ষোগমাষাজ্নি নম্দজায়য়া ॥ ১-৩-৪৮ | 
'এইজন্কই তগবতীকে “কষ্ণান্থজা, বলে। কিঞ্চিৎ পৃর্ধোস্তরভাবে, যশোদার গঞ্জে 
'অপত্যত্বয়ের জন্মগ্রহণ হইয়াছিল। কিন্তু বন্থদেব ও যশোদা তাহা দেখিতে পান নাই। 
যশোদা দল্গপত্মীচ জাতং পরমবুধাত। 
নম তঙ্বেদ পরিজ্রান্তা পিজ্যয়াপগতল্মতি: ॥* 


২৯৪ ব্রহ্মবিদা | 


বস্ুদেব পত্ধীর স্তায় নন্দপত্ধী ভগবৎ লক্ষণ অবলোকন করিয়া, স্বগর্জাত শিশুকে 
পরমেশ্বর বলিয়৷ জানিয়াছিলেন। যশোদার ত কন্তাও হইয়াছিল এবং তন্রাগত বস্থদেব 
সেই কন্ঠাকে লইয়া গেলেন এবং নিজের পুক্রকে রাখিয়া গেলেন; এ সকল কথা বশোদা 
দেবী জানিলেন না কেন? তাহার উত্তবে, শুকদেব বলিতেছেন যে, তিনি পরিশ্রান্ত 
ছিলেন এবং নিদ্রাতিভূত হওয়াতে তাহার স্বতি অপগত হইয়াছিল | উল্লিখিত শ্লোকের 
এইরূপ অর্থ । 

আদিপুরাণে স্পইই নারদ বলিয়াছেন, 

ননদগোপগূহে পুত্র যশোদা গভসম্তবঃ | 

এইরূপ অর্থ স্বীকার করিলে, 'নন্দস্তরাত্মজ উৎপন্লে” 'ভগব।ন্‌ গোপিকান্ৃতঃ', এই 
সকল ভাগবতপুরাণের বাক্য মুখ্য অর্থেই গৃহীত হইতে পারে। 

যন্দ বল. 'উপগুহ্বাম্মজামেবং রুদত্যা দীনদীনবত' ( ১০-৪-৭ ", এই গ্লোকে দেবকী 
ভগবতীকে আত্মজ। বলিলেন, এত মূখ অর্থ হইতে পারে না। অবশ্ত এখানে মুখা অর্থ 
নহে, আক্ষেপক অর্থও নহে । দেবকী কংসকে জানাইতে চাহেন ষে, তাহার পুত্র হয 
নাই, অষ্টম গর্ভে কন্ঠ৷ জন্মিয়াছে। সেই জন্য স্বপুল্র গোপনের জন্য ইচ্ছাপূর্বক তিনি 
ভগব'তীকে আত্মজ্জ! বলিয়।ছেন। 

একথ! মানিলাম, কিন্তু শুকদেব যশোদার গড়ে শ্রীকঞষের জন্ম গুপ্ততাবে কেন 


বলিয়াছেন? ইহা স্বামীর ইচ্ছ৷। বলিয়া জানিতে হইবে। 


কংসে। মাং বিজ্ঞাব পিজ্জা ক্রেশং নিক্ষিশেং ভ্বমাপি মঞ্চবিতগাযাকন ৩তৈব পাতপাং য৭। রহসং 


ন ভিজ্যেত_ইতি স্বামিন ইচ্টিঃ | 
“নন্দের গৃহে এবং বসুদেবের গৃে আমার প্রকটভাবে জন্ম হইবে। «কিন্ত মামি 


একই রূপে নন্দের গৃহে অবস্থিতি করিব। যদি ছুইরূপে, ছুই কৃষ্ণ হইয়া, আমি অবস্থিতি 
করি, তাহা হইঞ্জেকংস আমাকে জানিতে পারিবে এবং আমার পিত। মাতাকে কষ্ঠ 
দিবে। তুমি আমার চরিব্রগায়ক, তুমিও এইরূপে গান করিবে, ষেন আমার রহস্ঠ 
ভেদ নাহয়। এই স্থাধীর ইচ্ছা।” 

এই ত গেল বলদেব বিদ্ভাতৃষণে কল্পনা । রূপগোম্বামী কেবলমাত্র আভাস দিলেন, 
দই কৃষ্ণ হুই গর্ভে জন্সগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি স্পষ্ট করিয়া বললেন না যে, সেই ই 
কুষ্* এক কালেই প্রকটভাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ববদেবও বলিয়াছেন, রূপ- 
গোস্বামীও বলিয়াছেন যে, এই কথার মধ্যে একটা রহশ্য আছে, যাহা শুকদেব প্রচার 
করেন নাই । কি জন্য শ্রীকুষ্ণ গুকদেবকে সে কথ প্রচার করিতে নিষেধ করিয়াছেন, সে 
সম্বন্ধে বলদেবের মত আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। স্বয়ং কৃষণই রৃষ্ণরহপ্তের উদ্ভেদ 
করিতে পারেন । য'দ চৈতন্তদেব রূপগোন্বাধীকে সে কথা সমগ্রতাবে না বলিয়া গিযা 


বৈচিত্র। ২৯৫ 


থাকেন, তাহ। হইলে আমরা আবার তাহার অপেক্ষা করিব। কৃষ্ণমুখেই কৃষ্ণকথ। 
শুনিব। 

কথার এখনও শেষ হইল না। প্রবন্ধ সুদীর্ঘ হইল। বলদেব বিগ্ভাতৃষণের সহুত 
বিবাদ কর! চলে, জীব গোস্বামীর সহিতও ভয়ে ভয়ে ছুকথা বল! চলে, কিন্তু ভক্তের প্রাণ- 
স্বরূপ চৈতন্ত দেবের দয়িতরূপ'রূপের নিকট জিহবা স্তব্ধ হয়, তর্ক লুকায়িত হয়। 

রূপের মুখে চৈতন্তেব মধুর বাণী শুনিয়া আত্মবিহ্বল হইতে হয়, অমৃত-সিঞ্চিত 
কলেবরে জড়তা আসিয়া উপসস্থত হয়। সেই অমৃতময় বাণীর অমৃত প্রবাহে আর একটি 


বার মাত্র গ| ঢালিয়া দিব। দেখিব, এই গুঢ়তম রহস্তের দ্বার আরও কিঞ্চিৎ উদ্ঘাটিত 
করিতে পারি কি না। 


শ্ীপৃর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ। 


বৈচিত্র। 
সিন্ধু-_কাওয়ালী। 
বিশ্ব-শুবনে গগণে পবনে তোমারিত মহিমায় - 
ঝঙ্কার উঠে শশি-তারা ফুটে এ দূর নীলিমায় ॥ 
মহান জলধি তরুণ-তপন' 
গিরি নদ-নদী বন-উপবন 
মহা আকর্ষণে ছুটে তব পানে চরণে লুটাতে চায় ॥ 
তোমারি যে স্থুর তোমারি যে গান-__ 
কোটি প্রাণে বাজে নিশিদিন-মান,-_ 
হইলে নীরব, ভেসে যায় সব গ্রহ তারা কে কোথায্ব-_ 
অসীমের বুকে জাগে শত প্রাণ, 
ঘুমাইয়া৷ পড়ে পুনঃ সেই তান,__ 
একি অভিনব! ওহে লীলাষয় ! অন্ত কেহ না পায়॥ 


দেবেন্দ্রনাথ মহিস্তা। , 


স্ত্যুর পরপারে। 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ | 
ভূবলেণক। 

ভূবলোকের আর এক নাম কাম-লোক এবং তত্রত্য সস্মদেহের নাম কাম-দেহ। 
ইহার কারণ কি? ইহা একটু মনোযোগের সহিত বুঝিতে হইবে। পদার্থমাজের স্বভাব 
এই যে, ইহা! নিয়ত স্পন্দনশীল (11)84101)) 1 কি ক্ষিতিতব, কি অপতব, কি তেজ- 
স্ত্ব)_সকল পদার্থই অন্ুক্ষণ স্পন্দিত হইতেছে । এই সকল বিভিন্ন স্পন্দন মানবে 
বিভিন্ন প্রকার জ্ঞান বা অনুভূতি উৎপাদন করে,যেমন ইথারের স্পন্দনে আলোক বা বর্ণের 
অনুতৃতি হয়, বায়ুর স্পন্দনে শবের অনুভূতি হয় ইত্যাদি। কিন্তু অপততব্বের স্পন্দনে এক 
একটি কাম বা বাসনার অনুভূতি হয়। যেমন ইথারের একটি স্পন্দনে আমাদের মস্তি 
ষ্পন্দিত হইলে আমরা লালবর্ণ দেখি, আর একটি স্পন্দনে পীতবর্ণ অস্ুতব করি, সেই- 
রূপ অপতব্ের একটি স্পন্দনে আমাদের সুগ্মদেহ স্পন্দিত হইলে আমরা ক্রোধ অন্ুতব 
করি, আর একটী স্পন্দনে লোভ, তৃতীয় প্রকার স্পন্দনে দয়া ইত্যাদি অনুভূত হয়। 
অপতন্বের বিতিন্্ শ্রেণী বা স্তর আছে পূর্বেই বলিয়াছি) যথা কঠিন (বা স্কুলতম ) 
অপতন্ব, তরল অপতব্ব ইত্যাদি। বিশেষ বিশেষ অপতবের ম্পন্দনে বিশেষ বিশেষ 
বাসনার উদ্রেক হয়। নিয়্তম বা স্থুলতম অপতন্বের স্পঙ্গমে নীচ বাসনাগুলি ( বথ' 
জিখাংসা, ক্রোধ, লোত, দ্বণা, পরপী ড়নেচ্ছা ইত্যাদি) এবং উচ্চতর বা স্ুঙ্গাতর অপতঙ্বের 

স্পন্দনে সন্বাসন] ( ষথ! স্নেহ, দয়া, পরোপচিকীর্ধা, জ্ঞানপিপাসা ইত্যাদি ; উদ্রিক্ত হয়। 
পৃথিবীর যেমন একটা বাযুমগ্ুল (4017৩১1)1)৩৩) আছে, ভূবলেো কেরন সেইরূপ 
807)0১01)66 আছে। উহাতে সকল শ্ুতরেরই অপতত্ব বিদ্যমান । এই অপ তত্বগুলি 
নিয়ত স্পন্দিত হঠতেছে। এই স্পঙ্গনগুলি আমাদের কাম-দেহে আঘাত করিলে, কাম- 
দেও ঠিক অনুরূপ স্পন্দিত হয় এবং তৎক্ষণাৎ আমরা বিশেষ বিশেষ বাসনার অন্তর 
করি। আমাদের কাম-দেহের এক একটি স্পন্দনই এক একটি বাসনা । আমার মনে 
ক্রোধ বা লোতের উদ্দবেক হইয়াছে, ইহার অর্থই এই যে, আমরা কাম-দেহের সুপ 
পরমাণুগুলি স্পন্দিত হইতেছে। সেইরূপে, আম যখন দয়! বা তক্তি অন্ুতব কণি' 
আমার কাম দেহস্থ হুষ্ম পরমাণুগুলি কম্পিত বা স্পন্দিত হইতে থাকে । কাম দেহে 
এই স্পন্দন কেবল যে দেহ-মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তাহা নহে; উহা! চতুদ্দিকের অপ 
প্রসারিত হইয়া পড়ে । যেমন জল-বক্ষে লোষ্র নিক্ষেপ করিলে, সেই স্থান হইতেত?%, 
উঠিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, সেষইরপ প্রত্যেক ব্যক্তির কাষ-দেহ হইতে ক্রোধ, লো 
বা দয়া, তক্তি প্রন্ৃতির তরঙ্গ উঠিয়া ভুবর্লোকময় ছড়াসয়া পড়িতেছে এবং এই ওর? 


মৃত্যুর পরপারে । ২৯৭ 


অপরের কাম-দেহে আঘাত করিয়। তাহাদের মনেও অনুরূপ বাসনা জাগাইয়া দিতেছে। 
মানব! এইবার তোমার কঠিন দায়িত্বটা একবার ভাবিয়া! দেখ। তুমি হয়'ত ভাব যে, মনে 
মনে একটি কুতাব পোষণ করিয়া রাখিলে কাহারও অনিষ্ট করা হয় না। কিন্তু এই দেখ, 
তোমার অন্তরের গুহাতম প্রদেশে,ঘে প্রতিহিংস। সঞ্চিত রহিয়াছে, উহা হইতে কি ভীষণ 
তরঙ্গ উিত হইয়া চারিদিকে প্রধাবিত হইতেছে! এ দেখ, উহা ভোমার সন্নিহিত ব্যক্তি- 
গণের কাম-দেহে তরঙ্গ তুলিয়া তাহাদের চিত্তেও অল্পে অল্পে হিংসা জাগাইতেছে 

প্রত্যেক মানবের কামদেহে সকল স্তরেরই অপতকক আছে, পূর্বে বলিয়াছি। কিন্তু 
সকল মানবে ইহা তুলা ভাবে নাই। কাহারও কামদেহে স্থুল পরমাণু বেশী, কাহারও বা 
হুল পরমাণু বেশী । যাহাতে স্থুল পরমাণু বেশী, তাহার স্থুল বাসনাগুলি (কাম ক্রোধাদি) 
শীত্ব ও সহজে উদ্রিক্ত হয় এবং যে কামদেহে স্পা পরমাণুই অধিক, তাহাতে উচ্চ বাসনা- 
গুলি সহজে ও অধিক পরিমাণে উদিত হত । প্রত্যেক মানবের উচ্চ বা নীচ বাসনাকে 
মনে স্থান দিবার বা মন হইতে দূর করিবার শক্তি আছে। মানব ইচ্ছা করিলেই যে 
কোন বাসনা বা ভাবকে মনে ধরিয়া রাখিতে পারেন, কিম্বা মন হইতে তাড়াইয়া দিতে 
সমর্থ। তিনি যে বাসনাটিকে মনে দীর্ঘকাল পোষন করেন, তাহার কামদেহে তজ্জাতীয় 
পরমাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং অপরঙ্জাতীঘ পহুমাণু কামরা বার । আমি ঘদি দীর্ঘ+ণল 
ক্রোধ বালোভকে মনে স্থান দিই, আমার কামদেহে স্ুল পরমাণু খুব বাড়িয়া বাইবে 
এবং শুক্র পরমাণু কমিয়া যাইবে; সুতরাং ক্রোধাদি আমার এনরূপ সহজ ও অনিবার্ধয 
হইয়া উঠিবে এবং দয়া ত্যাগার্দি বড়ই ছূর্লত হইয়া পড়িবে । এই অবস্থায় যদি আমি, 
খুব দৃঢ়তা ও অধ্যবসায়ের সহিত ক্রোধাদি উদ্দিত হইবামাত্র তাহাদিগকে দুর করিয়া 
দিই এবং দয়াদির স্পন্দনে কামদেহকে স্পন্দিত করিতে চেষ্টা করি, তবে দীর্ঘ চেষ্টার 
পর কামদেহে হুক্রপরমাণু বাড়বে এবং স্থুলপরমাণু কমিবে। অতএব, আমরা 
নিঞ্জেই আমাদের কাম-দেহ স্থুল বা ক্র পরমাণুতে নিয়ত গঠিত করিতেছি । এই 
স্ুল বা সক্ম পরমাণুর উপরেই পরলোকে আমাদের হুঃখ বা সুখ নিরর করে। 
কিরূপে? দেখা যাক্‌। 

ভুবর্পোকে ( এবং স্বর্গাদি সকল লোকেই ) সাতটি স্তর বাভৃমি আছে। নিক্মতম 
সতরটি স্মুলতম পরমাণু ( বাঁ কঠিন অপ তব্ব) দ্বারা, তদৃদ্ধ স্তর তরল অপ তত্ব দ্বারা, তদৃদ্ধ 
দেশ বায়বীয় অপ তব দ্বারা, (এইরূপে সাতটি স্তর ক্রমশঃ হুগ্মতর পরমাণু দ্বারা) নিপ্সিত। 
ইহার্দিগকে আমরা নিম্ন হইতে যথাক্রমে "স্তর, ৬ষ্ঠ স্তর, ৫মস্তর ইত্যাদি বলিব।' 
ইত্রাং লর্ধোচ্চ শ্তরটি ১মন্তর। এই সপ্তম স্তরটি বড়ই ভীষণ স্থান। ইহাতে স্ুলতম 
সঙ্দান ব্যতীত আর কিছুই নাই, সুতরাং ক্রোধ, জিঘাংসা, নিষ্টুরতা, পরপীড়ন, নরহত্যা, 
হিংসা, যেষ, চৌরধ্, দস্তা, পরদার-বাসনা ইত্যাদি অতি নিকষ স্পন্দন দ্বারা ইহা অস্ুক্ষণ 


পন্দিত হইতেছে। এখানে কোনও উচ্চ বা পবিত্র স্পন্দন আদৌ নাই, থাকিতে পারে 
ও 


২৯৮ ব্রচ্মবিদ্যা | 


না। কেন না, ইহা স্থুলতম পরমাণুর দ্বারা গঠিত। ৬ষ্ঠ ও ৫ম স্তর ইহাপেক্ষা কতক 
পরিমাণে শ্রেষ্ঠ বটে, কিন্তু ক্স অপেক্ষা স্থুল পরমাণুর সংখ্য। অধিক থাকায়, এগুলিতেও 
নিরুষ্ট বাসনাই প্রবল । এই তিনটি স্তরের নাম প্রেতলোক । আর ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ 
স্তরের নাম পিতৃলোক । এই পিভৃলোক অপেক্ষারুত দুখের স্থান, কারণ এখানে উচ্চ 
তাব ও বাসনাই প্রবল। কিন্তু ভুবর্লোকের দর্দব্রই সকল স্তরেই, পুর্ণ নিঃস্বার্থতা 
নাই, সকল কার্য্যেই একটু না৷ একটু স্বার্থ জড়িত আছে। স্থার্থশূন্ত ভাব আমরা স্বর্গ- 
লোকে পাই, এখানে নহে। 

মানব যত কাল জীবিত ( অর্থাৎ স্থুলদেহ সংযুক্ত ) থাকে, তত কাল তাহার কাম- 
দেহে সকল স্তরের পরমাণুগুলি মিশ্রিত হইঘা থাকে । কিন্তু যেমন তাহার মৃত্যু হয়, অমনই 
কামদেহের পরমাণুগুলি গুরুত্ব বা স্থুলহ্ব অনুসারে পুথক্‌ ভাবে সন্নিবেশিত হয়। স্থুলতম 
পরম1ণুগডুপি সকলের উপরে বা বাহিরে আইসে, তাহার নিয়ে তদপেক্ষা হুক্মগুলি, তাহার 
নিয় আরও হুদ্গুলি, এইরূপে কামদেহটি সাতটি স্তরে সঙ্জিত হয়। ইহার নাম 
কামদেহের পুনর্গঠন । এ সম্বন্ধে নিরম এই যে, বহিরাবরণটি যে জাতীয় পরমাণু দ্বারা 
নিশ্মিত হব, কাম-লোকের ঠিক সেই সুরে দেহটি আরুষ্ট হয়। সুভরাং মে বাক্তির 
বহিবাববণটি স্ুলতম পরমাণু দ্বারা গঠিত হয়, তিনি সপ্তম শতরে গমন করেন; ধাহার 
বহিরাবরণ তদপেক্ষা শপ্ম। তিনি ষষ্ঠ স্তরে ইত্যাদি । বহিরাবরণের হুক্মতান্থলারে ণিতিন 
স্তরে মানবের গতি হয়। অতএব, বুঝা যাইতেছে আমাদের কামদেহে স্ুলপরমাণু যতই 
কম থাকে, ততই মঙ্গল। পূথিবীতে বাপ কালে নিরু্ট বাসনা ও চিন্তা দ্বারা যিনি স্ুল 
পরমাণুর সংখ্যা ক্রমাগত বাড়াইতেছেন, পরলোকের অতি নিক স্তরে তাহাকে ঘাইঠে 
হইবে, সুতরাং ্টাহাকে ব€ই ছুঃখ পাইতে হইবে । অবশ্য, এই দুঃখ যে চিরকাল থাকিবে, 
তাহা নহে । তিনি যত জোনে স্থুল পরমাণুগ্ডলিকে স্পর্টিত করিয়াছিলেন শক্তি নিঃশেষ 
হইতে ততই সময় লাগিবে, সুতরাং তত কাল ঠীাহাকে বন্ত্রণা পাইতে হইবে। যেমন 
একটি চাকা ঘত গেোরে গুব্াইয়া ছাঠিয়া দিবেন, উহা থামিতে ততই সময় লাগে; সেইঞ্প 
মানব জীবিত কালে যতই অধিক কুতাব পোষণ করে, স্থুলপরমাণুগুলি ততই জোরে 
স্পন্দিত হয, স্রতরাং মৃত্যুর পর এ স্পন্দন থামিতে ততই অধিক সময় লাগে। সে যাহা 
হউক, ধেমন এ স্পন্দন থামিয়। যাগ, অমনই এ পনুমাণুগুলি কামদেহ হইতে ঝরিয়া পড়ে 
অর্থাৎ বহিব্াবরণট। খন্সিয়া) থায় এবং তাহার নিয়ের আবরণটি বাহির হইয়া পড়ে। তখন, 
“স্বাভাবিক আকর্ষণবশতঃ এই আবরণটির তঙ্জাতীয় স্তরে গতি হয়, অর্থাৎ মান্ব কাম- 
লোকের উচ্চতর স্তরে আরোহণ করেন। পূর্বোক্ত নিয়ম অনুসারে এখানেও তাহার 
ভোগ শেদ হইলে তিনি আরও উচ্চ স্তরে গমন করেন। এইন্ঈপে উঠিতে উঠিতে ' গেখে 
[তনি প্রথম স্তরে উপস্থিত হন। কিন্তু যে ব্যক্তির কাম-দেহে সুগ্ম পরমাণুই অধিক এবং 
স্থূল পরমাণুগুলি নিক্কিয় ও শক্তিহীন। তিনি অতি অল্পকাল মধ্যে নিয়স্তরগুলি অতিক্রম 
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করিয়। উচ্চন্তরে চলিয়! যান। যে সময়টুকু তাহাকে নিয়স্তরে (প্রেতলোকে ) থাকিতে 
হয়, তাহাও সুখময় নিদ্রায় অতিবাহিত হয়, সুতরাং ইহার জঘন্য ও কুৎসিত দৃশ্তগুলি 
তাহাকে দেখিতে হয় না। 

এই যে কামদেহের পুনর্গঠনের কথ উল্লেখ করিলাম, ইহাই সাধারণ নিয়ম, অর্থাৎ 
সাধারণ মানবের এ্ররূপই ঘটে। কিন্তকোন কোন জ্ঞানী ও দু চিন্ত ব্যক্তি ইচ্ছাশক্তি 
দ্বারা এই পুনর্গঠন নিবারণ করিয়া থাকেন। মৃত্যুর পর স্থুল পরমাণুগুলি যেমন স্থক্ 
হইতে পৃথক হইবার চেষ্টা করে, অমনই ভ্রাহারা তাহা নিবারণ করেন। ইহাতে বিশেষ 
লাভ আছে। পুনর্গঠন হইয়। গেলে মানব ভূবর্লোকের যে শুরে ইচ্ছ।, সেই স্তরে গমন 
করিতে পারেন না, তাহাকে একটি নিদিষ্ট স্তরে সীমাবদ্ধ থাকিতে হর ( যদবধি না তাহার 
বহিরাবরণটি খসিয়া গিয়া উচ্চতর বহিরানরণ প্রকাশ পার) কিন্তু যান পুনর্গঠন 
নিবারণ করেন, তিনি ইচ্ছামত ও অবাধে সকল স্তরেই গমনাগমন করিতে সমর্থ। 
ইহ! একটি কম লাভ নহে।। যাহার পুনর্গঠন হইয়'ছে, অনিচ্ছা সন্বেও তাহাকে 
নিয়স্তরের কদর্ধ্য দৃশ্তের মধ্যে বাস করতে হয এবং তিনি ক্রমে ক্রমে স্তর হইতে 
স্তরান্তরে উঠিতে পারেন । কিন্তু পুনর্গঠন 'নবারণ করিতে পারিলে, উ্ররূপ করিতে হয় না। 

পুনর্গঠন হউক আর নাই হউক, সকল মানবকেই স্বাভাবিক নিয়মানুসারে স্তর হইতে 
শ্তবাস্তরে উঠিতেই হইবে । ইহাই বিধাতার বিধি, প্রক্কতির অলঙ্ঘ্য নিয়ম । সকল 
জীবই, সকল পদার্থ ই শ্ুপ্দ হইতে ক্রমশঃ স্থলে আবিভুতি হয়, আবার স্থল হইতে 
সঙ্গে প্রবেশ করে। পুনরায় ( একটু উন্নত ভূমিকা) সুপ্ধা হইতে স্থুলে আগমন ও স্থুল, 
হইতে সুক্ষে গ্রতিগমন হয়। এইরূপ গতাগতি চিরকাল চলিতেছে । ইহারই নাম 
সষ্টি ও লয়। পরমাণু হইতে সৌরজগণ্ পর্যান্ত,: সকলেই এই নিধমাধীন,_-“আত্রঙ্গ- 
ভূুবনাৎ লোকা পুনরাবন্তিনোইজ্জুন” । এই নিয়মানুসারে মানব আবরণ ত্যাগ করিতে 
করিতে ( থোঁলস ছাড়িতে ছাড়িতে ) ভুবর্লোকের স্তর হইতে স্তরান্তরে উঠিতে থাকেন। 
শেষে, প্রথম স্তরে আসিয়া তিনি কামদেহটি একবারে ত্যাগ করেন। ইহাই তাহার 
দ্বিতীয় “মৃত্যু” । অতঃপর, যানস-দেহ আশ্রয় করিয়া তিনি স্বর্লোকে গমন করেন। 
সেখানেও স্তর হইতে শ্তরান্তরে উঠিয়া, পরিশেষে প্রথম স্তরে নিজন্বপে কিয়ৎকাঁল বিশ্রাম 
করেন। আবার তাহার অবরোহণ আরম্ভ হয়, তিনি হুক্ম হইতে স্থুলে নামিতে থাকেন। 
প্রথমতঃ তেঞ্জন্তত্বের আবরণটি পরিধান করেন, পরে অপ্তবের অপেক্ষাকৃত স্থল পরিচ্ছদে 
ভূষিত হন। তার উপর ইথাঁরের পোষাকটি পারয়া পিতামাতার শুক্রশোণিতের সাহাফ্যে' 
স্থলতম শরীরটি প্রাপ্ত হন। তারপর তৃমিষ্ঠ হইয়া পৃথিবীর কন্ে প্রব্ত্ত হন। এই কর্ন 
শেষ হইলে আবার সেই তুবর্পোক, ন্বর্গলোক, স্বরূপে কিঞ্চিৎ অবস্থান, সংসারে অবরোহপ 
ব্যাপার চলিতে থাকে । এইব্ূপ অবরোহণ কোটি কোটি বৎসর চলিতেছে এবং আরও 
কতকাল চলিবে, বলা যায় না প্রত্যেক আরোহণে তিনি কিছু কিছু উন্নত হইতেছেন 
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এবং প্রত্যেক অবরোহণে এই উন্নতিটুকু লইয়! আলিতেছেন। সংসারটি স্কুল, মানব ছাত্র, 
এবং তীহার এক একটি জীবন স্কুলের এক একটি দিন। স্বর্গলোকের প্রথম স্তরই এখন 
তাহার গৃহ। তিনি প্রত্যহ বিদ্যালয়ে আপিয়৷ কিছু কিছু নূতন শিখিয়া যাইতেছেন। 
যখন এই শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবে, যখন জ্ঞানে, শক্তিতে ও প্রেমে তিনি পূর্ণতা 
পাইবেন, তখন আর তাহাকে স্কুলে আসিতে হইবে না। সকল ছাক্রই যে স্কুলের 
একই শ্রেণীতে পড়ে, তাহা নহে; কেহ উচ্চ শ্রেণীতে, কেহ বা নিয়শ্রেণীতে পড়িতেছে। 
যাহারা উচ্চশ্রেণীতে পড়ে, তাহারা দ্ার্থকাল এবং যাহার! নিম়্শ্রেণীতে পড়ে, তাহারা 
অল্পকাল পাঠ আরস্ত করিয়াছে । মানবের যধে ইহাই প্রতেদ। 

অতএব, মানব দ্ধ হইতে স্কুলে নামিতেছেন, স্কুল হইতে হুগ্ষে উঠিতেছেন। ইহা 
ক্রমাগত চলিতেছে । নিয়লিখিত চিত্রদ্বারা ইহা আরও পরিশ্ষট হইবে। 


ক হইতে খ পর্য্যন্ত স্বর্গলোক। রা 

[ ইহার সতটি স্তর ১ম ওয়, রর তে 
ইত্যাদি দেখান হইরাছে।] হ্777 
খহইতে গ পর্য্যন্ত ভূবর্পোক ওম / 11 ২ 
এবং গ হইচে ঘ পর্যান্ত ভূুলোক। ৪ 

ডিম্বাকৃতি রেখাটি মানবের 

অবরোহণ ও আরোহণ মার্গ। - রম 
জপ অবরোহণ-মার্গ এবং পঙ্গ প্ 

আরোহণ-মার্গ। যান? জ বিপু ধা 


( অর্থাৎ ১মশু:রর শীর্ষ বিন্দু) 
হইতে নামিয়া পৃথিবীতে 
আিতেছেন এবং মৃত্যুর পর পুনরায় গজ বিন্দুতে যাইঠেছেন। ত বিন্দু তাহার জন্মক(ল, 
প বিন্দু ীবনের ঠিক মধ্যস্থপ এবং থ বিন্দু মৃত্যুকাল। 

এই চিত্রে পাঠক দুইটি বিষয় ল্য করিবেন। প্রপমতঃ, মানব নামিবার সময় অল্পে 
অল্পে হুস্ম হইতে স্থলে প্রবেশ করিয়া প বিন্দুতে : অর্থাৎ পুর্ণযৌবনে । স্কুলতম অবস্থা প্রাপ্ত 
হইতেছেন। অতঃপর হ্ক্ষের দিকে তাহার গতি হইতেছে এবং ক্রমশঃ হু হইতে 
নুঙ্তরে প্রবিষ্ট হইয়। জ বিন্ুতে তিনি সুক্পতম অবস্থা লাভ করিতেছেন । দ্বিতীয়তঃ) তাহার 
“পৃথিবীতে অবস্থান-কাল ত পথরেখা দ্বার] এবং পর-লোকে অবস্থান-কাল থ জ ত রেখা 
স্বার৷ সুচিত হইয়াছে । এই শেষোক্ত বেখাটি প্রথমোক্ত রেখার প্রায় ৭1৮ গুণ। 
ইহা দ্বার! স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে ষে, মানব পৃথিবীতে ধতকাল বাস করেন, পঁরলেতক 
(ভূবর্পোকে ও স্বর্গে) তাহার ৭1৮ গুণ অধিক কাল বসবাস করেন। অতএব, পরলোকই 
আমাদের প্রকৃত বাদস্থান, পৃথিবী একটি ক্ষুষ্ প্রবাপের স্থল মাত্র। 
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এখন, মানব ভূবর্পোকে গিয়। কি অবস্থায় থাকেন, তাহার কিরূপ ছুঃখ বা স্থুখ ভোগ 
হয়, তাঙ্াই সংগ্গেপে বিরূশত করিব মানব-জাতিকে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে বিত্ত 
করা যাইতে পারে, --অধম, মধ্যম, উত্তম । ধীহাদের নীচ কামন! গুলি (কাম, ক্রোধ, 
লোভ; হিংসার্দি) অতিশয় প্রবল তাহারা ৩য় শ্রেণীস্থ, সাধাওণ মানব (ধাহাদের কোন 
বাসনাই বিশেষ প্রবল নহে) ধয় শ্রেণীস্থ এবং ধাহাদের উচ্চ বাসনা ( জ্ঞানপিপাসা, 
স্ব্গকামনা, পরহিতেচ্ছার্দি ) প্রবল, তীহারাই ১ম শ্রেণীস্থ জীব । এই তিন শ্রেণীর অবস্থ1 
আমর! পৃথক্‌ পৃথক্‌ বর্ণনা করিব। কিন্তু অগ্রে একটি কথা বুঝিয়া রাখা প্রয়োজন । মানব 
যতকাল জীবিত (বা স্থুলদেহবিশিষ্ট ) থাকেন, ততকাঁল তাহার কোন বাসনাই (প্রবল 
হইলেও ), খুব ভীষণাকারে প্রকাশ পাইতে পারেনা; কেন ন! উহাকে স্থুল ক্ষিতিতত্বের 
মধাদিয়! প্রকাশ পাইতে হয়, সুতরাং উহ রবেগ কতকটা মন্দীভূত হয়, কতকট। শক্তি 
ব্যয়িত হইয়া যায়। কিন্তু ঘখন স্ুল.দহ না থাকে, তখন এ বাসনা (বাম্পন্দন) পূর্ণ 
তেঙ্জে। পূর্ণশক্তিতে প্রকাশ পায়। কারণ, উহাকে বাধা দিবার তখন আর কিছুই 
থাকে না। এইজন্য, মানব ভুবর্পোকে গমন করিলেই তাহার বাসনাগুলি শতগুণ 
বদ্ধিত আকারে প্রকাশ পায়। 

পৃথিবীতে বাসকালে যে ব্যক্তির নীচবাসনা-গুলি ধুব প্রবল, যিনি অতিশয় কামুক, 
লোভী, প্রতিহিংসা-পরায়ণ, সুরাসক্ত, ঈর্ষ্যাযুক্ত, অর্থলোলুপ বা কপণস্বভাব, পরলোকে 
হাহার অবস্থা কিরূপ হয়? প্রথমতঃ, হাহার কাম-দেহে স্থুল পরমাণু অধিক থাকায় এবং 
তন্দার। তাহার বহরাবরণটি গঠিত হওয়ায় তান অতিনিয় স্তরে গমন করেন। এখন আর 
তাহার স্কুলদেহ নাই, সুতরাং কামদেহের স্পন্দন অতি প্রচণ্ড ও ছুর্দমনীর ভাব ধশ্রিণ 
করে । কাম, ক্রোধ; লোত, হিংসাদি এর - প্রবল বেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে যে, তিনি 
কিছুতেই উচ্াদিগকে দমন করিতে পারেন না, উহাদের তাব্রতাড়নায় উন্সত্তের স্থায় 
ইতস্ততঃ টিয়া বেড়ান। যান সুরাপায়ী ছিলেন, তাহার মগ্ঘপানেচ্ছ',যিনি লম্পট 
ছিলেন, তাহার স্ত্রীসস্তোগ-বাসনা,_িনি $₹পণ ছিলেন, তাহার অর্থসঞ্চয়েচ্ছা,- যিনি 
প্রতিহিংসা পোষণ কারতেন, তাহার জিঘাংল! প্রবৃত্তি,_শতগুণ তেজে জ্বলিয়। উঠে। 
বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্ত তিনি একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠেন, উন্মত্ত প্রায় হন। 
কন্ত চরিতার্থ করিবার উপায় নাই, কারণ স্ুল দেহ নাই। সুরাসক্ত প্রবল 
আবেগে ও উৎসুক্যে শুড়ির দোকানে প্রবেশ করি.লন, দেধিতেছেন_তাহার 
প্রিয়তমা হুইস্কি বা ক্িরপরিচিতা ব্রাণ্ডী মনোহর সাজে সঙ্জিতা হইয়া তীহার 
সম্মুধেই বিরাজমানা, অথচ উহাদ্দিগকে স্পর্শ করিবার" উপায় নাই। যে ক্ুপণ 
সমগ্র জীবন অর্জাহারে ও ছিন্ন বস্ত্রে কাটাইয়া প্রাণপাত পূর্বক অতি যত্বে তাহার 
প্রিয়তম স্বর্ুদ্রাগুলিকে সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন, আজ তিনি স্বচক্ষে দেখিতেছেন-_ 
তাহার দয়-শোণিত অপেক্ষা প্রিয়তর, পিগুরাস্থি অপেক্ষা মৃল্যবান্‌ সেই স্বর্ণমুদ্রাগুলি 


৩০২ ব্রহ্মবিদ্যা । 


অপরে যথেচ্ছ ব্যয় করিতেছে, তাহার নিষেধ করিবার, বা নিবারণ করিবার কোন শক্তি 
নাই! যিনি ঈর্ষযাপরায়ণ ও সংশয়চিত্ত ছিলেন, যিনি তীহার, প্রিয়তম ব। গ্রিয়তমার 
প্রতি সন্দেহযুক্ত হইয়। তাহাকে গৃহের বাহিরে যাইতে বা কাহারও সহিত কথা কহিতে 
দিতেন না, আজ তিন্স সেই প্রিয়তম বা প্রিপ্তমাকে অপরের সহিত হাস্যামোদ ও অযথা 
ব্যবহার করিতে দেখিয়াও কিছুই করিতে পারিতেছেন না, নিজে ঈর্ষা ও প্রতিহিংসার 
তুষানলে পুড়িতেছেন মাত্র। যিনি ভয়ানক ক্রোধপরাধ়ণণ ছিলেন, অপরে কিছু বলিলে বা 
প্রতিবাদ করিলে যিনি আদে সহা করিতে পারিতেন না, ভীষণ তর্জনগর্জন, এমন কি 
প্রহার করিয়া ক্রোধের কথঞ্চিৎ শান্তি বিধান করিতেন, আন্গ তাহাকে কত শত লোক 
নিন্দা করিতেছে, গালি দিতেছে; ইহ। তিনি স্বকর্ণে শুদিতেছেন, স্বচক্ষে দ্বেখিতেছেন, অথচ 
নিন্দুকদ্দিগকে শান্তি দিতে পারিতেছেন না, দারুণ প্রতিহিংসা ও জিঘাংসায় দগ্ধ হইতেছেন ! 
পাঠক ! পূর্বোক্ত অবস্থায় পতিত হইলে কিরূপ অসঙ্থ বন্থণা হয়, কল্পনা করুন। অন্তরে 
দুর্দমূনীয় বাসনা, অথচ উহা পুর্ণ করিবার উপাঘ নাই! প্রাচীন গ্রীসের হুক্মাদর্শিগণ 
টেন্টালস . 1:01)010১ ) ও সিসীফস্‌ (১1৭১1১)।৯ ) প্রভৃতির উপাখ্যান দ্বার! পরলোকের 
এই যন্ত্রণা অতিসুন্দর ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। টেণ্টালস্‌ প্রবল-তৃষ্টায় কাতর, সন্মুথে 
সুণীতল জল বিগ্ভমান; কিন্তু যেমন তি'ন উহার শিকটস্থ হইতেছেন, অমনই উহ সরিয়া 
যাইতেছে । তৃষ্ণা শতগুণ বাড়িয়া উঠিতেছে, আবার তিন উহা ধরতে যাইতেছেন; 
কিন্ত কোন মতেই স্পর্শ করিতে পারিতে'ছন না! এইরূপ অনস্তকণল চলিতেছে !! 
সিসীফস্‌ পাহাড়ের নিয়দেশ হইতে একখানি সুবৃহৎ প্রস্তর গড়াইয়া৷ গড়াইয়া শীর্ষ দেশে 
তুলিতে নিযুক্ত আছেন । তিনি অনেক কষ্টে, অনেক যত্বে যেমন * হা তুলিতেছেন, অমনি 
উহ পুনরায় নীচে গড়াইয়া পড়িতেছে। চিরকাল এইরূপ চলিতেছে! আকাঙ্ষা ও 
বিফলতার অবপান নাই! ধাহার। পৃথিবীতে স্বার্থসাধনের জন্ত ক্রমাগত মতলগব আটেন, 
_ এইরূপ করিব, প্ররূপ করিব, পরে ধনী হইব, ধনী হইয়া গাড়ী, ঘোড়া; বারী, বাগান 
প্রভৃতি করিব এবং সারা জীবন এ সঙ্কল্প কার্ষ্যে পরিণত করিতে নিযুক্ত থাকেন, মৃত্যুর পর 
তাহাদের এই দশা ! 

কতকাল এইরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়? পাঠক এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। 
ইছার উত্তরে বলি, মাস ও বৎসরের দ্বার কালের প্রকৃত পরিমাণ হয় না,মানসিক অবস্থার 
দ্বারাই কাপের ঠিক পরিমাণ হয়। যদি খুব স্ুথে সময় কাটে, এক বৎসরকে মুহুর্তমাতর 
মনে হয় এবং কষ্ট্ের সময় এক নিমেষকে যুগ বলিয়া জ্ঞান হয়।" স্তরাং মাস বৎসরের 
পরিমাণ ধরিলে যদিও মানব্টক ভূবলেণকে অন্নকাল বোধ হয় সাধারণতঃ ২:।২৫ 'বৎ- 
সরের উর্ধ নহে) বাস করিতে হয়, তথাপি যন্ত্রণার পরিমাণ অন্কসারে কালের পরিম্মণ, 
অধিক বলিয়া! মনে হয়। ধাহার কষ্ট যত অধিক, তাহার এই কাল ততই দীর্ঘ মনে হয়; 
সুতরাং “অনন্ত নরক” কথাটি থে কোন কোন ধর্থে স্থান পাইয়াছে, তাহার ভিত্তিই এই। 


মৃত্যুর পরপারে। ৩০৩ 


বাস্তবিক, ধাহার! এরূপ যাতন। ভোগ করেন, তাহাদের নিকট এ কালটিই (২০1২৫ বৎসর 
হইলেও ) “অনন্ত” বলিয়।ই প্রতীয়মান হয়। 

এই কালটি সাধারণতঃ বা গড়ে ২০।২৫ বৎসর বলিয়া পাঠক ভাঁবিবেন না যে, সকলের 
পক্ষেই এইরূপ। কেহ হয়ত ২১ বৎসরের মধ্যেই শান্তিময়ী নিদ্রায় ভুবর্লোক অতিক্রম 
করিয়। স্বর্গে চলিয়া যান, আবার কাহাকেও হত শতাধিক বৎসর এখানে কাটাইতে হয়। 
আমাদিগকে দুইটি বিষয় সর্ধদ] স্মরণ রাখিতে হইবে। প্রথম, মানবের নিজ কর্মদ্ধারাই 
এই স্থানে ভোগ ও স্থিতিকাল পরিমাপিত হয়। যিনি পৃথিবীতে বাস কালে বাসনা- 
গুলিকে সব্ধদা দমন করিয়াছেন, তাহার ভোগ ও স্থিতি কাল অন্ন হয় এবং যিনি দমন 
করেন নাই, তাহাকে দীর্ঘকাল বাস করিতে হয়। দ্বিতীর, অগ্নিদগ্ধ ন! হইলে যেষন স্বর্ণ 
নিশ্শল হয়না, সেইরূপ এই যাঁতনা-ভোগ ব্যতীত মানব পাপ-বাসনা হইতে মুক্ত হইতে 
পারেন না। পরলোকে এই যাতনা! পাইতে পাইতে তাহার একটি প্রবল অনুশোচনা ও 
দৃঢ় সঙ্কল্প আইসে এবং ইহার ফলে তিনি পরজন্মে উক্ত বাসন! ও কারধ্যগুলিকে পরিহার 
করেন। যদি যাতনা না হইত, অনুতাপ ও সংকল্প শীঘ্ব আসিতনা; স্ৃতরাং বহু জন্ম ধরিয়। 
তিনি ছুর্দমনীয় বাসনা-তে তে তৃণ-খণ্ডের ন্যায় ভাসিয়। যাইতেন। 

আমরা তৃতীয় শ্রেণীস্থ বা! নীচাসক্ত মানবের পরলোক-বৃত্তান্ত ব্কিঞ্চিৎ বর্ণনা করি- 
যাছি। এখন, দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ (বা সাধারণ ) মানবের কিরূপ অবস্থ। হয়, দেখিব। সাধারণ 
মানবের (উচ্চ বা নীচ ) কোন বানাই বিশেষ প্রবল নহে । ইহারা পৃথিবীতে কাজের 
সময় কাজ করেন; যথন কাজ নাথাকে, সময় কাটাহবার জন্য সংবাদ পত্র বা পুস্তকাদি 
পড়েন) অথবা তাস, পাশা, ক্রিঠেট, টেনিস খেলেন বা বন্ধুবান্ধবের সহিত বাজে গল্প করেন। 
যথাকালে গৃহে আসিয়া আহারাদি করেন ও নিদ্রা যান। পরদিন প্রত্যুষে আবার কন্ম 
স্থানের জন্য প্রস্তুত হন। এইতা'বই ইহাদের জীবন এখানে অতিবাহিত হয়। কোন 
উচ্চ আকাক্ষ। বা আদর্শ নাই, জীবনের যেন কোন লক্ষ্য বা উদ্দেপ্ত (811)) নাই। 
ভুবলেশকে গিয়া ইহাদের বিশেষ ম্বধও হয় না, ছুঃখও হয় না। কোন কার্য না থাকায় 
ইহাদের মনে হয়) যেন সময়টা কাটে না। তাহার! উদ্দেশ্ত বিহীন জীবন লইয়া অলস- 
ভাবে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ান। পৃথিবীতে তাহারা পোষাক পরিচ্ছদ, গৃহ আসবাব, 
আহার বিহার প্রভৃতি লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। কিন্তু এখানে ত এগুলির আর 
প্রয়োজন হয় না, কাজেই জীবনটা নীরস বলিয়া বোধ হয় দিব্য দৃষ্টিসম্পন্ন জেডবিটার 
বলেন, একদিন সুক্মদেহে ভূবর্লোকে ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি দেখিলেন, একবাক্তি 
অতি বিষ তাবে একাকী একন্থানে বসিয়া আছেন। পরিচয় লইয়! জানিলেন, ইনি 
গুকজন ডাক্তার ( 50129017 ) ছিলেন। কিন্তু এধানে চিকিৎসার কোন প্রয়োজন না 
থাকায়, তিনি কাল্র খুঁক্দিয়া পাইতেছেন না; সুতরাং জীবনট! ভার-বহ বোধ হইতেছে । 
লেডবিটার সাদরে ও সন্গেহে তাহাকে সঙ্গে লইলেন এবং দেখাইয়া দিলেন, এখানেও 


৩০৪ ব্রক্মবিদ্তা ৷ 


করিবার বিস্তর কাজ আছে। এইরূপে কাজ পাইয়া ডাক্তারটির জীবন এখন বেশ সুখে 
কাটিতেছে। 

এইবার আমরা প্রথম শ্রেণীর মানবের কথা বলিব । ইহার! পৃথিবীতে একটি বিশেষ 
বস্ত লইয়া নিমগ্ন ছিলেন। কেহ সঙ্গীত-চর্চায়, কেহ চিত্রবিষ্ভায়, কেহ প্ররুতির সৌন্দর্য 
দর্শনে, কেহবা ইতিহাস, গণিত ব| বিজ্ঞান আলোচনায় সর্বদ1 বিভোর থাকিতে ভাল- 
বাসিতেন। ভুবর্লোকে আসিয়া! ইহারা কি অবস্থায় থাকেন? পূর্বেই বপিয়াছি, এখানে 
সকল বাসনাই বলবতী হয়, সুতরাং ইহাদের এই সদ্ধাসনাগুলি শত গুণে বন্ধিত হয়। 
কেবল তাহাই নহে। বাসন! চরিতার্থ করিবার সুযোগ, অবসর ও শক্তি শত গুণ অধিক 
হয়। পৃথিবীতে যে সকল বাধা বির আছে, এখানে তাহ! আদে নাই। যিনি সঙ্গীত 
ভালবাসেন, পৃথিবীতে সাধ মিটাইয়া তিনি উহার চর্চা করিতে পারেন না; কারণ নিজের 
ও পরিবারবর্গের ভরণ পোষণের জন্য তাহাকে অনেক সময় ব্যাপৃত থাকিতে হয়, দেহের 
রোগ গীড়াদি আছে, সামাজিক ও পারিবারিক দুর্ঘটনা অ'ছে, উত্তম সঙ্গীতের সাক্ষাৎ 
লাত সর্ব] ঘটে না ইত্যাদি। কিন্তু এখানে এসব কিইই নাই। ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই, 
স্থতরাং অর্থের জন্ত ছুটাছুটি করিতে হয় না; দেহ সুস্থ ও নীরোগ; কিছুতেই ক্লাস্তি বা 
অবসাদ হয় না; এবং পুধিবীর যেখানে যত সুসঙ্দীত হইতেছে, ঠিনি ইচ্ছামত তথাথ 
উপস্থিত হইয়া উহ! উপভোগ করিতে সমর্থ। যিন ইতিহাস, বিজ্ঞান ও [শল্পাদর চ্চা 
করিতে ভালবাসিতেন, তাহার এখানে কত সুবিধা দেখুন। তিনি অবিশ্রান্ত (কারণ, 
এখানে নিদ্র। বা বিশ্রাম নাই) তাহার প্রিয়তম বিষয়টিতে নিমগ্ন থাকিতে পারেন; 
ইহাতে তাহার কিছুমাত্র ক্লান্তি বা মানসিক অবসন্নতা বোধ হইবে ন|। দ্বিতীয়তঃ, 
পৃথিবীর মধ্যে সে সম্বন্ধে যেখানে যত উৎকৃষ্ট পুস্তকাদি আছে, তিনি ইচ্ছাযাত্র 
সে সকল পাঠ করিতে পারেন। তৃতীয়তঃ যে সকল তন্ব স্থুলদৃষ্টির অগোচরু, তাহাও 
তিনি অনায়াসে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন) যথা, তর়িৎ, আলোক, উত্তাপাদির মূল কি, 
পরমাণুর স্বরূপ কি ইত্যাদ্দি। যিনি কবি, প্রাক্কৃতিক সৌন্দর্য্য ভালবাসেন, তিনি 
যেধানে যত সুন্দর বস্ত আছে, - গিরি, নদী, প্রতরবপ, বন, উপবন, সাগর, গগন-_সব্ব্র 
অনায়াসে গমনাগমন করিয়া দর্শন-পিপাসা মিটাইতে পারেন । 

উল্লিখিত ব্যক্তিগণের বাসন| উচ্চ বটে) কিন্তু ইহারা একেখারে ্বার্থশন্য নহেন। 
ইহারা শিল্প বিজ্ঞানার্দির চর্চা করেন, পরহিতের জন্য নহে, স্বয়ং আনন্দ পাইবার জন্। 
কিন্ত ইহাদিগের অপেক্ষা ধাহার! উচ্চ, ধীাহারা অপরের-মন্ুষ্যজাতির- সেবা করিতে 
সর্বদা উৎসুক, তাঁহাদের এখানে এই পবিত্র সেবা-ব্রত পালন করিবার সর্বহপেক্ষা 
অধিক সুযোগ । পরোপকার করিবার শক্তি তাহাদের যে কেবল বৃদ্ধি পায় তাহ! নহে? 
তাহারা দেখিতে পান, এখানে সহস্র সহত্র ব্যক্তি তাহাদের নিত্য সাহাধ্য-প্রার্থী। সুতরাং 
তাহাদের আনন্দের সীমা থাকে না, তাহার] এই পবিক্র কার্ষ্যে জীবন মন সমর্পণ করিয়া 


মৃত্যুর পরপারে! ৩৭৫ 


রুতার্থ হন। কেহ কেহ আত্মীয়, স্বঙ্গন ও বন্ধুবান্ধবাদির হিতসাধনে নিযুক্ত হন, কেহ 
স্বজাতির ও স্বদেশের মঙ্গল বিধান করেন, এবং কেহ বা সমগ্র মানব-জাতির কল্যাণ- 
কার্য্যে ব্রতী হন। হায়! আমরা অজ্ঞতাবশতঃ মনে করি, “মুত” ব্যক্তির সহিত 
মর্ত্যবাপীর কোন সম্বন্ধ থাকে না, “জীবিত” ব্যক্তি দ্বারাই পৃথিবীর সকল মঙ্গল সাধিত 
হয়। কিন্ত কত স্নেহশীল “মৃত” জননী ত্রহার সন্তানগণের রক্ষরিত্রী স্ববপ হইরা আছেন, 
কত “মৃত” পতি “জীবিত” শোকসন্তপ্তা পত্বীকে অলক্ষ্যে সাস্বন। দ্রিতৈছেন) কত স্বদেশ- 
সেবক পরলোক হইতে তাহাদের মুহমান দেশবাসীর অস্তরে আশা ও বলের সঞ্চার 
করিতেছেন এবং কত অনৃগ্ঠ তক্ত ও জ্ঞানী জগত্মর় নিষ্বত প্রেম ও বৈগাগ্যের সুধা বর্ষণ 
করিয়! আমাদের বিশুষ্ক হৃদয়কে সত্লীবিত বাখিতেছেন, তাহার ইয়ত্বা কে করেন? 
কয়জনই বা ইহা অবগত আছেন? বাস্তবিক, ধাহারা পরলোকগত মানবের বল, 
উৎসাহ ও কর্ম্পটুতা লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহারা বলেন, “জীবিত” ও “মৃত” শব্দ দুইটি 
আমরা ঠিক বিপরীততাবে প্রয়োগ করি; কারণ, পরলোকবাসীই প্রকৃত জীবিত 
এবং মর্ভ্যবাসীই মৃত। 

ইহা শুনিয়া কেহ কেহ হম্বত বলিবেন “পরলোক, যর্দ এতই সুখের স্থান হয, সেখানেই 
যদি আমর প্রকৃত জীবন পাই, তবে পৃথিবীতে থাকিয়া বৃথা কষ্ট পাই কেন? আত্মহত্যা! 
বারা সকলেরই পরলোকে যাওয়া ত উচিত?” হ্হান্না মানব-জীবনের গভীর তথ্য 
অবগত নহেন। পরলোক ইহলোক অপেক্ষা স্থখের স্থান বটে, কিন্তু এই সুখ ক্ষণস্থায়ী। 


রোগ-্রস্ত ব্যক্তি সুমিষ্ট আহার দ্বারা ক্ষণিক রসনার তৃপ্তি ইচ্ছা করেন? কিন্তু পরিণামদশী, 


সুবিজ্ঞ চিকিৎসক তাহার জন্য কটুতিক্ত ওবধাদির ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ঠিক সেই- 
রূপে করুণাময় ভগবান্‌ আমাদের চরম মঙ্গলের জন্ভহ আমাদিগকে এই ক্লেশময় পৃথিবীতে 
স্থাপন করিয়াছেন । সংসারই আমাদের শিক্ষার স্থল। যন্ত্রণা ও কষ্ট না পাইলে শিক্ষা 
হয় না। সুতারাং কটুতিক্ত ওষধের ন্যায় পরম হিতকর এই সংসার ত্যাগ করিয়া যিনি 
আপাত-মধুর পরলোকের অন্য ব্যাকুল হন, ঠিনি নিতান্তই ভ্রান্ত ও অপরিণামদর্শশী। 
আর এক কথা। আত্মহত্য৷ দ্বার ধাহারা ইহলোকের ছঃধ কষ্ট এড়াইতে চান, পরলোক 
তাহাদের পক্ষে আদৌ সুখের স্থান নহে, ভীষণ যন্ত্রণার কারাগার । তাহারা ভূবলৌোকে 
নিতম স্তরে প্রবেশ করেন, এবং তাহাদের যন্ত্রণার অবধি থাকে না। পৃথিবীতে যে কষ্ট 
পাইতেছিলেন, তদপেক্ষা সহঅগুণ যাতনায় নিরস্তর ছটফট করিতে থাকেন। 

এখন, ছু'একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়া আমরা এই অধ্যায় সমাপ্ত করিব। অনেকে 
জিজ্ঞাসা করেন, “পরলোকে গিয়া কি আমরা নিজের উন্নতি করিতে পারি ? নিশ্চয়ই। 
উন্নড়ি বিধাতার নিয়ম, ক্রমোন্লতির জন্যই জগৎ্-স্ৃষ্টি। তবে সকলে সমান উন্নতি 
কগিতে পারেন না। পৃথিবীতে যিনি ঘত অধিক অগ্রসর হইয়াছেন, তিনি তত অধিক 


উন্নতি করিতে পারেন ধাহার নীচ বাসনাগুলি খুব প্রবল, যন্ত্রণ পাইতে পাইতে তাহার 
৪ প্‌ 


৩০৬ বেহ্ষবিদা। | 


এগুলি ক্রমে হুর্বল ও নিস্তেজ হয়। ইহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট উন্নতি । কিন্তু ষাহারা 
জ্ঞান-পিপাস্থ ও পর-হিতৈষী, হাহারা এখানে অনেক নৃতন ত্ভান ও শিক্ষা লাত করেন; 
সুতরাং পরজন্মে তাহারা অধিকতর শক্তিশালী হইয়! জন্মগ্রহণ করেন। আর একটি প্রশ্ন 
এই যে, "যে সকণ আত্মীয় বন্ধু আমাদের পূর্বে পরলোকে আসিয়াছেন, মৃত্যুর পর আমরা 
তাহাদিগকে চিনিতে পারিব কি নাও তাহাদের সহিত'মিলিত হইব কি না?” চিনিতে 
যে পারিবই, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই; কেননা তাহাদের বা আমাদের চেহারার কোন 
পরিবর্তন হইবে না। তবে, সাক্ষাৎ হওয়া সম্বন্ধে একটু কথা আছে। আমাদের মৃত্যুর 
বহু পূর্বে যদি তাহাদের মৃত্যু হইয়া থাকে, তাহ! হইলে আমরা যখন ভুবর্লোকে প্রবেশ 
করিব, তাহারা হয়ত তখন ন্বর্গলোকে চলিয়া গিয়াছেন। এরপ স্থলে ভূবর্লোকে সাক্ষাৎ 
না হইয়া স্বর্পোকেই সাক্ষাৎ হইবে । খিস্তু তঁহার ভুবর্লোকে থাকিতে থাকিতে যদি 
আমাদের মৃত হয়, তাহা হইলে ভুবর্পোকেই সাক্ষাৎ হইবে। ফলকথা এই যে, থে 
লোকেই হউক, সাক্ষাৎ হইবেই। তালবাসার আকর্ষণী শক্তি সর্বাপেক্ষা প্রবল। ইহলোকে 
বা পরলোকে ইহ। পরস্পরকে সংযুক্ত করিবেই করিবে । 

ভূবর্লোক সম্বন্ধে বলিবার আরও অনেক কথা আছে,অনেক চিন্তাকর্ষক রুহস্ত উদঘাটিত 
হইয়াছে। কিন্ত এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সকল কথা বল। অসম্ভব । যাহারা অধিক জানিতে 
ইচ্ছুক,তাহারা শ্রীযুক্ত লেড্বিটার প্রণীত 1113 ১5171 [19106 এবং 11) 0901761৭119 01 
[)০711) এবং শ্রীমতী বেশাস্ত প্রণীত 1711) 7110 এ?িতা পাঠ করিবেন। এ সম্বন্ধে যতই 
জাঁনিবেন, ততই মৃত্যুভয় চলিয়া যাইবে ; কেন না, বুঝিতে পারিবেন ফেমৃত্যু আমাদিগকে 
দুঃখের আগারে বা ভীষণ অন্ধকাঁরে লইয়! যায় না; ইহ1 উচ্চতর জীবনের দ্বার স্বরূপ; 
ইহ1 পরম সুখমর স্থানে লইয়া যাঁষ। সেই পরম সুখের স্থানটি কিরূপ, পর-পরিচ্ছেদে 
তাহার একটু আভা দিতে চেষ্টা করিব। ও 


শ্ীমাথনলাল রাঁয় চৌধুরী। 


সাংখ্য ও বেদান্ত। 


শিষ্ষা। গুরুদেব! বেদান্ত-দর্শন হইল অধ্যাত্ম শান্্। ইহার মধ্যে আবার বিচার 
কেন? সাঙ্খ-মত নিরাস, ন্ায়- নি নিরাস, প্রভৃতি বেদান্ত-দর্ণনের যে যে মত রহিয়াছে, 
তাহা কি জন্ঠ লিখিত হইল? যে সকল শোক মুক্তি-কামন। করিয়া জ্ঞানের জন্য__ কেবল 
জ্ঞানের জন্যই বেদাস্ত-শাস্ত্রের আলোচন। করিয়া থাকেন, আত্মজ্ঞানই ধাহাঁদের একমাত্র 
লক্ষ্য, তাহাদিগের ত সাঙ্খা-দর্শনে দোষ আছে কি না, তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই। 
নিজের মত ঠিক কি নাঁ, বেদান্তদর্শনের মতবাদ নির্দোষ কি না, তাহা বুঝিবার 
জন্য বরং কিছু বিচারেরআ বশ্তক হইতে পারে; সুতরাং সাঙ্যাদি দর্শনের মত নিরাস 
বেদান্তদর্শনে মালোচনা করা হইল কেন? শন্কুগ্রহপুর্বক আমাকে এই বিষয়টী বুঝাইয়! 
দিন। 

গুরু । বৎস! যদিও বেদান্তদর্শনে বেদান্ত বা উপনিষদের মীমাংসা করা হইয়াছে, 
উপনিষদের যে যে অংশ বিরুদ্ধ বলিা আপাতত মনে হইয়া থকে, যুক্তিদ্বারা শান্র- 
বাক্যের একতা দেখাইয়৷ তাহারই সমন্বয় করা হইয়াছে, তর্কশান্্র বা ন্টায়দর্শনের মত 
যুক্তি দ্বারা_কেবল যুক্তিদ্বারাই কোন একটী মতবাদ খণ্ডিত হয় নাই বা কোন সিদ্ধান্ত 
স্থির করা যায় নাই, তথাপি কোন কোন মহাত্মা সাঙ্ঘযাদি দর্শনের মতবাদ শ্রুতি বা শাস্ত্র 
সম্মত বিবেচনা করেন এবং যুঞ্সিযুক্ত মনে করিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাহাদের সেই 
ভ্রম দূর করার জগ অধ্যাত্ম শান্ত্রেও বিচারের আবণ্ঠক হইয়াছে । ধাহারা অক্পবুদ্ধি, বিচার 
করিয়া ধাহার1 কোন বিষয় বুঝিয়া থাকেন না, ধাহারা মহাত্াদিগের মতেরই অনুসরণ 
করিয়া থাকেন তাহাদের সম্যক-জ্ঞানের জন্তই বিচাব লিখিত হইয়াছে । যদি তাহারা 
মনে করেন- মহীতআ্ার। সাঙ্ঘ্যাঁদি দর্শনের মতবাদ ও তব্বজ্ঞানের উপায় বর্ণনা করিরাছেন, 
তবে এঁ মতে সীধন। কবিলেও ত যুক্তি হইতে পারে, সেইজন্য তাহাদের সেই ভ্রম দুর 
করার জন্যই অন্যান্য দর্শনের মতবাদ নিরাস করা হইয়াছে । সত্য এক বই ছুই নহে, 
তবজ্ঞানও এক ব্যতীত উভয় হইতে পারে না। মুক্তির উপায় যে জ্ঞান, দে জ্ঞান হইলে 
জীবের সকল দুঃখ দূর হইয়া থাকে, যে দ্ানদ্বার/ জীব সচ্চিদানন্দ হইতে পারে, সেই জ্ঞান 
বিবিধ হইতে পারে কি? তাই অধ্যাত্ম শান্ত্রেও সাঙ্যাদি দর্শনের মতবাদ খণ্ডন জন্ট 
বিচার লিখিত হইয়াছে । 

শিষ্য। প্রথমত আমাকে 'সাঙ্য-দর্শনের একএকটী বিষয় বা মতবাদ বুঝাই! দিন 
এবং তাহাঁতে কিকি দোষ আছে তাহা নির্দেশ করুণ, যুক্তি দ্বারা আজ কেবল যুক্তি 
ছারাইু ঝামাকে এ দোষগুলি বুঝাইতে হইবে, আজ আমি শান্ত্রবাক্য দ্বারা সাঙ্খাদর্শনের 
মত খণ্ডন শুনিব না; তাহা পরে আব একদিন শুনিব । 

গুরু । বেশ, তোমার অভিপ্রায় অন্থ্সীরেই বলিতেহি, তুমি যনোযোগের সহিত 


১৪৮ ব্রহ্মবিদ্তা । 


শ্রবণ কর । যে সকল স্থলে তোমার সন্দেহ উপস্থিত হইবে, আমাকে তাহ] জিজ্ঞাসা করিও, 
আমি স্ুন্দররূপে তোমাকে বুঝাইতেছি । 
জগতের আদিকাঁরণ বিষয়ে সাঙ্খদর্শনের মত প্রথমতঃ তোমার নিকট বলিতেছি। 

এবং তাহাতে কিকি দোষ রহিয়াছে,তাহাও বলিব । কার্য্যকারণ বিষয়ে সাধ্ধ্যদর্শন বলেন, 

_কারণে যে যে গুণ রহিয়াছে, কারণের যতগুলি ধর্ম আছে, কার্্েরও সেই সেই গুণ বা 
ধর্ম থাকিবে ; কারণের স্বর্ূপও যাহ। হইবে, কার্য্যের স্বর্ূপও তাহাই হইবে । এই নিয়মের 
ব্যভিচার বা বিপরীত ভাব কোন স্থলেই থাকিবে না। অতএব কারণের গুণ দেখিয়া 
কাধ্যের গুণ) কারণের স্বরূপ হইতে কার্যোর স্বরূপ বুঝিতে পাব! যায়। ঘট ও সব! বাদি 
মুগ্ময় বিবিধ পদার্থের কারণে মুত্তিকার সম্বন্ধ রহিয়াছে, ঘট ও সরাব প্রভৃতি কার্যযেও 
মুন্তিকারই সন্বন্ধ দেখিতে পাওয। যায় । ঘট ও সরাবাদির কারণ মুত্তিকারই অবস্থাঁবিশেষ। 
আবার ঘট ও সরাবাদি কার্যযও মুত্তিকার অবস্থা বিশেষ; ঘটাপিবর কারণস্থুল হইলে ঘটা দিও 
স্কুল হইয়া থাকে, এবং এঁ কারণ সুক্ষ হইলে ঘটাদিও সুঙ্ হইঘা থাকে । স্বর্ণ বাণ বলয়, 
কুগুল প্রতৃতি প্রস্তত হইয়া থাকে, এ বলয়-কুগুলাদি স্বর্ণ হইতে তিন্ন ছিনিস কি” স্বর্ণ 
উজ্জ্বল হইলে বলয়াদিও উজ্জল হইয়৷ থাকে,আর স্বর্ণ ওজ্জল্যহীন হইলে বলয়াদিও অন্ুত্জল 
হইতে দেখা যায়। অতএব কারণের গুণ ও স্বরূপ যখন সঞ্চল স্থলেই কার্ধ্যে পরিদৃষ্ট হইয। 
থাকে, তথন কার্য্ের গুণ ও স্বব্ূপ দেখিয়াও কারণের গুণ ও স্বরূপ অন্যান কব্রিতে পারা 
যায়। 'এই যুক্তিযূলেই সাক্খ্যদর্শন বলিয়া থাকেন যে, জগতে যত কিছু বাহা বা আত্যান্তরীণ 
পদার্থ রহিয়াছে, তাহার সকল গুলিই যখন সুখ, ছুঃখ ও যোহাত্মক দেখিতেছি, তখন এ 
সকল পদার্থের কারণও সুখ, ০:খ ও মোহাত্মকই কোন এক জাতীয় পদার্থ হইবে । হুখাম্মক 
সব্বগুণ, ছুঃখাত্মক রজোগুণ, আর মোহাত্মক তমো €ণ হইয়া থাকে; সুতরাং সকল পদার্থ ই 
সব, রজ ও তমোগুণ স্বরূপ প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, জগতের আদদিকাবণ প্রকৃতি 
ব্যতীত আর কিছুই নহে। বনুমূল্য হীরকান্গুরী প্রতিযোগিতায় লাভ করিতে পারি- 
যাছ বলিয়া, তোমার যে সুথ হইতেছে, তাহার কারণ অঙ্গুরীর সন্বগুণ ; অঙ্গুরীতে সন্বগুণ 
আছে বলিয়াই তোমার স্বুথ জন্মাইতে পারিতেছে ৷ তুমি বনুমূলা অঙ্গুরী লাভ করিয়াছ, 
তোমার প্রতিপক্ষ লাভ করিতে পারিল না, ট্টাহ'র এ অঙ্গুরীই হুঃথের কারণ হইমছে, 
£খ রজোগুণের কার্ধ্য, অঙ্গুরীতে রজোগুণ থানাতেই তোমার প্রতিপক্ষের ছুঃখ অন্থুরা 
ছন্মাইতে পারিতেছে । হীরকাশ্রী.বহুমুল্য বলিয়া অতি সাবধানে রাখিয়াছ। চোর চুরি 
" করিয়া লইতে পারিতেছে না, ভাই আবার এ অঙ্গুরীই চোরের বিষাদ জন্মাইতেছে। 
বিদাদ তমোগুণের কার্য, অঙ্গুবীতে তমোগুণ আছে বলিয়া বিষাদ জন্মাইতে পারে। 
প্রতি জিনিষই অবস্থা-তেদে সুধ, ছুঃখ ও বিষাদের স্কারণ হইয়। থাকে । পরিমিত ঘা গার 
যতগুলি জিহ্ষি দেখিতে পাওরা যায়, যাহা নিরাকার ব। সর্দব্যাপী নহে, তাহা বিবিধ 
বস্তর সংযোগ হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে । সুতরাং জগতে প্রত্যেক পদার্থই সত্ব, বপ্ড 
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ও তমোগুণ ছারা স্ব হইয়াছে, বুঝিতে হইবে । এই জ্রিগুণাত্বিক প্রকৃতি মৃত্তিকা ও 
স্বর্ণাদির মত অচেতন; কেননা যে প্রকৃতি অচেতন জগতের কারণ, তাহা! অচেতনই হইবে, 
চেতন হইতে পারে না। সুতরাং চেতন ঈশ্বরকে ধাহার। জগতের আদিম কারণ বলিয়। 
থাকেন, তাহাদের কথ যুজিযুক্ত হইতে পারে না । এই প্ররুতিই পুরুষ বা আত্মার যাবদীয় 
প্রয়োঞ্জন সম্পাদন করেন। পুরুষ যখন সংসারী পাকেন তথন পুরুষের ভোগের কারণও 
প্রকৃতি ঃ আবার পুরুষ মুযৃক্ষু হইলে তাহার মুক্তির কারণও প্রক্কতি । অবিপেক জন্য প্রকৃতিই 
পুরুষকে বদ্ধ করেন, বিবেকজ্ঞান হইলে এই প্ররুণিই পুরুষকে মুক্ত করির। থাকেন। 

শিষ্য । বিবেকজ্ঞান কাহাকে বলে? বুঝিতে ত পারিলাম ন। 

গুরু | এ বিষয় সময়ান্তরে বিস্তার করিয়া বুঝাইব, সংক্ষেপে এইমাত্র মনে বাখিবে 
যে, প্রকৃতি আত্ম হইতে ভিন্ন: এবং আম্মা বা পুরুষ প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র-_এই ভাবটা 
প্রতাক্ষ হইলেই তাহাকে বিবেকজ্ঞান বলিয়। থাকে। 

এখন এই সাঙ্খয-দর্শনের কার্য-কারণের একজাতীয়তা বিষয়ে যে মতবাদ রহিয়াছে, 
তাহার বিরুদ্ধে বেদান্ত-দর্শনের যে শকল বুক্তি আছে, তাহাই তোমাকে বলিতেছি। যদি 
সাঙ্খ্য-দর্শন-প্রণেতা দৃষ্টান্ত ত্বারা__কেবল দৃষ্টান্তবলেই বলিতে পারেন যে, “অচেতন কার্যের 
কারণ নচেতনই হইয়া] থাকে, চেতন হইতে পারে না;স্থতরাং অচেতন প্রকতিই স্বাধীন- 
ভাবে এই জগতের স্থট্টি করিয়াছেন; পরমেশ্বর এই জগতের সৃষ্টিকর্তা নহে, কেন না 
তিনি চেতন, তাহা হইতে অচেতন জগতের উদ্তুব সম্ভব নহে”, তাহা হইলে আমরাও 
দৃ্টাস্তবলেই বলি:ত পারি যে, অচেতন পদার্থ চেতন পদার্থ দ্বার! প্রেরিত না হইয়! কোন 
সথলেই কার্য্য করিতে পারে না; অচেতন পদার্থ স্বাধীনভাবে কোন একটী পদার্থ সৃষ্টি 
করিয়াছেন। ইহা ত দেখা যায় না। তৃণ-কাষ্ঠার্দি অচেতন পদার্থ হইতে যে গৃহ নিম্সিত 
হইয়া থাকে? এ গৃহের নির্মাতা চেতন মনুষ্যই দেখিতে পাওয়া যায় ; ই₹+, চুন, স্ুরুকি 
প্রভৃতি অচেতন পদার্থ দ্বারা যে 1দ্বতল, ত্রিতল অঝ্রালিকা নিম্মিত হইতেছে, তাহাও চেতন 
শিল্সিগণই নিম্খীপ করিয়া! থ:কেন; শয্যা, আসন, বসন প্রতৃতি যত কিছু স্&ু অচেতন 
পদার্থ দেখিতেছি, তাহাও চেতন মন্ুষ্যগণই প্রস্তত করিয়া থাকেন; যেখানে বাম্প ব 
বৈছ্যুতিক যন্ত্র নূতন নূতন শিল্প পদার্থ সমূহের সৃষ্টি করিয়া থাকে, সেখানেও যন্ত্রের পরি- 
চালক চেতন মন্ুস্থই ,দেখিতে পাওয়া যায়। বস্ততঃ স্বাধীনভাবে অচেতন পদার্থ কোন 
একটী পদার্থের স্থষ্টি করিয়াছে, ইহা ত দেখিতে পাওয়া যায় না; বুদ্ধিমান শিল্পিগণই 
যে কালে যে জিনিষ স্ুখদাঁয়ক হইবে এবং যে সময়ে যে পদার্থ ক্লেশ নাশ করিতে পারিত্বে, 
তাহা বিষেচনা করিয়া আবাস, আসন, বসন, শয্যা ও বিচরণ-স্থানাদি প্রস্তত করিয়া 
থাকেন। এবংবিধ বিবিধ পদার্থের সৃষ্টিকর্তা যেমন চেতন পদার্ধকেই দেখিতেছি, সেইব্ূপ 
পৃথিবী, জল প্রভৃতি নিখিল জগৎকেও অসীম জ্ঞানের আধার চেতন পরমেশ্বরই সৃষ্ট 
করিতেছেন, জান-বিহীন অচেতন প্ররুতি স্থষ্টি করিতে পারেন না। চরাচর নিখিল 
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প্রাণীর আবাসভূমি ভূমি, সুস্বচ্ছ রস-সম্পন্ন জীবনপ্রদ সুশীতল জল, বিবিধ জড়তা-বিনাশক 
নানাবিধ পুষ্টিজনক শস্সকলের পরিপাক-সাধক শীত-নিবারক উত্তাপ, জগতের প্রাণ- 
স্বরূপ অনায়াসলত্য সর্বগত সমীরণ প্রভৃতি যে সকল পদার্থ বিবিধ জ্ঞান-সম্পন্ন কার্যয- 
কুশল শিল্পিগণও স্থষ্টি করিতে পারেন না, অথবা কি অস্ভুত কৌশলে এই সকল পদার্থের 
হষ্টি হইয়াছে, তাহা কল্পনা করিয়াও বুঝিতে পারেন না, সেই সকল পদার্থ অচেতন 

প্রককতি সৃষ্টি করিতে পারেন, ইহা কে বিশ্বা করিতে পারে ? পাখীর পালকের কোমলতা, 
বৃক্ষপত্রাদির নির্মাণ-কৌশল, ময়ুর-পুচ্ছের বিচিত্র চিত্র গর্ভষ্থ শিশুর অদ্ভূত উপায়ে জীবন- 
রক্ষা, গ্রহ-উপগ্রহার্দিসহ সৌর জগতাদির স্ুনিয়মে পরিচালন ও স্থিতি-কৌশল প্রভৃতি 
জগতের বিচিত্র বিচিত্র যে সকল কোৌশলময় কার্ধ্য রহিয়াছে, তাহ] অচেতন প্রপ্লতি 
সম্পাদন করিতে পারেন, ইহা কে কল্পনা করিতে পারে ? ক্জীবগণের নানাবিধ কর্্মফলানু- 
সারে নানাবিধ জাতিরও নানাবিধ ফনতোগের উপযোগী পুিব্যাদি নানাবিধ ভোগভৃমি 
ধিনি রচনা করিয়াছেন, প্রাণিগণের শরীরের প্রশ্যেক অবয়বের কৌশলময় বিন্যাস 
সুকৌশলে শরীরের সহিত যিনি সংস্থাপন করিযাছেন, ইন্দ্িয়গণ, মন ও বুদ্ধির কার্ধ্য- 
পরম্পরা যিনি অদ্ভুত কৌশলে নিয়মিত করিয়াছেন, তিনি অচেতন, ইহাও কি সম্ভব হইতে 
পারে? সৃষ্টি ত দুরের কথা, ঘে সকলের রচনা-কৌশল বিজ্ঞান আলোচনাগ আরন্ত-কাল 
হইতে আজ পর্যন্তও নানা দেশের বৈজ্ঞানিকগণ কল্পনা করিয়াও অন্রান্ততাবে স্থির 
করিতে পাব্রিলেন না, তাহা অচেতন প্রকৃতি কি প্রকারে স্থষ্টি করিতে পারেন? সকল 
স্থলেই দেখিতে পাওয়! যায় যে, চেতন গুস্তকার অচেতন মৃত্তিকা দ্বার! বিবিধ মৃণ্ময় পান্র 
পরস্তত করিতেছে, জ্ঞানবান্‌ তন্তবাঁয় জ্ঞ(ন-বিহীন তন্ দ্বারা বিবিধ বন্দ বয়ন করিতেছে, 
এই সকল দৃষ্টান্ত দ্বারা অচেতন প্রকৃতির প্রেরক কোন একজন চেতন রহিয়াছেন, ইহাই ত 
বুঝিতে পারা যায়। রী 

শি্প। মহাশয়! যে সকল দৃষ্টান্ত দেখাইলেন, তাহার সকল স্থলেই ত উপাদান 


কারণ অচেতন দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং জগতেরও উপাদান কারণ অচেতন পদার্থই 
হইবে, ইহা বুঝিব না কেন 2 

গুরু। বৎস! দৃষ্টান্ত এবং যাহাকে তুলনা করা হইবে, এই উভয় জিনিষ সকল 
বিষয়ে ঘে একরূপ হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই ; কোন অংশে সাদৃশ্য থাকিলেই দৃষ্টান্ত 
বা! উদ্দাহরণ হইতে পারে । চন্দ্রের মত মুখ বলিলে, চন্দ্র যেরূপ গোলক, মুখখানিও সেইরূপ 
গোল হইবে, এমন ত বলা হয় না; তবে কিনা পূর্ণচন্ত্র দেখিয়া! যেরূপ আমোদ হইয়া 
থাকে, যে মুখ দেখিলে সেইরূপ আমোদ হইতে পারে, তাহাকেই চন্দ্রের মত মুখ বলিয়া 
থাকে । এস্বলে আনন্দ-দান-ব্যাপারেই মুখ ও চন্দ্রের সাঘৃণ্ঠঃ অপর কিছু নহে। আমি মে 
সকল উদাহরণ দেখাইয়াছি, তাহাতেও বুঝিতে হুইবে যে, চেতন কুস্তকারাদি যেরূপ ঘট, 
পট প্রতৃতি প্রস্থত করিয়া থাকে, সেইরূপ চেতন পরমেশ্বরই জগতের সৃষ্টি করিয়া! থাকেন? 
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যে যে ব্যক্তি কার্ধ্য করিয়া থাকেন, তাহারা সকলেই চেতন, কেহ অচেতন নহেন, এই 
অংশে দৃষ্টান্ত অপর অংশে নহে। উপাদান কারণ ব্যাপারে সাঘৃশ্ঠ হইবে, নিমিত্ত কারণ 
বা স্থষ্টি করা অংশে সাদৃশ্ঠ হইবে না, এরূপ কোন নিয়ম হইতে পারে না। চেতন পদার্থ 
জগতের সৃষ্টি করিয়। থাকেন, এইরূপ বলিলে কোন বিরোধও ত দেখিতে পাওয়। ধায় না; 
বরং শ্রুতি বা! বেদ যাহা বলিয়াছেন, আহার সহিত মিলিয়া যাঁয়। অতএব এই বিচিত্র 
জগৎ অচেতন প্ররুতি রচন। বা স্থষ্টি করিতে পারেন ন1; সুতরাং জগতের কারণ অচেতন 
নহে চেতন, ইহাই অন্মান করিতে হইবে । আরও দেখ, সাঙ্ঘযদর্শনকাঁর বলিতেছেন, 
জগতের সকল পদার্থ ই সুখ, দুঃখ ও মোহাত্মক, ইহ! ত সম্ভব হইতে পাবে না; কেন না 
সুখ, ছুঃখ প্রভৃতি অন্তরের ধর্ম, ইহা বাহিরের কোন পদার্থ নহে। সুস্বর সুখ, কর্কশন্বর 
ছুঃখ, কোমল স্পর্শ সখ, কঠিন স্পর্শ £ঃখ, এইরূপ প্রতীত হয় কি? বরং সুস্বর ও কোমল 
স্পর্শাদি স্থখের কারণ, এবং কর্কশম্বর ও কঠিন স্পর্শাদি ক্লেশের কারণ, এইরূপই অনুভব 
হইয়া থাকে, অন্যরূপে হর না। সুতরাং মকল পদার্থ ই সুখ, দুঃখ ও মোহা ত্বক হইয়া থাকে 
এবংবিধ সাঙ্দর্শনের যে মত, তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে। সুধ ও ছুঃখ হইতে সুখ ও 
দুঃখজনক পদার্থের ভেদ অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায; চন্দন ও গোলাপ জল প্রতি 
যে সকল জিনিষ গ্রীষ্মকালে সুখকর হইয়া থাকে, তাহা যদি বস্ত স্ুখজনক না হইয়া 
সুখস্বরূপই হইত, তবে শীতের সময়েও চন্দনাদি সুখস্বরূপই থাকিয়। যাইত ; শীতার্ডের 
পক্ষে অগ্নি সুখদায়ক না হইয়া যদি সুথস্বরূপই হইত, তবে প্রবল গ্রীষ্মের সম্তাপেও এ 
অগ্নি সুখস্বরূপই থাকিতে পারিত; কেন না, স্বরূপের অন্যথা কোথায়ও ত দ্রেখিতে 
পাওয়া যায় না। মধুর মিষ্টতা, চিরতার তিক্ততা, মরিচের কটুতা, বির উষ্ণতা ইত্যাদি 
যাহার যাহা ম্বভাব। তাহার বিপরীত তাব কখনও ত দেখা যায় না। অতএব সুখ, ছুঃখ। 
বিষাদাদি ধীহিরের কোন পদার্থ হইতে পারে না, বাহরের জিনিষ সুখ, ছুঃংখ বা মোহ 
জন্মাইতে গারে, কিন্তু সুখ, ছুঃখ বা মোহ মনেরই বৃত্তিবিশেষ। সুতরাং “সুখ, ছুঃখ ও 
মোহাত্মক প্রকৃতি হইতে জগতের স্ষ্টি হইয়াছে”, “জগতের প্রত্যেক জিনিষই সুখ, দুঃখ ও 
মোহাত্মক» “কারণের গুণ সকল স্থলেই কার্য্যে পরিরৃষ্ট হইবে” সাঙ্্য-দর্শনকারের 
এইরূপ সিদ্ধান্ত বা অনুমান সমূহ যুক্তিযুক্ত নহে। সাথ্য দর্শনকার জগতের আদি কারণ 
বিষয়ে আর একটী যে অনুমান করিয়া থাকেন তাহারও অযৌক্তিকতা তোমাকে 
বুঝাইতেছি, তিনি বলেন-_-“পরিমিত বা ক্ষুদ্র যে সকল পদার্থ, যাহ! নিরাকার বা সর্ধ- 
ব্যাপী নহে, তাহা বস্তু বিশেষের সংযোগ হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে, কোন একটী 
জিনিধ হইতে উতৎ্পন্ হইতে পারে না, সুতরাং এক অদ্বিতীয় 'পরমেশ্বর হইতে জগতের 
ৃষ্টিহইতে পারে না, পৃথিবী, জল, অগ্নি প্রভৃতি জগতের প্রত্যেক পদার্থই পরিমিত বা 
কু অতএব সত্ব, রজ ও তমোরূপ তিনগুণ হইতে জগতের স্থষ্টি হইয়াছে বুঝিতে হইবে” 
এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এইমাত্র যে-_সাম্খ্যকার বলিতেছেন, পরিমিত বা যাবদীয় 


৬১২ ব্রহ্মবিদ্ঠা। | 


ক্ষুদ্র পদার্থ সংযোগ ব্যতীত হইতে পারে না, বিবিধ পদার্থের মিলন না হইলে পরিমিত 
পদার্থ জন্মে না। তাহার মতে সত্ব, রজঃ এবং তম এই যে ভিন্ন ভিন্ন তিনটা পদার্থ তিনি 
স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহার প্রত্যেকটী পরিমিত ব৷ ক্ষুদ্র পদার্থ কিনা? যদি 
সত্বাদি গুণ পরিমিত বলেন, তবে হহার প্রত্যেকটা কোন্‌ কোন্‌ বস্তর সংযোগ হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছে; তাহ বলিতে হইবে, এবং উক্ত সত্বাদি গণের কারণ যে যে বস্ত, তাহাও 
পরিমিত ভিন্ন অপরিমিত হইতে পারে না,তাহাও বন্ত-বিশেষের সংযোগ হইতে জন্মিয়াছে, 
এহরূপ অনুমান করিতে পারি । এবংবিধ অন্ুমান-পরম্পরা হইতেও একটী পদার্থ 
সংযোগ হইতে উৎপন্ন হয় নাই, অথচ ক্ষুদ্র বা পরিমিত এইরূপ স্বীকার করিতেই হইবে। 
আর যদি সব, রজ ও তমে। গুণ প্রত্যেকে পরিমিত কিন্তু কোনরূপ বিবিধ বস্তর সংযোগে 
জন্মে নাই) এইরূপ সাংখ্য-দর্শনকার বলিতে পারেন, তবে আমরাও-_মাকাশ, বামু প্রস্থতি 
অপঞ্ষীকৃত পঞ্চ মহাতৃত ক্ষুদ্র বা পরিমিত বটে অথচ কোনরূপ বিবিধ বস্তর সংযোগ 
হইতে জন্ম গ্রহণ করে নাই, এঁ আকাশাদি ভূতসকল পরমেশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন; হহ। 
বলিতে পারিব না কেন? 
শিষ্প। অপঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাতুত কাহাকে বলে? ইহা ত বুঝিতে পারিলাম না। 
গুরু । বেদান্ত বা উপনিষদ বলিয়া থ কেন, পরমেশ্বর জগতের হ্ষ্টি করিবেন, এইরূপ 
করপন। করিয়। প্রথমতঃ আকাশ বা ইথরের মূল কারণ সৃষ্টি করিয়াছেন, আকাশের পরে 
বায়ুর, বাস্ধুর পরে অগ্নির, অগ্নির পরে জলের, জলের পরে পৃথিবীর সষ্টি করিয়াছিলেন। 
ইহার প্রত্যেকঠী মৌলিক পদার্থ। এই পঞ্চবিধ মৌলিক পদার্থের মিশ্রণে আমাদের 
পরিদৃশ্তমান পৃথিবী, জল প্রন্থৃতি হুষ্টি করিয়াছেন। মৌলিক পঞ্চভূতের মিশ্রণে উৎপন্ন 
পৃথিবী, জল, অগ্নি প্রভৃতি যে মহাভূত সকল আমর] দেখিতেছি ও অন্ুতব করিতোছ, 
তাহাকে তাহারা পঞ্ষীককৃত মহাতৃত বলিয়াছেন; এবং এ মৌলিক আকার্শাদি পঞ্চবিধ 
পদার্থকে অপঞ্ষীকৃত পঞ্চ মহাতৃত বলিয়া থাকেন। এখন প্রকৃত বিষয়ের অর্ুসরণ করা 
যাউক) -সবাদি প্রত্যেক গুণ পরিমিত নহে, এইরূপ সাঙ্খ্য-দর্শনকার বলেন ন৷; 
সুতরাং & পক্ষের অযৌক্তিকতা দেখাইবার আবশ্ককত1 নাই। অতএব যথন প্রত্যেক 
কার্যই কোন এক ব্যক্তি বিবেচনাপূর্ধক করিতেছেন, দেখিতে পাওয়া! যায়? তথন কোন 
এক জন অপ্রতিম শক্তিশালী মহাত্মা! বিবেচনাপূর্বকই জগত্রূপ কাৃ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন? 
এইরূপ অনুমান করিতে পারি । তিনি সাথ্য-দর্শনকারের মতানুষায়ী প্রকৃতি বা প্রধান 
নছেন, এবং অচেতনও হইতে পারেন না। এবিষয়ে আরও অনেক যুক্তি আছে 
তাহা তোমাকে আর এক দিন বলিব। ক্রমশঃ | 
পরপ্রস্কুমার বেদাস্ততীর, বিস্তালঙ্কার, কাব্যতীর্ঘ, * 
বেদ্ধান্ততৃষণ, বিস্তাবিনোদ? সাথ্যযরঙ্জ। 


'মণিকণিকা-স্তোত্রম 
( শঙ্করাচাধ্য-বিরচিতম্‌ ) 


€ ১) 

ত্বত্বীরে মণিকণিকে হরিহরো সাযুজ্য মুক্তি প্রদো 
বাদং তৌ কুরুতঃ পরস্পরমুভৌ জন্তোঃ প্রয়াণোতসবে। 
মদ্রুপো মনুজোহয়ম্তর হরিণা প্রোক্তঃ শিবস্তৎক্ষণাৎ 
তন্মধ্যাদ ভূগুলাঞ্কনে৷ গরুড়গঃ পীতাম্বারো নিগতঃ ॥ 

শুন গো জননি মণি-কণিকে ! তোমার 

তীরে যার মৃত্যু হয়, পুণ্য কত তার! 

পাইবে কিরূপ মুস্তি সেই পুণ্য জন 

হরি হর ছুয়ে দ্বন্দ করেন তখন! 

উভয়ে সাযুজ্য-মুক্তি করেন প্রদান, 

তাই এ বিবাদ আপি" হয় বিদ্যমান, 

“এ জন হউক হরি, শুন ওহে হর!” 

এই কথা কন্‌ হরি হরে নিরন্তর । 

কহিতে কহিতে ইহা তখনই হায়, 

মৃত দেহ হতে এক মৃত্তি দেখা যার,__ 

ভৃগু-পদ-চিহ্ু তার বক্ষের উপরি, 

গরুড়-বাহন তিনি পীতান্বর-ধারী ! 


(২) 

ইন্দ্রাগ্ান্ত্রিদশাঃ পতন্তি নিয়তং ভোগক্ষয়ে তে পুন- 
জায়ন্তে মনুজাস্ততোইপি পশবঃ কীটাঃ পতঙ্গাদয়ঃ। 
যে মাতম'ণিকণিকে তব জলে মজ্জন্তি নিক্ষলমষাঃ 
সাযুজ্যেইপি কিরীউকৌস্তভধরা নারায়ণাঃ স্থ্যর্নরাঃ ॥ 

ইন্দ্রাদি দেবতাগণ ক্ষীণ-পুণ্য হ'লে 

মনুষ্য-রূপেও পুনঃ পড়ে তৃমগুলে। 

মন্গষ্তের রূপ পুনঃ বর্জন করিয়। 

জন্ম লয় পণ্ড কীট পতঙ্গ হইয়া। 


৩১৪ 


্রক্মবিষ্া। 

কিন্তু গো জননি ! মণি-কণিকে ! তোমার 

সলিলে যাহারা স্নান করে একবার, 

তাহাদের পাপ তাপকিন্তু নাহি রয়? 

সামুজা-লাভেও তারা উপযুক্ত হয়, । 

কিআশ্রর্য্য ! তাহাদের এক এক জন 

কিরীট-কৌন্তভ-ধ।রী হয় নারায়ণ! 

(৩) 

কাশী ধশ্যতমা বিমুক্তিনণরী সালঙ্ক তা গঙ্গয়৷ 
তত্রেয়ং মণিকণিকা স্ুখকরী মুক্তিছি তৎকিস্করী । 
স্বলোঁকস্লিতঃ সহৈব বিবুধৈ: কাশ্যা সমং ব্রহ্মণা 
কাশী ক্ষৌণিতলে স্থিতা গুরুতরা ন্বর্গো লঘুঃ খে গতঃ ॥ 

কাশীধাম মুক্তিপুরী এই ভুমগুলে, 

গঙ্গাদেবী বিরাঞ্জিতা নিতা ধার তলে। 

হেন কাণীধামে মণি-কণিক! সতত, 

স্বয়ং মুক্তিও ধার কিন্করীর মত। 

দেবতা-সহিত স্বর্গ একদিকে দিয়া, 

অন্য দিকে এই কাশীধাম চাপাইয়া, 

ওজন করিলা ব্রঙ্গা কৌতুহল-বশে, 

নিয়ে রন্‌ কাশী, হ্বর্গ গেল উর্ধদেশে । 


(৪ ) 

গঙ্গাতীরমন্তুত্তমং হি সকলং তত্রাপি কাশ্াত্তম 
তস্যাং সা মণিকর্ণিকোত্তমতম! যত্রেশ্বরো মুক্তিদঃ | 
দেবানামপি ছুর্পভং স্থলমিদং পাপৌঘনাশক্ষমং 
পূর্বেবাপার্জিতপুণ্যপুণ্তগমকং পুণ্যের্জনৈঃ প্রাপ্যতে ॥ 

পুণ্যময় গঙ্গাতীর ভবে বিদ্যমান, 

তা হ'তেও কাশীধ!ম পুণাময় স্থান। 

কাশী হইতেও আছে স্থান পুণ্যষয়, 

শ্রীমণি-কর্ণিকা নামে ধার পরিচয় । 

এই স্থানে বসি সেই পরম ঈশ্বর 

বিতরণ করিছেন যোক্ষ নিবত্বর 


মণিকণিকা-স্তোত্রম্‌। ৩১৫ 


মণি-কর্ণিকার গুণ বর্ণিতে ন৷ পারি। 
দেবের হুর্লত ধন, পাপ-নাশ-কারী । 
পূর্বজম্মে বছু পুণ্য যার বিদ্যমান, 
তারি ভাগ্যে হয় মণি-কর্ণিকায় স্নান! 


(৫) 
ছুঃখাস্তোনিধিমগ্রজস্তুনিবহাস্তেষাং কথং নিষ্কৃতি- 
জ্তণন্ৈতদ্ধি বিরিঞিনা বিরচিতা৷ বারাণসী শর্ম্মদ।। 
লোকাঃ স্বগমুখান্ততো১পি লঘবো৷ ভোগাস্তপাত প্রাঃ 
কাশী মুক্তিপুরী সদা শিবকরী ধর্ম্ার্থকামোত্তর] ॥ 


এই মহা ছুঃখময় সংসার-সাগর, 
কত শত জীব তাহে মগ্ন নিরম্তর। 
পিরূপে এ সব জব পাইবে শিস্তার, 
ইহা ভাবিযাই ব্রহ্গা ক্ষু্ অনিবার। 
বহু চিন্ত। করি' তিনি বহু দিন ধরি, 
রচিলেন সুথকরী বাঁরাণসী পুরী । 
স্ব্গ-আদি চতুর্দশ লোকে স্থিতি যার, 
ক্ষীণ-পুণ্য হ'লে হয় পতন তাহাব। 
কাশী-সম স্থান আর নাহি ভূমগ্ডলে, 
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ হাতে হাতে ফলে! 
(৬ 
একো বেণুধরো ধরাধরধরঃ শ্রীবসভূষাধর: 
সোহপ্যেকঃ কিল শঙ্করো বিষধরে! গঙ্গাধরোমাধরঃ | 
যে মাতমণিকর্ণিকে তব জলে মজ্জস্তি তে মানবা 
রুত্া বা হরয়ো ভবস্তি বহবস্তেষাং বহৃত্বং কথম্‌ ॥ 
' বংশী-ধারী রন্‌ সেই একম। ত্র হবি, 
শ্রীবৎংস-লাঞ্ছন তিনি গোবর্ধন-ধারী । 
বিষধর রন্‌ সেই একমাত্র হর, 
যিনি গঙ্গাধর পুনঃ যিনি গৌরীধর। 
কিন্তু মাগে। ! জলে মণি-কর্ণিকে ! তোমার 
করুক যতই লোক স্নান একবার, 


৩১৬ 


ব্রহ্মবিদ্া । 


তাহাদের প্রত্যেকেই অমন তখন 
হরি কিংবা হর-রূপে দেয় দরশন। 
কিসে এত হরি হর দাও জনমিয়া, 
তাহার রহস্ত মাগো! না পাই ভাবিয়।! 


(893 
ত্বন্তীরে মরণস্ত মঙ্গলকরং দেবৈরপি শ্লাধ্যতে 
শক্রস্তং মনুজং সহস্রনয়নৈদ্র টং সদা ততপরঃ। 
আয়ান্তং সবিতা সহত্রককরৈঃ প্রত্যুদগত;ঃ স্যাৎ সদ 
পুণ্যোহসৌ বৃষগোহথবা গরুড়গঃ কিং মন্দিরং যাস্যতি ॥ 


যদি মাগো ' মৃত্যু হয় তব পুণ্য তীরে, 
পরম মঙ্গলময় তাহা এ সংসারে । 
স্বয়ং দেবত'গণ একরূপ মবণ 
গৌরবের বস্থ বলি' করেন গণন। 
হেন মৃত্যু হয় যার, সহ নয়নে 
তাহাবে হেরিতে ইন্জ ব্যস্ত বন মনে । 
হর্য্যও তখনি হায় হয়ে অগ্রাসব 
করেন সহত্র করে তার সমাদর । 
উৎসুক হইয়া তিনি অমনি ঠখন 
এই চিন্ত: লইয়াই ব্যস্ত সদা রন; - 
শিবধামে এই জন রষে আরোহিয়। 
অথবা বৈকুষ্ে যাবে গরুড়ে চাপিয়া? 
(৮) 
মধ্যান্ছে মণিকর্ণিকান্সপনজং পুণ্যং ন বক্ত,ং ক্ষমঃ 
স্ীরৈরব্দশতৈশ্তুমুখিধরো বেদার্থদীক্গা গরু; । 
যোগাভ্যাসবলেন চন্দ্রশিখরস্তৎপুণ্যপারং গত- 
স্্ক্তীরে গ্রকরোত স্বপ্তপুরুষং নারায়ণং ব| শিবম্‌ ॥ 
'যে জন মধ্যাহ্নকালে বারেকের তরে 
তোমার সলিলে ন্নান করে তক্তিভরে, 
তাহার পুণ্যের কথা কে পারে কহিতে, 
তার মত ভাগ্যবান কে আছে জগতে? 


মণিকণিকা-স্তোত্রম্‌। ৩১৭ 


বেদকর্ত। বিধাতাও চারি মুখ দিয়া 
নিরন্তর নিজ শত বৎসর ধরিয়] 
বর্ণন করেন যদি তার পুণ্যচয়, 
তথাপি সে পুণ্যকথা শেষ নাহি হয়! 
নিজ ধোগাত্যাস-বলে শঙ্কর তথন 
তাহার পুণ্যের কথা করিয়া চিন্তন 
তোর তীরে মাগো ! সেই নিদ্রিত পুরুষে 
হর কিংবা হরি-রূপ দেন অবশেষে । 
(৯) 
ক্লচ্ছৈঃ কোটিশতৈঃ স্বপাপনিধনং যচ্চাশ্বমেধৈঃ ফলং 
তং সব্বং মণিকর্ণিকান্মপনজে পুণ্য প্রবিষ্টং ভবেং। 
স্নাত্বা স্তোত্রমিদং নর; পঠতি চে সংসারপাথোনিধিং 
তীত্র? পন্থলবং প্রয়াতি সদনং তেজোনয়ং ব্রহ্মণঃ ॥ 
শত কোটি কঈ সহা করি' অবিরল, 
বহু অশ্বমেধ যজ্জে হয় বা যে ফল, 
মণি-কর্ণিকায স্নানে ফল হয যত, 
তার তুলনায় তাহা নাহি হয তত। 
সান করি' মণ ভক্ত-তরে যেই জন 
মণি-কর্ণিকার স্তব করে উচ্চারণ, 
এ তব-সমুদ্র যাহা অপার সতত. 
তাহাও সে পার হয় পন্থলের মত । 
তাহার তাগ্যের কথা কি কন্হিব হায়, 
তেজোমম ব্রহ্মলোক সেই জন পায়। 


শরপুর্ণচন্ত্র দে উদ্তটসাগর। 


পুনর্জন্ম । 


গৌহাটী 
ওরা জো্ঠ। ১৩১৫ সাল। 
ভাই হরিচরণ, 

কতকাল পরে তোমায় পত্র লিখ্ছি তা” স্মরণ হয় না--বোধ হয় এক যুগ। বিচ্ছেদ 
ধীরে ধীরে মানুষকে বুঝি এমনি দূরে ফেলিয়া দেয়। তুমি আমাকে নিশ্চয়ই ভূঙিয়া গেছ ; 
কেননা 08৮ 01 3181). 00 01111111 হচ্ছে দুনিয়ার স্বাভাবিক গতি । তবে চিন্তে 
নিশ্চয়ই পারবে; কেননা এমন একদিন গেছে যে, ছুদণ্ডের বিচ্ছেদে আমরা কতই কাতর 
হয়ে উঠতুম। সেই এক সঙ্গে থাওষা দাওয়া, শোয়া বসা, একসঙ্গে কলেজের মাঠে ফুটবল 
ও ক্রিকেট থেলা, প্রভৃতি, মনের কোণ থকে একেবাবে মুছিয়া যাবার নয় । - আমার 
কিন্ত কখন কথন তোমার সঙ্গ, তোমার মুখ, তোমার কথা, মাঝে মাঝে নেশার ঘোরেব 
মত জেগে উঠে; অবশ্ত মধ্যে মধ্যে বেমালুম ভূলে যাই। 

তা'র উপর তুম এখন বড়লোক, সযাঁে প্রতিষ্ঠাপন্ন ; সুতরাং এই দরিদ্র 
স্থল-মাষ্টারকে আগেকার মত মনে থাকবে কি না, জা!ন না। 

সে যাহা হউক, একটা আশ্চর্য রকমের ঘটনা হ)য়েছে এবং যার জন্য কতকটা ব্যাকুল 
হ'য়েই তোমাকে চিঠি লিখছি। 

. মধ্যে কিছু দিন তোমার কথা মনেই ছিল না; কিন্তু ছুই দিন পূকে হঠাৎ রাত্রিতে 
তোমাকে স্বপ্ন দেখিলাম । সেই তুমি, পরিক্ষার সুষ্ঠ তাবে দেখিলাম, কিন্তু যেন কি 
গম্ভীর । পাচ বৎসরের পর হুঠাৎ তোঙাকে স্বপে দেখিয়া যেমন আনন্দ হইল? তেমনি 
একটু চিন্তা হইল। মনে করিলাম, শীদ্বই ভামার সন্ধন লইব বা চিঠি লিখিব 
তা'র পর দিন অর্থাৎ পরশ্ব রাত্রিতে, পুনরায় তোমাকে স্বগ্রে দেখিলাম; কিন্তুক 
আশ্চর্য্য ! একেবারে কঙ্কালসার, জীর্ণ নীর্ণ কলেবর ; দে খয়া ভয় ও ভাবনা হইল । 

কাল রাত্রিতে আবার তোমায় সেইরূপ স্বপ্নে দেখিলাম । তোমার চেহারার আধা 
পরিবর্তন হ'রেছে, কিন্ত যেন কিছু শীর্ণ ও ফ্যাকাশে,_পূর্কের সেই স্বচ্ছন্দ-জাত কম- 
কান্তির অভাব। | 

এ রহস্য বুঝিতে পারিলাম ন|) কিন্তু মনে হ'চ্ছে যে, নিশ্চয়ই এর মধ্যে কিছু না কিছু 
রহন্ত আছে। যেমনটি ঘটিয়াছে, তেমনটীই লিখিলাম | পত্র পাঠ উত্তর দিয়া নিশ্চিন্ত 
করিবে। 

আশ] করি, তুমি, তোমার মাতাঠাকুরাদী, গৃহলক্ী গ্রস্ভৃতি সন্লে ভাল আছ। 
বিপিনও বোধ হয় বড় হয়েছে? কিন্ত জামার কথা বোধ হয় তা”র মনেই পড়িবে না। 


পুনর্জম্ম। ৩১৯ 


আর ছেলে পিলে কি.হইল ও অন্যান্য সংবাদ দিও । 
তোমার কবিত্ব ও সাহিত্য চর্চা! কিরূপ চল্ছে? আশা করি, বেগগামী নপী-প্রায় 
ফ্রুতগতি। ৃ 
আমার খবর একইরূপ) কৌন নুগতনত্ব বা বিশেষত্ব নাই। 
তোমার পত্রের প্রতীক্ষায় রহিলাম।' ইতি 
তোমারি । 
দেবেন। 


কলিকাতা 


২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৫ সাল। 
ভাই দেবেন, 


আমি আজ সকালে হরিঘার হ'তে এখানে এসে পৌছিয়া আমার চিরবাঞ্থিত তোমার 
মধুমাধা চিঠি পাইলাম । প্রবাস হ'তে গৃহে ফিরার যে আনন্দ, তোমার চিঠিতেও 
সেই আনন্দ। 

তুমি দেখছি, আমাকে একটু একটু ভুল বুঝচ। হিন্দুস্থানীরা যে বলে মাষ্টার 
লোক্‌কা। আক্কেল লেড়কা লোক লে লেতা ছায, তা দেখছি খুব ঠিক। নহিলে তুমি 
আমার উপর বিস্বৃতির অভিযোগ আরোপ করৃতে না। 

তুমি আমাকে মধ্যে মধ্যেও ভুলতে পার, কিন্তু আমি তোমাকে -খনই ভুলি নাই, 
তুলতে পার্ব কি না, তা'ও জানি না। কিন্তু তুমিযে হঠাৎ আমাকে বড়লোক কর 
দিয়েছ, এতে আমি বিশেষ রুতজ্ঞ । তবে এইটুকু প্রার্থনা করি যে, যদ কখন বড় লোক 
হ'তে পারি, তবে যেন তোমার মত হ্বদয়-বান্‌ প্রকৃত বড়লোক হ'তে পারি। 

যাক সে সব কথা আমার জীবন এখন আর কবির জীবন ও নিরবচ্ছিন্ন স্থথের 
সময় নয়ঃ আমার জীবন এখন ষেন কতকটা ভাঙ্গাচোরা, আলো আধারে 
হরিষে-বিধাদের মত। বনু ঝড় ঝাপ্টা আমার উপর দিয়ে গিয়াছে, এমন অনেক 
দিন গেষ্ঠে, ষেদিন হতাশার কুয়াসায় চারিদিক অন্ধকার দেখেছি। চোখের তিতর 
যেন বরধার প্লাবন ছুটে যেত। বুকের ভিতর কেযেন মুচড়ে দিয়াছে। বড় ছুর্দিন 
গিয়াছে, বোধ হয় সে সময়ে তোমার সঙ্গ পেলে অনেকটা নির্ভর ক'রে থাকতে 
পারতাম 

তোমার স্বপ্পের বোধ হয় খানিকটা সার্থকতা আছে? কেননা, এ যাত্রা আমার রক্ষা 
পাইবারু কোন আশাই ছিল না। তবে যে বাচিয়াছি, সে বোধ হয়, গুরুকপা, পুর্বার্জিত 
পুর্যফল বা তোমাদের পুনরায় দেখিতে পাইব বলিয়া । 

ছুই বৎসর পূর্বে মাতাঠাকুরাণী হ্বর্গে গিয়াছেন, স্গেহের পুতুলি বিপিনও কিছুদিন 
পরে তাহারই জন্গগমন করিয়াছে । 


৩২০ . ্রন্থীবিষ্ঠা। 


তবে এ সকলের মধ্যেও কতক্টা আনন্দের কারণ আছে; কেননা, এ সকলের মধ্যেও 
অনেক দিন শান্তিতে ও আনন্দে কাটাইতে পারিয়াছি, আর বীরের মত যত দ্বর 
সম্ভব প্রফুল্ল ভাবে সহ্য করিয়াছি। 

তোমার সহিত যে কত কথ আছে, কত কথা যে মনে জাগছে, তা” লিখে প্রকাশ 
কর্‌্তে পার্ছ না? তুমি কি একবারও এদিকে আস্বে না? কেন, তোমার ত 
গ্রীষ্মের ছুটী পড়িষাছে? যদি পার ত অন্ততঃ দিন সাঁতেকের জন্য এদিকে আমিও । কই 
তুমি ত তোমার নিজের বিষয় বিশেষ কিছু লিখ নাই. কেবল একটা হযবরল করিয়া 
সারিয়া দিয়াছ। আশা করি, একটু বিস্তারিত খবর দিয়া সুখী করিবে। আজ বড 


ক্লান্ত, সুতরাং বিদায় -পর পঞ্জে বিস্তারিত সংবাদ দিবার চেষ্টা) করিব। ইতি-__ 
তোমারি 


হরিচরণ । 


গৌহাটী, 
২৭ টজ্যষ্ঠ, ১১১৫ সাল। 


ভাই হরিচরণ। 

তোমাব হাতের লেখা চিঠি পেবে কতদূর পর্যাপ্ত সুষ্থ বে!ধ ণর্লম, তা বল্তে পারি 
না; কিন্তু তোমার নানাবিধ বিপদের কথ শুনিঘা তেমনই কষ্ট বোধ করিতেছি । তোমা 
যে এমন কঠিন গীড়া, এত বিপদ, মাতাঠাকুরাণীর গঞ্গালাত ও বিপিনের অকাল বিদায়. 
এ কল মর্মভেদী ঘটনার কথ! একবারও কি পুণাক্ষরে জানাতে পার্তে না? এতে 
আমার দুঃখ ও কষ্টের সঞ্গে অতিমানও হ'চ্ছে। 

যাক এ সব কথা, আমি শীঘ্রই কলিকাতায় যাইব ইচ্ছা করিয়াছি। সাক্ষাতে সব 
কথা হইবে ও শুনিব। | 

তবে ইতিমধ্যে তোমার বিস্তারিত বিবরণ পাইলে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইব। 


আমার নিঞ্জের বিশেষ কিছু খবর নাই, সুতরাং কি আর লিধিব? ইতি-__ 
তোমারই 


দেবেন । 
কলিকাতা, 
৭ই আবধাঢ়। ১৩১৫ সাল। 


তাঁই দেবেন, 

তোমার চিঠি যথা সময়ে পাইয়াছিলাম, কিন্তু তোমার কথা মত বিস্তারিত বিবরণ 
পাঠাইতে কিছু বিলম্ব হইয়া গেল; আশা করি, ক্র্টী মার্জনা করিবে । তোমার নিজের 
যৎসামান্ত সংবাদে কিছুমাত্র তৃপ্তি লাভ করিলাম না। তোমার থবর একটু বিশদভাবে 


লিখিলে কি কিছু ক্ষতি ছিল? 


পুনজ্উন্ম। , ৩১১ 


তোমার হঃএ ও অভিমানের কথা লিখিপ্াছ, এবং তা, সম্ভব ও প্বাভাবিক; কিন্তু সেই 
সঙ্গে আমারও কি দুঃখ বা অভিমান হইতে মাই? আমি পীড়িত, ছৃশ্চিন্তাপ্রন্ত ও মৃতপ্রায়) 
সুতরাং আমার পত্র না লিখিবার পক্ষে একট! যুক্তি-সঙ্গত কৈফিয়ৎ আছে, কিন্তু কই 
তুমি ত একবারও কোন খোজ লও নাই' 

আমার বিষয় যা, জানতে চেয়েছ, 'ত। ঘতট। সম্ভব আন্ুপুক্বিক লিখিলাম। 
আশা করি, এখনকার মত তোমার পক্ষে তাহাই খথেষ্ট হইবে। আর যদি কিছু 
জান্তে চাঁও, তাহা হইলে পর পত্রে সে সকল বিষয় লিখিব। 

১-- ভাগ্যচক্র । 

বহু-সুক্লতি-বলে সদ্‌গুরু লাভ হইয়াছিল। এস্থলে গুরুদেবের নামোল্লেখ বা পরি-য়ের 
কোন প্রয়োজন নাই, তবে এইটুকু বালিলেই ঘথেষ্ঠ হইবে যে, তিনি হিন্দুস্থানের একজন 
প্রখ্যাতনামা সাধু; হিন্স্কানের অনেকেই তাহার নাম শুনিয়াছেন, অনেকেই তাহাকে 
দর্শন করিয়৷ ধন্য হইয়াছেন । 

মুক্তকণে স্বীকার করিব ঘে, এষ্ট সদৃগুরু লাতের জন্য আমার সুহৃদ সারদার নিকট 
আমি চিরকৃতঙ্ঞজ ; কেবল তাহারই চেষ্টা এই প্রণাবন্কনের যোগাঁযোগ ঘটিয়াছিল। 
গুরুভাইগণের মধ্যে সারদা:ক সকলেই শ্রষ্কা করিতাম) কেন না সে সর্দমবিষবেই আমাদের 
অপেক্ষা উন্নত, তাহার অন্ত দৃষ্টি আমাদিগকে খিন্মিত পরিত, বুদ্ধির প্রাথ্য্যে ব্চার-শক্তি 
ও শাক্্ব্যাথায় মোহিত করিয়। দিত। সে গুরুদেবের ন্ডই প্রিয়পাত্র। 

সংসারে নিরবচ্ছিন্ন সুখ প্রায়ই দেখ। যায না। আনন্দের হিল্োলের প্রায় সঙ্গে, 
সঙ্গেই অবসাদের বরুষা নামিযা প'ডল। বিপদ নানামুখী হইয়ী, ধীরে ধীরে চারিদিক 
হইতে ঘেরিয়া তুলিল ; হতাশ ভাবে বুঝিলাম.--শ্রেয়াংসি বহু বিগ্রানি ! 

এক বৎসরের মধ্যে সর্ব-সম্তাপহাবিণী মাতাঠাকুরাণী ও স্নেহের বন্ধন, নয়নতারা ক্যেষ্ 
পুললটীকে নয়ন-জলে অগ্নি-সতৎ্কার করিয়া আসিতে হইল । 

কিছু কাল পরেই, উপসর্গ-সমেত প্রবল ব্হুমুত্র রোগের হুত্রপাতে স্বাস্থাতঙ্গ হইল। 
কর্শস্থান হইতে দীর্ঘ অবকাশ লইলাম। এদিকে সংসার-যাত্রা ছুর্ঘট হইয়া উঠিল। সাধ্য- 
মত চিকিৎসার ক্রটী করি নাই; কিন্তু প্রতকুল দৈব দেখিয়া বেশ বুঝিতে লা গিলাম, যে, 
এখাত্রা হয় অকাল মৃতুঃ*কিন্বা যদি কোনরূপে বীাচিয়া থাকি, ত সে জীবন্ম তব, 
অর্থশূন্। স্বাস্থ্য-সুথ-শাস্তি বিহীন, গুরুভারযুক্ত বিড়ম্বনাময় জীবন। 

এমনু সময় খবর পাইলাম, ৬ পুজার পরই কান্তিক মাসে. গুরুদেব কলিকাতায় ' 
আসিবেন্॥ আবার আশা জা।গল, নির্বাণোন্মুখ দীপ একটু উজ্জল হইয়া উঠিল। 

স্থির করিলাম, পায়ে হাতে ধ রয়া, যেরূপে হউক তার করুণ! সঞ্চার করাইয়া, একটা 
বিহিত করাইয়া লইব। তিনি মহাপুরুষ, তী'র সন্ন্ধে কত কথা, কত ঘটনা পোকমুখে 


শনিয়াছি' তিনি কৃপা করিলে, একবার আশীর্কাদ করিলে, সকল ঠিপদ কাটিয়া বাইবে। 
৬ 


৬২৯ . ্র্মবিষ্ঠা । 


আবার আশায় বুক বাধিলাম,_-বড় আনন্দে, ওৎস্থুক্যে শত মূহুর্তের প্রতীক্ষায় 
ব্যাঃলভাবে চাহিয়া রহিলাম। প্রাণের মায়া বড় মায়। ! 


২--আশ। ভঙ্গ | 


দিনান্তের ধূসরছায়ার মত, জর! ধীরে ধীরে, সমস্ত দেহ মনকে ঢাকিয়া ফেলিতে 
লাগিল। আধার ঘনাইয়া আসিলে, গৃহস্থবধূ শঙ্ঘরধ্বনির সহিত দীপ জ্বালাইয়া দেয়, 
কিন্ত আমার এই জীবন-শেষের চিরঅন্ধকীরের আগমনে, কে শঙ্খধ্বনি দিয়া দীপ 
জ্বালাঃবে? যদি কিছু জ্বলে, তসে অতৃপ্ত ধদয়ের তীব্র জ্বালা, কিম্বা সচন্দন ঘ্বৃঙসমেত 
চিতাকাষ্ঠ। | 

গুরুদেবের মাগমনসংবাদ পাইবা মাত্রই, একখানি ঠিক? গাড়ী করিয়া তাহার 
সমীপে উপনীত হইলাম । গাড়ীটিও আমার সত-তা'র মুধমন্তর গতি, প্রবল ঝাকনিতে 
বুঝিলাম যে, সেও হয়ত আমারই মত কোন পিন মধ্য পে চাকা ভাঙ্গিয়া পড়িযা 
থাকিবে! 

অনেকগুলি লোক গুরুদেবকে ঘেরিয়; বলিয়া আছেন। প্রাণ তরিয়া, অতৃপ্ত হৃদযে। 
সেই প্রশান্ত সৌম্য মৃত্তি নিশীক্ষণ করিলাম । রঙ্গমণ্চে সুন্দর দৃশ্য দেখিলে, দ্রষ্টা যেমন 
কিয়ৎক্ষণ আপনাকে ভুলিয়া তন্ময় হইয়া যায়, তেমনই বিভোর হইয়া দেখিলাম । তার 
পর সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইয়া, পাছু'টীকে মস্তকে ছোৌয়াইয়। রাখিলাম ; মনে হইল, যেন সমস্ত 
শরীর জুড়াইয়1 যাইতেছে। 

তিনি মন্তকে হাত বুগাইয়া সন্সেহে কৃশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন । ভগ্ন হদয়ের 
সমস্ত ছুঃখ-কাহিনী, স্বাস্থ্যতঙ্গ, ছশ্চিস্তা, অর্থাভাধ, সকল কথাই বলিলাম্‌। 

শু নদ্লা কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া উদ্রাসভাবে বলিলেন “সংসারের গতিই এই ।” 

খ1তরতাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, “বাবা! বহুদিন হ'তে আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিব 
বলিয়৷ বড় আশারপ্দ্হিয়াছি; একটা কিছু বিহিত করুন” শুনষাচুপ করিয়া পৃহি- 
লেন, না রাম না গঙ্গা! আসামী যেমন হাকিমের রায়ের প্রতীক্ষায় উদগ্রীব হইয়া থাকে 
তেষনই উতৎ্কঠিত ভাবে আম বসিয়া রহিলাম ৷ 

কিয়ৎক্ষণ পরে পৃর্ণবৎ নীরস ভাবে বলিলেন, “শরীরং হ্গণবিধ্বংসি । শরীরের জন 
ব্যাকুল হয়া কি করিবে? ধাহার ক্কপায় সর্বসন্তাপ দূর হয়, তাহাকে ভুলিও না। 
' পুনরায় বলিলাম। “বাবা,! আমি আপনাদের মত নির্মলহদয় তগবদৃবিশ্বাসী নই, তাহ এত 
ব্যাকুল হ'য়েছি।” রর 

কোন উত্তর দিলেন না, নিজমনে গুণ গুণ করিয়া ভজন গাহিতে লাগিলেন | 

আমার হইয়া ভবানী বলিল, “ও বড় বিপদৃগ্রস্ত, আপনি দয়া করিলেই সব দৃ*ং 


কাটিয়া যাইবে।” 


পুনর্জন্ম । ৩২৩ 


বণিলেন, “তোমরা বড় ভুল কর,_তগবান্কে মান্থুষ বানাও, আর মানুষকে ভগবান্‌ 
মনে কর? এ ভূল তোমাদের যাবে না দেখ ছি।” 

সকলে বলিল, “আপনিই আমাদের তগবান্‌; আমরা আপনাকে ও ভগবানকে পৃথক্‌ 
মনে করি না, আপনি মনে করিলে কি না হতে পারে ?” 

বলিলেন, “সে ত ভাগ কথা” গুরু ও ভগবানকে সতা অভিন্ন ভাবা! বড়ই পুণ্যের 
কথা; কিন্ত গুরু কখনই তগবান্‌ নহেন, গুরু তাহার দ্বারের প্রতিহারী মাত্র” 

তবানী পুনরায় বলিল, “কিন্ত আমাদের বিশ্বাস, আপনার কূপ হইলে, অসাধ্য সাধন 
হইতে পারে ।” 

এ সম্বন্ধে কান উত্তর না দিয়া বলিলেন; “সংসার তোগনুমি। এখানে প্রত্যেকে 
তাহার কর্্মভোখ করিতে আপিয়াছে, আর ভোগ করিয়া চলিয়। যাইবে । তুমি, আমি 
কি করিতে পারি £” 

তবানী। তবে পরিণাম-- 

গুরু । অনিত্যই পরিণাষী, নিত্যবস্ত€ পরিণাম নাই। 

বড় আশা করিয়৷ আসিয়াহিলাম, স আশার হাই পড়িল। তিনি এ সমস্ত শ/রীরিক 
ও আর্থিক ব্যাপারে কোনই মনোযোগ করিলেন না. দেখিয়া, পুনরায় পাছু"টা জড়াইয়া 
ধরিলাম। রুদ্ধ হদয়ের উচ্ছৃসিত আবেগে কথা কহিতে পারিলাম না, কেবল চক্ষুজলে 
তাহার চরণ ও বসিবার আসন ভিজাইয়া দিলাম। 

এবার একটু নরম ভাবে বলিলেন, “নেশার ঘোর এখনও কাটিল না, এখনও মাঁণিক 
ফেলে কাচ ধর ছ। এখনও এই অর্থ ও দেহের জগ্ঠ কাতর হচ্ছ; কিন্তুযে দ্রিন চক্ষু ফুটবে* 
সেদিন দেখবে যে. এই ঞ্কাতরতা ও ব্যাকুলতা, একট নেশার ঘোর, রোগের প্রলাপ 
মাত্র। দেখ বে$ মাটার ঢেল। ও সোণার ভাল উভয়ের বিশেষ পার্থক্য নাই। যেদেহের 
জন্ত এত কষ্ট* হচ্ছে, তখন দেখবে, দিনান্তে বন্ত্রহযাগের ন্তায় কতবার এইরূপ দেহবাস 
ছাড়িতে ও পরিতে হইবে। 

“এই সংসার-সমুদ্র ঝড়ই কঠিন, বখন কুয়াসায় দিগত্রম করাইবে, কখনও ঝড়ে বা 
তুফানে হাবুডুবু খাওয়াইবে; চিরকাল ধরিয়া সকলের পক্ষে এই একই নিয়ম । দেই 
পাকা মাঝির উপর নির্ভর করিয়া বিয়া পাকিও, দেখিবে,_ সব ঝড় ঝাপটা কাটিয়া 
যাইবে। | 

“চিন্তামণির শরণ লও, সখ চিন্তা দুর হইবে; ভাবময়কে ধরিয়া থাকো, সমস্ত অভাব 
ঘুচিয়া যাইবে ।” ' 

বিশেধ আশা! নাই দেখিয়া প্রণাম করিয়া হতাশ চিত্তে বাড়ী ফিরিলাম। তখনও 
ক আশা ছিলে, ছু'চা্ি দিনের মধ্যেই সী:দা আসিয়া পৌছিবে। সারদা গুরুজীর 
বড়ই প্রিম্নপাক্স। বদ্দি তাহার সুপারিশে কিছু হয়? 


৩২৪. ্রহ্গাবিষ্ঠা। 


সারদাও আসিল, কিন্তু অদৃষ্ট প্রতিকুল। দৃম্ক? ঝড়ে যেমন হঠাৎ নৌক। উল্টাইর। 
দেয়, তেমনই অভাবনীয় ঘটনাচক্রে সারদার সাহায্যও মিলিল না। 

সারদা আসিয়া যেই ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিল, অমন গুরুদেব তাহাকে বিরাঁশী 
সিককা ওজনে দুই প্রকাণ্ড চাপড় কশাইয়। উত্তেজিত ভাবে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, 
“নরাধম প্রবঞ্চক, তুই এতদিন আমাণ চোখে পা দিয়ে সাধু সেজেছিলি? দুর হ? 
এখান হ'তে! 

আমপাস্তন্িত! সারদা কিংকর্তবাবিমূঢ় ! 

পুনরায় গঞ্জন করিয়া বলিলেন, "তুই এপ ভগ, এক ৭ নরাধম, আমি হ্পগ্রেও ভাবি 
নি? তোর দুখদর্শনও কোর তে চাই না?” আমরা সভয়ে ও বিস্ময়ে অন্থতোধ কা, 
লাম, "যদি কোন অপরাধ কাপে থাকে ৬ ক্ষমা করুন।” 

“ক্ষমা আমি সেই দণ্ডেই কবেছি, তবে ওকে কড় আকেস দিচ্ছি । এখানে আস্বার 
পূর্বে হঠাৎ একদিন পারদণ কথা মনে হল, ঠাপ প'দেখ ঘে। লম্পট বেগ্তালথে বসে 
নির্লজ্ব আমোদে লিপ্ত ।” 

অনুতপ্ত সংরদা, অশ্রজলে ভিজিয়া, পায়ে ধরিয়া, ক্ষমা! চাহিয়া, বাঁলল, “ক্গম। কক 
গুরুদেব! পাপী আমি ছৃর্বাল চিত্ত, সামান্য মানুষ আমি, ক্ষণিক মোহের প্রলোভনে 
পণন্রষ্ট হইরাছিলাম 1” 

1 ভার ভন্তে ত বিশেষ আশ্চযা নই? ৫কন না সাধারণ মানুষ তর্ধাল চিন, 
পদস্বলন হওয়া স্বাতাবিক। কিন্তু কই তোর অনুতাপ হয় নি, ফিরিবার ত চেষ্টাও 
করিস নি দিব্য ভাল মান্ুম ও ভক্ত সেজে অন্নান বদনে হাসিযথে এখানে এমেছিম? 
মনে করেছিলি বুঝি, ডুবে জল খেল শিবের বাবাও টর পাবে না। লাম্পট্য ভহ দোবের 


নয়, য5 এই প্রভারণ। ও হাম ।, & 

সারদার দ্বারা স্থপাবিসেব আশা গচিয়া গেল, কেন না ভার অবস্থা তখন]. ১1140 
))..:01 11)৩৯০11,৮ 

আশাব ক্ষীণ রশিটুকু নিতিনা যাও্ঘাঠে বুঝিলাম যে, ক্রমাগ 
কিম্বা কঠোএ বৈরাগো সাধু-সদঘ বাক ব। এমনই 5, নর্্রম হহথা যায । 

ঠাহার প্রস্থানের দিন পুনরাধ প্রণাম করিয়। পদণূলি কাতে যাইয়া দেখি থেগ 
একটু কাতর; মামি মাইতেই হাত ধনিয়া বলিলেন, “বাবা! শামি কোন কথা বনাম না 
ব'লে, মনে একটু ক্লেশ গয়েছে বোধ হম কি্তু কি কর্ব 'বল? কুশিক্ষা ত দিতে পাখি 
ন।। ধার আভাস তোমাকে জানাইস়াতি, ধার নিকট তুমি আম, পাপী তাপী, সব সমান, 
কায়মনোবাক্যে তা'র শরণ লও 3 ০খিবে, মঙ্গলময় ঠিক মঙ্গলময় পথে লইয়া থ ্তেছেন 
তবে এইটুক জানিও যেটএকদিনের জন্যও তোমাকে ভূলি নাই, নিত তোমাদের মণ, গা্থনা 
করিয়া আনীর্বাদ করি । এ দীনের আশীর্বাদে যর্দ .বান -স থাকে? ত অবশ ফণিবে।” 


ভ ডন ট%। ববধা, 


পুনজ্জন্ম ৩২৫ 


কৃতজ্ঞতায় মন্তক অবনত করিয়া, পদধুশি শিরে তুলিয়া বাটা প্রত্যাগমন করিলাম । 
তাবিলাম -- অভাগা যে দিকে চায়, সাগর শুকাযে যায়, 
৩ -বল্দা: 
প্রতি বৎসরই গ্রীষ্মকালে, দহ, তৃনা, অনিদ্রা, দেহের কৃশতা ও বিবর্ণ তাসহ রোগের 
বৃদ্ধি হইয়া থাকে । কিন্ত্ত এবার চৈতমাস যাইতে ন। যাইতেই, রোগ এরপ প্রবলতাবে 
রদ্ধি পাইল যে, সকলেই আশঙ্ক। করিলেন, “না জানে নাম না জানে ঠিগানা. ওহি দেশমে 
জানার” বিশেষ বিলম্ব নাই। তাহার উপর নানা দুশ্চিন্তা, পবিবারবর্মের ভবিষ্যৎ ও 
অর্থকষ্টে আরও বিব্রত করির়া তুলিল। এমন সমযে গুরুদেবের নিকট হইতে নিয়লিখিত 
পত্রখান প্রাপ্ত হইলাম ।-_ 
“বাবা চরণ দাস, 
শুনিলাম, তুষি বড় পীড়িত। অবশ্য তাহাব্‌ জন্য শোচনা করিঘা লাভ নাই ; কেনন' 
নারাণের ইচ্ছাই পুর্ণ হইবে। শাম ইুবশাখ যাবত হরিছ্বারে যাপন করিব, মনে করি- 
যাছি। স্থানটা পবিৰ, মনোরম ও নিচ্কন 7; ভোমাব পক্ষে স্বাস্থ্যকর ও শান্তিপ্রদ হইতে 
পারে। আর আমি নিকটে থাকলে হদত তোমার কতকটা কষ্টের লাঘব ও রোগের 
উপশম হইতে পারে। ভুমি খাদ ভাল বুঝ এবং নারায়ণ যাঁদ রুপা করেন, তাহা 
হইলে যত শীঘ্ব পার চলিঘা আলপিবে। ছেলেদের, ও ম। লক্মীকে ও অন্তান্ত সকলকে 
আশীব্বাদ জানাইবে। এখানে তোমার অস্থবিধা ঘট্টবার কোন কারণ নাই, কেন না 
স্থান যথেষ্ট। ইতি 
চরমঙ্গলাকাজ্ষী ও আশীর্বাদক, _এ।-__*_- 
যদিও আমার নাম হরি,রণ, কিন্ত কিজান কেন তিনি আমাকে চবণ দাস বাঁলতা 
ডাকিতেন1 ক্্্য-উপাদ্ক যেমন দারুণ ছুর্যোগোর মধ্যে একবার চকোসা দেখিলে 
আনন্দে উৎফুল্ল হয়, তেমনই এই প্নেহমর পরধান পাইয়া আরোগা বা উপশমের অথবা 
শান্তিময় অবসানের ক্ষীণরশ্মির সম্তাবন' দেখিয়া আনন্দ আসি” 
একবার, ছুইবার, তিনব'র ধণ্ববা চিঠিখানি ভাল করিঘ। পড়িয়া মাথাঘ ধ'রলাম-চক্ষু 
দিয়া আনন্দাশ্র ঝরিতে লাগিল' কিন্ক কি কবিধা তিনি আমার রোগ বৃদ্ধির কথ 
শুনিলেন, তাহা বুঝিতে পারিলামস্মী। 
বাড়ীর ও অপর সকলে কিন্তু এরূপ অবস্থায় একা যাওয়া নিষেধ করিলেন; কাজেই 
হরিত্বারে টেলিগ্রাম করিলাম। সঙ্গে পরিবারবর্গ বা অপর কেহ যাইবে কিনা? টেলিগ্রামে 
উত্তর দিগেন, "একাই আসিও .” 
» * যথা সময়ে গুভদিন দেখি যাত্রা করিলাম। গাড়ী যখন জ্াহুবীবক্ষে পুলের উপর 
আসিল, মনে হইল-__বুঝি বা এই শেষ যাত্রা - কলিকাতা হইতে জনমের মত বিদার! 
উদ্দেশে গঙ্গাদেবীকে জানাইলাম যে, মা যণ্দও তোমার কল ছাড়িয়া যাইতেছি, তবু 
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তোমারই কোলে পৌছিব! ম৷ দেখিও, প্রবাসে দৈবের বশে জীবন্তার] যদি থসে, তবে 
যেন তোমারই শান্তিময় ক্রোড়ে চিরবাঞ্ছিত শাস্তি লাভ করিতে পারি। 

গুরুদেব শারীরিক অবস্থা দেখিয়! ছঃখিত হইলেন এবং সযত্বে আশ্রমে লইয়। গিয়া 
থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন । 

এবার তাহার আচরণ ও ব্যবহারের কেমলতা দেখিয়া বিন্িত হইলাম । আমার 
থাকিবার সম্বন্ধে ব্যবস্থা যেমন কঠোর, সেবা! শুশ্রষা প্রতৃতি তেমনই কোমলতা, যত ও ব্যগ্র- 
তার সহিত পরিচালিত । 

১। নিয়ম করিলেন, নির্দিষ্ট ক্ষুদ্র কক্ষে বন্দী ভাবে থাকিতে হইবে, কেবল একবার 
মাত্র প্রাতঃকালে নদীতে স্নানের এন বাহর্গত হইতে পারাযাইবে। আর আবশ্ক 
হইলে ছাঁদে উঠিয়া পদচারণা করা চলিবে । 

২। প্রাতে ও দাধাহে চণ্ডীপাঠ করিতে হইবে এবং কেবল মাত্র গায়ত্রী জপ; 
_ এতদ্বাতীত সমস্ত ক্রিয়া কর্ম, জপ, তপঃ বন্ধ । 

৩। গুরুদেব ব্য হীত কাহারও সহিত বাক্যালাপ নিনেধ 7 সম্পূর্ণরূপে মৌনী থাকিতে 
হইবে । বিশেষ কষ্ট হইলে মধ্যে মধ্যে তানপুরার সহযোগে স্তোত্র বা ভজন পাঠ করা 
যাইতে পারে । 

৪ মধ্যাহে ও সন্ধ্যার পর নারায়ণের ভোগ প্রসাদ হইবে । 

দেখিলাম, ব্যবস্থামত আমি সম্পূর্ণ বন্দী। নিঞ্জের কোন স্বাধীনতা, স্বাধীন ইচ্ছ। বা 
যথেচ্ছ গতিপিধি ব! কথাবার্তী চলিবে না। বড় আশা করিয়া আসয়াছিলাম যে,মধো মধ্যে 
হিমাগয়ে্ন অন্ত শোভ:, যাত্রীর ঘাতারাত, নদীতটে পৃজ-নিরত ম্নানাধীর স্তোত্র পাঠ 
প্রভৃতি দেখির। শুনিয়' সাধুসঙ্গ কবিয়া এদিক ওদিক আনন্দে বিচরণ করিয়া দিন কাটা 
ইব। ভগবান্‌ যদ্দি বল দেন, তবে কনখল, হৃধীকেশ ও লছমন বেলা প্রসৃপ্তি বেডাইয়া 
আসিব। কিন্তু ব্যবস্থা তা”র সম্পূর্ণ বিপরীত । 

আশ্রম__রাঙ্পপ, অন্যান্ত মঠ ও ন্লানের ঘাট হইতে দুরে এবং অপেক্ষার নিজ্জ স। 

কিন্ত গুরুদেবের আচরণ অতান্ত বিদ্ময়কর ; শ্নেহমযী জননী যেমন একমাত্র পুত্রের 
রোগাশস্কায় ব্যাকুল হুইয়! দিবা রাত্রি পরিচর্যা করেন, তেমনই সযত্বে সমস্ত বন্দোবস্ত; 
সুপ্রবা ও আনন্দ প্রসাদের ব্যবস্থা করিলেন। ক্রম উদ্াসীনের এই রমণীন্ুলত 
পরিবর্তন সর্বাপেক্ষা বিন্বয়ের কারণ। |] 

দিন আসিয়া! চলিয়া যাইতে লাগিল। সেই এক ঘেয়ে'জীবন, ক্ষুদ্র কক্ষে বন্দী, 
স্তোত্র পাঠ ও প্রসাদ ভোঙন। পার্খ্ববাহিনী পুরাতনী পৃণ্যতোয়। স্ুরধুনিরঃ দুরাগিত 
মন্ত্রধবনিবৎ অবিরাম কুল কুল ধ্বনি। কখন শুত্র সৌরকিরণ, তরঙ্গায়িত পর্বতর্মালা, 
দুর-বনানীর শ্তামল শোভা, ধবজপতাকা সমস্থিত মন্দির চুড়া, পার্বত্য গ্রাম ও হরিও ক্ষেত্র" 
রা্টি। এবং বহু উর্ধস্থিত শ্বেতস্মস্র অটানটসমস্থিত সৌম্য খবির ন্ডায়, তুবার-কিবীটা 
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সনাতন হিমগিরি যেন যতটা সম্ভব, ক্ষুদ্র বাতায়ন দ্বার দিয়া আমার ছুই চচ্ছুর উপর 
পড়িয়াদৃষ্টিশক্তিকে বিহ্বল করিয়া তুলিত; আবার কখন আমারই ক্ষুদ্র চক্ষুতারকা দু'টি 
ক্ষুদ্র কক্ষ, বাতায়ন, নগর, নদী ছাড়াইয়! উর্ধে পর্বত শৃঙ্গে, আকাশ নিয়ে, দুরে চক্রবাল- 
রেখায় যেখানে মূহুর্তে মুহূর্তে, শ্বেত, পীত, নীল, হরিত, নানাবর্ণে ও বৈচিত্রো পরীরাজ্যের 
বর্ণিত উদ্যানের মত জীবন্ত প্ররুতির খেলা চলিতেছে, সেখানে যাইয়া আত্মহারা হইয়। 
পড়িত। 
উষার আলোকে যখন তুষাররাশি ও বনানীশীর্য অরুণ রাশে রঞ্জিত হইয়া উঠিত এবং 
তাহারই এক কণা বিশ্বজাগরণের বার্তারূপে, বিশ্ব-আনন্দদায়ীতাবে, রম্ধ,পথ দিয়া আমার 
কদর কক্ষ পুলকিত ও অন্ুরাগ-সলজ্জবৎ রক্তিম আভা ফুটাইয়া দিত, সেই মুহুর্তেই আমারও 
ক্ষুদ্র হদয়-কক্ষটি নবীন আলোকে আলোকিত, একট] অজানা আশায় পুলকিত হইত। 
তথন স্নানের জন্য ক্ষণিক মুক্তি; সে অবগাহন প্রাতন্নানে, কি আনন্দ, কি ন্নিগ্কতা মাখাইয়া 
দিত, তাহ] ভাষায় বলিতে পারি না। 
এঈ দেব-দ্রানব-যক্ষ-কিন্নর-বাঞ্চিত, প্রশান্ত ও বিরাট হিমগিরি-পাদনূল-উচ্ছুলিত, এ 
দারুণ গ্রীষ্মেও হিমকর-সিঞ্ সুখশীতল পুণ্য সলিলে, পুরাণ-কখিত স্বর্গ-মর্তেঃর সব্িস্থলে, 
নবীন প্রতাতের আলো আধারের জাগরণ বিদায়ের সঙ্গম মুহুর্তে অবগাহন যে কি সুন্দর 
ও প্রীতিপ্রদ, তা” বলিতে পারি না। 
দেবীর মত্ত্যে আগমনের পর হইতে সেই সনাতন কাল হইতে, যুগযুগান্তর ধরিয়া কত 
সাধু অসাধুর যে এই তাবে এই স্থানে এই “সুখদা মোক্ষদা” "গাঙ্গং বারি মনোহাির” 
কপায় পাতক ও দুঃখ সগ্ধ বিনিই হইতেছে তা কে বলিতে পারে £ 
তার পরু মধ্যাত্ে যখন জীব-কাকলী স্তব্ধ ও সারা প্রকৃতি অলপ-বিবশ হইয়া পড়ত 
ও সঙ্গে সঙ্গে কি যেন একটা অঞ্জানা নিজ্জনতায় বিষাদমুখর হইয়া উঠিত, তখন হয়ত 
কতকটা মাচ্ছন্নের যত আত্মহারা হইতাম, কিন্বা ছাদে উঠিয়া কিয়ৎক্ষণ পদচারণা বা 
দুরদুরান্তের একধেয়ে দৃশ্ত দেখিয়া পুনরায় নামিয়া আমসিতাম। 
কিন্তু খন অপরাছে ধরণীবক্ষ হইতে সমস্ত তেজ ও আলোক রাশি মুছিয়া যাইবার 
উপক্রম হইত এবং ছায়ারাজি দীর্ঘ ও দীর্ঘতর হইতে থাকিত, তখন কিছুতেই গৃহমধ্যে স্থির 
থাকিতে পারিতাম না। তখন তানপুরাটী হাতে লইয়া, ছাদে ঠিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া 
তজ্জন গাহিতাম বা অনস্ত:নীল-তূধর-অস্কশায়িত নক্ষত্র-থচিত অনন্ত নীল আকাশের পানে 
অবাক্‌ হইয়া চাহিয়া থাকিতাম। সেই বিরাট প্রকৃতির পদতলে বসিয়া বলিয়। মনোমধ্যে 
কতষ্রু যে খেলা, কত যে তরঙ্গ, আনন্দ, উৎসাহ) অবসাদ ও ক্ষণিক ফুল্পতার ঢেউ বহিয়া 
"যাইত, তাহার সংখ্যা বা ইয়ত্তা ছিল না। 
কখন কখন এই সময় গুরুদেবও ছাদ্দে আঁসিতেন, কত কথা, উপদেশ ও আনন্দ 
দিতেন; কিন্তু লক্ষ্য করিতাম বে, তী?র গ্রায্সই সমস্ত উপদেশ ভীবনের অনিত্যত। সম্বন্ধে 
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বা চিত্তস্থির ও নির্ভরতা সম্বন্ধে । শারীরিক অবসাদের সহিত তা'র উপদেশ গুলি 
মিলা ইয়া দেখিলে বেশ বোধ হইত, যেন আমাকে ধীরে ধীরে বীরের ন্যায় মৃত্যুর ক্রোড় 
আলিঙ্গন করাইবান্ন জন্ প্রস্তত করিতেছেন । 

এক এক সময় যনে সাহস ও বল পাইতাম ও প্রকৃত বৈরাগ্য জাগিত। তখন তাবিতাম, 
কিসের দেহ, কিসের দুঃখ ? বেশ আনন্দের সহিত, মরণের জন্য প্রস্তুত হইতাম। কিন্ত 
পরক্ষণেই আবার তাবনা, অশান্তি এবং নিজের ও সংসারের ভবিষ্যৎ চিত্ত আনিয়া! সমস্ত 
মনটীকে ভুড়িয়া বসিত' কখন কখন কে যেন অজ্ঞাতসীরে বুকখানাকে নিহাইয়া ও 
মোচড়াইয়া তার রসট্রকুকে চক্ষু হইতে বাহির করিয়। আবার বুকের উপর ঢালিয়া দিত। 

মোটের উপর দুইটী ভাবের থেলা চলিত; একটি আলো, আনন্দসউৎসাহ ও সজীবতার__ 
আর একটি জীধার, অবসাদ ও নির্জনতার । ক্ষুদ্র আমি নিজ্জীব, ক্ষীণদেহ, মরণোনাখ 
আমি কখনও এহ অবসাদের পোরে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িতাম । আবার যখন জাহুবীনীরে 
বিপুলন্নেহ, শুভ্র সৌরকরে ও ফুল্ল জোহনায় দীপন বা লালিত রাগিণী ঝন্ক(র দিয়া উঠিত, 
তখনই একটা সঙজীবতা, ভরসা বা আরোগোব ক্ষীণ সুর কল্পনা করিয়া দীড়াইয়। 


উঠিতাম । 

আমে, রাজপণে, মন্দিরে, প্রাঙ্গনে ও নদীভটে কত লোক আরিত বাইত, বলি, 
গল্প করিত, আনন্দ ও স্ুধ-দুঃখেরপ্কথা কহিহ আর আমি বা মোনা, ও মুযঝু, টুপ 
করিয়! তাহাদের দেখিতাম বা দূর হতে তাহাদের আণাপ শুব্বিতাম 

কিন্তু শরীরের অবস্থা দিনে দিনে এরূপ ক্ষীণ হইতে লাগিল যেঃ বেশ বুঝিতে 
পারিতাম,_যে দন এই ক্ষুদ্র গৃহ হইতে মুক্তি পাইব, সেদিন বোধ হয় সঞ্জে সঙ্গেই 
চিরমুক্তিও ঘটিবে' তবে কবির মত মধ্যে মধ্যে নিজেরই মধ্যে প্রশ্ন উঠি “তারা 
কোন্‌ অপরাধে, এ দীর্ঘ মেয়াদে? রাধিলে গো মোবে ?” 

*-_ মুক্তি । 

সেদিন বৈশাখী পূর্ণিমা । সেদিন কত দুর দূরাস্তর হইতে শ্লানার্থী আসিয়া এই ক্ষুদ 
নগরকে মহাকল্লোলময় করিয়া তুলিয়াছিল। সমস্ত দিন লোকের তিড় ও গোল, সাধু ও 
গৃহীর স্নান, ভিক্ষা, দান, চীৎকার, জুয়াচুরী, বুজরুকী ও কত কি ঘটিয়া সন্ধ্যার পর আবার 
নির্জন হইয়া পড়িতে লাগিল। ৃ 

কত রাত্রি ঠিক ম্মরণ হয় না, তবে বোধ হয় আন্দাজ ১১টা হইবে। [বিছানায 
শুইয়া কত কি আকাশ পাতাল ভাবিতেছি+ নিদ্রা হয় নাই | হঠাৎ গুরুদেব বাহির 
হইতে ডাকিলেন “চরপদাস” | ' 

একটু বিশ্মপ্ন বোধ হইল, কেনন! এ সময়ে তিনি প্রায় ডাকিতেন না। আমার সাঁডা 
পাইয়! বলিলেন “ঘুমা ওনি, বেশ হইয়াছে ; তোমাকে একট। কাজ করিতে হইবে, প্রস্তত 
থাক। আমি শীত্্ই মানের ঘাট হইতে আসিতেছি।” 


পুনর্জন্ম । ৩২৯ 


২. একটা কৌতুহল জাগিল।. ছাদ হইতে স্নানের ঘাট বেশ দেখা যায় বলিয়া, ধীরে ধীরে 
ছাদে উঠিলাম। 

নদীর দিকে যতদুর দৃষ্টিপাত হয়, কোথাও জনমানৰ নাই ; কেবল ছুই ব্যক্তি জাহুবী- 
বারি উচ্ছ্বসিত করিয়া, মহা! আনন্দে ও ক্ষন্তিতে গল্প করিতে করিতে স্গান করিতেছে 
এবং-ঘাটের উপর কে একজন ঠাঠঠাইয়া_অনুমানে বোধ হইল গুরুদেব। 

বহুক্ষণ পরে স্নানাদি সমাপন পুর্ক উপরে উঠিলে, গুরুদেৰ গললগ্রীকৃতবাসে তাহাদের 
বন্দন্বা করিলেন, এবং তাহার! যেন শ্নেহতরে গুরুদেবকে আলিঙ্গন করিয়া বক্ষমুধ্যে, 
ধরিলেন। দুর ইইতে বোধ হইল, অপরিচিত দুইজন প্রো ও তেজঃপুঞ্জ-কলেবর 

কৌপীন-ধারী | 

_.. শুরুদেবকে+ইহার পূর্ব কখনও কাহাকে এরূপ ভাবে গললম্বীক্ুতবাসে বন্দন! করিতে 
দেখি নাই, এত বড় ভারত-প্রসিদ্ধ সাধু, ধাহার নিকট দেশ বিদেশ হইতে বহু গৈরিক ও 
দণ্ডকমণ্ডলুধারী আসিয়! কৃতার্থ বোধ করেন, তাহার এরূপ বালকের ন্যায় নতমস্তক 
দেখিয়া অত্যন্ত আশ্র্য্যান্বিত হইলাম। 

গুরুদেব তাহাদের সসন্মে আশ্রমে আনয়ন করিয়া আমাকে ডাকিলেন। 

নিকটে আসিয়া দেখিলাম কি সৌম্য প্রশান্ত মৃদ্ি, কি তেঞ্ঃপুপ্ধ কলেবর ! দেখিবা- 
মাত্রই কি যেন একট] অজানাতাবে তয় ও তক্তির সঞ্চার হয়-__অথচ যেন কোমলতা- 
মাথা! আগাগোড়। অন্ুকম্পায়ঞ্পূর্ণ ! সেই দীর্ঘ দেহ, দীর্ঘ কেশ ও প্রকাণ্ড দাড়ীর মধ্যে যে 
এতট। স্নেই থাকিতে পারে, তা” পূর্বে ধারণাই হইত না। 

গুরু। চরণ দাস! ইহাদের তক্তিত।বে প্রণাম কর। 

আগন্তক। এটি কে? 

গুরু । এটী আমার ছেলে বা শিষ্ত--অত্যন্ত পীড়িত বলিয়৷ আমার নিকটে আনিয়! 
রাখিয়াছি।* 

পূর্ব হইতেই এই অদ্ভুত-চরিত্র আগন্তকগণের সম্বন্ধে আমার অত্যন্ত তক্তির উদয় 
হইয়াছিল ; তা? ছাড়া আমার বরাবরই ধারণা যে, সাধু ব্যক্তিকে স্পর্শ করিলে বা ভক্তি- ” 
ভাবে তাহাদের পদধূলি লইলে শরীর ও মন কৃতার্থ ও পবিত্র হয়। তাই যখন তাহাদের 
সাষ্টালে ঞ্ণিপাত করিলাম, তখন যেন সমন্ত শরীর কণ্টকিত ও মন পুলকিত হইয়া উঠিতে 
লাগিল। 
তার পর গুরুদেব করযৌড়ে তাহাদের বলিলেন, "আজ আমার একটু প্রার্থনা আছে ।, 

বহদিন হইতে আশ! করিয়া! আছি ষে, একবার আশ্রমে আপনাদের সেবা! করিয়া কতার্থ 

হইব'। আমার এই শিষা চরণদাস ব্রাহ্মণ ও নিষ্ঠাচার-সম্পন্ন, যদি অন্কুমৃতি করেন, ত' এই 
আজ ক্লাপনার্দের ষ্বো৷ করিয়। ধন্স হউক ।” 

হায়! বলিলেন: “বেশ, ভুমি যখন বন্ছ, তা'র আর কথা কি?” গুরুদেব উৎসাহিত. 


৬৬০ | হ্মবিদধা | 
হইয়া আমাকে বলিলেন “চরণদাস। তোমার অদৃষ্ট ভাল ? যাও, শীপ্ত বাজার হইতে ইহাদের 
সেবার জন্য জিনিষ পত্র সংগ্রহ করিয়া ফলাহান প্রস্তত কর।” 

কি জানি, আমিও যেন এই আদেশ হতাবনীয় স্থযোগ মনে করিয় নিপ্লেকে কৃতার্থ 
বোধ করিলাম । তথন কোথায় গেল সেই দৌর্দল্য আর কঙ্কালসার দেহের “শিণ অবসন্ন- 
ভাব! চকিতের মধ্যে যেন মত্ত হস্তীর বল প;ইলাম ও তিন লক্ষে বাজারে যাইয়া, উৎকুষ্ট 
চিড়া, দধি, গুড়, কলা প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া তাহাদের সেবার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। 
পার্থের ঘরে গুরুদেব ও তাহারা অনুচ্চস্বরে বি কথাবার্তী কহিতেছিলেন, তাহ। স্তনিতে 
পাই নাই. 

তাহারা আনন্দ সহকারে ও পরম পরিতোষ পৃর্ধক ভোঁজন করিলেন, আমরাও যেন 
ততোধিক কুতার্থ ও পরিতে।ঘ প্রাপ্ত হইলাম । 

আহারান্তে তাহাদের পদ প্রক্ষালন হইবা? পণ, গুরুদেব বলিলেন, “এইবার মুখশুদ্ধি 
আনয়ন কর।” আমি মুখশুদ্ধির কোন সংগ্রহই কার নাই, কাজেই অপ্রস্তুত হইলাম । 

গুরু; সাধু সেবা কর্ন, আর মুখশুদ্ধিরাণ নাই? 

তাহারা সকলে হাস্য করিয়া উঠিলেন; অপ্রতিভভাবে তাড়াভাড়ি মুখশুদ্ধি লইয়। 
আসিলাম । 

প্রস্থানের সময় যখন সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া পুনরা4 তাহাদের পদধূলি শিরে লইলাম, 
তখন গুরুদেব কাতরভাবে তাহাদের বলিলেন, “এটী বড়ই পীড়িত, চিকিৎসায় কোন ফল 
হইতেছে না; আপনাণ আশীর্বাদ করুন, যেন নিরাময় হইব] যায়।” তাহারা সানন্দে 
মন্তকে ও পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়। বলিলেন, “হা, হা, আচ্ছা হো৷ যাগা, আচ্ছা হে! যাগা।” 

তাহাদের প্রত্যেক করম্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে কি যেন একটা পুলক, শাস্তি, বৈদ্যুতিক 
তরঙ্গ ও তেজের উন্মাদনা খেলিয়৷ যাইতে লাগিল; তা"র শতাংশের এক অংশও বর্ণনা 
করিতে অঙ্গম । আমি যেন নবজীবন লাত করিলাম । | 
্‌ আমাকে প্রসাদ পাইবার অনুমতি দিয় গুরুদেব তাহাদের অন্ুগমন করিলেন ও 

প্রার এক ঘণ্টা পরে কিরিয়৷ আসিলেন । ফিরিয়া আসিলে জিজ্ঞাস! করিলাম, “উ হারা 

ক?” কিয়ৎ্ক্ষণ চুপ কাঁরয়৷ বলিলেন, “উহার! জগদৃগুর দেবাদিদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য । 
উহারাও এক হিসাবে জগদগুরু এবং আমার ও আমার গ্থায় অনেকেরই গুরু। সুরুতি 
থাকে! তু তুমিও একদিন উহ|দের শিষ্যত্ব লাত করিবে ও মধ্যে মধ্যে দর্শন পাইবে ।” 

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “উ হারা থাকেন কোথায়?” 

: শুরুদেব বলিলেন, “এই বিশাল ও বিচিত্র হিমালয়ে জনমানবের অগম্য বহু ্থন-াছে: 

তাহারই কোনস্থানে অবস্থান করেন। আমি নিজে সে সব্ন্ধে বিশেষ কিছু জানি না) 
জাগ্রত অবস্থায় কখনও সেথায় বাই নাই। তবে মধ্যে মধ্যে গানের জন্ত বা অপর কোন 


পুনর্জজনা। , ৩৩১ 


কারণে নামিয়া আসেন । শুনিয়াছিলাম, এবার বৈশাখী পূর্ণিমায় তাহারা আসিবেন, তাই 
তাড়াতাড়ি হরিদ্বার চলিয়া! আসি ।” 

সমস্ত রাক্রি গাঢ় সুনিদ্রা হইল। বন্মূত্রের স্থত্রপাত হইতেই রাত্রিতে বহুবার শয্যা 
ত্যাগ করিতে হইত; কিন্তু এদিনের মত গাঢ় তৃপ্তিদায়ক সুনিদ্রা একদিনও হয় নাই। 

প্রভাতে যখন অরুণকিরণ সর্ধত্র আলো ও আনন্দের ছটা বিলাইয়া, নবীন জাগরণ ও 
নবজীবনের বার্তা জানাইল, তখন গাত্রোখান করিয়া দেখি, সমস্ত ক্লান্তি দৌর্বল্য ও 
অবসাদ আবুহোসেনের স্বপ্নের মত কোথায় চলিয়া গিয়াছে! শরীর ও মন এখন সুস্থ, 
তৃপ্ত, তেজ ও আনন্দ বাঞ্জক। 

ভক্তিভরে নারায়ণকে উদ্দেশ করিয়া বলিলাম, - 

মুকং করোতি বাচালম্‌ পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিবিয্‌। 


যকপা তমহং বন্দে প্রমাননা মাধবম্‌ ॥ 
রা ্ঁ স ঃ 


তার পর বাড়ী ফিরিয়াই তোমার চিঠি পাইয়া অত্যন্ত আনন্দ হইল 
আশা! করি, ইহাতেই তোমার কৌতুহল নিরত্তি হইবে এবং আরও আশা করি যে, 
তুমি গ্রীষ্মের ছুটীর মধ্যেই শীঘ্ব কলিকাতায় আসিবে । ?ভামাকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত 
ব্যস্ত হইয়াছি। ইতি-_ 
তোমারি 
হরিচরণ 
শ্রীদেবেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ।, 


বন্দনা । 
ইমনকল্যান--একতালা। 


জয় কাল রূপিনী (মা!) 

সব-রজ-স্তম ব্রিগুণ ধারিণী কামরূপিশী। 

ত্ংহি শিব, ত্বংহি শক্তি, ত্বংহি গো ম| ভক্তি মুক্তি, 
ত্বংহি পুরুষ প্রকৃতি, ত্বংহি জ্ঞানদায়িনী (মা!) 

যে শাবে,যেই ভাবে ডাকে তোমায় সারাৎ সারা, 
শমনের হাতে সেই যায় না গৌ পরাৎ্পরা ;, 

করুণ! কটাক্ষ যারে কর গো কাত্যায়নী (মা!) 
ত্বংহি ক্ষিতি, ত্বংহি বায়ু, ত্বংহি স্থষ্টি স্থিতি পানী ;-_ 
এস ম। সন্মুধে আজি পুজিব রাঙা পদ দুখানি (মা!) 


শ্রীজয়কষ্ গঙ্গোপাধ্যায় । 


সাপ হই ৯ সর 


নীতোপনিষদ্‌। 


দাও হে ভূধন-সখ! দেহ শক্তি সুমজল, . 
তোষারি মহিমা-গীতি রচিতে তোমারি ৰল। 
রচি যেন হেন গীতি, সবে যাহে পায় প্রীতি, 
বিকশিত তব ভাতি ফুটে উঠে সমুজ্জল, 
ল্ুছন্দ-মুকুর মাঝে, বিশ্ববিমোহন সাজে, 
এসো» পুরাতন ! প্রিয়! এসো চির নবোজ্জল। 
সকল হৃদয় মাঝে, ও শিব-মূরতি রাজে, 
সর্বব্যাপী সর্বগত নমো নমে। নমঃ শিব, 
সর্ধত্র তোমার পাণি, বিরচিত বিশ্ব থানি, 
কোটী কোটী গ্রহমাঝে কোথায় না স্থিতি তব। 
আলোকে কি তমোঘোরে, গোপন অন্তর-পুরে, 
কাহার তীখন দ্িঠি নীরবে শাসন ক'রে? 
সর্বত্র ব্যাপিয় তুমি রয়েছ সবারি ঘরে। 
স্থাবর জঙ্গম জীব, সবার নিয়স্তা শিব, 

তুমি মূল, তুমি অংশ, তুমি হংস, স্ষ্টিকারী, 
প্রকাশক, আবরক, দেহী হ'য়ে দেহ ধারী 
তুমি হে অজরামর, তুমি হুস্ন মহত্তর। 
জ্ঞানেশ, প্রাণেশ, জন্ম-নিবত্তি-কারণ-কারী | 
যিনি এক অদ্বিতীয়, বর্ণহীন গুপ্ত প্রিয়, 
প্রকাশিত যাহে বিশ্ব, লুকাইবে ধার মাঝে, 
শুভ বুদ্ধি সেই দেব, দিন্‌ তিনি সর্ব কাজে। 
তুমিই বিচিত্র চিত্র নীলপাথা প্রজাপতি, 

তুমি সে লোহিত আধি বিহঙ্গম শুকআদি, 
উন্মত্ত বারিধি তুমি কলনাদী নিঝরিণী, 
তোমাতেই সমূৎ্পন্ন সমুদয় বিশ্বখানি। 

কুদার কুমারী তুমি, তুমি সে পুরুষ নারী, 
জরাজীর্ণ লোলতছু কম্পহত্তে দণ্ডধারী। 

তুমি ক্রীড়াপর শিশু মধুমাখা! আধ বোলে 


গীতোপনিষদ্‌। ৩৩৩ 


ছুলে ছলে কর থেল৷ নির্ভয়ে জননী কোলে । 
তোমারি রচিত মায়া আবরিয় বিশ্বথানি। 
তুমি অজ, তুমি মায়ী, তোমায় জেনে না! জানি |, " 
সর্ধজীবে গুগ্তভাবে আছ তুমি সর্ব ঠাই, 
আখির"আত্বাধীনে তোমার প্রতিষ! নাই ! 
তুমি হে হৃদয় সখ! হাদয়ে তোমার বাস, 
তব ভয়ে ভীত জনে রগ দেব নাশি ত্রাস। 
ওহে সৌমা, ওহে রুদ্র, তোমার উদ্যত বাজ, 
নিক্ষেপ করোনা যোর দুর্বল জীবন মাঝ ' 
অহে! কত তমোগুণী, বিপুল বিদ্যার বলে, 
এক মাত্র প্রকৃতিরে জগৎ-কারণ বলে; 
রঙ্গদদেব! বঙ্গ তাবে জ্ঞান-অন্ধকার হ'তে, 
তোমার মহিমা খেলা জগতের পাতে পাতে । 
জলচরে, স্থলচরে, কত হুক্ষ ব্যবধান, 
অগণ্জ স্বেদজ তেদে দেহ-যন্ত্র বিনিম্দাণ। 
সামান্ত ঘটিকাষস্ত্র নরবুদ্ধি-বলে চলে, 
এত বড় বিশ্বখানা উৎপন্ন জড়ের কলে? 
এ শুধু জড়ের যন্ত্র, নহে কোনও বুদ্ধিবল ? 
পদার্থ বিজ্ঞানে দিবে চিতৎশক্তি নিরমল। 
কে রোধিতে পারে নাশ, রচিতে জীবন নব, 
মুন্তিক৷ অনল জল অনিলেই যদি সব? 
কে দিল পতঙ্গ-পাখে শত চারু বর্ণ ছিটা 
কুসুমে সুগন্ধ-মধু, বিচিত্র বরণ-ঘটা, 
শ্বাপদে প্রবৃত্তি হিংসা, শশকে ভীরুতা৷ ঘোর, 
প্রণয় কপৌতীবুকে, মাতৃহ্দি স্নেহে ভোর ? 
জাগ্রত, সুযুপ্তি, স্বপ্ন, মন, বুদ্ধি, চিন্তা-ভ্রোত, 
জীবের প্রবাহ নিত্য স্বথে ছুঃখে ওতপ্রোত। 
নহে কোন বুদ্ধি বল; সকলি জড়ের মেলা? 
চলে কোথ! বাম্পরথ চালক কবিলে হেলা? 
নষে। নমে। নমঃ শিব অনস্ত শকতি-ময় । 
তোমার প্রসাদে হোক্‌ শুভবুদ্ধি-সমুদয় | 
শ্রীতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী। 


' সরল যোগমাধন । 


দ্বিতীয় অধ্যায় । 


নমন্তে আদিনাথায় বিশ্বনাথায় তে'নমঃ| 

নমন্তে বিশ্বরূপায় বিশ্বতীতায় তে নযঃ ॥১॥ 

উৎপতি-স্থিতি-সংহার-কারিণে ক্রেশ-হারিখে। 

নমণ্ডে দেব-দেবেশ নমস্তে পরমাত্মনে |২। 

নমস্তে পরিপূর্ণায় জগদানন্দ-হেতবে। 

সর্ববে জীবা: সুখৈর্দ,£ধৈর্মায়াজালেন বেষ্টিত ॥০1 

তেব!ং মুকিত কথং দে কপম। বদ শঙ্কর। 

সর্বসিন্ধিকরো মার্গো মায়া-জালনিকৃস্তনঃ1॥ - যোগবীজম | 

“হে গাদিনাথ,হে বিশ্বনাথ, হে বিশ্বক্ূপ অথচ বিশ্বা তীত, তৃমি উৎপত্তি, স্থিতি, ও সংহার- 

কারী, তুমি সংসারের সঞ্চল প্রকাব ক্লেশ হনন করিয়া থাক, তুমি পরমাত্মা, তোমাকে 
নমঞ্চার করি। হে দেব দেবেশ! তুমি পরিপুর্ণ এবং জগতে লীবের আননপ্রাপ্তির হেতু, 
তোমাকে নমস্কার করি। সংগারে সকল জীব মুখ ও ছুঃখ সহ মায়াঞ্জালে আরত রহিয়াছে; 
অতএব হে মঙ্গলময় শঙ্কর! ভাহাদিগের কি উপায়ে মাক্তি হইবে. মারাজাল-তেদকারী 
সর্বসিদ্ধিকর মার্গ কৃপা করিয়! আমার নিকট বলুন। 

যন্্বা যেন বিুচ্যন্তে লোকামার্গ মতঃ পরং | 

তমহংকথয়িষামি তব প্রীতা খরেশ্বরি ॥ 

নানামার্গৈস্ত দুল্প্রাপাং কৈবলাং পরমং পদং। 

সিদ্ধমার্গেন লভোত নান্যথা শিব ভাষিতং |”-যোগবীজম্‌। 

“হে স্বরেশ্বরি ! জীবগণ যেরূপে, যে পথে, প্রস্থৃত হইয়। মুক্তিলাভ করিতে পারে, আমি 
প্রীতিপূর্বক তোমাকে তাহা জানাইব। বনুপ্রকার মার্গ আছে, তদ্দারা কৈবল্য-পদ- 
প্রাণ্ডি ছলভ জানিবে। ইহা নিশ্চিত যে, পরম ছুলভ কৈবল্যপদ দিদ্ধমার্গের দ্বারাই 
লাভ হইয়া থাকে, অগ্ প্রকারে হয়না ; ইহা শঙ্কর বলিয়াছেন ।, 
অনেক শত সংখ্যাভিন্তর্ক ব্যাকরণাদিভিঃ। 


ী, 
দ ৬গতিতা শাস্্রজালেষু প্রাজ্ঞয়া তে বিষোহিতা ॥ * 


ধ্বহারা বহু প্রকার জুশাহ ও শবশান্ত্র ব্যাকরণাদির চর্চা করিয়া থাকেন, তাহারা 
বদ্ধিহারা হইয়। মুগ্ধান্তঃকরণে কেবল শাস্্রজালে আবদ্ধ হয়েন। 
ভ্রাস্তিবন্ধো ভবেজ্জীবো! আত্িমুতঃ সদাশিবঃ। 
ভ্রান্তিবন্ধ জীব এবং ভ্রান্তি হইতে মুক্ত হইতে পারিলেই জীব শিব হইয়! থাকে ।' 


সরল যোগসাধন। ৩৩৫ 


নিষ্ষলং নির্মলং শান্তং সর্বাতীতং নিরাময়ং। 
তদেতজ্জীবরূপেন পুণ্য পাপ ফলৈরতিং ॥-যোগবীজম্‌। 


“ষে বসন্ত নির্মাণ নিষ্কল শান্ত সর্ধাতীত নিরাময়, তাহাই পাপ-পুণ্যের ফলে আবৃত 
হইয়া জীবরূপে পরিণত হইয়াছে ।, 
পরমাত্ম্পদং নিত্যং তৎকথং ্গীবতাং গতং। 
তত্বাতীতং মহাদেব প্রসাদাঁৎ কথয়স্ম মে ॥-- এ 
'পার্ধতী যহাদেবকে ভিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে মহাদেব! ষে পরমাত্ম-পদ নিত্যকাল 
স্থায়ী ও তন্বাতীত, তাহা কিরূপে প্ীবভাব ধারণ করিয়াছে, অনুগ্রহ করিয়া তাহ! আমার 
(নিকট প্রকাশ করুন । 
সর্ব ভাবং যদাতীতং জ্ঞানবপং নিরঞন: | 
বারিবৎ ক্ষ,রিতং স্বশ্মিংস্তত্রাহস্কার উত্িতঃ ॥-- এ 


“সকল গ্কার তাবাতীত শুদ্ধ জ্ঞানময় নিরঞ্জন, মহাসমুদ্রে তরগ স্কুরণের স্তা় আপ- 
নাতেই আপনি সংকল্পরূপে শ্ফুরণ হয়, তখন অহংকার উদর হয়। 
পঞ্চাজ্মকনছুৎ পিওুং ধাতু বন্ধং গুণাতমকং| 
হখদুঃখৈঃ সদাংক্কং জীবভাবনয়াকুলং ॥ 
তেন জীবাতিবা প্রোক্তা বিশুদ্ধে গরমাজ্মনি | 
কামঃ ক্রোধে ভযং চিন্তা লোভ মোহ যদারুজঃ ॥” 
জর! মৃত্যুশ্চ কাপ্পণ্যং শোকোনিজ্রা ক্ষুধাতৃষ্ক। 
দ্বেষো লজ্জা স্বখং দুঃখং বিষাদে হর্ষ এবচ ॥ 
জাগ্রৎ স্বপ্র স্থুযুপ্তিশ্চ শঙ্কা গর্ব স্তখৈব5 | 
এভির্দোখৈধিমুক্ত সন্‌ সজীবঃ শ্বি এব হি 
তন্মান্দোষবিন।শীর্থ মুপায়ং কথয়ামি তে ॥- যোগবীজম। 

“অহংকার হইতে পঞ্চাত্ম? সপ্তধাতুময় ও ত্রিগুণ-বিশিষ্ট স্কুল শরীর উৎপন্ন হয়। ক্রমে 
অহংকার সুখহঃখে জড়ীতৃত হইয়া জীবদশ। প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপে পরমাত্মা 
জীবন্ূপ ধারণ করেন। কাম, ক্রোধ, তয়, চিন্তা, লোভ, মোহ, মদ, রোগ, জরা, মৃত্যু, 
কার্পণ্য, শোক, নিদ্রা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দ্বেষ। লজ্জ।, সুখ, ছুঃখ, বিষাদ, হর্ষ, জাগ্রত, স্বপ্ন) 
সুষুণ্তি, সংশয়, আত্মাত্মান ইত্যাদি দোষ তখন জীবকে মাশ্রয় করে। যখন জীব এই 
সকল দোষ হইতে মুক্ত হয়, সেই অবস্থায় শিব হইয়া থাকে । অতএব আমি তোমার 
নিকট এই সকল দোষ নিবারণের উপায় বলিতেছি।' ূ পু 

পন্থানে। বহুবঃ প্রোক্ত। মন্ত্র শাস্ত্র যনীফিভিঃ। 
স্বগুরোর্মতমাশ্রিতা শুভং কার্ধ্যং নচাগ্কথা ]-শৈবাগম। 


উপায়ং তত বিজ্ঞায় ঘোগবার্গে প্রবর্ততে। 
ধণ্ড জানেন তেনৈব জায়তে ক্লেশভাক্‌ নরঃ ॥ 


৬৩৬ _ শ্রহ্মবিদ্যা। 
যোগাৎ পরতরং পুণ্যং ধোগাৎ পরতরং সুখং | 
যোগাৎ পরতরং সুক্ষ ষোগমার্গাং 'পরং নহি |- যোগবীজম্‌। 
'মুনিগণকর্তৃক বহুবিধ শান্তর, মন্ত্র ও পন্থা অর্থাৎ সাধন-প্রণালী উক্ত হইয়াছে, তস্মধ্যে 
গুরুর উপদিষ্ট মতের আশ্রয় করিয়। কার্য্য করিলে শুভ হইয়া থাকে । অন্যথা সাধনমার্গের 
সুফল হয় না। পূর্বোক্ত দোবগুলি হইতে- নিষ্কৃতি পাঁইবার যোগই একমাত্র উপায়, 
তাহা পরিজ্ঞাত হইয়। যোগমার্গের অনুসরণ করা কর্তবা। যদি পৃর্ণভাবে জ্ঞান না জন্মে, 
খণ্ডজ্ঞান হয়, অর্থাৎ জ্ঞেয় বিষয়ে যদি দৃঢ় ধারণা না হয়, তাহ' হইলে সেই খণজ্ঞানে 
জীবকে ক্লেশতাগী হইতে হয়। যোগ হইতে পরম পৃণ্য-জনক আর কিছুই নাই, যোগের 
অপেক্ষা পরম সুখের বন্তও কিছুই নাই এবং যোগ হইতে হগ্ম বিষয়ও আর কিছুই 
নাই। ফলকথা, ফোগমার্গ হইতে উৎকৃষ্ট মার্গ জগতে আর নাই। 
তম্মাৎ যোগং তমেবাদে সাধকে নিত্যমভাসেৎ। 
সেই জন্ত সাধকের পক্ষে অগ্রে যোগাভ্যাস করা কর্তব্য । সেই জন্ত ভগবান্‌ অর্জুনকে 
বলিয়াছেন, 
তপন্িভ্যোধিকে! মোগী জ্ঞানিভোহপি মতোহ্ধিকঃ | 
কর্শিভ্যম্চাধিকে। ঘোগী তক্মাদ যোগী ভবাঙ্ন ॥--গীতা, ৬1৪৬ |. 
“হে অর্জুন, তপন্থী অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী ও কল্মা অপেক্ষাও যোগী শ্রেষ্ঠ ; অতএব 


তুমি যোগী হও ।” 
অভ্যাসাৎ কাদিবণে। হি যথা শাস্ত্র/নি বোধয়েৎ। 
তথ] যোগং সমাসাছা তবজানঞ্চ লভাতে ॥ যোগশাস্ব। 
“ককারাদি বর্ণমাল] অভ্যাস দ্বারা যেরূপ সমস্ত শান্ত্রের বোধ হুইয়া থাকে সেইরূপ 
যোগাত্যাস ধারা তবজ্ঞান লাভ হইয়া! থাকে। যেরূপ ককারাদি পৃথক পৃথক্‌ রর্ণ কোণ- 
ব্ূপ পদ বিশ্তাস করিতে পারেনা, কিন্তু বিভিন্ন বর্ণগুলিকে স'যোগ করিতে পারিলে 
নু্মররূপ বাক্য-পদ-ছন্দাদি হইয়া থাকে ; সেইরূপ জগতের সমস্ত শক্তগুলিকে একত্রে 


. গ্রধিত করিয়! এককেন্ত্রস্থ করিলে যোগ হইয়া থাকে। ক্রমশঃ 
প্রপূর্ণানন্দ ব্রন্মচারী। 


পার্বতী । 


১ 


প্রিয়তম ! প্লাণতম ! আরাধ্য দেবতা মম। 

কত দীর্ঘকাল হায় । কেটে গেল স্বপ্রসম ! 

তোমারি আকাজ্ষ! করি রহিয়াছি প্রতীক্ষায়, 

পিপাসিত আত্মা মোর তোমাতে ডুবিতে চায়! 
২ 


কখন্‌ শৈশবে চিত্তে ্ষেগেছিলে অকম্বাৎ 
তুমিই সর্বস্ব মোর কুপাময় বিশ্বনাথ! 
সেই হ'তে অনুক্ষণ উত্পর্ণিয়া প্রাণ মন 
অন্তরে বাহিরে ভোমা করিতেছি অন্বেষণ! 


৩ 


করিতাম পান যবে মাতৃ-স্তন্ত-সুধা-ধারা, 
তথনো সহসা দেব! হইতাম আত্মহার।! 
কাদিতাম উচ্চ-স্বরে তোমারি-তোমারি তবে) 
বিফলে সান্ত্বিতে সবে চাহিত গো ব্যগ্রভরে ! 

৪ 


খেলিতাম যবে প্রিম্ন নন্্মসধীগণ সনে, 
তথনো। তোমার কথা চকিতে পঞ্িত মনে! 
খেলিতে খেশ্লিতে কু হইতাম আন্-মন 

কি ষেন হারায়ে গেছে কিবা ষেন প্রয়োজন! 


৫ 


পাথীতে গাহিত গান, হাসিত কুসুমরাশি' 
তোমারি আহ্বান-বাণী অন্তরে উঠিত ভাসি?! 
মৃদ্মন্দ সমীরের সুধা-ঙ্নিগ্ধ পরশন 

তব স্পর্শ, হর্য কিবা ক্গিত গো বিতরণ !" 


ণ 


- জলে স্থলে নতে আর রবি-চত্্র তারকায় 
তোমারি গ্রতিদ। হেন দীপ্ত হ'ত সঘা হায়! 
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রহ্থীবিদ্ধা। | 


জাহুবীর ধার! সম হৃদয়ের গ্রীতি মম 
অস্বেবিতে শুধু তোম। চাছিত গে প্রিয়তম ! 
৭ 
একদিন অকলন্াৎ মুক্ত রুদ্ধ-গুহা-ছ্বারে, 
তোমাতে নিমগ্ন হ'তে বাহিরিনু পারাবার ! 
অফুরন্ত ন্নেহ-মায়৷ পিতা-মাতা-স্বজনের 
নারিল সে আকর্ষণ নিবারিতে অন্তরের ! 
৮ 
তা'র পর পলে পলে কত দিন-বর্ষ-মাস 
অলক্ষিতে আসি কবে, অলক্ষিতে অপ্রকাঁশ ! 
জান তুমি শুধু তব ধ্যান-যৃতি, ধ্যানময় ! 
চেয়েছি রচিতে প্রাণে আহরি' সৌন্দর্য্যচয় ! 
৫ 


তীব্র ব্যাকুলতা হদে জাগাইতে তব তরে 
প্রচণ্ড রবির দাহ সহিয়াছি হর্ষ তরে ! 
জ্বালিয়াছি নিশিদিন হতাশন চারিধারে, 
পার্থিব কামনারাশি তম্মসাৎ করিবারে ! 
2 
ধুয়ে দিতে ধুলি-কাদা অন্তরের বাহিরের, 
ধরিয়াছি শির পাতি? বারি-ধার! বাদলের ! 
আকণ ডুবায়ে নীরে নিশিতে দারুণ শীতে, 
জড়ত্বের শেষ-চিহু চাহিয়াছি বিনাশিতে ! 
৯১ 
ত্যজিয়াছি নিদ্রাহার, পাছে তোমা ভুলে যাই, 
ক্ষণিকের মোহে "শুধু মোহহরে নাহি পাই! 
কি নামে ডাকিব তোমা) কি নাম জানি না অত 
প্রভু, শ্ব।মী, সথা বলে শ্বরিয়াছি অবিরত ! 
১২ 
হে প্রভু, হে স্বামী মোর, সখা মোর প্রিয়তম? 
কতকাল রবে আর দীন প্রতি নিরমম | 


পার্ববতী | 
মনে হয় কত কাছে, তবু তুমি কত দুরে-_ 
পরাণ আকুল কর কি যেন আকুল সুরে ! 
৩ 

একদিন নাহি পারি গ্লানি তব সহিবারে 
তাজেছিন্ু এ শরীর জন্মান্তরে বজ্ঞাগারে ! 
তখন তো ভাবি নাই তুমি মহাতপোধন, 
তুচ্ছ যশঃ অপযশঃ ম্পর্শেনা ও শ্রীচরণ ! 

১৪ 
উদাসী সন্যাসী তুমি, হই নাই উদ্দাপ্সনী, 
পারে নাই পাশরিতে আত্ম-জ্ঞান কাঙ্গ(লিনী ! 
বুঝিনি মহিমা তব, চিনি নাই কি রতন, 
হাতে পেয়ে হাঁরাইন্্ তাই যে সাধন-ধন! 

"৫ 
সে দন স্থলত ছিলে, পেয়েছিনু অনায়াসে, 
বুঝিব! মাহা স্ম্য তাই প্রকাশনি দাসী পাশে! 
আজ্জিকে দুর্লত তুমি এ বিশাল বসুধার, 
উত্তাসিত সারা চিত্ত তব দীপ্ত মহিমায় ! 

১৬ 
এস আজ, এস তুমি, হে তাপস! হে সুন্দর! 
নবীন বসন্ত এল হর্ষোৎফুল্প চরাচর ! 
কুস্ুমিত তরু-লতা, বিহঙ্গের মুক্ত তান, 
সুন্নি্ধ মলয় বহে তব বার্তা স্ুমহান্‌! 

১৭ 


উচ্্মাসিতা মন্দীকিনী-- বুঝি মোর অশ্রজলে__ 
ও রাঙ্গা চরণ ছু'টী ধৌত করি+ দিবে ব'লে! 
আমার প্রাণের কথা আকুল-আকাজ্। নিয়া 
তরঙ্গে তরঙ্গে ওই উঠিতেছে তরঙ্গিয়া ! ' 

১৮ 
নির্শল গগনে আজি ঢালে শশী মুধা-ধার, 
আমারি বক্ষের প্রীতি দিতে তোম। উপহার ! 


জি 


উধাও চকোর সাথে উধাও জীবন-যন 
মিটাতে মিলন-তৃষ্ চিরতরে নিরঞ্জন ! 
১৯ 
অন্তর্ধ্যামী তুমি দেব! অন্তরের যাধ ময 
নহে ত অজ্ঞাত তব, কেন তবে নিরময ! 
বিশ্বের উত্সব মাঝে আমি কি একেলা] নাথ, 
রব আজি অন্ধকারে,--কর কপা-আধখিপাত 
২০ 
শেশবে রোপিনু তরু, আাঞজ্জি তারা কি মোহন 
ফলে ফুলে সুশোভিত পুলকের প্রঅঃণ ! 
আমার মল্দর আশা-আজন্ম-তপস্তা মোর - 


আজি কি অপুর্ণ রবে দয়াসিন্ধু চিত্ত-চোর ! 


২১ 


শুনেছি শান তব বড় প্রির বাস-ভূমি, 
শশান এ হৃদি হেন কোথা আর পাবে তুমি ! 
তোমার বাসন। বিনে সব পুড়ে হল ছাই, 
বিচ্ছেপ্দের দাবানল হের জ্বলে চারি ঠাই! 
খখ্‌ 
শুনেছি তিখারী তুমি ত্রিলোকের অধীশ্বর! 
ভিক্ষ। করি দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছ নিরস্তর ! 
আমি যে তোমারে ভিক্ষা! মাগিতেছি সদ| প্রভু, 
বঞ্চিতা এ ভিখারিণী-_-মনে কি পে না কতু! 
৩ 
এন তুমি এস আজ! প্রেমময় মৃত্যুঞ্জয় !. 
যানে ন! সান্তনা আর শান্তিহীন এ হৃদয়! 
ধ্যাকুলত| বুঝি মোর বনুধার স্তরে স্তরে 
উথলিছে ব্যাকুলিয়া তোমারে নাহ্বান করে! 
২৪ 
এস তুমি, এস আজ! অগ্রকাণে শ্বপ্রকাশ! 
প্রকাশিপ়ে প্রেষ-জ্যোতিঃ ছি কর হুখ-লাশ ! 


গুরু-শিধ্য সংবাদ । ৩৪৯ 


আশুতোষ ! ভোলানাথ ! আশু তুমি তুষ্ট স্তবে, 
প্রীপদ-আশ্রিতা-প্রতি শুধু কি বিমুখ র'বে ! 

৫ 
এস তুমি এস আজ ! যোগেশ্বর ! মহেশ্বর ! 
আছি তব প্রতীক্ষায় কত যুগ যুগান্তর ! 
আমারে নিস্তব্ধ কর এ গভীর স্তব্ধতায়, 
শাশ্বত-শরণ দিয়ে রাতুল-চরণ-ছায়। 


খ্ঙ 


এস তুমি, এস আজ ! হে শঙ্কর! ত্রিপুরারি ! 
ঘুচায়ে মুছায়ে মোর আঙ্গন্মের অশ্রবারি! 
সার্থক কৃতার্থ করি জীবন যৌন মম; 

লহ তব পুঁজা-অর্ধ্য দযেশ প্রিয়তম ! 


আজীবেন্দ্রকুমার দত্ত । 


গুরু-শিষ্য সংবাদ | 
(২) 
( পূর্ব প্রকাশিতের পর ) 


গুরু . বৎস! গতবারে যাহা বলিয়াছি, তাহা স্বরণ কর। তোমাকে বলিয়াছি, ইহ- 
জন্মে (স্থুলেন্ত্রিয় না থাকিলেও ) হক্ষেক্দ্রিঘ সাহায্যে মনকে কখন কখন দর্শন-শ্রবণদি 
ব্যাপার সম্পন্ন করিতে দেখা যায়; এবং বাহা বিষয়ের অধুনাতন অস্তিত্ব না থাকিলেও স্বপ্নে 
জাগ্রত্বাসনার স্বতি স্প্টতাবে অন্ুতবগম্য হইয়া থাকে । তদ্রুপ লিঙ্গ শরীরে স্থলদেহ বা 
সুলেশ্রিয় না থাকিলেও তাহার কার্ধ্য সম্পন্ন হইবে বিচিত্র কি? মন না থাকিলে যেমন 
ইঞ্জিয়ের তারা প্রত্যক্ষ জন্মে না;-ফেমন, অনেক সময় দেখা যায়-অন্থষনস্ক থাকিলে 
কোন শব্দ খুব কাছে হইলেও তাল শুনা যায় না বাকোন বস্ত তাল দেখা যায় না) অনেক 
সময় আবার এষন হয় ফে, কিছুই শুনিতে ব! দেখিতে পাওয়৷ যায় না--তত্রপ ইন্দ্রিয় না 
থাকিলে নও কষ নাধন করিতে পারে না। এই কারণেই ইন্জি্র ও মন পরম্পর 
বীাইব বাযকারণ+ভাবাপহ। এন্থলে যে প্রত)ক্ষ জন্মে, তাহার কারণ জীবদ্দশায় 





৩৪২ ্রক্মবিষ্তা। 
একবার স্কুলেন্ত্িয় সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল। জীবদ্দশায় বা পূর্বজন্মে ইন্দ্রিয়ের সন্বন্ধ ঘটিলেই 
চক্ষু দর্শন করে, কর্ণ শ্রবণ করে। “চঙ্ষুঃ পশ্ঠতি কর্ণঃ শৃণোতি জিহ্বা রসং গৃহাতি”-_ 
এই প্রকার খে বুল যায়, তাহার কারণ,__দর্শনাদি ব্যাপারের ম্বার বলিয়াই ইন্দ্রিয়ের 
উপর কর্তৃত্ব আরোপ করি: এইস্থুল দেহ ত্যাগের পর জীবাত্মা সুক্ম মন ও সুক্ষ ইন্দ্রিয় 
লইয়। পাপ ও পুণ্যোপযোগী শরীর ধারণের পূর্ব. পর্যযস্ত পরাধীন থাকিয়।' যন্ত্রিচালিত 
স্তরের মত পরিভ্রমণ করিতে থাকে । (ইহারই নাম ভৌতিক দেহ); তখন লুক্সতাবে 
মন থাকে বলিয়া, পূর্বান্থুভৃত-বাসন সম্ভৃত দৃট়বদ্ধ সংস্কার-বশে মনোধর্ম-ম্থছঃখ ভোগ 
করিতে হয় । আত্মার স্বখ-ছুঃখ ভোগ এই প্রকারই জানিও আমরা এই স্বাধীন জীবনে 
মনকে মুহ্ত্তকালের জন্য বিষয়াভিমুখ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারি না, আর লিঙ্গ শরীরে 
পরাধীন অবস্থায় মনের সে কার্যযমন কেন না করিবে ? কন্তরি-বাসিত বন্ত্রে কস্তরি-গন্ধের 
মত যে বাসনা- মনে আম্মায় জড়াইয়া আছে, সে বাসনা, সে সংস্কার কোন মতেই যাই- 
বার নহে । সতকাধ্যেব্র শেষে একটি তৃপ্তি, শান্তি বিরাক্জগ করে, অসৎ কার্যোর পরিণামে 
দুঃখ অশান্তি ও অতৃপ্তি থাকিয়া যায়। তাহা হইতে ইহা বুঝ! যায় যে, লিঙ্গ শরীরেও 
পূর্বসংস্কার-বশে সুখ বা ছুঃখ অনিবার্ধ্য। কার্য্যের ফল পাইতেই হইবে, কৃতকর্মের 
বিনাশ নাই। এইরূপে সংস্কার বশে যে স্থুখান্ুতব, ইহাই স্বর্গসুখ। ইহার বিপরীত-_ 
অর্থাৎ দুঃখতোগই নরক। 

শিষ্য। আপনি পে প্রকার স্বর্গনরকের কথা বর্ণনা করিলেন, তাহা কি সেই 
স্ব্-নরক? যে স্বর্গে চিরযৌবনা অপ্সরা, অবসাদহীন ভোগ, সংকল্প মাত্র ইচ্ছার 
পূরণ ; ষে স্থানে নন্দন বন, যে বনে রাক্রিদিন ফুল ফুটে, মলয় বাতাস দ্িনরাতই বহে, 
জ্যোত্ঙ্না নিরবচ্ছিন্ন রহে, সুখকর ন্বর্গোগ্তান বিরাজ করে; যেথায় কল্পতরু দিনরাত 
অর্থার বাসন! পূরণ করে,মন্দাকিনী একভাবে বহিয়া যায় ; "যেথা শাখে শাধে পাখী, ফুলে 
ফুলে” অলি ইহা কি সেই স্বর্গ? যে ধামে আজান-সিদ্ধ দেবতা, কর্ম্দেব পিতৃদেবতার] বাস 
: করেন, অন্পর-কিন্লর-মুশি-খধিচয় যেখানকার শোভা! বর্ধন করেন, সেইরপ স্থানকেই ত স্বর্গ 
বলে। আর সেই নরক-যা'র একদেশ-মাত্র বর্ণনা পড়িলে শরীর কম্পমান হয়; ইন্দ্রিয় 
নিষ্কে্ষ ও শিথিল হইয়া আইসে, মন আকুল ও ত্রস্ত হইয়া পড়ে; যে স্থানে দণ্ধারী 
যমদূত পাপীকে অগ্নিষয় কুণ্ডে ফেলিয়া, অন্ত্রাধাতে ছিন্নবিছিন্ন করিয়া লবণ-প্রক্ষেগ 
করিতে থাকে ? সেই ভয়াবহ যন্ত্রণার (যাহা মন্ুয্যের কল্পনায় আইসে না) আবাসস্থান 
নব্নক,-আপনার এ নরক কি সেই নরক? আর পুরাণের 'এই কল্পনা-ময় স্বর্গ নরক 
কি সত্য? | এ 

গুরু। এই স্বর্গনরক বুঝিয়া পুরাশ-বণিত স্বর্গনরক কল্পিত তাবিলে কেন? দেখ, 
জলব আগুনের উপর উপর হত্ত প্রদান করিলে যে জাল! - আর জলপ্ত আগুনের উপর 
. হত দিয়! রাখিয়াছ, এইরপ দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিলেও যে জালা জস্কৃতব হয়, এই উয় জালাই 


গুরু-শিষ্য-সংবাদ । ৩৪৩ 


একই প্রকার । বিষধরসর্পকে সম্মুথে ফণা বিস্তৃত করিতে দেখিলে যে তয়, আর রজ্জু দেখিয়! 
সর্পন্রম ঘটিলেও সেই একইপ্রকার ভয়। বস্তগত্যা তারতম্য কিছুই নাই। জাগ্রতে রাজ- 
সিংহাসনে রাজছত্র মাথায় দিয়া বসিলে যে সুখ পাওয়া বায়, আর স্বপ্নেও রাজ। হইলে ষে 
সুখ উপলব্ধি হয়, স্টভয়ই একই প্রকার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইন্দ্রিয় সকলকে ছার স্বরূপ করিয়। 
বিষয় জ্ঞ'ন যেমন মনের কার্ধ্য, তদ্জপ সপ্ত বা স্থগ্ভৃত ইন্ড্িয় নং্লকে দ্বার করিয়া ভোগ 
করাও দেই মনেরই কার্ধ্য। তবে পার্থক্য এই ঘে, নিদ্রাভঙ্গের পর স্বপ্ন ছুটিয়া যাইলে 
স্বপ্নের নশ্বরতা তত্ক্ষণেই বুঝিতে পারা যার, কিদ্ব জাগ্রদবস্থার ভোগ পরক্ষণে নশ্বর বলিয়। 
বুঝিতে পারা সন্তব নহে ব্লিয়াই সতা বলিয়। বোধ হয় মাত্র *! স্থারী ও অস্থায়ী বলিয়া 
জাগ্রদবস্থ! ও স্বপ্রাবস্থার পার্থক্য । অবশ্য স্থুলদেহে ইন্দ্রিয় জ্ঞান বেমন সুস্পষ্ট অনুভূত 
হয়, স্বপ্নে তেমন ভাবে অনুভব হয় না। 

যে স্থলে সাক্ষাৎ-সন্বন্ধে স্থুল ইন্দড্রিরকে দ্বার স্ব্বপ ন| পাইয়া, ্থগ্সেক্দিয়ের পাহায্যে, 
স্থলেন্দ্রিয়ের কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়, সে স্থলে দর্শনাদি ব্যাপার পূর্বস্থতির মত পরিশ্দুট 
হয় না। রসান্ুতবের মত ইহা হদবঙ্গম করিতে পারিলেও বুঝাইতে পারা যায় না, 
বাক্যে তাহার ভাষ! নাই। কবি বলেন “ভাবস্থিরাণি জননান্তর সৌহৃদানি?। 

শিব্য। আপনার কথ অযূতের মত তৃত্তি প্রন, তথাপি ত সন্দেহ শূন্ত হইতে পারি- 
তেছিন।। আর স্ুক্ শরীরে ভোগ কেন করিতে হয়? সে ভোগই বা কিরূপ? তাহা 
হারও সরল তাবে বুঝাইয়া দিন । 

গুরু। কেন, অনেক সময়ে ত “দখা গিয়া থাকে? মহাপাপী স্বুত মহাপাপের ফলে 
নৃতুযুসময়ে নানা প্রকার বিভীষি ₹1 দেখিয়। থাকে । “এ কে আসিতেছে আমাকে যারিবার 
নয আসতেছে, আমাকে রক্ষা কর? উঃ প্রাণ গেল, আমাকে মারিয়া ফেলিল!” এইক্প 
মর্রভেদী চীতৎ্কারে আত্মীয়বর্গের, এমন কি দ্রষ্ট বর্গের নয়ন অক্র-সক্ত করিয়া দেয়। তবে 
নেই ব্যক্ত দেহাবসানে & সকল পাপস্থৃতি লইয়া প্রকার যন্ত্রণা তোগ করিবে, ইহাতে 
সন্দেহই বাকি আছে? 

শিষ্প। ইহকালে সুখছুঃখ-তোগ কয়েক দিনের জন্য ঘটিয়া থাকে, কিন্ত ব্নিরক. 
ভোগে বছুকাল জীবকে ব্যাপৃত দেখা যায়। সে ভোগের শেষ কতদিনে হয়? যন্ত্রণার 
পরিণাম মৃত্যু; সে মৃত্যু লিঙ্গদেহে সম্ভব নহে, অথচ যন্ত্রণার বিরাম হয় না। তবে কবে 
সে যন্ত্রণার শেষ হইবে? , ও 

গুরু। হাতের ঢেল! নিক্ষেপ করার পর, যতক্ষণ তাহার বেগ থাকে, ততক্ষণ ছুটে?) 
ধেখ সিববতি হইলে পরে আপনি পড়িয়া যার। জীবও তদ্রপ যাবৎকাল পরিমিত কর্ম 
করে? তাবৎকাল পর্ধ্যন্ত জীবকে তাহার ফলতোগ করিতে হয়। যতক্ষণ না শে হয়, 
সি বর্গ। দয় নরক, নতুবা এই পৃথিবীতেই কিছকাল বাদ বাস করিতে বাধ্য হয়। 
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৬ যী ও অসার অস্কপ্রককারও পার্ক জাছে। 





৩৪৪ ব্রহ্মবিদ্া | 


কর্ধাস্থযায়ী ফল শেষ হইলে স্বর্গগত ব্যক্তি আবার পূর্ব কন্ম ভূমিতে প্রত্যাবর্তন করে 
পক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশস্তি”। এই স্বর্গবাস সুখকর হইলেও নির্দিষ্ট দিবসের চুক্তি 
মাত্র। চুক্তির শেষ হইলে প্রত্যাবর্তন করিয়। জীব স্থান্ুরূপ মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য 
হয়, “যথা প্রজ্ংহি সম্ভব1ঃ।” নরক-বাসাবসানে 'দহীকে মনুষ্ পঙ্জ, পক্ষী, স্থাবর ইত্যাদি 
শরীর ধারণ করিতে হয়। * 

নরকভোগে সেস্থানে দেহীর মৃতু সম্ভাবন। নাই, কেন না স্ুুলদেহের প্রাণাপগমেই 
মৃত্যু ঘটিয়া থাকে । বর্তমান শরীরে যে জাতীয় যন্ত্রণার নিরবচ্ছিন্ন ভোগ হুইয়৷ থাকে, 
নরক-ভোগ সময়ে দেহেন্দ্রিয় না থাকায় সহজে এই যন্ত্রণার বিরাম হয় ন|। 

স্দ্ৃষ্টিতে দেখিলে বুঝা যায় যে, স্কুল দেহ বা ইন্দ্রিয় যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাই- 
বার সহায়ক; কারণ প্রাণবাযু এ যন্ত্র সহা করিতে না৷ পারিয়৷ প্রকৃতির নিয়ম বশে দেহ 
হইতে প্রস্থান করিতে বাধ্য হইগ। জীবিত ধ্যক্তিকে অগ্রিকুণ্ডে ফেলিলে দেহ ভম্মীভূত 
হইয়া য়ায়। কিন্তু নরক-হোগে পে অসহনীয় যন্ত্রণার সময়েও স্কুল দেহেন্দ্িয় থাকে ন। 
বলিয়াই, তাহাদের ভক্মীভূত হইবার সম্ভাবনা থাকেন, অপচ যন্ত্রণার লাঘবও হয় না। 

স্বর্গ ভোগও এ প্রকার। যে সমস্ত সুখ জীবদ্দশায় ঘটিয়। উঠে নাই, যে সকল সাধ 
আহ্লাদ মিটে নাই, যাহ! অতৃপ্ত রহিয়া গিয়াছে, যে গুলি অন্তনিরুদ্ধ তা.ংব মনোমধ্যে 
সংস্কারন্ূপে বর্তমান থাকে তাহ! সে ব্যক্তি সুম্্ দেহেই ভোগ করিয়া লন্ন। ভীবষে 
জাতীয় পুণ্যকর্ম্নে অতীপ্সিত পুণালোকে গমন করিবে, তাহার অপূর্ণ বাসনাও সেই সঙ্গে 
তাহার সহিত থাকিবে) সেই বাসনার পূরণে ইচ্ছা হইলেই তাহ। পুরণ হইতে থাকিবে। 
তবে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া, অহঙ্কারে বণীভূত না হইয়া, যদি কলাঙ্কাঙ্থা ত্যাগ পূর্বক 
সৎকর্ম করিতে পার, আর যদি ন্বর্গাদি স্থুখতোগ কথ্ষিবার বাসন। নাকর, তবে তাহা 
চিন্ত-শুদ্ধি্ূপ ফলের জনক হয। এইরূপ তাবে কর্মের ফলে কর্মের বন্ধকত শি থাকে 
না, ইহাই কর্মকৌশল। 

পুরাণ ত পড়িয়াছ_-পুরাণের বর্ণনার উদ্ভলতাই মাত্র দেখ, সুস্্রতত্বগুলি সেরূপ লক্ষ্য 
কর না। পুরাণেই আছে “ব্রহ্গলোকে মনোময়ানি শরীরাণি” ব্রহ্গলোকে মনোময়-শরীরে 
আনন্দতোগ হইয়া থাকে । শ্বর্গধামে রামচন্দ্র যখন দশরথের পদধূলি লইণার জন্য হস্ত 
বাড়াইয়] দিলেন, তখন পদস্পর্শ তাহার ঘটে নাই । 

শিষ্যা। সেই তৃত্তিকর স্থান হইতে কাহারও ফিরিবার ই্ছাহ হওয়া সম্ভব নহে, তবে 
ফিরিয়া আসে কেন? 

ওরু। ধনু হইতে শরক্ষেপ করিলে তাহার যতদূর বেগ, ততদুরই যাইরে' বামপীয় 
' যানে যতখানি বাম্প পুরিয়। দিবে, তদনুযায়ী চলিতে থাকিবে? সে বান্প কুরাইন়্। যাইলে 
. তাহার গতি বন্ধ হইয়া যাইবে । তক্জ্প ধে পরিষাণে কর্ম সঞ্চিত করিয়াছ, তদনুযায়ী 
 ফলতোগ করিয়া পুনরায় এইটকের্শভূমি সংসারে ফিরিয়া আসিতে হইবে । অভিনগ্ন যত- 
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ক্ষণ চলে) ততক্ষণ দর্শকগণ রঙ্গালঙ্ডে থাকিতে পারে, অভিনব বন্ধ হইলে আর সে স্থলে 
কোন দর্শকের থাকিবার অধিকার নাই 

শিক্ষা । সেস্থান ষেকি প্রকার, তাহ। ত বুঝিলাম ন। 

গুরু. “সংকল্পযূলা হি লোকাঃ । (দহান্তে জীবাত্মাপ প্র্গভোগ সময়ে বাহাবিষয়ক 
ভোগ-মালিগ্ত না ধাকার,ম'নসিক ক্লান্তি, ইন্ডিজ অবসাদ, গুরুতার-জজনক দৈহিক আলস্ত, 
এ সমস্ত থাকে না। এই যে স্বর্গভোগ, ইহ। শুদ্ধসন্ধ মংকল্প হইতে জন্মে বলিয়া নিরতিশয় 
আনন্দজনক | এ আনন্দ সংসারীর বৈষয়িক স্ুধের মত ক্ণিক নহে, আবার ব্রঙ্দীনন্দের 
মত চিরন্তন নিত্যও নহে । ইহ। আপেক্ষিক নিত্য । এখন বুঝিতে পারিলে ষে। ইহ! রূপক 
নহে, মানব হিতার্থে নিবদ্ধ লোভজনক মিশা অনুশাণম নহে, কিন্বা বুদ্ধিমদূরচিত কোন 
ভীতিগ্রদ বাঁক্যও নহে। 

শিষ্য । স্বর্গভোগান্তে কিন্নপ ভাবে জীবগণ এই পুথিবীতে নামিয়া আইসে, কিরূপ. 
ভাবেই বা স্থলদেহ ধারণ করতে বাধ্য হয়? 

গুরু। পুণ্যাক্াদের কর্ম্গানত নর্ধার৬ কলভোগের অবসান হইলে পুথিবাঁতে 
আসিবার জন্ত একটি আ ধদৈবিক চলনশান্তর আশদ লইতে বাধ্য হয। যে শক্তি এই 
জীবগণকে পৃথিবীতে আপিবার জন্য বাধা করে, তাহার নাম ৭ কি. বিজ্ঞান তাহা নির্ধা- 
রিত করিবে । জীবগণ প্রপমে আকাশসাম্য প্রাপ্ত হইয়! বায়ুর সহিত ভাদাত্মভাবে 
মিশিয়! যায়, পরে ধূমের মধ্য দিথা কলপারক অন্ররূপে গরিণত হয, তৎপরে সেচনোন্ুখ 
মেখের মধ্য দরিয়া বৃষ্টিরূপে সমুদ্র নদী, অরণা, ক্ষেত্র, পর্ধত' মরুভূমি ইত্যাদি নানাস্ানে 
ছড়াইয়া পড়ে। পর্ধত মরুভূমি স্থুলে পড়িয়া হয়ত £স যারান ধন্ত জীব স্কুলদেহ আশ্রয় 
করিতে পাইল না: যাহারা শস্তরূপে পরিণত হইল? তাহারা নি পূর্বানুভূত সংস্কার 
ও পরিপাকোনুখ কর্মের তারতম্যান্ুল।রে জা।বগণের দেহে বেশ করত অনৃষ্টানুযায়ী সেই 
প্রকার জীব হইয়া জন্ম গ্রহণ কারতে পারিল। । অর্থাৎ ভুক্ত অন্ল--রক্ত রস শুক্র পি 
ইত্যাদি রূপে জৈবিক সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইল ' 

শিষা। ্বর্গে ত সমস্ত পুণ্য কম্ম নিঃশেবে ভোগ কব্য়া এই পুথিবীতে আমিতে হয়, 
তাহ! হইলে ভোগান্তে কর্খু না কাঁয়, কেন ৩াহারী মুক্তি পায় না? কেনই ব, আবার 
সংসারে আইসে? কন্মছি যশি নাথাকিল, তবে কর্্মভূমে আসিবাব ত কোন কারণই 
নাই? | 

গুরু। স্বর্গে কর্ম নিঃশেষে ভোগ হয় না, তাহার কারণ বলিতেছি। কর্খ ছুই 
প্রকার) একটি ফলোধুখ. অপরটি অফলোশ্বুধ। ফলদানে প্রবৃত্ত যে কর্ম, তাহারই ফল 
বর্গ 'মিঃশেষে ভোগ করিতে হয় ; আর যে কর্ম ফলদানে প্রবৃত্ত নহে, অপচ চম্পক-সুরতি- 
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সস রি এ পপ 
পাপী আপা পিপি ৯ জপ ৮ লী -োিস্্প পপি পিশিপীস 


রি বি ৬. ্ 
র্‌ আয়ার এক বন্ু হাসিয়া বলেন, “মাধ্যাকর্ষণ না কি?' 
্ | নি * *.)। 


৩৪৬ . ব্রন্মবিষ্ঠ1। 


বন্ত্রের গন্ধের মত অবিচ্ছেদে থাকিয় যায়, তাহাকে সঞ্চিত বলে। জ্ঞান দ্বারা এই সঞ্চিত 
কর্শই নাশ পায়। ঞজ্জানান্সি সর্বকর্্ানি'ভস্মসাৎ কুরুতেহর্জুন 1” স্বর্গ হইতে পতনোন্ু 
ব্যক্তির পরার কর্ম নাশ পাইলেও সঞ্চিত কর্ম থাকায় যুক্তির সম্ভ।বন] নাই । যিনি খোক্ষ- 


কাম, তাহাকে সঞ্চিতেরও ক্ষয় করিতে হয়। সে বিষয় বারাস্তরে বলিব ' 
জীরামসহায় কাব্যতীর্থ 


আমি যে মা তোমারই । 


কেদে কেদে আমি হইতেছি সার।, 
বারেক দেখা দাও না; 
আর কত কাল কাদিব বসিয়া, 
দয়াকি তব হবেনা? 
তোম। বিনা মাগো কত ছুঃখ পাই, 
কি কহিব তাহা আমি, 
আম্বার অপেক্ষা জান ভাল রূপ, 
তুমি যে মা অন্তর্ধ্যামী। 
কোন অপরাধে এ অধম জনে, 
কাদাতেছ দিবানিশি; 
কূপা করি দেখা দেহ অভাগায়। 
আমার নিকটে আসি! 
শোকে দুঃখে সদা তণ্ত হৃদিতল, 
অন্তর যেতেছে জ্বলি; 
শীতল কর মা তাপিত পরাণ, 
করুণ! প্রবাহ ঢালি। 
আর কত কাল রহিবে ভুলিয়া, 
ওম। তার। শুভু্ঙ্করী; 
কোলে তুলি লও অধম তনয়ে, 
_ এআমি যে মা তোমারই ॥ 


প্রীহুল তচজ্জ বন্দ্যোপাধযায়। 


ত্রি-পুরুষ ও সৃি। 


আধাঢ়ের ব্রক্গবিদ্া'য় আমর! দেখিয়াছিলাম যে, সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় কার্ধ্য দ্বিতীয় 
পুরুষ হইতেই হইয়া থাকে 7 ব্রহ্গারূপে রজোগুণ দ্বার সৃষ্টি, বিষ্ুুরূপে সব্বগুণদ্ধার! স্থিতি 
অর্থাৎ ধারণ ও পালন দ্বার! স্থষ্টির 'উতৎ্কর্ষ সাধন ) এবং শিবরূপে তমোগুণ দ্বারা লয় 
সাধিত হইয়াথাকে। বিষ্ণপুরাণে যে পুরুষের উল্লেথ মাছে, তাহাতেও এই ভাগবতোক্ত 
দ্বিতীয় পুরুষকেই বুঝায়। 
পুরুষাধিষ্টিতত্বাচ্চ প্রধাণান্থগ্রহেণ চ। 
মহদাগ্! বি'শনান্ত। হাগুমুৎপাদয়ন্তি তে ॥ ১/১।৫* বিষুপুরাণ। 
পুরুষের অধিষ্ঠান এবং প্রধানের অন্তগ্রহ বশতঃ মহত্ত্ব হইতে মহাতৃত পর্যন্ত 
মিলিত হইয়] অণ্ড উত্পাদন করে” । বৃহদারণ্যকো পনিষদে__ 


আটম্পবেদমগ্র মাসীৎ পুরষবিধও | 


প্রভৃতি দ্বারা ইঁহাকেই বুঝাইতেছে। তাহাকে "আত্মা, বলি বা প্রজাপতত' বলি বা 
কেবলমাত্র পুরুষ বলি কিন্বা দ্বিতীয় পুরুষই বলি_যে রূপেই তিনি অভিহিত হউন না 
কেন, তাহাকে আগ্তাবতারই বুঝাইতেছে। 
এমহাশেষ সত্বানামাত্মাংশঃ পরমাতাণঃ ৷ 
আদ্াাবতারো ষত্রাসে ভূতগ্রামো বিভাৰ্যতে ॥ ২--৬- ৮ ভাগবত । 
_ দমগ্র স্থষ্টি তাহারই অংশ হইতে তিনিই অশেষ প্রাণীর আত্মা এবং পরমাআ্মার বংশ 
অর্থাৎ জীব। তিনিই আগ্ঘ অবতার এবং তাহাতেই সদায় ভূত প্রকাশ পায়।' 
জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্‌ মহদাদিভিঃ | 
সম্তৃতং ষোড়শ কলঙাদে লোক সিস্থক্ষয়া ॥ ১1৩1১ 
ষথাভ্তসি শয়ানস্ত ধোগনিদ্রাং বিতন্বতঃ | 
নাভিতদান্ুজাদাসীদ্‌ ব্রহ্মা বিশ্বন্যজাং পতিত ॥ ১৩।২ 
এতম্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমবায়ং। 
যস্তাংশাংশেন হজান্তে দেবতির্যাঙনরাদয়ঃ | ১-৩-৫ ভাগবত। 
(১) প্রথমে ভগবাঁন্‌ লোকস্থষ্টি ইচ্ছা করিয়া মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চত্মাত্র দ্বারা 
বিনির্াত যোড়শ অংশববিশিষ্ট পুরুষের রূপ ধারণ করিয়াছিলেন । 
(২), বা ধিরূপ-নিত্র। অবলম্বন করিয়া প্রপয়-কালীন একার্ণবে শয়ন করিলে, তাগার 
নাতিহন্ষ'হইতে যে গল্প উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাতেই বিশ্বতর্ট,গণের পতি ব্রদ্ধার উত্তব হয়। 
(৩) এ নারাযণরূপ আদি অবতার নন্ান্ত যাবতীয় অবতাবের অক্ষয় বীজ স্বরূপ এবং 
তাহাদের সকলেরই নিধান অর্থাৎ চরমে সকলেই এই অবতারে বিলীন হইয়া থাকেন 


এ জাই সক 


৩৪৮ ব্রন্মবিদা। 


তিনি কেবল অবধতারগণেরই উত্তবস্থান, এমত নহে--দেবতা, পশ্তপক্ষী ও মন্ুষাদিন্নপ 
প্রণীগণও তাহারই অংশ-সত্তৃ €। ধরন্ধ! তাহার অংশ, মরীচ্যা্দি সপ্তধষি বা প্রধান 
প্রজপতিগণ আবার ব্রহ্মার অংশ, এবং মন্ুষ্যাদ্দি জীবসমূহ আবার উক্ত পধিগণের 
অংশ-সভৃত। মনুষ্য এবং অপরাপর জীব খধিগ:ণর অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলায় 
কোন দেষ হয় না। সকল জীবই ব্রঃহ্গর অংশ এবং তাহা হইতে বাহির হইয়া তাহার! 
ক্রমশঃ দ্বিতীর পুরুষ, ব্রহ্মা শু প্রসাপাতগণের মধ; দিয়া কিন্নপে পাঞ্চতৌতিক জগতে 
প্রবেশ করিয়াছে, তাহা পরে শাগবভে বর্ণিত আছে। 

মনু ংহিতার ১ অধ্যায় ও হইতে ৬ প্লোকে বাণত হইয়াছে, ব্রঙ্গ। কিরূপে আপনাকে 
দ্বিধাবিভত্ত করেন. লর্জাংখ গুরুম ও অগ্জীংশ শারী-এব সেই নারীর গর্ডে বিরাঁজকে 
উত্পাদন করেন । মেই বিরাট পুরুষের তপস্যা ছার। প্রথম মন্থু (স্বায়ভব ) উৎপন্ন হন এবং 
সেই মন্ধু প্রথমতঃ দশদন মহধি প্রজাপতি কৃষ্টি বেন ঘথা, মবীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত, 
পুলহ, ক্রুতু। প্রচে তা, বশিষ্ট, ভৃগু ও নারদ ।* ঠাহার। আবার সাত জদ মহাতেজস্বী মুর 
স্থষ্টি করিলেন, এবং অনেকানেক দেখগণ ও তাহাদের খাসঙ্তান, অসীম-ক্ষমতা-সম্পন্ন বনু 
মহধি, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, গন্ধবর, অপ্দার, গঘ্ব, পশুপক্ষী, মঞ্থষ্য. ভূ'ম ও অন্তরীক্ষগত 
বহু জ্যোতির্দয় পদার্থ প্রতিও থষ্টি করিয়াছিলেন । এই মন্ুশব্দ আধকারবাচী বুঝিতে 
হইবে। 5৩০৩ [)। (71৩ ৮০1, 11, (7322) পুস্তকে লিখিতেছে £-- 

£]1)৩ 17৭1 01011101117] সিং 01) 5 ৯, 5৮৭ 11111৮ উ 71400) 7101)5 0071 00৭ 


[12117711170 118211117158 05015 ৯০৮০1171110 08101 075 


* এ স্থলে মনু-য হিতার এ গোকগুটি রও হি অনুবাদ দিন। লেপিকা বলিয়াছেন 
যে. হন্দুপুস্তকে গুহা ব্যয় গোপন রাখবার জন্য খাপ খন খাম লিখিয়াছেন - কিন্তু 
বস্ততঃ সঞ্কলই সপ্ত সপ্ত রূপে হইর| আসিযাতে' 

উক্ত পুস্তকে অপর স্থানে বিরাজ সম্বন্ধে এইরূপ লি।খহ আছে £ - 


৮১111110101, 4 10117)4]1 010৮10651 15৬ 1111510116 91101110911 111011050101155 ৬1017) 1700174- 11001 
1019 81171500100 01171101111 1075177171811116 11111161817 111 11)010811101011056 01 0৮৮06 
(97881))1 ১011511৬-7101071015000195 10101015615] 51101111(000115175015101011)1) 00100) 1701013108 
11077 5১101111)1)11175611 7011 100)51500)717010 11115014 01010 1) 001186510005 06101011701 0015 1(57 
19070101009 ধঁ1010100100)1 ]1সম 007 সিউউিশম তব দশ] 8২011070 560 1010011016100077101 
1)0107)01 0101015 00171701801 0117778 ফি সচ]] ৪৯076৮০১101) 41001), 85১ 00101) ৮8) 
0..8911-011) নি 11750107101 057৮0587000 5107770 51)101)19600000080170 00700 01 
০1০০ 07010 $৮10)17 00101) 011) 167 71011090187 ৮ স0010000070109- 00610 816 
৪6501) 17) 0117 955601), 9111 1001011501075 01 071৭4 090076 7)0601706 0017 ৪0 00000) 0101108 
99801010181 ৮6 (8 /0)):5101110৭ £978710 1871)),81 10901110020 10006 00757010099 0) 891) 0 
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এ শশী শসা 


স্পা পি 





* নর প্র্গ ষ্টি করেন নাই। প্রচেতা, ভু, দক্ষ ও কর্দম খবিও প্রজাপতি মধো গণ্য। মরীচাদি 
সাতজনই প্রধান প্রজাপতি | তাহারা সগ্তপিষণ্ডুলেয় অধিনায়ক । 


ত্রিপুরুষ ও স্টটি। ৩৪৯ 


এস্থলে বিরাট্‌ পুরুষ দ্বারা আদি অবতার দ্বিতাঁয় পুরুষকেই বুঝাইতেছে। পুরাণে এই 
্বীর় পুরুষকে বিরাট্‌ পুরুষ কহিয়া থাকে । কেবল তাহাই নহ, লেখিকারও অভিপ্রায় 
সেইরূপ; কারণ তাহার পুর্ব পৃষ্ঠা তিনি লিখিতেছেন যে, পরব্রদ্ম হইতে (1.0809) 
( শবব্রক্ধ ) রূপে ঈশ্বর বাহির হয়েন এবং তাহা হইতে অপরাপর 1.9401 এবং আদিমন্থ 
নিজ্মাস্ত হন, আবার অ[দিমন্্ হইতে অগ্ারাপর মন্ধু প্রভৃতির উদ্ভব হয়। 


ঈ%. ৯.:1)010114 07078010150) 153058 51০৮1)01) 17 0116 1)9801)) 01140 ৬1116] 481661)90]) 


191১5 1701 18 10 0৮০ 2৮110810011 13 9 01107 417১-3)। ১১711 1510917)8 1615 [59100161178 1881168 
(179 €9.6 10115007150), 086) 8৮01১ ১৭111100),। [40511 7 111179700৮5] ঠা ১00 1১9 21৪8 
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1০1১০5০7617 (1001) এ2৮108509 005 810101108161 1,055), 

অর্থাৎ মহাপ্রলন্ন সময়ে ঈশ্বর পরক্রদ্গের বক্ষদ্থলে নিপ্রিত থাকেন ; পরব্রন্গের নিস্তা 
নাই? জাগরণও নাই; কারণ তিনি "শাছি মং" পে সদাই বিগ্ভমান। তাহা হইতে 
অব্যক্ত * ঈশ্বর (1170 371175-55175519৯ না'হর হয়েন এবং সেই [১০৫০৭ বা শব্ধ 
ব্রহ্ম হইতে অপরাপর, নিয়্পদবীর ঈশ্বর, আদিম, স্বারগ্ুবমন্্ একাশিত হয়েন। 
আদি মনত হইতে অপরাপর মন্থু তপন হন, ধাহাদের হইতে বিশ্ব ও বিশ্বে যাহ] কিছু 
আছে সেই সমস্ত ব্যক্ত হয় এবং তাহারা সমগ্রিভাবে বাক্ত ঈশ্বর বা ব্রঙ্গারপে প্রসিদ্ধ । 
178০১ শব গ্রীক্‌ ভাষা হইতে লওয়া হইয়াছে সার অ” শব্দ) উহা দ্বারা ঈশ্বরই 
প্রতিপাদিত হইরা থাকেন। ম্বামাদের মধ্যেও “প্রণব' দ্বারা উত্ত অর্থ বুঝায়--“তস্য 
বাচকঃ প্রণব£--. পাতঞ্জলদর্শন)। প্রণব অর্থাৎ ওক্কারই ঈশ্বরের বোধক অর্থাৎ 
তত্প্রতিপাদক। ক 

পনরায় ওক্কারকেই উপানষদে ব্রহ্ম ব'লঘাহেন--*ওমিভ্েতৎ” -(কঠ-২ লল্লী 
২২ শ্লোক )।: গীতাতেও “ওমিত্যেক।ঞরং ব্রন্ধ” প্রণব একাক্ষর ব্রহ্গ-_এইরূপ উক্ত 
হইয়।ছে। পরাবিদ্যা সংক্রান্ত পুস্তকে লিখিত আছে, ব্রঙ্গ [.0393 1, 1,0899 11 
এবং 1০২০২ 111 এই ্রিমৃত্তিতে প্রকাশ পাইয়া থাকেন ; ইহারাই আমাদের রুদ্র, 
বিষু ও বরঙ্গা)-ইহাদিগের মধ্যে প্রথমটা অব্যক্ত অবস্থার অবস্থিত। ্রিযৃত্তির তিন হাব 
বটে, কিন্তু পৃথক নেন; তিনেই এক এবং এতেই 'তিন সুতরাং আমাদের ধশ্তশান্ত্রে 
সহিত উক্ত পুপ্তকসমূহে প্রকাশিত উপদেশ গুলির সম্পূর্ণ এক্য আছে।--অপর শাস্ত্রের 
সারাংশের সহিতও এনধপ এঁক্য দেখা যায়। 

এক্ষণে আমাদের দ্রেখা,আবস্তক, শীব অর্ধে আমরা কি বুঝিব জীবাস্মা প্রকৃত পক্ষে 


পপ 





পপ সপ পপ ৮৮০ শাল প শাদা িশিীিি শশিশিাস্পীশিশ শশী পিপিপি দি) 


% এখানে (01070106961 এই অর্থে অব্যক্ত বুঝায় ;__ 
*. 0109 1)710701018] (01910816) আ10100)) ৭৩ 3০০) ৭৪ 71083 701100051 10079 “1167 8011) [71, 


31710799817, ৮০610708000 551001009৪1) 9841)৩২৯০১-তিনি অপরে সই কর্মোগযোগী শক 
সঞ্চালিত করিয়া, অস্থািত হইয়া, অপরের নিকট অন ভউয] আবক্মিত আক্ঞল । 
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কাহাকে কহে-_-তাহার বিবর্তন কিন্ূপে সাধিত হয়। পুর্বে সামান্তরূপে উল্লেখ করিয়াছি 
যে, ব্রহ্মা জীবের ক্ষেত্র গ্রস্ত করেন এবং জীবেব ভোগান্থান. দেহার্দির উপাদান 
কাহার দ্বারা নিশ্মিত হইলে, জীব সর্ধোচ্চস্থান হইতে স্কুলতম সুরে অবতরণ করত ক্রমশঃ 
উতকর্ষলাত করিয়া থাকে'। এসন্বন্বে আদাদের উক্তি অতি অস্পষ্ট হইয়াছে সুতরাং 
তাহারও বিশেষ অ।লোচন। আত্গ্য ৷ 
প্রথমে জী“ভোগাস্থান অর্থাৎ ক্ষেত্র কিরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, দেখা যাউক। পূর্ব 
প্রবন্ধে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মা প্রলয়কালীন জলরাশি এব* বায়ু পান করিয়। সকলই 
আপনাতে সংস্থিত করিঘ়াহিলেন, এবং তাহ! হইতে তিনি থথাপুর্ব ক্ষেত্র প্রস্তত করেন। 
এখানে একটু বিশেষ ক্ষানা আবণ্কযে ব্রন্মাণ্ড অনেক আছে । 
সংধাতদ রজসামস্থি বিশ্বানীং ন কণাচন | 
ব্রহ্মাবিফুশবাদিনাং তথা সংখ্যান বিদাতে। 
প্রতি বিশেষু সংন্তাণ এলাবিষুশিনাব্মত | ধদবীভাগবত -৯।৩।৭--৮ 
“বরং বালুকণার সংখ্যা করা যায, কিন্তু বিশ্বেব সংখ্যা গণনা করা যায় ন।। সেইন্ূপ 
ব্রহ্মা বিষ শিবও অসংধা আছেন. পতি বিশ্বেই ভাহার ঈশ্বব এইরূপ তিযুহ্িতে ব্রাঞ্জিত 
আছেন।' এখানে আমরা একটীমাত্র বক্ধাগ্ড লইয়া ছেখিব অর্থাৎ আমাদের যে ব্রঙ্গাও 
তংসন্বন্ধেই এই আলোচন| হইতেছে জানিবেন। রঙ্গার পরদাম়ু ** একশত বৎসর । 
সগডলোকসমনিত আমাদের এই ব্রপ্গাড বঙ্ধাণ কাল পরিমাণে ১০ একশত বত্সর 
বন্তমান থাকিবে । বঙ্গার জীবনের ৫* পঞ্চাশ বঙসর একপরাদ্ধ কাল; সুতরাং দ্বিপরার্ধে 
্দ্মার পূর্ণ আয়ু। ছার জীবনের প্রথম পরার্ধ সভাত হইয়াছে। ব্রহ্মার এক দিনে 
এক কল্প এবং এক বাজিও এক কল্প পারমান। প্রত্যেক কল্পে এক সাজ মহাযুগ* । 
এক কলে চতুর্দশ মন্বপ্কর । গত পরাদ্ধের শেষ কল্পের নম পাদ্ম-কল্প ছিল। আমাদের 
বর্তমান কলের নাম বরাহ-কল্প, ইহা দ্বিতীয় পরার প্রথম কল্প। বর্তমান কলের ছযটী 
মন্বস্তর হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে সপ্তম মনন্তর চলিতেছে । বণ্তমান মন্ুর নাম বৈবন্বত। 
প্রত্যেক মহাবুগে দেব পরিমাণ ১২০” বৎসর; তাহা হইলে মানব পরিমাণে ১২৭০০ % 
৩৬০ »্" ৪৩)২০১০০০ মানব বৎসর । 
পরাবিজ্তাসমিতির পুস্তকসমূহে (11711), 1২6011111, [২70৫% ২111)-1165 মন্বম্তর ও 
ধইীমন্বন্তর প্রভৃতি শব সকল ব্যব্ত হইয়াছে । আমি যতদূর সম্ভব. সেই সকল শব্ধ 
পরিত্যাগ করিয়া পৌরাণিক শব্দই ব্যবহার করিতে চেষ্টা +রিব। তবে এস্লে 
তাহাদের অর্থ দিতেছি,- তাহা হইলে সেই সকল শঙ্গ হঠাৎ কোন স্থগে ববহৃত: হইলে 


সকলে বুবিতে পারিষেন। ” * 


আটার শা কাপ সপ্ত) ১ কাপ কটি কপ স্পা 


সভা, জেতা, দ্বপর ও কলি, এই চারি ঘুগে এক মঙ্চাযুগ হয়। 


দা শপে কপি উনিশ তক পণ জাতী শি 
5 পভ আপ ৩ পট পক ৮ পিক আপ শিপন শত পাপ সিল | পাপী সপস্পিত পা সিসি পন 
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ণচী প্রশাথার (13181)01) 17065) ১চী শাখামানব জাতি (১) 1805) 
ণটী শাখামানব জাতিতে (501) 18৫6 ) ১টী মৌলিক জাতি (19০0 1809 ) 
ণটী মৌলিক জাতিতে (1২০০৮1780০৬ ; ১টী গ্রহের আয়ুাল ( ৬/০0110 12191) 
৭টী গ্রহের আয়ক্কালে ( ৬০110 1১911) ) ১টী গ্রহচক্র /1২00170) 
৭টী গ্রহচক্তে (8০901)0১) খটী গ্রহমগ্ডল (01187) 7৩104 ) 
পী গ্রহমণ্ডলে (01091 10100 1 ১টী 1991001217৬ 301)21))0 1 
১০প্লি 17181)6015 5011911)65 এ ১টী ১০]৭া ৯৬5161)) ( ব্রঙ্গাণ্ডের পরমারু) | 
এক এক কল্ে--৭্টী গ্রহচন্রর (1২০90101১) অর্থাৎ ১7 মন্বস্তর) কিন্ত ১টী 017811 
এক গ্রাহচক্র (1২91110 ১ ২টী-মহামন্ন্তর ' 
এক এক কল্প বা সাঁতটী গ্রহচক্রের (1২০3১. পর যে প্রলয় হয় তাহাকে দৈনন্দিন, 
নৈমিত্তিক বা কাল্পিক প্রলয় কহে ইহাতে কেবল ব্রিলোকীরই নাশ হয়। ব্রঙ্গার ১০০ 
শত বৎসর পংমামু শেব হইলে মহাপ্রলর হইয়া থাকে । 
বহ্ধ। স্যঙিরচনায় উন্মধ হইয়া প্রথমতঃ স্বীয়শক্তিপবিমিত তাহার ভাবী ব্রহ্গাণ্ডের 
আয়তন নির্দিষ্ট করিয়া পেই সীমার্ধ মধ্যে সপ্তলোক সংস্তাপন করেন। নারায়ণ বা 
দ্বিতীয় পুরুষ কর্তৃক পরিপুষ্ট তন্সমূহ পুর্বে গভোদব রূপে পরিণত হইয়াছিল। ব্রহ্গা সেই 
প্রলয়-কালীন জল অর্থাৎ তাহ!র হ্ষ্টির উপাদানসমূহ পান করায় সেই বিবিধ তত্ব তাহার 
অঙ্গীভৃত হইয়া গিয়াছিল। পরে তিনি নিজ তেজ দ্বারা স্বীয় শরার হইতে বিবিধ তন্মাত্র 
সকল বাহিব্র পরিয়। সপ্ত স্তরে সপ্ততত্র শগ্টি কৰিলেন। মনুস্থাততে উক্ত আছে ষে, 
মহত্ব, অহস্কারতত্ব ও পঞ্চ-ওন্সান্তর পুরুষতুল্য অনন্ত কাধ্যক্ষম, এবং এই সাতটা হুম্মাত্রা 
হইতে জগতের স্ষ্টি হইয়াছে। ইছা। হইতে দেখা যার যে, তন্মাত্রগুলি ব্রহ্মার চিন্তাশাক্তির 
( সব্বিদের ) ভাবাস্তর মাত্র (১1১111০71010017১ 01 1001২ ৮০97৯016005)699)1। সেই সেই 
শক্তির সহিত প্রারুতি* উপাদান মিশ্রিত হইয়। বিবিধ তব উৎপন্ন হইয়াছে সমুদ্রের 
তরঙ্গোচ্ছাস যেমন বেগে তীরে উখিত হইরা সৈকতভূ ম সিক্ত করত তাহাতে একী 
জলরেখা অস্ষিত করিয়া ফিরিয়। যায়, আবার কোন বেগবত্তর তরঙ্গ আসিয়! পুনরায় 
আরও অধিক দরে আর একটী চিহ্ন র1খিয়। যায়, সেইরূপে তন্সাত্র দ্বার! ব্রঙ্ধা প্রক্কৃতির 
উপাদানগুলিতে শক্তি সুধালন দ্বারা বিবিধ নির্মাণ করত সপ্ত স্তর সৃষ্টি করিয়া 
থাকেন। আদিতত্ব (যাহাকে কেছ কেহ মহত্ব কহেন এবং অন্ুপাদকতত্ব (যাহাকে 
অনেকে অহঙ্কার তত্ব কহিয়! থাকেন) কিূপে উৎপন্ন হইয়াণ্চে, তাহার স্পষ্ট বর্ণনা পাই 
নাই, এবং যাহা পাওয়া যায়, সাহা হইতে কোন বিশেষ ধারণা হয় না; সৃতরাং সেই ছুইটা 
সঙ্গন্ধে সাধারণ গ্রন্থে কোন বিশেষ উল্লেখ নাই। আমরা কেবল পঞ্চতত্বের ও পঞ্চস্তরের 
আলোচদা এখানে করি--সর্কোচ্চ আর ছইচী তত্ব আছে মাত্র এক্ষণে জানিয়া ঝাখিবেন। 
পব-তচ্া-ঘবার! ককাশতত, ল্পর্শ-তক্াতর দ্বারা বায়তত্ব, রূপ-তন্মাজ দ্বারা তেজন্তব, 
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বস-তন্মাজ দ্বারা অপতন্ব এবং ন্ধ-তনমান্র দ্বারা ক্ষিতিতত্ব পূর্বববৎ স্ব হইয়াছে। 
রহ্ধা উচ্চন্তরের অপুসমূহ গ্রহণ করত তৎক্ষণাৎ তদ্দারা তনয় স্তর প্রস্তুত করিয়াছেন, এমত 
নছে। প্রকৃতির ত্র স্থষ্টি এবং ভিন্ন ভিন্ন স্তরের অণুতে ভিন্ন ভিন্ন গুণসংযোগ করার পৃথক্‌ 
ধারা। কোন একটী স্তরের স্থষ্টিকার্ষ। শেষ হইলে, সেই স্তরের কতকগুলি অণু স্বীয় 
শরীরে আকর্ষণ করিয়া লইয়া,.সেইগুপিতে নূতন গুণ সংধোগ দ্বারা তাহাদিগকে পুনঃ ত্যাগ 
করত ব্রহ্মা তল্নিয় স্তর প্রপ্তত করিয়। থাকেন! অপর অপর দেবতাগণ, পিতৃগণ মন্ুষ্যাদির 
দেহ প্রত্তত করণোপযোগী অণুসমূহে 0151৩100100115৯৯67:০) গুণসংষোগ করিবার জন্ত এ 
উপায়ই অবলম্বন করেন। ব্রন্গা এইরূপে ক্ষেত্র ব৷ জা'বভোগাস্থান নির্খণ করিয়। থাবেন। 
সর্বনিয়স্তর-_কঠিনতম স্ছুল বিভাগ পঞ্চীকৃত উপাদানে নির্মিত (সন্তীরুত বলিলেই ঠিক 
হয়ঃ কারণ আদি ও অন্ুপাদক স্তরের অণুও সর্ধর বিচ্যম।ন আছে "| 

আমাদের জানা উচিত যে, পরিদৃশ্যমান এই স্ুল জগৎ পঞ্চহাভূতাত্মক; [কিন্ত 
এক একটী মহাভূতরূপ উ'করণে এক এক শ্রেণীর বস্ত হইরাছে, এরূপ নহে। প্রতোকেই 
মিশ্রিত বন্ধ; কোন বস্বতে কোন মহানৃতের অংশ অধিক এবং অপর মহাভুতের অংশ 
কম। যে বস্ততে থে অংশ অধিক পরিমানে অবস্থিত, তাহাকে সেই শ্রেণীর মহাভূত কহিরা 
থাকে। স্ুল জগতের সকল বস্ই পঞ্চীরুত উপাদানে নিশ্মিত। পঞ্চীকরণ এইরূপ £_ 
আকাশাদি প্রতোক পঞ্চডূতকে প্রথমতঃ ছুই ছুই অংশে বিভক্ত করিপ্লা, গশ্চাৎ সেই দুই 
হই অংশের এক এক অংশকে চারি চারি খণ্ড করত সব স্ব আন অংশ গরিত।]গপূর্ধক অপর 
চারিভূতের প্রথম অর্ধ অর্ধ অংশে সেই চারিভাগের এক এক তাগ যোগ করিলে, 
প্রত্যেক ভূতই পঞ্চ পঞ্চ হইয়া থাকে । 

এই ক্ষেত্রের ভিতর দিয়া জীবগণকে স্ব সম উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে? অস্ফট 

পচ্চিদানন্দকে প্রন্ফট সচ্চিদানন্দ হইতে হইবে। 

বিশ্বতষ্টা ব্রহ্মার সৃষ্টি দশ প্রকার; তন্মধ্যে ছয় প্রকার স্বষ্টিকে প্রারুত সষ্টি হে, তিন 
প্রকার স্ুষ্টিকে বৈরুত সৃষ্টি কহে, এবং একপ্রকার উতয়াঝমক সৃষ্টি__ প্রাকৃত সম্পূর্ণ নহে 
এবং সম্পূর্ণ বৈরূৃতও নহে? উহা কুমার স্ৃষ্টি। যাহা নানা গীবে এককালে অবস্থান 
করিতে পারে এবং প্রাকৃতিক অংশ যন্দার] জীবে সংযুক্ত হয়, তাহাই প্রাকৃতিক স্থষ্টি 

(১) মহত্ব, £“২) অহগ্কারতব, (০) পঞ্চ-তন্মাত্র, (.৪) জ্ঞান ও কম্মেন্রিয়। 
(+). বৈকারিক অর্থাৎ ইন্্রিয়াধিষ্ঠঠতা দেবগণ এবং মন। (৬) পঞ্চনতিন্বরূপ! 
অবিভা যথা :-_“অবিভান্ষি তারাগবেষাতিনিবেশাঃ " । 

বৈরুত -প্রান্কৃতিক পদার্থ সকল যাহাতে বিকার প্রাপ্ত হইয়া জীব-শরীরূ গঠন 
করে? এবং দেবগণ যাহাতে জীবের ইন্ত্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃদেবতা হয়েন, তাহা:ক বেক 
সৃষ্টি কছে। উহা! তিন প্রকার ৫- উর্ধ জোতা, তির্যাক্জ্রোতা এবং অর্ধাক জোতা। 

(1) উর্ধশ্রোতা- বঞ্ষলতাদদি পৃথিবী হইতে রস আকর্ষণ করিয়া উর্ধে লইয়া থাকে, 
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তজ্জন্য উহুদদিগকে উর্ধজোতা কহে । উহাদের জ্ঞান তমসাচ্ছগ্ন, বাহিরের কোন পদার্থ 
জানিতে পারে না। 
(৮) তির্ধ্যক্ক্রোতা- পশু পক্ষীরা উক্ত সৃষ্িভুত্ত। ইহারা সকলেই অজ্ঞানী এবং 
অবেদী ( অর্থাৎ অন্ুসন্ধান-শ্ুনা )। উহাদের আহার বক্রতভাবে শরীর-মধ্যে প্রবেশ করে। 
(৯) অর্ধাকক্রোতা - এই স্থষ্টিই ধনুয্য ৃষ্টি। এই জীবের আহার-সঞ্চার অধোভাগে 
হইয়া থাকে। 
(১) কুমার স্্টি--ইহাকে সম্পূর্ণ প্রাকৃত কহা যায় না, অথচ বৈরুতও বল! ষায় না। 
এই সৃষ্টি উভয়াত্মক এবং ইহাতে দেবত্ব ও মনুষ্যত্র দুইই আছে। কুমারগণ সত্ববভুল - 
তাহাদের কৃপায় আমরা উন্নতি লাত করিতে সক্ষম হই। 
অবিষ্য। পঞ্চপর্বা-_ অবিদ্যাঃ অন্িতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ - অথব। তমঃ, মোহ, 
মহামোহ, তামিঅ ও অন্ধতামিত্র । ইহা! দ্বার! বিপধ্যয়, ভ্রম ও মিথ্যাজ্ঞান প্রভৃতি উৎপন্ন 
হয়। 
প্রথম অবিষ্া স্থষ্টির প্রয়োজন হইয়াছিল । কারণ জীবগণ প্রলয়কালে ব্রহ্গে লীন থাকায়, 
তখন তাহাদের উপাধিমাত্র ছিল না_তাহার! প্রলয়ান্তেও আপনাদের ব্রদ্ম হইতে 
বিভিন্ন জ্ঞান করে না। পূর্ণব্রঙ্গজ্ঞানেই তাহারা ভন্মঘ থাকে । তাহাদের একাকার জ্ঞান 
তিরোহিত হইয়া তেদ-জ্ঞান না জন্মিলে তাহাদের নিয়াবতরূণ অসম্ভব । স্থুতরাঁং অবিস্তা- 
বৃতিঘ্বারা তাহাদের অতেদবৃত্তি প্রথমে নষ্ট করা প্রয়োজন। সেই জন্য ব্রহ্মা ভেদমূলক 
অবিদ্বা সৃষ্টি সর্বাগ্রে করিয়াছিলেন। 
এক্ষণে জীবের ক্রমাতিব্যক্তি কিরূপে সাধিত হইযা থাকে, তাহা আমাদের কথঞ্চিৎ 
বিশদন্ধপে আলোচনা করা আবপ্তক। জীব ঈশ্বরাংশ, তাহা পৃর্ধে আমরা বিশেষরূপে 
আলোচনা করিয়াছি; তথাপি এখানে শ্রুতিবাক্য দ্বারা এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু প্রমাণ 
দেখাইয়া,জীবের বিবর্তনের ক্রম পর পর দেখিতে হইবে। মুণ্ক উপনিষদ্‌ কহিতেছেন £ - 
| ঘথা সুদীপ্তাৎ পাবকাৎ বিস্ফ,লিঙ্গা: সহশ্রশ: প্রভবন্তে সরূপা:। 
তথাঙ্গরাৎ বিবিধা: সোমা ভাবা: প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি ষস্তি। ২1১১ 
“সুদীপ্ত অগ্জি হইতে যেরূপে সরূপ (অগ্রিরূপ) বিক্ষ,লিঙ্গসমূহ সহ সহত্র দিকে ধাবিত 
হয়, সেইরূপ, হে সৌম্য" অক্ষর পুকষ হইতে বিবিধ জীব উৎপন্ন হয়, এবং (তাহাদের 
কার্ধ্য শেষ হইলে) সেই অক্ষর পুরুষেই লীন হইয়া থাকে 
৮ 
তন্মাচ্চ দেবা বছধা সশ্প্রস্থতা: 
সাধ্যা নস্ত্্যাঃ পশবো বয়াংমি। ২1১৭ যুণ্ডক। 
সেই দিব্য অত হইতে নানা প্রকার দেবতা, সাধ্যগণ, মনুম্যগণ ও পঞ্তপক্জী- 


০ নি 
মহ সি 
শীত ্ এ পর্চিতী ই 
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এক্ষণে বুঝিতে পারিলাম, জীব সকল পরমাত্সা হইতেই তাহার অংশরূপে নির্শত 
হইয়াছে। তগবান ্বয়্ংও কহিয়াছেন,_ 
মমৈবাংশো জীবসোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ | " 
জীবের বিবর্তনের সাতটী ক্রম বা ধাপ আছে*। প্রথম তিনটা সবতরণের। সেই কালে 
জীব তাহার কার্যযক্ষেত্রে তাহার শক্তি সঞ্চার করে অর্থাৎ বিবর্তনের অনুকুল নানারূপ 
গুণ সংযোগ ঘর! ভিন্ন ভিন্ন স্তরের অণুসমূহকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে স্পন্দিত হইতে শিক্ষা দিয়া 
থাকে । প্ররুত পক্ষে, বিষ্শক্তি কর্তকই বিভিন্ন স্তরের অণুসমূহে বিশেষ বিশেষ শক্তি 
প্রদান বা গুণসংযোগ হইয়াথাকে' অবতরণ শব্দের প্রযোগ ঠস্কল বড় সমীচীন 
নহে 1-_-কারণ জীব প.মাস্রা হইতে নিঃসৃত হইয়া তাঠাতেই সংলগ থাকে- পরমা 
হইতে জীব কখনও বিচ্ছিন্ন হয়না_আভাস-চৈতন্য দ্বারা ব1 প্রতিবিদ্ব দ্বার নিয় 
জগতে তাহার সমস্ত কার্ধয হইয়া থাকে | জীব সর্কদ1 পরমীআ্মার বক্ষেই বিরাজ করিতেছে, 
স্থতরাং “অবতরণের, পরিবর্তে বিকাশ" শব্দ অধিকতর সংলগ্র হইতে পারে । তবে আমাদের 
বুঝিবার সুবিধার জন্য 'অবতরণ' শব্দই ব্যব্ত হইবে |] চতুর্থ ক্রমটীতে জীব প্ররুতির 
সহিত আপনার সম্বন্ধ স্থির করে। প্রথমে জীব প্রক্কৃতির সম্পূর্ণ বশীভূত থাকে, ক্রমে শেষের 
তিনটার অবস্থায় প্রকৃতিকে নিজের বশে আনয়ন করত তন্দারা স্বপ্ন উৎকর্ষ সাধনের জঙ্ঠ 
উপাধি প্রস্তত করে । প্রথম তিন ধাপে বা অবস্থাতে জীবের নিয় গতি হইয়া থাকে, মধ্যে 
প্রকৃতির সহিত ঘোরতর বিবাদ হয় ও ক্রমে পরম্পর সন্বন্ধ স্থাপন হয়. শেষের তিন ধাপে 
জীব প্রকৃতিকে বাহন করিষ্না উদ্নতিলাত করিয়া থাকে। 
 পরষাত্মা বা প্রথম পুরুষ হইতে জীবগণ ক্ষত ক্ষুদ্র অগ্নিদ্দুলিগবৎ নিষ্ষান্ত হইয়া বহু- 
কাল দ্বিতীয় পুরুষের ক্রোড়ে অবস্থিতি করে । আমরা দেখিয়াছি, হিরগ্নয় অগুমধো 
নারায়ণের অঙ্কে শায়িত হষ্টয় জীবগণ পরিপুষ্ট হয়। যখন নারায়ণ অর্থাৎ দ্বিতীয় পুরুষ 
রঙ্গ, বিষু। ও শিবরূপে ত্রিমৃষ্িতে বিরাজিত হন, এবং ব্রহ্মা হইতে সপ্ত শক্তিরূপ সপ্তখধি বা 
প্রধান প্রজাপতিগণ স্ৃষ্টি-রচনা জন্ত উদ্ভূত হয়েন, তখন জীবপুণ্ত ব্রহ্ম! হইতে ভাবী ্বতন- 
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ক্রিপুরুষ ও ল্গ্ি। ৩৫৫ 


তার ৰীজ বা আভাদমাত্র প্রাপ্ত হইয়! উক্ত সপ্ত শক্তিআোতে সপ্ত পুগ্রে পতিত হইয়া 
থাকে। যে দল ষে খষির শক্তির সীমার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়, সেই দল সেই খধির ব্ণ 
প্রাপ্ত হইয়। থাকে । পরে সপ্ত দলই পরস্পর মিলিত হইয়া যায়। তাহাতে প্রত্যেক 
দলের জীবপুঞ্রই অন্যান্য দলের রঞ্গে বঞ্রিত হয়;_ কিন্তু যে দল প্রথমে যে খবির বর্ণ 
প্রাপ্ত হয়, সেই রঙ্টীই সেই দল্পেঘ জীবে প্রবল ও সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট থাকিয়া যায়। দেই 
জন্য প্রত্যেক গ্রহে, প্রত্যেক গ্রহমগুলে সাতশ্রেণীর জীব বর্তমান আছে যেষে জীবপুঞ্জ 
যে যে খবিব মধ প্রথমে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, সেই সেই খষি সেই সেই জীবগণের আদি 
পুরুষ । এই কারণে মনুষ্যগণ সপ্তধধির সন্তান বলিয়া এখনও অভিহিত হইয়া থাকে । 
দুর্ভাগ্য-বশতঃ কে কাহার সন্তান, অজ্ঞানত'-নিবন্ধন তাহা এক্ষণে কেহ অবগত নহেন। 
উপযুক্ত গুরু ব্যতিরেকে কেহই যথার্থরূপে তাহা দেখাইতে সক্ষম নহে। প্রত্যেক জীবই 
উক্ত সপ্তখধষির মধ্যে কোন এক খধির সন্তান, সে সম্বন্ধে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। 

উক্ত সপ্ত খষি বিবিধ ধর্মপাস্ত্রে নানা নামে খ্যাত; মুসলমান ও খুষ্টধর্মে তাহাদের 
সপ্ত (1)£০15)-_দেবতুল্য সুন্দর ও ক্ষমতাশালী পুরুষ কহে; বৌদ্ধধর্ম্মে উহীদ্দের সপ্ত 
ধ্যানী-বুদ্ধ, এবং অন্যান্য ধর্মে নানা নামে তাহারা অভিহিত হইয়া থাকেন! বিতিন্ন নামে 
কিছুই ক্ষতি নাই,_তবে তাহাদের [বগ্যমানতা সম্বন্ধে সকল ধর্মশান্ত্র হইতেই প্রমাণ 
পাওয়া যায়। আমাদের শান্ত্রমধ্যেও সপ্ত ধধি, সপ্ত প্রজাপতি, সপ্ত মনু প্রভৃতি আখ্যা 
দেখা যায়। 

এখন পর্য্যন্ত জীবগণের স্বরূপ জ্ঞান বিশ্তদ্ধ ও অপ্রতিহত এবং তাহাদের ভাব অন্তমু্থ 
থাকে; সুতরাং তাহাদের নিয়াবতরণ কঠিন হয়। ঈশ্বরের--সগুণ ব্রন্মের-বহু হইবার 
ইচ্ছ। জীবে সংক্রামিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এ পর্যযস্থ তাহাদের মধ্যে ভেদজ্ঞান সাবিত 
হয় নাই। সপ্তধ্ধষি বা প্রধান প্রঞ্জাপতিগণ জাত হইবার পর যে সকল প্রধান প্রধান 
দেবতা স্ৃষ্টিকার্ষ্যে সহকারিতার জন্য উৎপন্ন হইয়াছিলেন অর্থাৎ দ্বাদশাদিতা, বনু, বিশ্ব, 
তুষিত, আভাম্বর, বায়ু, সাধ্য, রুদ্র প্রভৃতি গণদেবতাসকল এবং অগ্নি্বাত্ত ও বহিষদৃ 
পিতৃগণ জীবের অবতরণে বিশেষ সহয়তা করিয়াছিলেন । প্রথম শ্রেণীর মহা তেচঃপুঞ্জ 
দেখগণ দ্বার জীবের ইচ্ছাশ'ক্ত অর্থাৎ আ.্মকভাব, দ্বিতীয় শ্রেণীর দ্বারা জ্ঞানশক্তি 
অর্থাৎ বুদ্ধিকভাব এবং তৃতীয় শ্রেণীর দ্বারা ক্রিযাশক্ত অর্থাৎ মানসিকতাব জাগরিত 
হওয়াতে তাহাদের অন্তর্ণী বৃত্তি চঞ্চল হইয়া! তাহাদিগকে অবতরণোন্থুখ কৰিয়াছিল। 
তখন তাহাদের বৃত্তি কথঞ্চিৎ বহির্মধী হইল, এবং ০০ লগতে প্রবেশ কাক্ধুবারর 
চেষ্টা তাহাদের মধ্যে আরম্ভ হইল। 
» প্রখন ত আয়োজন চলিতেছে । পরে ধাহাদিগকে মন্ধৃয্ হইতে হইবে, সেই মানব- 
জীবাগ্মাসমূহ (ন0700৫97815) অনুপাদক স্তরে উপনীত হইয়াছে। ইহা আহা- 
ৃ দে মিত্যবাম র্দাৎ মহা প্রলমন পর্য্যন্ত তাহার! সেই স্তরেই অবস্থিতি করে -তাহার। এতা- 


৩৫৬ ব্রঙ্মবিভ! | 


দ্বশ অতীন্রিয় ও মহান্ভাব বিশিষ্ট যে, তাহাদের পক্ষে আর অধিক স্কুল স্তরে অবরোহণ 
অসম্ভব। অথচ তাহাদের নিয়স্তরে, স্বুলজগতে নামিতেই হইবে,__স্ুুতরাং তাহাদের কোন 
উপাধির প্রয়োজন, যাহা অবলম্বন করিয়৷ অর্থাৎ যাহাতে তাহাদের প্রতিবিষ্ব ক্ষেপণ 

. করিয়া আভাস-চৈতল রূপে এ জগতে তাহারা তাহাদের নির্দিষ্ট কার্য সাধন করিতে পারে। 
হূর্য্যের চতুর্দিকে ইথার (আকাশ) বর্তমান থাকায়, হুর্য্যের তেজে সেই ইথার স্পন্দিত হইয়া 
হু্ধ্যরশ্মি দৃষ্ট হয়। [10101, আমাদের প্রকৃত জীবাত্মা, আত্মিক, বুদ্ধিক ও মানসিক- 
স্তর দ্বার] অর্থাৎ আকাশ, বায়ু ও তেজস্তত্ব দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আছে; এ (8107779) 
জীবাত্মাগণ মহাতেজঃপুঞ্ তাহার! ঈশ্বরাংশ। হূর্য্যের ন্যায় তাহারা &ঁ সকল স্তরের অণুগণকে 
অন্গকম্পিত করত আত্মিক, বুদ্ধিক ও মানসিক স্তর হইতে এক একটি অণু গ্রহণ করত 
ব্রি-অণু গঠিত আত্মা-বুদ্ধি-মানসরূপ একটা খন্মি প্রস্তুত করিয়া তদ্দারা আভাস-চৈতন্তরূপে 
এই স্ুল পাঞ্চভৌতিক জগতে প্রবেশ করিল। মহাতেজোময় অস্থুরগণ এবং অন্নিদবান্ত 
পিতৃগণ এসন্বদ্ধে বিশেষ সাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন আমরা যাহাকে জীবাত্মা বললিয়। 
জানি, .তাহা এই আভাস চৈতন্য _আত্মা-বুদ্ধি-মানসরূপ, উজ্জল হিরঘুয় স্ত্রাত্মা-জড়িত 
অপুত্রয়। অনুপাদকন্তরে অবস্থিত প্রকৃত জীবাত্মার সহত সুত্রাত্মা! দ্বারাই আমাদের সম্বন্ধ । 
এ নুত্র ক্রমশঃ স্থলতর; দুডতর ও উজ্জলতর হইতে থাকে । 117৮ 0001৩201১৫1 5:661) 
(176 ১11017 /910167 81)0 1115 511700 1)006)106১ 117016৯0101) 7111170101)1” 
5. 1). ][. 1৯ 2851 কঠোপনিষদে এ সন্বন্ধকে “ছায়া ও 'আতপ? বল! হইয়াছে; 
“ছাঁয়াতপো' ব্রহ্মবিদে। বদন্তি” । ১5১ কঠ। 

' পাঞ্চভৌতিক জগতের অরূপস্তণে জীবাত্মার অবতরণ হইল বটে, কিন্তু এক্ষণে 
তাহার গর্ভমধ্যে বাস- ভ্রণাবস্থা বলিতে হইবে । এখন? তাহার শরীর নির্মিত হয় নাই। 
যতদিন কারণ দেহ নির্মিত না হইবে, ততর্দন জীবায্মা কার্ধক্ষম হইতে পারিবে না। 
অন্তরস্থ চৈতন্য সম্বন্ধে, জীবাত্মা স্বীয় ধামে অর্থাৎ অন্থপাঁদক স্তরে খলবান্‌ ও "পুর্ণজ্ঞানী। 
ভৌতিকরাজ্যে আভাসচৈতন্রূপে প্রবেশ করায়, তিনি সংজ্ঞাহীন, ক্ষমতাহীন এবং সম্পূর্ণ 
অবশ । কিন্ত তাহার মধ্যে সকল এঁশীশক্তিই সুপ্তভাবে অবস্থিত আছে, সেইগুলিকে জাগ্রত 

করিতে হইবে। 
জীবের বর্তমান অবস্থায়, বিনা-সাহাষে্য এরূপ গুরুতর কার্য সাধিত হইতে পারে না। 
বিবিধ শরীর গ্রহ্ণপূর্বক উহার মধ্য দিয় অঠিজ্ঞতা সংগ্রহকরত সুগু-শকি-সমূহ প্রবুদ্ধ 
করিতে হইবে, আপনাকে ক্রমশঃ সবল করিতে হইবে । সেই সকল দেহ নির্মাণ একক 
এক্ষণে কিন্ূপে সাধিত হয়? এই জন্য পরম প্রেমের আম্পদ বিষ স্বয়ং স্বীয় শক্তি ছারা 
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ত্রি-পুরুষ ও সমষ্টি । ৩৫৭ 


জীবাত্মাগণকে বেষ্টন করিয়। অবস্থিত হইলেন, - তাহারই মধ্যে দেহ নির্মাণ আর্ত হইল। 
মাতৃগর্ভে বীজ নিক্ষিপ্ত হইপ্পে যেরূপ সেই বাঁজ ধীরে ধীরে পরিবন্ধিত হয়, বিধুশক্তিমধ্য 
অবস্থিত জীবাত্বা সেইরূপে অতি ধীরে পুষ্টি পাইতে লাগিল। বিষ্ণুর আবির্ভাবকালে 
পুর্ধ্ব কল্পে তাহাতে লীন অনেকানেক দেবতা, পিতৃগণ প্রভৃতি তাহার সহিত স্ব্টিকার্ষ্যে 
সহায়তার জন্য পাঞ্চভৌতিক ঞগতে আগমন করেন। তাহাদের মধ্যে অনেকেই 
আকাশাদিতত্বের অধিষ্ঠাতৃদেবতা। সেইজন্য পরাবিষ্ভা সমিতির পস্ত্* সমূহে 
তাহার্দিগের একটি সাধারণ নাম দিরাছেন। এসকল পুস্তকে তাহারা 12191611915 
নামে অভিহিত। ইহাদের মধ্যে অবশ্য উচ্চ, নীচ, অনেক শ্রেণীর দেবতা 
আঁছেন। প্র সকল দেবতা জীবদেহ গঠনের নিমিত্ত তাহাদের দেহমধ্যে উপষোগী 
উপাদান প্রস্তত করিতে লাগিলেন। ধীহার। যে যে স্তরের অধিদেবতা, তাহার 
সেই সেই স্তরের অণু-সকল স্ব স্বদেহে আকর্ষণ করত গুণ-সংযুক্ত করি! পুনঃ পুনঃ 
সেই সকল অণু সেই সেই স্তরে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সকল স্তরের অণু- 
সমূহ বিষুণ ও তাহার সহকারী দেবগণ দ্বারা গুণ-স'যুক্ত হইল। অরূপ মানসিক স্তরের 
অণুগুলি স্থঙ্ষচিস্তায় স্পন্দিত হইতে শিক্ষা কিল, রূপ-মনোমর স্তর স্থুলচিন্তায় স্পন্দিত 
হইতে শিক্ষিত হইপ এবং কামময় (১১:11) স্তরের অণুসমূহ ইচ্ছাদ্বারা স্পন্দিত হইবার 
উপযুক্ত গুণ প্রাপ্ত হইল। আয়োজন উপলমে এইরূপে বহুকাল গত হইলে পর, অরূপস্তরে 
অবস্থিত জীবাত্মা৷ বিষ্ুশক্তি দ্বারা চালিত হইয়া নিম়ন্তরে অবরোহণোনুখ হইল । বিষু- 
শক্তির আশ্রয়ে বহুদিন ব্যপিয়া অবস্থিত থাকায়, সেই শক্তির তেজঃপ্রতাবে জীবাত্মীর মধ্যে 
ক্রিয়াশীলতার পূর্বলক্ষণ ঈবৎ স্লুরিত হইল। জীবা্মা হইতে ক্রমে অতি সুক্ষ ছক 
ঝুরিব ন্যায় বুদ্ধিক-অণুদ্ধারা গঠিত স্ুতরপমূহ বাহির হইরা মনে।ময় (1০111) স্তরের 
উচ্চবিভাগের এক একটী অথুতে সংলগ্ন হইল। দেবগণ ত্বারাই এইরূপ সংঘটন 
হইয়া থাকে । পরে তাহারা মনোময় একটী চিরস্থায়ী অণুসংলগ্ন বুদ্ধিক-স্ত্রটীকে কামময় 
(45191) ও স্কুলস্তরের সকেণচ্চবিভাগের (15107610) এক একটী পরমাণুর সহিত 
সংযুক্ত করিয়া দেন। এইরূপে নিয় রূপস্তবে জীবাত্মার একটী প্রতিবিষ্ব বুদ্ধিকূত্র- 
জড়িত মানসিক, কামিক ও স্থুল-আকা শিক অপুত্রয় সংযোগে প্রস্ত হয়। উচ্চ অরূপত্তরে 
সতরাত্মা-জড়িত আত্মিক, বুদ্ধিক ও মানসিক অপুত্রয় যেরূপ স্থায়ী, নিন্বস্তরে বুদ্ধিক- 
সত্র-জড়িত নিয়মীনসিক' কাঁমিক ও স্থুল-আকাশিক অণুত্রয়ও সেইরূপ স্থায়ী ; এ অণুগুলি 
জীবের দেহাস্ত্েও বিনষ্ট হয়'না। উক্ত বুদ্ধিক-হত্রটীও স্ত্রাত্মার একরপ প্রসারণ বনিত্বা 
জানিবেন। নিযস্তরে এররূপে প্রতিবিষ্ব প্রস্তত হইলে প্রত্যেক স্তরের স্থায়ী অুখলির 
ৃতু্দেকে দেবতাগণের অনুগ্রহে অপর অণুসকল আসিয়া পুনঃ পুনঃ তাহাদের সহিত 
একবার সংযুক্ত ও.পরে আবার বিষুক্ত হইতে থাকে । এইরূপে মানসিক স্থায়ী-অগু চিন্তা 
ধারা এবং কামিক স্থায়ী-অথু ইচ্ছা ও সংজা দ্বারা অন্ুকম্পিত হইতে আরস্ত হয়। উত্ত 


৩৫৮ ূ অ্রন্থবিষ্তা। 


স্পন্দন অক্নপন্তরে জীবাত্মার নিকটে ক্রমে উপনাত হওয়ায়, তাহাদের চেতনারও ঈষৎ 
ক্ষরণ হইতে থাকে। 

সকলে ইহা সর্বদা! শ্মরণ রাখিবেন যে, বিষুশক্তির আবিাবকালে তিনি অরূপ- 
স্তরের সকল অপুণলিকেই প্লাবিত করিয়া তন্মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। সেই 
শক্তিপ্বার। অনুপ্রবিষ্ট অগুসমুহকে ( 45010108201 ) 1 0109010 125591105 বলা হয়। 
ইহা বিষুশক্তির পরিচ্ছদসদূশ এবং তদ্দারা ুর্তিসকল অনুপ্রাণিত করিয়! বিধৃত হয়। 
বিষুশর্তি অপরাপর সকল স্তরের অপরাপর যে সকল মিশ্র অণুকে: (দ্যণুক, প্র্যসরেণু 
প্রভৃতিকে ) ধারণ ও অনুপ্রাণিত করিতেছেন, সেই সকল মিশ্র অণুকে 151977117] 
[.5561106 কহে? তাহা অধিদেবতাগণেরই বিশেষ কার্যযক্ষেত্র । ( এশ্বরিক শক্তি অমিশ্র 
আণবিক-স্তর (20৩ “১1০7)1৩ [১1211০) মধ্য দিয়াই প্রবাহিত হয়)। 

মনোময় ( ?101)171)১ কামিক (4১3079]) এবং স্থুল স্তরের দেবত(সকল কর্তৃক সেই 
সেই স্তরের অপরাপর অণুসমূহ বুদ্ধিক ্ত্র-সংলগ্ন স্থায়ী অধুসযূহে সংযোজিত হইলে, সপ্ত 
শ্রেণীর অণুগণ সাতটি পৃথকৃভাগে অবস্থিত হয় এবং তাহাদের মধ্যে বিষুঃশক্তিদ্বারা অণু- 
প্রবিষ্ট অমিশ্র-পরমাণুগুলি (71010101১35) কতৃক সাতটা পৃথক্‌ পৃথক্‌ ব্যবধান 
সৃষ্ট হয়। 

জীব ত দিন মানব-রাজ্যে প্রবেশ করিতে না পারে, ততদিন তাহার পুথক্‌ অস্তিত্ 
(1110110711৮) বা ব্যক্তিত্ব থাকে না। খনিজ, উত্তিদ্‌ ও জান্তব রাজ্যে প্রস্তরসকল, 
রৃক্ষদকল এবং পশুপক্ষীনকল দল বাধিয়া প্রায়ই অবস্থান করে; প্রতি দলের আয্মাও 
পু্লীভূত -অনেক সংখ্যক বৃক্ষের বা পশুর একটী পৃথক্‌ (0187 ২০১] ) আত্মাপুগ্ত। 
কোন একটী পণ বা পক্ষীর দল মধ্যে একটী পশু বা পক্ষী মরিয়া যাইলে, তাহার 
অভিজ্ঞতা তাহাদের পুর্জীতৃত আত্ম।য় সংগৃহীত হয়; তথা হইতে সেই সেই দল মধ্যে 
প্রত্যেক পশ্ত ব৷ পক্ষী সেই অভিজ্ঞত! প্রাপ্ত হয়। 

যত কাল খনিজ-রাজ্য যথাযথ নির্মিত না হয় এবং সপ্ত শ্রেণীর রী তন্মধ্যে 
প্রবেশ না করে, ততদ্দিন সমুদ্রে তাসমান বেলুনের স্ঠায় সেই সকল পুঞকে গ্ররৃতি-সমুদ্রে 
ভসিয়া বেড়াইতে দেখা যায়। প্রত্যেক পুঞেই তিনটী স্তবক লক্ষিত হয়-সর্কোপরি 
যানসিক, তন্মধ্যে কামিক এবং সকলের ভিতরে স্থুলতরের সুক্্মতম পরমাণু (7015)- 
বেষ্টিত, বুদ্ধিকনুত্র-জড়িত স্থায়ী অণু । বিষুঃশক্তি, অথবা! বিষ্ণুশর্তি দ্বারা অণুপ্রাণিত উক্ত 
আচ্ছাদনত্রয়। তন্মধ্ো নিহিত ত্রি-অণুর রক্ষক এবং পালকসদৃশ তাহাদিগকে পুষ্ট করিতে 
থাকেন। ূ 

ক্রমশঃ সপ্ত আত্মা-পুঞ্জের মধ্যে পরস্পর সংযোগ দ্বার! সংখা। অধিক হইতে গাগিল;ভাগ- 
বিভাগ মান! প্রকার হইতে আরম্ত হইল? ইহাই রসায়ন- শান্ত্রোক্ত মৌলিক পদার্থ সকলের 
জারির্ভাবের পূর্বব লঙ্গপ! তৎপরেই মূলপদার্থ সকল বাহির হইল এবং খনিজ-রাজ) 


ত্রি-পুরুষ ও স্থটি। + ৩৫৯ 


গঠিত হইতে আরম্ভ হইপ। কোষাণুগুলির যে নিয়মে ভাগ বিভাগ হইয়! থাকে__ 
অর্থাৎ এক হইতে দুই, ছই হইতে চারি হয় সেইরূপে :ই আত্মাপুঞ্জ এবং তাহার ভিতরের 

ব্রি-অণু বিতক্ত হইতে থাকে। সকণ ব্রি-অণুগ্তলিকেই এই খনিজ কঠিনতম স্তরের . 
মধ্য দিয়া যাইতে হইবে । এই কঠিন থনিজ রাজ্যই জীবগণের অবতরণের চরম সরা 
এই স্থলেই স্থুলচৈতন্য জাগরিত হইবে । 

. শিশুর তূমিষ্ট হইবার পূর্ববাবস্থায় যেরূপ মাতার জীবনীশক্তি ও মাতার আহারের 
সারাংশ প্রাপ্ত হইয়া গর্ভস্থ শিশু দিন দিন পরিপুষ্ট হইতে থাকে, তদ্বৎং আত্মাপুঞ্জ 
(01007 9০৮1), তন্মধ্যে নিহিত ব্রি-অণুগুলিকে পরিপুষ্ট করিতে থাকে । স্বয়ং বিষুশক্তি 
তথায় বিদ্যমান, সুতরাং উক্ত ক্ষুদ্র জীবসমূহের পৰিপুষ্টি ও ক্রমাতিব্যক্তির কোনই বাধা 
হইতে পারে না। তগবান্‌ মাপনার অংশ আপনিই পরিবদ্ধিত ও মাত্মতুল্য করিতেছেন; 
সকলই তাহার লীলামাত্র । 

যে কালে বিবর্তন খনিজ-রাজ্যে আবদ্ধ থাকে, তখন জীবপুঞ্ত স্ুুলস্তরের গাঢ়তম 
তমসারত আচ্ছাদনে আরৃত। ক্রমে উত্তিদ্‌-রাজ্যে বিবর্তন অগ্রসর হইলে, জীবপুণ্ত 
ভুবলেকে (4811 17070) তাহার কার্য সরাইয়। লয় অর্থাৎ ত্রি-অণুরূপ জীবগুলির 
'হুক্ম শরীর পুষ্ট করিতে তখন ব্যস্ত হয়। তখন স্থুল আধ্রণটী তিরোহিত হইয়| যায় । 
জীব আরও উন্নত হইয়া জান্তব-রাজ্যে প্রবেশ করে। তখন কামিক আচ্ছাদনটী আর 
দৃষ্ট হয় না? জীব, তাহার পুষ্টির জন্য তাহাকে শোষণ কারিয়া লয়। আত্মাপুগ্ত (07011) 
5০01) তখন মনোময়স্তরে জীবের নবাদ্ছুরিত মনোময় শরীর পবিপুষ্ট করিবার জন্য 
মনোময়গ্তরে তাহার কার্যকলাপ আরম্ভ করেন। যখন উক্ত জীবপুগ্ে একটী 
মাত্র ব্রি-অণু (1770) অবশিষ্ট থাকে, এবং উহা! তৃতীয় ধশী-শক্তির প্রাণন প্রাপ্ত 
হইবার উপযুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন উক্ত 01077) 5০01-এর অবশিষ্ট যে একটী 
স্তবক থাকে, তাহাও ধ্বংস হইয়া অরূপ স্তরের অণুসকলের সহিত মিলিত হইয়া কারণ 
শরীর (09058] ১০৫৮) প্রস্তত করে। ইহা। প্রস্তুত হইবার সময় জলস্তস্তের ন্যায় 
একটী অপূর্ব দৃশ্য লক্ষিত হইয়া থাকে,_মনোময় স্তরের অরূপ বিভাগে একটী এবং 
রূপস্তরের সর্বোচ্চ বিভাগে আর একটী আবর্তন উত্থাপিত হয়। তৃতীয় এনী-শক্তির 
প্রবাহে অরূপত্তরের তিন বিভাগে সকল-অণু কম্পিত হইয়া ঘোর এক আবর্তন উ্িত 
হইয়া থাকে-_মানস তখন জাগ্রত হয়। নিয়ন্তরে আবর্তন হইয়া 0700) 5০0]. এর 
অবশিষ্ট স্ভবকটী ছিন্ন হইয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া যায় এবং উপবের আবর্তনে আক হ্ইয়া 
একত্র, দিশ্রিত হইয়া কারণ শরীর নির্মাণ করে। " অরূপস্তরে অবস্থিত জীবাত্মার 
উপাধি একটী ধহ দিন পরে প্রস্তত হওয়ায়, তিনি এখন হইতে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর 
ার্ক্ষম ইত লাগিলেন । জীবের গর্ভাবস্থা শেষ হইল বটে, কিন্তু এখনও শীহার 

| ভিদি ফেবজঙাত্র মামবরাজো প্রবেশ করিলেন। কারণ-শরীর এখন 





দউক্চ  । , ত্রহ্মবিষ্ঠা । 


নিতাস্ত অপরিপুষ্ট, এখনও মানবক্ণে বহু জন্ম পরিভ্রমণ করিয়] অভিজ্ঞতা লাভ করত প্র 
কারণ-শরীর পুষ্ট ও পরিবর্ধিত করিতে হইবে। প্রথমতঃ অন্নময় কোষ হইতেই 
56104501)50101151)995 আরম্ভ হইবে -আমি ও অপর' এই জ্ঞান প্রথমে হইবে-_ 
ক্রমে বিবর্তনের পথে অগ্রপর হইতে থাকিলে, “আমি জীব, ঈশ্বরাংশ, প্ররুতি 
হইতে, তিন্ন এবং ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন এই জ্ঞার্ন লাভ হইবে । খনিজ-বাজ্যে 
জীব নিদ্রিত ছিল, এবং উত্তিদ্‌ ও জান্তব-রাজ্যে স্বপ্লাবস্থায় জীব কালাতিপাত 
করিগ্াছে। সৌভাগ্যক্রমে যাহারা মানব-রাজ্যে পদার্পণ করিয়াছে, তাহাদের এই বাজ্যে 
চৈতন্তের পূর্ণ অভিব/ক্তি হইবে। তবে আ.ত্মজ্ঞান লাত করা কিছু কাল-সাপেক্ষ-_ সহজে 
ও অল্পায়াসে তাহা ঘটিয়া উঠে না; বহুজন্ম অতিবাহিত হইলে উপযুক্ত সান! দ্বার! এ 
জ্ঞান প্রন্ষ,টিত হইয়া থাকে । তবে এরূপ ভাগ্যবান কেহ থাকিতে পারেন, ধাহাদের 
শীপ্রই এঁ জ্ঞানের উদয় হয়; অবশ্য প্রচুর যত্র ও প্রথর সাধন! দ্ব(র তাহারা অন্তের অপেক্ষা 
অল্প সময় মধ্যে তত্জ্ঞানের অধিচারী হয়েন। সাধন ব্যতীত শীঘ্ব শীত্ৰ উন্ন'তর উপারন 
নাই। 

ঘাত, প্রতিঘাত, ভূমিকম্প, বিপুল হিমশিল৷ পতন প্রভৃতি উৎপাত দ্বারা খনিজ-র।গ্য 
মধ্যে সুপ্তপ্রায় জীবচৈতন্যের ঈষৎ স্ক,রণ সময়ে সময়ে হইতে থাকে এবং উপর্যযপরি বহু- 
কাল এরূপ ঘটনাবলির দ্বারা কঠিনতম পদার্থ মধ্যে সামান্য পরিমাণে কোমলতা উত্গ্ন 
হয়। ক্রমশঃ নিয় শ্রেণীর উত্তিদ দেখা দেয়। পরে উততিদ রাজের প্রসার হইতে 
থাকে-_বহুসংখ্যক জীবও তন্মধ্যে প্রবেশ করে। বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সমাকীর্ণ বিশাল বন 
চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে । অতিবৃহত ও প্রাচীন রৃক্ষসমূহে ক্রমে একরপ ব্যাপক সংজ্ঞা 
প্রভৃতি দেখিতে পাওয়] যায় । তৎ্পরে জান্তব-রাজ্য দেখা দিতে থাকে-_জীবগণও বহুসংখ্যায় 
সেই নুতন রাজ্যে নূতন দেহ ধারণ করিতে আরম্ত করে। ক্রমে তাহাদের সংখ্যা অধিক 
হইতে থাকে । পঙ্ড পক্ষীগণ দলে দলে বাঁকে ঝাঁকে অরণা মধ্যে বিচরণ করিতে থাকে। 
চতুর্দিকে বিবিধ চেষ্টায় ভিন্ন ভিন্ন দলে ধাবিত হইয়া, তাহার! ভিন্ন তিন্ন নৃতন নূতন 
অভিজ্ঞতা ও প্রবৃত্তি লাত করে' বাহাদের মধ্যে সমবৃত্তি উৎপন্ন হয়। তাহার! অপর 
সকল হইতে পৃথক হইয়! স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দল বাধিতে আবস্ত করে। বুদ্ধিক-হুত্র জড়িত 

ভ্রি-অণু এবং তাহার আচ্ছাদনন্বরূপ 110177010 15551)06 অর্থাৎ বিষুশক্তি-অনুপ্রবিষ্ট 
পরমাণুর স্তবকও ক্রমশঃ সেই সঙ্গে বিভক্ত হইতে হইতে পরিশেষে একএকটী মাত্র স্বতন্ত্র 
তাঁবে অবস্থিত হয়। ক্রমে তাহারা মানব-রাজ্যে প্রবেশ করে। তখনই একটী শ্বতত্ত্রমানবে 
একটীমাত্রে পৃথক ভীবাত্মা! লক্ষিত হয়। কারণ-শরীর-বিশিষ্ট জীবই মানব-শ্রেণীতুক্ত | 
কারণ-শরীর-গঠনের ধারা উপরে বর্ণিত হইয়াছে । জীবাত্মার ইহাই যথার্থ ক্ষেত্র । * * 

অনেকেই জগতের চারিদিকে বিষম বিচ্ছিন্নতাব দেখিয়া সদাই অসন্তোষ প্রকাশ 
বিয়া থাকেন কি কারণে একজন বিদ্বান্‌ ও অপরে মূর্খ, একজন মহাজ্ঞানী এবং 


প্রি-পুরুষ ও স্ষ্টি। ৩৬১ 


অগরে অজ্ঞানী, কেহ সাধু কেহ অসাধু হইয়। থা"কন-_-এইরপ প্রশ্ন সর্ব] সকলের নিকট 
শুনিতে পাওয়া যায়। ইহার একটী সামান্ত কারণ এই যে, তীহারা অবগত নহেন যে, 
আমরা সকলে একই সময়ে এই জগতে আসি নাই--কেহ বহু পূর্বে বা কেহ বহু পরে 
আসিয়া থাকিতে পারি। আমরা পুর্বে দেখিয়াছি যে, মহাপ্রলয়ের পর স্থষ্টির প্রারস্তে 
জীবগণ সপ্ত-পুঞ্জে সপ্ত মহধি ব' প্রধান প্রজাপতিগণের মধ্য দিয়! আসিয়াছেন। আবার 
মহাপ্রলয়ের পূর্বে, যে জীব সকল অতীত-কল্পে বিবর্তন সোপানের বিবিধ ধাপে, বিবিধ 
অবস্থায় অবস্থিত ছিলেন, এবং মহাপ্রলয়কালে ব্রন্মে লীন ছিলেন, তাহারাও আসিয়া 
তাহাদের বিবর্তনের অবশিষ্ট তাগ শেষ করিতেছেন। তাহার স্ব স্ব উন্নত অবস্থা অনুসারে 
অপরাপর নিয়শ্রেণীভুক্ত নবীন জীব হইতে অপেক্ষারুত শীঘ্র উন্নতিলাত করিয়া থাকেন 
এবং মুক্তলাভ করেন;_তাহাঁতে কাহারও সন্দেহ হইতে পারে না। আমাদের এই 
বর্তমান বরাহ-কল্েরও পূর্ব করে ধাহার মুক্ত হইয়াছেন,তাহাদের আমর! “অসুর? বলিয়া 
জানিয়াছি। অসু অর্থে প্রাণঃ রি মত্বর্থে অস্ুমৎ_ সজীব । খগ্বেদ মধ্যে বরুণ, ইন্দ্র ও 
অগ্নিকে অসুর বলিয়াছে। এইস্থলে সেই অর্থ গ্রহণ করিবেন । ষাহার1 তাহার পর কল্পের 
পরিণাম,সেই দেব ও মানব-পিতৃগণ অগ্নিঘাত্ত পিতৃনামে খ্যাত । বহিষদ্‌-পিতৃগণ গত কল্পের 
ফলস্বরূপ। বর্তমান কল্লের শেসে বহিষদ -পিতৃগণ। অগ্রিঘ্বান্ত পিতৃদের স্থান অধিকার 
করিবেন, অগ্রিতঘাত্ত পিতৃুগণ আরও উন্নত হইবেন। গত কল্পে যে সঞল জীব সিদ্ধিলাভ 
করিতে পারেন নাই, তাহাদের মধ্যে দুই শ্রেণীর জীবকে নিয়াবস্থার ধ্যানী ([,০০ 
[010981)15) কহে ;--এক শ্রেণীর কারণ-শরীর হইয়াছিল,এবং অপর শ্রেণীটার কারণ-শরীর 
প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল মাত্র। এই ছুই শ্রেণী আমাদের বর্তমান কল্পে দানব জাতি 
(11010118175) ও দৈত্যজাতি (41181017119) দের মধ্যে আসিয়া! বিবর্তনে যোগ দিয়াছেন। 
এ গত করের আরও অনেকগুলি জীব চারি বিতিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া! এই বর্তমান 
কল্পের সার্ধ-ভ্রিচক্র (0১:০৩ 71710 71021 [২০)05) কাল অতীত হইলে,যে সময় এ পৃথিবী 
মন্থষ্যের বাসের উপযুক্ত হইয়াছিল, সেই সময় এখানে আগমন করেন। যদিও তাহারা 
আমাদের পূর্বপুরুষ নহে, তথাপি তাহাদিগকে সোমপিভ্‌ কহে; কারণ গত মগুলটী 
(০1817) সোম-মগুল (0101 01711) নামে খ্যাত। চন্দ্র তখন আমাদের পৃথিবীর 
স্থানীয় ছিলেন। তীহাদের মধ্যে সর্ধপ্রধান দল, বহিষদ্‌ পিতৃগণ কর্তৃক প্রস্তত নিয় 
ছয়টা রাজ্যের মধ্য দরিয়া অতি ভ্রত গমন করত মানবরাজ্যে পদার্পণ করিয়াছিলেন 
তীহাব্া। মানব বিবর্তনের সপ্তম অবস্থা অতিক্রম করিয়াছেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর জীবঈণ, 
প্রধম চক্রে (13191 7২010) মানব রাজ্যের সীমায় পদার্পণ করিয়াছিলেন মাত্র, এবং 
ইহার গররচক্রে অর্থাৎ বর্তমান চতুর্থ চক্রের পর পঞ্চম চক্রে (07100) 1২১01) তাহাদের 
সপ্ত অবস্থা শেষ হইবে | তৃতীয় শ্রেণীর জীবগণ প্রথম চক্রে উত্তিদূ হইতে জান্তব-রাজ্যে 


উপনীত হইয়াছিল, এবং চতুর্থ শ্রেণীর জীবগণ সম্প্রতি খনিজ রাজ্য হইতে নিক্কা 
৫ ৯, ২ 


৩৬২ গ্র্গ বিষ্ঠা । 


হইবার উপক্রম করিতেছে । পূর্ব কল্পে এপর তিন শ্রেণীর জীব উন্নতি-পথে অগ্রসর 
হইতে পারে নাই। তাহারা! আমাদের বরাহকল্ের শেষ চক্রে মানব-রাজ্য স্পর্শ 
করিবে মাত্র এবং ভাবি কল্পে মন্ুষা হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। বর্তমান কল্পের প্রথম চক্তে 
তাহার! খাক্রমে দ্বিতীয় তৃতীয় তৌতিক রাজ্যে এবং খনিজ রাজ্যের সীমায় উপস্থিত 
হইয়াছিল মাত্র । 

খনিঙ্জ-রাজ্যের উপর তিনটী (12101001.17] [২17101)00)১) সুঙ্গ ভৌতিক রাজ্য আছে। 
স্থপ্ির আরস্ভে জীবগণেং পাঞ্চভৌতিক জগতে প্রবেশ করিবার উপক্রম-কালে, সমস্তই 
অতি উষ্ণ জলরাশিময় ছিল। বহিষদ-পিতৃগণ সেই আগ্নেয় সাগরে প্রবেশ করত 
আদর্শ মস্তি (107৩1.0%:] [৭110১ ) এপম তোৌতিক রাজ্জা প্রস্তুত করেন। তাহার 
পর জীবগণ তন্মধ্যে প্রবেশ করত ক্রমশ: বিবন্তিত হইতে থাকে । ক্রমশঃ মুন্তিগুলি 
শীতল ও গাড়তর হইতে থাকে এবং তৃতী: চক্র অতাঁত হইলে চতুর্থ চক্রের মধ্যাবস্থায় 
পৃথিবী কিয় প'রমাণে বাসের উপযুক্ত হইয়া আইসে। এ সম্বন্ধে এ প্রবন্ধে অধিক 
বর্ণনার আবশ্তকতা নাই: 

এখন আমর। বুঝিতে পারিলাম বেঃ অসংখ্যক্পে বিবগ্চিত জীবসমূহ আমাদের জগতে 
বহু কালব্যবধানে আপিয়াছে । প্রতি কল্সের প্রথমেই বিঝু শক্তির তরঙ্গ জীবগণকে বহন 
করিয়া পাঞ্চভৌতিক জগতে আসিতেছে । সুতরাং জীবের বয়সের তারতম্যে উন্নতির 
তারতম্য নির্ভর করিতেছে । জীব-কর্্ম সম্বন্ধে এখানে উল্লেখের প্রয়োজন নাই । 

এক্ষণে পঞ্চকোধ সম্বন্ধে ছুই চারিটী কথা কহিয়া প্রবন্ধ শেষ করিতে ইচ্ছ। করি। 
প্রথষ প্রবন্ধে কোবপঞ্চ সম্বন্ধে সমস্তই বর্ণিত ১ইয়াছে; কিন্তু উক্ত কোষগুলি নির্দাণের 
উপায় ও তজ্জন্ত কি কি বিশেষ প্রয়োজন, তাহার কোনই উল্লেখ কর! হয় নাই । আমা- 
দের সকলের ল্মরণ থাকিতে পারে ঘ, জীবাত্মার অবতরণ কালে তিনি অরূপ স্তর 
হইতে তিনটী স্থায়ী অণু (১0111)01)৩11 0001)১) এবং রূপ-্তর হইতে পুনরায় তিনটা 
স্থায়ী অণু লইয়া আপিয়াছেন। আমরা দেখিয়াছি, সেই লকণ স্থায়ী অণুগুলি স্বয়ং 
ভগবাম্‌ বিষু, এবং বিবিধ স্তরের দেবতাগণ কর্তৃক অসংখ্য প্রকারে স্পন্দিত হইতে শিক্ষা 
প্রাণ্ত হইয়াছে । মৃত্যুকালে জীব স্থুল শরীর, কামশরীর (1)৩91 1)04)" )ও মনোৌময় 
শরীর ক্রমে ক্রমে পরিত্যাগ করিলেও, উক্ত তিনটা স্থায়ী অণু হিরণায় বুদ্ধিক-স্ত্রে জড়িত 
হইয়! কারণ-শরীর মধ্যে উজ্জল বিন্দু সদৃশ পড়িয়া থাকে। জীব পুনরায় জন্মগ্রহণ 
বারবার সময় & সকল স্থামী অণু পর পর গ্রহণ করিয়াজন্ম লইয়া থাকেন। সকল 
স্তরগুলি ওতপ্রোতভাবে সন্নিবিষ্ট, সুতরাং সর্ধত্রই পরম্পর সংলগ্ন ; আর কারপ-শরীর 
সর্বাপেক্ষা বৃহৎ__ন্ৃতরাং কারণ-শরীর অনায়।সে নিয়ন্তরস্থ বহসংখক অণু ধারণ. করিতে 
পারে। স্থারী অণুসমূহ উ্তপ্রকারে গুগ সংযুক্ত হওয়াতে উন্নয়ন প্রণালীতে বিবিধ 
কোধ বাঁ শরীর গঠন জীবের পক্ষে সহজ হইয়া পড়ে । তাহা না হইলে এবং প্রতিজয্নে 
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নুতন করিয়! অভিজ্ঞতা (০]67167)0€) লাভ করিয়া দেহের অণুসমূহকে পুনর।য় পুর্বববৎ 
শিক্ষিত করিয়া লইয়া, দেহ সকল প্রস্তত করিতে হইলে, জীবের দেহ-নিম্্মাণ হইয়া! উঠিত 
না। কারণ-শরীর নির্মাণ হইবার পর জীবাত্মা৷ কার্ধ্যক্ষম হয় এবং অরূপ-স্তর হইতে. 
বিবিধ শক্তি সঞ্চ(লন দ্বারা সকল দেহ যথাযথ নির্মাণ করত তথ্বারা ব হর্জগতের অভিজ্ঞতা] 
লাভ করিয়া স্বীয় আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনে যত্রবান্‌ হয়। উচ্চত্তর হইতে-_অন্ুপা? ক- 
স্তরে অবস্থিত প্ররূত জীবাত্মা হইতে-- ক্রমশঃ অধিকতর শক্তি সঞ্চালিত হইতে থাকে । 

সকলের ইহা শ্মরণ রাখা উচিত যে, মাধ্যাত্সিক ও পারমার্থক উন্নতি লাভ করিতে 
হইলে, প্রভূত সাধনার প্রয়োজন--ইহাতে সদগ রূর উপদেশ একান্ত আবশ্যক | 

জগৎ-বিকাশের প্রথমাবস্থায় জীবের নিয়াবতরণ পক্ষে অবিগ্ভার তামসী শক্তির বিশেষ 
প্রয়োজন । তাহার পরেই রঙ্জো গুণের বিকাশ আাবশ্যক | পুবাণ রূপক অবলম্বনে দক্ষষজ্জের 
উল্লেখ করিয়া তাহা বুঝাইবাছেন । জীব কঠিনতম স্তরে প্রবেশ করলে অপর শক্তির 
প্রয়োজন ; সেই জন্য "বাণে হৈমবতী উমার আবির্ভাব দেখাইয়াছেন। হৈমবতীর 
আবির্ভাব হইলে জীব ক্রমশঃ খনিজ হইতে উত্ভিদে, উদ্ভিদ হইতে জান্তব ও তৎপরে 
মানব-রাজ্যে প্রবেশ করে। সেখানে রঙ্জোগুণ জীবের ক্রমোন্রতির সহায়। জীবের 
শৈশবাবস্থায় প্রথমে রজোগুণের বিশেষ প্রয়োজন হয়। তখন রজোগুণের ক্রমশঃ অভ্যুদয় 
ধীরে ধীরে তমোনাশ হইতে থাকে, জড়তা দূর হইয়া কার্য্যশীলতা বৃদ্ধি পায়। রজো 
গুণের সমধিক বৃ্ধ-প্রাপ্তি হইলে, ক্রমে তাহার সহিত সবগুণ মিশ্রিত হইয়া পড়ে, এবং 
জীব ধর্ম, জান প্রভৃতির অভিমুখ হইতে থাকে ' তৎপরে জীব বিরজ হইয়া মুক্ত হইতে 
পারে। 

আমর! দেখিয়াছি যে, জীবাত্মায় ঈশ্বরের সচ্চিদান+ ত্রিভাব অন্তনিহিত আছে। 
প্রথমে সেইগুলি নুপ্তাবস্থার অবস্থিত থাকে ; ক্রমে ক্রমে এক এক কারয়। তাহাদিগকে 
প্রবুদ্ধ করিতে হইবে । প্রথমতঃ সৎ-ভাবটী জাগরিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তি দ্বারা 
মনের উন্নতি প্রথমে আরম্ভ হয়। মনের উন্নতি, মনকে বলবান্‌ ও দৃঢ় ভিত্তিতে 
স্থাপিত করিতে হইলে, অগ্রে স্বার্থপরতার সহায়তা আবশ্তক। 'আমি' 'আমার+ ভাবটা 
প্রথমে বিশেষ প্রবল হওযা। চাই 7 সর্ধত্র সকল বিষয়ে, জীবকে ধাবমান হইয়া আত্মসাৎ 
করিতে হইবে। স্বার্থপ্রতার সোপানে, স্বার্থপরতার কঠিন আবরণে আবৃত হইয়া 
ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইতে মন সবল ও সুদৃঢ় ভিত্তিতে অবাস্থৃত হইতে থাকে। মূনুকে 
প্রথমতঃ এইক্সপে সবল ও দৃঢ় করিবার কারণ এই ষে, পরে মনকে বুদ্ধির সহিত মিশিতে 
হইবে, মন সবল ও সুদৃঢ় হইলে বুদ্ধিও সেইরূপ হইবে। শ্ৃতরাং প্রথমাবন্থায় স্বার্থ 
পরতার আবরণ মধ্যে অবস্থিত হইয়া! মনকে পরিপুষ্ট ও সবল হইতে হয়। মন সমধিক 
পরিপুষ্ট হইলে, বুদ্ধি- -তাবও সঙ্গে সঙ্গে অন্কুরিত হইতে আরম্ভ হয়। তখন স্বার্থপরতার 
৮ ব্রণ ভাল যায়। বুদ্ধি-ভাব জাগরিত হইতে আরম্ত হইলে, স্থার্থান্বেষণ 


৬৬৪ . ব্রহ্মবিদ্যা ৷ 


স্বতঃ অন্তহিত হইতে থাকিবে । এই শবস্থায় জান ও একতা প্রকাশ পাইয়। থাকে। 
স্বার্থত্যাগের সময় এক্ষণে অনেকের উপস্থিত হইয়াছে 7 বুদ্ধি-ভাবের অদ্ধুর অনেক স্থানে 
, অনেক জীবে দেখা দিয়াছে । এখন একটু মাত্র চেষ্টার আবশ্তক। সদৃগুরু মিলিলে এই 
জ্ঞান-লাভ সহজ হইয়া পড়িবে । তাহারা! সদাই সর্ধত্র জীবের কল্যাণ হেতু উপস্থিত 
আছেন। একবার জীবের আগ্রহ দেখিতে পাই'লেই, কোন জীবকে সামান্য রূপ অধিকারী 
বুঝিতে পারিলেই, তাঁহারা তৎ্মণাৎ তাহাকে ক্রোড়ে টানিয়া লইবেন। আমাদের 
এখন এ সম্বন্ধে চেষ্টা চাই, -অবিস্থা, স্বার্থপরতা প্রভৃতির নাশ এক্ষণে প্রয়োঞ্জন। পুর্বে 
যাহার! বিবর্তনের সহায় ছিল, এখন তাহার] উন্নাতর বিরোধী । স্থতরাং এখন “আমি 
“আমার ভাব ত্যাগ করিতে হইবে । প্রাণী মাত্রই 'আমি+, এই জ্ঞান পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম 
করিতে হইবে । যাহাদের মধ্যে বুদ্ধি-ভাবের অঙ্কুর সামান্ত মাত্র দেখা! দিয়াছে, 
তাহাদেরই বিশেষ যন্ববান্‌ হওয়া উচিত, ধীহাদের তাহা হয় নাই, ধাহারা এখনও 
বিষয়রূপ পক্ষে পূর্ণ মগ্ন.তাহাদের কথ! পুথক্‌ তাহাদের কাল বিলম্ব আছে, বুবিতে হইবে। 
তাহারা জগতে কিঞ্চিৎ পরে প্রবেশ কারয়াছেন: জানিতে হইবে । কিন্তু ধাহাদের মধ্যে 
একতার ভাব কিঞ্চিম্মাত্র উদয় হইয়াছে, তাহাদের “আমি, “মামার” ভাব, আত্মগ্রাহী 
ভাব নষ্ট করিতে সম্যক প্রকারে যত্বান্‌ হওয়া কর্তব্য । ফাহাদের স্থার্থানুসন্ধান স্বতঃ 
বিনাশ পাইতে থাকে, তথাপি চেষ্টা করিলে মারও শীঘ্বতর সাধিত হইতে পাবে। 
অবশ্ত ঠাহাদের মধ্যে অনেকে পরিবারবর্গ-বেষ্টি£ হইয়। বাস করিতেছেন, আনোকে 
উপর স্বী-পুজাদির ভরণ-পোষণের ভার গ্ঠস্ত আছে সেই পরিবারবর্গের তরণ পোধ? 
কর। তাহাদের প্রধান কর্তব্য কর্ম, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই । কিন্তু তাহারা 
সর্বদা প্মরণ রাখিবেন যে; উক্ত পরিবার-পালনের উপযোগী অর্থ সঞ্চয়ই ঠাহাদের 
' আবগ্তক। সেই জন্য সদা সংপথে থাকিয়া প্রয়োজনীয় অর্থ উপাজ্জন কর! তাহাদের 
অবশ্ঠ কর্তলা। তাহাতে তাহাদের উন্নতির কোন প্রতিবন্ধক হইতে পারে না; বরং 
উপযুক্ত চেষ্টা না হইলে প্রত্যবায় আছে। বল! বাহুল্য যে, সংসারের এই সকল বিবিধ 
কর্তবা কর্ধের মধ্যেও তাহারা পরমার্থ-চিন্তার জন্তঃ অপরাপর জীবের হিত-কামনায়, 
জগতের হিতার্থে সময় নির্দিষ্ট করিয়া! লইতে পারেন। আমাদের সময় যথেষ্ট আছে 
কেবল ইচ্ছার প্রায়ই অভাব। দৃঢ় ইচ্ছ' হইলে, জগতের 'জন্য প্রাণ কাদিলে, সময়ের 
অভাব হয় না। স্বার্থত্যাগ নানারূপে হইতে পারে। যাহার যেরূপ ক্ষমতা, তিনি সেই 
ক্ষমতানুষাযী বিবিধ প্রকারে জীবের মঙ্গলসাধনে রত হইতে পারেন। 
শ্রীযোগেন্ত্রনাথ গোস্বামী । 


ভারতীয় ভূমা-বাদ। 
(১) 
অদ্বৈত মত 


ইদানীং ইংরাজী ভাষায় 'প্ান্বিয়িজিএ? 1১৭1) 61)51310) শব্দ প্রচলিত হইয়াছে। 
|১।)। ও 11509 এই দুইটি গ্রীক শব্দের সংযোগে 'প্যান-খিয়িডিম' শব্দ উৎপন্ন । [81 
অর্থে (৪1) সর্্ এবং 71105 অর্থে 00 (ব্রহ্ম )। অতএব “প্যান-ধিয়িজিম' শবের 
অর্থ সর্দ-ব্রন্ম-বাদ__'সর্ধং খবিদং ব্রহ্ম'--এ সমস্তই তরঙ্গ এই মতবাদ । এ মতবাদ 
তারতীয় দর্শনশান্ত্রে সুপরিচিত, _উপনিষদের ভাষায় ইহাঞ্চে “ভূমা-বাদ' বলা যাইতে 
পারে। 

ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ে এই ভূমা-বাদের বিস্তৃত উপদেশ আছে। সে 
উপদেশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই | |] 

একদিন নারদ মহামহধি সনৎকুমারের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,_ 

অধীহি ভগব ইতি ভোপসসাদ সনৎকুমারং নারদঃ। 

নারদ শিষ্তাবে ভগবান্‌ সনৎকুমারের সমীপস্থ হইলে স”ৎকুমার বলিলেন, "তু 
যতদুর বিদ্ভালাত করিয়াছ, তাহ। আমাকে বল। তাহার উপর যাহা, তাহা আমি 
উপদেশ করিব ।” নারদ বলিলেন,_“আমি খণেদ। যজুকেদ, সামবেদ। অথর্বাবেদ, 
ইতিহাস, পুরাণ; রাশি, দৈব, দেববিগ্য। ক্রহ্গবিদ্যাত ভূতবিদ্কা ক্ষত্রবিস্া, নক্ষত্রবিস্যাঃ 
দেবজন-বিষ্তা ইত্যাদি সমস্ত বেদবিগ্ভা অধ্যয়ন করিয়াছি। আমি মন্ত্রবৎমাক্রঃ 
আত্মবিৎ নাঁহ।” 

সোইহং ডগবঃ শোচামি | তং মা ভগবান শোকল্ত পাৎং তারয়তু ।-ছ1 1১1৩ 

“ছে তগবন্‌, তথাপি আমি শোকের অধীন। আমাকে শোকের পারে উতীর্ঘ 
করুন।” তখন ভগবান্‌ সনৎকুমার দোপানে সোপানে উঠিয়া নারদকে তৃমা-তত্বের 
উপদেশ করিলেন। "সনৎকুমার বলিলেন, "তূমৈব সুখম্‌ নাল্পে নুখমন্তি”__তুমাই সুখ, 
অল্পে মুখ নাই। এই ভূমা কি? তাহার উত্তরে সনৎকুমার বলিতেছেন ৯২ 

বন্ত্র ান্যৎ পষ্ঠতি নানাৎ শণোতি নান্যং বিজ্ানাতি স ভূমা। অথ ঘত্রান্যং পশ্ঠতি অন্তৎ শৃণোতি 
অন্তর বিজানাতি তদল্পং যে! বৈ ভূমা তদমৃতমথ যদল্পং তম্মর্ত্যং | ছা! ৭২৪1১ 

“ষেখানে জ্ক বন্তর দর্শন হয় না, অন্য বস্তর শ্রবণ হয় না, অন্ত বস্তর মনন হয় না, 
তিনিই ভূম!) আর যেখানে অন্ত বন্তর দর্শন হয়, অন্ত বস্তর শ্রবণ হয়, অন্থু বস্তর মনন 


৩৬৬ ব্রহ্মাবিদ্তা । 


হয়, তাহা অল্প । যিনি ভূষা, তিনি অমৃত । যাহা অল্প, তাহ মর্ত্য।, এই একাকারভাব- 
সিদ্ধ ত্বৈতরহিত ভূমাই যে “এক্মেবান্বিতীয়ং' ত্রজ্, এ বিষয়ে সংশয় হইতে পারে না! 
কারণ, অদ্বৈত ব্রঙ্গ-বস্তই নিখিলতেদহীন, সমস্ত দ্বৈতবর্জিত। তীহাতেই নানাত্বের, 
ভেদের, বৈশিষ্ট্যের একান্ত অতাব। 
নেহ নানাস্তি কিধন। 
এই অদ্বৈত ব্রহ্গতত্ব বৃহদারণ্যক উপনিষদ প্রায় ছান্দোগ্যেরই ভাষায় মনোজ্ঞভাবে 
বিবৃত করিয়াছেন, 
যত্রহি দ্বৈতমিৰ ভবতি তদিতর ইতরং পশ্মতি তপতির ইতরং ছিদ্রতি তপিতর ইতরং শূণোতি তদিতর 
ইতরং অভিবদতি তদিতর ইতরং মস্থতে তদিতর ইতরং বিজানাত্তি | 
যজব1 অন্য সর্বমাক্সেধাভূং তত কেন কংপ্রিঘ্বেৎ তৎ কেন কং পশ্টেৎ তৎ কেন কং শ্রণুয়াৎ তৎ কেন 
কং অভিবদেৎ তৎ কেন কং মন্বীত তৎ কেন কং বিজানীয়াং| বু ২1৪।১৪ 
অর্থাৎ “যেধানে দ্বৈতের ভান হয়, সেখানেই অপর অপরকে আত্রাণ করে, অপর 
অপরকে দর্শন করে, অপর অপরকে শ্রবণ করে, অপর অপরকে বচন করে, অপর 
অপরকে মনন করে, অপর অপরকে বিজ্ঞান করে; কিন্তু যখন সমস্তই আত্ম। ( ব্রহ্ম ) হইয়া 
যায়, তখন কে কাহার দর্শন করিবে, কে কাহার শ্রবণ করিবে. কে কাহার বচন ক'রবে, 
কে কাহ।র মনন করিবে, কে কাহার বিজ্ঞান »রিবে।” 
এই ভূমাবস্তর বিবরণ করিয়া সনৎ্কুমার আবার বলিতেছেন, 
স এব অথন্তাৎ সউপরিষ্টাং স পশ্চাৎ সপু+ছ্টাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ সএ.বদং সর্বম্‌।_ছা ৭২৫১ 
এবং আত্মার সহিত ব্রঙ্গের একত খ্যাপন করিয়৷ কহিতেছেন £ 
আত্্েবাধস্তাদ আল্োপরিষ্টাৎ মাঝ পশ্চাদ মাজা পুরস্তাদ্‌ আত দক্ষিণত নাক্স। উত্তরত অয্মৈবেদং 
সর্বষ্‌। - ছ ৭1২1১ ণ 
“তিনিহ অধে? তিনিই উর্ধে, তিনিই সম্মথে, তিনিই পশ্চাতে 3 তিনিই উত্তরে, তিনিই 
দক্ষিণে; এ সমন্ত তিনিই। আত্মাই অধে, আত্মাই উর্ধে; আত্মাই সম্মুখে, আত্মাই 
পশ্চাতে; আত্মাই দক্ষিণে, আস্মাই উত্তরে ; যাহা কিছু, সমস্তই আত্মা” *। 


*. এই অর্পে সৈআায়পী উপনিবঘ বলিতেছেন, _ 

নরন্গ হবা ইদমগ্র আলীদেকোহ্নম্তঃ প্রাগনস্তো দক্ষিণতোৎনন্তঃ প্রতীচ্যনস্ত উদীচানস্ত উর্ধং চ জনাও চ 

সর্বাতোইনভ্ঃ। | 
নস্বন্ প্রাচ্যাদিদিশঃ কল্পন্তেৎখ তির্য্যবাইবাঙ বে্ধং বাত্হন্থ এফ পরমাত্বাৎপরিমিতোৎজঃ-৬1১? 
“বন্ধই অগ্রে এই (জগৎ) ছিলেন) এক ও অনন্ত”,.*পূর্বে অনন্ত, পশ্চিমে জনস্তঃ দক্ষিণে অন্ভ, 

উত্তরে অনন্ত, উর্ধে অনন্ত, জথে অনন্ত সর্ববতঃ জন্ত | হার পক্ষে পূর্ব পশ্চিম ভেদ নাই) উত্তর দক্দিণ 

তেগ নাই। উর্ধ জধঃ ভেদ নাই। তিনি নিরাধার, অপরিমিত, জজ? | 





আশিস 


ভারতীয় ভূমা-বাদ। র ৩৬৭ 


এইরূপে ভূমাতবের উপদেশ করিয়া তগবান্‌ সনৎকুমার মহত্ধি নারদকে তমসের পর- 

পারে উত্তীর্ণ করিয়াছিলেন। 
৩ন্মৈ মৃঙ্গিতকষায়।র তমসঃ পারং দর্শয়তি ভগবান্‌ সনংকুযাঁরঃ1- ছা! ৭1২৬২, 

অতএব ভূমাতত্বের সারমর্ এই যে, “স এবেদং সকং"তিনিই এই সমস্ত-_তিনিই 
আছেন--অখণ্ড অঙ্ৈত বরঙ্গবস্তঃ «আর কোন কিছু নাই। 

খণ্বেদের খষি বহুপুর্বে বলিয়াছিলেন, - 

পুরুষ এবেদং সর্চং যদৃতূত্তং ঘচ্চ 'ভবাং | 

“অতীতে যাহা কিছু ছিল, ভবিষ্যতে যাহ1 কিছু হইবে এবং বর্তমানে যাহ কিছু আছে, 
এ স্মস্তই সেই পরম পুরুষ (ব্রহ্ম )।” 

উপনিবদের নানাস্থ।নেও নামর] উপদেশ পাই+-_ 

ব্রশ্গেবেদং সর্বম |_ নুসিংহ-তাপনী, ৭| 
ধ্রঙ্গই সকল ।” 

আবোবেদং সর্নষ্‌ | _ছান্দোগা, 41১৫1১ 
“আত্মাই এই সমস্থ |? 

'ব্রদ্দবেদং সর্বম্ঠ ব্রহ্মই এ সমস্ত! তিনিই এক অদ্বিতীয় তত্র! তাহাই ষদি 
হইল, যদি ব্রঙ্ধ তি অন্ত কোন কিছুই নাই,ইহাই স্থির হইল,তবে এই যে বিবিধ বৈচিত্র্য- 
ময় বিশাল জগত প্রতিক্ষণ আমাদের ইন্দ্রিয়ের গোচর হইতেছে, ইহার গতি কি হইবে? 
আমরা দেট্তেছি, ্গৎ রহিয়াছে । কি করিয়। আমর] বলি যে, জগৎ নাই, এক ব্রঙ্গ 
বস্তই রহিয়াছেন এবং যদি একথা বলিতে না পারি, তবে ভূমাবাদের কিরূপে প্রতিষ্ঠা 
হইতে পারে? 

অদ্বৈতবেদান্ত এ প্রশ্নের সহজে সমাধান করির়াছেন। অদ্বৈতবাদীরা বলেন ষে, 
রজ্জুতে যেষন সর্পভ্রম হয়, শুক্তিতে যেমন রঙ্গতত্রম হয় মরীচীতে ( কুর্য্যকিরণে : যেমন 
মরীচিকা ভ্রম হয়, সেইরূপ ব্রঙ্গে জগৎ ভ্রম হইতেছে! ইহ! ভ্রম মাত্র, ইহ] ছার! 
ভগতের বাস্তব অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। ভ্রান্ত দৃষ্টিতে রজ্জুতে সপ্পত্রম হইলেও যেমন রজ্জু 
রজ্জুই থাকে, সর্পে পরিণত হয় না? যেমন শুক্তিতে রজত ভ্রম হইলেও শুক্তি শুক্তিই 


সপ ও 


_- শ্রী শীশ্িশিশীশি _-৯ শশা শশী শীশীশীশীশি পপি শা ীপশ্পাটিিি টা টিকিট শশী 


অন্ত্রও উপনিষদ এই বিশ্লাটু ভূমাবস্তকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন £-. 
নৈনমুদ্ধং ন তির্য্যঞ্চং ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ ।--শ্বেত 81১৯ 
“উদ্ধু মধ্য গার্্ব_-কোন দিকে তাহাকে বেষ্টন করা যায় না।” ৃ 
এই,ভূষাতত্বের 'অস্পষ্ট সাক্ষাৎ পাইয়া অঞ্জন গীতায় বলিয়াছিলেন, হে বিশ্বেশ্বর ! হে বিশ্বরূপ! 
ভোমান্গ আদি অন্ত যখ্য কিছুই খুঁজিয়া গাইতেছি না। 


মান্তং ন মধাং ন পুনভুবাং, 
প্ঠাদি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ। 


৩৬৮ ব্রন্গা বন) । 


থাকে, রঙ্গতে পরিণত হয় না; যেমন সুর্য্যকিরণে জলহ্রম হইলেও মরীচী মরীচীই থাকে, 
মরীচিকায় পরিণত হয় না; সেইরূপ দৃষ্টি-বিত্রম বশতঃ একমেবাছিতীয় ব্রঙ্গে জগতের 
অধ্যাস হইলেও ব্রহ্ধ ব্র্দই থাকেন, জগত্রূপে পরিণত হন না। ইহারই নাম বিবর্তবাদ। 


 অনিশ্চিতা যথা রজ্জু রন্ধকারে বিকল্সিতা। 
সর্পধারাদিভিভাবৈ স্তদ্বদাত্মা বিকল্পিতঃ ।মাও,কাকারিব]। 


“যেমন অন্ধকারে অল্পষ্ট-দৃষ্ট রজ্জু সর্পরূপে কৃল্লিত হয়, সেইরূপ অজ্ঞান্বশতঃ পরমা- 
স্বায় এই প্রপঞ্চ কল্পিত হইয়াছে ।” 


মুগতৃঞ্ণা জলচয়ে কৈবাস্থা সর্গ ভন্মনি ॥ 
ভ্রান্তয়শ্চ ন তত্রান্ঠান্তা স্তদেবচ পরং পদ ।--যোগবাশিষ্? উৎপত্তি প্রকরণ ৪81৩১ 


'মরুস্থলে যেমন মৃগতৃষ্ণাতুরের জলত্রম, সেইরূপ পরকব্রঙ্গে এই সৃষ্টিভ্রম | হা ভ্রান্তি 
মাত্র । অতএব সৃষ্টি যখন অলীক, ত্রান্তিমাত্র, তখন যে আধারে এই জগতহরমের অধ্যাস, 
সেই আধারের জ্ঞান হইলেই জগতের ভ্রমও বাধিত হয় । তখন আমরা বুঝিতে পারি বে, 
যেমন সর্প, রজত; মরীচিকা, ইহার] কল্পনামাত্র ; রজ্জ,১ শুক্তি, মরীচীই সত্য পদার্থ) 
সেইরূপ কল্পিত জগতের আধার - একমেবাদ্ধিতীয় ব্রঙ্গের জ্ঞান যখনই জীবের আয়ত্ব হয়, 
তখনই ব্রক্গে অধ্যন্ত জগত্ভ্রম তিরোহিত হইয়া যায়, তখন একাকার ব্রঙ্গ ভিম্ন আর কোন 
কিছুরই প্রতীতি থাকে না। সেই জন্য গৌড়পাদাচার্ষা মাও,ক্য কারিকায় বলিয়াছেন, 

নিশ্চিভায়াং ধথা রজ্্বাং বিকপ্পো বিনিবধতে। 
রজ্জুরেবেতি চা্বৈতং তদ্বদাক্মবিনিশ্চয়ঃ ॥ 

“ষেষন সর্পন্বমের আধার রজ্জুকে, রজ্জু বলিয়৷ জানিতে পারিলে সর্পত্রম নিবারিত হয়, 
সেইরূপ পরুমাস্মাকে জানিতে পারিলে দ্বৈতভ্রষ নিবারিত হইয়া অন্বৈতেরই প্রতিষ্ঠা হয়।" 
এই কথার প্রতিধব ন করিয়া! প্রবোধচন্দ্রোদয়-কার বলিয়াছেন,__ 

বৎ তত্বং বিদুধাং নিমীলতি জগৎ লগ্ভাগি ভোগোপমহ্‌। 

“যেমন রজ্জু জ্ঞানের বলে সর্পভ্রম তিরোহিত হয়, সেইরূপ ব্রহ্ষক্জান হইলে' জগদ্ভ্রম 
বাধিত হয়।, এই একাকার অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়| ঈশ উপনিষদ বলিয়াছেন,_ 

ষশ্মিন্‌ সর্্বাণি ভূতালি আক্কমৈবাতৃদ্বিজানতঃ | 
তজ্জজ কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমন্রপশ্টতঃ 1--৭ 

“যখন জ্ঞানীর দৃষ্টিতে সমস্ত পদার্থ আত্মাই হইয়া যায়, তখন সেই একত্ব- শী পক্ষে 
শোক, যোছের অবসর থাকে না।” কারণ, তখন সমস্তই অঙ্ৈত হুইয়। যায়। এই একত্ব 
দর্শনপন্বন্ধে গীতা এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন, 

যদা ভূতপৃথ্থগ. ভাবমেকস্থৃযন্ুপন্ঠতি | - » 
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্ধতে তদ] ॥--১৩1৩০ রর 

“ঘখন জীব তৃতগণের পৃথক্‌ ভাবকে একমাত্র ব্রহ্গে স্থিত দেখেন, এবং ব্রহ্ম হইতে 

ভূতগণের বিস্তার লক্ষ্য করেন, তখন তিনি বন্ধ হয়েন। 


ভারতীয় ভূমা-বাদ। ৩৬৯ 


এই তব বিশদ করিয়া বৃহদারণাক উপনিবদে যাজ্ঞবন্কয থষি বলিয়াছেনঃ 
যত্র ত্বহ্ক সর্ব্বমাট্মৈবা হুত্তৎ কেন কং পশ্যেত্তৎ কেন কংজিদ্রেত্তৎ কেন কং রসয়েত্তৎ কেন কমভিবদ্দে- 
তং কেন কং শৃণুয়াত্তৎ কেন কংমন্বীত তৎ কেন কংস্পুশেত্তৎ কেন কং বিজানীয়াদ্‌ |-81৫1১৫ 

“যখন সমস্তই আত্মা হইয়।যায়, আম্মা তিন্ন আর কিছুই থাকেন! ), তখন কে 
কাহাকে দর্শণ করিবে, কে কাহ্থাকে ঘ্রাণ করিবে, কে কাহাকে আস্বাদন করিবে, কে 
কাহাকে বলিবে, কে কাহাকে শ্রবণ করিবে, কে কাহাকে মনন করিবে, কে কাহাকে 
স্পর্শ করিবে, কে কাহাকে জানিবে ? অর্থাৎ এই অবস্থার ব্রন্দে অধ্যস্ত জগণ্ সম্পূর্ণভাবে 
তিরোহিত হয় এবং কেবল মাত্র অদ্বৈত একমেবাদ্িতীয় ব্রহ্মবস্তই প্রতিষ্ভাত হইতে 
থাকেন। সুতরাং ব্রহ্মরূপ আধারে বিবিধ বৈচিত্র্যময় বিশাল জগতের অধ্যাস হইলেও 
বিবর্বাদী অছৈত বেদান্তের মতে 'সর্বং খন্বিদং ব্রক্গ'__'এক ব্রহ্মুহই আছেন, অন্ত কোন 
কিছু নাই'__এই ভূমাবাদের কোন হানি হয় না। 

প্রশ্ন হইতে পারে যে, জগৎ না থাকিয়াই আছে-- এইরূপ যে প্রতীতি হইতেছে-__ 

প্রতীতিমাত্র মেবৈতদ ভাতি বিশং চরাচরম্। 

- ইহ কারণকি? উত্তরে অদ্বৈতবেদান্ত বলেন যে, ইহ। মারা-শক্তির বিক্ষেপ- 
সাম্যের কল মারার ম্বতাবই এই ঘে, পে অবটন টন ঘটাইতে পারে, গগৎ নাই 
অগচ ভ্রগৎ আছে, এইরূপ প্রতীতি করাইতে পারে; মায়ার এইরূপই সামর্থ)! সেইজন্য 
তাহার] মায়াকে 'অঘটন-ঘটন-পটীয়সী” এই বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন। মায়ার 
এই স্ামর্থযকে সন্কল্পশক্তি (1০১০ 91 ১৫৫৫১(1০।)) বলা যাইতে পারে। ইন্ত্রজাল 
ক্রীড়ায় যাছুকরে আমর! এই শক্তির পরিচয় পাই। এন্্রজালিক যখন দর্শকের সমঙ্ষে 
যাছুকরীর বিস্তার করে, তখন দর্শকের মনে দৃঢ় প্রতীতি হয় যে, সে কত কি দেখিতেছে, 
শুনিতেছে। রামায়ণে দ্রেখিতে পাই, রাবণ সংস্কল্পশক্তির প্রভাবে রামের মায়ামুণ্ড ও 
ধনুকের ভ্রম উত্পাদন করিয়া] সীতাকে প্রলোভিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। বলা 
বাহুল্য; যাহুকরের মায়া-প্রহ্থত দর্শন শ্রবণ সমস্তটাই ভ্রম । বস্ততঃ সেখানে দেখিবার বা 
শুনিবার কিছুই নাই। 

অধুন! পাশ্চাত্যদেশে যে 1)৮1)1911310) বিগ্যার প্রবর্তন হইয়াছে, তাহা এই প্রাচীন 
যাঙবিষ্ভা়ই রূপান্তর | ধাহার] 11১1১11011৩ পরীক্ষা! সকল প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, স্বন্প- 
শক্তির দ্বার! যে অঘটন'ঘটন ঘটাইতে পারা যায়, এ সম্বন্ধে তাহারা সন্দেহ করিবেন না। 
“কোন ব্যক্তিকে 1)51)।190১৩ করিয়া যদি যাহকর সংস্কল্প ত্বারা তাহার ভ্রম উৎপামুনের 
ইচ্ছাকরেন; তবে সহজেই তাহাকে সে ভ্রম সত্য বলিয়া প্রতীতি করান যায়। অনেক 
স্থলে দেখ! শিয়াছে, যাকর হিপ্নটিক নিদ্রাচ্ছন্্ ব্যক্তিকে বলিলেন, তোমার সম্মুথে সিংহ 
ব৷ সর্প রহিয়াছে, সে অমনি তয়ে সন্ভুচিত হইয়া গেল। অতি গ্রীষ্মের সময় বলিলেন, 
জাজ বড় ঈত ) সংকবল্পমাত্রে সে অমনি শীতে কম্পিত-কলেবর হইল। কোথাও কিছু নাই, 


২. ৫ 


৩৭০ . ্রদ্মবিষ্ঠা। 
অধচ বলিলেন, মৃষপ্রধারে বৃষ্টি পড়িতেছে; স অমনি ধারা পাতের অভিনয় করিতে 
লাগিল। এইরূপ নান৷ অধটন-ঘটন হিপ্নটি দম্‌ দ্বার! ঘটিতে দেখ! শিয়াছে |” * 
অইৈতবেদান্ত বলেন যে, এমনই সম্ল্পেত বলে ব্রহ্গ “মঘটন-ঘটন-পটীয়সী' মায়া- 
শক্তির দ্বার জীবের জগদৃ্রম ৯ৎ্পাদন কর্টাছেন। ,তিনি যাহুকর-শিরোমণি, যেন 
ইন্দ্রজাল বিস্তার করিযঘ়। জীবকে মোহিত করিনাছেন। 
য একো জালবান্‌ হাত ঈপ্নীভি। 
সর্বান্‌ লোৌকান্‌ ঈশ5 ঈীশন।ভিঃ ॥- শেতাশ্ব তর, ৩]১ 
“ঘনি এক মায়াবী সর্বশক্তিমান ঈশ্বর; সমস্ত লোক শক্তিদ্বারা শাসন করেন” 
তারতীয় ভূষাবাণের এই এক দ্বিক। এ তে জগৎ না”, স্থষ্টি অলীক--ত্বৈতমিব 
তবতি, অন্যৎ ইব শ্তাৎ)--জগত যেন আছে, হু্টি যেন াছে-কিন্তু পরমার্থসত্য সেই 
একমেবান্ধিতীয়ং ব্রহ্গ। তিনিই আছেন, অন্য 1ন কিছু নাই । তিনিই ভূমাতিনিই 
উর্ধে, তিনিই অনে, তিনিঠ সম্মধে তিনিই পশ্চাতে, তিনিই উত্তরে, তিনিই দক্ষিণে, 
তিনিই এ সমস্ত__ব্রন্গেবেদং সর্ধং | 
বারান্তরে ভারতীয় ভূমাবাদের অন্যান্য দিক্‌ আমপ্র। 'দখিতে চেষ্টা করিব। 


(ক্রমশঃ) 
শীহীরেন্্রনাথ দত্ত । 


সপ পশিসপীশিি পপ 


কিসের ভয়? 


শ্বাশানে বস যাহার পতির, 
তাহার শশানে কিসের শ্য়? 
যাহার প্রাণেশ জড়াইগ্। শেষ, 
তাহার গরলে ভিতি কি রয়! 
যার প্র/ণধন বিভৃতিভূষণ, 
তাহার সকল হোক নাছাই?, 
* যাহার হৃদয় সদা শিবময়, 
শিব ছাড়া তার কিছুই নাই! 
শ্রীরাধা-_ 


সপটীপ ক ক পি কল আস ৭ ক ক পলি সি ৯ পা সী পন পপ শি সর পপ টি ০ ০ উপ পা ৪ পর 


* গীতায় ঈশ্বয়বাদ _১ পৃষ্ঠা 


প্ররুতির শিক্ষ। | 
উত্ভিদ্‌। 


বৃক্ষের পত্র প্রতিবর্ষে নূতন গজায়, ম্লার প্রতিবর্ষেই ঝাৰিয়া যায়; অশ্ব, নিম্ব প্রভৃতি 
বৃক্ষের প্রতি একবার নিরীক্ষণ করিলেই বুঝিতে পারা ঘায়। পত্রের অস্তিত্বের উদ্দেশ্থ-_ 
পত্রের মধ্যশিরা ঘারা বৃক্ষের মূলে ূস প্রদান কর এক বৎসর পরে পত্রগুলির শির! 
স্কুল ও অন্ঃসার-শূন্ঠ হইয়া পড়ে। তাহার দ্বারা বাহিনের কাব ! অঙ্গার : গ্রহণ করিয়। 
মূলদেশে রস প্রেরণ করিবার শক্তি থাকে না। সেগুলি তখন বৃক্ষের পক্ষে অনাবস্তক 
হইয়া পড়ে। এই জগ প্রন্থতি সেগুলিকে ত্যাগ করিতে বাধ্য করান। তখন সেগুলি 
ঝৰিয়। পড়ে। অন্যদিকে আবার নৃতন পত্রের উদগম হয়। আবার তাহাদের কার্য্য 
স্ুন্দরর্ূপে চলিতে থাকে । ক্রমে বর্মাস্তে সেগুলিও অব্যবহার্যা হইয়া পড়ে এবং সেগুলিও 
তখন বৃক্ষ হইতে চ্যুত হয়। 

প্রতিবর্ষে এই পত্র ধারণ ও হা কপ্রিহ] যুলদেশ কি উপকার লা করে? অন্ধাবন 
করিলে বুঝিতে পারা যার যে, প্রতি বর্ষে পতোদ্গমের পর, বৃক্ষের গরিসর পুর্ব বর্ষাপে্গা 
কিয়দংশে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, এতিবর্ষেই এইরূপে মূলের বৃদ্ধি হইয়া থাকে । প্রতিবর্ষে 
যতটা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহার একটা সামান্ত নিদ্দি থাকে, তাহার একটা স্বতন্ত্র চিহু 
বিশেষ ভাবে প্রতিবর্ষে প্রতিবৃক্ষে "দখিতে পাওয়া যায়। তাহ]! দোঁথয়াই উত্তিদূতত. 
বিদৃগণ বৃক্ষের বস নির্ধারণ করেন। | 

কোন কোন বৃক্ষে এগুলি ম্প্ট দেখিতে পাওয়া যায়, আবার কোন কোন বৃক্ষে এগুলি 
অতি অস্পষ্ট ভাবে পরিলক্ষিত হয়। 

আমাদের শ্রীবনের সঙ্গে বৃক্ষপত্রের এবং আত্মার সহিত মূলের বেশ তুলন| করা 
যাইতে পারে। আমাদের পরমাফু পত্র-ধিশেষ। তাহার কার্য, আমাদের প্রত্যেক 
জন্মের অভিজ্ঞতা আমাদের মুলে সপ্চর করা। কাব্ণ-শরীরই আমাদের জীব-বুক্ষের 
মূল! প্রত্যেক জন্ম বৃক্ষের নবোদৃগত পত্রের ন্টায়! উহার একমাত্র কার্য্য,-- প্রত্যেক 
জীবনে, গামরা সুখ) ছঃখ, জরা, শোক প্রভৃতি যাহা অন্থৃতব করিয়াছি, সেগুলিকে 
আমাদের কারণ-শরীবের সংস্কার রূপে পরিণত করা। 

বৃক্ষ মূলের পরিসর যেরূ? প্রতিবর্ষেই বৃদ্ধি'্রাপ্ত হইতেছে, আমাদের কারণ-শরীরউও 
সেইক্নপ' প্রতিজন্গের অতিজ্ঞতা লইয়া বৃষ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। মনের উৎকর্ষ, অসাধারণ 
ধাশক্তি, ধৈরঘ্য, বিনগ্ব- প্রভৃতি গুণগ্রামে যে ব্যক্তি-বিশেষকে বিশেষ ভাবে বিভূষিত 
দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার একমাজ কারণ এই যে, তাহার পূর্ব পূর্ব জন্মের অভিজ্ঞতা 
কারণ-শরীরে সংক্কাররূণে বিদ্তমান থাকিয়া তাহাকে উক্ত গুণগ্রামের অধিকারী করি- 


৩৭২ ব্রঙ্মাবিষ্ঠা | 


যাছে। বৃক্ষের অপেক্ষাকৃত অধিককাল স্তায়ী অংশ মূল ও অল্পস্থার়ী অংশ পত্র। জীবেরও 
অপেক্ষা রত স্থায়ী অংশ কারণ-শরীর ও অল্প স্থায়ী অংশ স্ুল-দেহ-ধারণ ব! জন্ম। সময়ে 
বৃক্ষের নাশ হয়, কিন্তু তাহার বীজ বর্তমান থাকে; সেইরূপ প্রলয়ে কারণ-শরীর 
ধ্বংস পায়, কিন্তু তাহার বীঙ্গ থাকিয়। যায়। আবার পর-কল্পে সেই বীঙ্জ বা অতৃপ্ত 
বাসন! দ্বার। পুনরায় তাহার নুতন জন্মের সুচনা'হইয়াথাকে । এই ধারাবাহিক নিয়মে 
এই বিশ্ব চলিতেছে । সামান্য তৃণ, লতা, বৃক্ষ যে নিয়মে জগ্মিতেছে, বাড়িতেছে ও 
মরিতেছে, মনুষ্যও ঠিক সেই নিয়মে জন্মিতেছে, বাড়িতেছে ও মরিতেছে। জগতে 
স্বতন্ত্র নিয়ম নাই! পাষাণ, বৃক্ষ, পশু ও মনুষ্য সকলেই এক নিয়মের অধীন ! কোনটির 
তত্ব আমাদের সামান্য বুদ্ধির গম্য; আবার কোনটির তব আমাদের সাধ।রণ মানব- 
বুদ্ধির অগম্য ও অদৃশ্য । আমরা যাহা জানি না বা বুঝিতে পারি না, তাহা যে অসতা, 
তাহ নহে। প্রকৃতি প্রত্যেক পদাখের ভিতর দিয়। আমাদিগকে শিক্ষা দ্িতেছেন, অনেক 


সময়ে আমরা সেই শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। 
শ্রীশ্বামাচরণ পাল। 


ভিক্ষা । 


রাগিণী-মুলতান। তাল--একভালা। 


দেরে দে আমায় ভিক্ষা দে, 

৬ খা আমান ছে দে) 

বহুদিন হ'তে আমি মাতৃহাকী, 
মাবিহনে আমি হ'তেছি যেসারা, 

মা আমার কোথা জানিস যদ তোরা 
দয়া করে আমার ঝলেদে। 

মা আমার ঠ্যাম। জগজ্জেযোতি তরা, 
তিনিই ত বিশ্বতারিণী গো তারা, 
তারে চিনেছে যাহার সাধক তাহারা। 
তাদেরই সাথে আমায় যেতে দে। 
শ্রীগুরুর আদেশ, আশা হদি ভরা-- 

ম! আমার এ দিতেছে যে সারা, 

ষ্ট পাশবদ্ধ জীব যে আমরা 
সচ্চিদানন্দের পাশ কেটে দে। 

সচ্চিদানন্দ। 


চিত্তোৎকর্ষ। 


চিত্ত ও মন এক পর্যায়ের শব্দ। এই মনের তিনটা শক্তি লক্ষিত হয়, যথা ইচ্ছা 
শক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তিণ এই শক্তিত্রয় লইয়া জীবের কর্ম সাধিত হয়) বখন 
আমর] কোন কর্ম করিবার জন্ত উৎসাহী হই, ৬খন আমাদের মনের ইচ্ছাশক্তি প্রবল 
হইয়া, জ্ঞানশক্তির সাহায্য লাভ করিয়া, ক্রিয়াশক্তির সহযোগে কর্ধপ্ূপে প্রকাশিত 
হয় অতএব দেখা যাইতেছে যে, মনের শক্ত হয় ক্কতিরূপে বহির্জগতে, কিংব! অনুভূতি 
রূপে অন্তর্জগতে প্রকাশিত হয়। সামান্ত তাবে জামর! এইটুকু বুঝি যে যে সকল বিষয় 
আমরা বাহোেক্দিয় দ্বারা গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহাই বহির্জগৎৎ এবং যে সকল বিষয় 
আমরা হুক্ষ্েজ্িয় ছারা গ্রহণ করিতে সক্ষম হই, তাহাই অন্তুর্জগৎ্চ। | 

বেদান্তশান্ত্রে এই স্ক্মজগতের অন্তর্গত তিন্টী কোষের উল্লেখ আছে. যথা মনোময় 
কোষ, বিজ্ঞানময কোষ ও আনন্দময় কোষ। জ'ব ধহিজ গত হইঠ্ডে প্রত্যাহার করিয়া, 
এই মনোমর়, দিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কেষে স্থিতি করিতে সক্ষম হন। অর্থাৎ মানবের 
বহিমু্খ মন যখন সচ্চিস্তায় মগ্ন হই] বাহা-জ্ঞান তিরোহিত করিয়া অন্তু হইয়া যায়, 
তথন চিত্ত এই সকল কোষে ক্রমশঃ স্থির হইতে সমর্থ হয়। এই সকল কোষে যিনি 
অবস্থান করেন, তিনি স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করিয়া থাকেন, এইরূপ কথিত আছ্ে। কারণ, 
তখন অন্তমূ্থ মন বহজ গতের ঘাবতীয় দুখে হইতে নিবুত্তি লাভ করিয়া থাকে । মানবকে 
এই অবস্থায় আসিতে হইলে, মনের ছুব্দলতা দর করিয়া যাহ।তে মনের উন্নতিচ্হয়, 
তদ্ধিষয়ে বিশেষরূপে লক্ষ রাখিতে হইব মনের দৃঢ়তা সম্পাদন জন্ট সত্প্রবৃত্তি ও 
মৎচস্তাগুলির অভ্য।স ছাত্র! মনের উন্নতি-সাধন করিতে হহবে। উন্নশমনা মানব 
সৎশিক্ষা, *সৎবাক্য, সৎচিন্ত প্রভৃতির দ্বার তাহার মনের উন্নতি বিধান করিয়া মনকে 
প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করেন৷ তাহার প্রত্যেক কর্মে সাচার, তালবাসা, দয়া, প্রীতি, 
সত্যগিয়তা, মিষ্টভাঁষিতা, পরোপকার, এই সকল গুণাবলী প্রকাশিত হয়। 

প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে মনঃসংযম অত্যাস করিতে হইবে। 
এই ষনঃসংযমের প্রতি দি আমর স্থির লক্ষ্য রাখি, তবে মনোমধ্যে ধর্খমুভাব আসিবেই 
আদিবে। কথাই আছে, “মন সাচ্চা ত' জগৎ আচ্ছা । এই ধন্ঞ্জাব না থাকিলে প্রকৃত 
জ্ঞান আয়ত্ত হয় না। বলা বাহুল্য, চিততোৎকর্ষ-শিক্ষা সাধারণ বিদযাশিক্ষ। নহে । আবরণ, 
সাধারণ বিদ্যাশিক্ষা করিয়া দেখা যায়, কেহ কেহ রিপুগণের বশীভূত হইয়া পার্ধিব 
উন্নতির জন্ত অন্তায় কার্ধযও করেন। একরপ ব্যক্তি যে প্রকৃত শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, 
এ কথা আমর! কিরূপে শ্বীকার করিব? বরং বলিতে হইবে যে, এরূপ বিস্তা লাভ করি- 
নাও তাহার কিছুমাত্র উল্নতশিক্ষা লাভ হয় নাই। কিন্তু যিনি বিস্যাশিক্ষা করিয়া অবিস্ভা- 


৩৭৪ ব্রন্মাবিষ্ঠা । 


রূপ ছুর্নাতি দুরীভূত করিতে সচেষ্ট হন, তিনিই প্রকৃত শিক্ষিত। ধর্মপালন ও নীতি- 
পালন উভয়ের নিকট সম্বন্ধ; এই ধর্ম ও নীতির পালন এবং সংরক্ষণের জন্ যিনি যত্ববান্‌ 
না হইবেন, তিনি কখনই চিত্তোৎকর্ষ লাত করিভে সক্ষম হইবেন না। চিত্তোতকর্ষই 
মন্ুযুত্বের চরম আদর্শ । মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ বুঝিতে হইলে, মানুষ নিজের জ্ঞান ও 
বিচারশক্তি হারা মহুয্যত্বের যতদুর উন্নত অবস্থা কল্পনা করিতে পারে, যদ্দি সেইরূপ 
উন্নত অবস্থায় উঠিতে সতত সচেষ্ট হয়) তবেই সে আদর্শ পুরুষ সম্বন্ধে জ্ঞানলাতের পথে 
ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে সক্ষম হইবে। আদর্শপুরুষের আন্তরিক ভাবসমূহ ক্রমাগত নিবিষ্ট 
চিতে চিস্তাতারুা! আপনাকে সেইরূপ অবস্থায় সংস্থাপন করিতে করিতে 'নজের প্রকৃতি 
সেই আদর্শ পুরুষানুযাযী হইব যাইবে । সেইরূপ আদর্ণ পুরুষ যথার্থ যে উন্নত 
অবস্থায় বিরাজ করেন, শ্রীরুষ্ণ গীভাতে তাহার বর্ণনা করিয়! গিয়াছেন,-- 
সর্বব-ভূতস্যাত্আানং সর্বভূতানি ঢাত্মন। 
ঈক্ষতে যোগযুনাস্মা সব্বত্র সমন: ॥ 

'ঈশ্বরে যোগযুক্তাত্া পুরুষ স্তর সমদ"্ণী হইয়া আপনাকে সর্বভূতস্থ «বং সর্বভূতকে 

আপনাতে দেখেন। এইরূপ পুরুষই ঘ্ধার্থ উন্নত পুরুষ: 
এইবুপ উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হইলে, বাল্যকাল হইহে মনকে উন্নততর নীতি-পালন 

ও ধর্মপালন শিক্ষা করান একান্ত আবশ্তক। এই দীতি-পালন ও ধন্ম-পালন সুরক্ষিত 
হইলে সাধরণ বিদ্ভাশিক্ষায় অশিক্ষিত ব্যক্তিকেও সুশিঙ্গিত, মহাপডত ও মহাত্ম। জ্ঞান 
করা উচিত ; কেননা, তাহার মন এতই *ন্নত, তাহার বাক্যাদি এতই সরল ও মধুর এবং 
পূর্ণৃভঞাঃন [বস্ুষিত এবং তাহার উপদেশ যাবতীয় শান্াদির উপসংহার স্বব্ূপ বেদ 
বেদান্ত, সাংখ্য, ন্যায়, পাতঞ্জল, গীতা, উদনিষদ প্রস্থতি শান্োপদেশের এরূপ সমতুল্য যে, 
এরূপ সঞ্কশান্ত্রজ্ঞানী মহাপুরুষকে অশিপ্ধিত বলিলে বাক্োর অন্ঠায় প্রয়োগ হয়। তিনিই 
জ্ঞানী, ধাহার আশয় বা অভিপ্রায় সদাই সৎ এবং কার্ধ্যকলাপও তদন্ুরপ।, সাধারণে 
এইবূপ অভিপ্রায় ও কার্ধ দেখিয়াই মানবকে ভাল মন্দ বিচার করে? কিন্তু উন্নতমনা 
পুরুষ সমদশশা বলয়, তন্লিকটস্থ সর্ধবিষয়েই তাহার সমতাব বিগ্তমান। তাহার নিকট 
সৎ্-অসতের ভেদ নাই । তাহার নিকট সৎও সৎ এবং সাধারণ চক্ষে যাহা অসৎ তাহাও 
সৎ; অর্থাৎ তিনি নিজে এত উন্নত এবং এতই মহৎ যে, তিনি জগতে সৎ ভিন্ন কিছুই 
দেখেন না। কিন্ত সাধারণ মানবকে এইরূপ আদর্শের সমতুল্য হইতে হইলে তাহার অন্তরে 
সদ্‌গুপ ও সদিচ্ছা যাহাতে বদ্ধমূল হয়, সে বিষরে যন্ববান হইয়া অভ্যাস করিতে হুইবে। 

এই সদৃগডণ আমাদের মনে সঞ্চার করিতে হইলে, কেবলমাত্র পুস্তক পাঠ স্বরিলে 
হয় না। যদি আমরা সেই বিষয়টির উত্তমরূপে চিন্তাত]াস করিতে চেষ্টা শা করিঃ-তাহা 
হইলে তাহা আমাদের কিছুতেই আয়ত হইবে না। সেই সেই সংচিত্তা মনোমধ্যে 
দু়তাবে স্থাপিত করিয়া যদি একাগ্রচিতে চিত্তামগ্ন থাকিতে পারি তবেই সেই 


চিত্বোৎক্ষ। ৩৭৫ 


সচ্চিন্তার ফগ্গে আমাদের মনোমধ্যে এক একটি সন্ভাবের সচ্চিত্র উদ্ভাসিত হইপা উঠিবে 
এবং তখন আমর] তাহাকে হদয়ঙ্গম কধিতে সমর্থ হইব। আরও এরূপ অভ্যাসগডণে 
চিত্রগুলির সাকার মুর্তি বহির্জগতে প্রকাশ করত নিজে আদর্শ মনুষ্য মধ্যে পরিগণিত 
হইতে সমর্থ হইব। সৎ চিন্তা মনোমধো আনয়ন করিলে মহাদুঃখে জীবনযাপন 
করিতে হয়। অসত্তাব মনে স্থাপয় করিলে মন ক্রমশঃ দুর্ধল হইয়। মনের উন্নতির পথ 
রুদ্ধ হইয়া যায়। অতএব অসত-ভাব ম.নস্থান পাইতে বাহাতে না পারে, তজ্জন্ত সতর্ক- 
তার সহিত, মনঞ্চে অতি পবিক্র ও সৎ-তাবাপন্ন রাখা উচিত £বং বিবেকাধীন যুক্তিদ্বারা 
কোন্চি সং ও কোন্টি অস্জ বিচার করির্বা সৎ্এর প্রতি লক্ষ্য রাখ। এবং অসৎ দূরীভূত 
করিয়া মনকে দৃঢ়তাবে সৎকর্ম অত্যাসেই আকুষ্ট করা আবশ্তক। জীবের পক্ষে সৎ ও 
অসৎ পৃথক্‌; এই পৃথক্‌ তাঁবাপন্ন জীব সদিচ্ছা ও সচচ্চন্তাকে অত্যাসে পরিণত করিয়া 
কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইর়। কণ্ম সুসম্পন্ন করিলে; তাহার মনের বৃত্তিগুলি স্থপথগামী হয়। 
এই স্ুপথগামী চিত্তবৃত্তিগুলি যতই উন্নত হইতে থাকিবে, ততই তাহার চিত্তোৎকর্ষ 
জন্মিবে এবং ক্রমশঃ অত্যাস গুণে চিত্তনিরোধ-অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। খ'ষবর পতুঞ্জলি সেই 
চিত্তবৃত্তি-নিরোধ করিবার অভ্যাসের নাম যোগ বলিয়া গিয়াছেন। পাতঞ্জল যোগশান্তে 
বলেন, 
মোগঃ চিত্রবৃত্তিনিরোধঃ | 

চিত্ববৃত্তিনিরোধের নাম যোগ, যোগ নানা প্রকারে নানা নামে কথিত আছে। 
শ্রীমপ্তগবদূগীতায় ভগবান্‌ শ্রীরষ্ণের শ্রীমুখে অনেক প্রকার যোগের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, 
যধা__সাংখ্যযোগ, জ্ঞানযোগ, কর্্মযোগ, তক্তিযোগ, গ্ণত্রয়-বিভাগযোগ, রাজযোগ, 
পুরুষোত্তমযোগ ইত্যার্দি। কিন্তু মনকে দৃঢ়ভাবে অন্তযুখ করিয়া একাগ্রচিত্ত থাকাই 
আমাদের লক্ষিত যোগ । 

মনকে একাগ্র করিতে হইলে সতকয্ম অভ্যাস দ্বারা মন স্থির করিতে হয়; তখন মন 
পবিত্র হয় ও জ্ঞানের উপলব্ধি হইয়া থাকে । তখন এই পবিত্র জ্ঞানকে দৃঢ় তাবে অন্তর্জগতে 
স্থাপন করিতে সমর্থ হইলে, জ্ঞানী মনকে যে দিকে চালিত করিবেন, সেই দ্বিকে লইয়া 
যাইতে সক্ষম হইবেন; কারণ মন তখন জ্ঞানীর সম্পুর্ণ অধীন হয়; মন জ্ঞানীর বশীভৃত 
হওয়াতে জড়ের হায় পরিচালিত হইতে থাকে । কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত মন উন্নত না হয়, 
ততক্ষণ পর্য্স্ত জীব !বধর-বাসনায় জজ্জ্বরিত হইয়া মনের বশীভূত হইয়া কুপথগামী 
হওয়াই সম্ভব। কারণ, মন জীবের বশীভূত নহে, জীব মনের সম্পুর্ণ বশীভূত ; স্ৃতণীং 
জীব যুদ্ধের ন্যায় মনের পশ্চাৎগামী হইয়া বিপথগামী হইয়া পড়ে। কিন্তু জীব বস্ততঃ 
যষ্ রন মনের বশীভূত নহেন, তখন জীন স্বাধীনভাবে সৎ্পথ অবলম্বন করিয়া মনের 
কুৰিদিগকে দঘন করিয়া! দৃঢ় চিত্তে সংযম অত্যাস করতঃ মনকে বশীভূত করিয়া লইবেন 

এই সংযত চিত্ত সম্পূর্ণ সদিচ্ছা-শক্কি তারা জীবের উন্নতির সুপন্থা-প্রদর্শক হয়) সে 


৩৭৬ ব্রজ্মবিষ্া। 


মন আর বিপথগামী হয় না। এন্সপ তাবে সতর্কতার সহত মনের দৃঢ়তা বৃদ্ধি করিতে 
ক্রমশঃ উন্নতির পথ সুগম হয়। এইরূপ চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ সৎচিন্তা ও সৎবুদ্ধির দ্বার 
চিত্ত পরিমাক্ষিত করিয়। ইহলোকে ও পরলোকে পরম মানন্দ উপলব্ধি করিয়া] থাকেন 
এই পরিমার্জিত বুন্ধিবৃত্তি পবিত্র আনন্দের দ্বার হয়। ছুঃখ নিবৃত্তি করিয়। আনন 
উপলব্ধি করাই চিত্বোৎকর্ষ। আর উক্ত পরিমধ্জিও বিশুদ্ধ বুদ্ধিবত্িই মনের উন্নত 
অবস্থার সোপানম্বরূপ । 
মন্তুষ্য এইরূপে চিত্তোৎকর্ষ লাভ করিলে এই বহির্জগগতের সর্বজীবেই সমঘাৰ 
জ্ঞান করিয়া থাকেন তখন তিনি সমদরশা হইয়! ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের মুখ[নঃস্থত গীতা; 
কথিত এই মহাবাকাটি উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়েন। 
স্বভূতঙ্থমাআ্ানং সর্ববতূতানি চাত্সনি। 


ঈক্ষতে হোগমুক্তাক্তা সর্ব সমদশিপ:| 
শ্রীচাকচন্্র মুখোপাধ্যায়। 


আপ পপ পপ ৯. থা 


সলিন।র আত্ম-কাহিনী। 
৫ বিলের! 


বাজার ঝিয়ারী নওল কিশোরী, 
রূপের তুলনা নাই, 

কালীয় বরণ কান্ুুক চরণ 
ধেয়ানে ধরল রাই। 

কুলের ধরম সরম ভরম 
ডালি দিল বধু পায়, 

আপনা বলিতে যা” কিছু আছিল, 
সকলি স পিল তায়। 

বধুবিনা আর কা'রে নাহি জানে, 
আন নাম নাহি মুখে; 

জগতের মরি! যতেক মূরতি 
বধুহ'য়ে রহেবুকে! 

নয়ানের তারা বধু-রূপে হারা, 
ভুবনে না হেরে আন, 

বধুনান ছারা আন হি শবদ 
শুনিতে বধিয় কান। 


১৩) 


মলিনার আত্মকাহিনী । 


শ্ববণ মনন ধারণ চিন্তন 
বচন স্মরণ তার, 

নানা কুলে গাথা মালার মতন 
একভ্' পিরীতি হার! 

বধুর লাগিমঘা , কলঙ্ক-কাকন 
করের বলয় করে, 

বধুর যতেক আলাই বালাই 
আপনার দেহে ধরে। 

গুরু-গঞ্জনাষ প্রাণ ভেঙ্গে যায়, 
নয়ানে না আনে জল,__ 

পাছে ছুখে তার . প্রাণ-বধুয়ার 
বিদরে মরম-তল। 

এহেন গোপীর আপনা পাসবা 
পিবীতি যাহারু নাই, 

কেন সে মলিনা মাগে বধুযাবে 


লাঙ্জেকিমবেনাছাই? 


পিরীতি-মূরতি। 


পিরীতি মুরৃতি রাই, 
বিরলে বসিয়া পিরীতি ছানিয়া 
বিহি নিরমিল তাই! 
নয়ন যুগল পিরীতি কমল 
টলিছে মধুর রসে, 
রস-কলেবর ভুরু-ভরমর 
“ সোহাগে তা" “পর বসে। 
সুধার অধর পিরীতি নিঝর, 
হাসির কিরণ ঝরে? 
কনক উরস পিরীতি-কলস 
গেমে স্বজাঁক। পক ৭... 


৩৭৭ 


৬৭৮ 


পএক্ষাবিষ্ঠা। 


পিরীতি শয়ন, পিরীতি স্বপন 
পিরীতি-মগন রাই, 
উঠিল যুবতী পিরীতি মুরতি 


রসের সাগরে নাই ! 


রূপ-বস-সার | পিরীতি-পাথার, 


তাহার কিনারে যাই' 


হেরি” সে মূরতি বাঢল আরতি, 


মলিন! লিনা নাই! 





বধুয়ার ছবি । 


দুর হতে দেখিলাম বধুয়ার্ ছবি, 

যুগে যুগে আকে যারে মধু-লোভী কুবি । 
শিরে তার বিজড়িত আনন্দের চূড়া, 
অলক] তিলক ভালে - সোহাগের গু ড়া। 
তরু ছুটি - চিদাকাশে ভাসে প্রেম-পাখী, 
অবিমিশ্র অনুরাগে গড়া ছুটী জাখি। 
মদন-জনম-ভূমি অধর যুগল, 

কামনা নিঙাড়ি' গড়া বাশরী দীঘল । 
চরপ-কমল বেড়ি যিলন-নূপুর ;- 

সহসা! বাজল যেন ঝুমুর ঝুমুর ! 

দেখিতে দেখিতে ছবি হ'য়ে গেল ভুল. 
মলিনা ধরিল বুকে ছুটি রাঙাফ,ল! - 


শীতুজঙ্গধর বায় চৌধুরী । 


সাধন ও সিদ্ধিতত। 
প্রাচীন খষি গাহিয়াছেন ;-_ 
যাদুশী ভাবনা মস্ত মিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী | 

যাহার যেমন ভাবনা, সে তদন্ুরূপ সিদ্ধিই প্রাপ্ত হয়--কিন্া যে যাহা! তাবনা করে, 
সে তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাক্চে এই চিরন্তন সতা কথাটী ভারতবর্ষের নিজস্ব__প্রাচীন 
আর্ধজাতির মন্তিষ্ক-প্রস্থত, যে কোন ঘটনাবলীর সহিত মিলাইয়া দেখিলে, উক্ত 
কারিকার সত্যার্থ আমাদের বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। এই জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর লীলাক্ষেত্র 
মরজগতের মধ্যে যাহা কিছু আমাদের সুখকর, যাহা কিছু আমাদের একান্ত বাঞ্ছনীয়, 
তাহ! সমস্তই সাধন-সাপেক্ষ। বিনা-সাধনায় কোন কিছুই লত্য হইতে পারে না। এই 
সাধনা ও ভাবনার মুলকারণ হইল ইচ্ছা, ইচ্ছা না হইলে কিরূপে ভাবনা উৎপন্ন হইবে? 
সুতরাং ইচ্ছার যে কি মহীযসী শক্তি,ভাবনার ষে কি অসাধারণ মহিমা, মানুষের মনের যে 
কি প্রবল ক্ষমতা, সকল মানব তাহ জানে না, জানিতে চেষ্টা করে না। এইযে বৈচিত্র- 
ময়ী বাহাপ্রকৃতি, এই যে নয়ন-বিমোহন শিল্প-সৌন্দর্য্য, ইহা কি যনঃ-প্রহ্থত নহে? ইহাও 
পরমেশ্বরের ইচ্ছা হইতে তাহার মন হইতে প্রশ্ৃত হইয়াছে । মানস শিল্পের ন্যায় সুন্দর 
শিল্প আর নাই,-_হইতে পাবে না। পক্ষান্তরে আত্মজ্ঞান বা আয্মোররয়ন, যাহার প্রভাবে 
মর্ত্য জীব অমরত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহাও মানস-শিল্পের অধীন-_তাহাও সাধনসাপেক্ষ। 
সাধন।য় মানুষ কি না করিতে পারে? পাশ্চাতা বৈজ্ঞানিকগণ সাধন-প্রভাবে জড়-জগতের 
মধ্য হইতে যে সমস্ত সাধারণ জ্ঞানের অতীত অলৌকিক তত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, 
তাহার মূলেও চিন্তাশক্তি। চিস্তা করিতে না৷ পারিলে, সাধন-প্রভাবে হুমম জ্ঞানের 
বিস্তার কল্পিতে না পারিলে, সভ্যতার উচ্চ-সোপানে অধিরেহণ করিতে পার! যায় না 
এবং কর্মে সিদ্ধিলাত সুদুর-পরাহত হইয়া উঠে। পাশ্চাত্যগণ আজ সাধন-প্রভাবে 
মানসিক বলে ভূতগ্রামকে পরাজয় করিয়া লে জলচরসম, আকাশে ব্যোমচরসম 
বিচরণ করিতেছেন। দুরস্থ বা মৃত গায়কের শব্দ-সুর-তান গ্রামোফোনে বন্ধ, ও 
ব্জাগ্রি-নিছিত তাড়িতকে ক্রীতদাণীর ন্যায় বশীতৃত করিগা, ব্যঙ্জনাদি সেবা-কার্ষ্যে 
নিষুক্ত করিয়া, আনন্দ উপভোগ করিতেছেন । পক্ষান্তরে শিল্পবাণিজ্যাদি হইতে সাস্রাজ, 
সমৃদ্ধি, বল প্রভৃতি সমস্ত 'বিষয়েই তাহারা আজ জগতের আদর্শ-স্থানীয়। অত্রতেদী 
পর্বতেত্র কঠোর গাত্র বিদবীর্ঘ করিয়া সুগম পথ নির্মাণপূর্বক রেল পাতিয়াছেন এবং প্রাচা 
শৃসত্ঠা, বৈদান্তিক ভাষ্য ও ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাতপূর্ধক স্বদেশে তাহার প্রচলন 
করিয়াছেন ; ষে যোগজ অলৌকিক শক্তি একমাত্র প্রাচীন আধধ্যজাতির নিজন্ব ছিল, যাহা 
সিদ্ধযোগী্নের তোগ্য ছিল, সে শক্তির ফলও পাশ্চাতাগণ জাতিনির্তিশেষে ভোগ করি. 


৩৮০. ্রহ্মবিষ্তা । 


তেছেন। এ সমস্তই সাধন প্রস্থত। বিনা-একাগ্রতা,বিনা-ইন্দ্রিয়-সংযম,বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার 
হইতে পারে না। সাধন-প্রভাবে মানুষ সকলই করায়ত্ত করিতে পারে? সাধনায় মানুষ 
গতীর অন্ধকাদ্ের মধ্য হইতে নিশ্মল আলোকরশ্যি দর্শন করে। কল্পনাদেবী যাহাকে স্বীয় 
রাজ্যে আবদ্ধ করিয়! মানবের কৌতৃহলের মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিয়া দেন, সাধনা 
তাহাকেও ধরিয়া আনিয়৷ রহ্স্য-ভেদ করিতে পারে যে হুক্মতম যোগমার্গ আমাদের 
অজ্ঞাত, যাহার কথা শুনিয়া আমরা বিস্বয়াভিভূত হই, সাধন-প্রভাবে মানুষ তাহাকেও 
আয়ত্ত করিয়! স্বাভাবিক ভাবে কার্য করিতে পারেন। যিনি সাধনার পথে ইচ্ছাশক্তিকে 
মন-প্রাণে নিয়োজিত করিতে পারেন, তাহাতে আত্মসমর্পণ করিতে পারেন, তাহারই 
সিদ্ধিলাত অনিবার্ধ্য। মৎস্য যেমন সলিল মধ্যে অবস্থান করে. সাধক যদি তেমনি ভাবে 
ডুবিয়া যাইতে পারেন, তবে তিনি “সিদ্ধির” অমৃতফল তক্ষণে চির'অমর ও নিত্য সুখের 
অধিকারী হইতে পারেন। যিনি ক্ষুদ্রঃ যিনি একান্ত মনে ডুব দিতে ভীত হইয়া পড়েন, 
তিনি ক্ষুদ্র মীনের ন্যায় সলিল উপরে ভাপিয়া বেড়ান; সিন্ধু-রহস্য তিনি বুঝিবেন কি 
করিয়।? কবিবর নবীনচন্দ্র ব্যাসযুখে বণ্যাছেন ৫ 
আমি ক্ষুদ্র মীন ভাসি উপর-সলিলে, 
কেমনে বুঝিব সিদ্ধু-রহম্ত অপার। 

উপর-সলিলে ভাসিয়! বেড়াইলে সিন্ধুতলের রহস্য বুঝা যায় না। আোতের অনুকূলে 
দেহ তাসাইর! দিলে, শ্োত একদিন না একদিন কুলে ফেলিয়া দিয়! গন্তবাস্থানে প্রস্থান 
করিবে । সুতরাং আোত-প্রতিকূলে তরঙ্গের উপরে হংসের হ্যায় বিচরণ করিতে না পাব্লে, 
পুরুষের পুরুষহ ও মর্যাদ। রক্ষিত হইবে কোন্‌ উপয়ে? 

সিদ্ধিতেদে সাধন-পথ বিতিন্ন বলিয়৷ শাস্ত্রে নিদ্দিষ্ট আছে; যোগী ষে বিষয়ে পিদ্ি- 
লাত করিতে ইচ্ছা করেন, তাহার সাধন-পন্থ। 'তদনুযায়ী হওয়। আবশ্তক | জ্ঞান, ভক্তি, 
কর্ম, যোগ আদি পথাবলম্বনে সাধকগণ স্বীয় স্বীয় ইচ্ছান্ুযায়ী মার্গে নির্ভয়ে চলিয়া যাইতে 
পারেন । যিনি তক্ত, তাহার সাধন একরূপ, যিনি কর্খী তাহার সাধন অন্তরূপ। জ্ঞানী 
জ্ঞানবলে, কর্খী কর্মবলে, যে।গী ভাবনার বলে, তক্ত ভক্তির বলে, খজু-কুটিল নানা পথে, 
সেই বাকা মনের অগোচর অনন্ত পর:মশ্ববরের রাঙ্গযে অসস্কোচে যাত্রা করিয়া থাকেন। 
ধাহার যেমন রুচি, যাহার যেমন প্রবৃত্তি, তিনি তদনুরূপ মার্গ অবলম্বন করিবেন বলিয়া, 
শাস্ত্র সকল পন্থাই নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। যিনি বীর সাধক, তিনি নরবলিরূপ জীবত্বের 
বগি দিয়া, অতীষ্ট দেবীকে দীপ্যমান করিয়া, সিদ্ধিফল লাভ করেন। এইরূপে কেহ ঢাক- 
ঢোল বাজাইয়া, কেহ পুশ্পচন্দনাদি নানা উপচার লইয়া, কেহ স্তব-স্ততি রচনা কুরিয়া, 
কেছ বা কঠোর তপন্টার মন-প্রাণ বিদপিত করিয়া, কেহ ব্রতপালনে কেহ অনাহারে 
অনিদ্রায় কেহ বাতাহারে কেহ বা জলমাত্র পান কাঁরয়া সাধনায় সিদ্ধিলাভ জন্য ছুটিয়া 
যান। সমস্ত সাধনই সমান কার্যকরী না হইলেও ক্রমোন্নতি বিধানে শভীষ্ট ফল কালে 


সাধনা ও সিদ্ধিতত্ব। ৩৮১ 


লাভ হইতে পারে । সাধন পম্থ! যেমন বিভিন্ন, সাধকও তেমনি বিভিন্ন-_বাসনা-কামনা- 
ভেদে নানা শ্রেণীতে বিতক্ত ; সুতরাং ফলও তদ্রুপ হইবে, তাহাতে “বিস্ময়ের বিষয় 
কিছুই নাই। 
খজুকুটিল নানাপথ যুষাং গম্যন্তমসি পয়সামর্ণৰ ইব | 

যাহা! হউক, এক্ষণে সাধকের কথা অবলোচনা। করিলে দেখা যাইবে)সাধক যখন সাধন- 
মার্গে প্রবেশ করেন, তখন তাহাকে তাহার স্বীয় উদ্দেগ্ঠের প্রতি তীক্ষু দৃষ্টি রাখিতে হয়। 
উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্থির না হইলে অনন্ত বিস্বৃত সাধনরাজ্যে কেবলই পরিব্রাজকের ন্যায় ঘুরিয় 
বেড়াইতে হয় । নিত্যানিত্য বস্তর বিচারই হইল ইহার যূল ইন্ট্রিয়-গ্রাহ্থ পদার্থ নিচয়ের 
স্বরূপ বিচার করিয়া, তাহার সহিত আমার সন্বন্ধ কি, তাহা জানিয়া লইয়া যিনি সাধন- 
মার্গে প্রবেশ করেন, তাহাকে আর অভিভূত হইতে হয় না। সংসারস্থ অনিত্য বস্তুকে 
নিত্যবস্ত জ্ঞজনে অনেক সময় আমরা ভ্রম করিয়া বসি। একমাত্র বিচার দ্বারাই সেই 
ভ্রম অপনীত হইতে পারে। এইরূপে নিত্যজ্ঞনের আবিভাব হইলে বাসনা-ক্ষয় ও 
বাসনা-ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে পাপ ও পুণ্য বিলয় প্রাপ্ত হইয়। থ'তে। একমাত্র ঈশ্বরই সত্য, 
অপর সকলই মায়াপ্রপঞ্চ - এই জ্ঞান হইলেই কামনার বহি আর তাপ প্রদান করিতে 
পারে না। যাহা খগুজ্ঞানবিশিষ্ট বন্ধ জীবের মন বুদ্ধর অগম্য, মানব-ভাষায় অব্যক্ত, 
যাহ] কেবল শান্ত ৪ আগমপরম্পরাসদ্ধ, তাহা কল্পনা ছারা ।করূপে উপলব্ধি হইবে? 
সদৃগুরুর উপদেশ সেই জন্যই সাধনক্ষেএ্রে প্রযোজন হইয়া থাকে । অন্ুরক্ত সাধক 
বিচার-প্রতভাবে মনোমত পন্তা স্টিরনিশ্চয় করিরা লইয়) তছৃপধোগী মন্ত্রসাধনে যত্রবান্‌ 
হইবেন কোন সাধনাই অবাহাবিঞ্চ বলিয়া গণ) হইতে পারিবে না। যাহার যেমন 
সংস্কার ও শক্তি, ধাহার যেমন মানসিক রাঁচ প্রবৃত্ত, তিনি তছুপযোগী পথের অনুসরণ 
কারলে পরিণামে পিদ্ধিলাত (সেই সেহ মাগে) অবগ্ন্তাবী স্বাবজ্ঞ মানুষ চিন্তা বারা 
প্রশ্ন-উত্তপের পর্যবেক্ষণ করিয়া তবে উপযোগী সাধন-মন্ত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন; নতুবা 
হঠকারিতা সহকারে রুত যে কোনও কার্য্যই হউক না কেন, পরিণামে কখনই সফল 
প্রদান করিতে পারে না। 

যাহা হউক, সাধক যখন স্বীয় ইচ্ছান্ুযায়ী মন্ত্রে দীক্ষিত হইবেন; তখন মার তাহার 
অন্ত চিন্তার প্রয়োজন করবে না। তিনি তখন শয়নে, ভোজনে, উপবেশনে, নিদ্রায়, জাগ- 
রণে, সর্বাধস্থায় স্বীয় মন্ত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন ইষ্টমন্ত্র জপব প্রণিধান করিতে 
করিতে মনের একাগ্রতা সম্পাদিত হয়, মন সাম্যক্ষেত্রে উপনীত হইবার শক্তি লাভ 
করে |" মুহর্তকালের জন্যও যাহার চিত্ত বিলয়প্রাপ্ত হয়, তিনিই প্ররুত যোগ-মার্গারূঢ় | 
সমত-লাতই সিদ্ধিলাতের প্রথম সোপান। মনকে বশীভূত করিবার জন্য, অশুদ্ধ চিত্তকে 
শুদ্ধ করিবার আন্ত, শাস্ত্রে নানা প্রকার উপায় কল্পিত হইয়াছে । সকল ব্যবস্থাই যে 
সমান কার্য্যকরী, তাহা না হইলেও, অবস্থা-বিশেষে তদ্দারা স্বফল-লাভের আশা অসম্ভব 


৩৮২ অহ্বাব্ঠা । 


নহে। সাধকের অবস্থা-ভেদেই ব্যবস্থাভেদ কল্পিত হইয়াছে । তাহাতে হতাশের কারণ 
নাই - বরং মার্গভেদে যাহা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, সুস্থিরচিত্তে তাহাতেই আস্থা স্থাপন 
করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইবে। অন্ধকার রাত্রিতে নাবিকবৃন্দ যেষন ঞ্রুব- 
তারার প্রতি ফবলক্ষ্য রাখিয়! নানা-হিংস্রজন্ত-সমাকুল অনস্তবিস্তার সমুদ্রের জলরাশি তেদ 
করিয়া লক্ষ্যস্থানাভিমুখে অগ্রসর হয়; সাধকগণও, তন্ত্রপ স্বীয় সাধ্যের প্রতি লক্ষ্য স্থির 
রাখিয়া, কামক্রোধাদিকে ধীরে ধীরে পরাজয় পূর্বক অগ্রসর হইতে থাকেন। এইরূপে 
সাধক যখন ঘথার্থই সাধনমার্গে প্রবেশ করেন, যথার্থ ই সিদ্ধিলাতের জন্য সাধনায় মন- 
প্রাণ সমর্পণ করেন, তখন তাহার কোন কার্য্যই অর্থশূন্য করিয়। কৃত হয়না। তিনি 
সকল বিষয়ে তীক্ষ দৃষ্টি রাখিয়া তবে শক্তি-প্রয়োগ করেন; তাহার আহার-পান, তাহার 
নিদ্রাজগরণ, তাহার শয়ন-উপবেশন, তাহার কথাবার্তা, সমস্তই অর্থপূর্ণ - তিনি তাহার 
প্রকৃতিগত বাসনাকে বিচার-যুক্ত ভোগের দ্বারা ও যে সমস্ত বাদনা অপরের অবস্থা দর্শনে 
সাময়িক মনোমধ্যে উদয় হয়, তাহাও উক্ত উপায়ে নিস্তেজ করিয়া ফেলেন। বিচার 
সহিত ভোগই তোগ শব্দবাচ্য ; অবিচারে যাহা ভোগ, তাহাকে পগ্ডিতগণ “উপভোগ” 
নামে বর্ণনা করিয়া থাকেন । সুতরাং ধশ্ম-জীবন-কামী সাধকগণ বাসনাকে সাধনপথের 
বিষম অন্তরায় ও পরম শক্রজ্ঞানে তাহার ক্ষযমানসে যে ভোগ্যবস্ত ভোগ করেন, সে 
ভোগে বাসনার বহ্ছি পুনঃ প্রজ্বলিত হইবার অবসর পায় না- বরং অতিশাপ্ব নির্বাপিত 
হইয়া যায়। 

যে সকল মন্তুয জীবনের উদপ্দেশ্ট স্থির করিতে পারে না, ষাহারা সকল ক্ষেত্রেই পরি- 
চালিত হইতে ইচ্ছ! করে, শাহারা কোনও কালেই সাধক শ্রেণীভুক্ত নহে যে মন্ত্র 
গ্রহণ করে নাই, পক্ষান্তরে মন্ত্র গ্রহণ করিয়াও যিনি তছুপযোগী কার্ষে। প্রবৃত্ত হন নাই, 
তাহাদের জীবন বিম্বনাময়-_তাহাদের জীবন অর্থশন্ | তাহারা বায়ু-তাড়িত শুক্কপর্ণেব 
স্তায়-যষে দ্বিকে যখন বায়ুবেগ বর্ষিত হয়, শুক্কপর্ণ যেমন সেইদিকেই উড়িয়া যায, 
তেমনই-__অন্তঃসারশূন্য তরলমতি মানুষ লক্ষাশুন্ত জীবন লইয়া বৃথাই ভবধামে বিচরণ 
করেন। সেই সকল মান্থধের দ্বারা কোন যুগেই কোনও কার্য সম্পাদিত হইতে পাবে 
না বরং তাহাদের কর্তৃক বৈষম্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়-_তাহারা “সাষ্যের” অন্তরায়-স্থরূপ হন। 
দৈহিক সুখকর পান-ভোজনের, বিলাস বাসনার চবিতার্থতাকেই তাহারা পরম পুরুষার্থ 
বলিয়া মনে করেন? তাহাদের অবৈধ চেষ্টায় সমাজে অশান্তি উপস্থিত হয়, পরিণামে 
তাহারাও বৃথ। ছঃখ তোগ করেন। আজ-কাল গুরুশিত্য সন্বপ্ধ অধিকাংশ স্থলে স্বার্থ 
সাধন জন্ত--ব্যবসায়ন্পে গরিণত হুইয়াছে। গুরুগণ গুরুর দায়িত্ব অন্তব করিতে 
পাবে না। অজ্ঞান জীবকে সৎপথে পরিচালিত করিয়া তৰজ্ঞান প্রদান করিয়া মুক্তি, 
লাভের সাহাষ্য করাই গুরুর সর্বপ্রধান কর্তব্য কর্ম । “গুরু” শবেের অর্থ গ্রহণ করিলেও 
তাহাই উপলবি হইয়া থাকে । সকল ক্ষেত্রেই--কি রাজনীতি, কি সমরনীতি, কি ধন 
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নীতি, কি আধ্যাত্মিক উন্নতি,_-গুরুগণই একমাত্র পথ-প্রদর্শক | সকল বিষয়েই সুশিক্ষা 
লাভ করিতে হইলে “গুরুকরণের” প্রয়োজন হইয়া থাকে । এ হেন দায়িত্বপূর্ণ গুরুপদ 
সাধারণ মন্তব্য কখনই অধিকার করিতে পারে না। গুরুর প্রথম কর্তব্য, শিষ্যের প্ররুত 
ধর্ম-পিপাসা জন্মিয়াছে কি না? দ্বিতীয়, তাহার উপদেশের মর্ম গ্রহণ করিয়া শিষ্য চলিতে 
সক্ষম কি না?-_তাহা নির্ণয় করা। এক অন্ধ যর্দি অপর অন্ধের পথ-প্রদর্শক হয়, তাহা 
হইলে পরিণাম যেমন সুথকর হয় না, উভয়েই গণ্ঠে বা কণ্টকে নিপতিত হইয়! সন্ত্রণা ভোগ 
করে, তেমনই গুরুশিষ্য-নির্বাচন বথাযোগ্য না হইলে, পবিণামে অঘটনই আনয়ন 
করে। স্দৃগুরুর উপদেশ তক্তিতাবে হৃদয়ে ধারণ করিয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে 
যত্ব করাই শিষ্যের কর্তব্য। কোন কোন অজ্ঞ ব্যক্তি গুরুকে তাহার উপযুক্ত শদ্ধার 
পরিবর্তে তাহার কূপাকেই মুক্তিলাভের উপায় বলিয়া ভ্রম করিয্া বসেন কিন্তু ইহা সমীচীন 
ও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। যেছাত্র পাঠশালার গুরুমহাশয়ের মাত্র তামাক সাজে 
ও তাহার প্রিয়কার্ধয সম্পন্ন করে, সে ছাত্র পরীক্ষকের হস্ত হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে 
কি? প্ররূত গুরুগণ গুরুর দায়িত্ব গ্রহণ ধ্রিতেই সম্মত হন না? জিজ্ঞাস ভক্ত যে প্রশ্ন 
করেন, তাহার যথার্থ উত্তর প্রদান করাই তাহা? কর্তব্য বলিয়া মনে করেন। 
যেসাধকের মন্ধ নাই, সে সাধকে সাধনও নাই। কামনা ও ইচ্ছাশক্তি এক 
ক্ষেত্রে ক্রীড়াকারিণী হইলেও হুঞ্প দৃষ্টিতে যথেষ্ট ভেদ রহিয়াছে ' কামনা ইচ্ছার দাসী 
মাত্র- প্রবৃত্তির বশে অশান্ত অন্তঃকরণে কামনার উদয়, ইচ্ছ! তাহা পূরণ জন্য স্বীয় 
শক্তি নিযুক্ত করে; সুতর1ং ইচ্ছাই হইল মহাশক্কতির সহকারিণী ব্যষ্টিশক্তি' দীক্ষিত 
সাধকগণ কামনা শূন্য হইয়া ইচ্ছাশক্তিকে মঙ্গলময় ইঞ্টের দিকে পরিচার্ঁলত 
করেন। তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি, তাহাদের তাবনাবৃত্তি ইচ্ছার অনুকূলে জ্রীড়াকারিণী 
হইয়া ইঞ্টদর্শন জন্য একভাবে ধাবিত হইয়া! থাকে; সকল সত্তা এক ইচ্ছার সততায় 
মিলিত হইয়া মন মহাশক্তি ধারণ করে--তাহার সত্তাকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলে। 
সাধনার দ্বিতীয় সোপানে অধিরোহণ করিতে হইলে ইচ্ছাশক্তিকে সঙ্গে লইয়া উঠিতে 
হয়। ইচ্ছা! তীব্রতর ন1 হইলে ইষ্টদর্শন সহজসাধা হইতে পারে না; সে অতীক্ট-দেবতার 
রহস্ত-দ্বার দশের নিকট উন্মুক্ত করিয়। দেয় না, তাহাকে কেবলই গোপনে রক্ষা করিতে 
চেষ্টা করিয়া থাকে । তরলমতি সাধকগণ কামনার বশে ইচ্ছাকে পরিচালিত করিয়া 
কল্পনার কাননে প্রবেশপুর্বক মন্ত্র নষ্ট করিয়া ফেলেন। অজ্ঞের ন্যায় স্থুলনেত্রে স্কুল 
সেবন্দরধ্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়! যান-_তাহারা *সিদ্ধিলাভ" জন্য কামনার দাস হইয়া পড়েন। 
মনত্র্ুপ্তি যেমন যোদ্ধ, পুরুষগণের যুগ্জ-জয়ের সর্ব প্রধান অঙ্গস্কূপ, মন্রগুপ্তি তেমনই সাধক. 
“গণের সাধনরাজ্য-জয়ের অঙ্গম্বরূপ। লোকে কথায় বলে “ভোজন ভজন গোপনে-- 
প্রকাস্ত্ে নহে।” যেমন্জলোকারণ্য মধ্যে পরিভ্রমণ করে, যে মন্ত্র লোকের মুখে মুখে 
ধ্বনিত হয়, তাহা ভাষ! মাত্র-_তাহার মন্ত্র নষ্ট হইয়া] যাধ, তাহার কেন্্রবন্ধ শক্তি বিচ্ছিন্ 
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হইয়া পড়ে। সেই জন্যই মন্ত্র ও মন্ত্রণা গোপনে রাখার ব্যবস্থা করা হইম্নাছে। অনেবে 
প্রশ্ন +রিতে পারেন, “মন্ত্র” গোপনে রাখিলে তাহার 'সত্যানৃত পরীক্ষার উপায় কি : 
এ প্রশ্ন সর্বথা সঙ্গত স্বর্ণের বিশুদ্ধত] পরীক্ষা করিতে হইলে যেমন অগ্নিতে দগ্ধ ব 
কষ্টিপাথরে কবিয়। লইতে হয়, তেমনই মন্ত্রে জ্ঞানের অগ্নিতে বা ধ্যানের কষ্টিপাথবে 
কিয়া লইলেই চপিতে পারে? তাহার জন্য সাধককে, বিব্রত হইবার প্রয়োজন নাই 
মহাত্মা যীশুত্রী্ বলিয়াছেন, “তোমার দক্ষিণ হস্ত যে কার্য করিবে, বাম হস্ত যেন তাহ 
জানিতে নাপারে।” রাজনৈতিক-ক্ষেত্রে মন্ত্রগুপ্তি যেমন আশ্চর্য্য ফলপ্রস্থ, সাধনক্ষেত্রেও 
তদ্রপ। লঘুচিত্ত ব্যক্তিই স্বীয মন্ত্র প্রকাশ করিয়া ফেলেন, যথেষ্ট সাবধানে ও 
সম্তর্পণে একাগ্রতাবলম্বন করিয়। ধান করিতে পারিলেই, আত্মপ্রঙ্যয়সিদ্ধ সত্যের সহিত 
মন্ত্রের সত্যতা একাকার অবস্থায় প্রতীয়মান হইয়া থাকে ; স্থৃতরাং তজ্জন্ত বিব্রত হইবার 
প্রয়োজন নাই। স্বীয় অন্ুভূতিই এ ক্ষেত্রে কার্ম্যকরী। পগ্ডিতগণ সাধনের পাচটী অগ 
নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। এই পঞ্চাঙ্গ সকল সাধনেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে, 
প্রথম মন্ত্র বা দেবতা-নির্বাচন, দ্বিতীয় মন্ত্রগুপ্তি তৃতীয় উত্সাহসহকাতে মন্ধ্-মার্গে প্রবেশ, 
চতুর্থ মন্ত্রশক্তির প্রয়োগ এবং পঞ্চম হাঠ!তে আত্ম বিসঙ্ন। তা"রপর যে ফল লা 
হইবে বালাত হইপার সম্তানা, তাহার বর্ণনা নিষ্প্রযাজন “অহংাবসর্জন দিঘা সাবা 
ডুবিয়া যাইতে পারিলে শিন্ধিফললাত অবপ্তন্তাবী। সাধনায় সিঞ্চিলাতত করিতে পারিলে 
মান্ধধ পশুত্ব হইতে দেবস্বে উন্নীত হইয়া চিব্র-অমর এবং ইচ্ছা করিলে নিত্য-সুথের 
অধিকারী হইতে পারে। সে সুখ, সে আনন্দ, তাষার সাধ্য নাই যে, ব্যক্ত করিতে পারে। 
»শান্ত্র যে কর্ম ও উপাসনা সন্বন্ধে বিচার করিয়াছেন, তাহ] কেবল অনুষ্ঠেয় কর্ম ও 
উপাসনাদির নির্ণয় জন্য । জ্ঞানী আম্মবিকাশ-পরায়ণ বাক্তিগণ বিচার-ব্যতিরেকেও 
তাহা শীঘ্র নির্ণয় করিবেন বলিয়া। সুতরাং উহা লইয়৷ কালক্ষয় করা যুক্তিযুক্ত নহে। 
পঞ্চদশীকার বলেন, শাস্ত্রে উপাসনার নানা অনুষ্ঠান বর্ণনা কর! হইয়াছে ॥ বিচারে 
অপারগ ব্যক্তি গুরুর এথে শবণ ও তাহার বাক্যে বিশ্বাস করিয়া উপানন| করিবে; 
কিন্তু ধাহার] উচ্চ-শ্রেণীর সাধক, ধীহার। বাক্য-মনের অগোচর ব্রহ্গবস্কে পাইতে কামন! 
করেন, তাহাদের সাধন-পদ্থা বিভিম্ন্ূপ। বিচার-ব্যতিরেকে উপদেশের দ্বারা উপাসনার 
অনুষ্ঠান ( গুরূপদেশে ) সম্পন্ন হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে ত্রহ্গ-সাক্ষাৎকার-রূপ 
“অপরোক্ষ জ্ঞান” উদিত হইতে পারে কি ন!. সে সম্বন্ধে বথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে । পঞ্চদশী- 
কারও তাহা স্বীকার করিয়াছেন; সুতরাং আমাদের বিবেচনায় অপরোক্ষ জ্ঞান অঙ্জ্ন 
জন্ক বিচারের প্রয়েজন স্বতঃই উপলব্ধি হইয়া থাকে । উপনিষদ বলিয়াছেন; * 
শৃঙ্বন্তো্পি বহবো বল্ল বিচ্যঃ | 
“শ্রবণ করিয়াও বুদ্ধিহীনতা প্রযুক্ত তাহাদের বোধগম্য হয় না।" মহরি বামদের 
মাতৃগর্ভে শয়ান থাকিয়! পূর্বজগ্মাজ্জিত সংস্কার-প্রতাবে ব্রঙ্গবিস্তা লাভ করিয়াছিলেন, শা 
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এরূপ প্রমাণ রহিয়াছে । কিন্তু সকলের ভাগ্যে তাহ। না হইলেও অত্যাস-এরভাবে 
সংস্কার দৃঢ় হওয়া স্বাতাবিক। এখানে অত্যাসই হুইল মূল; ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় 
অঞ্ঞুনকে তাহা বলিয়াছেন। স্থতরাং অভ্যাস-প্রতাবে সাধকের অজ্ঞান্তা যখন ধীরে 
ধীরে অপগত হইয়া একটু একটু জ্ঞানের বিকাশ হইতে থাকে, তখন ক্রমে এই বিশ্ব তাহার 
নিকট আত্মবঙ প্রতীয়মান হইয়া াকে।, পূর্ণজ্ঞানে সংস্থিত সাধকের নিকট জগৎ-সংসার 
নিতান্ত অসার বস্তর ম্ঠায় প্রতীয়মান হম্ব প্রথমাবস্থায় ইহা হেয়, ইহ! উপাদেয়, এইবূপ 
জ্ঞান থাকিলেও দ্ধিতীয়াবস্থায় আর তাহার দু সত্তা থাকে না। তখন ভাল-মন্দ সকলই 
আত্মময় বলিয়া জ্ঞান হইতে থাকে । জগৎ সেই সচ্চিদানন্দেরই স্কুল বিরাট দেহ বলিয়। 
সাধকের নিকট সতী-অসতী, স্বর্ণ-মৃত্তিকা, চোর-দস্থ্যু, যতি-জিতেন্দ্রিয় সকলই আত্মার 
বিভিন্ন অবস্থা বলিয় প্রতীয়মান হর । তখন আর কোন বন্ধ বা ব্যক্তিতে ভাল-মন্দ, 
ঘণা-দেষের সম্ভাবনা থাকে না। যতগণ পর্য্যন্ত আত্মা হইতে স্বতন্ত্র জড়-বস্তর অস্তিত্ব 
জ্ঞান, ততক্ষণই স্বার্থ জ্ঞান, স্ত্রী পুরুষ তেদ জ্ঞান ও তাহার গুণাগুণ-ভেদ জ্ঞান। শাস্ত্রে 
ইহরই নাম সংস্কার। সংস্কার ন্ট হইলেই ঈশ্বর-জ্ঞানের উদয় হেতু জগৎ-জ্ঞান তিরোহিত 
হইয়াযায়। গৌরাঙগদেব জলেস্থলে। *নলে আনলে শ্রাহরির সম্ভা দর্শনে আপনাকে 
কভার্থ জ্ঞান করিরাছিলেন' তিনি জগ২-সংসারকে *হারমর”" দর্শন করিয়া প্রেমের 
অমৃত-বন্তাৎ সমস্ত বনভূমি প্লাবিত কারির। দয়াছিলেন। সাধনার অতল তলে নিমগ্ন 
হইতে ন! পারিলে প্রকৃতি সাধককে পরিত্যাগ করেন না, তাছার তেদাত্মক ভাবও দূর 
হয় না। 

এইরূপ সাধনে ধাহারা মানুষকে হূর্ধল ভাবিয়া অশক্ত মনে করেন, তাহারা মানব 
শক্তির বিষয়ে সম্যক অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারেন নাই। তাহা নিঃসন্দেহ। কেবলে 
ম।নুষ দুর্বল ? কে বলে প্রকৃতির শাসনে মানবাম্মা শাসিত? যে হৃদয়ে উৎসাহ নাই, যে 
হৃদয়ে উদ্ভয নাই, যে প্রাণে মহাশক্তির মহানৃত্য নাই, সে হৃদয় জরাগ্রন্ত, ব্যাধিপীড়িত 
সুতরাং চির-অকর্শণ্য । সাধকের হৃদয় কোনও কালেই অবসন্ন হয় না, সে হৃদয় তাঙ্গিয় 
যায় না-_জীবনের শেষ-নিশ্বাসেও সাধক মন্ত্র ত্যাগ করেন না। তাহারা সে অবস্থাতেও 
অস্ভুতপৃর্ধ শক্তির পরিচয় দিয়। থাকেন। সাধক জরা-ব্যাধি-মৃত্যুকে দেহধন্ম জ্ঞানে 
“অতয়-স্বরূপে” প্রতিষ্ঠিত হইয়। নিয় হইয়া যান। তাহার হৃদয়ের স্তরে স্তরে দিব্যজ্যোতিঃ 
ফুটিয়! উঠে তাহার মার্নসশক্তি পূর্ণমাত্রায় বর্তমান থাকে; কিন্তু তাহার ক্রীড়াকারিণী 
শক্তি বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাহ? দগ্ধসত্রের ন্যায় নামমাত্রে থাকে মাত্র । আর ধাহ।র তাহা 
হয় না," ধাহার মন পৃথক অস্তিত্ব লইয়া পৃথক্‌ বস্ত্-সত্তা অন্ুতধ করে, তিনি কন্মান্থরূপ 
সংস্কার লইয়া পুনঃ অবনী-তলে নূতন দেহ গ্রহণ করিয়া থাকেন। এখানে মনই বীন্- 
্ব্পপ-_বীজ ভিন্ন বৃক্ষোপত্তি হইবে কি করিয়া? ভঙ্জিত বীজে যেমন অস্কুরোদগম 


অসম্ভব, তেমনই ভক্তি ব৷ জ্ঞানানলে ভঞ্জিত মন-বীজে দেহোৎপত্তি অসম্ভব। এই মন 
১৪ 


৩৮৬. ব্রহ্মবিষ্ঠা। 


অন্ন-উপচিত সামান্য পদার্থ বলিগ্ গ্রণীয় হইতে পারে না। মনোবৃত্তি মনের প্রত্যঙ্গ- 
স্বরূপ, _অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সহ মন “কারণে” বিলয়-প্রাপ্ত হইলেই সাধক ব্রঙ্গতৃত হইয়া থাকেন। 
বাখানে তাহারই নিকট সৃষ্টি মরীচিকা-সদৃশ--জীব, ঈপ, ব্রহ্ম তীহারই ত্রিকালের 
অবস্থাত্রয়। 

বীরগণের যধ্যেও এইরূপ সাধন-পক্তির পরিচন্ন প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহারাণা প্রতাপ- 
সিংহ মৃতুাকালেও জননী জন্মভূমির চিন্তা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই । তিনি স্বদেশের 
পরিণাম চিস্তায় অধীর হুইয় পড়িয়াছিলেন। মহামতি ওয়াসিংটন বৃদ্ধ বয়সেও স্বজাতি ও 
স্বদেশের কথা চিন্তা করিতেন। ডেনি:ঘল্‌ জীবন মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়াও প্রিয়তম 
আয়র্লঙ্ের মঙ্গল-কামনা করিতে পাবিয়াছিলেন। এই সমস্ত মহাবীরগণও এক শ্রেণীর 
সাধক। পৃথিবীতে ইহার তরি তৃরি দৃষ্টান্ত আছে। সাধকগণের যৌবনের উন্মত্ততা_. 
লোচনযুগলের তীব্র প্রভা কোন কাণেই স্তিমিতভাব ধারণ করে ন1। 

ধন্ম-পিপাসু ভগবৎ-পদকামী সাধ গণের সাধন] কি ভয়ঙ্কর । সে ণথাস্মরণ করিতেও 
ভয় হয়। স্বামী বিবেকানন্দ অন্তরস্থ গরবৃত্তির বিনাশ বাসনায় অগ্রিকুণ্ডে উপবেশন করিতেও 
কিছুমাত্র ভীত হন নাই । তাহারা বিসর্জনকে আহরণের উপায়-জানে আরাধনায় নিঘুক্ত 
হইয়া] “আপনাকে” বিসর্জন দিয়া দেন। তিক্ত যেমন আপনার অভীষ্ট সাধ্যের চরণ- 
যুগলে ভক্কিপুষ্পাপ্রলি প্রদান করয়৷ কৃতার্থ হন, তাহাতে বিলীন হইবার জন্য সকাতর 
প্রার্থন। করেনঃ মনের পৃথক অস্তিত্ব রাখিতে পছন্দ করেন না, তেমন তাহারা নিন্দা 
ও যশ, ভাল ও মন্দ কিছুই গ্রাহা করেন না; ঠাহারা ক্ষুদ্র স্নেহমমভায় আবদ্ধ 
হইয়। ইন্দরিয়-সংযোগ হইতে উৎপন্ন ভাবের প্রবাহে প্রবাহিত হইয়া কর্তব্য পিশ্বত 
হন না। তাহারা বিলাস-বাসনাকে সবলে দুরীরূৃত করিয়া নিঃপঙ্গ হইয়া আগ্মরতি 
হইয়। পড়েন । সে সময়ে ঠাহারা জীবিত কি মুত, চেতন কি অচেতন, কিছুই নিণীত 
হয়না। সাধারণ মনুষ্য ইহা শ্রবণ করিতেও ভীত হইয়া পড়ে। মহামুনি বাশ্মীকির সমস্ত 
অঙ্গ বল্মীকে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, তাহার দেহ জড়জ্ঞানে বল্মীককুল আবা"স্থান নিম্মাণ 
করিয়াছে; তথাপি তিনি "রামনামের” অতলতলে নিমগ্ন তাহার হ্বদয়ের যে. তম্বীতে 
তুমি আঘাত কর না৷ কেন, সেই তত্ত্রী হইতেই রামনাম বঙ্কার প্রিয়া উঠিবে! রামনামের 
স্থধাপানে তিনি অমর হইয়া গিয়াছেন। মআয্মোৎসর্গের অত্যাশ্চর্য্য ও অভাবনীয় শক্তিতে 
অসাধ্যও সুসাধ্য হইয়া! গিয়াছে । ইহা হইতে প্রতীয়মান হইবে, ইচ্ছাশক্তিকে যথাবখ 
প্রয়োগ করিতে পারিলে মানুষ অসাধ্য সাধন করিতে পারে, সকল কার্ধ্যই স্বাভাবিক ভাবে 
নিষ্পন্ন হইতে পারে। ভারতীয় সাধকগণ হিমগিরির হিমরাশিতে ভীত হন না,,গীম্মের 
প্রধর তাপ তাহাদিগকে কিছু মাত্র সম্ভাপিত করিতে পারে না। এমন কি বাহীদৃগ্ত হইতে 
আপনাকে রক্ষা করিবার জন্ত মানব-জীবনের সর্ব প্রধান চক্ষুতকেও ভাহারা উৎপাটিত 
করিয়! ফেলেন ! ইহাও এক শ্রেণীর সাহসিকতা! , যুদ্ধে জীবন বিসর্জন তিন্নও সাহস ও 


সাধনা ও সিদ্ধিতত্ব। ৩৮৭ 


বীরত্বের নানা প্রকার আছে। সাধকগণ মহাবীর অপেক্ষাও সহিষু-_সাহসিকতায় অলৌকিক 
সাহসবান্‌। ভারতের ছূর্ভাগ্য যে, এই শ্রেণীর সাধক-সংখ্যা খুবই অল্প হইয়! গিয়াছে; 
ধাহারা আছেন, ষ্ঠাহারা কে কোথায় বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করিতেছেন, কে তাহার 
সংবাদ রাথিবে? আজকাল বিলাসের মধ্য হইতে সাধনের মন্ত্রধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতেছে? 
তাহারা "শ্যাম ও কুল' উভয় দ্রিক্চই বজায় রাখিতে চান। ইহাতে বুদ্ধিবত্ভির প্রথরতার 
পরিচয় পাওয়া গেলেও সিদ্ধিলাত স্দূর-পরাহত। আত্মজ্গণ ইহাকে কোন কালেই 
“সাধন? নামে অভিহিত কর্রতে পারেন না। একথা সঙ্গত যে, প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ 
চক্ষু-উত্পাটন, হেটমুণ্ডে অবস্থান প্রভৃতি কার্ধ্য) না করিয়া সাধন করাই শ্রেয়ঃ। তাহাতে 
যতটুকু মানব মঙ্গল সাধিত হয়, এ সকলে তাহা হয় না। কিন্তু এ কথাও সত্য যে, 
সাধনে নিরত ব্যক্তির আত্ম-নিগ্রহই প্রধান অবলম্বন ও ত্যাগই যথা-সর্বস্ব | আত্মবিসর্জনে 
অপারগ ব্যক্তি কোন যুগেই যশোলাত করিতে পারেন নাই--এ যুগেও পারিবেন না। 
তুমি জ্ঞানী, তুমি প্রেমক, তোমার আবার স্ুধ-লালসা কেন? তোমার আবার 

তালমন্দ কেন? তোমার আবার সম্প্রনার কেন? পুজনীয় সোহং স্বামী বলেন 3-- 

বিশ্বাত্মক জ্ঞান যার সর্ধবভূতে প্রেম হয়। 

হেয় আত্মপর বোধ তাহার সম্ভব নয়। 

বিশ্বপ্রেমে মাতোয়ারা প্রেমিক রসিক জনে, 

কঠোর নিঠৃব শুষ্ক_-অজ্ঞগণ ভাবে মনে। 

সংসারীর প্রেমদীপ গুহ-বিশেষের তরে, 

আত্মজ্জের প্রেমরবি ত্রহ্মাণ্ড উজল করে। 

আসক্তের প্রেম-কূপ জীব-বিশেষের তরে, 

জ্ঞানীর প্রেম সাগর বিশ্ব বিপ্লাবিত করে। 

পিতৃমাতৃঙ্গেহ যত ক্ষীণ প্রত্রবণ-প্রায়, 

নহে জগতের তরে? সত স্ৃতা তৃপ্ত তায়। 

জগতের আধ্যাত্মিক পিতৃপদে প্রতিষ্ঠিত, 

ন্যাসীর স্নেহ জল করে ধরা বিপ্লাবিত। 

জ্ঞান ফল বিশ্বপ্রেষ স্বস্তি সম-দরশন, 

জীব সাধারণে তাহা সম্ভবে না কদাচন। 

ইহা হইতে বোধগম্য হইবে, অপ্রশস্ত প্রত্রবণে আোতের বেগাধিক্য লক্ষিত হইলেও, 

যত পরিসর বৃদ্ধিপ্রাণ্ড হয়, তাহা ততই মন্দগতি প্রাপ্ত হয় এবং পরিশেষে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে 
*প্ররাহিত হইলে আর আোতের লক্ষণই তাহাতে দেখা যায় না । কিন্তু জানীগণের হ্বদয়- 
সাগরে যে উর্দিপ্রায় বিশ্বপ্রেম, জগতের সমস্ত প্রাধী তাহাতে মৎস্তের যায় ক্রীড়া করিতে 
পারে__সে প্রেষে আবেগের লক্ষণ নাই--সে প্রেম 'প্রশান্ত' মহাসাগরের স্থায় প্রশান্ত, 
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স্থির। তাই বলি ভাই সাধক ! তোমার মন্ত্র তোমাকে ষে শক্তিপাধনায় নিযুক্ত করিয়াছে, 
তুমি তাহা হইতে কদাচ অপস্থত হইও না। তুমি প্রেমিক, তোমার দৃষ্টি যেন কখনও 
পার্থিক বৈভব-লাতে কলুধিত না হয়। তাহাকে লোকে ব্যবসায় বলে। সাধক! তুমি 
যদ্দি সচ্চিদানন্দ-সমুদ্রে ডুব দিয়া থাক, তুমি যদি তৃষিতের ন্যায় তগবৎ-প্রেমের উত্স পান 
করিয়! থাক, তাহা হইলে তোমার লাভ-ক্ষতি, মাঁন-মপমান, ভাল-মন্দ, পসার-প্রতিপত্তি 
সকলই ভুলিয়া যাও। যিনি জগতের কিন্বা স্বদেশের হিতকামনায় আম্ম-বিসর্নে উদ্যত, 
তাহার আবার স্বীয় আত্মার পরিণাম চিন্তা কেন? দেশের, দশের বা জগতের হি 
করিতে গিয়া যিনি আত্মচিস্তা করিতে বসিবেন, তিনি উন্মাদ--তিনি সাধক-কুলের কলঙ্ক । 
সেইরূপ সাধকগণ হইতে সমাজে অশান্তি উপস্থিত হয, নন্দন নরকে পরিণত হইয়া পড়ে। 
তাহার] বিষাক্ত বাজাণু ছড়াইয়া দিয়া স্বাস্থ্য নষ্ট করিরা দেন মাত্র । 
ভাই সাধক! তুমি যদি জ্ঞানী হইতে বাসনা কর, তুমি যদি প্রেমিক হইতে 
চাও, তুমি যদি আত্মোন্নয়ন কামনা কর, তবে মহামতি ধাশুগীষ্টের স্টায় ভ্রুশকাষ্ঠে 
স্বীয় নশ্বর দেহ লত্বমান করিয়! দ1ও-_দেহাটিমান পরিত্যাগ কর। ভগবান্‌ শঙ্ষরাচার্যোর 
স্টায় সন্ন্যাস ও ইন্দ্রিয় সংযম অত্যাস কর--"মহা প্রভুর” স্টায় প্রেমিক হও, বামচক্রের গা 
অন্পৃশ্ঠ চণ্ডালকেও “মানুষ” জ্ঞানে প্রেমালিঙ্গন কর। ভারতীতীর্থ বিগ্যারণ্য মুনি 
রাজ-সিংহাসন বিপঙ্জন দিয়া তৃণাসনের সহহ তাহার এক দেখাই] দিয়াছেন । 
সাধকের নিকট সিংহাসন ও তৃণাসন উতধই সমান। শানে আছে, এক জন 
রাজা যোগী হইতে পাবেন নাই, কেননা তিনি কমগুলুর মমতা পরিত্যাগ কবিতে 
পারেন নাই। 
সাধকের ঘখন স্বাস্থ্যতঙ্গ হয়, তথন উৎ্সাহই ঠাহার রসায়নের কার্য করিয়া থাকে; 
“হেলা-যোগে সমুদ্র উত্তীর্ণ” কথার মধ্যে যদি কোন সত্য থাকে, এবং তাহা যদি সব- 
পরু হয়, তবে অধ্যবসায়ই তাহা সম্পন্ন করিতে পারে। সাধক-হৃদয় যখন প্রকৃতির শাসনে 
অতিভূত হইয়া পড়ে, তখন গুরুদত্ত মন্ত্রই উদ্দীপনার প্রধান সহায়। পত্যপ্রতিশ্ 
তারত-গোৌরব বীরপ্রবর ভীখ্মদেব স্বধন্ম-পালনার্থ বয়সের বাধা গ্রাহথ করেন নাই, প্নেহ- 
মমতা তাহাকে সত্য হইতে বিচ্যুত করিতে সমম হয় নাই সাধনক্ষেত্রে প্রথম[বস্থাথ 
পদে পদে পদস্বলন সম্ভবপর হইলেও, সে আঘাতে ভীত হইতে হয় না। শিশু যখন 
প্রথম হাটিতে শিথে, তখন তাহার সহঅবার পদস্থলন হয় বারম্বার পতন জনিত আঘাতে 
অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হয়, কিন্তু তথাণপ সে পুনর্বা্র চেষ্টা করিয়া থাকে? বার্তার চেষ্টার ফলে 
সে হাটিতে শিখে । একদিন হয়ত তাহারই প্রতাপে, তাহারই বুজতে, সহত্র সহতর নাকি 
পরিচালিত হয়, সে অসাধ্য সাধন করে; তাহার পুব্বের কোমল অঙ্গ শত অস্ত্রাঘাতেও 
তাঙ্গিয়া৷ পড়ে না। ইহা হইতে হৃদয়ঙগম হইবে, অধ্যবসায়ই মানুষকে উন্নত কারথা 
দেয়, তাহার সমস্ত প্রকার সৌভাগ্য আহরণ করে। অধ্যবসায়ের সঙ্গে বপন শম? দ5 
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তিতিক্ষা আদি মিলিত হইয়া পড়ে, তখন সাধকের কোন ভয়ই থাকে না; তিনি তখন 
নির্ভয়ে বলিতে পারেন, -- 
অভয়-স্ববপ আমি কোথায় আধষায় ভয় 
জঙ্ম-অরা-ব্যাধি-মৃতা ভূতজ দেহের হয়। 
সে অবস্থায় পাপ-পুণ্য নাই, ধন্মাধন্ম নাই, সতী-মসতী নাই; তাহার দেহে পদাঘাত 
করিলেও তিনি পুষ্পবর্ষণের ন্তায় মনে করেন । সহিষ্তার এমনই প্রভাব! শম্দমের 
এমনই কার্যকারী শক্তি! সহিষ্ সাধক অবিচলিত ছদবে মহাকালের মহানৃত্য সন্দর্শন 
করেন; “মহত্তয়ং বন্রমুদ্ঠতং" ভ্টাহার নিকট “শান্তং শিবমদ্বৈতং হইয়া দেখা দেয়। 
“নীরব সাধনা” ভাব'য় গরথিত হইথা পাঠাপুস্তকে পর্রিণত হঙ্লে চলিবে না। পাঠ- 
কালীন ক্ষণিক উত্তেজনা বা শ্বশান-বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে কোনই স্বকলের আশা করা৷ 
যায়না আমরা মন্ত্র-নির্বাচনে উদাসীন, মন্ত্ররক্ষার় অসমর্থ। একজন মনীষী বলিয়া 
ছেন ;- “যে দেশের লোক প্রাতঃকালে কার্য আরজ করিয় সন্ধায় ফলশামনা করে, 
সে দেশের তরসা কোথার?: এ কথা কঠোর হইলেও পত। কথা । ঈশ্বর জানেন, পুণ্য- 
ভূমি ভারতক্ষেত্রে আর নবখষির অভ্যুদয় হইবে কিনা; ভারতবর্ষের পুণ্য মৃত্তিকায় 
আবার নূতন সাধক-বৃন্দের নখ-অভ্যুদণ সন্ভবপর নি না! 
শ্রতারাদাস চট্টোপাধ্যায় । 
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জগদ্গুরুর মাবির্ভ'ব-- প্রায় দশসহত্র শিল্তের গুরু, অন্তদৃর্টি-সম্পরন একজন 
্রহ্মদেশীয় প্রধান ধর্মোপদেক্টা প্রচার করিয়াছেন যে, গুরু মৈত্রেয় তৃষিতশ্বর্গ হইতে ভূতলে 
অবতীর্ণ হইন্নাছেন। তিনি এধন বালক। সকলেরই ধ্যানযোগ অত্যাস দ্বারা মনকে 
এবং নিরামিষ আহার দ্বারা শরীরকে পবিত্র করিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎকারের জন্ব 
প্রস্তুত হওয়া কর্তব্য। ইতিমধ্যেই অনেকে এইরূপে সেই সময়ের প্রতীক্ষায় প্রস্বত 
হইতেছেন; উপযুক্ত সময়ে গুরু ধর্ম প্রচার কার্ধ্য আরম্ভ করিবেন। 
শীযুক্ত এস, নিত্যানন্দম্‌ নামক আমাদের তত্ব-বিস্তা-সতার একজন সভ্য, বীরব্রাহ্গণ 
নামক এক সাধুর ভবিষাদ্বানী পাঠাইয়াছেন। এই সাধু কান্দিমাল্লিয়া পল্লী নামক স্থানে 
দবিশত'বৎসর পূর্বে বাস করিতেন। জাশ্চর্য্ের বিষয়, তিনি যে সকল তবিযান্ধাণী বলিয়া- 
ছিলেন, তাহা সমস্ত বাস্তব সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া কথিত হইতেছে। সেই সকল 
তবিয্বপ্বাণীর মধ্যে ইহাও বলিয়াছেন যে, উপরি-উক্ত স্থানের নিকটেই জপদৃুক জন্মগ্রহণ 
করিবেন, পূর্বজন্মে ধাহাদের সহিত আত্মী়তাহ্ত্রে বন্ধ হইয়াছিলেন, তাহদের মধ্যে 
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থাকিয়াই এবারও শিক্ষিত হইবেন এবং ইংরাজী ১৯১৮ কিন্বা ১৯২* সালে এই জগতে 
রৌদ্রী বা পিঙ্গলা দেশে আবিভূ্ত হইবেন। 

ভাগীরথী তত্ব-সমিতি-সঙ্ঘ '_-বিগত ২৪শে আগষ্ট রবিবার হুগলী শাখা- 
সমিতিতে সঙ্ঞের দ্বাবিংশতিতম অধিবেশন হয়। উত্তর-পাড়া শাখার প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ 
ধরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি নির্বাচিত হন। উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর, রিষড়া, 
হুগলী ও চু'চুড়া শাখা হইতে প্রতিনিধিগণ উপাস্থিত ছিলেন। 

১। সঙ্ঘ হইতে যে প্রবন্ধের জন্য রৌপ্যপদ্ক উপহার দিবার প্রস্তাব হইয়াছে, সেই 
প্রবন্ধ পাঠাইবার শেষ দিন ৩১শে অক্টোবর ধার্ধ্য হয়। 

২। কাটোয়া শাখা সঙ্ঘের অন্ততূতি করিয়া লওয়া হয়। 

৩। শ্রীযুক্ত হরিহর মুখোপাধ্যায় প্রস্তাব করেন ষে, ব্রহ্মচারী অথবা ধীহারা সমিতিব 
কার্ষ্য আত্মপমর্পপ করিতে ইচ্ছুক, শাহাদিগের জন্য একটী আশ্রম-প্রতিষ্ঠ ও তাহার ব্যয়. 
নির্বাহার্থ অর্থসংগ্রহ হউক । শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক বলেন যে, চাতর] ভক্তাশ্রম 
ও নবদ্বীপ রাধারমণাশ্রম সমিতির সহিত যোগদান করিতে প্রস্তত, সুতরাং আর নৃতন 
আশ্রম-প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন কি? 

৪। সঙ্ষের সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ সেন মহাশয়ের প্রস্তাব মতে স্থির হয় যে, 
যদ্দিও ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেক সত্যই বন্যাপীড়িত লোকদিগের সাহায্যের জন্য যথাসাধা 
অর্থদান করিয়াছেন, কিন্তু সমষ্টিভাবে সমিত হইতে কোন প্রকার ব্যবস্থা হয় নাই; 
স্থতরাং সঙ হইতে অর্থংগ্রহ হউক এবং তদ্দারা কাটোয়া অঞ্চলের বন্ঠাপীড়িত লোক- 
দিগের সাহায্যে জন্ঠ সংগৃহীত অর্থ কাটোয়। শাখার সম্পাদকের নিকট প্রেরিত হন্টক। 

৫। শ্রীযুক্ত হরিহর মুখোপাধ্যায় “মৃত্যুর পরপারে" বিষয়ক একটি সুন্দর প্রবন্ধ পাঠ 
করেন। পরে সাধারণ সভায় শ্রীযুক্ত কুলদা প্রসাদ মল্লি€ “রাসতত” সন্বদ্ধে একটী হদয়- 
গ্রান্থী বক্তৃতা করেন। র 

তন্ত্রের অভিধান |-_তন্ত্রশান্ত্রে অনেক পারিভাষিক শব্দ দৃষ্ট হয়। এমনকি, 
তন্ত্রমতে বর্ণমালার প্রতি-অক্ষরের ন্বতন্ত্র একাধিক পারিভাষিক অর্থ আছে। তন্বের অর্থ 
সম্যক বোধের জন্য তান্ত্রিক অভিধানের বশেদ উপযোগিতা আছে। সম্প্রতি আর্থার 
আযাভেলন এই ছগ্মনাম ব্যবহার করিয়া একজন পদস্থ ইংরাজ মূলতনত্র-প্রকাশে নিযু্ 
হইয়াছেন। তত্ত্র-প্রকাশের প্রথম খণ্ডেই তিনি তত্ত্রাভিধান প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে 
মন্ত্রাতিধান, একাক্ষর কোব, বীজনিঘণ্ট, (8193১71১), মাতৃকানিঘণ্ট, মুদ্রানিঘণ্ট, প্রভৃতি 
সর্িবিষ্ট হইয়াছে । প্রকাশক মহাশয় আর একখানি তাম্ত্রিক অভিধানের', সন্ধান 
পাইয়াছেন এবং তাহা শীঘ্রই প্রকাশিত করিবেন, আশ! দিয়াছেন। এই ছুশ্রাপ্যগ্রাহথর 
নাম 'প্রাণরুঞ্চশব্দান্ৃধি' । খড়দহের যে প্রাপক বিশ্বাস মহাশয় প্রাণতোধিণী নামক 
তাষ্বিকসংগ্রহ সংকলন করিয়া ম্মরণীয় হইয়া! রহিয়াছেন, এই 'শবাদ্দুধি'ও তীহারই যর 
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সংকলিত হইয়াছিল। দক্ষিণামূর্তি মুণিকৃত বীজোদ্ধার-কোষও আর্থার আযাভেলন 
মহোদয় প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা! করিয়াছেন । 

মিসেস বেসাণ্টের জন্মতিথি 1_-আগামী ১লা অক্টোবর শ্রীমতী আযানি 
বেসান্টের ৬৬তম জন্মতিথি। যে থিওজফিকেল সভার তিনি নেত্রী এবং পরিচালিকা, এবং 
পৃথিবীর সকল মহাদেশেই যাহ।র শাখা-প্রশাখা বিস্থৃত হইয়াছে, সেই সভার ভারতীদ্র 
শাখার অন্তর্গত শাখা-সমিতি-সমৃহ হইতে এ জন্মতিথির দিবস মিসেস বেসাণ্টকে 
অভিনন্দিত করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। মিসেস বেসান্ট বিগত ২০ বৎসর নানাভাবে 
তারতমাতার সেবা করিয়াছেন। এই পরিণত বয়সেও তিনি সেই সেবাকার্ষ্যে উদাসীন 
নহেন। ভতগবান্‌ তাহাকে দীর্ঘজীবিনী করিয়া জগতের উন্নতিকল্পে কার্য করিবার 
আরও অবসর দিন, এই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা । 

পুস্তক প্রসঙ্গ । শিল্প বাদ দিলে সাহিত্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। একদিকে 
যেমন সাহিত্যের অঙ্গীভূত দর্শনশাস্ব, ধর্শাস্্রাদির অনুশীলনে মানবের উৎকষ্ট-বৃত্তি 
সকলের উৎকর্ষ সাধিত হয়, সেইরূপ শিল্প ও সঙ্গীত চর্চা দ্বারাও কতকগুলি সদবৃতির 
উন্মেষ ও উন্নতি হইয়া থাকে । সেইজন্য সত্যঙজাতি-মাত্রের মধ্যেই সাধারণভাবে শিল্প ও 
সঙ্গীতের প্রচলন অধিকতর হইয়া পড়ে । ইহাতে উচ্চ নীচ জাতি, শিক্ষিত বা অশিক্ষিত 
তত্র বা অভদ্র ইত্যাদির বিচার নাই। বিশেষতঃ চিত্রশিল্প প্রভৃতিকে সুকুমার কলা 
বিদ্যার অন্তর্গত বলিয়া ধরা হয়। আধ্যজাতির সভ্যতার অত্যুদয়ের সহিত সেই 
সুক্মার বিদ্যার অনুশীলন হইতে আরম্ত হইয়াছিল। সে সময় চিত্রশিল্প ক্ষত্রিয়ের 
মধ্যেও বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল, পুরাতব অনুসন্ধান করিলে এখনও তাহার অস্পষ্ট নিদর্শন 
দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু ছঃখের বিষয়, কালসহকারে চিত্রশিল্পের উন্নতি হওয়া দুরে থাক্‌, 
অবনতির চরমসীমায় উপস্থিত হইতেছে । প্রকৃতির বাহক সৌন্দর্য দর্শন করিয়] কবি 
যেমন ক্রষে ভগবানের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন, চিপ্রশিল্পীও সেইরূপ স্বতাবের 
সোন্দর্যবোধ, মনোব্ৃতিষ্ফ,রণের বাহ অভিব্যক্তি উপলব্ধি, মানব-চরিত্রের বৈচিত্রজ্ঞান 
প্রভৃতি গুণ সকল লাভ করিয়া নিজের চিত্ত প্রশস্ত করিতে _সঙ্গে সঙ্গে ধ্মপ্রবৃত্তি ও বুদ্ধি- 
বৃত্তির উন্মেষসাধনে কুতকার্ধ্য হইতে পারেন। কারণ হ্ক্মতত্ের উন্মেষ তিন্ন মানব 
পারলৌকিক উপ্নতি সাধন করিয়া আত্মাকে স্থলতর বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে পারেন 
না, এইজন্য কবি, সঙ্গীতজ্ঞ, শিল্প কলাবিৎ, দর্শন-বিজ্ঞান বেত, প্রভৃতি স্বর্গের লোক 
বলিয়। আখ্যাত হুন। 

এক সময়ে আমাদের দেশে চিত্র-শিল্পের যে উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, সময়ে সেই 

উন্নতির ছায়া ভিন্ন দেশে উপস্থিত হইয়া ক্রমে বিস্তার লাত করিয়াছিল। সেই স্ত্রে 
এক্ষণে পাশ্চাত্য দেশ সকল সেই বিস্তারের ফল লাত করিয়াছে এবং শিল্পের উত্তরোত্তর 
উন্নতির চেষ্টা করিতেছে । এখন দুখের বিষয়, সেই শিক্পবিদ্ভার চর্চা চক্রবৎ পরিবন্তিত 
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হইয়া ইউরোপের অস্কগ্রহে আমাদের দেশে পুনরাবৃত্ত হইয়াছে । এখন শিক্ষিত 
লোকদিগের মধ্যেও এই কলা বিস্ভাশিক্ষার আকাথা পরিলক্ষিত হইতেছে । সুতরাং এমন 
সময়ে সেই বিদ্কাশিক্ষার জঞ্ বিজ্ঞান-সম্মত উপদেশ ও পরিচালনার আবশ্যকতা উপস্থিত 
হইয়াছে। চিত্রশিল্প সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত বাঙ্গাল৷ ভাষায় কোন উল্লেখযোগ্য পুস্তক 
প্রকাশিত হয় নাই। সম্প্রতি ইয়ান আর্টস্কুলের ত্বাধ্যক্ষ, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চক্রবত্তী 
মহাশয় তৎসন্বন্ধে একথানি বাঙ্গাল! পুস্তক প্রণয়ন করিয়া দেশের লোকের ধন্তবাঁদ- 
ভাজন হইয়াছেন। পুস্তক খানির নাম-_“বর্ণ চিত্রণ” বা পেন্টিং শিক্ষ/ | ইহা চিত্র- 
শিল্প-শিক্ষার্থীর পক্ষে অতীব উপযোগী ও সহায়ক। ইহার ভাষা সরস ও প্রাঞ্জল । ইহাতে 
গ্রন্থকার চিত্র শিল্প-বিস্ভাসন্বন্ধে বিস্তর বাঙ্গাল! পারিভাষিক শবের সঙ্কলন করিয়াছেন। 
এই পুস্তকের প্রথম তিন অধ্যায়ে যথাক্রমে আলেখ্য বা বর্ণ চিত্রনের উপযোগিতা, 
ইয়োরোপস্থ বিভিন্ন নয়টা দেশে যে নয় প্রকার চিত্র-বিদ্ভালয় (50901 017১8101111) 
প্রতিষ্ঠিত ও ক্রষোন্নত হইয়া আপিয়াছে, তাহার ইতিহাস এবং আর্য চিত্রবিষ্ভালয়ের 
পু্লাতৰ আলোচনা প্রস্থৃতি বর্ণন করিয়া আমাদের দেশে একটী নূতন আলোচনায় 
যনোনিবেশিত করিবার জন্য সাধারণকে উদ্বোধিত করিয়াছেন। অবশিষ্ট ছয়টী অধ্যাযে 
এবং পরি শিঞ্ে শিল্প-শিক্ষার্থীর জন্য বহুতর উপযুক্ত উপদেশ প্রদত্ত হইাছে। 

চিত্র-গ্রসঙ্গ । - এবারকার “ক্রঙ্গবিগ্ঠায়”" একখানিও চিত্র দিতে পারিলাম না, 
তজ্জন্ত আমরা ছুঃখিত। চিত্র প্রস্বত হইয়া 9 তাহা প্রকাশ-যোগ্য বিবেচিত না হওয়ায় 
এবার দেওয়া হইল না। তজ্জন্ত গ্রাহক মহোদয়গণ অনুগ্রহপুর্বক ক্ষমা করিবেন। 
সময়ে ইহার পূরণ করিয়া দিব। 

“উত্তরাশ্খণ্ড-পরিজ্ঞম % এই পুস্তকথানি অনেকদিন হুইল, আমাদের হস্তগত 
হইয়াছে । নানাকারণে ইহ!র বিষয় এ পর্য্যস্ত কিছুই বলিতে পারি নাই। ইহা পাঠ করিয়া 
আমরা বিশেষরূপ আনন্দিত হইয়াছি। ইহার বিষয়ে আমাদের অনেক ব্তুব্য ছিল, 
কিন্তু তাহা বলিতে না পারিয়! আমরা বিশেষ দুঃখিত। সময়ান্তরে তাহ! বলিতে চেষ্টা 
করিব। এক্ষণে এইমাত্র বলি যে, এই পুষ্তকখানি তীর্ঘযাত্রীগণের পক্ষে বড়ই উপকারী। 
ইহার তাধাও সরল এবং বর্ণনা চিত্তাকর্ষক ' ইহার লেখক একজন ভাবুক ও কবি। 
সকলকেই এই পুস্তকখানি পড়িতে আমরা অসঙ্কোচে অনুরোধ করিতে পারি। 


৮ লা ক 


* অর্থাৎ গঙ্গোত্তরী, বমুনোত্তরী, কেদার ও বদরীমাথ এবং পণুপতি নাথ প্রস্তুতি হিমালয় সম 
তীর্থের বছুতিতর ও মানচিত্র যুদ্ত সম্পূর্ণ ভ্রমণ বৃত্তান্ত । জীশারদাপ্রসাদ স্তিভীর্ঘ বিদ্ভাবিনোদ বিরিত,। ৭ 
মূল্য ১৪, টাকা । হনং কৈলাশগাসেয় লেম, বিডন স্কোয়ায় পোষ্ট, কলিকাতা! এই ঠিকানায় দি হোয়াইট 
লোটাস্‌ পাবলিসিং কোং বিকট প্লাপ্তব্য। 


1 





শিব-শক্তি। 








২য় বর্ষ। ] অগ্রহায়ণ, ১৩২০। 
মহাকালী। 

কি ভাবে ভাবিব তোরে-_ভাবিয়া কিছু না পাই; 
ভাবাভাব-বিধায়িনি! তাবাতাব তোর নাই। 

মহাকাল-বক্ষ-পরে নাচিছ উল্লাস-ভরে, 
কি করাল লীলাবেশে, বিলোল রসন। মেলি? 
স্থকুমার সমুদদার শিব-অঙ্গে পদ ফেলি'। 

বামকবে সমুজ্জল অসি করে ঝলমল, 
অন্তর সব্যকরে সম্ভছিন্ন মুণ্ড দোলে, 
পুজের রুধিবর-ধারা ঢালিছ পতির কোলে। 

একি বিপরীত রীতি, কি ছুজের কুরনীতি,_ 
্রঙ্গাগু-জননী হ'য়ে নৃমুণ্ড কেটেছ কত. 
স্তগু দিয়ে পুষ্ট ক'রে নষ্ট কর অবিরত । 

তবে ও দক্ষিণ করে কেন ম দাক্ষিণ্য ঝরে, 
ভীত ব্রস্ত সত তরে অভয় রয়েছ ধ'রে, 
প্রনষ্টে প্রবেষ্টে বেষ্টি' হু কর প্রেষ্ঠবরে? 

আরক্ত নগনঘয় সম্তানে দেখায় ভয়ঃ।-_ 
কেন, তা? তুমিই জান, আর কে বুঝিতে পাবে? 
বিশ্ববিকাশিনী শক্তি-_সন্ঘিৎ এখানে হারে। 

তৃতীয় খাখিতে তোর নাহিক স্বধার ওর, 
অমানিশি গ্রস্ফুটির পৃর্ণশশি-শোভা করে, 
আপনি বিহ্বল হৃদি আহ্লাদ-ক্ষীরোদে ভরে। 

কে বুঝাবে এই মায়া, আলোকিবে এই ছাক়া ?__ 
কি ভাবে ভাবিব তোষা” ভাবিয়া না পাই স্তাষা, 
খর-করধাল-ঘোরা, বরাতয়-করা বাম! 





[৮ম সংখ্যা । 








স্পা পাপা 


পীবকিষচজ মিত্র। 


চৈতন্য কথা । 


যছুপতি কষ ও গোগীবল্লভ কৃষ্ণ । 


কেচিদ্‌ ভাগবতাঃ প্রানছরেবমত্র পুরাতনাঃ | 
বাহঃ প্রাহভবেৎ আছ্যো গৃহেদ্বানকদুম্দুভে £ ॥ লঘুভাগবনতামৃত, পূর্ববথণ্ড ১৬৫ | 
কোন কোন প্রাচীন ভাগবত-গণ বলিয়া থাকেন, বস্থদেবের গৃহে আগ্চব্যহ বাসুদেব 
প্রাহুভূতি হইয়াছিলেন। আর ব্রঞ্জে তগবতী যোগমায়ার সহিত শ্ালীল৷ পুরুষোত্বম 
জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
ষছুনন্দন বৈকুগ্ঠাধিপতির প্রকাশ মারে । তিনি চতুব্ণাহের মধ্যে আগ্য ব্যুহ বাসুদেব । 
গোপীবল্পত রুষ্ণ বৈকুঠের উপরে বিরাঁঞ্মান মধুর রুষ্ণের আবির্ভাব । 
গত্বা ষববরে৷ গোষ্ঠং তত্ত স্ৃতীগৃহং বিশন্। 
কন্যামেব পরং বীক্ষ্য তামাঙ্গায় ব্রজৎ পুরম্‌। 
প্রাবিশছ বাস্ুদেবস্ত শ্রীলীলপুরুমোত্বমম্‌ ॥ 
বন্থুদেব ত্রজে গমন করিয়া যশোদার স্তিকাগৃহে প্রবেশ করিলেন। তিনি কেবল- 
মাত্র কন্তাকে দর্শন করিলেন। সেই কন্টাকে গ্রহণ করিয়া, বস্ুদেব মখুবাষ প্রত্যাগমন 
কবিলেন। এদিকে বাসুদেব রুঞ্ণ সেই শ্রীলীলাপুকষোত্তম রুষ্ণে প্রবেশ করিলেন। 
এতচ্চাতি পহস্তত্বাৎ নোক্তং এ কথাক্রংম। 
কিন্তু রচিৎ প্রসঙ্গেন স্থচাতে শ্ীশুকাদিভি; ॥ 
কথাটি অত্যন্ত রহস্যকথা। এই জন্ কৃষ্ণের জন্ম প্রসঙ্গে, এই রহস্য বর্ণিত হয় নাই; 
কিন্ত কোন কোন স্থানে প্রসঙ্গ-ক্রমে শ্রীশুকদেবাদি খষিগণ ইহার স্চন! করিয়াছিলেন। 
রূপ! দি অতি রহস্য কথা হয়ঃ তাহা হইলে, তুমিই যে সকল রহস্ক প্রকাশ করিয়া, 
তাহার প্রমাণ কি? মহাপ্রভুও যে তোমাকে সমগ্র রহস্য বলিয়াছেন, তাহাইবা কে 
জানে! যখন সমগ্র রহন্ত প্রকাশের সময় হইবে তখন মহাপ্রতু স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া 
ত্বারে দ্বারে সেই রহস্য ব্যক্ত করিবেন। ছুই গর্ভে, দুই কৃষ্ণ । ছুই বিভিন্ন প্রকাশ। 
একথা যে চৈতন্ত-দেব রূপকে বলিয়াছিলেন, চৈতন্ট- চরিতামূতের অন্ত্যলীলার প্রথম 
অধ্যায়ে, ইহা স্পষ্ট বুঝ! যায়। কিন্তু চৈতন্ঠের উক্তিতে এক কালে দুই কুষ্ণের জবা 
হইয়াছিল, এমন কথা পাওয়! যায় না। 
প্রসঙ্গ -ক্রমে শুকদেবাদি যশোদার গর্ভসস্ভৃত কৃষ্ণের যে সুচন। করিয়াছেন, রূপ তাহার, 
প্রমাণ দেখাইতেছেন /- 


ননত্বাত্থজ উৎপর়ে জ।তাহ্বাদো মহামনাঃ | চা, পু. ১৭%-১। 


চৈতন্য কথ]। ৬৯৫ 


কষ নন্দের 'আত্মজ? | 
নন্দ; স্বপুজমারদায় প্রেত্যাগতযুদারধী; | 
তা? পু, ১০-৬-৪৩। 
শীরুষ্ণ নন্দের স্পুত্র। 
নায়ং সুখাপে! ভগবান্‌ দেহিনাং গোপিকাস্থতঃ | 
ভা, পু, ১০-৯-২১, 
শুকদেব কৃষ্ণকে 'গোপিকাস্থৃত” বলিলেন । 
বন্যশ্রজে কবল-বেত্র-বিষাপ-বেণু লক্ষ্রিয়ে মৃছুপদে পশ্ুপাঙ্গজায়। ভা, পু, ১*-১৪-১। 
ব্রঙ্গা কৃষ্ণকে “পশুপাঙ্গজ” বলিলেন । পশুপালক নন্দের অঙ্গজাত, অবশ্ঠ বস্থদেবের 
অঙ্জজাত হইতে ভিন্ন। 
এইবার রূপ যামল-বচনের প্রমাণ দিতেছেন। 
$/ষাহনো। যছুসত্তৃতো ফঃ পৃণঃ সোহস্তাতঃপরঃ | 
বৃন্দাবনং পরিত্যঞ্জা স রুচিৎ নৈব গচ্ছতি ॥ 
দ্বিভূজঃ সর্বদা সোইত্র ন কদাচিৎ চতুভুজিঃ। 
গোই্যেকয়া যুতস্তত্র পরিক্রীড়ঠি নিতাদ1॥ 
পূর্বশ্লোকের পাঠ, চৈতন্-চরিতামূতের পাঠের সহিত ভিন্ন। বছুসস্তৃত কষ অন্য । 
যিনি পূর্ণ রুষ্ট, তিনি যছুস্ভৃত কৃষ্ণ হইতে অন্য। সেই পূর্ণ কুষ্ণ বৃন্দাবন পরিত্যাগ 
করিয়। অন্যত্র গমন করেন না। তিনি বৃন্দাবনে সর্বদা দ্বিভূজ, কদাচিৎ চতুভু'জ হন্ন]। 
তিনি একমাত্র গোপীর সহিত মিলিত হইয়া, সেথানে নিত্য লীল। করিতেছেন। 
অথ প্রকটরূপেণ কৃষ্ণো ষছুপুরীং ব্রজেৎ । 
বজেশজত্বঞাচ্ছাচ্য স্বাং ব্ঞ্জন্‌ বাস্মরদেবতাম্‌। 
ষো বাস্থদেবে ছ্বিতুঞজভ্তথা ভাতি চতুতু জঃ ॥ ল? তা, ১৬৬। 
প্রকট দ্ূপে যখন রুষ্চ যস্পুর্ী গমন করেন, তথন নন্দের ওরসজাত ব্রপ আচ্ছাদন 
করেন। কেবল মাত্র বসুদেবের ওরসজাত রূপ প্রকাশিত করেন। ফিনি বাসুদেব, তিনি 
কখনও দ্বিভূজ। কখনও চতুভূজ। কথনও মনুষ্য, কখনও ঈশ্বর। নন্দনন্দন নিত্য মন্ুষ্য- 
রূপী মধুর ভগবান্। 
তাল্তা ষধুপুরে লীলা প্রকটষা যদ্ুতবৎঃ। 
স্বারবতাং তথা ষাতি তাং তাং লীলাং প্রকাশক: । 
মধুপুরে মাধুর লীল! প্রকটিত করিয়া, তিনি ভ্বারকায় গমন করেন এবং সেখানকার 
প্রসিদ্ধ লীল৷ সকল প্রকাশিত করেন। 
তত্ঞাবিদ্কুক্ুতে ব্যহং প্রস্থযয়াধ)ং ভূতীয়কম্‌। 
হতো! বাহোৎনিরদ্ধাধা স্তর্ধাঃ প্রকটতাং বরজেৎ। 


৩৯৬ : ব্রহ্মবিগ্ঠা। 


দ্বারকায় বাস্থদেব কৃষ্ণ প্রছ্যয়াখ্য তৃতীয় ব্যুহ আবিষ্কৃত করেন। সেই প্ররন্থ্যয় হইতে 
আবার অনিরুণ্ধাখ্য চতুর্থ ব্যুহ প্রকটিত হয়। 
ইতি ব্যৃহচতুষ্ষস্য লোকোত্বর চমৎক্রিয়াঃ | 
বিবাহাগ্ভাশ্চ বধ! লীলা স্তত্রৈৰ বর্ধিতাও ॥ 
চতুবৃহের বিবাহাদি চমত্কার লীলা সকল ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে। 
ব্রজে প্রকটলীলায়াং ত্রীন্‌ মাপান্‌ বিরহোহমুনা । 
তন্্রাপাজনি বিক্ষ-্ডিঃ প্রাছ্ভাবোঁপমাহরে। 
ভ্িষাস্যা; পরতন্তেষাং সাক্ষাৎ কৃষেন সঙ্গতি ॥ লঃ ভা, ১৬৭, 
বন্দাবনের প্রকট লীলায় কেবলমাত্র তিন মাস বিরহ হইয়াছিল। সেই তিনসাসে 
উদ্ধবের সংব।দ পাইয়। প্রতিমুহূর্তে তাহারা কষ্জের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেন । এইজন্য 
প্ররঞ্চ পরোক্ষভাবে থাকিলেও তাহার প্রাদুর্ভাব রূপ স্মৃপ্তি তাহাদের জদয়ে হইয়াছিল। 
তিন মাসের পর দস্তবক্র-বধানন্তর, তাহাদের সাক্ষাৎ রুষ্ণের সহিত সঙ্গতি হইয়াছিল। 
ব্রজ্ঞাগমনকালেচ পাঙ্বোক্তেইম্যচ্চ বর্ততে | 
অথ তত্রস্থা নন্দগোপাদয়ঃ সর্বেজনা; পুজরদারাদিসহিতাঃ পশু-পক্ষি-মুগাদয়স্ঠ বাসদের প্রসাদেন 
দিব্যরূপধর। বিষানমারঢ়াঃ পরমং বৈকুঠলোৌকমবাপুঃ।' পল্লুপুরাণ, উঠ খ ১৭৯-২৭। 


অত্র কারিকে)_ 
ব্রজেশাদেরংশভূতা যে স্ত্রোণাগ্ভা অবাতরন্‌। 
কৃষ্টস্তানেব বৈকুঠে প্রাহিণোদিতি সাম্প্রতষ্‌ ॥ 
প্রেষ্ঠেতোইভি প্রিয়তমৈ জনৈ গোঁকুলবাসিডিঃ । 
বৃদ্দারণ্ে সদৈবাসো বিহার ং কুরুতে হরি; ॥ ল' ভাঃ ১৭২। 


দন্তবক্রবধের পর যখন রুঝ্ ব্রঞ্জে প্রত্যাগমন করেন? তখন যাহ ঘটিয়াছিল? তাহার 
সম্বন্ধে পদ্মপুরাণে অন্তরূপ বর্ণনা আছে। 

পদ্ম পুরাণ মতে, সেই কালে বাসুদেবের অনুগ্রহে পুক্রাদারাদি সহিত নন্দমগোপাদি 
বিযানারূঢ হইয়া বৈকুলোক গমন করিয়াছিলেন । 

এখানে বুঝিতে হইবে, কষ্চের নিত্য পরিবার নন্দাদির অংশতৃত স্বর্গবাসী দ্রোণাদি 
ধাহারা অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহাদিগকেই কু বৈকুণ্ঠে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এবং 
্রেষ্ঠ হইতেও প্রিয়তম গোকুল-নিবাসী নিজ জনের সহিত রঃ সর্বদা বৃন্দাবনে বিহার 
করিতেছেন। | 

জীব গোস্বামী, আমি ধৃষ্টতা করিয়া তোমার সহিত বিবাদ করিয়াছি। বলিয়া 
নন্দাদি সেই কালে মানব দেহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন! রূপ গোস্বামী ত সেই কথাই 


বলিলেন। 


আমার ধষ্টতার কারপ এই বে, আমার ধারণা, এই কথাটির মধ্যে একটি গভাগ 


চৈতন্য কথা । , ৩৯৭ 


রহস্ত নিহিত রহিয়াছে! সেই রহস্তের মুখ বন্ধ করিলে, ভবিষ্যতে তাহার উত্তেদ 
অসম্ভব হইবে! 

যাহা হউক, বুঝিতে হইবে যে, এই সময়ে বন্দাবনের প্রকটলীলা অন্তমিত হইল । 
কিন্তু পুত্রের সহিত নন্দ বৈকৃ্ গমন করিলেন, এ কথার রহস্য রহস্যই থাকিয়া গেল। 
নন্দের ত একটিই পুভ্র। আবার কি কুষ্ণ নিত্যলীলা ক'রবার জন্য যশোদার গর্ভে অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন? আমাদের নিত্যলীলার নিত্য অভিনায়ক কৃষ্ণ লইয়াই প্রয়োজন । 
সেই কৃষ্ণ বাধার কৃষ্খ। সে কুষ্ণ রাধাভাবছ্যতি-স্থবলিত চৈতন্ঠ-দেবের কুষ্ঝ। 
সেই কৃষ্ণেরই চৈতন্য-দেহে আবির্ভাব । আবার চৈতন্তদেব কৃষ্জেরই প্রেমতিখারী। 
রাধাভাব অবলম্বন করিয়া! সেই কৃষ্ণের বিরহেই চৈতন্ের দশ দশা উপস্থিত হইয়াছিল । 
সেই কৃষ্ণের মাধুর্্যে জগৎ আজ মধুরতাব ধারণ করিতেছে । সেই করুষ্ণের ভাবে 
আজ তক্তহৃদয় আপ্লত হইতেছে। সেই রুষ্থেয় প্রেম চৈতন্যদেব ঘরে ঘরে বিলাইয়াছেন। 
সেই কৃষ্কে চৈতন্যদ্দেব আমাদের নিকটস্থ করিয়াছেন । 

'সর্বধর্মান্‌ পরিতাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' ।_এই বীজমন্ত্রে গীতা যাহার ?নর্দেশ করিয়াছেন, 
নিগুণ ভক্তির শিক্ষায় কপিলদেব দেবহুতিকে প্রচ্ছন্নভাবে ধাহার কথা বলিয়াছেন, যিনি 
গোপীদের সর্বন্থধন, শ্রীরাধিক1 ধীহার পরাশক্তি, সেই মধুর কৃষ্ণের মানসিক সেবা 
চৈতন্তদেব আমাদিগকে শিখাইয়! গিয়াছন এবং উচ্চৈঃস্বরে সেই কঞ্জের নাম তিনি 
প্রচার করিয়াছেন। সেই গোপীবল্পত রুষ্ঝ যছুপতি রুষ্ণ হযতে ভিন্ন। 

শরীপৃর্ণেদ্দুনারায়ণ সিংহ |, 


তম্ি। 


তুমি জগতপালক, সন্তাপহারক যত চরাচর সবার হে। 
তুমি জগতের পিতা, জগতের মাতা, জগত নিশ্্ীতা তুমিই হে ॥ 
তুমি আদি অন্তহীন, অপার, অসীম, অজর, অমর, অক্ষর হে। 
তুমি মরুৎ, ব্যোম, অস্বরীক্ষ, সোম, জলম্থল আদি সবই হে॥ 
তুমি কতু নিরাকার, কভু বা সাকার, সকল মূরতি তোমারি হে। 
তুমি ফড় গুণশালী, দেব বনমালী, আলোক, আধার সবি হে ॥ 
তুমি শরীর আমার, হৃদয় আমার, জ্ঞান, বুদ্ধি মোর, তুমিই হে। 
তুমি বাহিরে আমার, ভিতরে আমার, চতুব্‌ দিকেই তুমিই হে ॥ 
তুমি মানবের প্রাণ, মানবের জ্ঞান, মানবের তুমিই গুরু হে। 
মানব তোমার, তুমিও তাহার, সকলের ব্রহ্ম তুমিই হে॥ 
জীজনিলচন্দ্র দত । 


সাংখ্য ও বেদাস্ত। 
( ২ ) 

শিষ্য। গুরুদেব ! আপনি বলিয়াছিলেন, সাংখ্যদর্শনৈর মতবাদ থগুন বিষয়ে আরও 
অনেক যুক্তি আছে, তাহা আর একদিন বলিবেন । আজ ত আপনার অবকাশ দেখিতেছি, 
তবে এখন সেই যুক্তিগুলি অনুগ্রহ পূর্বক বলুন না? 

গুরু। তাবেশ। বল ত. তোমাকে পূর্বে সাংখ্যদর্শনের মত থগ্ডিত হইতে পারে, এ 
বিষয়ে কোন্‌ কোন্‌ যুক্তি বলিয়াছি। 

শিষ্য । আমাকে প্রধানতঃ তিন বিষয়ে যুক্তি বলিয়াছেন ;- প্রথম? অচেতন প্রক্কৃতি 
বা প্রধান কোন একজন চেতন কর্তৃক প্রেরিত না হইয়া স্বাধীনভাবে স্ষ্টি করিতে পারেন 
না) দ্বিতীয়, কাপণ ও কার্য সকল স্থলেই একজাতীয় হইবে, এরূপ অব্যভিচারী নিয়ম 
নাই ; তৃতীয়, যে থে পদার্থ পরিমিত ব। ক্ষুত্র তাহাই যে বিবিধ বস্তর সংযোগ হইতে 
হইয়াছে, এরূপ অন্থমান ঠিক নহে। 

গুরু! শেষের দুইটী নিয়ম ভিন্ন তিন্ন না বলিয়া, এক নিয়মের মধ্যেও লইতে পার। 
সে নিয়ম এই যে, মূল কারণ ও কার্ধ্য এক জাতীয় হয় না,ভিন্ন জাতীয়। এখন তোমাকে 
নূতন বিষয়ে যু্ি বলিতেছি, মনোযোগপূর্বক শ্রবণ কর। পূর্ধে বলিয়াছি, অচেতন 
প্রকৃতি কোনরূপ চেতন পদার্থঘারা প্রেরিত না হইলে কোন নুতন বস্তর রচনা ব| সৃষ্ট 
করিতে পারেন না; এখন বলিতেছি, রচনা ত দূরে থাকুক, স্থষ্টিকরণ বিষয়ে, অচেতন 
প্রকৃতির যে প্রবৃত্তি বা গতি, তাহাও চেতন কর্তৃক প্রেরিত না হইয়া স্বাধীনভাবে হইতে 
পারে না। মৃত্তিকা অচেতন, তাহাকে স্বাধীনভাবে প্রবৃত্ত হইতে বা চলিতে দেখিতে 
পাই না, কোন চেতন মনুষ্য মৃত্তিকাথণ্ডকে চালাইলেই তাহ চলিয়া থাকে; গাড়ীর 
চৈতন্য নাই, সে নিজে স্বাধীনভাবে চলিতে পারে না, চেতন অশ্বগণের বলেই গাড়ী চলিয়া 
থাকে, দেখিতে পাওয়া যায়। ইটের মিস্ত্রী কোন কাজ করিতেছে না, তবু ইট হহতেছে, 
এরূপ দেখা যায় কি? ঘোড়া নাই, কোচম্যান নাই, গাড়ী চলিতেছে; ন্বর্ণকার কণ্ম 
করে না, স্বর্ণ হইতে গহন প্রস্তত হইতেছে? অস্ত্র নিকটে রহিয়াছে, ছুতার কোন কাধ্য না 
করিয়া বসিয়া আছে, তবুও কাঠ হইতে চেয়ার, টেবিল প্রতৃতি প্রস্তুত হইতেছে ; এরূপ 
তাব কোনস্থলেই ত দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব যখন সকল স্থলেই চেতনের 
প্রবৃত্তি বা গতি হইতে অচেতনের প্রবৃত্তি বা গতি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, অন 
জগতের কোন কারণও বদি অচেতন হয়, তবে তাহারও প্রবৃত্তি বা গতি চেতন হইতেচ 
হইতেছে, এরূপ অনুমান করিতে পারি; সুতরাং সাংখ্যদর্শনের মতান্গুযায়ী জগতের 
আদিকারণ যে প্ররুতি বা প্রধান, তিনি অচেতন হইলে স্থৃষ্টি বিষয়ে তাহার প্রবণ 


সাংখ্য ও বেদাস্ত। ৩৯৯ 


বা গতি সম্ভব হইতে পারে না, তাই জগতের আদ্িকারণ প্রকৃতি নহে, এ আদিকারণ 
পরমেখর । 

শিষ্য। আপনি বলিলেন- চেতন প্রেরক না হইলে অচেতনের প্রবৃত্তি বা গতি 
হয় না। কিন্তু সুধু চেতনেরও ত প্রবৃত্তি বা গতি দেখিতে পাওয়া যায় না; পুরুষের দেহ 
অচেতন, তাহারই গতি দেখিতে পাই, চেতন দেহ-বিহীন যে আত্মা, তাহার প্রবৃত্তি বা 
গতি দেখিতে পাই কি 

গুরু। তা ঠিক, শুধু চেতনের বা আত্মার গতি দেখিতে পাই না তবুও চেতন অশ্ব- 
গণ থাকিলে অচেতন গাড়ির গতি ত দেখিতেছি? আর চৈতন্থ থাকিলেই অচেতন 
দেহের গতি দেখিতে পাওয়। সায় ত? 

শিষ্য। সাংখ্য-র্শনকার যদি বলেন, অচেতন সংযুক্ত হইলেও চেতনের গতি ত 
কোন স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায় না, বরং চেতনের যোগে অচেতনের গতিই দেখিতে 
পাইতেছি। দেহ অচেতন, চৈতন্য ষোগে দেহেরই গতি হয়; গাড়ী অচেতন, অশ্বের 
যোগে গাড়ীই ত চলিয়া থাকে? সুতরাং অচেতন গাড়ী ও তাহার গতি উততয্ই যখন 
প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, আর স্থুল দেহের সহিত যোগদ্ধারা অনুভব ব্যতীত চেতন 
আত্ম! বা তাহার প্রবৃত্তি কোন স্থলেই যখন প্রত্যক্ষ দেখা যায় না, তখন এ গতি বা 
প্রবৃত্তি অচেতন দেহেরই ত হইয়া থাকে, চেতন যে আত্মা তাহার ত প্রবৃত্তি হয় না। 
মতএব দেহের প্রবৃত্তির প্রতি দেহই ত কারণ দেখিতেছি, চৈতন্য ত কারণ নহে । অপর 
পক্ষে শুধু চেতন্যই যখন দেঁধতে পাওয়। যাথ না, তখন প্রবৃত্তির প্রতি চৈতন্যই ষে 
কারণ হইবে, ইহা দেখিতে পাওয়া ত সম্ভবও নহে। তবে দেহে একজন চেতন ষে 
রহিষ্াছেন, বরং এ রূপ অনুমান করা যাইতে পারে; কেননা মৃত্তিকা, প্রস্তর ও গাড়ী, 
ইহারা যে জাতীয় পদার্থ, সজীব মানব দেহ সে জাতীয় পদার্থ নহে; যে জিনিষ থাকায় 
মানবদেহের অন্তভাব হইয়াছে, তাহাই চেতন পদ্ার্থ। আরও বলি চৈতন্য “দহে আছে, 
তাই বলিয়া চৈতন্তই যে দেহের প্রবৃত্তি বা গতির প্রতি কারণ হইবে, ইহারই বা! প্রমাণ 
কি? আকাশ সর্বগত; আকাশ নাই, এপ স্থান কোথাও দেখা যায় না; তাই বলিয়া 
আকাশ কি সকল কার্য্যেরই কারণ হইয়া থকে? অতএব দেহ হইতে অতিরিক্ত কোন 
একটী চেতন আত্ম! দেস্বে থাকিলেও দেহের প্রবৃত্তি বা গতির প্রতি সেই চেতন আত্মাই 
যে কারণ হইবে, এরূপ অস্মান করা ত যায় না? সুতরাং জগতের রচনা বা সৃষ্টি বিষয়ে, 
মধবা জগতের সৃষ্টি করণের প্রবৃত্তি বিষয়ে চেতন পরষেশ্বর করণ নহেন ; অচেতন ষে 
প্রকৃতি, তিনিই সৃষ্টি বিদয়ে এবং সৃষ্টি করার প্রব্বতি বিষয়ে কারণ হইতে পারেন,_এইরূপ 
সিদ্ধান্তই ত হইতে পারে। 

খরু। বৎস! বেশ বলিয়াছ, তোমার আপত্তিগুলি স্থিরভাবে শুনিয়াছি। এখন 
সামাদের বক্তব্য স্থিরভাবে শুনিয়া যাও? তাহাতে যদি তোমার কোনরূপ আপান্তি চলিতে 


৪০* . ব্রহ্মবিদ্া। 


পারে, পরে বলিও, আমি তাহার মীমা-সা করিয়া দ্রিব। : আমাদের কথা এই যে, দেহে 
ষে প্রবৃতি বা গতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহ] যে দেহের নহে, এ গতি যে আত্মার, এরূপ 
কথ! ত আমরা বলিতেছি না। এ প্রবৃত্তি বাগতি আত্মার না হইয়া দেহেরই হউক 
তাহাতে আমাদের ক্ষতি কি? আমরা এইটুকু মাত্র বিশেষ বলিতেছি যে, দেহে যে প্রতি 
হইয়া থাকে, তাহারও কারণ চেতন আত্মা; চেতন আত্মা হইতেই দেহে এ্রক্নপ গতি 
জন্মিতে পাবে; কেননা, যে যে স্থলে দেহের প্রব্বত্তি বা গতি দেখিতে পাওয়] যায়, সেই 
সেই স্থলেই দেহে চৈতন্য রহিয়াছে দেখিতে পাইয়া থাক; চৈতন্ত না থাকিলে দেহের 
ত কোনরূপ সাড়া পাওয়া যায় না। মানবের মৃতদেহে প্রবৃত্তি বা গতি দেধিতে পাওয়া 
যায় কি? তৃণবাকাষ্ঠ না থাকিলে, কেবল অগ্নি হইতে দাহ হইতে পারে না, অথবা 
আলোক হয় না, তবুও এ দাহ ও আলোকের প্রতি অগ্নি কারণ নয় কি? কেন 
না অগ্নি না থাকিলে, পুঞ্ত পুঞ্ত তৃণ, অথবা শত শত কাষ্ঠ, কেহই ত দাহ বা প্রকাশ 
করিতে পারে না; তাই দাহ ও আলোকের প্রতি অগ্রিরই কারণতা হইয়া থাকে। 
এইরূপ দেহের প্ররত্তির প্রতিও চৈতন্তই যে কারণ, তাহা অগ্গমান করিয়া থাকি । ম্ুতবাং 
জগতের স্থষ্টি বিষষে অচেতন প্রকৃতির ষে প্রবৃত্তি বা গতি, তাহাও স্বাধীনতাবে হইতে 
পারে না, প্রকৃতির এ প্রবৃত্তি বিষয়েও পরমেশ্বর কারণ । 

শিষ্য গুরুদেব বেদান্তদর্শনের মতে আত্মা হইলেন সর্ধব্যাপী, তিনি নিরাকার, 
নিরবয়ব ; আত্মা সকল স্থানেই আছেন, কোন স্কলেই আত্মা নাই,_-এক্সপ বল! যায় না; 
তাই তিনি সর্কব্াাপী। তাহার কোনরূপ আকার বা আকৃতি নাই; ঘট, কলস, আসন, 
বসন, গৃহ প্রভৃতি ছোট ছোট জিনিষের আরুতি দেখিতে পাওয়া যায় যে আরুতি 
দোখয়া আমরা এ সকল চিনিয়। থাকি? ধিনি সব্ববাপী, সেই আম্মার সেরূপ কোন 
আকৃতি পাকিতে পারে না, তাই তিনি নিরাকার। হাত, পা, চক্ষু, কর্ণ, মস্তক প্রভৃতি 
প্রানীগণের নানাবিধ অবয়ব রহিয়াছে, যাহার কোন কোন সময়ে কোন কোন অংশের 
সহিত কোন কোন অংশের সংযোগ বা বিয়োগ হইতে পারে, তাহারই অবয়ব দোখতে 
পাওয়া যায়; আত্মার কোনকালে কোন অংশেরই সংযোগ বা বিয়োগ হয় না, অথবা 
জান্মার কোন মংশ, বা তাহার কোনরূপ অংশী-ভাব নাই ; তাই তাহাকে বেদান্তদর্শন 
নিরবয়ব বলিয়! থাকেন; এবংবিধ সর্বব্যাপী, নিরাকার নিরবয়ব যে আত্মা বা 
পরমেশ্বর তাহার দেহা্ির সহিত সংযোগ থাকিলেও তিনি দেহাদির প্রবৃত্তি বা গতি 
জল্মাইতে পারেন কি? ধাহার হাত, প' প্রস্ৃতি কোনরূপ অবয়ব নাই, সুতরাং ধাহা? 
নিজের কোনরপ প্রবৃত্তি বা গতি নাই বা তৎসমন্তের সম্ভবও নাই, তিনি অপরের এ্বন্তক 
কিরূপে হইতে পারেন? অনুগ্রহ পূর্বক আমাকে এই বিষয়টি বুঝাইয়া দিন | 

গুরু। বৎল! তুমি যে বলিতেছ, “যাহার নিজের প্রবৃতি বা গতি নাই, সে অপরের 
প্রবর্তক হইতে পারে নাঃ আপনার গতি থাকিলেই অপরেরও গতি জন্মাইতে পাবে। 


সাংখ্য ও বেদান্ত। " ৪০১ 


হাতবাপায়ের গতি মাছে বলিয়াই হস্ত বা পদ দ্বারা চালিত গোলকেও গতি হইয়া থাকে; 
যে প্রস্তরখ্ড নিশ্চলভাবে রহিয়াছে সে অপর কোন সামঞ্রীরও পরিচালক হয় না; সুতরাং 
যে পরমেশ্বর সর্ধগত, অতএব গতি রহিত, তিনি জগতের স্ষ্টি বিষয়ে প্রবর্তক হইতে 
পারেন না”১--তোমার এই আপত্তি ঘুক্তি যুক্ত নহে। কেন না এমন কোন নিয়ম নাই ষে, 
নিজের গতি থাকিলেই অপরের গতি জন্মাইতে পারে, আর নিজের গতি না থাকিলে, 
অপরের গতি জন্মাইতে পারে না। জগতে উভয় বিধ দৃষ্টান্তই রহিয়াছে । কোন স্থলে; যে 
অপরের গতির প্রবর্তক বা পরিচালক, তাহার গতি দেখিতে পাওয়া যায়; আবার কোন 
স্থলে অপরের ষে প্রবর্তক হইয়া থাকে তাহার গতি দেখিতে পাওয়া যায় না। সাগরের 
তিতর চুম্বকের পাহাড় থাকে, এত গতীর তলদেশে থাকে যে সুশিক্ষিত নাবিকগণও তাহ 
বুঝিতে পারে না; তাহার নড়া, চঢা প্রভৃতি কোনরূপ সাড়াশব্দ নাই; কিন্তু ষে সময়ে এ 
স্থানে তাসিয়! ভাসিয়া জলের উপর দিয়া জাহাজ চলিয়া যাইতে থাকে, তখনই জাহাজের 
লোহার পেরেক, লোহার পাত প্রভৃতি লোহার যতকিছু সামগ্রী থাকে, তাহার সকলগুলিই 
চুম্বকের আকর্ষণে থসিয়া থসিয়া, চুম্বকের দিকে যাইয়া, চুম্বকের সহিত মিলিয়া যাইতে 
থাকে; চুম্বকের পাহাড় পূর্বেও যে তাবে ছিল: এখনও সেই ভাবেই রহিয়াছে, অচল 
অটল ভাবেই দীড়াইয়া থাকে, তবুও চুন্বকের পাহাড়ই এ সকল লৌহে: গতির কারণ 
নয়কি? অতি মনোরম ছবি দেধালের গাষে স্থিরভাবে টাঙ্গান রহিয়াছে; নডা চড়া, 
হেলন দোলন, কিছুমাত্র নাই; নিজের অলৌকিক সৌন্দর্যে সুসজ্জিত গৃহের সৌন্দর্য 
বৃদ্ধি করিয়াছে ; যেই তুমি গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলে, অমনিই তাহার অসীম রূপরাশি 
তোমার চক্ষুকে টানিয়া লইল। এম্থলেও দেখ, ছবির রূপরাশির গতি নাই, তবুও তোমার 
চক্ষুকে আকর্ষণ করিতে পারে। সাংখ্যদর্শনের মতে, চক্ষু তাহার স্বকীয় বিষয়, রক্ত, 
পীত, শ্বেত প্রভৃতি যে বিবিধরূপ তাহার নিকট চলিয়া যায়, এ সকল রূপের সহিত 
মিলিত হইয়াই রূপগ্রহণ করিয়া থাকে । তাই বলি, জগতে এইরূপ উদাহরণ আরও 
অনেক দেখান যাইতে পারে। সুতরাং নিজের গতি না থাকিলে, অপরের গতি জন্মাইতে 
পারে না এবংবিধ নিয়ম ঠিক নহে । তবেই উক্ত নিয়মের মূলে জগতের আদি কারণ 
বিষয়ে তোমার যে আপত্তি তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে। অতএব যিনি সকল স্থানে বর্তমান 
রহিয়াছেন বলিয়া সর্বব্যাগী, সকল জীবের হৃদয়ে সতত অধিষ্ঠিত আছেন, তাই মহর্ষিগণ 
ধাহাকে আত্ম৷ বলিয়া থাকেন, আর জগতের সকল বিষয় বিদিত রহিয়াছেন বলিয়া, যিনি 
সর্বজ, সেই সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের গতি থাকুক বা না থাকুক, তবুও যে তিনি জগৎ 
ষটির প্রবর্তক হইতে পারেন, ইহাতে আর আপত্তি কি ? 

"শিব্য। আমার আর একটী সন্দেহ হইতেছে যে, অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকগণ 
এক পরমেশ্বরকেই নিত্য বলিয়া থাকেন, আর কোন বস্তকে নিত্য বলিয়া! শ্বীকা 
করেন নাঃ কেন না অপর কোন বস্তকে নিত্য বলির স্বীকার করিতে তাহাদের মতে 


০ 


৪০১ ' ব্রহ্মাবিদ্যা । 


অদ্বৈত বাদের হানি হইয়াথাকে। ঈশ্বর ব্যতীত অপর কোন পদার্থকে নিত্য বা স্থায়ী 
বলিয়া স্বীকার করিলে, সেই পদার্থটি দ্বিতীয় হইয়া পড়ে, সুতরাং অদ্বৈতবাদ কথার কথ! 
মাত্র হয়; তাই পরমেশ্বর ব্যতীত আর কোন বস্ত স্থষ্টির পূর্বাকালে বর্তমান থাকে, তাহার। 
এপ স্বীকার করেন না। তাই জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে« পরমেশ্বরই যখন সৃষ্টির আদিতে 
একাকী বর্তমান ধাকেন, আর কান বস্ত বন্তমান থাকে না, তখন দ্বিতীয় বস্তুর অতালে 
পরমেশ্বর কাহার প্রবর্তক হইবেন? স্বীকার করিলাম, পরমেশ্বরের প্রবৃত্তি না থাকিলেও, 
তিনি অপরের প্রবর্তক হইতে পারেন, কিন্তু যখন অপর কোন পদার্থ ই না থাকিল, 
তখন তাহার প্রবর্তকতা অসম্ভব নয় কি? 

গুরু । তোমার এই প্রশ্নের সমাক মীমাংসা করিতে হইলে; অদ্বৈতবাদী বৈদাস্তিক 
গণের মতে,মায়াবাদ যে কাহাকে বলে, ভাহ। বিস্তারিতরূপে বুঝাইতে হয় । এখন এ মাস, 
বাদ বিস্তারিতরূপে বুঝাইবার সময় নয়; তাহাতে অনেক কথা বলিতে হইবে,স্ুতর[ং অ” 
একদিন বিস্তারিতরূপে মার়াবাদ বলিব। সংক্ষেপে এই মাত্র বুঝিয়া লও যে, অদ্বৈতবাদ" 
বৈদ্বান্তিকগণ জগতকে যে মাযামঘ বলিয়। থাকেন, বাস্তবিক সে মাধা সৎ বানিত্য পদার্থ 
নহে । বাস্কবিক নিতা পদার্প এক অন্ধতীয পরমেশ্বর | মায। কাল্পনিক, স্থ্টিও কাল্পনিক । 
কল্পানা-প্রস্থত যে মায়া, তিনিই পরমেশ্বরের দ্বিতীয় সহায় হইয়া থাকেন; তাই পনমেশ্র 
জগতের স্যন্টি বিষয়ে সেই কাল্পনিক দ্বিতীর সহায়স্বরূপ যে মায়া, তাহারই প্রবপ্তক হলনা 
থাকেন) অতএব সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান পবমেশ্বর এই জগতের স্থ্টি বিষয়ে গ্রবর্ধক হইতে 
পারেন, জঞানবিহীন, অচেতন প্রকৃতি বা প্রধান। অপর কোন চেতন কর্তৃক প্রেবিহ না 
হইলে, জগতের স্থতি বিষয়ে প্রবর্তক হইতে পারেন না? সুতরাং জগতের আদি কা€ণ 
পরমেশ্বর 7 প্রকৃতি বা প্রধান জগতের আদি কারণ নহে 

শিষা। আপনি বলিলেন কোন একজন চেতন প্রেরক না থাকিলে; অচেতন যে 
পদার্থ বা বস্ত, তাহার প্রবৃন্তি বা গতি হইতে পারে না। অচেতন পদার্ধের গতি, চে হন 
পদ্দার্থের প্রেরণা ব্যতীত হয় না, এইত আপনার কথা; আপনার এই নিয়মও যুক্তিযুক্ত 
নহে। কেন না, কোন কোন স্থলে চেতন পদার্থের পরিচালনাতে অচেতন পদার্থের গণি 
হয় বটে; আবার কোনস্থলে কোনরূপ চেতন পদার্থ প্রেরক নাই তবুও অচেতন পদার্ধের 
গতি দেখিতে পাওয়া থায় । দুগ্ধ অচেতন, তাহার কোনরূপ চৈতন্য নাই), একথা আমরা 
যেমত শ্বীকার করি, মহাশয়ও সেইরূপ স্বীকার করিবেন। রসের পোষণ হইবে, ছুগ্ধ পা 
করিতে পারিলে বৎসের শরীর রক্ষা এবং বৃদ্ধি হইবে, এইজন্যই কি সেই অচেতন দু 
গাভীর স্তন হইতে শ্বভাবতঃ স্বতঃই বৎসের মুখে যায় না? এস্থলে স্বভাবের প্রবর্ধনেই ত 
অচেতন যে দুগ্ধ তাহারও প্ররৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। আর জল যে অচেতন তাহাও 
সকলেই স্বীকার করিয়া ধাকেন। কৃবিকার্ধ্য শ্বারা জীবগণের জীবন রক্ষা হইয়া থাকে। 
তাই রুষির পরিপোষণ আবশ্বক এই জন্তই কি সেই অচেতন জল বৃষ্টিরূপে তাব€' 


সাংখ্য ও বেদান্ত । 8০৩ 


আকাশ হইতে পড়ে না? স্নান, পান, আচমন প্রভৃতি বিবিধ ক্রিয়া জীবগণ সততঃ জল 
হইতে সম্পাদন করিয়া থাকে । এই কারণেই কি সর্বদা, সকল স্থানে, প্রচুর পরিমাণে 
শ্বতাবতঃই জলের প্ররত্তি, আমর! দেখিতে পাই না? তাই বলি, সকল স্থানে অচেতনের 
প্রবৃত্তির প্রতি, চেতনের পরিচালন! আবগ্ঠক করেনা । কোঁন কোন স্থলে অচেতনের 
প্রবস্তি স্বতাবতঃই হইয়৷ থাকে; অতএব প্রকৃতি বা প্রধানের যে প্রবৃত্তি তাহাও স্বভাবতই 
হইয়। থাকে, প্রকৃতির প্রবৃত্তির প্রতি, কোনরূপ চেতনেব পরিচালনা আবশ্যক হয় না। 
জীবগণের উপকারের জন্ত জলের গতি) এবং বতসগণের পরিপোষণের জন্য হদ্ধের গতি 
স্বতাবতঃই যেরূপ হইয় থাকে? সেইন্প পুরুষ বাআয্মা যে সময় বদ্ধ থাকেন সেই সময়ে 
পুরুষ সমূহের সাংসারিক ভোগ, আর যে সময়ে পুরুষগণের যুক্তি বিষয়ে অভিলাস হইয়া 
পড়ে, তখন তাহাদিগকে যুক্তি দেওয়া, এই উত্যবিদ প্রয়োজন সম্পাদন জগ, প্রকৃতির 
যে প্রবৃত্তি, তাহা ও স্বভাবতঃই হইয়া থাকে, কোনরূপ চেতনের প্রেরণা তাহাতে প্রয়োজন 
হয় না। 

গুরু । বৎস! তুমি যে দুইটি উদাহরণ বারা দ্রেখাইতে চাও যে, চেতনের পরিচালনা 
ব্যতীত অচেতনেরও গতি হইয়া থাকে, এ উত্তয়বিধ উদাহরণ স্থলেই পর্যালোচনা করিলে 
অপর কোন চেতনের যে পরিচালনা আছে, ভাহ। বুঝিতে পারা যায়; সুতরাং তুমি বাছা 
বলিতেছ সাংখ্যদর্শনকারের সেই সকল যুক্তি দোষ-পারশন্য নহে । তোমার প্রদর্শিত দ্বিবিধ 
উদ্দাহরণেই চেতনের প্রেরণা রৃহিরাছে, এজপ মন্মান করিতে পারাযায়। প্রস্তর খপ্ড 
অচেতন, তাহা কোন একজন চেতন্‌ মঙ্গুধা না চালাইলে চালতে দেখা যায় না; মুত্তিকা 
অচেতন, তাহা চেতন কর্তৃক পরিচালিত না হইলে চালত পারে নাঃ এবংবিধ যে সকল 
উদ্দাহরণ সাংখ্যদর্শনকারের মতে ও আমাদের মতে প্রসিদ্ধ বুহিয়াছে, তাহা স্বীকার 
করিতে কোন পক্ষেই মাপত্তি থাকে না। সেই সকঙ্গ উদ্াাহবণ তারাই স্থির করিব যে, 
যেযে স্থলে অচেতনের প্রবৃত্তি হইয়া ধাকে, সেই সেই স্থানেই চেতনের পরিচালনা 
আবশ্যক হর। এই যুক্তিদ্বারা অনুমান করিতে পারি যে_ছুপ্ধ ও জল যখন অচেতন পদার্থ, 
এবং তাহাদের প্রবৃতিও দেখিতে পাওয়া যায়, তখন এ ছুঞ্ধ ও জল উভয়বিধ পদার্থের 
প্রবৃত্তির প্রতিও চেতনের পরিচালনা রহিয়াছে । আরও দেখ অন্থমানে সংশয় উপাস্থৃত 
হইলে, শাস্ত্রের প্রমাণ আছে কি না, তাহা দেখা আবগ্তক হইয়া পড়ে। দুই পক্ষে দুই 
প্রকার অন্থমান করিলে, শান্্বাক্য যে পক্ষের পরিপোষক হইবে, সেই পক্ষ প্রবল 
হইয়া থাকে। যে পক্ষে শান্্বাকা প্রমাণ থাকে, সেই পক্ষের অহ্মানই নিভূল হয়। 
জলের বে শ্বভাবতঃ প্রবৃতি হয় না, আর একজন গ্রবপ্তক আছে, তাই গলের প্রবৃত্তি 
হয়া থাকে, এবিবয়ে বেদে পরিস্কার প্রমাণ রহিয়াছে 


যোংপ-্থ ছিষন্স্ত্যোইস্তরো ঘোইপোইন্তরে যময়তি, এতসা বা ক্ষরমা প্রশাসনে গাঁগি ! প্রাচগোইবা 
নদ; স্যন্দস্কে।” 


৪০৪ ব্রন্মবিদ্াা ৷ 


যিনি জলের ভিতর থাকিয়াও জল হইতে বিভিন্ন হন, যিনি জলের তিতর 
রহিয়াই জলকে নিয়মিত করিতেছেন, হে গার্ি! এই অবিনাশী পরমেশ্বরের 
শাসনাধীনে থাকিয়াই পূর্বদিকের এবং অপরাপর দিকের নদী সকল প্রবাহিত 
হইয়া থাকে। 
এই শ্রতিবাক্যদ্বারা এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরই যে নদীগণের পরিচালনা 
করিতেছেন এবং বৃষ্টিতে যে ভল হইয়া থাকে তাহারও নিয়ম করিয়া দিয়াছেন, ইহাইত 
বুঝিতে পারি। অপর পক্ষে এই জল যে স্বাধীনভাবে চলিয়া থাকে এবং বৃষ্টি যে স্বভা- 
বতঃ হইয়া! থাকে, এবিষয়ে কোন প্রমাণ আছে কি? আরও দেখ কোনও কারণ নাই 
তবুও জল চলিতেছে এরূপ দেখা যায় কি? জলের গতি বিষয়েও তুমির নিস্বতা প্রভৃতি 
কতকগুলি কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। দ্প্ধের প্রবৃত্তিও স্বতাবতঃ যে হয় না. তাহা 
অনায়াসেই বুঝিতে পাবা যায়; গাভা চেতন, বসের প্রতি তাহার স্নেহ রহিয়াছে, সে 
সেই স্নেহ বশতঃ বসকে যে সময়ে ছুপ্ধ দিতে ইচ্ছা করিয়া! থাকে, তখনই দুগ্ধ পাওয়া যায় 
তাহাতেও আবার চেতন যে বৎস, তাহার আকর্ষণ আবশ্তক হইয়া থাকে । সুতরাং ছুদ্ধেব 
প্ররত্তির প্রতি চেতন গাভী এবং চেতন বৎস এই উত্তয় পরিচালক নয় কি? অতএব 
দুগ্ধের প্ররত্তি এবং জলের যে গতি তাহাও শ্বভাবতঃ হয শ]। তাই বল চেতন পরিচালক 
হইলেই অচেতনের প্ররত্তি, আর চেতন পরিচালক না হইলে, অচেতন নিক্রিয়। সকল 
স্বলেই যখন দেখিতে পাওয়। যা, ৬খন সাংখা দর্শনের মতান্ুযায়ী জগতে 
শাদি-কারণ মে প্রকৃতি, ঠাহার প্রবৃত্তিও থে স্বাধীনভাবে হইতে পারে না, ইহাহত 
অঞমান করিতে পারা যায় । সুতরাং প্ররুতিরও পরিচালক কোন একজন ঠে৬ন 
যে রহিয়াছেন, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং প্ররুতি জগতের 
আদি-কারণ নহে, পরমেশ্বরই জগতের আদি-কারণ। আজ অনেক কথা বলিলাম, 
আজ আর বালব না; এ বিষয়ে আরও অনেক যুক্তিতর্ক যাহা আছে, তাহা! আর 
একদিন বঁলব। 
( ক্রমশঃ ) 
ঈপ্রসন্নকুমার বেদান্ততীর্ঘ, বিগ্তালঙ্কার। কাব্যতীথ। 


সরল যোগ সাধন। 


পূর্বে উদ্ত হইয়াছে,--চিত্তরৃত্তি নিরোধের নাম যোগ | যোগ শব্দের বহু প্রকার অর্থ 

আছে; তন্মধ্যে চারি প্রকাব যে॥গ আর্ধ্যশান্ত্রে উল্লেখ আছে। 
“মন্্রযোগো হঠশ্চৈব লযযোগস্ভৃতীয়কঃ | 
চতুর্থ! রাজযোগঃ স্যাৎ স দ্বিধাভাববর্টিজিতঃ |” (শিবলং হিতা ) 

অর্থাৎ যোগ চারি তাগে বিভক্ত যথা, মন্ত্রযোগ, লয়যোগ হঠযোগ ও রাজযোগ ) 
তন্মধ্যে মন্ত্র ও লয়যোগ শেষোক্ত রাজ ও হ?যোগের অন্তঃগগত | 

উক্ত হঠযোগ ও রাজযোগ অষ্ট অঙ্গে বিভক্ত," 

“যমনিয়মাপনপ্রাণাবামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাণযোইষ্টাবঙ্গানি |” 

অর্থাৎ যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি যোগের এই 
অষ্ট অঙ্গ পতঞ্রলী নির্দেশ করিয়াছেন 

কোন উচ্চ প্রাসাদে আরোহণ করিতে হইলে যেরূপ এক একটি সোপান অতিক্রম 
করিয়। ক্রমে উর্ধে উঠিতে হয়, "সেইরূপ যোগের এই অষ্ট বিধ অঙ্গও এক একটি করিয়া 
অত্যাস করিতে হয়। প্রথম সাধনটি উত্তমনূপে অভ্যস্থ হইলে, অপর একটি অঙ্গ অভ্যাসের 
অধিকার জন্মে। পর পর একটি কার সোপানে উঠিলে অনাষ়াসে উচ্চস্থান প্রাপ্ত হওয়া 
যায়; নচেৎ একটি সোপান লঙ্ঘন করিয়। অপর একটি সোপানে উঠিতে যাইলে, কিন্বা 
কথন নিয় সোপানে কখন উদ্ধী সোপানে গমনাগমন কবিলে বৃথা পরিশ্রম বশতঃ গশ্ুবা- 
স্থানে আরোহণ করা স্থুকঠিন হইয়াথাকে। সেই নিমিত্ত সাধকগণ যোগ সাধন প্রথালীর 
একটি ক্দঙ্গ উত্তমরূপে অভ্যস্থ হইলে, পরে তাহার উচ্চতর অঙ্গের অভ্যাস করিবেন। 
নচেৎ বিশৃঙ্খল! প্রণালীতে অত্যাস করিলে যোগাভ্যাস পূর্ণক্ূপে সাধন হয় লা, এবং 
অবশেষে সাধকগণের ক্রমোন্নতি না হওয়া পশতঃ গাহাতে অশ্রদ্ধ। হন্মায় ও আলম্য ইত্যাদি 
যোগরমার্গের বিদ্ব উপস্থিত হয়। একপ বিশৃঙ্খলাতাবে অভ্যাসের কারণ এই যে, আমাদের 
দেশে সেরূপ উপযুক্ত পথপ্রদর্শক হিতোপদেষ্টা গুরুর অত্যন্ত অতাব। সাধকগণের 
ইচ্ছা আছে, ধৈর্ধ্য আছে ও উদ্যম আছে, কিন্তু উপযুক্ত পথ-প্রদর্শকের অতাবে অনেক 
সময় সুসাধকেরও বিহ্ুঙ্খলতা হয় এবং পরিশেষে উদ্যমহীনতা জন্মে । যদি যথার্থ পথ- 
প্রদর্শক পাওয়া যায়, তাহ! হইলে, এমন কি যোগ সাধনের কেবল ইচ্ছা হইবা মাত্র, উদ্ম 
ও সাহসহীন সাধকগণেরও উদ্যম, সাহস, ধৈর্য ও বিশ্বাসা্দি গুণ সকল উদ্দীপ্ত হয়; 


এবং * শৃঙ্খল! সহ সাধন মার্গে উন্নত হইতে পারে। বশিষ্টদেব রামচন্ত্রকে উপদেশ 
'দিয়াছিলেন ;__ 

“উদ্যমঃ সাহসং ধৈর্ধাং বলং বুদ্ধি পরাক্রমষ্‌। 

বড়িমে হত্র তিষ্ঠন্তি স সর্ব প্রাপ্র যা পুষান্‌ ।” 


৪০৬ ত্রহ্মবিদ্া | 


অর্থাৎ উদ্ম সাহস, ধৈর্য্য, বল, বুদ্ধি ও পরাক্রম এই বড়বিধ গুণ যে পুরুষে বর্ধমান 
থাকে, তিনি সংসারে সকল কার্যযই সিদ্ধ করিতে সমর্থ হন। 
শ!ষ্ে উদেখ আছে? 
গুরুং বিনা কোইপি যুক্তিদাতা | গুরুং বিনা কোহপি মাগগিন্তা | 
গুরুং বিনা কোইশি ন জাঢ্যহ্তা | গুরুং বিনা কোৌইপি ন সৌখ্যকর্তা ॥ 
গুরু তিন্্ মুজ্িদাতা আর কেহ নাই, গুরু ভিন্ন পথ প্রদর্শক আর কেহ নাই, গুরু 
ভিন্ন অজ্ঞানন্ধকার দূর করিবার শক্তি আর কাহারও নাই ; গুরু তিন্ন পরম সুখদাতাও 
মার কেহ নাই। সেই জন্য গুরু ভিন্ন সাধন মার্গে উন্নতি লাভ হয় না। গুরু বাতীত 


উদ্ভমঃ সাহস, ধের্ষ্য সমস্তই সময়ে বিলুপ্ত হয়। 
পূর্বে যে মন্ত্র লয়, হঠ ও রাজযেগেব কথা বলা হইযাছে তন্মধ্যে মন্ত্রযোগেব 


তাৎপর্য এই যে) _ 
“আত্ম মনসা ভংসলা পরম্পর সমম্থযাৎ। 


যোগেন গত কামানাং ভাবনা ব্রহ্ম উচ্যতে ॥_ উত্তরগীতা। 
শখকবাকাাৎ হষুকাযাং শিপরীতা ভবেজ্জপঃ। 
সোহহং মোহহমনিতি প্রাপ্ত মন্ত্র গোগ সউচাতে | যোগবীঞ। 
মাস্তমস্ত্র অর্থাৎ ব্রদপ্ধ মন্ত্র ওকার এবং জীবরূপী হংসমন্ত্র পরস্পর সমন্বয় রহিয়াছে । এই 
মন্ত্র ঘয়েয়ু যোগে জীবের কামনা গত হইলে ব্রদ্ষের ভাবনা করা হয়। * 
গুরূপণ্ষ্ি হইয়া উক্ত জীবরূপী হংল মন্ত্র সুদুয়াপথে বিপরাত ভাবে সোহহং সোইহং 
প্রণচলীতে জপ করার নাম মন্ত্রযোগ | ইহা ব্যতীত শান্তে যে বহুবিধ মগ আছে সেই মস্ 
সকলের গ্যাসজপাদ করাকেও মন্ত্র যোগ কহে। 
"অঙ্গে মাতৃকানাস পূন্নং মন্ত্র জগন্‌ হুধী:। 
এবক্ মন্ত্র সি্ছিঃ স্যান্সস্ত্রবোগ: স উচাতে ॥-তত্ত্রসার | 
নিজ লঙ্গ প্রত্যঙ্গের অকারাদি ক্ষচারাস্ত ঘে মাতৃক1 বর্ণের ন্তাস ও তত্বর্ণ জাত থে 
মন্ত্র তাহার জপ ক'রয়। সুবুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ মন্ত্রসিদ্ধ হইয়া থাকেন, এবং তাহাও মন্ত্রযোগ 


নামে অভিহিত হয়। 


হঠযোগ যথ! ;-- 


“হকার: কীত্তিতঃ গৃর্ধাযঠকারশ্লা উতাতে। 
শৃর্ধচল্ত্রষসোধেগাদ্ধঠ ফোগো নিগঞ্ভতে ৫”--হঠযোণ প্র্দীপিকা। 


হ শবে লুর্ধ্য ও ঠ শবে চক; এতছুতয়ের অর্থাৎ হ্্য চঙ্ত্রের ষে সংযোগ 'তাহা 


হঠযোগ নামে অতিহিত হয়। 


“প্রাণাপান সমাষোগ হঠযোগ প্রকীতিতঃ। 
897 রা রান 


* এই বিষয়টী ধ্যান-বর্ণন কালে বিশগ ঝপে ব্যাখ্যাত করা হইয়াছে । 





সরল যোগসাধন। ,৪০৭ 


অর্থাৎ প্রাণ বায়ু (যাহ! নাসিক! হইতে হৃদয়ে প্রবাহিত হয়) এবং অপান বায়ু (যাহা 
নাতিস্থান হইতে গুহাদেশ পর্য্যন্ত প্রবাহিত হয়। এতৎ্ উভয়ের সংযোগকেও হঠযোগ কহে। 
ইহ] ব্যতীত সাধারণতঃ যোগ-শান্ত্রেজ প্রণালীতে শরীর নিজ আয়ত্বাধীন করিবার জন্য, 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও নাড়ী আদিকে পরিচালনা করার নামও হঠযোগ। ইহার বিশেষ বিবরণ 


অষ্টাঙ্গ যোগের তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্গে আসন প্রাণার়াম বর্ণন কালে বিশদরূপে বর্ণন কর! 
হইবে। 


লয় যোগ ১ 
"সদাশিবোক্তীনি সপাদ লক্ষ লযাবপানানি বসম্তি লোকে । 
নাদাস্থসন্ধান সমাধিমেকং মনামহে অন্কতমং লয়ানাম্‌ ]-যোগ ভারাবলী। 
সংপারে সদাশিবের উক্ত বহুসংখ্যক লয়াবধান বিগ্যমান আছে; কিন্ত তত্সমুদয়ের 
মধ্যে চিন্ভ নাদান্ুসন্ধানে (নাদ ধ্বনিতে) যে লয় প্রাপ্ত হয়, তাহাই শ্রেষ্ঠ লয়-যোগ। 
নাজপা সতবশজপন নাঁদ সদৃশ লয় 2) 
অর্থাৎ অঙ্জপা হংস মন্ত্র) সম আর শ্রেষ্ঠ মন্ত্র নাই এবং নাদ ধ্বনিতে যে চিত্তের লয়া- 
বস্থা তাহাপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ লয় যোগ নাই 
কার ধণনিনাচদন বাযোঃ সংহরণাস্্কত। 
নিরালম্বং সমুদ্দিশ্ যত্র নাপে। লমং গত উহ বগীতা | 
অর্থাৎ ওকার ধ্বন্যাত্মক নাদ বায় সহ উর্ধে গমন করিয়া যে স্থলে সেই নাদের লয়- 
প্রাপ্তি হয়, তাহাই নিরালম্ব অর্থাৎ পরম পদ । 
“তক্মনো বিধায় যাতি তদ্িষোঃ পরমং গদং |” 
যন উক্ত নাদ সহযে স্থানে লয় প্রাপ্ত হয়, তাহাই বিষুণর পরম পদ । 
চতুর্থ রাজযোগ ;-- 
ন দি লক্ষ্যানি-ন চিত বন্ধো ন দেশকালৌ ন চবামুরোধ। 
ন ধারণ] ধান পরিআমঞ্জ স মেধ মাঁনে সতি রাজষোগে ॥" 
যাহার দৃষ্টিতে কোনরূপ বাহ্‌ বিষয়ে লক্ষ নাই, ধাহার চিত্ত কোনরূপ দেশ, অর্থাৎ ধ্যে় 
বিষয়ে ও কালে, অর্থাৎ কোন সময়ে কোন রূপে বদ্ধ নহে. যাহার বায়ু নিরোধের অর্থাৎ 
প্রাণায়াম করিবার আবশ্তকতা নাই, ধ্যান ধারণা করিব'র জন্ত যাহার বিশেষ কোন 
পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না; এইরূপ রাজযোগ সম্যক্‌ উন্নতাবস্থা প্রাপ্ত হইলে পূর্বোক্ত 
লক্ষণপ্ডলি প্রকাশ পাইতে রাকে । তখন রাঞ্জযোগ শব্দে অ'ভহিত হয়। 
“জশেষ দুশ্যোর্জিত তৃগ্জযানাযবস্থিতানীমিহ রাঁজষোগে | 
ন জাগরে। নান্তি স্বযুপ্তিভাবো ন জীবিতং ন মরণং ন ঠিতম্‌ ॥ 
অহং মমন্াদি বিহায় সর্ববং জীরাজযোগে স্থির সানসানাষ্‌। 
ন অষ্টুতা শান্তি চ দৃষ্তভাবঃ স| জস্ততে কেবল সম্থিদের ॥ 
* খান ও লঙাধিযোগে দষহইবে। 77707. 
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৪০৮ ব্রহ্ম বিদ্যা | 


যিনি নিজ সাধন-শ'ক্তবলে অশেষ দৃশ্ঠ প্রপঞ্চকে জয় করিয়াছেন তিনি এই রাজযোগে 
অবস্থান করেন। যিনি সংসার বিষয়ে জাগ্রত নহেন এবং অজ্ঞান রূপ প্রসুপ্তও নহেন, 
যিনি জীবিত নথেন এবং মৃতও নহেন, ধাহার চিত্ত নাই অর্থাৎ্থ চিত্ত ষহার লীন 
হইয়াছে, চিত্তবৃত্তি শুন্ঠতা বশতঃ ধাহার অহঙ্কার, অভিমান বা মমতা আদি কিছুই নাই, 
তিনিই বাজযোগে স্থির হইয়াছেন। ধাহাতে প্রপঞ্চের দ্রষ্টতা ও দৃশ্ততাব নাই, সেই 
অবস্থায় কেবল একমাত্র নিরুপাধিক চৈতন্য স্বরূপ জ্ঞান প্রকাশমান রহিয়াছে 
“বিচ্ছিন্ন সংকল্প বিকল্প মুলে নিঃশেষ নিমূলিত কর্মজালে। 
নিরন্তরাভ্যাসিনি নিতাতজ্কজে বিরাজতে যোগিনি যোগনিজ্ী ॥” 
যে অবস্থায় মনের সংকল্প বিকল্প বিচ্ছিন্ন হইয়] যায়? যখন কর্ম্জাল নিমূ ল হইয় থাকে, 
যখন বাসনাশূন্ত হয়, তখনই মঙ্গলদায়ক যোগীজনের যোগনিদ্রা উদয় হয়। 
বাজযোগের অন্য একটি নাম জ্ঞানযোগ?; তাহাই মাত্ুঙ্ঞখান লাভের সোপান এবং 
ই্থাই শ্রেষ্ট যোগ। কিন্তু তাহ] হঠযোগাভ্যাস ভিন্র সিদ্ধ হয় না। 
“₹ঠং বিনা রাজমোগো রাজষোগং বিনা হঠ:। 
তম্মাৎ প্রবর্ততে যোগী হঠে সদৃগুকুমার্গতঃ ॥-_শিবসংহিতা | 
হঠযোগ বিনা রাজযোগ এবং রাজযোগ বিনা হঠযোগ অভ্যাসে ফললাত হয় না, 
তজ্জন্য সৎ-গুরূপদিষ্ট মার্গে * হঠযোগ অত্যাসে প্রবৃত্ত হইবে । কোন কোন লোক এরূপ 
বলেন ষে, জ্ঞানলাঙঠের জন্য হঠযোগ অশ্য।সের কোন প্রয়োধন হয় না; হঠখোগ ও 
রাজযোগ সম্পূর্ণ ভিন্ন। কিন্তু বস্কতঃ তাহা নহে হঠযোগ না হইলে রাজযোগ 
(জ্ঞান; হয় না। ভগবান্‌ অর্জুনকে উপদেশ দিয়াছিলেন।__ 
“সাংখ্যযৌগো পৃথ্গ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পঞ্চিতাঃ | 
একষুপাস্থিতঃ সমাগুভযোবিন্দতে ফলম্‌ ॥” 
অজ্ঞ জনই জ্ঞানযোগ ও কম্মযোগ পৃথক মনে করেন, কিন্তু পঞ্ডিতগণ তাহা বলেন না। 
কারণ উভয়ই এক প্রকারে অবস্থিতি করে; কন্ম-যোগীজন যে মোক্ষলাত করিয়া থাকেন, 
জান-যোগীঞজনও তাহাই প্রাপ্ত হন। 
পার্বতী মহাদ্দেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ।-_ 
জানাদেবহি মোক্ষধ বদন্তি হঘানিনঃ সদা | 
ন কথং সিদ্ধতিততো! যোগঃ সংমোক্ষদো ভবেখ।--যোগবীজ। 


জ্ঞান হইতে মোক্ষলাত হইয়া থাকে, জ্ঞানীগণ সর্বদ। এই কথা বলয়! থাকেন অধুএব 


* সাধকগণ হঠষোগ বলিয়া! নিরুংসাহ হইবেন না। উপযুক সৎগুরুর নিকট হঠযোগের সবগম গথ 
আছে, যে যেরূপ অধিকারী ততপ্রতি দেশ কাল বিবেচন! কির] তিনি সেইরূপ হঠযোগ অভ্যাসের উপদেশ 
দিয়া থাকেন। 
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তাহাতে সিদ্ধ হয় না কেন? এবং যোগই বা যোক্ষদাযক না হইবার কারণ কি? 
তদুত্বরে মহাদেব পার্বতীকে বলিয়াছিলেন,-- 

“জ্ঞানেনৈবহি মোক্ঞ্চ বাকাং তেষাস্তনা হ্যা ॥ 

সর্ষে বদন্তি ঘড়েগন অধেো। ভবতি তঠি কঃ। 

বিনা ঘুদ্ধেন বীর্ষেণ কথং জযমব'প্লযাং ॥ 

তথা যোগেন রহঠিতং জ্ঞাণং মোক্ষায নো ভবেৎ। 

জ্ানেনৈব বিনা যোগে | ন সিদ্ধতত কদাচন ॥ 

জ্ঞান হইলে যে মোক্ষলাভ হয়, তাহা অন্যথা বাকা নহে । খড়গ ব্যতিরেকে প্রবল 
যুদ্ধ জয়লা হয় না একথা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন; বাণুবিক বিনা:দ্ধে কেবল 
থড়গ দ্বারাও যুদ্ধে শরুকে জয় করিতে পারা ঘায় না। (সেইরূপ যেগ রহিত জ্ঞানে মোক্ষ 
প্রাপ্তি হয় না' এবং জ্ঞান ব্যতিরেকে “যাগও কদাপি সিদ্ধ হইলে পারে না। ইহার 
তাৎপর্য এই যে নানাবিধ শান্দ অধ্যয়ন করিয়া যে জ্ঞান জন্মে তাহাকে পরোক্ষ 
জ্ঞানকহে। অর্থাৎ যেজ্ঞান শ্থিরভাবে হদয়ে বদ্ধমূল হয় নাই, তাহা কেবল মৌখিক 
জ্ঞান, যুক্তি লা:ভর কারণ নহে; কিন্তু ক্রিযা বা হঠযোগ দ্বাহ] হৃদয শুদ্ধতা নিবন্ধন যে 
জ্ঞান হাদয়ে বদ্ধমূল হয়, তাহাই অপরোক্ষ জ্ঞান মৃক্তিলাভের হেতু হইয। থাকে। 
পঙ্ছী যেমন দুই পক্ষ ব্যতীত আকাশমার্গে গমন করিতে সক্ষম হব না, সেইরূপ হঠ ও 
রাজ এই উতয় পক্ষ না হইলে কেহ যোগমার্গে গমন করিঘা গন্তব্য স্থান প্রাপ্ত হইতে 
পারে না। পক্ষীযেপ্ধপ ছুই পক্ষ পরিচালনা কনিযা শণ্ঠপথে পরিত্রমণ করিয়া থাকে; 
সেইরূপ হৃঠ ও রাজ এই উহয় পক্ষই পরিচালন! রূপ অভ্যাস কবিলে সাধক যোগমার্গে 
বিচরণ করিয়া নির্দিষ্ট স্থানে গমন কবিয়া থাকেন ' এক্ষণে সেই ছুইপক্ষ বিশিষ্ট অটাগ- 
যোগ বর্ণনা করিতেছি । আগ্টাঙ্গ যোগের প্রথম আঙ্গ, - 
যম £- 





“অহিংস মতামস্তেযং ত্রন্ষচর্যাং দযার্জরং । 
ক্ষমা ধৃতিশ্শিতাহার শৌচ্েতে যমাণশ ॥ 
অহিংসা, সতা, অস্ত, ব্রহ্মচর্য', দয়া, আতক্কব, ক্ষমা, ধতি, মিশাহার, « শৌচ-_-এই 
দশ প্রকার আচরণ অভ্যাস করিতে পারিলে যম অভ্যাস হয়। 
অহিংসা, অর্থাৎ,-- 
“কর্দণা মনসা বাচা সর্বভূতেষু সর্বদা। 
অক্লেশজননং প্রোক্তমহিংসাত্বেন ষোগিভিঃ ॥-যাজবন্ধ। 
শরীর, মন ও বাক্য দ্বারা যাহাতে কোন প্রাণীর কোনরূপ ক্লেশ না হয়, যোগিজন 
তাহাকেই অহিংস। বলিয়! থাকেন। 
শিজ হস্ত বারা কোন প্রানী বধ করিব না, কিম্বা কোন প্রাণীকে যন্্রণা দিবনা, কিন্ত 


নন লোক প্রাণীবধ করিতেছে তাহা দেখিয়া তাহাতে অস্কুমোদন করা উচিত নহে। 


৪১০ ' বন্ষবিদ্ঠা । 


নিজ শরীর দ্বার কোন লোকের হিংসা আচরণ করিবার শক্তি নাই, এরূপ স্বলে তাহার 
যাহাতে মন্দ হয় এক্সপ চেষ্টা করা, সে যাহাতে ক্ষন্ন হয়, যে বাক্য বলিলে তাহার অনিষ্ট 
হয়, এরূপ করিলেও অহিংস! আচরণ হয়না, হিংসা করাই হইয়া থাকে । শরীর দ্বারা£ 
হউক হার বাক্য দ্বারাই হউক, উভয়েরই কারণ মন। মনে হিংস। হইলে, শরীর কিন্ত 
বা-া দ্বারা হিংসা করিতে ইচ্ছা হইবে । সেই জন্ট মন হইতে হিংসারৃত্তি ত্যাগ কবিতে 
হইবে। বস্বতঃ হিংসা সম আব পাপ নাই। হয়ে অহিংস! প্রতিষ্ঠ। করিতে হইবে। 
ভিসা ন' থাকিলে, সংসাবে তাহারও কেহ হিংসা করে না। মনে হিংসারুত্তি থাকিলে, 
ততৎ্সঙ্গে শবীরিজন হিংস্থকাকারে পরিণত হয়, অতএব হিংসাবৃত্তি এক ক্কালীন ত্যাগ করা 
কর্তৃপ্য। 
“অঠিংসা প্রতিষ্ঠাধাং তৎসন্িধো বৈরতাগঠ 0৮7 ষোগশ্ুজ। সাধনপদ, ৩৫। 

হৃদয়ে অহংসারত্তি প্রতিঠিত হইলে, অর্থাৎ হিংসা লমেও মনে উদয় না হইলে, তাহার 
নিকট কাহারও কোনরূপ শক্রভাব থাকে ন1.-_অর্ধাৎ সকলেই তাহার মিজ হইয়া থাকে । 
শানে উক্ত আছে, 

“চঠিংসা পহমোধর্দ |? 

অর্থাৎ অহিংসা পরমধন্ট্র। কিন্তু দেবোদ্দেশে যে পশুবধ করিয়া বলি-প্রদান-ব্যবস্থা 
শানে চলেখ আছে, তাহা কি তবে হিংলা নহে? অবশ্য তাহাতে হিংসা করা হয়। 
সক মী বান্তিগণ শ্বর্গাদি প্রাপ্তি কামনায় দেবোদেশে প্রাণীবধ করিয়া থাকেন, তাহা 
নিক্কাম ধন্ম নহে । নিজ মাস্মাল কলাণ হেতু, অর্থাৎ মোক্ষলাভের অভিলাধিগণকে 
নিক্ধামী কহে 3 াহাদের পক্ষে অহিংস। পরমধন্ম, তাহা দগেব ইহাই শেরং। 

তস্ত্রশান্ে পশু-বলিদানের কথা এবং পঞ্চ-মকার সাধন-প্রণালীতে (দ্বিতীয় ও তৃঙীয 
মাত্রা) মৎস্বমাংস নেবনের কথার উল্লেখ আছে ; কিঞ্ত ইহাও উ প্থিত আছে), 

“কাহকোধে। ছাগবাহো বলিং দত্ব। প্রপূজয়েৎ |” মহানির্ববাণতন্্র। 


ক|ম ক্রোধাদি মনোবৃত্তিগুলিকে ছাগ-জ্ঞগানে বলি প্রদান করিয়া ইঞ্ দেবের পুজা 


করিবে। 
“গজাযমুনয়োর্মধে। মৎন্তা ছে চরওঃ সদা। 


তে) মংস্োৌ ভক্ষর়েছ্‌ যন্ত্র সভবেৎ মংস্তসাধক:।" 
অর্থাৎ, বাম নালিকা-স্থিত নাড়ী গঙ্গানামে অভিহিত হয়, এবং দক্ষিণ নাসান্থিত নাড়া 
যধনানধী নামে কথিত হয়। এতছৃভয় নাড়াতে যে শ্বাস ও গ্রশ্বান প্রবাহিত হয়গত তাহ।ই 
দৃষ্টটি মৎস্য বিশেষ । যিনি সেই শ্বাস, ও প্রশ্বাসের ক্রিয়া প্রাণায়াম করেন, তিনিই মত্শ্ত 


ভোঞজী সাধক। 
“মা শব্দাত্রসন। জেয়। তঙ্গংশং রসন] গিয়ে । 


সদা যো ভঙক্ষয়েগেবী স এব মাংস-সাধকঃ1” 


সরল যোগসাধন। ৪১১ 


মা শবে জিহবা) তাহার অংশভূত যিনি পান করেন, হে প্রিষে, তিনি মাংসভোজী 
সাধক। 
_. ইহাতেই বিশেষরূণে অনুমিত হয় যে, নিক্কাম পুরুষগণের অহিংসাই পরম ধর্ম । যমের 
দ্বিতীয় সাধন,_-সত্য। ৃ 
“সত্যং ভুতহিতং প্রোক্তং ন যথার্শীভিভীষণং।” 
কেবল যথার্থ বাক্য কহাকে সত্য বলে না; যে বাক্যে প্রাণিগণের অহিতাচবুণ না হয়। 
তাহাই সত্য । ভগবান্‌ মন্ত্র বলিয়াছেন,_- 
“সাং জযাং প্রিঘং জখান্র্ধাৎ সতামপ্রিয়ং। 
প্রিযং চ নানৃতং জনাপদ্তি ধর্মঃণনাতনঃ ॥৮ 
যাহা লোকের প্রি এবং সত্য, সেইরূপ ভাষণ করাই উচিত। সত্য বাক্যও যদি 
অপ্রিয় ও অহিতকর হর, তবে সেরূপ বাকা কাহারও প্রতি প্রয়োগ করা উচিত নহে,_ 
সে অবস্থায় মৌন হওয়াই উচিত। যাহা প্রিষ এবং সত্য, তাহাই বলা সনাতন ধর্ম । 
ব্যাসদেব যোগত'ষ্যে বলিয়াছেন, _ 
“ষদিচৈবমপাভিধীযমানা ভুতোপঘা « প্রৈবস্তান্ন সতাং ভাবত | 
পাপণেব ভবেৎ ৩ক্মাৎ পরীক্ষা সর্বঠতঠিতং সতাং জুদাৎ ॥” 


“যদি সতাবাকা কথিত হইলেও কোন প্রাণীর ক্েশকর হর, হাহা হইলে সে বাক্য 
সতা নহে; পরন্ত তাহাতে পাপই £ইয়া থাকে । সেইঙ্চন্য সত্যানুক্ত পুকষ বিশেষ বিচাব 
করিয়া সর্পপ্রথণীর হিত নিমিত সত্য বাকা বলিবেন। সাল্গাৎ ধশন্বূপ রাজা যুধিটির 
দ্রোণাচার্যোর অণ্হতঙ্গর কপটতা-যুক্ত সত্যবাক্য-_"অশ্বথম। হত ইতি গন্ঃ” বলিয়া 
পাপভাগী হইয়াছিগ্গেন। পরের হিতভ জন্য ঘেরূপ সতাকনা বলিতে হয়, সেইরূপ সত্য- 
তাষণ করিলে নিক্ষেরও অশেবরূপ হিতসাধন হব ;কারণ ক, যদি সতা ভাষণ করাই 
জীবন্বের মহত ব্রত হয়, তাহা হইলে অনেক সময় আমর। পাপাচরণ করিতে বিরত হইয়া 
থাকি কোন ছুঙ্বম্ম কর! হইলে. যদি তদ্বিষয় কেহ জানিতে পারে বা জিজ্ঞাসা করে, 
তবে সত্য কথা বলিতে হইবে ;__ছুষ্বম্্র জন্য লোকে অপবাদ দিবে, দণ্ডনীয় হইতে হইবে, 
এক্প মনে হইলে অনেক সময় নানারূপ পাপা-রণ হইতে নিগ্রেকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে 
পারা বায়। কিন্তু বস্ততঃ ইহাতে কি হুইবে, লোকের নিকট অসতাও সময়ে সতা হইন্া 
থাকে। সর্বান্ত্যামী ঈশ্বরের নিকট অসত্য ত কখন সত্য হইবে না, সেইজন্য ঈশ্বরের 
নিকট,পত্যতাবে থাকিতে হইবে । | 


“সত্য প্রতিষ্ঠায়াং জিয়াফলাজরত্বম।-যোগস্থৃত্র সাধনপদ ৩৬ 


িস্পশীটি  পিস্পিপি 
শী পে পা সপ আপ পপ পা 
পল পপিপিস্পীপাসি এপি 


ক ইহার বিশেষ বিবরণ খেডরী মুত্রা বর্ণনকালে প্রদত্ত হইবে। 


৪১২ ব্রন্মাবিদ্ঠা । 


মিথ্যাকে যদি জন্মের মত ভুলিতে পারা যায়, সত্য ভাবই যদি হৃদয়ে সব্ধদা শরণ হয়, 
তাহা হইলে সত্যতাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে জানিবেন, এবং তাহ। প্রতিষ্ঠিত হইলে, তদ্বাকো 
সকল কার্ষ্যেরই ফললাভ হইয়া? থাকে, অর্থাৎ তাহার ইচ্ছামত ফল পাওয়। যায়। এবং 
বাক্যসিদ্ধ হইয়া থাকে। ভীম্মদেব রাজা যুধিষ্ঠিরকে মহাভারতের মোক্ষ পর্বে 
বলিয়াছিলেন,__ 48 
“নাস্তি বিট সমং চক্ষু নান্তি সতাসমংত%।৮ 
বিগ্যা অপেক্ষা আর চক্ষু নাই এবং সত্য অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ তপস্কা নাই। 
“সতাং স্বর্ণগ্থ সোপানং পারাবারস্ত নৌরিব ।” 
সত্যই স্বর্গপ্রাপ্তির সোপান এবং ভবপারাবার উত্তীর্ণ হইবার একমাত নৌক। স্বরূপ । 
সেইজন্য বিবেকিজন সব্বতোতাবে জদযে সত্য ধম্মেব সেবা করিবেন। 
যমের তৃতীয় সাধন আস্তেয' | 
“কম্মণা মনসী বাঁচা পরজাবো ধু ।শম্পুহা। 
অন্ভেযমিতি সংপ্রাকয়নিভিস্তত্দ্শিহ, 0 যাজণজা, 
শরীর মন এবং বাক দ্বারা পরদবো গে নিষ্পৃহ ভাব, তন্বদশী মুনগণ তাহাকে 
অস্তের কহেন। 
হদ(য় লোতবৃর্তর উদয় হইলে পরদ্রবো স্পৃহা হয় এবং লোতঙ্জনিত স্পৃহাপ বশতাপএ 
হইয়া অবিবেক বশতঃ যনে পবের দ্রব্য চুরি কৰিবাপ ইচ্ছা জন্মে, কিন্া লোকে অভাবে 
পড়িয়া পরের দ্রব্য অপহরণ করিয়া পাকে নিছে চৌর্যাবুত্তি না করিনা, কেহ টুণি 
করিতেছে, তাহার সেই কার্য অনুমোদন করিলেও চোর্যা পাপ লিপ্ত হইতে হয। সেই 
জন্তর বিবেকী জন, মন হইতে পরদ্রবোর প্রতি স্পৃহা ত)াগ কিয়া অস্তেয়রূপ মহৎ গুণের 
পেবা করিবেন ৷ পরের উ্রব্যে যদি শ্বপ্লেও স্পৃহা না জন্মে, তাহা হইলে অন্তরের গুণটি 
হদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। 
“অন্দেঘ প্রতিষ্ঠাদাং সর্দ রহ্রাপন্ানম্‌ 0 ফোগতঞ, সাধনপাদ-৩৪। 
অন্তেপ্ন প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার নিকট সমস্ত 2৪ উপস্থিত হয়? অর্থাৎ তাহার ?খনও 


কোনও দ্রবোনু অভাব হয় না। 
কমশঃ 


' আপূর্ণানন্দ রহ্মচারা। 


প্রজীপতির উপদেশ। 


( বৃহদারণ্যকোপনিব হ5তে | ) 


৫ন অধ্যায়, ২য় ত্রাঙ্গণ। 


স্থরাসুর নরগণ ঘবে 
করিলেন সাক্ষাৎ দর্শন 


দেবরন্দ অগ্রসরি আগে 
“আমাদেরে দাও উপদেশ, 


প্রজাপতি ম্মিত-কণ্ঠে শুধু 
স্থরগন ভাবে মনে মনে, 


হ[সিয়। শুধান প্রজাপতি, 


“বুঝিলাম”-উত্তরিলা তারা, 


মানব মাগিল উপদেশ,* 
প্রজাপতি তেমি আবাব 


কি আনন্দে নাচিল হৃদয়, 
প্রজাপতি শুধান হাসিয়া, 


কর-যোড়ে কহে নরুগণ, 
তাই তুমি দিলে উপদেশ 
অবশেষে প্রজ্জাপতি-পাশে, 
তীব্রনেত্রে চাহি তার পানে 


প্রজাপতি হাসিয়। মধুর 
নীরবিল অসুর নিকর, 


একদিন বহু তপস্তায়) 
প্রজাপতি স্বরস্ত, ব্রঙ্গান্ন ; 


কহিলেন, করি যুক্ত-কর,_ 
পিতঃ, তুমি করুণ সাগর 1" 


কহিল], পদ" একটি অল্প 1-- 
জগাইল সকল অন্তর । 


“কি বুঝিলে কহ বত্সগণ £” 
“পান্ত সবে হও অন্ুক্ষণ ।? 


নত-শিবে বন্দিা চপল ;-- 
কহিলা, “৪? একটি বচন । 


অলক্ষিতে সজল নয়ান +_ 
“ক বুঝিলে মানব-সস্তান ?” 


“মুচ মোরা, লুৰ্ধ ঘে সতত,-- 
“পান কর সদা সাধ্য মত'।” 


অসুর হইল আগুয়ান, 
কহে,--"কর উপদেশ দান।” 


কাহলা, “দ” সেহ এক কথা ।-- 
তৃপ্ত যেন সব আকুলতা ' 


৮১৪ ্রঙ্মবি্যা। 


১০ 
“কি বুঝিলে ?”-স্বয়স্তু শুধান, কহে তার1-_“বুবিয়াছি সার, 
'দরয়া কর প্রাণীগণে সদ; উপদেশ ইহাই তোমার !” 

হি 
স্বীকার করিলা প্রজাপতি, উপদেশ বুঝেছে সকলে ;__ 
“দ দদ? নির্ধোষে আজিও দৈববাণী জাগে মেঘদলে ! 

ন্‌ 

সব্ব-বুজ-তমঃ-গুণধারী মানব যে সুরাসুরনর ; 
ব্রহ্মার এ মহা! উপদেশ পালিও জীবনে নিরগুর 


শজীবেন্দ্রকুমার দত্ত 


ভারতীয় ভূমা-বাদ। 
8 
হন প্রাবেশ | 
»ামর দেখিয়াছি বে, অদ্বৈত মতে সৃষ্টি অলীক, জগৎ নাস্তি; কেবল একাকার “এক; 


মেবাদ্বিতীয়ং ব্রঞ্থহ আছেন, আর কোন কিছুই নাই। তিনি অদ্বৈত, নানাত্বহীন ভূমা; 
কিন্তু ভারতীয় ভূমাবাদের ইহাই সকল কথা নহে '' কারণ দেখা যায়, উপনিবদ্‌ স্থানে 


স্থানে জগতের ব্যাবহাবিক সত্যতা (1)0)11017)6181169110৮ ) স্বীকার করিয়াছেন। 
জগতকে এইভাবে দেখিলে জগতের সহিত ব্রঙ্গের কি সন্বন্ধ স্থির হয় এবং তারতাথ 
ভূমাবাদ কি আকাও ধারণ করে? 


বল! বাহুল্য, অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি, অসৎ হইতে সংএর সৃষ্টি, (ঘাহাকে 
0681101) 51) 11110116)) - 010. 11100101178 বলা যাইতে পারে )--ভারতীয় দর্শনশা' এ 
অনুমোদিত নহে। তাহার] বলেন।_ | 
নাস উৎপদাতে ন সৎ বিনশ্যাতি | 


“অসতের উৎপত্তি হয় না; সতের বিনাশ হয় না।ঃ 
না ভাবাৎ ভাষোৎপন্তি। 


৪ 


'অভাব হইতে তাব কখনও উৎপন্ন হইতে পারে না, 
সেই জন্ত এই মতে সৃষ্টি অর্থে 1571101) নছে)-017)৩11010৮১-অব্যজের ব্যক্তাব্থা' 
অব্যাকতের ব্]াকৃত অবস্থা,--যাহা বিলীন (17101); ) ছিল, তিরোহিত ছিত? তাহা 
আবির্ভাব, তাহার প্রকাশ হওয়া (19091))। এ মতে স্থৃষ্ট অনাদি জগতের আদি অন্ত 


ভারতীয় ভূমা-বাদ । ,. ৪১৫ 


নাই। প্রলয়ে সমস্ত বিশ্ব ব্রন্দে লীন হইতেছে. একীভূত হইতেছে ; আবার স্থষ্টিঠে বিশ্ব 
ব্রঙ্গ হইতে আবিভূ্তি, ব্যাকৃত হইতেছে । পর্ধ্যায়ক্রমে স্থষ্টি হইতে প্রলয়, প্রলয় হইতে 
স্থঙ্ি। সেইজন্য উপনিষদ বলিয়াছেন -_ 
অক্ষরং তমসি লীয়তে তমঃ পরে দেবে একী ভবঠি | 
“অক্ষর তমসে লীন হয়। তমঃ পরঙাম্ম'য একীভূত হয়।” * 
এই মন্খে ঈশ-উপনিষদ, বলিয়!ছেন, - 
তম্মিন অপো মাহরিশ্বা দধাতি | ইশ, ৪। 
“মাতরিশ্বা প্রাণ) তাহাতে ব্রঙ্জে। অপ নিহিত করেন 
অপ... সারণার্ণব-অবাত্ত প্রকৃতি - “অপ এব সসচ্ভ্বাদৌ”- মন্তু )। মাছবিশ্বা 
প্রাণ _ পুরুষ । 
এ সন্বন্ধে বিষুণরাণ বলিয়াছেন, - 
প্রকৃতির্ধা মযাব্যাতা বাক্ত,বাক্তস্থজ(পনী। 
পুরুষশ্চাপ্যুভাবেতো লীযেতে পত্ষান্মণি ॥ বিসুঃ? ৬312৮ 
ব্যক্ত ও অব্যক্ত স্বরূপ! প্রকৃতি এবং পুরুষ উতুরেই পরমাত্মাতে বিলন হন।” 
প্রলনে প্রকৃতি পুরুষ ব্রন্মে বিলীন হন বণিয়া ব্রন্মের একটী স্বার্থক নাম নাবায়ণ। নারের 
অয়ন . আশ্রয়) নারায়ণ । নার অর্থে কাণণার্ণণ (অব্যক্ত প্ররুতি ১ “আপো নাবা ইতি 
প্রোক্তা”__ মনু); এবং নার অর্থে নরের পুরুষের  সনৃহ । প্রলয়ে ব্রহ্ম, প্রকৃতি এবং 
পুরুষ উতয্রেই নিধান। প্রলয়ে পুরুষ ও প্র ত উঠয়েই ব্রদ্দমে বিলীন হইয়া যায়। সে 
অবস্থায় এক £কা'ার ব্রহ্ম তিন অর কিছু পাকে না। এই অবস্থাকে লঙগা কবিযা 


আতি বাঁতয়াছেন, _ 


সদেব সোমা ইদমগ্র আস-দ একনেবাদ্িতীয়ং। 
৪ 


“হে সোম্য, আদিতে এ সমস্তই সং. একমেবাদ্বিতীয় ব্রহ্ম ছিলেন। 
অন্তত্র শ্রতি বলিয়াছেন) __“মায্মা বা ইদমগ্র আসীং"। এত-২।১ 
“অগ্জে এ সমস্ত পরমাত্মাই ছিলেন । 
পরে প্রলষের অবসানে ব্রঙ্গের ৃষ্টির ইচ্ছা হয়। 
০ স্‌ এক্ষত একোহইহং বন্থস্তাম্‌ প্রজায়ের়। 
“আমি একমেবান্িতীয়'আছি ; আমি বহু হইব, আমি সৃষ্টি করিব " 
তখন তাহাতে লীন (05171) জগৎ আবার বাক্ত (7111) হয়, তাহাতে তিরো হত 


ঙ 
জগৎ আবার আবিভূতি হয়,_তিনি স্থষ্টি করেন 
সতপঃ তপ্ত ১দং সর্বম্‌ অশ্জত হদিঙ্ং কি তৈত্ি' ২৬ 





সি 
স্পা পাপা শীশি?ি 











স্পীশ্পসীজ 


* তম আসীৎ তমসা গুড়মগ্রে ।_খ্প্বেদ। আঁলীদিদং তমোভুতয্। ম 


৪১৬ . ব্রন্মবিদ্া | 


তিনি তপঃ তপিয়া এই সমস্ত শ্ষ্টি করিলেন__এ সমস্ত যাহ! কিছু । 
জগত স্থপ্টি করিয়। ব্রহ্ম কি করিলেন? 
তৎ স্থষ্টা] দেব অন্তপ্রাবিশৎ -তৈতি। ২৬ 
'্র্ধ জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে অনুপ্রবেশ করিলেন এই নন্ুপ্রবেশ-তত্‌ 
আমাদের আলোচনার বিষয় কারণ, ভারতীয় ভূমাবদের ইহা এক প্রপান অংশ 
শোহমন্তত এভাপাং প্রতিবোধনাধ আভান্তধং বিবিশামি | সনায়ুরিব আখ্।ণং কৃত্বাহান্তরং প্রাবিশৎ। 
মৈত্রী, ২৬ 
“তিনি মনে ভাবিলেন, ইহাদের বোধনের জন্ প্রবেশ কবি। তিনি যেন নিজেকে 
বায়ু করিয়া মত্যন্তবে প্রবেশ করিলেন। 
এই ভাবকে লক্ষ্য করিধ! গাঠায় ভগবান বলিয়াছেন, 
ময়া ততমিদং সর্ধং জগদ্‌ অবাক মূত্তিনা | 
“অব্যক্ত মুর্তিতে মমি এই সমন্ত জগত ব্যাপিয়া আছি ।” সেইজন্য বিশ্বের মাঝে কোন 
কিছু ড় পদার্থ (1 11111111. নাই । সমস্ত ঠাহার জীবনে উজ্জীবিত, তাহার প্রাণে 
অনুপ্রাণিত, তাহাল ছাতিতে ছ্যতিমধঃ ভাহার হাতিতে চিন্ময় । বিশ্বের প্রত্যেক অন্ধ 
পরমাণুতে তিনি অন্ুঙ্যত। স্থাবর জঙ্গম, চর অচ৫। এঞ্গতে এমন কিছুই নাই. সাহাব 
মধ্যে ভতি:ন অন্ুপ্রবিষ্ট নহেন ।* 
ভদস্তি বিন] যৎ স্যাৎ ময়। ভূঠং চর'চপ্য্‌-_গীতা। 
ব্রহ্ম জগঠের মধ্যে প্রবেশ কাপলেন। জগহ তাহাকে আবরণ করিল; ঠিনি যেন 
জগন্ডের মধ্যে লুকা হয়! গেলেন। | 
দেবাঝশিং স্বূশিগৃাম্‌। শ্বেত, ১৩ 
“মহেশ্বরের শক্তি স্বগুণে নিগুঢ় হহরা। গেল। 
স এব ইহ প্রবিষ্১। আনপাগ্রেতভে। যথ। কুন ক্ষুরপাংন অবঠিতঃ সাৎ নিশম্বরে বা বিশ্বস্তর কাগাযে চং ন 
পশ্ঠন্তি। বু? ১181৭ 
“তিনি জগতের মধ্যে প্রবেশ করিলেন । নথাগ্র পর্যন্ত অন্প্রবিষ্ক হইলেন_ক্ষুর 
যেষন ক্ষুরাধারে প্রবিষু হয়ঃ অগ্নি যেমন অরণির মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়! তাহাকে কেহ 


দেখিতে পাইল না। 
তিনি যেন জগতের মধ্যে হারাইয়া গেলেন। সলিলের মধ্যে যেমন লবণ-থণ্ড গলিযা 
হারাইয়! যায়, যেন সেইরূপই হারাইয়া গেলেন,-তাহাকে খুজিয়া পাওয়া গেল না। 
স হথা সৈদ্ধবথিল) উদক প্রান্ত উদকমেন অন.বিলীয়েত ন হান্তোঘ্গ্রহণাের লা1২।-বৃ, ২181১২। 
এই ভাবকে লক্ষ্য করিয়া শ্বেতাশ্বতর বলিয়াছেন, ৃ 
স্তন ইব তন্তডিঃ প্রধানজৈ; স্বভাবতো! দেব একঃ ম্বমাবৃণোৎ।--৬1১৭ 


+ অধ্যাপক জপদীশচজ্ বসু উদ্ধিদ ও ধাতব পদার্থের মধ্যে ঘে প্রাণের স্পঙ্গন জন্ভব করিযা গড়ের ও 
জীবের একত্ব সপ্রমাণ করিতেছেন, সে প্রাণ এই বিশ্বমধো অহগবিষ্ট ব্রঙ্গেরই প্রাণন। 


ভারতীয় ভূমা-বাদ। ৪১৭ 


উর্ণনাতি যেমন জাল রচনা করিয়া নিজেকে আবৃত করে, তিনি সেইরূপ প্রাক্কৃতিক 
জগৎ্-জালে নিজেকে আবৃত করিলেন । 
পাশ্চাত্য দর্শনের ভাষায় ইহাকে 1010011৩16৩ বলে। ব্রঙ্গ কি শুধুই জগতের মধ্যে 
12101001121)? অন্ুপ্রবিষ্ট ? তিন্নি কি কেবল বিশ্বান্থগ: 
পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা যাহাকে 1১1111১0170 বলেন, তাহার শিক্ষা এইরূপই বটে । 
সে মতে বর্গ জগৎ সৃষ্টি করিমা গ.তন মধ্যে নিঃশেধষিত হইয়া যান। ছুগ্ধ যেমন দধি- 
রূপে বিরত হয়, মেঘ যেমন বষ্টিতে পর্যবসিত হধ, তরঙ্গ সেইরূপ জগদ্রূপে পরিণত 
হইয়াছেন। দধি হইলে যেমন মার ছুগ্ধ থাকে না, বৃষ্টি হইলে যেমন আর মেঘ থাকে না, 
সেইরূপ জগৎ হওয়াতে ব্রঙ্গ আর থাকিলেন না। তিনি জগতে নিঃশেখিত হইয়া গেলেন 
তাঁরতীয় ভূমাবাদ এ মতের সমর্থন করেন না। ভারতীয় ভূমাবাদের শিক্ষা এই যে - 
বষ্টশাহম্‌ ইদং কৃম্বং একাংশেন স্থিতো জগৎ গীতা ১০1৪" 
তভগবান্‌ একাংশমাত্র দ্বারা সমস্ত জগ ব্যাপিয়া অবস্থিত আছেন ।' 
এরূপ বলার তাৎপর্য এই যে, বর্গ জগতের মধ্যে অনুপ্রবেশ করিলেও প্রপঞ্চের 
সঙগীমতায় তীহার অনীমতা। নিমজ্জিত হয় না; কারণ ব্হ্গজ্যোতিঃর ভগ্রাংশই বিশ্বের সথষ্ি- 
স্থিতি-সংহার-কার্য্ের পক্ষে পর্য্যাপ্ত হম। * অর্থাৎ ব্রহ্ধ বিশ্বান্থীগ হইয়াও বিশ্বাতিগ 
নহেন। সেই জন্য খগ্বেদের ঞষি বহু সহস্র বৎসর পূর্বে পুরুষ-্ক্তে বলিয়াছিলেন,_ 
স তৃমিং বিশ্ব :] বৃহ অভাতিষ্টদ্‌ দশাঙ্গুলম্‌। 
ঈশ্বর সমস্ত ভূমি আবরণ করিয়াঁও দশ অঙ্গূল অধিক হইলেন ।' 
এতাঁবান্‌ আসা মহিমা অতো জাাগাশ্চ পুকমচ। 
পাদোহসা নিশভূতানি ভ্রপাণ্সদামুভংবিবি ॥ 
'ইহাৰু মহিত্ব এতদূর । কিন্তু পুরুষ ( পরমেশ্বর । ইহা অ:পক্ষাও বৃহৎ। তাহার এক 
চতুর্থাংশে সমস্ত বিশ্ব--আর তিন অংশ বিশ্বাতিগ, অমৃত । 
এই মর্খ্ে নারায়ণ উপনিষদ বলিয়াছেন, 
ষচ্চকিঞ্চিৎ জগংস ২ দৃশাতে শ্রযতেহাপ বা। 
অন্তর্বহিশ্চ তৎ সর্কুং বাপা নারায়ণ স্থিতঃ ॥ ১৩ অন্গবাক্‌। 
জগতে যে কিছু দৃষ্টি বা শ্রত হয়, সে সমস্তের অস্তরে নারায়ণ ব্যাপিয়া আছেন, এবং 
তিনি সে সমস্তের বাহিরেও আছেন ।' 
মন উপনিষদেরও শিক্ষা ._ 


ইত্যসৌ আত্মা অন্তর্বহিশ্চ অন্তর্বহিশ্চ।_-৫1২। 
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“সই পরমাত্ম। জগতের অন্তরে এবং বাহিরে ।, 
এ স্ুরে সুর মিলাইয়৷ ঈশ উপনিষদ বলিতেছেন, 
তদস্তরস্য সর্ধবসা তছু সর্স্যাস্য বাহতঃ। 
' তনি জগতের অন্তরে আছেন, আবার জগতের বাহ্িরেও আছেন, 
শীতারও শিক্ষা এ, 
বঠিরম্তশ্চ ভূঠানাম্‌ | ১৩1১৫ । 

'্রহ্দ ভূতসমূহের অন্তরে এবং বাহিবে। 

সেই জন্য তৈত্তিরীয় উপনিষদ জগতে ব্রঙ্গে অনুপ্রবেশ বর্ণনা করিয়া সঙ্গে সঙ্গে 
বলিতেছেন) 

তৎ লই) তদেবান্তপ্রাবিশৎ। তদ অনুপ্রবিষ্ত সচ্চ তাচ্চ অতবৎ | নিরুত্তধ্চ অনিরুক্তঞ্চ | নিচবন্চ 
ননিলণনঞ্ বিজ্ঞানঞ্জ অবিজ্ঞানপ্ সভ্যঞ্চ অনতঞ্চ | ২৬। 

“ব্রহ্ম জগৎ স্য্টি করিয়া তাহার মধ্যে অনুপ্রবেশ করিলেন। জগতে অন্ুপ্রবিষ্ট 
হইয়া ব্রহ্গ সৎ ও ত্যৎ হইলেন-__নিরুক্ত ও অনিরুতক্ত হইলেন--নিলয়ন ও অননলণ 
হঠলেন_ বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান হইলেন--সত্য ও অনৃত হইলেন ”* 

এই কণার প্রতিধ্বনি করিয়া যৈনী উপনিষদ বলিতেছেন, 

দরষেকপাৎ চরেদ্‌ বঙ্গ ভ্রিপাৎ চরতি চোভরে। 
সঙা!নুঠোপতহাপারো হ্বেীঙাবো মগ ক্থাত 02১১ 

“আ্রলোকীর মধ্যে ব্রন্ধের এক পাদ মাত্র; তাহার উত্তণে অমৃত জিপাদ। সহাও 
অন৬৭ আঙ্বাদন জন্যই সেহ মহাজ্সান ছ্েতহাব ভইয়াছে )" 

এষ সকল শহ্ুতিব তাতৎপর্ধ্য £হ্ যে. বক্ষ জগতে অস্ুপ্রবি? হইয়া বিশ্বান্থগ হইলেও 
তিনি সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাতিগ এহেন । পাশ্চাচ্য [১01710791১7 হইতে ভারতীয় ভুমাবাদের 
এই একটী বিশেষহ। ভারতীয় ভুমাবাদ একদিকে যেমন ব্রহ্গকে বিশ্বাতিশ তগবান্‌ 
(12511-0050010 0711৮) মাত্র বলিতে আনিচ্ছুক। সেইব্রপ ব্রক্ষকে কেবল বিশ্বান্ুগ 
বিশ্বের মধ্যে নিঃশেধিত 11110109170) বলিতেও অনিচ্ছুক । অত এব ভারতীয় ভূযাবাদ 
পাশ্চাত্য 1)৮12 এবং 1১01100৯া) এই উত্য় মতবাদ হইতে স্বতত্ত্র। [1).1১এব 
যাহা সহ্যাংশ এবং 171011)5 1১01 এলু যাহা সারাংশ, এই উঠয়ের অপুর্ব সমন্বয়ের উপরেই 


ভারতীয় ভূমাবাদ প্রতিষ্টিত। 
বারান্বরে এই ভূমাবাদের অন্যান্য কথা আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব । 


জীহীরেন্রনাধ দত) 


আপা? পপ পি কাপ পি শা সপ ওসি পপ সকল | শীত শী পাতি ্পস্পী পাস? ০২ আপ পপ স্টপ পা শত আপা পপি পাস কপি পতি ২ পিপি পি সপ ৩টি শি 


অধ্যাপক 1)”118761 এ শ্রতির এইরূপ অঙ্গৃবাদ করিয়াডেন।--03781)1))11) 11) 7811176011৬ 110) 0181 
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কালী। 


যরি ! মরি! কি ভুবনমোহিনী মৃত্ঠি! ভীষণ-মধুরের কি সুন্দর সমাবেশ! সগুণ- 
নিগুণের কি অপূর্ব সম্মলন ! ধুরুষ-প্রকৃতির রকি মধুর যুগল! ব্রঙ্গ_নিক্ষিয়। নিগুপ) 
নিষ্পন্দ, স্থবিরাট, স্থির, গভীর, চৈতন্তময়, »মুদ্রতুণ্য। আবু, শক্তি--সগুণ, ক্রিয়াশীল, 
চঞ্চল। 

মায়ের পদ-তলে মহাকাল স্থিরসমুদ্রের মত নিশ্চল, নিষ্পন্দভাবে বিনাজমান। 
আর, মা আমার এ কাল-সমুদ্রে যেন হাস্কময়ী, লীলাময়ী, মহিমমরী, তর-তর গামিনী 
তরঙ্গ ভঙ্গি! তুষার-ধবল, অমল-কমল-কান্তি সচ্চিানন্দ মাশু;তাষ সাগাৎ অনস্তকোটী 
ব্রহ্মাগুবাপী ব্রহ্গসমুদ্র। আর? মা আমার এ সধুদ্রের পরে প্রাণোন্মাদকাবী লহরী- 
বিক্ষেপ! আশুতোব চৈতন্তম্বরণ--সেই জন্য বুঝি অন্ধনিমীলিত চক্ষু ; আনন্দময়-_সেই 
জন্যই বুঝি, বিস্বোষ্ঠে মু মৃদু হাসি প্রকাশমান ; নিক্ষিঘ্__সেই জন্যই বুঝি নিশেন্ট- 
ভাবে শয়িত। মা আমার, হলাদিনী শক্ত তাই মআনন্দমরী ও অট্টহাসিনী। মা 
আমার কার্ধযকারিণী সগ্চণা শাক্ত তাই. হৃপ্টি-স্িতি-প্রলঘ-কাত্রিণী।! মা আমার এক 
হস্তে বরাতয় দিচ্ছেন, অন্য হস্তে ভীষণ অসি ধারণ করিয়া প্রলয়পাধন কচ্ছেন। এক 
হস্তে স্ষ্টিস্থিতি, অন্ত হস্তে প্রলয় এক হস্তে সাধুাদগের পরিতাণ, অন্ত হস্তে দুষ্ভৃতদিগের 
বিনাশ! একই মুখে একই সময়ে জোতক্নামধুর প্রীতি-বিকাশ, আবার শ্রবণ-ভেরব 
অশনি-নির্ঘোষ প্রতিম অ্র অট্রহাসি'র ঝঙ্কার। মায়ে আমার একই নয়নে প্রাণতের্দষণী 
স্নেহধার! নিরস্তর ক্ষবিতেছে, আবার প্রলর-ঘটন-পটারসা রোষাগ্রির :বছ্যতপ্রতা ষেন 
ঝলকে ঝলকে বহির্গত হইতেছে। কি অন্তু লীলা-বৈষম্য ' ক মনোহর তাব-বৈষম্য ' 
কি চমৎকার প্রকৃতি-বৈষম্য ! 

মহাসমুদ্র ভিন্ন মহাতরঙ্গ কোথায় থাকে? তাই, কাল-সমুদ্র-বক্ষে, কালা-তরঙ্গ ! 
ঠিক স্থানেই তরঙ্গের উতৎ্ক্ষেপ হইয়াছে ! মাবার এ সমুদ্রেই এ তরঙ্গ লীন হইবে 

মরি! মরি! সগুণে নিগুপে কি মধুর দাম্পত্যতাব! কি সুন্দর মেশী-মেশি ! 
মহাকালের স্ুবিরাট বক্ষঃস্থলে আমার শ্তামা মায়ের যদি তরল নৃত্যের তরল তক্ষিমা 
প্রকাশ না পাইল, তবৈ আর মহাঞ্চালের সৌন্দর্যগরিমী কোখায়, আর তজেরহ বা 
পিপাসা মিটাইবার চিরবা্ছিত মাধুরষ্যরসের প্রবণ কোথায় সম্ভব । 

মনা আমার আস্তাশক্তি--চিরনৃত্যময়ী, চিরলীলাময়ী। মাথার উপরে এ দেখ 
অনস্ত গগন নয়নাভিরাম, ম্সিগ্ধ। শান্তোজ্জল, শ্ামবর্ণে কেমন শোতা পাইতেছে। 
তুধার-ধবল হিমশীলা'বৎ জলদপটল সুধীর নুমন্থর গতিতে 'কটী একটি করিস্বা ভাপিয়া 
যাইতেছে। আবার হয় তো লিমেষ মধ্যেই ঘনটারা(শি বিকীর্ণ হইয়া শ্রততয়ঙ্কর 


৪8২৪ ব্রহ্মা বন্া । 


বজ্তামি উদগসীরণ করতঃ তড়িল্লতার প্রভায় দিগ্দিগন্ত আলোকিত করিয়া মুষলধারে 
বারিবর্ণ করিবে । একি আমার পাগলিনী মায়ের নৃত্য নহে! 

এ দেখ কেমল প্রশান্ত সমুদ্রে বীচিমালার কণ্ঠে হেমোজ্জল তপন-রশ্মি মহামুল্য হীরক- 
হার-সদৃশ শোভা পাইতেছে ! অনন্তপ্রসারী নীলকলেবরে বিরাট পুরুষের বিরাট ভাব, 
দিব্য গান্তীর্যা, ধরণী মাহাত্ম্য যেন সুন্দররূপে সুম্প্টভাবে অষ্ষিত রহয়াছে। দেখিলেই, 
যেন দর্শকের .হৃদয়ে তক্তিতাব উদ্বেলিত হইয়া উঠে। এ সমুদ্রের এখন এবন্িধ 
শ্লিষ্কোজ্জল মধুর প্রশান্ততাব, হয় তো মৃত্র্ত মধ্যেই এ স্থানে গগনম্পর্শী উত্তাল- 
তরঙ্গমালা স্থভীষণ তাওব নৃত্য আরম্ভ করিবে । কোটী-শঙ্খ-নিনাদ এ সংক্ষুন্ধ সাগব-বঙ্ষ 
হইতে নিঃস্বত হইয়া জগতের ভয় উৎপাদন করিবে । এই নৃত্য কি আমাব নৃত্যময়ীর 
চিরপরিচিত নৃত্য নয় ? 

মা আমার আজ মোহিনী, কাল ভযঙ্করী ! আজ এখানে সৌধকিরীটিনী, চিরহাস্থময়ী 
নগরীরূপে শোভমানা। কত বিটপীকুগ্ত ; ব্রতণী-বিতান; বিহঙ্গ-কাকলী; ইন্দীবর- 
নিন্দী কামিনী-কাপ্তি ) জিদিব-সন্তব যুই মল্লিকা বেলা-গোলাপ ; সেতার-এআজ-নিক্ষণ- 
মুখরিতা নগরী । এখানে মা আমার কত মনোহাবিণী, চমত্কারিণী, যড়ৈশ্বর্যপৃর্ণা 
ভূবনেস্বরী । আজ মায়ের আমার এই মধুর লীলা । হর তো অচিরাণ্ড এইখানে আবা? 
ব্যাঘ্র-ভল্প.ক-হিংত্র-জীব-সংকুল মহারখ্যের উত্তব হইবে! শ্বাপদের নৈশ চীৎকার 
চতুর্দিক ভীতিবিহ্বল হইবে ও মহাকালের মহাশক্তির বিভীষণ ক্রকুটা-বিক্ষেপ প্রকাণ 
পাইবে । তাই বলিতেছি, মা আমার চিরনৃত্যময়ী, চির-লীলাময়ী। 

গায়ের নৃত্যের বিরাম নাই- ক্লান্তি নাই, এ ভাগবতী নৃত্যের তালতঙ্গ নাই! থে 
তাবুক, সে দেখিতেছে যে, আমার দিগন্বর পাগলিনী মা দিবস-বুজনী তাধেই তাধেই 
করিয়া কোটী কোটী ব্রহ্গাগড ব্যাপিয়া এই উৎকট মধুর নৃত্য করিতেছেন। প্রত্যেক 
পত্র, পুষ্প ও তৃণশিরে, প্রত্যেক জলবিম্দুতে, জীবের শিরায় শিরায়, গ্রহ উপগ্রহে! বাসনা 
কামনায় এই মহাকালীর উৎ্কট-মধুর লীল! তাবুকের চক্ষে পড়িবে । অশনি-নির্ঘোধে' 
মেঘ-মন্দ্রে, কেশরী-গর্জনে, জলধি-কল্লোলে আমার পাগলিনী মায়ের শ্রবণ-বিদারী, 
প্রলয়োদগারী, সমর-তৈরব, গ্রলয়-তয়ঙ্কর অট্রহাসি শুনিতে পাই। আবার রমণী-দয়ে 
জগৎ-বিক্রুত বাৎসল্য-রসোদ্দীপনে মায়ের বরাতয় উপলব্ধি করি ! 

মরি! মরি! মায়ের আমার ক সুন্দর মুস্তি! উৎ্কট- -মধুরের অপূর্ব সম্মিলন ! 
সুধাংশুর কনকোজ্জল কৌমুদী- রাশিতে মায়ের আদর-সোহাগ দেদীপামান! প্রসররমীর 
প্রসন্্রঘদয়ের ছবি প্রকট । আবার তমিত্রা রঞ্জনীতে যেন লোলজিহ্বা, করাল-বুনা, 
ভয়ঙ্কর ভীষার প্রলয় কালীন খগ্ডাধারিণী, শোণিত-শোধিনী, দনুজ-দলনী মুণ্তি দেখিতে 
পাই। তাই বলিতেছি মা আমার উৎকট-মধুর রূপিনী ! 

মা! আমার চিরানন্দময়ী। হবেনা কেন? ধিনি আশুতোষের ঘরণী, সদানন্দ মহা 
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দেবের জীবনানন্দ-বিধায়িনী, জীবন-সরোজিনী, প্রাণ তোবিনী, তিনি আনন্দময়ী না 
হবেন কেন? যিনি পূর্ণ ব্রন্মের-_সচ্চিদানন্দের__ হুল দনী শক্তি, তিনি কি নিরানন্দময়ী 
হইতে পারেন? ধার নামেই আনন্দের ফোরান্া ছুটিতে থাকে--ত্রিতাপ-জ্বাল। বিদুরিত 
হইয়| যায়__ছুঃসহ নিদাঘে মলয়-মারুতের সপ্্রীবনী সুধা ক্ষরিতে থাকে, জীব প্রেমানন্দের 
অস্তদরশায় বাহৃজ্ঞান-শৃন্য হইয়া মহীনন্দের মহাসমুদ্রে নিমজ্জিত থাকয়া অনুপম অননর্করট- 
নীয় স্থখের আম্বাদ গ্রহণ করে, সেহ কালভব্ব-হারিণী, ত্রিভাপ-তারিণ আনন্দময়ী না 
হইবেন কেন ! তাই বলিতেছি, মা গামার জগদ্‌-আনন্দ-বিধারিনী ! 

এ যে বিকচ কুস্থমটি আনন্দতরে, ছুলে ছলে, সমীব্রণের সঙ্গে ক্রীড়া করিতেছে; এ 
যে ত্রমরটি আনন্দে আপনাহার হইয়া, পরিমল-লোভে কুন্থমাতিমুখে ছুটিতেছে ) এঁষে 
সোনার চাদ আনন্দের লহপী তুলিয়া, জগৎকে পুলকিত করিতেছে; থে শিশু ছোট 
বাহু ছুটি তুলিয়া, জননীর কোলে হাসিঘ। হাসিয়া, আধ আধ স্বরে চাদকে ডাকিতেছে ; এ 
যে জননী আনন্দে আত্মহারা হইরা ক্রোডস্ত শিশুর অ-বে চুম্বন করিতেছেন,_-এ সকলই 
আমার আনন্দ-ময়ীর আনন্দ বিন্দু। আমার আনন্দমরীম্ম আনন্দ-সমুদ্রের কণা ক্ষবিয়া 
ক্ষরিয়া এই বিশাল ব্রহ্ষাণ্ডে পড়িয়াছে !-“এতশ্থৈবানন্দস্ত'ন্ঠানি ভূভানি মাত্রামুপ- 
জীবন্তি”__- শ্রুতি । এ আনন্দ-নণা লাভ করিয়াই আভ আশ্রীচেঙন্ঠ জয় রাধে বলির! 
বিহ্বল) বুদ্ধদেব সংসারতণাগী ; শ্ারুষ্চ “দেহি পদ-পল্পব-খুদারুমূ” বলিঘা গদগদ। এ 
আনন্দকণা লাত করিয়াই তারতবধীর আধ্যঞ্খষরী প্রণব-সাধন করতঃ সামগানে উন্মত্ত 
হইয়াছিলেন; সাধকগণ ভয়ক্কর তমোমর নির্জন পব্বত গুহাদ্ব ধ্যান নিরত থাকিয়া এ 
সুধাসিজ্ুর বিন্দু পানেই বিভোর, সমাহিত ছিলেন। মরি! মরি! কালবিজযিনা কালী 
আমার স্ুধানন্দের অক্ষয় তাগার! 

মা আমার দন্দুজ-দলনী, নৃমুণ্ড-মালিনী, খগ্ডা-ধারিণী, লোলরসনা, করাল-বদনা। 
ম৷ আমার শ্রনস্তরূপিনী, অনন্ত ভাবের নিঝ্ঁরিণী' মরি! মরি! কি প্রচণ্ড জ্ঞান-অসি ' এ 
অসি-সঞ্চালনে ম৷ নিরস্তর তক্ত-হৃদয়ের সমরক্ষেত্রে নৃত্য করিতে করিতে অমিত-পরাক্রম, 
পাপ-অস্থুর-বংশকে নিধন করিতেছেন ! নহিলে তক্তের মোক্ষের উপায় কি হইত ? জ্ঞান- 
খণ্ড কি ভয়ানক শাণিত ! উহাতে কলুষ-দানব থও্ড খণ্ড হইয়া ধরাশারী হইতেছে! মা 
আমার নেচে নেচে রুধির পান করিতেছেন। রুধির_ অসুরের শক্তি, পাপের আসক্তি । 
মা আমার এ শক্তি আকর্ষণ কিয়া শোম্ণ করিয়া লইতেছেন। অনস্ত-শক্তি-রূপিণী মা 
আমার, জীবের মঙ্গলের জন্য, ভক্তের মুক্তির ছন্য, পাপের শক্তিটুক্‌ আপন শক্তিতে লীন 
করিয়া ্লাইতেছেন। ইহাই তো মায়ের রুধির-পান। বিশ্বজননীর কি অপাব করুণা! 
উৎকট-মধুর ভাবের কি অপুর্ব সম্মিলন! 

কুপরনবত্তির সঙ্গে, কলুষ-কলাপের সঙ্গে, ব্রক্গ-সনাতনী, শিব-সীমন্তিনী এণী শক্তির এই 
ভীষণ সমর নিরন্তর প্রচণয়পে চলিতেছে । মা আমার চণ্ড-মও বিঘাতিনী। মায়ের 


৪২২ ব্র্গাবিদ্যা | 


অসিতে যদি সংসার-আসক্ি রূপ চণ্ডের মুণ্ড শতধা খণ্ড খণ্ড না হইত, তবে কি আর বক্ষ 
ছিল? ্র্ীচৈতন্য চতুদ্দশ-বর্ষায়া যুবতীর আবেশ-মধুর আলিঙ্গন ছিন্ন করিয়া কেশব 
ভারতীর নিকট বেরাগ্য গ্রহণ করিলেন। যুবতীর প্রেমালিঙ্গন-লোত প্রচণ্ড চণ্ড দানব । 
যুবতীর হাম্য-লাস্য ভাঁব-ভঙ্গি-ঠাট-ঠমক-চাপল্য-কটাক্ষ প্রভৃতি এ চণ্ডের অনুচর। 
শরীশ্রীচৈতন্য কেমন করিয়া এ যুদ্ধে বিজয় বৈজয়কী উড্ডীন করিয়াছিলেন? এঁ পাগলিনী 
মা আমার তাহার হৃদয়-সমরাঙ্গনে নাচিয়া নাচিয়। এ চণ্কে সদলবলে খণ্ড খণ্ড করিয়া- 
ছিলেন। মা আমার সমর-বিলাসিনী ! বুদ্ধেধ হৃদয়েও এরূপ সমর করিয়াছিলেন। 
ষে ভক্ত পাপ-অস্থুর বিনাশের জন্য একাগ্র মনে নিষ্ঠার সহিত মায়ের শরণাগত হয়, মা 
অমনই সমর-উল্লাসে নৃত্য করিতে করিতে ভক্ত হাদয়ে উপস্থিত হইয়া দন্থজদল ছিন্ন তিন 
করেন। তবতয়-হারিণী, তভুক্তিমুক্তি-দায়িনী, তৈলোক্য-ঠারিণী--মা আমার, তাই কর 
প্রসারণ করিয়া অভয় দিয়া বলিতেছেন, “হে জীববন্দ, মা তৈঃ মা তৈঃ; যখনই পাপের 
প্রলোভনে, মায়ার বন্ধনে, বৃত্তির তাঙনে, বিব্রত হইবে, তখনহ আমার শরণ লও, 
মামি তোমাদ্দিগকে রক্ষা করিব” । 

তাই বলিতেছি, আমরা শমন-বিজয়িনী মায়ের সন্তান। মায়ের শ্রেহ-ধারা পীযূষ, 
ধারার মত প্রতেক জলবিন্নৃতে ক্ষরিতেছে। মায়ের অশুর বাণী প্রত্যেক সমীব্র-উচ্ছসে 
প্রত হইতেছে! মায়ের সন্ীবনী সোহাগ-গাথা দিবাতাগে বিহঙ্গের ললিত কুহছকে এ৭ং 
নিশাকালে সপ্তশ্বরার একতানে পরি্ষটরূপে শুনা যায়! মায়ের সুধাসিঞ্চিত হাসিরা 
পরফুর্প-প্রহথন-রাশির লাবণ্য তরঙ্গ তঙ্গে দেদীপ্যমান! 

" মরি । মরি। মা আমার শুধু কৈলাস-বাপিনী নহেন! মা শুধু কেলাসের অন্তঃপু্ে 
অনৃর্যযম্পশ্টার্ূপ বিরাজ করেন না! পাগলিনী মা আমার,ঘরে আবদ্ধ থাকবার মেয়ে সন 
মাআমার অনন্ত-ব্রঙ্গাণ্-ব্যাপিনা, অনন্তব্রঙ্গাগ্-বিহারিণী, অনন্তব্রপধান্ত-প্রসাবনী, অন 
স্নেহে ন্গেহবতী সন্তান-বৎসল। ! মা আমারু সাকারা ও মৃত্তিমতী হইয়া কৈবল্য দান কযা 
থাকেন। মায়ের কোলে আমর! সর্কক্ষণই রহিয়াছি; মায়ের কোলেই নাওতেছি 
চড়িতেছি, হাসিতেছি, থেলিতেছ। মায়ের সন্তান মায়ের কোলেই আছি। কিন্ত ক 
পরিতাপ, আমর! অজ্ঞান-তমসায় এমনই মাচ্ছন্র যে,মায়ের ভূবনমোহিনী মুগ্ি একটাবাবও 
নয়ন-গোচর করিতে পারিতেছি না! তাই বলি, মাগো একবার চোখের আধার গুটাযে 
দেও, একবার তোমার রাজরাজেশ্বরী মৃধ্ি, হলাদিনী বিভৃতির অপূর্ব বিকাশ। মদন.মাহনা 
হাসির অদ্ভুত লাবণ্য-বিস্যাস দেখিয়া! জীবন সার্থক ঞরি। মাগো আমরা কাপ 
হারিসীর সন্তান হইয়! তুচ্ছ কালতর়ে, ভয়ে ভয়ে কাল কাটাইতেছি। করুণা 
করুণ। করিয়া আমাদের কর্মবন্ধন ছিন্ন করিরা দাও। মা তুমি পাগলিনী! নিজেও 
নানা সাজে সাজিয়া! খেল। করিতেছ, আমাদিগকেও নানা সাজে সঙ, সাজাইয়া সংসারে 
পাগইতেছ। মাগো । আর সাজিতে পারি না। স্থাবর জঙ্ম, রাজ। মন্ূর। কত সাদেই 


শ্াশান। " ৪২০ 


সাজাইয়াছ। মাগো! এ খেল! আর ভাল লাগ্ছে না। অনন্তরূপিনী মাগো, অনন্তকাল 
ধরিয়া অনন্ত ব্রপ্ধাণ্ডে অনস্থ প্রকাণ অনন্থতাবোচ্ছাপে খেলা করিতেছ । এ খেলার কি 
পরিসমাপ্তি হইবে না? 

মা ব্রহ্মদনাতনী ! এত থেল। খেলিতেছ, তবু তোমার খেলার সাধ মিটিতেছে না ? 
সেদিন নবজলধর শ্যাম নটবর বেশে বমুনাপুলিনে ত্রিভ্-তঙ্গিতে বরদাম-সুদাম-দাম 
প্রভৃতি ব্রঙ্গরাধালদিপকে লইয়া কত খেলাই খেলিলে! কুরুপাগুবের যুদ্ধে কত বুঙ্গই 
করিলে ! মাগো! তামার ব্রঙ্জের খেলা আজও সকলের মনে জাগুরুক তহিয়াছে মা | 
তুমি কখন বীশী ধর, কখন অপি ধর, কখন ধনু ধর, খন কমগুলু পর তুষি নূতন নুতন 
সাজে বহুরূপ সাজ দাও আর মনে করষে, কেহ তোমার চিনিতে পাৰিবে না; কিন্তু মা 
সন্তানের কাছে 'ক নুকাঃবার যে আছে? যে সাঞ্জেই সাজোন। কেন, মধুর হাসি 
আর এ ভুবনভুলান কঠাক্ষ। এই হইটীতেই তুমি ধর] পর়িযা যাহতেছ | এ দুঈটী যদি 
লুকাইঠে না পারিলে তবে ভুমি ঠ্ামই সাজে। আবুগ্ামাই সাঙ্জো, বামই সাজো আর 
গৌরই সাক্ষো, যুদ্ধই কর আর দেনুই চব্রাও, আলুলারিত কেশে কেশবতীই হও আর 
মস্তক মুণ্ডণ করিয়া সন্যাপা ঠাকুরই স:,. আমা মা বলিগ়া তোমাকে চিনিতে পারিবই 
পারিব। মাগো! তুমি নিজে যত পার সাজো, কিন্তু আমাদিগকে মার সাজাইও না। 


সাজানো ত নয়, সাজা দেওয়া! 
শ্বীহরিদাস চট্টোপাধ্যাঘ, বিষ্ভাবিনোদ। 


শ্মশান । 

হলো | তুম রুদ্রমৃত্তি! জ্বালো চিরদিন, মরণে অনল শিখা; বিশ্বের মন্দিবে 
প্রতিদিন কত শত ধনী কিবা দীন দিতেছ আহৃতি সদ প্রকৃতি দেব'বে। 

২ 
তোম।র উজ্জল যৃত্তি গম্ভীর প্রশান্ত তত জদি সুধু ধধূ জলে নিশিদিন। 
কিছুতেই তৃপ্তি নাই সভভ অশান্ত-_জীবনে সদাই তুম মমতা-বিহীন । 

৩ 
কোন্‌ প্রিয় এ তপন্কা উন্মাদের প্রায় অহোরাত্র যারে তারে বাধ দৃঢ়পাশে ? 
সোনার সংসার কত ছারখারে যায় বিরাট ব্যাপারে শ্বপ্র আন কোন্‌ আশে ? 

৪ 

মৃত্যু মর্মভেদী কিন্তু তোমার মতন নহে সে প্রচণ্ড রুদ্র অগির মুর্তি! 
ধলি দাও-_কি ভীষণ উগ্র আচরণ! শত মত্ত হস্তী সম তোমার শকাত। 


শি 


জীবনে কতই থাকে আশা আকিঞ্চন সব নিবে যায় তোমা ক্বরণ করিতে । 
তুমি আছ দাস ধার কোথায় সে জন বলে দাও তারে যদি পারিগো তঞ্জিতে। 
জীসুশীলচন্্র ভট্রাচার্যয। 


জীবন্মক্তি-বিবেক। 


[ বিদ্যারণামুনিককৃত জীবম্মুক্ষি-বিবেক মুযুক্ষুর পক্ষে ,অতি উপাদেয় বেদান্তবিষয়ক প্রকরণ গ্রশ্থ। 
বিজয়নগরের বীরবুকধ নৃপতির প্রধান অযাতা খয়েদের প্রসিদ্ধ ভাঁষ্যকর্তা সায়নাচার্ধ্য সকলেরই স্বুপরিচিত। 
ইনি সন্নাসাশ্রম গ্রহণ করিযা বিদ্ভারণা নামে পরিচিত হন। বেদাশ্গের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ “পঞ্চদশী" ইহারই 
বভিত। বিগ্যারণ্য পাঁচশত বংসরের শিছু পূর্বে প্রাভূতি হন। সন্গাসাশ্রম গ্রহণ করিবার পর, ইশি 


শঙ্গরাচার্ম-প্রতিচিত শঙ্গেবী মঠেব শএধ্যক্ষ হইযাছিলেন ] 
এই জীবনুক্ষি-বিবেক গ্রন্থ পাঁচ প্রকরণে বিভক্ত £-জীবম্মুক্তি প্রমাণ, বাসনাক্ষষ, যনোনাশ, স্বূপ 


সাধন প্রয়োজন এবং বিদ্ৎসংশ্যাস | 
এই গ্রন্থে ভগবদশগীতা, যোগবাশিষ্ঠ। ভাগবত, বিশেদতঃ উপনিষদ হইতে নানা সমীনীন বচন উদ্ধার 


করিযা গ্রন্থ কর্তা গ্রন্থের পুষ্টিসাধন করিবাছ্ছেন। 
এই উপাদেয গ্রন্থের মুল ও অহ্যবাদ আমরা '্রবিদায? ক্রমশঃ প্রকাশিত করিব। অনুবাদক 


একজন বাঙ্গালী সন্নাপী। ইনি বেদান্ত-শাশ্বে সুপ্রবিষ্ট ; অনেকদিন যাবৎ ভক্ুকচচ্ছ ([3।97(1।) প্রদেশে 
অবস্থান করিয়া লোকহিতকারধো নিথক্ত আছেন। আমাদের আশা হয়, এই মুল ও অন্থবীদ ব্রঙ্গবিতণার 


পাঠকগণের প্রীতিকর হইবে 1--সম্পাদক | ] 
জীবন্মুক্তি প্রমাণ প্রকরণ | 
যসা নিঃশসিতং বেদা যে! পেদেতেযোইখিলং জগৎ 
নিমমে “মহং বন্দে ন্ছ্যাতীর্ধ মহেশগরং | ১ ॥ 
বেদ ধাহার নিশ্বাসরূপ, এবং ঘিনি বৈদিক মর্যাদা অনুসারে সমস্থ স্থষ্টি রচনা কবিধা- 
ছেন, সেই বিগ্ভাতীর্থ (সকল বিগ্ভার পবিত্র আশ্রয় গুরুদেব হইতে অভিন্ন) শ্রীমহেশখর শিব 


স্ব্ূপকে আমি নমস্কার করিতেছি । 
গু9রক্ষো বিবিদিঘান্যাসং বিদ্ব্নাসং চ ভেদতঃ| 
হেতু বিদ্হমুক্তেশ্চ জী বন্ম,ক্তে্চ তৌ ক্রমাৎ ॥ ২ ॥ 
বিবিদিষা-সংল্ঠাস তথা বিদ্বৎ-সংগ্ঠাস তিন্ন তিম্ন কথন করিতেছি, তন্মধ্যে বিবিদিষ। 
সংন্তাস বিদেহ-মুক্তির হেতু এবং বিদ্বৎ-সংন্যাস জীবন্ুক্তির হেতু । 
সংশ্যাসহেতুবৈরাগাং যদহবিরজেত্তদা। | 
প্রবজেদিতি বেঙোক্তেন্স্তেদস্ত পুরাপগ:॥ ৩ ॥ 
বেদের অনুশাসন এই-_“যে দিবস চিন্তে বৈরাগ্য উদয় হইবে, সেই দিবস,সংন্যাম 
গ্রহণ করিবে”--কারণ সংগ্ভাস-মাশ্রমের প্রধান সাধন বৈরাগ্য। পুরাণে এই সংগ্ঠাস- 
আশ্রমের নিয়ম অনেক স্থানে বণিত আছে। 
বিরতিখিবিধা প্রোজ্া তীব্র তীবরতরেতি চ। 
সত্যাষেব তু তীব্রায়াং শ্তসেদ্ঘোগো কুটীচকে ॥ 8 ॥ 


জীবন্মুক্তি-বিবেক । ৪২৫ 


বৈরাগ্য ছুই প্রকার,_-তীব্র এবং তীব্রতর । ইহার মধ্যে তীব্র বৈরাগ্য উদয় হইলে 
কুটীচক * সন্ন্যাস ধারণ করিবে । 
শক্তোবহৃদকে তীব্রতপায়াং হংনসংজ্িতে। 
মুমুক্ষু, পরমে হংসে সাক্ষাদ্বিজ্ঞান-সাধনে ॥ ৫ ॥ 
যিনি তীব্র বৈরাগ্যবান্‌ এবং ধাহার শরীর সামধ্যবান্‌ তিনি বহুদক 1 সন্ন্যাস 
গ্রহণ করিবেন এবং তীব্রতর বৈরাগ্য হইলে হংস নামক সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। পরক্ত 
তীব্রতর বৈরাগ্যবান্‌ পুরুষ যদি মুমুক্ষু ( যুক্তি-ইচ্ছুক ) হন, তাহা হইলে অপরোক্ষ জ্ঞানের 
সাক্ষাৎসাধনবরূপ পরমহুংস আশ্রম গ্রহণ করিবেন। 
পুভ্রদারগৃহাদীনাং নাশে তাৎকালিকী মতিঃ। 
ধিকৃসংসার ইতীদৃকৃত্তাদ্বিরতেরন্দতা হি সা॥৬॥ 


স্ত্রী, পুত্র. গৃহ আদি নাশ হইলে সংসারের উপর যে বীতবাগ জন্মে, তাহাকে শাস্তে 
মন্দ বৈরাগ্য বলিয়াছেন 
অন্মিন্জন্মনি মাতৃবন্পুত্রদারাদয়ো মম। 
ইতি যা সুন্থিরা বুদ্ধিঃ সা বৈরাগাস্য তীব্রতা ॥ ৭ | 


ত্র, পুত্র, আদি কোন পদার্থে আম।র প্রয়োজন নাই, এই প্রকার যে সুস্থির বুদ্ধি) 
তাহাকে শাস্ত্রে তীব্র বৈরাগ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে । 
পুনরাবৃত্তিপহিতো লোকো মে মাস্ঘ কম্চন । 
ইতি তীত্রতরত্বং সানন্দে হ্যাসো নকোহপি হি॥৮ ॥ 


ব্রন্মলোক হইতে যত প্রকার লোক আছে, সে সমস্ত লোক পুনবাবৃত্তি-স্বতা বযুক্ত ;'এই 
প্রকার অনিত্য লোকে আমার ইচ্ছ! না£, এবংবিধ বৈরাগ্যকে তীব্রতর বৈরাগ্য কহে। 
মন্দ বৈরাগ্যে কোন প্রকার সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার অধিকার নাই। 
্ ষাত্রাদ্যশক্তিশক্তিভ্যাং তাব্রে শ্তাসছ্য়ং ভবেৎ। 
কুটাচকো বহুদশ্চেত্যুভাবেতৌ ত্রিদপ্ডিনৌ ॥ ৯॥ 


তীর্থ আর্ি ভ্রমণ করিবার সমর্থ এবং অসমর্থ, অথচ তাব্র-বৈরাগ্যবান্‌ পুরুষ, 
যথাক্রমে “বহুদক” ও পকুটীচক” নামক ছুই প্রকার সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিবেন। এই 


প্রকার সন্ন্যাসীকে শাস্ত্রে ত্রিদণ্ডী কহে। 
স্বয়ং তীব্রতরে ব্রহ্মলোকষোক্ষবিডেদতঃ | 
তল্লোকে তত্ববিদৃহংসেো। লোকেহস্মিন পরহংসকঃ ॥ ১০ 


০ পাশিাস্স্প শিশির 
সপ শপ পাপী ৩ পপ পা আপা 727টি 


৬ ২টি নিত টি ৩3 __াঁঁি ্ীটী 
* যে সঙন্গ্যাসী তীর্থপর্যযটটনে অসামর্থা জন্চ এক তীর্থস্থানাদিতে কুটী নিশ্মাণ করিয়া বাস করেন, 


প্রতিদিন বার হাজার প্রণব জপ করেন, এবং যখাসময়ে ভিক্ষাটন দ্বার শরীর যাত্রা নির্বধাহ করেন, তাহাকে 
কুটীচক সন্ন্যাসী কছে।-_অহ্থবাদক। 
1 তীর্থপর্ধ্যটটন কষ্িবার সামর্ধ্যধান্‌ সন্স্যাসীকে বছুদক সন্ন্যাসী কহে। 





৪২৬ ্রদ্ষমবিষ্ঠা৷ | 


তীব্রতর বৈরাগ্যবান্‌ যোগী যদি ব্রহ্ধলোক লাভের ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে 
তিনি “হংস” নামক সন্র্যাস গ্রহণ করিবেন; তাহার ব্রহ্গলোকে আত্মসাক্ষাৎকার হইয়। 
ব্রহ্মার সহিত যুক্তি হইবে । আর কেবলমাত্র যদি মোক্ষের ইচ্ছাযুক্ত হয়েন, তাহা হইলে 
“পরহংস' আশ্রম গ্রহণ করিবেন ; তাহার বর্তমান শরীরেই আত্মসাক্ষাৎকার হইবে। 
এতেবাং তু সমাচারাঃ প্রোক্াঃ পারাশরশ্মুতৌ | 
ব্যাধ্যানেইন্্াভি্জাক়ং পরহৃংসো বিবিচাতে | ১১ ॥ 
এই সকল ভিন ভিন্ন প্রকার সন্ন্যাস আশ্রমের সদাচরণের নির্ণয় আমি (গ্রন্থকার ) 
পরাশর স্থতিতে এবং তাহার ব্যাখ্যানে করিয়াছি; এই গ্রন্থে কেবল মাত্র পরষহংসের 
আচার নিরপন করিতেছি । 


জিজ্ঞানুজ্ঞানবাংশ্চেতি পরহংসে। দ্বিধা মতঃ। 
প্রাছজানাব জিজ্ঞাসোন্যাসং বাজসলেখিনঃ ॥১২। 


প্রব্রাজিনো লোৌকমেত মিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি হি। 
এতস্যার্থস্ত গদোন বক্ষাতে মন্দবুদ্ধয়ে ॥ ৩1 
জিজ্ঞান্্ু এবং তব্বজ্ঞানী ছুইপ্রকার পরহংস শাস্ত্রে ব্যবস্থা আছে? জিজ্ঞাস ( তব্বজ্ঞানে 
তীব্র ইচ্ছাবান্‌) জ্ঞান প্রাপ্তি জন্য সন্ন্যাস আশ্রম ধারণ করিবেন,বাজসনেয় শাখাগ 
(শুরু যজজুর্কেদে ) এইরূপ উপদেশ আছে ; যথ।-_ 
“এতমেৰ প্রত্রজানো লোক মিচ্ছন্ত প্ররজন্তি"_- বৃহদারণ্যক | 
উক্ত শ্রুতিয় অর্থ মন্দবুদ্ধি পুরুষের প্রতি অনুগ্রহ 'কারণ আমি গগ্যে বলিতেছি। 
(ক্রমশঃ) 
শ্রীমৎ জানানন্দ স্বামী। 


মৃত্যুর পরপারে । 
*চতূর্থ পরিচ্ছেদ | 
স্বর্গলোক। 


আমরা ইঠিপূর্ৰে যে আনন্দধামের ইঙ্গিত করিয়াছি, স্বর্গ ই সেই পরমস্ুখের স্থান। 
বাস্তবিক, স্বর্গের অস্তিত্ব ও সুখময় সম্বন্ধে মতট্বৈধ নাই। কি হিন্দু, কি খৃষ্টান, কি 
মুসলমান, কি বৌদ্ধ, সকলেই একবাক্যে ইহা স্বীকার করেন। অমরাবতী, স্বখাবতী, 
ইলিজিয়ম্‌ প্রভৃতি শব্ধ হারাই বুঝাযায় প্রত্যেক জাতি হ্বর্গকে কিরূপ সুখের স্থান মনে 
করেন। খুষ্টান ও মুসলমানগণ বলেন, ধাহাদের প্রতি ঈশ্বর প্রীত হন, তাহাদিগকে তিনি 
স্বর্গে পাঠাইয়! পুরস্ক ত করেন । অন্যান্য ধর্ম কিন্তু ঠিক এরূপ বলেন না। তাহাদের 
মতে মানুষ নিজেই নিজের কর্মফল তোগ করে; সুতরাং ম্বর্ভোগ এহিক পুণাকর্ম্েরই 
স্বাভাবিক ফল মাত্র। আমরা (.পরাবিষ্তা সমিতিতে ) এই শেষোক্ত মতেরই পক্ষপাতী । 

সকল ধর্মই শ্বর্গকে পরম সুখের স্থান বলিয়াছেন বটে, কিন্তু কেহই এ সুখের স্বর্ূপটি 
নির্দেশ করিতে পারেন নাই। নানাবিধ দৃষ্টান্ত, অলঙ্কার ও রূপকাদি দ্বারা তাহারা 
ইহা বাক্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্ত সে প্রয়াস প্রায়ই ব্যর্থ হইয়াছে। 
হইবারই কথা। কারণ, যাহা মান্ুষী *ভাষায় ব্যক্ত হইতে পারেনা, স্ুলমস্তিক্ষে যাহার 
ধারণা কর! অসম্ভব, তাহাকেই বর্ণনা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে । ইহার অনিবার্ধ্য 
ফল এই যে, স্বর্ণের বর্ণনায় পৃথিবীর ছবি প্রবেশ করিয়াছে! পৃথিবীতে যে জাতির 
নিকট যাহা সর্বাপেক্ষা সুন্দর, সেই জাতি তাহাই স্বর্গে আরোপ করিয়াছেন। কোনও 
হিন্দুশান্ত্রলেখক হয়ত ভারতীয় কোন রাজার বিচিত্রবৃক্ষ-শোতিত, মণিযুক্তাদিভূষিত, 
রাজহংস-সেবিত-স্বচ্ছ-তড়াগযুক্ত, বিহঙ্গম বস্কৃত, কুস্থুম-স্থুরতভিত সুরৃহৎ উদ্তান দর্শন করিয়া 
মোহিত হইয়াছিলেন। সুতরাং তাহার স্বর্গবর্ণনায় নন্দন-কানন, পারিজাত বৃক্ষ, 
পবিভ্র-সলিলা মন্দাকিনী, অপ্সরা-সঙ্গীতাদ স্থানপ্রাণ্ত হইয়াছে । বাইবেল লেখকের 
হয়ত পূর্বপ্রকার সৌন্দর্য)" দেখিবার সুবিধা বা সুযোগ হয় নাই। তিনি হয়ত আলেক্‌- 
জান্দরিয়ার ম্তার় কোন একটি সুবৃহৎ ও সমৃদ্ধিপূর্ণ নগরের শোভাষ় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। 
কাজেই, তাহার স্বর্গ একটি উদ্ভান বা কানন নহে, ধনরত্বশোতিত পরম-সমৃদ্ধিশালী 
একটি সুঁবহৎ নগর। ফল কথা এই যে, শাস্ত্রোক্ত এই সকল স্বর্গবর্ণনা পাঠ করিবার 
সময় আমাদের “মরণ রাখ! উচিত যে, বর্ণনাগুলি অক্ষরে অক্ষরে সত্য, ইহা লেখকদিগের 
উদ্দেস্ট নছে। পৃথিবীতে যত সুন্দরতম বস্্ব আছে, স্বর্গের সৌন্দর্য্য তদপেক্ষাও অনেক 
অধিক, ইহ। বাক্ত করাই লেখকগণেন অভিপ্রীধ:। 


৪২৮ ' ব্রহ্মবিষ্তা 


আধুনিক যুগে আমাদের পরাবিস্তা-সমিতির কেহ কেহ দিব্যদৃষ্টিঘারা স্বর্গ প্রত্যক্ষ 
করিয়াছেন । খবিদিগের তুলনায় ভীহাদের এই শক্তি যে অতীব সামান্য ও অকিঞ্চিং- 
কর, ইহা বলাই নিশ্রয়োজন। সে যাহাহউক, তাহাদের এই দর্শন ও অনুসন্ধানের ফল 
পুস্তকাকারে নিবন্ধ হইয়াছে *। স্বর্ণ রৌপ্য, হীরক, রত্বাদদি এখন আর আমাদের নিকট 
সৌন্দর্যের আদর্শ নহে ; গিরি-নদী-প্রঅবণ' অন্তগমনোন্মুখ হুর্য্যরঞ্জিত বিচিত্র আকাশ, 
বিশাল প্রশান্ত বারিধি প্রভৃতিই এখন আমাদের নিকট অধিকতর মনোরম ও স্বগায়। 
সুতরাং তাহাদের বর্ণনাও তদনুরূপ হইয়াছে। তাহারা যে প্রাচীন শাস্সকারগণ অপেক্ষা 
বর্ণনা-ব্যাপারে সমধিক কুতকার্ধ্য হইয়াছেন, তাহা মনে করি না। ইহাদের চেষ্টা তাহাদেব 
ায়ই বিফল ও বার্থ হইয়াছে, ইহ। দিব্যদর্শী মাত্রেই অন্ুতব করিবেন। তবে আধুনিণ 
কুচি কতকটা যুক্তির দিকে, বিজ্ঞানের দিকে । সেইজগ্লঃ আমরা আমাদের বর্ণন। 
যথাসম্ভব যুক্তিসঙ্গত ও বিজ্ঞানসম্মত করিতে চেষ্টা করিতেছি । 

স্বর্গ যে একটা প্ররুত, বাস্তব প্রদার্থ, ইহা একটি স্বপ্ন বা কল্পনা নহে, ইহা সব্ধাগ্রে 
বুকিতে হইবে। ইহার ধারণা করিতে হইলে দু'একটি বিষয় আগে আমাদিগের বুঝা 
আবশ্ঠক। প্রথম এই,_কি তভূলোক, কি ভুবর্পোক, কি স্বর্লোক, কোনটিই 
প্রকৃতপক্ষে এক একটি স্থান বা দেশ নহে চেতন্টের বিশেষ বিশেষ অবস্থা মাত্র। 
মানবের বিভিন্ন দেহ আছে, ( যথা স্তুলদেহ বা 1)01১31০711)9 1. কাম দেহ বা 7১117] 
১০0৬, মানস-দেহ বা ?১161)101 1১90৮ ইত্যাদি ) পূর্বেই বলিম্বাছি। স্মুলদেহের সাহাযো 
বখন আমাদের জ্ঞান ব! অনুভূতি হয়, তখন আমরা চতুঃপার্খে যাহা দেখিঃ তাহাকেই ব'ল 
তূলোক, অর্থাৎ তখন আমরা তুলোকে থাকি । কিন্তু মনে করুন, আমি স্মুলদেহেব 
সাহাধ্য না লইয়া, চক্ষু কর্ণ নাসিক! জিহ্বাদির হার! বাহিরের কোন স্পন্দন গ্রহণ না 
করিয়া, কেবল কামদেহের ম্পন্দনই গ্রহণ করিতে থাকি। ইহার ফল কি হইবে? ফল 
এই হইবে যে, তখন আর আমারু ভূলোকের জ্ঞান বা অন্থভূতি ধাকিবে না, আর একটি 
নৃতন জগতের জান ও অস্থৃভূতি হইবে। অর্থাৎ আমি তখন ভূলোকে বাস না করিয়া, 
ভূবর্পোকে বাস করিব। সেইরূপে, আমি যদি কাম-দেহের ইন্দ্রিয়গখলিকে রুন্ন করতঃ, 
ভুবর্লপোকের কোন স্পন্দন গ্রহণ না করিয়া, কেবল মানস-দেহের স্পন্দন-গুলি গ্রহণ কবিতে 
পারি, তাহা হইলে আমার তখন আর এক প্রকার জ্ঞান বা তন্ুভূতি হইবে? অর্থাৎ 
(চলিত কথার ) আমি স্বর্গে বাস করিব; অতএব দেখ! গেল, আমি একই স্থানে বসিযা 
বিভিন্ন লোকে বাস করিতেছি, ভূলোক হইতে ভূবর্লোকে বা স্বর্জোকে যাইতে, আমাকে 
স্বান পরিবর্তন (190017)0101)) করিতে হইতেছে ন1। পূর্বেই বলিয়াছি, ভূবঃ) ্বঃ প্রভৃতি 
উচ্চতর লোকগুলি পৃথিবীর মধ্যেই ওতপ্রোত তাবে বর্মান আছে । সুতরাং সর্বলোকই 


িডিটিনিঠ58888 ডিভি ৃ 
৪ € (৬. 1,911068 প্রনীত 1076 10586118101011181)0 11) 01000187101 0080) প্রভৃতি পুণ্ত? 


£জেটব্য। 
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সর্বাদ] সর্বত্র বিগ্ধমান রহিয়াছে । কেবল আমাদের চৈতন্যকে সেই ভূমিতে তুলিতে 
পারিলেই, সেই লোকের জ্ঞান হয়। কিন্ত্বী যহকাঁল স্ুলদেহ থাকে, ততদ্দিন সাধারণ 
মানব চৈতন্যকে উচ্চতর ভূমিতে তুলিতে পারেন না; সুতরাং মৃত্যুর পরে তাহারা স্বর্গের 
আস্বাদ পান, সুলদেহে পান না। 

আমাদের চতুর্দিকে সর্বদা সর্ধলোকই বর্তমান গাকিলেও আমরা কেবল ভূলোকটিই 
দেখিতে পাই কেন? অন্যান্য লোক দেখিতে পাই না কেন ? প্রথমে দেখা যাক, আমাদের 
বাহৃবস্তর জ্ঞান পিরূপে হয়। আধুনিক বিজ্ঞানই বলিতেছেন ঘে বাহাবস্থ বলিয়া কিছু 
একটা আছে কি না, তাহ। ঠিক বল! যার না) তবে অস"প্য ও নানাবিধ স্পন্দন যে 
আমাদের চতুর্দিকে নিয়ত বর্তমান রহিয়াছে এটা নিঃসংশয়ে বলা বায় । কতকগুলি 
ইথার-স্পন্দন আসিয়া আমার চক্ষুর পরদাকে কাপাইল, এম্পন্দন অক্ষি ন্গাযুদ্বারা মস্তিকে 
নীত হইল, মস্তিষ্ক কাপিল তাহার ফলে মামার একটি বাহ্যবস্থর জ্ঞান হইল,__-একটি 
লাল ফুল, কাল জামা বা সাদ! বিড়ালের অনুভূতি হইল ' সেইরুপে বায়ুর স্পন্দন কর্ণ- 
পটহকে কাপাইয়া মস্তিষ্কে উপস্থিত হইলে আমর! কিছু শুনিতে পাই, একট শবজ্ঞান হয়। 
নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বকের পক্ষেও এই নিদম। অতএব, আমাদের চারিদিকে অসংখ্য 
স্পন্দন রহিয়াছে এটা ঠিক) কিন্তু কেবল স্পন্দন থাকিলেই কি জ্ঞান বা অনুভূতি হয়? 
এই বটবৃক্ষের নিকট একটি সুন্দর গান করিলাম। বৃক্ষ কি শুনিতে পাইল? একটি 
নৃশংস নরঘাতকের সন্মুথে আপনি বহুক্লেশ ও ত্যাগ স্বীকার করি এক শিশুকে 
বাচাইলেন। নরঘাতক কি আপনার হৃদয়ের ভাব উপলব্ধি করিতে পারিল? অতএব, 
দেখা যাইতেছে. কেবল প্রন্দনই যথেষ্ট নহে, স্পন্দন গ্রহণ করিবার যন্ত্র বা ইন্দ্রয ধীকা। 
চাই এবং প্রতি ম্পন্দন দিবার শক্তি (19) 01 13197075100 5100 000৭1৭) থাকা 
চাই। বৃক্ষের যন্ত্র বা ইন্দ্রিয় নাই, নৃশংসের হৃদয় নাই; তাই, স্পন্দন সত্বেও তাহাদের 
অনুভূতি হইল না 

ভূলোকের অসংখ্য স্পন্দন যেমন আমাদের চতুর্দিকে রৃহিযাছে, ভুবর্পোক ও 
স্বর্লোকেরও কোটি কোটি স্পন্দন ঠিক সেইরূপে নিয়তই চারিদিকে রহিয়াছে । কিন্তু তত্তৎ 
লোকের অনুভূতি হইতেছে নাকেন? ইহার কারণ এই যে, আমাদের কাম-দেহে ও 
মানস-দেহে স্পন্দন গ্রহণোপষোগী যন্ত্র বা ইন্দ্রিয় এখনও নিশ্মিত হয় নাই। ধাহাদের এই 
সস্সেন্িয়গুলি সুগঠিত ও,কার্ধ্যক্ষম হইয়াছে, তাহাদিগকে দিব্যদশী বা 001,007 
বলে। তাহার! যুগ ৎ ভূলোক, ভুবলোক, এবং এমন কি স্বলেএকেরও স্পন্দন গ্রহণ 
করিত সমর্থ; অর্থাৎ তাহারা স্লদেহে থাকিয়াও তিনলোকই দেখিতে পান । অনেক খধি 
( নারদাদি ) আছেন, ধাহারা যুগপৎ সাত লোকই দেখিতে পান। 

মানবের দ্বেহ এপক্ধপ উপাদানে (71711. এ গঠিত যে,সকল প্রকার স্পন্দন গ্রহণ 
করিবার শক্তিই (1১719707111) উহাতে আছে। (কন্ত এই উপাদানগুলি এখনও 
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সব সুগঠিত ও কর্মক্ষম হয় নাই; সেই জন্য আমর] বাহিরের কতকগুলি স্পন্দনমাত্র 
গ্রহণ করিতে পারি। উপ্ণদানগুলিকে স্বগঠিত করিয়৷ লইবার ক্ষমতা আমাদের আছে; 
প্রত্যুত সর্বদাই উহ] আমরা করিতেছি । না ারূপ বাসনা, চিন্তা ও ভাবনা দ্বারা আমরা 
অন্ুক্ষণ দেহ-যস্ত্রকে গঠিত করিতেছি । “ই দেহ যেন একটা বাগ্যযন্ত্র বিশেষ । ইহাতে 
সরু মোটা অসংখ্য তার সংলগ্র মাছে । সব তারগুলি এখন উত্তমরূপে বাধা নাই, কর্ম- 
ক্ষম নাই। এক একটি চিন্তা বা ভাব দীর্ঘকাল মনে পোষণ করিয়া আমরা এক একটি 
তার কর্মক্ষম করিতেছি । যেব্যক্তি কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসাদি নীচ বাসনা গুলিকে 
মনে ক্রমাগত স্থান 1দরাছেন, তাহার মোট। তার গুলি বেশ সুগঠিত ও কর্মক্ষম হইয়াছে। 
যিনি দয়া, ভক্তি, প্রেম। বৈরাগা, ক্ষমাঃ উদ্ারুতা, পরোপচিকীর্ষা, যুক্তি, বিচার এবং 
সৌন্দর্য গ্রহণী বৃত্তির / 06১11110170] র 7 বনুল অন্ুণালন করিয়াছেন, ষ্ঠাহার সুঙ্গ 
তারগুলি কার্যযঙ্ষম হইয়াছে এবং চচ্চার ভাবে মোটা তারগুলি হয়ত অকন্মণ্য হইযা 
গিয়াছে । এখন বাহিরের অসংথা স্পন্দন উত্তয় বাক্তর উপর পতিত হইলে, প্রথমোক্ত 
ব)ক্তিব কেবল মোটা তারগুলি এবং শেষোক্ত বক্ডির সরু তারগুলি কম্পিত হইবে। 
বাস্কযন্ত্রে যতই তার বাড়বে, ততই আমরা স্পন্দন গ্রহণ করিতে পারিব। যাহার বাদ্যযণের 
সকল তান্ই কশ্ক্ষিম হইয়াছে, তিনিই সর্বদশশী ও সর্বজ্ঞ । 

এই শিশ্ব ঈশ্বরের অসংখ্য স্পন্দনে পরিপুরিত রহিয়াছে যে ব্যক্তি যত অধিক 
স্পন্দনে সাড়া দিতে (1৮১17)71 করিতে ) সমর্থ "হার চৈতগ্ত ( 0)75016)01911৮১২ ) 
ততই অধিক । একটি ছাগল বা পঙ্গী কেবল ন্মাহার,*নিদ্রা, ভয় ও মৈথুনের স্পন্দনে 
সাড়া দিতে পারে । তাই, তাহার জ্ঞানও এই চতঃসামাব মধ্যে আবদ্ধ। মানব যুজি, 
বিচার, সৌন্দর্য্য ও প্রেমাদির স্পন্দনে সাড়া দিতে সমর্থ, তাই তাহার জ্ঞানও 'সই 
পরিমাণে জধিক। একটি সুন্দর বিচিত্র পুষ্প, একটি গরুর ও একটি শিক্ষিত মানুষের 
সন্্রথে পর্যায়ক্রমে ধরুন, প্রতেদ বুঝিতে পারিবেন। গরু কেবল উহার একবার প্রাণ 
লইবে, দেখিবে উহা! খাস্য কিনা) যন্দে খাস্ক হয়, গিচবান্বারা জড়াইয়া উদরস্থ করিবে; 
যদি খাগ্ত না হয়, ত্যাগ করিয়! চলিয়! যাইবে; কারণ, সে কেবল আহারের স্পন্দন গ্রহণ 
করিতে পারে । সুতরাং এ পুষ্প হইতে যে আরও অসংখ্য স্পন্দন নির্গত হইতেছে, তাহা 
গ্রহণ করিবার শক্তি তাহার নাই' শ্ষিক্প মানব কি করিবে? সেউহার বিচিত্স শোতা 
দেখিয়া মুগ্ধ হইবে, উহার সুগন্ধ আমোদিত হবে, উহার কোমলতা ও রচনা নৈপুণা 
দেখিয়া কারিকরকে ধন্যবাদ দিব ; উহা কোন্‌ জাতীয় উদ্ভিদের অন্তর্গত, দ্বিদল কি বছ- 
দল, উহ্থা পুংপুষ্প কি সত্রী-পুষ্প ইতাদি বিচার করিয়া আনন্দ পাইবে অতএব, দেখা 
যাইতেছে যে, ধতই অধিক স্পন্দনে আমর। সাড়া দিতে পারি, ততই আমাদের চৈতগ্ঠের 
বিস্তার «য় ততই আমাদের আনন্দ বৃদ্ধি হয়। 

এই চৈতন্ত ও আনন্দ লইয়াই আমাদের জীবন । বাহার যত অধিক চৈতন্ত ও আনন 
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আছে, তিনি ততই অধিক জীবিত) এবং ধাহার যত কম আছে, তিনি ততই মুত। এই 
হিপাবে প্রস্তরাদি অপেক্ষা! উত্তিদ্‌, উদ্ভিদ অপেক্ষা পৃশ্টপক্ষী এবং পশুপক্ষী অপেক্ষা মানব 
অধিক জীবিত। কিন্ত সকল মানবে চৈতন্য ও আনন্দ, বহিঃস্পন্দনে সাড়া দিবার শক্তি 
(0০461 06155101114 00 ৮1)7111)5) সমান কি ? কখনই না। এমন কি একই 
মানুষে ভিন্ন সময়ে তিন্ন শক্তি দখা যায়, যখন শরীর নীরোগ ও সুস্থ থাকে, লঘু ও 
পাতলা থাকে, তখন চৈতন্য ও আনপ্দ ঘহটা প্রকাশ পায়, অসুস্থ শরীবে বা গুরুপাক 
দ্রব্য আহারের পর ততটা প্রকাশ পাম নাঁ। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বেন্জামিন্‌ জ্রাঙ্কলিন্‌ 
তাহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন যে, ঘত্কালে তিনি মাছ, মাংস প্রভৃতি গুরুপাক দ্রব্য 
আহার করিতেন তত্কালে তাহার বুদ্ধি, মেধা প্রভৃতি জড়ভাবাপন্ন (0711) এবং চিত্ত 
অপ্রফ্ল (07০611০95/ থাকিত | কিন্তু যখন তিনি খুব সাদাসিদে শাক-সবজ্ধি থাইতে 
আরম্ভ করিলেন; তখন হইতে তিনি যেন একটা আরাম ও স্বচ্ছন্দতা বোধ করিতে লাগি- 
লেন, তাহার ধীশক্তি যেন বাড়িতে লাগিল। সকলেই জ্ঞানেন, প্রাতঃকালে আমাদের 
সাড়া দিবার শক্তি কত বেণী থাকে? কিন্তু ুরুচোজনের পর কেমন একটা আলস্ত ও 
জড়ত। আইসে, উচ্চভাব ও উচ্চ চিন্তা ণ্নে তখন সহঙ্জে উদ্দিত হয না| ইহা হইতে স্পষ্টই 
প্রতীত হয় ষে, স্কুল পদার্থ ই চৈতন্ত ও আনন্দকে ঢাকিয়া রাখে, প্রকাশ পাইতে দেয়না) 
এবং দেহে সুক্াংশ যতই বাড়ে, চৈতন্য ও আনন্দ ভতই প্রকাশ পায়, স্বুভরাং ততই আমরা 
জীবিত হই। বেশ। এখন, মৃত্যুর পর যখন আমরা স্কুল দেহটা একবারে ত্যাগ করি ও 
কাম দেহ লইয়া ভুবলেকে যাই, তন চৈতন্য ও আনন্দের কিরূপ বিকাশ হওয়া সম্ভব, 
পাঠক একবার ভাবিয়া দেখুন; তখন প্রকৃতই আমাদের মনে হয় যে, এতদিন যেন 
আমরা মরিয়াছিলাম, এখন জীবিত হইলাম। চৈতন্য ও আনন্দ লইয়াই ভরীবন, স্কুল 
দেহ লইয়া জীবন নহে। সুতরাং যাহার ভাবেন যে, স্কুলদেহের সহিত জীবনেরও নাশ 
হয়, তাহার নিতান্ত ত্রাস্ত। সে যাহ] হউক, ভুবলরণেকে গিয়াই যখন আমরা এত আরাম, 
এত স্বচ্ছন্দতা, এত আনন্দ বোধ করি, স্বর্গে গিয়া যেকিরূপ আনন্দ, কিক্ুপ নব জীবন 
লাভ করা যায়, তাহা কি কল্পনায় আইসে? অতএব, দেখা গেশ যে, ভূলোক অপেক্ষা 
হুবলো কে এবং ভুবলেশক অপেক্ষা স্বলেণকে আমরা অধিকতর ভীবিত। 

ভুবলো কের ও হ্বর্ঁলোকের আনন্দের ম.ধা একটা বিশেষ প্রভেদ আছে। তাহা এই 
যে। ভুবলেণকের যাবতীয় অবনন্দই কামগন্গযুজ, স্বার্থবিজড়িত * কিন্তু স্বর্গে আনন্দে কাম- 
গন্ধ আদে নাই, স্বার্থের লেশমাত্র নাই ; উহা পর্ভ্র-সলিলা জশহুবীর ন্যায় বিশুদ্ধ, জীবের 
শৌকর্তাপ-নিবারণে কলকল নিনাদে প্রবাহিত। আমব স্বার্থসিদ্ধির জন্য যাহা কিছু 
চিন্তা করি, পাঠ করি বা দান করি, তাহাতে ষে আনন্দ হয়, তাহা ভুবলোকের। আর 
সম্পূর্ণ নিস্বার্থতাবে, কেবল পঝোপকারের জন্ত যাহা কিছু করি, তজ্জনিত যে আনন্দ, 
তাহাই হবর্গের। ধনে করুন, এক ব্যক্তি দেশের পুরাতত্ব বা প্রাচীন ইতিহাস সংগ্রহকার্্যে 


৪৩২ . ব্রহ্মবিস্া ৷ 


আজীবন ব্যাপূত আছেন। একখানি উত্তম পুস্তক লিখিয়৷ অর্থেপাজ্জন বা খ্যাতিলাভ 
করিব, ইহাই যদি তাহার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে তাহার অনুপন্ধান-কার্যা ও তজ্জনিত 
আনন্দ ভূবর্লোক পর্ধ্যন্ত পহুছিবে, তদুর্ধে উঠিবে না। কিন্তু এতদ্বারা স্বদ্দেশবাসীর 
নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধন করিব, এই পবিভ্র উদ্দেশ্ট লইয়াই যদি তিনি 
বরাবর কর্ম করিয়া থাকেন, তাহা হইলে স্বর্মলোকে তাহার এই উদ্দেপ্ঠ সিদ্ধ হইবে ও 
তজ্জনিত বিমল আনন্দ তোগ হইবে। তিনিন্বর্গে গিয়া তাহার অন্ুসন্ধেয় বিষয়ের রাশি 
রাশি অমূল্য উপাদান প্রাপ্ত হইবেন, সহত্্ সহজ স্বদেশ-বাসীকে লমীপে দেখিতে পাইবেন 
এবং তাহার আবিষ্কৃত সত্য ঘোষণা করিয়া তাহাদের উন্নতি সাধন পূর্বক অপার আনন্দে 
ভাসিতে থাকিবেন। 

শরীরটা বাছ্যন্তর স্বরূপ, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। স্বার্থচিস্তা ও স্বার্থচেষ্টা দ্বারা ইহাতে 
মোটা তারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং নিংস্বার্থচিস্তা দ্বারা সরু তারের সংখ্যা বাড়ে 
আমর! নিজের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক বা আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য পৃথিবীতে 
যাহা কিছু করিতেছি; - ব্যায়াম, দেশভ্রমণ, পুস্তকপাঠ, সাধুসঙ্গঃ জপ, তপ, ব্রত, পৃ্জা, 
দান, ধ্যান,--এ সকলের দ্বার কেবল মোটা তারেরই সংখ্যা বাড়িতেছে। এই মোটা 
তার গুলি কেবল ভুবর্লোকের স্পন্দন গ্রহণ করিতে সমর্থ, ভুবর্পোক পর্যন্ত যাইবে, 
তদৃর্ধে যাইতে পারিবে না। কিন্তু প্রঠ্যেক নিঃস্বার্থ চিন্তা ও নিঃস্বার্থ চেষ্টা দ্বারা আমরা 
এক একটি সরু তার দেহ-বীণায় যোজন] করিতেছি । এই গুলিই আমাদের ন্বর্গের সম্ঘল; 
এই গুলিই স্বর্গের সুন্প স্পন্দন গ্রহণ করিবে এবং দ্নদয়ে প্রাপ-মাতানো সঙ্গীতের বঙ্ধার 
তুলিবে, আমাদের অধিকাংশ চিন্তাই স্বার্থবিজড়িত ; খাটি নিঃস্বার্থতাঁবে আমরা কয়টি 
কাধ্য করি? এইজন্যই সাধারণ মানবের মোটা তারই বেশী,সরু তার কম) মূত্র পর তিনি 
সরু মোটা ছুই রকম তার লইয়াই ভুবর্পোকে যান । এখানে মোটা তারগুলিই বাজিতে 
থাকে, সরু তারগুলি নীরব, নিঃস্পন্দ থাকে । এইদ্ূপে বাজিয়া বা্জিয়া মোটা তার, 
গুলির বাগ্ভ যখন শেষ হয়, তথন তাহারা দেহ্যত্ত্র হইতে একধারে বিচ্যুত ও খিচ্ছিঃ 
হইয়া] যায়, থসিয়া পড়ে ; তখন সরু তার ভিন্ন আর কিছুই থাকে না। এই কেখল সক 
তারগুলি লইয়া মানব শ্বর্গে গমন করেন। যিনি যত অধিক সরু তার লইয়া যান, 
তাহার বাগ্ তত অধিক কাল হয়। যিনি মোটেই সরু তার আনেন নাই, তাহার ঘন্্ 
আদে। বাজে না, তিনি স্বর্গতোগ হইতে বঞ্চিত হন। ৃ 

এই উপমা হইতে আমর! অনেকগুলি রহস্য বুঝিতে পারিলাম। প্রথম অপত্ঃ 
মোটা তার এবং তেজন্তত্বই সরু তার, অপতত্বের এক একটি স্পন্দন এক ৬একটি 
সকাম চিন্তা, স্বার্থপর ভাব; এবং তেঅন্তত্বের এক একটি স্পন্দন এক একটি নিষ্কাম 
তাব, নিঃস্বার্থ চিন্ত1।। দ্বিতীয় মানব স্বর্গে কেবল সরু তারগুলিই লইয়া যান। অর্থাৎ 
সকাম তাব ও স্বার্থপর চিন্তা স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারে না। মানব ভূবর্লোকে তাহার 


মৃত্যুর পরপারে । ৪৩৩ 


সমস্ত নীচ বাসনা ও স্বার্থচিস্তা একবারে বিসর্জন দিয়া খাটি পরার্থ-পরতার তাবটুকু 
লইয়াই শ্বর্গে আসেন। তৃতীয়, যিনি যত অধিক নিঃস্বার্থ চিন্তা করিয়াছেন, তাহার তত 
অধিক কাল স্বর্গোগ হয়। খিনি জীবনে একটিও নিঃস্বার্থ চিন্তা করেন নাই, তিনি স্বর্ণ 
সুখে বঞ্চিত হন। চতুর্থ, সকলের স্বর্গস্থখ এক গুকার নহে । যিনি যে রকম তার আনেন, 
তিনি সেই রকম স্পন্দন গ্রহণ কধ্নে। যিনি পৃথিবীতে নিঃস্বার্থভাবে বিজ্ঞানের আলোচনা 
করিয়াছিগেন, তিনি স্বর্গে বিজ্ঞানেরই নূতন সত্য ও নূতন আলোক আবিষ্কার করিয়। 
বিমল আনন্দ পান। যিনি নিক্কামভাবে সঙ্গীতের চর্চা করিয়াছিলেন, তিনি স্বর্গে 
অভাবনীয় মধুর সঙ্গীত-ধ্বনি অনুক্ষণ শ্রবণ করেন এবং সেই আনন্দে বিভোর হইয়া 
থাকেন। যিনি নিঃস্বার্থতাবে কোন ব্যক্তিকে তালবাসিয়াছিলেন এবং তাহার মঙ্গলচিন্তা 
করিয়া'ছলেন, তিনি সে" প্রিরতমকে সর্বদা নিকটে দেখিতে পান এবং প্রাণ ভরিয়া 
ভালবাসিয়া ও সেবা করিয়া ধন্য হন। অত£ব দেখা যাইতেছে যে. পথিবীতে যিনি 
যেবিষয়ে নিক্কাম আনন্দ পাইয়াছেন, স্বর্গে তিনি সেই বিষয়েই সহ সহঅ গুণ অধিক 
আনন্দ প্রাপ্ত হন। যিনি যেরূপ তার আনিয়াছেন, তান সেইরূপই স্পন্দন গ্রহণ করেন। 
যিনি সাহিত্যের তার আনিবেন, তিনি সাহিত্যেই আনন্দ পাইপেন, বিজ্ঞান-শিল্পাদিতে 
নহে। যিনি স্বদেশগ্রীতির তার আনিবেন, তান স্বদেশের সেবা করিয়াই আনন্দ 
পাইবেন, অস্ত কিছুতে নহে। কিন্তু যান অনেক গুলি তার আনেন, তাহার কি হয়? 
যিনি বিজ্ঞান, সঙ্গীত, ভগবন্তঞ্জি, স্বদেশগ্রীতি প্রভৃতি বহু তার সঙ্গে আনয়াছেন,। 
তাহার সমস্ত তার গুল যুগপৎ বাজেনা, এক একটি করিয়া বাজে। প্রথমে ( মনেকরুন। 
বিজ্ঞানের তারটি বাঞ্জিতে সুরু হইল। যখন এটি থামিবে অর্থাৎ |বজ্ঞান চচ্চা-জমিত 
অতুল আনন্দভোগ যখন শেব হইবে, তখন আর একটি । সঙ্গীত বা স্বদেশপ্রেম ) 
তার বাঞ্জিতে আরম্ভ করিবে এইরূপে, একটির পর একটি করিয়া সবগুলি বাজিবে। 
তিনি যতগুলি নিঃস্বার্থ চি করিয়াছিলেন, সবগুলির জন্য আনন্দ পাইবেন, তাহার পুণ্য 
কড়ায় গণ্ডায় পুরস্কৃত হইবে। 

এখন, পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন_-“সাধারণ মানবের নিষ্কাম চিন্তা অপেক্ষ। 
সকাম চিন্তাই যখন অধিক, তখন তাহার ভুবর্লোকেই তো দীর্ঘকাল বাস করিবার 
কথা। কিন্তু তাহা না, হঃয়া স্বর্গলোকেই তাহাকে অনেক আধক কাল থাকিতে হয়। 
ইহার কারণ কি?” পৃথিবীতে বাস কালে আমরা যে সকাম চিন্তাগুলি যথা) ধনলোভ, 
যশোলিগ্পা ইত্যাদি, মনে উদ্রিক্ত করি, তদ্দীরা আমরা কামদেহকে ( অপতব্বকে ) 
ন্দিতত বা সঞ্চালিত করি। কিন্তু প্রত্যেক নিষ্ষাম চিন্তা ষথা, নিঃম্বার্থতক্তি, দয়াদ, 
দ্বারা, মানস-দেহ বা তেজস্তত্বকে সধালিত করিয়া! দিই। এখন, প্রকৃতির নিয়ম এই যে, 
পদার্থ যতই সুক্ষ হয়, তাহার স্পন্দন ততই দীর্ঘকাল চলিতে থাকে । সুতরাং অপ তত্বের 
স্পন্দন শীস্ব ধাষিয়া যায়, তেজস্তত্বের স্পন্দন বহুকাল চলিতে থাকে । এই জভ্হ স্বগকাল 


৪৪০ ৭ 
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সাধারণতঃ দীর্ঘ হয়। যে শক্তি অপতত্বে প্রষোগ করিয়াছি? তাহার শতাংশঃ সহত্রাংণ 
শক্তি তেগস্তত্বে প্রযুক্ত করিয়াই এই ফল! নাজানি সমগ্রা শক্তিটা প্রয়োগ করিলে 
স্বর্গকীল আরও কত দীর্ঘ হইত !! পবিত্র নিঃস্বার্থচিস্তার কি মহীয়সী শক্তি! এক 
মুহূর্তের নি:স্বার্থ ভালবাসায় হয়ত *ত বৎসর স্বর্গতোগ হইতে পারে। 

পৃথিবীতে এক মুহুর্তও নিন্বার্থচিন্তা করেন নাই, এরূপ লোক অতিশয় বিরল, বোধ 
হয় নাই ব্ধলেই হয়। যিনি নিতান্ত স্বাথপর। তিনিও জীবনে কখন না কখনও, কাহাকে 
ন। কাহাঁকেও, অন্ততঃ একবারও নিঃস্বার্থতাবে ভালবাসিয়াছেন। ধষাহার সন্তানাদি নাই, 
তিনি হয়ত গরু বাছুর, কুকুর বিছাল বা মুগ পক্ষীকেও অন্ততঃ ভালবাসয়াছেন। সুতরাং 
প্রায় সকল মানবেরই কিছু না কিছু কাল নর্গভোগ হইয়াই থাকে। তবে ভোগের 
তারতম্য ও পার্থকা আছে। ইহ।র কিঞ্চিৎ আভাস আমর! দিয়াছি। পরবত্তী অধ্যায়ে 


আরও একটু বলিব । এ 
শ্মাধনলাল রায় চৌধুরী । 


সাপ পা 


শামিত্বের লয়। 


কবে,তোমাতে মিশে যাবে হে প্রেম-পিন্ধু ! 
জীবন-নদ হ'য়ে আপন হার] গো '__- 
তাহ'লে নিজধারা মুগছিবে ধর। হ'তে, 
আবার বহিবে না এমন ধারা গো। 
মিপিতে ও সাগরে ছুটিতে নারে আর, 
চরণে শত বাধা বাধে যে অনিবার ; 
শোনে না, কত দ্বরে তামার আহ্বাণ।- 
এ চির-পথহারা পাগলপার1 গো । 
নদের যথা হয় সাগরে শেষ গতি, 
আমার কবে হ'বে তোমাতে পরিণতি ? 
সহে ন। শ£ যুগ জনম জালা স্বতি, 
হ'লেম শুধু সারা সাধ রছিল গো। 
নদের কিবা সুখ ছুটিতে শিলাপথে ? 
কি সুখ স্বতি সাধ বছিয়। মনোরথে ? 
কাদায় মোহমদ কুহকে বাধি পদ-__ 
তবেরি শিলাড়ূমি, তবেরি কারা গো। 
্রসভীশচন্ত্র চক্র বততা। 


বেদাস্ত-পরিভাষা । 


[ পূর্ব প্রকাশিতের পর।] 
| ৭] 
মূল। নম রজতোতপাদকানাং রজতাবয়বাদীনামভাবে শুক্তৌ তাবপি ' কথং 
রজতমুৎুপদ্যতে ইতি চেত, উচ্যতে। নহি লোকসিদ্ধসামগ্রী প্রাতিভাসিক-রজ- 
তোৎপাদিক1 কিন্ত্ত বিলক্ষণৈব, তথাহি কাচাদিদোষদূষিতলোচনম্য পুরোবর্তিপ্রব্য- 
সংযোগাৎ ইদমাকারা চাক্চক্যাকারা চ কাচিদন্তঃকরণবৃত্তিরদেতি । তস্যাঞ্চ 
বৃত্ত ইদমবচ্ছিন্নচৈতন্যং প্রতিবিন্বতে, তত্র পূর্ব্বোক্তরীত্যা বৃত্ডেনিগমনেন ইদম- 
বচ্ছিন্নচৈতন্যং বুত্তযবচ্ছিন্নচৈতন্তং প্রমাতুটৈতন্ং চ অভিন্ং ভবতি। ততশ্চ 
প্রমাতৃচৈতন্থাভিন্নবিষয়চৈতন্য নিষ্ঠ। শু্তিত্ প্রকারিকা অবিদ্ধা চাক্চক্যাদিসাদৃশ্ট- 
স দ্বোধিতরজতসংসক্কীরসমীচীন! কাচাদিদৌষসমবহিতা রজতরূপার্থাকারেণ 
রজতজ্জানাভাসকারেণ চ পরিণমতে । 
ব্যাথ্যা। শুক্তিতে বন রজত ভ্রম হয়, তখন রজতজ্ঞান উৎপাদন করিতে পারে 
এমন রজতের অবয়ব ত থাকেনা । রজতের অবয়ব ন৷ থাকিলে শুক্তিতে রজতজ্ঞান 
কিরূপে উৎপন্ন হয়? বলিতেছি' সত্য রজতজ্ঞানে লোক-প্রসিদ্ধ যে সকল দ্রবা রজত- 
জ্ঞান উত্পাদন বরে, রজতের তভ্রম্জানোত্পাদনে সেই সকল দ্রব্য সহায়তা করে না। 
লোক-প্রসিদ্ধ দ্রব্য ব্যতীত পৃথক্‌ বিশিষ্ট সামগ্রী ভ্রমজ্ঞন উৎপাদন করে। কোনও ব্যক্তির 
নেত্ররোগ + দুষিত চক্ষুর সহিত সন্মুবত্তী কোনও পদার্থের সন্রিকর্ষ হইলে সেই পদার্থের 
হ্যায় চাক্চক্যময় ( উজ্জ্বলাকার ) কোনও অন্তঃকরণ-বৃত্তি উৎপন্ন হয়। সেই বৃতিতে এ 
পদার্থাবশিষ্ট চৈতন্ডটি প্রতিবিস্বিহ হয়। তাহারপর পূর্বে যেরূপ বলিয়াছি, সেইরূপে 
( তড়াগোদকের দৃষ্টান্ত দ্রষ্টব্য । বৃত্তি বাহির হইলে পদার্থবিশিষ্টচৈতনা, বৃত্তিবি শিষ্টচৈতন্য 
ও প্রমাতৃচৈতন্য এক হইয়া যায়। তাহার পর শুক্রিত্বরূপ অবিদ্যা উৎপন্ন হয়। এই অবিস্ত! 
গ্রমাতৃচৈতন্টের সহিত অভিন্ন বিবয়-চৈতন্টে সংগ্রিষ্ট । চাক্চিক্য প্রত্ৃতি সাঘৃস্ত দেখিয়া 
( শুক্তিতে ) রজতজ্ঞান্‌ উৎপাদিত হয়। কাচ প্রস্ৃতি নে্ররোগও তাহার সহায়তা করে। 
' এইরূপে এই আববিস্তা রজতরূপ দ্রব্য ও রজতজ্ঞানের আভাস রূপে পরিণত হয়। 
“জন্মি্নপি তমোভুতে দাতিরূঢে মহাগদে। 
৫ চক্রাদত্যে৷ সনক্ষত্রাবন্তরীক্ষে চ বিদ্বাত; ॥ 
[নর্জল।নি চ তেজাংসি ভ্রাজিফ.সীব গশ্যতি। 
স এব লিঙগনাশত্ত দীলিকাকাচ সংজ্যিতঃ ॥ ইতি মাধবকরঃ | 
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২ স সাপীশ শিপ শিঠি 


1 কট এক প্রকার নেজরোগ। 


৪৩৬ ব্রহ্মা বিষ্ঠা ৷ 


মূল। পরিণামো নাম উপার্দানসমসত্তাককার্য্যাপত্তিঃ। বিবর্তো নাম 
উপাদানবিষমসত্তীককাধ্যাপত্তিঃ। প্রতিভাসিকরজজতঞ্চ অবিদ্যাপেক্ষয়া পরিণাম 
ইতি চৈতন্যাপেক্ষয়া বিবর্ত ইতি চ, উচ্যতে । অবিগ্ভাপরিণামরূপঞ্চ তদ্রজতম্‌ 
অবিদ্যাধিষ্ঠানে ইদমবচ্ছিন্নচৈতন্থে বর্ততে, অস্মন্মতে সর্বাস্তাপি কার্য্যস্ত স্বোপা- 
দানাবিগ্াধিষ্ঠানা শ্রিতত ত্বনিয়মাৎ । 

ব্যাথা! । উপাদানের সমান অন্তিত্ববিশিষ্ট কার্ষেযর উৎপত্তির নাম পরিণাম । [ যেমন 
হুপ্ধ উপাদান হইতে দধি উৎপন্ন হইল, এস্থলে উপাদানের যে আন্তিত্ব, কার্ষেযরও তাহা্ট। 
কার্ধ্য এখানে নিজের উপাদানরই পরিণাম | দধিছুগ্ধেরই পরিণাম । ] কিন্তু উপা- 
দানের সহিত অসমান অন্তিত্ববিশিষ্ট কার্য্যের উৎপত্তির নাম বিবর্থ। [যেমন রজ্জুতে 
সর্পজ্ঞান ]। প্রাতিভাসিক ব' মিথ্য। )( শক্তিতে ) রঞ্জতজ্ঞান অবিস্থার দিক দিয়া বিবে 
চন করিলে, পরিণাম ও চৈতন্ঠের দিক দিয়া বিবেচন1 করিলে বিবর্ত নামে কধিত হইন্না 
থাকে । [ মিথ্যারজতজ্ঞান মায়া হইতে উৎপন্ন হইতেছে ধৰিলে, তাহ। অবিস্তার পরিণাম, 
কেননা মায়ার অস্তিত্ব ও মিথ্যারজতঙ্ঞানের অস্তিত্ব সমান । কিন্তু চৈতন্য বাব্রঙ্গ কারণ 
বলিয় ধরিলে মিধ্যা-রজত-জ্ঞান বিবর্থ, কেননা টৈতন্যের অন্তিত্ব ও মিথ্যা-রজত-জ্ঞানের 
অস্তিত্ব এক নছে। ] অবিগ্তার পরিণামরূপ সেই রঙ্গতও অব'বগ্যায় অধিষ্ঠিত “এই” 
(বস্ব) বিশিষ্ট চৈতন্যে বর্থমান আমাদের মতে সমস্ত কার্ধযই নিজের উপাদ্দান যে অবিদ্া 
তাহাতেই অধিষ্ঠিত হইয়া থক 

, মূল। নম্ু চৈতন্যনিষ্ঠরজতস্ কগমিদং বজতমিতিপুরোবন্তিনা তাদাস্মাম্‌? 
উচ্যতে। যথা ন্তায়মতে মন্মনিষ্ঠস্য সুখাদে; শরীরনিষ্ঠন্বেন উপলম্তঃ শরীরস্য 
স্বখাছধিকরণতাবচ্ছেদ কত্বা, তথা চৈতন্তানাত্রস্ত রজততং প্রত্যনধিষ্ঠানতয়৷ ইদমব- 
চ্ছিন্নচৈতস্থস্থা তদধিষ্ঠানত্বেন ইদমবচ্ছেদকতয়া রজতম্য পুরোবর্তিনা সংসর্গ প্রত্যয় 
উপপগ্ভতে । তস্য চ বিষয়চৈওন্যস্ত তদন্তঃকরণোপহিতচৈতন্যাভিন্নতয়া বিষয়- 
চৈতন্তেহধ্যস্তমপি রজতং সাক্ষিণাধ্যস্তং কেবলসাক্ষিবেছ্যং ন্খাদিবদনন্যবেদযম্‌ 
ইতি চ উচাতে। 

ব্যাখ্য/। আচ্ছ! চৈতন্যনিষ্ঠ রজতের সাঁছত “এই বূজত” এই সন্ুতবর্তী রজতের 
অতেদ কিরূপে হইতে পারে ? | চৈতন্টে বর্তমান রজত ও সম্মুখে দৃশ্তযান রজত অভিন্ন 
হইবে কিরপে? ] [ নৈয়ায়িকের এই প্রপ্নের উত্তণে ] বলিতেছি। ন্যায়মতে আখ্মায় 
নিষ্ঠ সুখ ( দুঃখ ) প্রভৃতি শরীর-নিষ্ঠ বলিয়া ধর! হয় ; কেননা শরীর সুখ ( দুঃখ) প্রতি 
অধিকরণ ( আত্মাকে ) বিশিষ্ট করিয়া দেয়। [ন্যায়মতে আত্ম মন হইতে বিভিন্ন * ও 


* “সাক্ষাৎকারে সুখাদীনাং করণং হন উচ্যতে। 
জযৌগপত্াাৎ জানানাস্তস]াণ্ত্বমিছোচ্যতে 11” জাকফা-পঙ্গিচ্ছেদ। 


বেদাস্ত-পরিভাষা । ৪৩৭ 


মন দ্বারাই আত্মাকে বিশেষ কতকগুলি গুণের দ্বার অবগত হইতে পারা যায়। 1 এই 
বিশেষ গুণগুলি আত্মার হইলেও, দেহের বলিয়া ধব] হইয়া থাকে । সু) ছুঃখ, ধর্ম, অধন্ম 
প্রভৃতি আত্মার গুণ | ] এইরূপ চৈতন্যমাত্র*« রজতের অধিষ্ঠান নয়, “এইরূপ” বিশিষ্ট 
চৈতন্যই রজতের অধিষ্ঠান। কাজেই “এইবূপ” এই বৈশিষ্ট্য হেতু রজতের সন্মুখবর্তী রজ- 
তের সহিত সংসর্মবুদ্ধি উৎপন্ন হয় [ ন্যায়মতে শরীর গবচ্ছেদক হওয়াতে যেরূপ আত্মায় 
নিষ্ঠ সুখ, দুঃখ প্রতৃতি গুণ শরীর-নিষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ “এই এই প্রকার” ইহ] 
অবচ্ছেদক হওয়াতে চৈতন্যনিষ্ঠ রজতের সহিত সম্মুখে দৃশ্ঠমান রজতের সংসর্গজ্ঞান হয় 
এবং সেই বিষয়-চৈতন্য ও এইরূপ দ্রব্যের আকারযুক্ত অন্তঃকরণ বিশিষ্ট চৈতন্য অতিন্ 
হওয়াতে বিষয়-চৈতন্যে অধ্যস্ত রজত, সাঙ্ষিতেও অধ্যন্ত হয় এবং তাহা সুখ, ছুঃখ প্রস্তুতির 
ন্যায় কেবল সাক্ষিকর্তীকই অবগত হইতে পারে, অন্য কাহারও দ্বারা নয়, এই কথাও বলা 
হইয়া থাকে । । শুক্তিতে রজতজ্ঞান যখন হইতেছে, তখন সন্ুখবস্তা শুক্তিপদার্থে রজতন্প 
বিষয়জ্ঞান ল্রমাত্মক ' এই বিষয়-চৈতন্য ও অন্তঃকরণ।বশিষ্ট চৈতন্য এক এবং উভয়েই 
দমাত্ক । সাশ্ষিতেও এই ভ্রমজ্ঞান পড়ে । ) 
মূল। ননু সাক্ষিণ্যধ্যস্তত্বে “অহং রজতম্” ইতি “তদ্ান্” ইতি বা প্রত্যয়ঃ 
স্যাৎ, “অহং স্বখী” ইতিবত, ইতি চেং। উচ্যত্তে। নহি সুখাদীনামন্তঃকরণা- 
বচ্ছিমনচৈতন্যনিষ্ঠাবিষ্ঠাকা ধ্যত্বপ্রযুক্তম্‌ 'অহং সুখী” ইতি জ্ঞানং স্ুখাদীনাং ঘটা- 
দিবং শুদ্ধচৈতন্য এব অধ্যাসাৎ। কিন্তু যস্ত যদাকারান্ুভবাহিতসংস্কারসহকৃতা- 
বিষ্ভাকার্য্যত্বং তম্ত তদাকারানুভবদ্বিষয়ত্বম্‌, ইত্যেবানুগতং নিয়ামকম্‌। 
তথাচ ইদমাকারানুভবাহিতসংস্কারসহিতাবিদ্যাকার্যাত্বাৎ ঘটাদেরিদমাকারানু- 
ভববিষর়ত্বং অহমাকারান্ুভবাহিতসংস্কারসহকৃতাবিদ্যা কাধ্যত্বাৎ অন্তঃকরণাদেরহ- 
মনুভববিষয়ত্বম। শরীরেক্ক্রিয়াদের ভয়ুবিধানু ভবসংস্কারসহিতা বিদ্ভাকাধ)ত্বাদুভয়- 
বিধানুভভববিষয়ত্বম। তথাচ উভয়বিধান্ুভবঃ ইদং শরীরম্ঠ অহং দেহঃ, অহং 
মনুষ্যঃ, অহং ব্রাহ্মণ, ইদং চক্ষুঃ, অহং কাণঃ, ইদ্ং শ্রোত্রম্‌, অহং বধির ইতি। 
প্রকৃতে চ প্রাতিভাসিকরজতন্ত প্রমাতৃ- চৈতত্যাভিক্লেদমবচ্ছিন্ন চৈতস্থা নিষ্ঠা বিদ্যা কার্য্য- 
তবেহপি ইদং রজতমিতি জত্যস্থলীয়ে ইদমাকারানুভবাহিতসংস্কারজম্াত্বাৎ .ইদমা- 
কারানুভববিষয়তা, নতু “শহং রজতম্” ইত্যহমাকারানুভববিষয়ত] ইত্যনুসন্ধেয়ম্‌। 
রা *যোগ্যবিশেবগুণস্য জ্ঞানহৃধাদেঃ সববন্ধেন আত্মন: প্রতাক্ষত্বং সর্তবতি, নতু অন্যথা, অহংজানে 
'অহং করোমি' ইত্যাদি-প্রতীতেঃ1* 
তখাচ-_ 
“মনো তিগ্লেল্লিয়জন্ত প্রত্যক্ষাবিষয়ঃ মানসগ্রঙ্যক বিষয়শ্চ ইভাখ$ | 
রূপান্ডভাবেন ইন্জিয়াস্তরাঘোগ্যত্বাৎ।”-_ সিদ্ধান্তমুক্তাৰলী । 


৪৩৮ ব্রহ্মবিদ্যা । 


ব্যাখ্যা। আচ্ছা, না হয় ধরিয়া লইলাম যে, সাক্ষিতে রজত অধ্যন্ত হয়। কিন্তু তাহ 
হইলে “আমি সুখী” এই জ্ঞান ষেরপে হয়, সেইরূপ “আমি রজত” বা “আমি রঙ্জতবান্‌” 
এইক্প জ্ঞানও হউক । । তাহার শিরাকরণার্ধে) বলিতেছি,_-“আমি সুখী” এই জ্ঞান 
“হুখ ছুঃখাদি অন্তঃকরণবিশিষ্ট যে চৈতন্য তাহাতে নিষ্ঠ মায়ার কার্য” বলিয়। যে জন্গে 
তাহা নয় । কিন্ত ঘটাদির ন্যায় সুখাদিও শুদ্ধচৈতন্তে (অর্থাৎ অন্তঃকরণ দ্বার অবিশিষ্ট 
চৈতগে । অধ্যস্ত হয়। এস্থলে নিয়ম এই--যাহ।র যে আকারের অন্ুতব ত্বার। উৎপন্ন 
সংস্কার সহযোগে অবিগ্ভার যে কার্য উৎপার্দত হয়, তাহাই তাহার সেই আকারের অন্ু- 
তবের বিষয়। [ যেমন ঘট অন্তব করিতে হইবে । পুর্ধে আমি ঘট দেখিয়াছি। টাকার 
অনুভব মামার পুর্বে হইয়াছে । সেই অনুভবের সংস্কার আমার মনে রহিয়াছে । এখন যে 
ঘট অন্ুতব হইবে, তাহ] এ সংস্কার সহযোগে অবিগ্যার কার্য্যরূপে ঘটিবে। কাজেই কোনও 
বস্তর নিজাকার অনুভববিষয় অর্থে, যে আকারে এ বস্ত পূর্ধে অনুভূত হইয়াছিল ও যে 
আকারের সংস্কার আছে, সেই সংস্কার-সহযোগে যে অবিদ্ভার পরিণাম হয়, তাহাই বুঝিতে 
হইবে।] তাই, “এইরূপ” আঞ্চার অন্ুতব হওয়াতে যে সংস্কার জন্মিয়াছিল, সেই 
সংস্কার-সহযোগে অবিগ্ভার কার্য; বলিয়া ঘট প্রভৃতি “এইরূপ” আকার অনুভবের বিষয় । 
“আমি” এই আকার অনুভব হওয়ার পর সেই সংস্কায় সহযোগে যে অবিদ্যার কার্ধয, 
তাহা হইতে অন্তঃকরণ প্রভাতি আমি” এই অনুতবের বিবয় হইয়াছে । শরীর, ইত্রিয়। 
প্রস্থুতি উততয়বিধ অগ্ুভবের সংস্কারের সহিত অবিগ্ভার কার্য বলিয়া, অন্ুতবের বিষয় 
উভয়বিধ। তাই এইরূপ উভভর়বিধ অনুতব হয় “ইহ| শরীর”, “আমি দেহ”, “আমি মনুষ্য”, 
“আমি ব্রাহ্মণ”, “এই চক্ষু”, “আমি অন্ধ”) “এই কর্ণ”, “আমি বধির”। 
প্রাতিভাসিক রজত, প্রমাতৃচৈতন্টের সহিত অভিন্ন “এইপ্রকফার” বাঁশ চৈতন্নিষ্ঠ 
অবি্যার কার্যয হইলেও, ইহা “এই রুঞঙ্জত” এই প্রকার সত্যন্বলে 'এইরূপ” আকারের 
অনুতবজনিত সংস্কারঞাত বলিয়া “এইরূপ” আকারের অন্থুতবের বিষয় হয়; কিন্তু “আমি 
রজত” এইপ্রকার “নামি” আকারের অনুভবের বিষয় হয় না, এইকপ বুঝিতে হহবে। 
সোজা কথায় বুঝাইতেছি। নৈয়ায়ক বলিতেছেন রঞঙ্জত, অবিগ্ঠার কার্য, তাহা 
তুমি (বৈদান্তিক) মানিয়াছ। এই অবিগ্থা অন্তঃকরণবিশিষ্টচৈতন্যনষ্ঠ । অস্তঃকরণ 
আবার, রজতাকার ধারণ করিয়াছে । কাজেই রজতবিবয়চৈতন্থ ও প্রমাতৃচৈতন্ত এক। 
ঠিক এইরূপে সুখাদির জ্ঞানও হয়। এখন সুখের জ্ঞান হইবার পর 'আম নুখীঃ এই. 
জান যেূপে হয়) সেইরূপ 'রদতের জ্ঞান হইবার পর “আমি রজত" এইরূপ জ্ঞানও 
হউক | তাহার উত্তরে বেণান্তবাদী বলিতেছেন, না, তাহা হইবে না। যে আক্তারের 
অন্ৃতব হয়, তাহার সংস্কার থাকে । অবিদ্ভ! সেই সংস্কারসছিত বিভিন্ন পরিণাম গ্রাপ্ত হইয়া 
থাকে । “আমি" এই আকারের অস্থুতবের সংস্কার সহিত অবিস্তার পরিণাম “আমি” 
অন্ভৃতব হইতে পারে। বন্বপকলের বিভিন্ন আকারের অনুতবের সংস্কার থাকিলে 
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অবিগ্ভার পরিণাম “এই এই প্রকার” রূপ অন্ুতব হইতে পারে। শরীর ও ইন্দ্রিয় একত্র 
উতভয়বিধ অনুভবের বিষয় হইতে পারে। কিন্তু “আমি” ও “রজত” ইহ! একক্র 
অনুভবের বিষয় হইতে পারে না। কেননা, যখন সুখ অন্থভব হইয়াছে, তখন আমি 
দুখ অন্ুতব করিতেছি, এইরূপ সংস্কার ছিল, তাহাতে “আমি সুখী” এই অনুভব হইয়া- 
ছিল। কিন্তু যে যে সময় রজত অনুভব হইয়াছে, তখন “ইহা রঙ্গত” এইপ্রকার 
অন্ুভবেরই সংস্কার হইয়াছে। “মামি রজ*” এপ্রকার সংস্কার কখনও হয় নাই। 
সুতরাং “আমি রজত” ইহা অন্তবের বিষয়ই হইতে পারে না।] 


মূল। নম্বেবমপি মিথ্যারজতস্য সাক্ষাৎসাক্ষিসন্বন্ধিতয়৷ ভানসস্তবে রজত- 
গোচরজ্ঞানাভাসরূপায়া অবিদ্াবৃত্তের্যুপগমঃ কিমর্থম্‌? ইতি চে, উচ্যতে। 
স্গোচরবৃত্ত্যপহিতচৈতন্তিন্নসন্তাকত্বাভাবস্তা বিষয়াপরোক্ষত্বরূপতয়া৷ রজতম্তা- 
পরোক্ষত্বসিদ্ধয়ে তদভ্যুপগনা্। নন্থিদংবৃত্তে রজতাকারবৃত্তেশ্চ প্রত্যেকমেকৈক 
বিষয়ত্বে গুরুমতবদ্ধিশিষ্ট জ্ঞানানভ্যুপগমে কুতো ভ্রমজ্ঞানসিদ্ধিরিতি চেন্ন বৃত্তিদ্ধয় 
প্রতিবিদ্িত চৈতন্যান্তৈকস্য সত্যমিথ্যাবস্থৃতাদাআ্যাবগাহিতেন লরমত্বস্বীকারাগ। 
অতএব সাক্ষিজ্জানস্ত সত্যাসত্যবিষয়তয়াপ্রামাণ্যানিয়মা অপ্রামাণ্যোক্তিঃ 
সাম্প্রদায়িকানাম্‌। 

ব্যাধ্যা। | আচ্ছা? তাহা না হয় মানিলাম কিন্তু ]সাক্ষীর সহিত সাক্ষাৎ যোগেই 
যখন মি্য। রজতজ্ঞান সম্ভব, তখন রজতসম্বন্ধীয় গানের আভাসরূপ আবার অবিষ্ঠা-ৃত্তি 
স্বীকার করার প্রয়োজন কি? [ অর্থাৎ সাক্ষী নিজেই মিথ্যা রজভজ্ঞান করেন, এই কথা 
বলিলেই ত হয়, আবার একটা অবিগ্ভ। ধরিবার প্রয়োজন কি? ] [ উত্তরে] বলিতেছি-_ 
কোনও বিষয়ের অপরোক্ষ জ্ঞান হইতে হইলে, সেই বস্তির বৃত্তিবিশিষ্ট চৈতন্যের সহিত 
বস্তটির আভন্ন অস্তিত্ব হওয়া উচিত। তা'ই রজতঙ্ঞানের অপরোক্ষত্ব পিদ্ধি করিবার জঞন্ 
আবগ্যাব্বত্তি স্বীকার করিতে হইয়াছে । ( নহিলে রজতজ্ঞান যে অপরোক্ষ তাহা দেখাইতে 
পারি ন।) 

[ এখন একটা কথা মনে রাঁথতে হইবে। গুরুমত ব৷ প্রাভাকরমত যাহারা অনুসরণ 
করেন, সেই মীমাংসকগণ বলেন, ভ্রমজ্ঞান বলিয়া কিছু নাই। সকল জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান। 
তাহাদের মতে যখন শুক্তিতে রজতজ্ঞান হয়, তখন “এই এই প্রকার” এই সম্ুখবস্তী 
ভ্রধ্যধিষযর়ক জান হয় ( “ইদমিতি পুরোবস্তিবিষয়মন্ুতবাত্বকং জ্ঞানয্‌” ) ও রজত 
অসমিকুষ্ট বলয়! স্থত হয় ( “রজতমিত্যসন্লিকুষ্টরতবিষয়ং স্বরণাত্মকম্‌।”) যদিও এই 
বৃঙি ছইটি বিভিন্ন কিন্তু প্রাতাকরমতে জ্ঞান [বি নয়, কেন না বৃত্তি দুইটি একদেশাস্থিত 
বলিয়। তথ্প্রতিবিদ্িত চৈতস্তঙ এক । ( *রৃতিভেদেহাপ নাস্ত জ্ানভেদস্তয়োরেক- 
দিশহত্বেন তত্প্রতিবিদ্বিত চৈতন্ুন্তৈক্যাৎ।” ) প্রাভাকরদের স্টায় বেদান্তবাদীরাও 
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এইস্থলে জ্ঞান একটীই মানিয়া থাকেন । ছুই বৃত্তির ছুই জ্ঞান হয় তাহার! তাহা বলেন না। 
কাজেই এক জ্ঞানই ষদ্দি হয়, তাহা হইলে তাহ। যথার্থ জ্ঞান । বেদাস্তবাদী যে ত্রমজ্ঞান 
বলিয়া আর একটি জ্ঞান স্বীকার করিতেছেন তাহার স্থান কোথায়? এই আপতির 
উত্থাপন ও মীমাংসা হইতেছে । ] 

আচ্ছা, “এইক্ূপ” এই বৃত্তি ও “রজতাকার, বৃত্তির প্রত্যেকের এক একটি বিষয় 
বলিয়া গুরুমতের ন্ঠায় । প্রাভাকরমতের ন্যায়) যদি তোমরা ( অর্থাৎ বেদান্তবাদীগণ ) 
বিশিষ্ট জ্ঞানকে স্বীকার না কর, তাহা হইলে তোমাদের ল্রমজ্ঞান কিরূপে সিদ্ধ হয়? 
এই যদ্দি বল, তাহার উত্তর এই,__ছুই বৃত্তিতে প্রতিবিন্বিত একটি চৈতন্তই সত্য ও মিথ্যা 
এই ছুই বস্ত্র অভিন্নতা প্রতিপাদ্ন করিতে চায় বলিয়া তাহার ন্রমন্ব স্বীকার করিতেই 
হইবে। এই হেতু সাম্প্রদায়িকগণ ত্রমজ্ঞানের অস্তিহ্ স্বীকার করিয়াছেন, কেননা সাক্ষী? 
জ্ঞান সত্য ও মিথ্যা উভয় বিষয়ক বলিয়া কেবল যথার্থ জ্ঞান মানিতে হইবে, এমন কোনও 
নিয়ম নাই। 

মূল; ননু সিদ্ধান্তে দেশান্তরীয়রজতমপ্যা বগ্যাকার্যানধাস্তঞ্চেতি কথং শুক্তি- 
রূপ্যস্ত তাতো বৈলক্ষণ্যম্‌ ? ইতি চেং, ন। হ্রন্মতে সত্যন্াবিশেষেইপি কেষাঞিং 
ক্ষণিকতং, কেধাঞ্চিং স্থায়িত্রম্, ইত্যত্র যাদব নিযামকং তদের স্বভাববিশেষা দিক" 
মমাপি। যদ্বা ঘটাছ্িধ্যাসে অবিছযৈন দদাষ/ন্বনাপি ঠেতুঃ | শুক্তিরপাধাসে 2 
কাচাদয়ো দোষাঃ | তথাচ আগন্থ্বক-দোষজন্যান্তং প্রাতিভাসিকঙে প্রমোজকম, 
অতএব স্বপ্পোপলবূরথাদীনাম্‌ আগন্তকনিদ্রাদোষকজন্যব্বাৎ প্রাতিভাসিক ত্বম্‌। 


ব্যাখা।। (নৈয়াপ্িক বলিতেছেন ' আচ্ছা] তোমা? মতে (আগতে যাহা দেখতো 
তাহার সবই যখন মিথ্যা, তখন ) অন্যদেশে বর্তমান রজতঙ্ঞানও ত মায়ার কার্ষ্য ও মিথা।। 
'ক্র্ধাৎ গুক্তিতে রততজ্ঞান ত মিথ্যাই। আবার যেখানে বাস্তপিক রজত আছে সেখানেও ত 
£এজতজ্ঞান অবিষ্ভা বা মায়াপ্রস্থত |) তবে এই ছুইও মিথ্যাঙ্ঞানের মধ্যে পরতে কি 
( বেদান্তষতে এক ত জগতই মিথ্যা, সমণ্ড জগত্ঞানই মায়াবশে হয়, এই ভ্রমজ্ঞান ও 
শক্তিতে রজতজ্ঞান-রূপ ভ্রমজ্জান, এই ই মিথ্যাজ্জানে প্রতেদ কি? ) বেদান্তবাদী উত্ত? 
দিতেছেন, ভায়মতে সমস্ত পদার্থের যথার্থ অত্র পাকিলেও কতকগুলির ক্ষণিক কতক- 
গুলির বা স্থায়ী অস্তিত্ব ধরা হয়। [| আকাশের গুপ শব্দের আর্তি ক্ষণিক বলিয়া নৈয়াঘিক 
ধরেন। ] নৈয়াফ়িক বলেন, জব্যে বিশেষ বিশেষ স্বতাব (নিজের প্রকৃতি ) দ্বারাই 
ক্ষণিক ও স্থারী অস্ভিব বুবিতে হইবে । বেদান্ববাদী বলিতেছেন এজ্ধপ নিয়ম সামা 
মতেও খাটিবে। [ দ্রব্যের বিশেষ স্বভাবে ঘটপটাির জ্ঞান মায়াবশে হইবে। আবা? 
গুক্তিতে র্জগজ্ঞানরূপ হিথ্যাজানগ যায়্ায় হইবে বটে কিন্তু ভাহা মার এক 
প্রকার । এই মুক্তি ব্যতীত বেঙান্তবাদ।ী আও একটি যুক্তি দিতেছেন | কিংবা ঘট 
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প্রভৃতি মিথ্যাজ্ঞান বখন হয় তখন দোষ কেবল অবিষ্তা। (এই অবিগ্ভ দোষ আছে 
বলিয়াই ঘট প্রভৃতি মিথ্যা জ্ঞান আমাদের হয়। বাস্তবিক কিন্তু কিছুই নাই) কিন্তু 
শুক্তিতে যখন রজতজ্ঞান হয়? তখন কাচ প্রন্থতি চক্ষুরোগ-বূপ দোষ বিগ্ভমান থাকে । 
[ সেখানে কেবল অবিস্যাদোষে ্রফজ্ঞান হয় না, আরও একটি দোষ থাকে ] এই আগন্তক 
দোষ চক্ষুরোগপ্রভৃতি ) দ্বারা জনিত হওয়াই ( শুক্তিতে রজতভ্ঞানরূপ স্থলের ) বিশেষক | 
( ইহ] দ্বারাই সাধারণ মায়াপ্রস্থত ঘটপটাদির মিখ্যাঙ্জান হইতে ইহার প্রভেদ নির্দারিত 
হয়) । এইবপ স্বপ্নে যে রথ প্রভৃতির জ্ঞান হয় তাহাতেও ( অবিষ্ভ। ব্যতীত ) আগন্তক 
নিদ্রা গ্রভৃতি দোষ বিস্যমান। কাজেই সে সকল জ্ঞান প্রাতিভাসিক। 


মুল। ননু স্বপ্রস্থলে পৃর্ববানুভূতরথাদেঃ স্মরণমাত্রেণেব ব্যবহারোপপত্তী ন 
রথাদিস্ষ্টিকল্লীনং, গৌরবাতৎ, ইতি চেং, ন' রথাদেঃ স্মৃতিমাত্রাভ্যুপগমে “রথং 
পশ্যামি”,। "স্বপ্পে রথমদ্রাক্ষম্” উত্যা্যনুভববিরোধাপন্তেঃ। “অথ রথান্‌ 
রথযোগান্‌ পথঃ স্থজত” ইতি রথাদিস্থষ্টি প্রতিপাদক-শ্রতিবিরোধাপত্তেশ্চ। 
হম্মাৎ শুক্তিরূপ্যবং স্বপ্পোপলপবরণাদযোহপি প্রাতিভা্িকা বাব প্রতিভাসম 
অবতিচন্তে । 

ব্যাথ্যা। এখন কথা হইতেছে স্বপ্নে পথ একাত ঘখন দোঁথ, তখন পৃব্বদুষ্ট রথাদি 
স্বরণ করি এইরূপ ধরিলেই ত সহজ হয়, স্বপ্রে মিথ্যা রথের সৃষ্টি করি, এত আবার 
ধরিবার দরকার কি? উত্তর হইতেছে স্বপ্রে যখন রথ দেখি তখন কেবল স্মরণ ঘ্বারা সেই 
রথজ্ঞান হয় না। কেননা, স্বপ্নায়স্থায় “রথ দেখিতেছি” এইরূপ অনুভব হয় [ শ্রথস্মরণ 
করিতে ছ” এরূপ অন্থৃতব ত হয় না।] আবার নিদ্রাতঙ্গে *ন্বপ্রে রথ দেখিয়াছিলাম” 
এই অন্ুভবু হয়। [ “স্বপ্নে রথ স্মরণ করিয়াছিলাম” এ অন্ুতব তহয়না] তা ছাড়া 
এঞতিতে (ন্বপ্রাবস্থায় ) এইরূপ রথাদিস্থষ্টির কথা আছে “তখন সে রথ, রথের উপকরণ 
(অশ্ব) ও পথস্থি করে।” [বহদারণ্যক ৪।৩।১* ] স্বপ্পে শ্মরণমাত্র হয়, সৃষ্টি হয় 
না, এ কথা বলিলে পূর্বোগ্লিত শ্রুতির বিরুদ্ধ কধা বলা হইবে। অতএব স্থির হইল, 


শুক্তিতে মিথ্যা রৌপ্যজ্ঞানের স্তায স্বপ্রদৃষ্ট রথাদির জানও প্রাতিভাসিক ও স্বপ্নপ্রতীতি 
কাল পর্য্যন্ত বর্তমান থাকে ।* 


মূল। ননু স্বপ্নে রথাগ্ঠধিষ্ঠানতয়োপলভ্যমানদেশবিশেষস্যাপি তদা অসন্গি- 
কষ্টত্া অনির্ধ্চনীয়প্রাতিভাসিকদেশোহভ্যুপগন্তব্য:, তথাচ রথা্ধ্যাসঃ কুত্র ? 
ইতি চেত, ন। চৈতম্যন্ত স্বয়ংপ্রকাশস্য রথাস্ধিষ্ঠানত্বাৎ প্রতীয়মানরথাদিরস্তী- 
ত্যেৰ প্রতীয়তে ইতি সন্রপেন প্রকাশমানং চৈতন্মেবাধিষ্টানং*  দেশবিশেযোইপি 


পপ পিসি 
শিপ আপা শ 
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চিদধাস্তঃ প্রতিভাসিকে। রথাদাবিল্দ্িয়প্রাহাত্বমপি প্রাতিভাসিকং তদা সর্বেবক্ছি- 
য়াণামুপরমাত। 

“অহং রথ” ইত্যাদি গ্রাতীত্য।পাদনন্তপুর্বববন্সিরসনীয়ম্‌ । 

স্বপ্পে রথাদয়ঃ সাক্ষান্ম' যাপরিণামা ইতি কেচিৎ। অস্তঃকরণদ্বারা তৎপরিণাম। 
ইত্যন্যে । 


ব্যাখ্যা । | স্বপ্নে যখন ৭ দেখি তখন রথটি যেদ্রেশে ও যে কালে অবস্থিত তাহা 
অনির্বচনীয় অর্থাৎ তাহা সং কি অসৎ, ভাব কি অভাব, সাবয়ব কি নিরবয়ব, তাহা 
(কিছুই বলাযায় না। এখন কাল ও দেশ যদি অনির্বচনীয় ও মিথ্যা হয় তবে তদধিষিত 
রথ প্রভৃতির জ্ঞান কোথায় হই বে? স্বপ্নাবস্থায় রথের সহিত কোনও ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ধ ত 
থাকে না, কাজেই স্বপ্পে দৃছ রথদ্বারা আধষ্ঠিত যে দেশ, তাহা অনিব্বচনীয়। এই 
অনিব্বচনীয় দেশে রথের ন্রমঙ্ঞ'ন কিরূপে থাকিতে পার 21 

উত্তরে বলিতেছি, চৈতন্ট: স্বয়ং প্রকাশ, নিজেই নিজেকে প্রকাশ করে। এহ ঠচতগ্য 
ব্থ প্রভৃতির অধিষ্ঠান বলিয়া গ্রতীয়মান রথপ্রত্তৃতি “মাছে” বলিয়া বোধ হয়। কাজেই 
এই অস্তিত্বরূপে প্রকাশশীল চৈতন্তই এক্প ক্ষেত্রে অধিষ্ঠান। দেশবিশেষও চৈতন্ে 
অধ্যন্ত ও মিথ্যা । স্বপ্নে রথপ্রভৃতির ইন্দ্রিয় গ্রান্া হওয়া (স্বপ্নে রথ প্রভৃতি দেখিতেছি 
এই ইন্ট্রিয় সন্নিকর্ষের জ্ঞানও ) মিথ্যা, কেননা তখন । নিদ্রাবস্থায় । সকল হীজ্জিয়ই 
নিশ্চেই থাকে । 

“আমি রথ” এইক্সপ প্রতীতি হওয়ার সম্ভাবনা পৃব্বের ম্যায় (“আমি রজত” এই জান 
হইতে পারে না, পূর্বে দেখান হইয়াছে, সেই সকল যুক্তির স্থায় যুক্তি প্রয়োগ করিফ়।) 
নিবাস কবিবে। 

কেহ কেহ বলেন, স্প্রে দৃ্ রথ প্রকৃতি মায়ার সাক্ষাৎ পরিণাম । অপরেরা বলে” 
এগুলি মায়ার সাক্ষাৎ পরিণাম নয়, অন্তঃকরণের দ্বারা মায়৷ এই পরিণাম প্রাপ্ত হয। 
/ কাহারও মতে একেবারে মায়া হইতেই রথাদির পরিণাম অপরের মতে মায় 


অন্তঃকরুণের সাঞায্ো ব্রথাদি রূপ পরিণাম প্রাপ্ত হয়।, 
ক্রমশঃ 


শ্ীশরচ্চঙ্গ ঘোষাল। 


উদ্ভাঁন্ত পথিক। 
»্প্্ 
না 
বেলা যে গো! যায় যায় কত দৃর, কত দুর? 
ওই বুঝি থেমে যায় জীবন-বীণার সুর ! 
্‌ 
অবশ অধীর পারা না সহে অভাব আর, 
কোথা তুমি- কোথা তুমি এস প্রাণে একবার। 
৩ 
যবে বাহিরিনু। ছাগে স্থুখতারা নীলিমায়, 
আকুল পিয়াসা লয়ে কা'র যেন প্রতীক্ষায়। 
০ 
আশে পাশে দূরে কাছে, আরো যত তারাদল, 
হীরক কণিকা প্রায় করিতেছে ঝল মল! 
৫ 
দোয়েল, পাপিয়া, গ্তামা তথনো পৃমায় নীড়ে, 
নিশাচর প্রাণী শুধু ফিরিতেছে ধীরে ধীবে। 
ঙ 
তখনো কুসুম ব্রাণী ঘুম-ঘোরে জঙ্সর, 
সমর চুম্বনে কভু শিহরিছে কলেবর। 
৭ 
আকুল জদয় মোর ছুটেছে পাগল হেন, 
ধরিবারে শশধব বামন হইযা যন | 
৬ 
যদি না তোমারে লতি ফিরিব না গৃহে আর. 
তোমারি বিরহে মোর মরুময় এ সংসার। 
মবীন পথিক আমি পশি নব ভতব-হাটে, 
পদে পদে শত বাধা ফিরিতে আপন বাটে। 
১৩ রর 
ধরার প্রথর তাপে সন্তাপিত দেহ, মন, 
কোথা লি্ধ স্পর্শ তব জুড়াইতে « দহন + 
৯১১ 
এস নাথ! এস নাথ! গোধূলি আসি'ছে হায়, 
তা'রি সনে বুঝি কিবা আহ্বু-হ্্য্য অন্ত যায়। 
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১২ 
সাধিয়া আপন কাজ সবাই ফিরিছে ঘরে, 


কি সম্তোষ কি হরষ সকলের হিয়া ভরে । 
১৩ 
সারা দিবসের পরে লতি নিজ প্রয়জন, 
অবসাদ রাশি সবে হবে এবে বিদ্বরণ। 
৯১৪ 
শান্ত ক্লান্ত পাস্থ আমি আশা-নিরাশার আ্রোতে, 
ভব-পারাবারে ভাসি দীরঘ বন্ধুর পথে। 
১৫ ্ 
হে দেব আমার সাধ তবে কি অপৃর্ণ রবে? 
আ-জনম ঘুরে ঘরে এ ীবন শেষ হবে? 
১৬ 
“ওই তুমি, ওই তুমি সাধনা বিফল নয়” 
গোপনে ইঙ্গিতে প্রাণে কেবা যে মধুরে কয়? 
৮] 
বিহগের সুধা তানে তোমারি বাশরী বাজে, 
ফুটন্ত কুস্তমে মবি, তোমারি মাধুরী রাজে। 
১৮ 
অনন্ত অপার তমি নভঃ দেঘ'পা'রচব, 
নার, শশী, গহ, তারা তোমারি আদেশ বয। 
১০ 
প্রকৃতির নানা থবে নয়ন জঙ্গয় লোতা, 
মরি! মরি! রূপে কহ তোমারি মোহিনী শোতা ৷ 
০ 
জলে স্থলে নতে তুমি ওতপ্রোত আছ প্রভু, 
তোমা ছাড়া এই বিশ্ব দরে তবে না কড়ু। 
২১ $ 
আরো কাছে আরে! কাছে রচেছ তোমার ঠাই-. 
হৃদি রাজো রাজা তুমি তুমি ছাড়া আমি নাই। 
২২ 
উত্তান্ত পথিকে আজি দিয়েছ যদিবা ধরা, 
যেওনা করুণ কারে হে তব-ভাবনা-হুর! ! 
শ্ীহ্মন্তবালা দত । 


“উত্তরা-খণ্ড-পরিক্রুম” | 


ভীর্ঘ-ভ্রমণ, হিন্দুদিগের অতীব প্রাচীন প্রথা এবং অবশ্-কর্তব্য কর্ম । ক্মরণা- 
তীত কাল হইতে হিম্ুগণ ধন্মীচরণ উদ্দেস্তেই তীর্থ ভ্রমণ করিয়া বেড়ীইতেছেন। আধু- 
নিক সভ্যতার প্রথান্ুসারে দেশভ্রমণ জ্ঞানোপার্জনের পন্থা বলিয়া কথিত হয় বটে. কিন্ত 
এরহিক জ্ঞান ভিপ্ল আধ্যাত্মিক ধর্ম-উপার্জন তাহার লক্ষ্য নহে। হিন্দুগণ ধর্্-কন্ম- 
সাধনকেই--পারলৌকিক মঙ্গল-সাধনোপযোগী ক্রিয়া-কলাপকেই, ইহ-জীবনের একমান্ত 
লক্ষ্য বলিয়। নির্দেশ করেন, এবং তজ্জন্ত ভাহাদের প্রত্যেক কার্যযই সেই ধর্খার্থেই 
সাধিত হয়। সুতরাং এতৎ সম্বন্ধে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। ইহা বলিলেই 
যথেষ্ট হইবে ষে, হিন্দুর আপামর সাধারণ-_শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধশী নির্ধন, গৃহস্থ বানপ্রস্থী, 
সকলেই তীর্থ-ভ্রমণকে ধর্শকর্ম্বের সহায়ক বলিয়। মনে করে এবং ইহার জগ সময়, স্বাস্থ্য 
বা! ধনাভাবকেও গ্রাহ্থ করে না; তীর্থ-লমণে তাহাদের এইরূপ এঁকান্তিক আগ্রহ পরি- 
দৃষ্ট হয়। 
ইদানীত্তন কালে দেশভ্রমণের সাধারণতঃ ছুইটী উদ্দেশ্য দেখা যায়; একটী নষ্- 
স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার-চেষ্টা, অপরটী বিভিন্ন দেশের মনুয়াগণের জ্ঞান, শিক্ষা, অতিজ্ঞার 
সুকলন। এ উদেশা নিন্দার নহে; কিন্তু তী-লমণে উক্ত উদ্দেশ) সাপিত হইতে 
পারিলেও, হিন্দুদের তীর্ঘ-ভ্রমণের উহাই মৃধা উদ্দেশা নহে। হিন্দুগণ স্থুল শরীরের প্রতি 
এবং লৌকিক জ্ঞানের প্রতি ততটা আস্থা প্রদর্শন করেন না, যতটা তাহার! উত্তরোত্তর 
সুগ্মতর দেহের ও সৎ-যনোবুত্তি সকলের উন্নতি-সাধন-কল্পে কাধ্য করিতে উদ্ভোগী 
হন। তাহার] জানেন ঘষে, ইহজগতেই আমাদের জীবনের পরিণাম হয় না, আমাদের 
মনোবত্তি-নিচয়ের উচ্ছ্ঙ্ঘলতা বশতঃ পরলোকে কষ্টভোগ করিতে হয়। সেই জন্যই 
তাহার! ইহসংসারে নীচ প্রবৃত্তিগুলি দমন অথবা বিনাশ করিয়া উতকুষ্ট রত্বিগুলির অন্ু- 
শীলনে ব্যগ্র হন, এবং তত্লাধনোপযোগী কাধ্যের অনুষ্ঠান করেন। তীর্থ-ভ্রমণ 
সেই সকল কার্য্যের মধ্যে একটী। 
হিন্দুদের অধিকাংশ তীর্থই ছুর্গম এবং সর্কপ্রকার সাংসারিক সুবিধা-বর্জিত। এরূপ 
' হইলেও আবহমান কাল.তাহারা_-দশ পচিশঞ্জন নহে, অসংখা/লো ক._তীর্থ ভ্রমণে বিরত 
হননাকেন? ইহার একমাত্র কারণ; তাহাদের লক্ষ্য --আধ্যাত্মিক-জীবনের উন্নতির 
দিক্ষে_সত্য, শৌচ, সর্বভূতে দয়া, সর্ব সারলা, সংঘষ, সম্তোষ, ক্ষমা, ইনি নিগ্রহ, 
চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতির জন্য উপযোগী বৃন্তি-নিচয়ের উন্মেষের দিকে । সুতরাং তাহার! 
অপেক্ষাকৃত নীচ শারীরিক ও অন্তান্ত সাংসারিক সুবিধা অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য করেন 
না। সংবম শিক্ষা করিতে বা উপরিউক্ত গুণগুলি উপার্জন করিতে হইলে স্কুল শরীরের 


৪৪৬ ব্রক্মবিস্া । 


প্রতি একমাত্র আস্থা স্থাপন করিলে চলিবে কেন? তবে শরীরের প্রতি তীহার। একে- 
বারেই উদাসীন, তাহাও নহে; কারণ “শরীরমাগ্যংখলু ধর্মসাধনং”। তবে তাহারা যেন্প 
মিতাচারী ও মিতাহারী, তাহাতে মূলতঃ শরীরের প্রতি যত্ব প্রদর্শন না করিলেও স্বাভা- 
বিক রূপে স্বাস্থ্য সহজে নষ্ট হইতে পায় না। 

যথন ভারতবর্ষে রেলপথের অভাবে বহুদ্বর-দুরাস্ত্র যাতায়াতের সুবিধা ছিল 
না, তখনও তীর্ঘযাত্রার বিরাম লক্ষিত হয় নাই। সেসময় লোকে ভীবনের শেষভাগেই 
প্রায়শঃ তীর্থ-্রমণে বহির্গত হইতেন, তীর্থ-ভ্রমণের আত্যন্তিক কষ্টে মৃত্যু হইলেও তখন 
দুঃখের বিষয় হইত না, বরঞ্চ তীর্থস্থানে মৃত্যুকে শ্লাঘার কথা বলিয়া মনে হইত । কিন্ত 
এক্ষণে ভারতবর্ষের চারিদিকে রেলপথের বিস্তার হওয়াতে তীর্থ-ভ্রমণ-কষ্টের অনেকটা 
লাঘব হইয়াছে । তাহার উপর আবার সদাশয় পরহঃখ-কাতর ধনীজণও ইংরাঁজ গবর্ণ, 
মেণ্টের অনুগ্রহে তীর্ঘস্থানের অধিকাংশ অন্ুবিধা কষ্ট দূরীভূত হইয়াছে। পূর্বে তীর্থ- 
ভ্রমণের কষ্ট প্রস্তুতির কথ শুনিয়া এবং বৃদ্ধ বয়সে যাহারা তীধ্ধযাত্রা করিতেন, তাহাদের 
অধিকাংশের তীর্থ-ভূমিতে মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া অনেকেই প্রথমে কিঞ্চিৎ তীত হইতেন 
এবং নিজ বিষয়-সম্পত্তির উইল না করিয়া তীর্থ ্রমণে বহির্গত হইতেন না। এগণে 
অনেক অসুবিধা দূর হইলেও অনেকে মনে করেন, কোন্‌ তীর্থ কোন্‌ দিকে, কোন্‌ 
দিক দিয় গেলে যাইবার সুবিধা হইবে, তাহা জানি না, কোথায় কিরূপ অসুবিধা 
এখনও আছে, তাহাও অবগত নহি, অতএব বিশ্বাসী অথচ ভুক্তভোগী সুতরাং অভিষ্ভ 
পথ-প্রদর্শক না পাইলে আমাদের যাইবার সাহস হয় না। এইরূপ ইতন্ততঃ করিবার 
তাৰ তাহাদের মনে উদয় হয়। এই অসুবিধা দুর করিবার অভিপ্রায়ে অনেকে এক্ষণে 
নানাস্থানের ভ্রমণ-বৃন্তান্ত ও তীর্থস্থান গুলির ইতিহাসাদি সংকলন করিয়৷ প্রবন্ধাদি প্রকাশ 
করিতেছেন। অনেকগুলি সেইরূপ প্রবন্ধ এবং কয়েকথানি পুস্তক এ পর্যাস্ত আমরা 
দেখিয়াছি। সম্প্রতি উত্তরাণগুস্থিত তীর্ঘগুপির বিস্বৃত বিবরণ সম্বলিত একখানি ভ্রমণ- 
বৃস্তান্ত পুস্তক পড়িয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। এই মাত্র তীর্ঘ-ব্রমণের যে অস্বিধার£ 
কথার উল্লেখ করিয়াছি, কথিত পুস্তকের দ্বারা তাহ! সম্পূর্ণ নিরাকুত হইবে। 

ইতিপূর্বে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রন্্র গঙ্গোপাধ্যায় সংকলিত “ভারতভ্রমণ ও তীর্ঘদর্শন" 
নামক একথানি দশ আন মূল্যের পুস্তক পড়িয়াছিলাম। ইহাতে সমস্ত ভারতের তীর্থ 
স্থানগুলির নাম, পথ-নির্দেশ, রেলতাড়) স্থানগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রভৃতি আছে? 
নুতরাং মোটামুটি ইহাতে ভারতের নানা স্থানস্থ তীর্থ সকলের বিষয় জানিতে পারা যায। 
তীর্ঘভ্রমপেরসময় এই ১৩৫ পৃষ্ঠা পরিমিত পুস্তকখানি সঙ্গে থাকিলে অনেক উপকারে 
আসিতে পারে। 

পরিব্রাজক শুদ্ধানন্দ কৃত “হিষালয় ভ্রমণ” নামক জার একখানি উক্ত ধরণেরই পুণ্তক 
প্রকাশিত হইয়াছে । এখানে সেখানিও উল্লেখ-যোগ্য ৷ কিন্তু এই প্রবন্ধের পীর্যোলিধিত 
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পুস্তকখানি আরও উৎকৃষ্ট হইয়াছে। ভ্রমণকারী লেখক ইহাতে তাহার তীর্ঘব্রমণের 
দৈনন্দিন ঘটনা লিপিকুশলতার সহিত সন্নিবেশিত করিয়াছেন; নীরস বিষয়কে বেশ 
সরসভাবে প্রকটিত করিয়াছেন। গল্পের ন্যায় এই পুস্তকখানি পড়িতে পড়িতে ছাঁড়া 
যায় না। লেখক বেশ সৌন্দর্য্যপ্রিয় বলিয়া প্রতীত হন। তিনি স্তান সকলের অনধুনিক 
স্বাভাবিক সৌন্দর্ধ্য বর্ণনা করিয়া পুরাণোক্ত শ্লোকগুলি উদ্ধার পূর্বক উভয়ের 
সামগ্রন্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। স্থানে স্থানে কালিদাস, ভবভূতি, কবি শিক্কান 
প্রভৃতির কবিতাও উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ত্বাহাদের বর্ণনা ছত্রে ছত্রে 
মিলিয়া যায়। 


এই পুস্তকে যেমন পুরাতত্ব বর্ণিত আছে, সেইরূপ আধুনিক ইতিহাসেরও অনেকটা 
সংগ্রহ সংযোঞ্জিত হইয়াছে । নানান্বানে প্রকাশিত প্রবন্ধ এবং “বিশ্বকোষ” লিখিত 
ইতিহাসাদিও পুম্তকের স্থানে স্তানে সঙ্কলিত হইয়াছে। এতত্তিন্ন নানাস্থানের 
স্থানীয় কিন্বদস্তী তিনি যাহ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাও মুদ্রিত হইয়াছে। কোন কোন 
স্থানের চটীওয়ালাদের অত্যাচার, যাত্রীগণের গরম্পরের সহানুভূতি, স্থানবিশেষে 
আহারাদ্ির কষ্ট বা অভাব, পর্বতে আরোহণের সময় কোন মুষ্ছারোগগ্রন্ত ব্যক্তির 
পাশ্বস্থ খাদে পতন ও মৃত্যু, তছুপলক্ষে পুলিশের ব্যবহার এবং মৃতের বিধবা পত্বীর 
বিপদুদ্ধার ও তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ প্রভৃতি নানাবিধ বর্ণনা পাঠ করিতে 
করিতে মনে হয় যেন গল্প পুস্তক পাঠ, করিতেছি। 


লেখক যে পথ অবলম্বন করিয়] ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তাহ] ব্যতীত যে সকল 
বিভিন্ন পথের অন্ুসরণেও গন্তব্যস্থানে যাওয়া! যাইতে পারে, তাহাদেরও সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ গ্রস্থকার সঙ্কলন করিরা দিয়াছেন। তীর্ধযাত্রীগণ কোন্স্থানে কিসের অভাব 
অন্থুতব করিবেন, তাহার জন্য পূর্বে সতর্ক হইবারও উপদেশ ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে 
লেখকের ভাষা সরল ও প্রাপ্রল এবং পুস্তকথানি উপকারক ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। 
তীর্ঘযাত্রাতিলাধীগণের পক্ষে এই পুস্তক বিশেষ কাজে লাগিবে। 


চি পৃষ্ঠার পুস্তকের মূলাও অতি সুলভ। ছাপা পরিষ্কার, কাগজ চি 
বং ইহাতে একখানি ম্যাপ ও তিনখাঁনি হাফ টোন চিত্র আছে। 
টা উপর লেখক যে একজন ভাবুক ও কবি, তাহার দৃষ্টান্ত তাহার রচিত কয়েকটা 
সঙ্গীত এই পুস্তকে উপফুকতস্থানে মুদ্রিত আছে। তাহার মধো'ছুইটী গীত বেশ মনোহর । 
শ্রীবাণীনাথ নন্দী । 
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নোন্লে প্রাইজ -কবিবর রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর এ বৎসরের সাহিতিযক বিভাগের 
নোবেল-প্রাইজ পাইয়া ভারতবাসীকে গৌরবান্বিত করিয়াঃছেন। এত দিনে বঙ্গ সাহিত্য 
বিশ্বসাহিতা সভায় আসন লাভ করিল। শুনা যায় কবিবরের গীতাঞ্জলিতে ষে বিশ্ব 
হিতৈবণ। ও সার্বভৌম ভাব আছে এবং যে ধ্যান রসের প্রবাহ আছে তজ্জন্তই গীতাঞ্জলি 
গ্রন্থ এই প্রীইজের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে । অতএব দেখা যাইতেছে যে যুবোপে 


যাহাকে “মিসটিসঙ্জম্* বলে, তাহার পুনরুজ্জীবন হইয়াছে । মুরোপের পক্ষে ইহা! বিশেষ 
আশাপ্রদ । 
মিসেস বেসেন্টের আপিল __মান্দ্রাজ হাইকোর্টে মিসেস্‌ বেসেন্ট যে আপিল 


রুষ্তু করিয়াছিলেন আদালতের বিচারে তাহা নামঞ্জুর হইয়াছে । তিনি সবিশেষ দক্ষত। 
ও বাগ্সিতার সহিত এর আপিল শ্বয়ং সমর্থন করিয়াছিলেন, কিন্তু জজদিগের রায় তাহার 
প্রতিকূলে হইয়াছে । শুনা যাইতেছে তিনি বিলাতের প্রিতি কাউনসিলে আবার আপিল 


করিবেন। 
বিহার-তত্ববিদ্যা-সংঘ _বিগত আশ্বিন মাসে গয়া সহরে এই সংঘের 


বিশেষ অধিবেশন হুইয়াছিল। ১১টি তববিস্ত! সমিতির প্রতিনিধিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। 
রায় পৃ্েশ্থু নারায়ণ সিংহ এই সংঘের সম্পাদক | তিনি 'থিয়সফি' সম্বন্ধে একটি হৃদয়গ্রাহী 
বক্তৃতা করেন। সমবেত সত্যগণ শ্রীযুক্ত লেটবিটার সাহেবের দীর্ঘ জীবন কামনা করিয়া 
তাহাঁর লোকহিতকর কার্যোর জন্ত তাহাকে ধস্যবাদ জ্ঞাপন করেন। 

ভাগিরথী তত্বনংঘ | _ গত *৮শে সেপ্টেম্বর রবিবার টিটাগড় বিশালাক্ষী শাখা 
সমিতিতে ত।গিরধী তবসমিতি সংঘের আয়োবিংশতিতম অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত চণ্ 
শেখর সেন সতাপতি নির্বাচিত হুন। এই অধিবেশনে কষ্চনগর শাখা] সংঘ ভুক্ত হন; 
সর্বসমেত ৮টী শাখাসমিতি সংঘ ভুজ হুইল। এইরূপ স্থির হয় যে, আগামী মাসে 
কলিকাত। বঙ্গীয় ততসমিতি গৃহে সংঘের অধিবেশন হুইবে। পরে শ্রীরামপুর শাখার 
সহকারী সম্পাদক প্রযুক্ত জানেন্্রনাথ ভাছুড়ী কর্তৃক কর্ণযোগ সম্বন্ধে একটি বাঙ্গালা 
প্রবন্ধ পঠিত হয় এবং প্রীযুজ চজশেখর সেন সুখ ও ছুঃখ সম্বন্ধে একটী সুন্দর জানগ্ 


বন্তৃতা করেন। 
ভারতীয় তত্বসমিতির সভ্য বৃদ্ধি। ৃ 
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২য় বর্ষ। ] পৌষ, ১৩২০। চিতা 





শিব-তাগুব-স্তোত্রম 
( রাবণ-রচিতমূ ) 


[ “শিব তাগুব-ভ্তোত্র” *পঞ্চচামর”-চ্ছন্দে রচিত | কেবল শেষোক্ত ক্লোকটীঠে “বসন্ততিলকণ্-চ্ছন্াঃ 
রহিয়াছে। “পঞ্চচামরপচ্ছন্দের অপর নাষ “নরাচ”। “প্রমাণিকাপপদ্বঘং বদন্তি পঞ্চচামরদ” ইতি 
ছন্দোমঞ্জরী। “লঘৌ গুরেো নিরন্তর সতীহ মোড়শাক্ষরে | প্রবৃত্ববৃত্তরাজকং নরাচমেব মন্্রহে” ইতি 
বৃত্বরত্বাবলী। “লখুগু ুপিরস্তরং ক্রমেণ দীয়তে যদা। তদা নরাচমুচ্যতে পরৈস্ত পঞ্চচামরঃ ||” ইতি বৃত্ব- 
চন্দ্রিকা। ] 


ধিনি সমুস্র-পরিখা-বে্টিত ও মশি-বাণিকা-খচিত মৃবর্ণ্ময় লঙ্কদ্বীপের একমাত্র অধীশ্বর ছিলেন ; ষীহার 
সাধের লঙ্কার অতুল এশসর্যা দেখিয়া, ইন্্ের অমরাবতীও পরায় স্বীকার করিয়াছিল : যীহার শোক- তাপ- 
শৃন্ত অশোক-কাননের অপরূপ শোভা দেখিয়া, নন্দন-কাননও পরম লঙজা প্রাপ্ত হইত বিনি সেই সুপ 
ও সুছুর্ভেগ্ভ লক্কাধাষে রাজধানী সঙ্গিবেশ করিয়া, ত্বগণ্মর্তা ও পাতালের উপরি একাধিপত্য সংস্থাপন করিয়া- 
ছিলেন; ধাহার ছুর্য় প্রতাপ সহ্য করিতে না পারিয়া, তেত্রিশ কোটী দেবতাও শশব্যস্ত হইয়া পড়িয়া- 
ছিলেন; ধর্যহার ভয়ে ভীত হইয়া, চক্র, সূর্য্য, ইজ, বাষু, বরুণ, কুবের, যম ও হুতাঁশন প্রভৃতি বাবতীয় 
দেবতা ও দিকৃপালবর্গ তাহার দ্বারে বারী হইয়। দাস্যকর্ম্ে নিযুক্ত থাকিতেন; যাহার অত্যাচার হইতে এই 
জিভুবনের পরিআাপ-নিমিত্ত হয়ং ভগবান্‌ নারায়ণকেও মায়াময় মনষ্য-দেহ ধারণ করিয়া এই পৃথিবীতে আব- 
ীর্ণ হইতে হইয়াছিল ; যিনি আপনাকে ভ্রিভুবনের একেশ্বর জাননযা, প্রত্যক্ষ লক্্মী-ম্বরূপিশী সতী সাধ্বী 
জনক-নন্দিনীকেও হণ করিয়া আনিতে কিছ্ুমাজ কুটঠত হন নাই; যাহার প্রাসাদে আসিয়া স্বংং পিতামহ 
রজ্ধাকেও চত্তীগাঠ আব করাইয়া ও হোমকার্ধ্য সম্পাদন করিয়া যাইতে হইভ ; যাহার প্রতি, পুক্রবৎ 
স্নেহ প্রকাশ করিয়া, তাহার প্রাণরক্ষার জন্ত সেই স্বয়ং সনাতনী পূর্ণশনক্তি পরমেশ্বরীও অষ্টপ্রহর ভাহার 
ছবারদেশে বসিয়। খাকিতেন । বিশি দেই দেবদেব ভ্রিলোক-তারণ অনাথ-শরণ জিলোচন ভিন্ন আর কাহা- 
কেও উপাস্য বলিয়া মনে কমিতেন ন। ) যিনি দশমূখে সেই পরম পুপ্যময় "শিব, শিবণ-ধ্বনি উচ্চারণ কফিতে 
করিতে, প্রচ তাগুব-মৃত্য ধারণ করিয়া আহ্মাদে উন্মত্প্রায় হইয়া উঠিতেন। সেই শিবপ্রণ সুগণ্ডিত 
দশানন নবাবণ, এই স্বরচিত *শিব-ভাগুব-স্তোজটী” ভ:ক্তভরে পাঠ করিয়া। স্বীয় রী সার্থক করিয়াছিলেন । 
সঅন্থবাদক |] 
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(১) 
জটাটবীপলজ্জলপ্রবাহপাবিতস্থলে 
গলেইবলদ্ব্য লন্িতাং ভূজঙতৃঙ্গমালিকাম্‌। 
ভমডডমডভমডডঙন্িনাদবজ্ঞমর্ষয়ং 
চকার চওতাগুবং তনোতু নঃ শিবঃ শিবষ্‌ || 
দুর্গম অরণ্য-সম জটার ভিতর, 
কল্লোলিনী স্ুরধুনী থাকি' নিরস্তর, 
বিস্তার করিয়! নিজ প্রবাহ অশেষ, 
পবিত্র করেন সদা ধার গলদেশ ; 
সেই গলদেশে যিনি পরম ভীষণ 
ভুজঙ্গের তুঙ্গমালা করিয়। ধারণ, 
ডম্‌ ডম্‌ ডম্‌ ডম্‌ ভমকর রবে 
প্রচণ্ড তাগব নৃতা ধরেন এ হবে, 
পরম-মঙ্গলময় সেই ব্রিলোচন 
করুন্‌ মোদের সদ] মঙ্গল-বদ্ধন। 

১ ২., 
জটাকটাহদ্ন্বযত্রহ্পিলিম্পনিঝ রী- 
বিলোলবীচিনল্ররীবিহাজ মানঘুক্ধন 
ধরগদ্ধগন্ধগজ্ছলললাটপ্টপাবকে 
কিশোরচন্জ্রশেণরে রতি প্রতিক্ষণং মম | 
পরম-প্রবল-বেগে জটার তিতর 
কল্লোলিনী সুরধুনী ছুটি নিরন্তর, 
উ্ধাল-তরল-মালা করিয়! ধারণ 
করিছে মস্তক ধার পরম শোভন; 
প্রশস্ত ললাটে ধার প্রবল অনল 
ধক ধক ধক ধক জলে অবিরল; 
বালচন্রা তালে ধার শোতিছে সুন্দর, 


তঠাহ'তেই প্রীতি মোর থাক নিরম্তর 


(৩) 
খয়াধয়েজনন্দি শবিলাসবন্ধুবন্ধুয়- 
প্র, গহাসম্তিপ্রযোদযানযানসে | 


+ প্ষদাকসিদ়ু রপ্রদ্বগুতরীয়দেছয়ে" ইতি পাঠাম্তয়য। 


ব্রক্গবিদ্যা । 


কুপাফটাক্ষধোরণীনিকুদ্ধুর্ধরাপদি 
কৃচিদ্দিরগত্থরে মনো বিনোদমেতু বন্তনি ॥ 


প্রেমভরে শৈলমসুতা শিবানী যখন 
প্রেম কটাক্ষের শর করেন ক্ষেপণ, 
তখনি হইয়া বিদ্ধ তার সেই শরে 
অবশ হয়েন যিনি আনন্দের ভরে) 
বারেক লভিলে রুপা-কটাক্ষ ধাহার 
কাহারো বিপৎ কভু নাহি থাকে আর; 
আছে হেন বস্তার নাম দিগন্বর, 
তাঁহাতেই প্রীতি মোর াক নিরন্তর । 


(৪) 
জটাভুজঙ্গপিঙগলশ্ফরংদণাষণি প্রভা 
কদন্বকুষ্কুমন্ত্রবপ্রলিপ্তদিগবধূমুখে | 
যদাক্ধসিন্ধুরাহরত্বগু তরীযামদরে * 
মনো বিনোদমুতং বিভর্ত, ভূতভর্তশি | 
মাহার জটায় রহে ভুঙগ সকল, 
তাদের পিঙ্গল-ফণা-মণি স্ু'নম্মল 
মান্যোহর রঞ্জবর্ণ ধরি অবিরত 
(বাধ হয় ঠিক যেন কুদ্ধুমের মত; 
কুষ্কম সমান সেই স্থরম্য বরণে 
শোতিত করেন যিনি দিগ্বধৃগণে; 
মদোন্মস্ত গজাসুরে করিয়া নিধন, 
পুনশ্চ তাহার চর্ম করিয়া গ্রহণ, 
উত্তরীয় বস্-রূপে করি? পরিধান 
শরীর শোভিত করা ধাহার বিধান? 
“ভূতনাপপ-বলি ধারে ডাকে ক্রিভুবন? 
তাহাতেই মুত হ'য়ে থাকমোর মন! 


(৪) ৃ 
ললাটচত্বরজলদ্ধনগয়ন্ফ,লিচ! 
নিপীতপঞ্চশায়কং নমন্লিলিম্পনায়কম্‌। 


০ 


শিব-তাগুব-স্তোত্রম্‌ | ৪৫১ 


স্ুধামযুখরেখয়া বিরাজমানশেখরং 
মহঃ কপালি সম্পদে সরিজ্জটালমন্ত নঃ ॥ 


ধার ভাল-নেক্রানল-স্ফ,লিঙ্গ-কিরপ 
তন্মীভূত ক'রেছিল ছুরন্ত মদন; 
স্বয়ং ইন্দ্রও আসি' মাথা নর্ত করি' 
প্রণাষ করেন ধারে চিরদিন ধরি? ? 
চন্দ্রকল! শিরে ধীর শোতে অনিবার ; 
সুরধুনী খেলা করে জটায় ধাহার ; 
নরের কপাল নিত্য করে ধার রয়; 
ধার মত নাহি কিছু মহাতেজোময় ; 
সেই পরাৎপর, পুজ্য, দেব ভ্রিলোচন 
করুন্‌ মোদের সদা সম্পদ বর্ধন 
(৬) 
সহশ্লোচনপ্রতৃ ত'শেষলেথশে বর- 
প্রন্মধূলিধোরদীবিধৃঁসরা্বিপীঠতুঃ। 
ভূজঙ্গরাজমালয়া নিবন্ধজাট টক; 
শিয়ে চিরায় জায়ত1ং চকোরবন্ধুশেখর: ॥ 


কিব! ইন্দ্র কিবা অন্ত যত দেবগ্নণ 
মস্তকে পুশ্পের মাল। করিয়া ধারণ, 
ধার পাদপীঠে মাথা রাখি নিরস্তর 
পরাগে করিয়। দেষ পরম ধূসর; 
বাসুকি ভূজঙ্গ রাজে ধার জটারাশি 
আবদ্ধ হইয়। রয়, দেখি দিবানিশি; 
সেই দেব মহাদেব শশাক্ষ-ভূঁষণ 

করুন মোদের নিত্য মঙ্গল-সাধন ! 


ধরাধরেন্দরনন্দিনী কৃচাগ্রচিত্রগত্রক- 
প্রকল্পনৈকশিল্পিনি ভ্রিলোচনে মতিমম | 


ভীম ভালপট্রে যার ধক ধক করি? 
জ্বলিতেছে হুতাশন চিরদিন ধরি? 7 
সেই ছুতাশন-মধ্যে মদনে ধরি 
ফেলিয়া দিলেন ধিনি আহুতি বলিয়া ; 
শৈল-সুতা শিবানীর কুচা গ্র-কমলে 
পরম-নুন্দর পত্র-রচনা-কৌশলে 

ধার মত শিল্পী আর না দেখি কখন, 
সেই ত্রিলোচনে মুগ্ধ থাক মোর মন! 


(৮) 


নবীনমেধমণ্ডলীনিকুদ্ধুদ্ধরস্ক,রৎ- 
কুহ্নিশীঘিনীতমঃপ্রবন্ধবদ্ধকন্ধর: | 
নিলিম্পনিঝ রীধরস্তনোতু কৃতিসুন্দরঃ 
কলানিধানবন্ধুরঃ শ্রিয়ং জগজধ,রন্ধর: | 


অমাবস্যা-রজনীবু নিশীথ-সমর 
নবীন-জলদ-জালে পূর্ণ ধদি হয়, 

তাহ! হ'লে হয় ষথা ঘোর অন্ধকার, 
সেইরূপ রুষ্ণবর্ণ ক্ঠদেশ ধার; | 
মন্তকে ধরিয়া রন্‌ যিনি সুরধুনী ; 
করি-চম্মে সুশোভিত ধার দ্রেহখানি 7 
চন্দ্রকলা-সুশোতিত শিরোদেশ যার? 
ধ্রয়া আছেন ধিনি ভ্রিলোকের তার; 
সেই দেব দিগম্বর কৈবল্য-কুশল 

করুন মোদের সদা পরম মঙ্গল ! 


(৭) (৯) 
করালভালপন্টিকাধগন্ধগন্ধগজ্জল- প্রফল্লনীলপন্জ প্রপঞ্চকালিমপ্রভ। 
দ্বনগ্জয়াছতীক্কত প্রচণ্ডপঞ্চশায়কে | বল্িক ঠবন্মলীরু চিগ্রবন্ধকদ্বরম্‌। 

'প্রফুল্ননীলপন্কজ প্রপঞ্চকালিহচ্ছট।- 


বিদবু্দিকষ্ঠকদ্বপ্ারতিপ্রবন্ধকন্তরম্।” ইতি পাঠীত্তরষ্‌। 


৪8৫৭. 


শ্ররচ্ছিদং পুরচ্ছ্দং ভবচ্ছিদং মখচ্ছিদং 
গজচ্ছিদজ্জকচ্ছিদং তমস্তকচ্জিদং ভজে ॥* 
প্ন্ফুটিত-নীল-দ্ম-সমূহের মত 
নীলবর্ণে ক ধার শোতে অবিরত ; 
ভস্ম করিলেন-যিনি ছুরস্ত মদন; 
ব্রিপুর-নাশের যিনি বিশেষ কারণ ; 
ধাহার কৃপায় নাহি থাকে তব ভয়; 
করিয়াছিলেন যিনি দক্ষষজ্ঞ লয়; 
দুষ্ট গজাস্ুরে যিনি মারিলেন প্রাণে; 
অন্ধক-রিপুরে যিনি বধিলেন বরণে? 
যম-ভয়-বিনাশের ঘিনিই কারণ? 
তক্তিভরে তঙ্জি সেই শিবের চরণ ' 
(১০) 
অধর্র্বসর্্যমঙ্গ লাকলাকদম্বমঞ্জরী- 
রসপ্রবাহমাধুরীবিজ,ম্তণামধুর্রতম্‌। 
শ্মরাস্তকং পুরান্তকং ভবান্তকং মখান্তকং 
গজান্তকান্ধকান্তকং তমসন্তকান্তক: ভজে | 


যিনি সর্ব মঙ্গলার চৌষটি কলার 
মঞ্জরী-মধুর-রসে ভৃঙ্গ অনিবার ; 
তন্ম করিলেন যিনি দুরন্ত মদন; 
ত্রিপুর-নাশের যিনি পরম কারণ; 
বিনাশ করিয়া দেন যিনি ভব-ভয় ; 
করিয়াছিলেন যিনি দক্ষযজ্ঞ লয়; 
ছুষ্ট গজাসুরে যিনি বরধধিলেন প্রাণে; 
জন্ধক-রিপুরে যিনি মারিলেন রণে ; 
যম-রাজাকেও যিনি করেন নিধন; 
তক্তিতরে তজি সেই শিবের চরণ ! 


পপ শি পিশস্পািশীশি পি 


প্রঙ্গাবিদ্। | 


(১) 
জয়তাদভ্রবিভ্রমভ্রমতুজঙ্গ মশ্বসদ্‌- 
বিনির্গমক্রমক্ষরৎকরালভালহব্যবাট। + 
ধিমিন্ধমিদ্ষিমিন্ধনন্ম দঙ্গতুঙগম্লল- ] 
ধ্বনিক্রম গ্রবর্িতপ্রচণ্ডতাগুবঃ শিবঃ ॥ 


পরম-প্রবল বেগে ভুজঙ্ব-নিকর 
ভ্রমণ করিয়া সদ। জটার ভিতর, 
নিশ্বাস প্রশ্বাস দীর্ঘ ধরি” অবিরল 
ভীষণ করিছে ধার ললাট-অনল ; 
লইয়৷ মুদ্গ ষিনি মঙ্গল-কারণ 

ধিম্‌ ধিম্‌ ধিম্‌ ধ্বনি করি? অনুক্ষণ, 
ধরেন তাগব-নৃত্য হইয়া তন্ময়; 
জয় জয় জয় সেই শহ্করের জয়! 


। ১২ ) 
দৃষদ্ধিচিত্র তলয়োভ জঙ্গমৌক্তিকশঅজো- 
গরিষ্ঠরতুলোষ্টয়ো: নুহাছি পক্ষ পক্ষয়ো: | 
তণারবিন্দচক্ষুষোঃ প্রজামহীমহেল্্রযে। £ 
সমপ্রশ্বত্বিকঃ কদা সদাশিবং ভজামাহুম্‌॥ ১ 


কিবা! সে প্রস্তব, কিব। রম্য শয্যা আর, 
কিবা সর্প, কিবা আর রম্য মুক্তাহার, 
কিবা লোর্র, কিবা আর অমূল্য রতন, 
কিবা শক্র, কিবা আর মিত্র যেইজন, 
কিবা তৃণ, কিবা আর সুন্দরী রমণী, 
কিবা প্রজা, কিবা আর নৃপ-শিরোমপি,_ 
এই সবে সমভাবে হেরি' সর্বক্ষণ) 
কবে সেই শক্ষরের পৃজিব চরণ! 


5 “গজচ্ছিদাছাকচ্ছিদং” ইত্যাপি পাঠঃ | 


1 “জয়ত্বদজবিজ্রযন্রমতুজদ মন্ফ,রছ- 


খগস্ধগন্ধিনির্গসৎকয়ালভালহব)বাট |” ইতিবা পাঠঃ | 


শট ক 


.“খিষিদ্ধনিদ্ধিনিধ্যদন্স দঙ্গতুলমজল" ইত্যপি পাঠঃ । 


6 “সমং প্রবর্তন মন: কদা সদাশিবং ভজে" ইতি পাঠান্তরদ্‌। 


শিব-তাগুব-স্তোত্রম্‌। ৪৫৩ 


(১৩) 
কদ! নিলিম্পনিঝ রীনিকুঞ্জকোটরে বসন্‌ 
বিমুক্তহুমতিঃ সদ শিরঃস্থমঞ্জলিং বহন্‌। 
বিলোললোললোচনাললামভাললগ্রকং * 
শিবেতি মন্তরমুচ্চরন্‌ সদা সুখী ভবাম[হম্‌॥ 
সুরধূনী-তীরবপ্তি নিকুপ্ত ভিতরে 
বসতি করিয়৷ আমি মহা-তক্তি-তরে; 
পরিহার করি? মোর দুর্দমতি প্রবল; 
মস্তকে অঞ্জলি-পুট ধরি” অবিরল, 
রমণীর শিরোমণি দেবা অন্বিকার 
কপালে যে শিবমন্ত্র লেখা অনিবার? 
কবে সেই শিবমন্ত্র করি? উচ্চারণ 
পরম নর্শল সুখে যাপিব জীবন! 

(১৪) 
নিলিম্পনাথনাগরীকদন্মমৌলিমলিক।- 
নিগুল্ষনিভরক্ষরম্বধূর্শিকামনোহরঃ। 1 
তনোতু নে! মনোমুদং বিনোদিনীমহনি'শং 
পরশ্রিয়ং পরং পদং তদঙ্গজত্িষাং চয়ঃ | 
দেবরাজ বাসবের অগ্পরা-নিকর * 
বিন্ত-মস্তকে শিব-চরণ উপর 
প্রণাম করেন যবে সক্তিতরে গিয়া, 
তাদের,মল্লিকা-মধু-তরঙ্গ লাগিয়া 
শিবের দেহের বর্ণ করে মনোহর; 
যে বর্ণে ভক্তের হয় শুভ নিরন্তর, 
দিবানিশি সেই তীর সুন্দর বরণ 
করে ষেন আমাদের আনন্দ-বর্ধন ! 

(১৫) 

* প্রচণ্ডবাড়বানলপ্রভা শুভপ্রচারিণী 
_ মহাষসিদ্ধিকামিনীজনা বহূতজক্ন|। 


টিটি 


পাস ১ পপ ০ শা 
শশী পিসি শশী 


*. “বিমুক্তলোললোচনো। লল।মভাললগন ক: 





বিযুক্তবামলোচনাবিবাহকালিক ধ্বনি; 
শিবেতিমন্ত্রভৃুষণা জগজ্জয়ায় জায়তাষ্‌ ॥ 


প্রচণ্ড-বাড়বানল-সম অমঙ্গল 

বিনষ্ট কৰিয়! দেয় যাহা অবিরল ; 
অণিমাদি-অষ্টবিধ-সিদ্ধি-প্রদায়িনী 
্রহ্মাণী-প্রভৃতি ষত সুর-সীমস্তিনী। 
আনন্দ-সাগর-তলে হইয়৷ মগন 
করিয়াছিলেন যাহা মুখে উচ্চারণ; 
স্থলোচন! পার্ধতীর বিবাহ-সময় 
সেহ *শিব-শিব”-মন্ত্র-ধ্বনি শিবময় 
চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হ'য়ে সর্বক্ষণ 
আমার ত্রিলোক-জয়ে হউক কারণ ! 


(১৬) 
ইমং হি নিত্যমেবমুক্তমুত্ধমোৌতমং স্তবং 
পঠন্‌ স্মরন্‌ ক্রবন্‌ নরো বিশুদ্ধিমেতি সম্ভতমূ। 
হরে গুরৌ স্থভক্তিমাশু যাতি নান্তথা গতিং 
বিমোহনং হি দেহিনাং সৃশক্করহ্ত চিন্তন | 
এ “শিব-তাগুব-স্তব” রাবণ-রচিত, 
পরম উত্তম স্তব নাহি যার মত; ৃ 
গ্রন্থ দেখি? ইহা নিতা পঠিতে পঠিতে। 
স্মরিতে ম্মরিতে কিংবা বলিতে, বলিতে, 
চিত্ত-শুদ্ধি গায় লেক, জানিও নিশ্চয়, 
শিব পদে তক্তি রাখে।__অন্যথ| না হয়। 
যেই জন শিব-চিন্তা করে অবিরত, 
নিশ্যয় হইবে তার মন বিমোহিত ! 


(৯৭) 
পৃজাবসানস্ময়ে দশবক্ত,গীতং 
ষঃ শঙ্গুপূজনষিদং পঠতি প্রদোষে | 


কপি পি পপি পিপি পেশী শি রিপপীশিত 


“বিমুক্তলোললোচন! ললাহাললগ্নকণ ইত্যপি পাঠে দৃষ্টেতে । 
[| "ধুলিকামদোহর$," “যধুষিকামনোহর১” ইতাপি পাঠাস্তরে বর্ডেতে। 


8৫৪ 


তস্য স্থিরাং রখগজেলতুরজমুকাং 

লক্ষ্মীং সদৈব সুমুখীং প্রণদ।তি শত ॥ 

এ “শিব-তাগুব-স্তোজ্র” রাবণ-রচিত 
পূজাশেষে যেই জন হ'য়ে অবাঁহত 


অঙ্গবিষ্ঠা। 


সন্ধ্যার সময়ে নিত্য করে উচ্চারণ, 
তার প্রতি সুপ্রসন্ন হন্‌ ভ্রিলোচন। 
কিবা অশ্ব, গজ, বুথ, - শস্তুর কপায়-_. 
সেই জন স্ুুনিশ্চয় পাইবে ধরায়! 


" শ্রীপুর্ণচন্দ্র দে উদ্তট-সাগর। 


একবিন্দু | 


অলথ অসাম হে মহামহিম। 


তোমারে কি যায় ধর ? 


আয মেকিরু কাঙাল অনাথ আতুর 
ফকীরি করিয়া হয়েছ ফতুর 
সাধ্য আমার-_হে শুদ্ধ ঠাকুর! 


তোম বর প্রতিমা গড় ? 


তবু শত বিশেষণে তোমারে সাজাই 
নূপুর পরাধে নিকুঞ্জে নাচা 
ঘট করে কত ঘণ্টা বাজই 


বিজযু গরবে ভরা! 


তুমি ভূমা-ব্যোম-সোম-দিগম্বর 
তোমারে কি সাজে বাতের অন্বর ? 
সাধ। কি আমার ওহে বিশ্বস্তর ! 


তোমারে ওজণ করা? 


তু পূর্ণানন্দে কভু_পর্পপটে আঁকি 
'শবশস্ত বলে কম্ুনাদে ডাকি 
রুদ্ররূপী দেবে বন্দী করে রাখি 


মাটির মন্দির মঠে ! 


আধারে তুমি যে অমিয় চন্দু 
বনসুধার বুকে সুধার সিন্ধু 
ঢেলে দাও প্রভু শুধু একবিশ্ু 


জামার এ ক্ষুজ ঘটে ! 


আঞুলচ্জা দে. 


ব্রহ্মানন্দ। 


“এতৈবানন্মস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামূপজীবন্তি।”-__ক্রতিঃ। 


স্বধার সাগরে নিমজ্জিত থার্শকয়া আজ ক্ষুৎপিপাসায় চীৎকার করিতেছি ! *বিমল 
কৌমুদী-পুলকিতা যামিনীতে আঙ্গ তৈরবী তমিআার উপাধিক দৃশ্ত মানস-পটে প্রতিভাত 
হইতেছে ! বিরিঞ্ি-বাছিত ক্ষীরোদের পীযষ সলিলে আঞ্জ জগদ্বিধ্বংশকারী গরলোৎ- 
ক্ষেপের অনুভূতি অন্তঃকরণে আসিয়া জাগিতেছে ! আজ স্মন্দ মলয়ের সুধীর হিল্লোলে 
অমরেগ্পিত পারিজাতের অপূর্ব কাবাময় নৃত্যকে প্রপঞ্চ জগতের প্রলয়-সম্ভব ভীষণ 
বিকম্পন বলিয়া ধারণা হইতেছে ! ধনধান্যে এশ্ব্যযবতী পৃথীতলকে আজ মরুমরাচিকার 
বিকট ক্রতপ্গিস্থল ও মর্স্পর্শী বিদ্ধপ-লহরী-লীলার কেন্দ্র বলিয়া! অনুভূতি হইতেছে ! 
চিরশাস্তিময়ী ব্রঙ্গানন্দোৎসারিণী বৈকুঞ্ঠপুরীতে আজ দ্বণিত তামসিক কুষ্ঠোপলন্ধি আসিয়া 
হৃদয়কে তিমিরক্লিহ করিয়া তুলিল ' হায়! হায়। জ্ঞান-ুর্য্য আঙ্জ মায়িকাবরণে মেঘাবৃত 
হইল! চতুর্দিকেই আজ মিথ্যারোণ। প্রপঞ্চ-লীলা, ভ্রম-কুহেলিকা ! হে তগবন্! আজ 
জ্ঞান-চৈতন্য সংযুঢ় হইল ! উন্জিঘববৃত্তি যেন নিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হইতেছে । হে হযীকেশ! 
আমার ইন্দ্রিয়-শক্তিকে চৈতন্তরূপিনী করিয়া ব্রহ্মানন্দদশিনী, ব্রহ্মানন্দান্ুপারিণী করুন । 

এ জগতে আনন্দ-স্ফ,রণ কোথায় নাই? এ দেখ সস্মোজাত শিশুটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাণিপাদ 
সঞ্চালন করিয়। কেমন ক্রীড়া করিতেছে! স্বর্গীয় লাবণোর তরল তরঙ্গ ষেন উহার প্রতি 
লোমকূপে বিক্ষিপ্ত হইতেছে । মরি! মরি! কি প্রাণতোধিণী হাসির কৌমুদী উহার 
ক্ষুদাধরে নৃত্য করিতেছে; যেন বিকচ পারিজাত কুম্থুমটা বালাকক-রশ্রি-ল্নাত হইয়া! আজ 
তৃতলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে! শিশুর এ সুধামাথ। হাসিটুকু সামান্ত নহে । উহা মহাসমুদ্রের 
একটা কণ্প! আনন্দ সমুদ্রের একটী বিন্দু--একটী স্করণ! এ হাসিটুকু যেন নির্মল 
পন্ম-মধু। উহাতে সত্ব, রজ, তম গুণেরম্পর্শ নাই পক্ষিলতা নাই । এ শিশুটা যেন 
ব্রদ্মোপসেবিত মানস-সরোবরের একটি দুর্লভ কমল ! উহার ম্পর্শেও যেন পৃথিবী পবিত্রা 
হইয়াছেন । উহার সৌরতে যেন পৃথিবী গৌরবান্বিতা ও মনোহারিণী হইয়াছেন! 

এ যে যুবক তোমার সম্মুধে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, দেখ দেখি, উহার যৌবন-নুুলত 
,লাবণ্যের কি মনোহারিণী স্কত্তি? নবনীত-কোমল দেহে যেন কুসুম-কাস্তি বর ঝর 
করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে! প্রশান্ত ললাট যেন জ্ঞান-সুর্ধোর গৌরব-রশ্মিতে দীত্তিমান্‌ 
বলিয়] বোধ হইতেছে। প্রফুল্ল নয়ন- যুগলে যেন সাহস ও গর্বোৎসাহের পূর্ণ প্রতিবিস্ব 
প্রতিফলিত দৃষ্ট হইতেছে! ভ্রমর-কষ্ণ চাচর চিকুরের সহিত নীরজ-সুন্দর দেহ-কান্তির 
কি অপূর্ব গ্রতিবম্ঘিতা পরিক্ষ রূপে পরিদৃষ্ক হইতেছে । যুবক ষেনু একখানি আনন্দের 
ছবি) যেন রাফেলের একখানি মনোহর কল্পনা; যেন স্বগ্নরাজোব একজন মধুর প্রেমিক; 


৪৫৬ ব্রহ্মবিষ্ধা। | 


যেন স্বপ্ন:সমুদ্রের একটী কৌন মণি! ঘুবক যেন একটী আনন্দের তর ; তর তর 
করিয়া, হাসিতে হাসিতে, চলিতে ছুলিতে, আপন গৌরবে, আপন সৌরভে পৃথিবীর উপর 
দিক বহিয়া যাইতেছে! মহাসমুদ্রের মহিমা-ময়ী শ্ক,র্তি যেন এই তরঙ্গটার আপাদ- 
মস্তকে দীপ্তিশালিনী বলিয়া বোধ হইতেছে। 

যে বৃদ্ধটী বসিয়া আছে, দেখ দেখি উহার জ্ঞান গ্মস্তীর্য্য কি মধুর--কি তৃপ্তিকর-_ 
কি শান্তিভাবোদ্দীপক ! মরি! কি সুন্দর রজতশুভ্র কেশকলাপ, আ-নাভিলঘ্িত তুষার- 
ধবল শগ্র-রাজি, প্রতি-স্থতি-পুরাণ-তন্ত্রমধিত জ্ঞান-গরিষ্ঠ মুখাবয়ব ! মরি কি সুন্দর 
ব্যাস-বশ্ষ্টোপম গরীয়সী দেহলত1! দেখিলেই মনে হয়ঃ যেন পৃতসলিলা, অমৃততোয়া, 
মন্দাকিনীর একটী পবিত্র, জ্ঞান-তপন-কিরণ-শুল, শান্তিময়, সুমি) তরঙ্গ, স্বপ্ন-লহরীর 
মত লীলা করিতে করিতে, স্ুমস্থর গতিতে পৃথিবীর উপর দিয়া, আনন্দ বিকার্ণ করিতে 
করিতে চলিয়া যাইতেছে! বৃদ্ধ ত নহে যেন একটা আনন্দ-লহরী, যেন জ্ঞান-বাশরীর 
একটী টোড়ী-রাগিণী! যেন বাসম্তি মলয়ের কুন্ুমকাননচারী একটী সান্ধ্যোচ্ছাস। 
বন্ধ ত নহে, যেন সেক্ষপীয়র, ট্যাসো বা কালিদাসের অমুতমরী লেপনী-নিঃস্থত একখানি 
উতর কাব্য! যেন অমুতোদৃগারী জ্ঞান-শৈল-সুলভ নিব এ! বৃদ্ধ যেন একটী আনশ- 
পীষ,ষআবী কাম-ধেনু! আনন্দ মহাসমুদ্রের একী মহিমাময় তরঙ্গ! 

& ষে কলনাদিনী, অনন্ত-প্রসারিণী ভাগীরথী তোমার সম্দুথে নাচিয়া নাচিয়। সাগরা- 
তিমুখে চলিয়াছে, দেখ দেখি, স্বর্গীয় আনন্দের কি অপূর্ব স্কি উহার গতিতে পরিবান্ত 


উহার কল-নাদ্দে কি যেন এক অজানা! দেশের প্রাণোম্মাদকারিণী গীতির 


হইতেছে! 
গছ্যম্য, 


শ্বতি ধীরে ধীরে প্রাণে আসিয়া জাগিতেছে | আর গঙ্গে সঙ্গে যেন কন্-কঠোর, 
ক্র তাবগুলি উধালোকোদভাসিত নক্ষত্রের মত একটা একটী করিয়া তিরোহিত হইতেছে! 
তাপীরথীর তরঙ্গকদদ্থের কি মনোমোহিনী নৃত্য-তঙ্গি ! পূর্ণানন্দের পৃর্ণোচ্দ্বাস যেন এ 


তরঙ্গের নৃত্যতঙ্গিতে প্রকাশ পাইতছে। সলিল ত নহে, যেন সন্ীবনী পীঘুষ-ধারা ! 


দেখিলে নয়ন সুশীতল হয়, অবগাহনে শরীরের মলিনত। দূর হয়, ভাবিলেও চিত্ত-বৈকল্য 


বিদুরিত হইয়া যায় ও অন্তঃকরণ কৌমুদীবিমল আনন্দরসে পরিপ্রত হইতে থাকে। 


আহা, এমন ব্রহ্ধানন্দের আনন্দছবিও আজ চক্ষের সপ্মুখে প্রকট রহিয়াছেন, যাহার 
গুণ-কীর্তনেও লিছ্বার জান্ভ্য বিনষ্ট হয় যায়! পতিত-পাবনী, শঙ্কর-মৌলী বিহারিণী, 
বিধুর ব্যক্তিও 


জীবোদ্ধীরিণী ম! আমার যেন নিত্যালন্দের নিঝরিপী ! পুত্রকলক্র-বিয়োগ- 

এই আনন্দময় আলেখ্যটীর প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিলে তাঁহার শোকোঘ্েগ প্রশমিত 

হইয়া যায় । মা আমার ব্রঙ্গানন্দের পূর্ণন্বরূপিনী ! 
মন্তকোপরি একবার দৃষ্কিপাত কর দেখি! রি! কি ছন্দর, সুনির্দল, সুবিরা্ট দেহ 

বিস্তার করিয়৷ গগন শোভা পাইতেছে , রঙ্শালার জঙ্ক-গর্ভাক্কের নত মুত এ 

গগনষণ্জলে কত অডুত দৃপ্তেরই নু্দরাতিনয় হইতেছে! থিৰ্‌ ম্ুযয-ৃদ্ধিকে ! গাঁ 


ব্রহ্থানন্দ ৷ ৪৫৭ 


সামান্য সীমাবন্ধ ক্ষমতা লইয়া একটী অতি তুচ্ছ অভিনয়ে আপনাকে কৃতী মনে করিয়া 
গর্ধোৎফুল্লচিত্তে কালযাপন করে, সামান্য অভিনয় দর্শনের জন্য আকুলত! ব্যাকুলতা 
প্রদর্শন করে। কিন্তু, তাার মাথার উপরে যে পলে পলে মতি মধুর, অতি আশ্চর্য্য, 
গভীর-শিক্ষাপ্রদ, নৈসগিক অভিনয় হইতেছে, ভাহ! ভ্রমেও একবার হৃদয়ঙ্গম করিবার 
প্রয়াস পায় না। তাই বলি, মনুষ্য বুদ্ধিকে ধিক? এ গগনমগ্ডলে কখন প্রভাকর উদয় 
হইয়| বিছ্যুদালোক প্রদান পূর্বক দিটমগুল উদ্ভাসিত করিতেছে; কখন বা হেম- 
কমলিনী-প্রতিম সুধাংস পরস্ষ,টিত হইয়া কৌমদী-সুধায় তুণতরুলতান্বরা পৃথিবীকে নিমগ্র 
করিতেছে! কখন বা গগনমগ্ডল অসংখা নক্ষত্রপুর্ধে পরিশোতিত হইয়া অয়স্কথাস্ত, 
নীলকান্ত, পন্সরাগ প্রস্থৃতি মণিমাণিকা-ধচিত চন্্রীতপ বলিয়। অনুভূত হইতেছে । কখনও 
বা ধৃ্রকায় এরাবত সদ্বশ জলদপটলাচ্ছন্ন হইয়া গম্ভীর নির্ধোষে নির্ধোষিত হওয়ায় ভীষণ 
সমরাঙ্গন বলিয়া বোধ হইতেছে! কাশকুনুমশ্ুল্র মেঘখণ্ড কথনও হর হস্তা-কুরঙ্গ-বিহঙ্গ 
প্রভৃতি জীব জন্তর প্রতিকৃতি ধারণ করিতে কারতে স্বগ্রবিহারিণী চিত্রাবশীর মত চক্ষুর 
উপর দিয়! চলিয়া যাইতেছে! কখনও বা কাঞ্চনচর্ণমণ্ডিত কলেবরে, অথবা লোহিত, 
জরদ প্রভৃতি রাগে রঞ্জিত হইয়। নয়নেরু তপ্রিপাধন করতঃ স্ধবাপশিনী হলাদনী শক্তিলু 
বিচ্ভমানতা প্রতিপন্ন করিতেছে! স্শিক্মল শোভায় সঙ্গত, গ্রহাদিরি আরিভাব- 
তিরোভাব প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপে রঙ্ঃ গুণের এবং ্ন-ঘট্টাচ্ছন্ন হইয়া তমোগুণের অভিনয় 
এঁ গগনমগ্ুলে নিয়ত অভিনীত হইতেছে? ব্রক্গানন্দের স্ষন্তির বিরাম নাই বিশ্রান্তি 
নাই। নিরবচ্ছিন্নতাবে একটানা আতে এই মনোহারিণী আনন্দলহরী মাথার উপরে এ 
স্থবিরাট নভোমওুলে অকূল সমুদ্র-তরঙ্গ মত ছুটিয়! ছুটিয়া নাচিয়া নাচিয়া তালে তালে 
চলিতেছে । মরি! মরি! চতুদ্দিকেই কত রমণীয অধিব্যক্তি। কি প্রাণতোধিণী, শান্তি- 
বিধায়িনী, উন্মাদকাৰিণী অনুভূতি ! 

নবীন*কিসলয়মণ্ডিত বৃক্ষ'পরি এ দেখ কলকণ্ঠ কি সুন্দর গাহিতেছে। এ দেখ সুরভি 
কুস্থমে কুস্থমিতা লতাটি হাস্তময়ী মনোহারিণী রমণীর মত তরুটিকে কেমন প্রেমালিঙ্গনে 
ধরিয়া রাখিয়াছে! পাঠক! নয়ন হইতে বিষয়-কর্কশ স্বার্ধাবরপ দূরে নিক্ষেপ কর? 
একবার জ্ঞান-স্ষটিকের চশমা চক্ষে দিয়া দেখ কি মধুর 'আনন্দ_কি সম্্রীবনীন্ুধার্ণব 
তোমার চারিদিকে উদ্বেলিত, তরঙ্গায়িত হইতেছে । সেই ব্রদ্ধানন্দের তরঙ্গাঘাতে এ দেখ 
তরুটি কেমন ছুলিতেছে, দেখ দেখ কিসলযবগুলি কেমন তর তর করিয়া নড়িতেছে। মরি! 
মরি! এ দেখ আনদ্ব-সমুদ্রের দিবাভ কুম্থম-দামের উপর, & দেখ কিসলয়-নিচয়ের উপর 
কেমন প্রতিভাত হইয়াছে! কুনু তো নহে, যেন আনন্দ ফৌটা ঝর ঝর করিয়া লতার 
উপর বারিয়। পড়িয়াছে। মরি! যরি! কি অুন্দর, কি মধুর, কি মনোহর সুমন্দ সমীর- 
স্পর্শে লতাটি কি সুন্দর ছুলিয় ছুলিয়" তরুর উপর পড়িতেছে। সমীর-্পর্শে তো নহে; 


নেন অঙ্গানন্দের প্রাণম্পর্শী লহরী-স্পর্শে ই লতাটি & মধুর দোলনে ছুলিয়। ছুলিয়া তরুবরের 
২ 


৪৫৮ ব্রহ্মবিদ্যা । 


অঙ্গ স্ুশীতল করিতেছে । ' মরি মরি ! এ তরুটিও প্রেমের অস্ত্দশাগ্রস্ত সমাধিস্থ সিদ্ধ 
পুরুষের মত যেন বাহাজ্ঞান-শৃন্ত হইয়া! পরমানন্দ-রসপানে বিভোর রহিয়াছে । এ শুন 
কলকঠের কি প্রাণম্পশী তান! আহা স্বর যেন “কাণের ভিতর দিয় মরমে পশিল গো” । 
স্বরে যেন প্রাণের কত-কি-কণা সুদূর স্বপ্নের মত একটী একটী করিয়া জাগিয়া উঠি- 
তেছে £ উস্বর যেন বহিরঙ্গাসক্তি নিবৃত্ত করিয়া হৃদয়কে অন্তর্মখ করিয়। তুলিতেছে! 
স্বরে যেন বেশন্নবরণ করাইয়া দিতেছে যে, এই প্রপঞ্চ জগত ব্রপ্জানন্দের তরঙ্গ ভিন্ন 
আর কিছুই নহে? যেন বলিয়া! দ্বিত5ছে যে, আমরা আনন্দ-সমুদ্রের আনন্দ-লহরী; 
উদৃতৃত হইয়াছি, নৃভা করিতেছি, আবার সুবিপুল, সুবিরাট, আনন্দ সমুদ্রেই লীন হইব। 

শুধু কলকণ্ঠ কেন? এঁশুন পা'পয়ার পিয়া পিয়া ঝঙ্কার, এ শুন শ্ঠামার সুললিত 
বীণানিন্দিত নিরূণ-লহরী, এ শুন দ'য়ল-সংগীত। কি মধুর আনন্দোচ্ছাস! এ দেখ 
অতি তুচ্ছ একটি মধুকর কেমন সুন্দর গুন গুন করিতে করিতে, কেমন সুন্দর স্ুশিষ্ট- 
তানের ক্ষুদ্র লহরী তুলিয়া ইতস্ততঃ উডিযা বেড়াইতেছে ! মরি মরি! মধুকর তো নহে, 
যেন অমৃত কণা! বিহঙ্গম তো নহে, যেন আনন্দ নিঝরি! ব্রহ্ষাণ্ডের যেদিকেই দৃষ্টিপাত 
করি, সেই দিকেই আনন্দোক্ফ্বাস-_আনন্দ-তরঙ্গ! সৌর জগৎ-সঙ্জা, নাক্ষত্রিক দৃণ্ঠ 
প্রভৃতি যাবতীয় পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চ, সেই সর্বাব্যাপিনী চৈতন্য-রূপিনী হলাদ্দিনী শক্তি 
স্কুরণ__ব্রহ্মানন্দের লীলাময় তরঙ্গ তিন্ন আর কিছুই নহে। চন্দ্র? সুর্য, গ্রহণ উপগ্রহ" 
্ত্ী-পুরুষ, পশুপক্ষী, কীট-পতঙ্গ, স্থাবর-জঙ্গম সকলেই এ আনন্দের এক একটা স্ুন্দব 
ছবি_এক একটি প্ররুষ্টু মুর্তি! তাই বলিতেছিলাম, আমর] এমন সুধার সাগবে 
নিমজ্জিত থাকিয়া আজ ক্ষুৎপিপাসায় চীৎকার করিতেছি । এমন আনন্দ সমুদ্রের অংশ 
হইয়া_লীলাময় তরঙ্গ হইয়া, আজ কিনা নিরানন্দের অলীক কল্পনা করতঃ কল্পিত দুঃখে 
ছুঃখিত হইতেছি! আজ শ্লেহবতী জননীর কোলে থাকিয়া মাতৃবিয়োগ-ছুঃখ কল্পনা 
করতঃ “মা, মা' বলিয়া কাদিয়। আকুল হইতেছি! চব্য-চোষ্য-লেহা-পেয় সামগ্রী“উপভোগ 
করিতে করিতে অনশনে প্রাণ বহির্গত হইল বলিয়া নয়নজলে ভাসিতেছি ! প্রেমমথা 
সহ্ধন্দিণীর বাহু-লতার সোহাগালিঙ্গনে আবদ্ধ থাকির! আজ বিরহু-পল্লনা করতঃ হদনে 
দারুণ শেলাঘাত অন্ুতব করিতেছি! ইহাপেক্ষা হাস্যকর বিষয় আর কি হইতে পারে! 
জলের তরঙ্গ জল তিন্ন আর কিছুই নহে; তদ্রপ, আনন্দের তরঙ্গ আনন্দ ভিন্ন আর কি 
হইতে পারে 1 ূ 

তবে কি ছুঃখ বলিয়! পদার্থ নাই; তবে কি নির!নন্দের অস্তিত্ব নিতান্তই কাল্পনিক? 
তবে কি সাংখ্যোক্ত ক্রিতাপ অমূলক কল্পনা-প্রন্থত জল্পনা? এ ষে তোমার সম্মথে পতি, 
হীনা যুবতী ত্রিয়মানা হইয়া অধোবদনে নয়নজলে তাপিতেছে, উহার ছুঃখ কি দুঃখ নহে: 
আহা সুকেশীর কু্ু-নির্ধ্যাস-পিক্ত কাক-রুষণ কুন্তল-তরঙ্গের মাঝে সে কুনুমদামে? 
বনোহারিণী হাসির ছটা কই? অথবা গুরুনিতম্বলদ্বিত কাল ভূজঙিনী-তুণ) 


ব্র্গানন্দ। ৪৫৯ 


যুবক-নয়নাতিরাম সে বেণীই বা কই? অধর-পল্পবে সে মনোহারিণী হাসিই বা কোথায় 
গেল? প্রেমপ্রফুল্প আখির সে স্বগ্রময়ী, কাব্যময়ী, হাশ্যময়ী, সুমিষ্ট চাহনিটুকুই বা 
কোথায় গেল! আহা দুঃখানলে দগ্ধ হইয়া এ দেখ রমণী এখন যৌবন বৃদ্ধা হইয়াছে ! 
সাধের কুস্তলে এখন জট! বাধিয়াছে; যে আখিতে হাসি, পীতি, প্রেম, ঝর ঝর করিয়া 
নিরন্তর ঝরিত; সেখানে এখন শত শত “তারাকারা ধারা” বহিতেছে! মধুর বিশ্বোজ্জল 
ওষ্ঠাধর হাস্যতরঙ্গে ঈষস্ত্ন হইলে মুক্তাশ্রেণীবৎ দস্তশ্রেণীর যে বিকাশ হইত, এখন ছৃঃখা- 
নলের অসম্থ তাপে সেই বিশ্বাধরে দেখ কালিমা পড়িযাছে ! মবি মরি! পতিহীনা নারীকে 
দেখিলেই বোধ হইতেছে যে, উহার মত জন্াছঃখিনী আবু নাই। আনন্দপুর্ণ পৃথিবীতে 
এটীও কি আনন্দের দৃশ্ঠ? পতিবিরহিনী, শোকসন্তপ্তা রমণীর এই দুঃখ কি তবে 
দুঃখ নহে ? 

এ যে পুক্রশোকে জননী আজ রোরুগ্যমানা, আলুলায়ি তকে» ভূম্যবলুষ্টিতা, জীবন্ম তা। 
উন্মাদিনী সদৃশী হইয়া রহিযাছেন! এ যে প্রণঘিনী-বিরোগে যুবকটী বজ্তাহত তরুর মত 
দর্ধহৃদয়ে সংসারে দগায়মান রহিঘ্নাছে! এ খে ভ্রাতৃবিপদে বিপনী স্ত্রী স্বামীর নিকটে 
দীনছুঃিনীর ন্ায়, পাগলিনীর মত একাকিনাই নিশাকালে ছুটিয়াছেন! এ যে হৃর্য্যমুখীর 
বিরহে নগেন্ত্র আজ দেশে দেশে পথে পথে কাদিয়া কাদিয়। ছুটিয়া ছুটিয়া আকুলপ্রাণে 
তাহাকে অন্বেষণ করিয়৷ বেড়াইতেছেন ! এ যে ছিন্ন লতিকাটির মত লাবণ্যলতা জনক" 
দুহিতা মৈথিলী আজ অশোক-বনে নিষ্ঠুর রাক্ষদ কর্তৃক দলিত হইতেছেন! এ ষে 
দুম্মন্ত কর্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া শকুস্তলা আজ অন্তঃকরণে দাকণ শেলাঘাত ধারণ করিয়া- 
ছেন! এ যে প্রাণের অতিমন্থা অণায় সমরে সপ্তরথী নক আঙ্গ অন্যায়ভাবে বিনষ্ট 
হওয়ায় মহাপ্রাজ্ঞ অঙ্ছুনও শোকোদ্ধেলিত হইয়া ক্রন্দন করিতেছেন! এগুলি কি তবে দুঃখ 
নহে? জাগতিক প্রপঞ্চ যদ সকলই আনন্দোচ্ছণস মাত্র, তবে এ ছুঃখগুলিকেও কি 
আনন্দোচ্ছুপস বলিম্না বুঝিতে হইবে? 

মান্রাম্পর্শান্ত্ কৌন্ডেয শীতোষ্াস্বখদুঃখদাঃ । 
অনগমাপায়িনোহনিতাস্তাংস্তিতিক্ষম্ব হারত গীতা ২১৪ ॥ 

যাহাকে আমর! স্থঃখ বলিতেছি, সাংখ্য হাহাকে ত্রিতাপ বলিতেছেন, কিম্বা যাহাকে 
আমরা সুখ বলিতেছি, প্রকৃতপক্ষে তাহা অতি তুচ্ছ। সুখ ছুঃখ দুইটা স্বতন্ত্র জিনিস নহে। 
একটী অন্যটার রূপান্তর মাত্র। উভয়ই ইন্দট্রিয়-সংসর্গ-সম্তত। উভয়ই উৎপত্তি- বিনাশ- 
শী । উভয়ই অনিত্য। সেইজদ্তই ভগবান্‌ অর্জুনকে বলিলেন যে, "সখ ্ থ 
উ্তয়কেই সহ্য কর।” সুখ যদি সদ্বস্ত ও দুখ হইতে স্বতন্ত্র হইবে, তবে “সহ্য কর” একথা 
বলিবেন কেন ? “উভয়কেই সহ্য কর”) এই কথা বলায় ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে,মুলতঃ 
উভয়ই এক। এতদৃতিত্ন আর একটু বিবেচনা করিলে, দেখা যায় যে, সুখ ও দুঃখ দুইটা 
আপেক্ষিক সন্বন্ব-বাচক শক । সুখ বলিলেই ছুঃখের কল্পনা করিতে হইবে। ছুঃথের কল্প 


৪৬০ ব্রহ্মবিদ্ভা ৷ 


ব্যতীত সুখের ধারণ] অসম্ভব, এবং সুখের কল্পনা ব্যতীত ছুঃখের ধারণাও অসম্ভব । 
আমরা যাহাকে ছুঃখের অবস্থা বলিতেছি, অন্য কাহারও নিকট সেটী হয়ত স্ুখাবস্থা ) 
পক্ষান্তরে আমাদের যেটা স্ুখাবস্থা, অপরের সেটী ছুঃখাবস্থা হইতে পারে। মনুষ্য 
ঘ্বণিত মলমৃত্রা্দি অনেক জীবের স্থথতোগের অমূল্য তোগ্যবস্ত। এক মনুষ্যজাতিরই 
আহার" বিহারাদির বৈসাঘৃশ্ত আলোচনা করিয়া দেখিলেও এই কথার যাথার্থ্য সহজে 
অনুভূত হইয়া থাকে । যাহাতে আমার সুখ, তাহাতে তোমার অসুখ ; যাহাতে তোমার 
সখ, তাহাতে হয়ত আমার অসুখ। স্থুরজাহানের সৌন্দর্য তাহার স্বামীর অপমৃত্যু 
ঘটল; কিন্তু সাজাহান বাদসাহের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির পরাকাষ্ঠা হইল। “বিদ্বান, সব্বএ 
পৃঙ্জাতে”, কিন্তু মহামতি সক্রেটাসের বিগ্যাবস্তাই শুদীয় মৃত্যুর কারণ হইল। কবিশ্রেষ্ঠ 
কালিদাসের মৃত্যুর কারণও কশঙকটা তদরপ। অতএব স্থখ ও ছুঃখ অতিন্ন। পরন্ত 
একই পদার্থ। তাই তগবান বলিলেন-_ 
“তিতিঙ্গম্ব ভারত" । 

অর্থাৎ “উভয়কেই সহা কর”। এখন কথা হইতেছে, যাহাকে আমরা ছুঃখ বলিতেছি, 
সাংখ্য যাহাকে ব্রিতাপ বলিতেছেন, তবে কি সেটা ছুঃখ নহে? তবে কি সেটা ব্রঙ্গানন্দেন 
আনন্দোচ্ছবাস? যাহাতে স্থায়ীভাবে আম্মার মালিন্য ঘটাইতে পারে, তাহাই ছুঃখ। যাহা 
তাহ! পারে না, যাহা ক্ষণ-বিধবংশী, সহা করিলেই যাহা স্বাভাবিক চাঞ্চল্য-বশতঃ বিদুরিত 
হইয়া] যায়, তাহা আপার দুঃখ কি* স্থায়ী নিত্য জিনিষের কখন অভাব হয় না এবং 
অস্থার্ধী অনিত্য জিনিমেরও নিতাহ কখন প্রতিঠিত হইতে পাবেনা । শ্রীতগবান তাহ 





বার্পদহেন।, 
"লতা বাত ভাবো। 
নাভাচবা বিবাতে সত ॥ গীতা ২১৬ ॥ 

%ঃখ হইতে পরিতজাণ পাইবাপ একমা এ উপাধ এ "ততিক্ষত্ব”। কিনা সহা কর? যে 
দুঃখ এক প্রকার ছায়া-চঞ্চল আতা, তাহার আন্তহ্ই অপ্র তষ্ঠিত; তাহার বিগ্যমানতা 
অস্বীকৃত । অতএব, যাহ।কে সাধারণতঃ আমর। সুখ ছুঃখ বলি, তাহা স্ুথ দুঃখ .লহে। 
তাহা আমাদের মনোমালিন্টের কারণ হইতে পারেন৷ । প্রকৃতপক্ষে দেখিতে গেলে। 
& যে কর়টী দুঃখের চিত্র আমরা দেখিলাম, উহাও ব্রহ্মানন্দের অপরূপ স্দু্তি। পুর 
মরিল, জননী শোকাকুলা । মৃত পৃত্রও ব্রহ্মপমুদ্রের একটা লহরী, ব্রহ্গসমুদ্রে সুন্দরভাবে, 
লীন হইয়। গেল। শোকাকুল৷ জননীও অন্য একটী তরঙ্গ ; ক্রন্দন করিতেছে, বিচরপ 
করিতেছে, বসিতেছে উঠিতেছে, চলিতেছে ফিরিতেছে । এ সমুদয় কার্ধাই এ তরগের 
লীলা-ভঙ্গি__& তরঙ্গের আনন্দ-বিকাশ ;) উহা আবার ত্রহ্গসমুদ্রেই লীন হইবে। হাঁসি 
ক্রন্দন সমস্তই ত ব্রঙ্থানন্দের নূতম নূতন স্দৃর্তি নুতন নূতন বিকাশ। যাহাকে জীব 
বলিতেছ, তাহা ব্রক্ষসমুদ্রের তরঙ্গ তিব্র কিছুই নছে। ক্রঙ্গসমূদ্র চিরানন্দময় ) সুতরাং 


ব্রহ্মানন্দ । ৪৬১ 


তরঙ্গও চিরানন্দময়। সুথ-ছুঃখাদি এ তরঙ্গের ক্ষণিক ক্ষণিক লীলাভঙ্গি | স্থতরাং যাহাকে 
আমরা ছুঃখ বলিয়া অন্থুতব করিতেছি, তাহাও ব্রহ্মানন্দের উদ্দ্বাসাতিব্যক্তি। ধাহারা 
এই তত্ব অবগত আছেন, ধহার! ধীর, বুদ্ধিমান, সথপ্দর্শা, তাহারা সুখ-ছুঃখে কাতর হয়েন 
না। তাহারা একভাবেই, কিনা স্ুখছ্ঃখরূগ ক্ষণস্থায়ী তুগ্ছ বিষয়ে মনোনিবেশ না 
করিয়া ব্রহ্মানন্দে নিরত থাবে্দ ও মুক্তিলাভের উপযুক্ত হয়েন। শ্রীভগবান্ও তাই 
বলিয়াছেন) 
যংহি নবাথযন্তোতে পুরুষং পুরুষর্ষত | 
সমছুঃখহ্ধং ধীবং সোহ্মুহত্বাঘ কল্পতে ॥- গীতা ২, ১৫ ॥ 

অতএব এই পরিদৃশ্যমান্‌ জাগতিক প্রপঞ্চটা নিশ্যানপ্দময়ী এশী সত্তার অপূর্ব স্ফস্ি 
ব্যতীত আর কিছুই নহে। এখানে বাবতীয় ক্রিগ়া কলাপ, যাবভীর বৃত্তি; হাসি কান্না, 
সুখ দুঃখ যাবতীর অবস্থা, এ পূর্ণানন্দময়ী ভাগবতী স্ফ,ত্তিরহ ভঙ্গিবিন্তাস। আমি সসাগর 
পৃথিবীশ্বরঃনান। এখর্ষ্যে বিভৃষিত,বরঙ্মানন্দের এই “আমি"তরঙ্গটা এই শবে নুভ্য করিতেছি; 
অপরপক্ষে তুমি দন ছুঃখী, "শাকাতুর বিয়োগ-বিধুঃ অনশনে ক্রিষ্ট। ব্রক্মানন্দের 
আর একটি আনন্দময় "তুমি”-তবঙ্গ এভাতে নৃহা করিতেছ। আমরা ঘটীই আনন্দ- 
বিক্ষেপ ব্রহ্ষানন্দের দুটী সুন্দর কণা । একটু স্থির হইরা ভাবিলেই দুষ্ট হইবে যে, 
তৃমিও যে বস্ত্র, আমিও সেই বসন্ত, চন্দ্রও সেই বস, হৃর্য্যও সেই বসত, সবই এক। 
সবই একই সনুদ্রের একই উপাদান-গঠিত তরগ্গমালা। এ"ই সমুদ্রে উদ্ভৃত হইয়াছি, 
লীল। করিতোহ, আবার একহ সমুদ্দেলীন হইব যাইব ভেবাতেদ, পার্থক্য কিছুমাত্র 
নাই । তবে এবন্বিধ পাথক্য ৃষট হইয়। থকে, মে কেবল ওপাধিক মক, বাহক, 
প্রপঞ্চ-ধটিত মাত্র। মূলতঃ আমরা সবই এক। আমরা অঙ্জ, অবায়, সনাভন, [নিতা 
পুরাণ; মামর। আনন্দসাগরে উদ্ভৃত হইথা, আনন্দসাগরেই নাচিয়া নাচিরা. ছুলির। ছুলিয়া, 
ছুটিয়া ছুটিয়া, অনন্ত তঙ্গিতে আনন্দস্ফ,রণ কারতে কাঁর'ত চলিয়াছি। আবার আনন্দ- 
সাগবেই হাসিতে হাসিতে লান হইয়। যাই তা বলিতেছিলাম, আমরা এমন ব্রহ্মানন্দে 
নিমজ্জিত থা'কয়া, স্বধার সাগরে নিমগ্ন হইয়া, ক্ষুৎপিপাসায় চাকার করিয়া উঠিতেছি 
অলীক ইঃখ কল্পনা কারয়া হৃদয়কে বাথিত করিতে!ছ। ব্রহ্গানন্দের ইহাও এক নবীন 
আনন্দোচ্ছবাস, সন্দেহ নাই। 

শীহারদাস চট্টোপাধ্যায় বগ্তাবিনোদ। 


বেদাস্ত-পরিভাষা । 


[ পূর্বপ্রকাশিতের পর ] 
[৮] « . 

মূল | নম্থু রথাদেঃ শুদ্ধচৈতন্যাধ্যস্তে ইদানীং তৎসাক্ষাৎকারাভাবেন * 
জাগরণেহপি স্বপ্নোপলবূরথাদয়োহনুবর্তেরন্‌। উচ্যতে | কার্যাবিনাশে হি দ্বিবিধঃ 
কশ্চিদ্রপাদানেন সহ, কশ্চিন্ত, বিদ্তমান এবোপাদানে ! আদ্যো বাধঃ, দ্বিতীয়স্থ 
নিবৃত্তিঃ। আদ্যস্ত কারণমধিষ্ঠানতব্বসাক্ষাংকারঃ তেন বিনোপাদান-ভূতায়! 
অবিদ্যায়া অনিবৃত্তেঃ । দ্বিতীয়স্ত কারণং বিরোধিবৃত্ত7ৎপত্তির্দোষনিবৃত্তিবর্বা। 
তদিহ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারাাবাৎ স্বপ্ন প্রপঞ্থো মা বাধিষ্ট মুষলপ্রহারেণ ঘটাদেরিব 
বিরে"ধিপ্রত্যয়ান্তরোদয়েন স্বজনকীভতনিদ্রাদিদোষনাপেন বা! রথাদ্দিনিবু/নডী 
কো বিরোধঃ ? 

বাধ্যা। আচ্ছা, (তুমি যখন বলিলে যে) রথ প্রভৃতি স্তদ্ধচৈতন্যে অধ্যস্ত হয 
( অর্থাৎ রথ প্রস্কৃতি যখন স্বপ্রে দুষ্ট হয়, তখন শুদ্ধচেতনোই রথ প্রভৃতির অধিষ্ঠান হয় ", 
তখন জাগ্রদবগ্থাতেও রথ প্রভৃতির সাক্ষাৎকার না হইলেও স্বপ্রদৃষ্ট রথাদির জ্ঞান হইতে 
থাকুক। (তাহার উত্তরে) বলতেছি, কার্যযবিনাশ ছইপ্রকার। কোনও বিনাশ উপা 
দানের সহিত ঘটয়া থাকে, আবার কোনও বিনাশ উপাদান বিগ্ভমান থাকিলেও ঘটিযা 
পাকে । প্রথম প্রকার বিনাশকে “বাধ' ও দ্বিতীয় প্রকার বিনাশকে এনবৃন্তি' বলে। 
প্রথমটির কারণ, সর্ধিষ্ঠনের যথার্থ ত্র অবগত হওয়া) তাঠা না হইলে উপাদানভূত 
অবিদ্ভার নিবৃত্তি হয় না। [যেমন ব্রঙ্গজ্ঞান হইলে অবিগ্যার নিরৃত্তি হয়, ও অবিষ্া 
উপাদান হওয়াতে যে ঘটাদির জ্ঞান হইতেছিল, তাহা আর হইতে পারে না; কেনন। 
উপাদান যে মায়া, তাহার ঘথার্থ তব অবগত হওয়াতে ( সমস্তই ব্রঙ্গ এই জ্ঞান ভওয়াতে 
উপাদান মায়ার সহিত ঘটাদিরও 'বাধ” হইয়া থাকে ।] দ্বিতীয়টির কারণ (১) বিরোধি 
বৃত্তির উৎপত্তি বা ৫) দোষনিব্ত্ত। [যথাস্বপ্রে রথা্দি জ্ঞান হইতেছে, এখানে নিদ্রা 
এই দোষ'রহিয়াছে ; এই দোষ যদি চলিয়া যায়, তাহা হইলে রথাদিরও বিনাশ হইবে। 
আবার রথাদি বৃত্তির বিরোধী ঘট, গজ প্রভৃতি বৃহির উৎপত্তি 'হুইলেও রথাদির বিনাশ, 
হইবে । ] | 
[ আপত্তি হইয়াছিল যে, শ্ুদ্ধতৈতন্কে যখন রথার্গির অধিষ্ঠান, তখন কেবল ্বগপ্নাবন্থীয় 
কেন, জাগ্রদবন্থাতেও দূ রথাদির জ্ঞান চলিতে থাকুক ; ) কেননা শুজ্ধচৈতন্য যতক্ষণ না 


শে শি তি পি শি পিস ৩ সিল ক 
শিপ শট ক স্পিপী 


$ “অধিান সাক্ষাংকারাভাবেদ" ইতি পাঠা্তরঘ। 
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্রঙ্ম-সাক্ষাৎকার করিতেছে, ততক্ষণ ত থাকিবে । সাধারণ গ্রাগ্রদবস্থায় স্বপ্রদষ্ট রথাদির 
সাক্গাৎকার তাহা হইলে হয় না কেন? 
ইহার উত্তর এখন দেওয়া হইতেছে ] আচ্ছা, না হয় ধরিয়া লইলাম যে, যতক্ষণ না 
ব্রহ্মসাক্ষাৎকাঁর হয়, ততক্ষণ স্বপ্রসমূহ 'বাধপ্রাপ্ত হয় না, কিন্ত মুষল প্রহারের দ্বারা যেরূপ 
ঘট প্রভৃতি বিনষ্ট হয়” সেইরূপ ধিরোধী অন্ত প্রত্যয় উৎপন্ন হইলে বা রথাদির জনক নিদ্রা 
প্রভৃতি দোষ নাশ হইলে রথাদির 'নিবত্বি' হইতে বাধ! কি আছে? [ অর্থাৎ, ছুই প্রকার 
বিনাশের মধ্যে “বাধ-নামক বিনাশ না হয় সাধারণ জাগ্রদবস্থায় নাই হইল, কিন্তু 
নিবৃত্তি' নামক বিনাশ হইতে ত কিছু বাধা দেখি না। কাজেই “নিবৃত্তি' বিনাশ দ্বার! 
সপ্নৃষ্ট রথাদির জাগ্রদবস্থায় সাক্ষাৎকার অসম্ভব । সাধারণ জাগ্রদবস্থায় ব্রহ্গ-সাক্ষাৎ- 
কাঁরদ্বারা অবিস্ভান্প উপাদানের সহিত বরূথাদির “বাধ? নামক বিনাশ অসম্ভব হইলেও, 
অন্য বৃত্তির উৎপন্তি বা নিদ্রাদিদোষ নাশ দ্বারা রথাদির 'নিবৃত্তি নামক বিনাশ হইয়া 
থাকে ।] 
মূল। এব শুক্তিরপ্যস্ত শুক্তাবচ্ছিন্নচৈতন্যনিষ্টাবিষ্যাকাধ্যন্বপক্ষে শুক্তি- 
রিতি জ্ঞানেন তদজ্ঞানেন সহ রজতম্তয বাধ; | মূলাবিদ্যাকার্যযাত্বপক্ষে তু মূলা- 
বিষ্যায়। ব্রহ্মসাক্ষাৎকারনিবর্ত্যতয়া রঞ্জতম্য তত্র শুক্তিজ্ঞানান্লিবৃত্তিমাত্রং মুষল- 
প্রহারেণ ঘটস্তেব। 
ব্যাখ্যা। এইরূপ, শুক্তিতে যে রজত জ্ঞান হয় , তাহা শুক্তি-বিশিষ্ট চৈতগ্ঠে নিষ্ঠ 
মায়ার কার্য্য বলিয়া ধরিলে 'শুক্তি' এই জ্ঞান ও অবিগ্যার সহিত রজতের “বাধ উপস্থিত 
হয়। [ অর্থাৎ রজতের “বাধ? উপস্থিত হইতে হইলে 'শুক্তি? জ্ঞান ও অবিগ্ভার 'বনাশ 
হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান হওয়| আবশ্তক ] আর যদি বলযে, শুক্তিতে (আরোপিত ) রজত মূল 
অবিষ্তার কার্য, তাহা হইলে যুষল-প্রহারে ঘটের বিনাশের স্তার শুক্তিজ্ঞান হইলে সেখানে 
রজতের নিবৃত্ত মাত্র হইবে; কেননা ব্রহ্মসাক্ষাৎ্কার ন1 হইলে মুল অবিগ্ভাব নাশ হয় না। 
অর্থাৎ কেবল শুক্তিজ্ঞান হইলে রজতের নিবৃত্তিরূপ বিনাশ হইবে, বাধ বিনাশ হইবে 
না। বাধ বিনাশ হইতে হইলে ব্রক্গজ্ঞান হওয়! চাই 
মূল। ননু শুক্কৌ রজতন্ত প্রতিভাস-সময়ে সত্তাভ্যুপগমে “নেদং রজত”মিতি 
ব্রেকালিকনিষেধজ্ঞামং ন স্যাৎ কিন্তু “ইদানীং ন রজতম্” ইতি স্যাং,“ইদানীং ঘটঃ 
শ্বামো৷ ন” ইতিবত। ইতিচেম্ন, নহি তত্র রজতত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকাভাবো নিষেধ- 
বিষয়ঃ কিন্তু লৌকিকত্বপারমার্থিকত্বাবচ্ছিন্ন-প্রা তিভাসিকরজতপ্রতিযোগিকঃ 
ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্ প্রতিযোগিতাকাভাবাভ্যুপগমাৎ। 


ব্যাখ্যা। আচ্ছা, শক্তিতে যখন রজত জ্ঞান হয়, তখন যদি রজতের অস্তিত্ স্বীকার 
কর) তাহা হইলে “ইহা রজত নয়” এইরূপ অতীত, বর্তমান ও তবিষ্যৎ এই তিন কালের 


৪৬৪ ব্রহ্মবিষ্তা | 


নিষেধ জ্ঞান হইতে পারে না কেবল “এক্ষণে ইহ] রজত নয়” এই জ্ঞানই হয়। (যেমন 
মুত্তিকা-নিশ্মিত ঘট কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে । পরে অগ্রিতে দাহন করিলে রক্তবর্ণ হয়। দাহনের 
পর বলা যাইতে পারে) “এক্ষণে এই ঘট কুষ্ণবর্ণ নয়”। ( ইহার উত্তরে আমরা বলি ) 
--না। এরপ স্থলে রঙ্জতত্ববিশিষ্ট যে প্রাতযোগি-ভাব, তাহাই যে নিষেধের বিষয়, তাহ) 
নয়। , অর্থাৎ আমরা দৈনন্দিন জীবনে যে রজত দেখি, তাহারই অনস্তিত্ব যে আমাদেপ 
নিষেধের অভিপ্রেত, তাহা নয় । কেবলমাত্র প্রাতিভাসি+ রজতের অনস্তিত্বও আমাদের 
নিষেধের আঞ্প্রেত নয় প্রতিতাস সময়ে লৌকিক অগ্ডিত্বের যে সকল গুণ থাক। সম্ভব 
সে* সকল গুণ-সম্পন্ন মিথ্যা রজতের অনস্তিত্ব আমাদের নিষেধের অভিপ্রেত। | কিছু 
লৌকিক ও পারমার্থিক (যথার্থ) তাববিশিষঞ্ট যে মিথ্যা রজত, তাহার প্রতিযেগিভাব্ 
নিষেধের বিষয, কেননা ব্যধিকরণ ধন্ম বিশিই প্রতিযোগিতার অভাব আমু! ধরিয়া লই। 

[ ঘটের বেলায় আমরা যেমন বলি “এক্ণে এই ঘট শ্যামবর্ণ নয়)” সেইরূ” বজতের 
বেলাতেও আমাদের বলা উচিত “এক্ষণে ইহা রঞ্জত নয়”। ঘটে যেমন বর্তমান-কাল- 
বিশিষ্ট গ্তামবর্ণের অভাব বলা হয়, বরঙ্তেও সেইরূপ হউক? রজতের বেলায় “ইহা রূঙ্গ 5 
নয়” এইরূপ অতীত, বত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিনকা  বিশিছ নিষেধ হইতে পাবে ন।। 
এই হইল আপান্ত। 

বেদান্তবারী 1] বলিতেছেন, বিরুদ্ধ বশাবহা বক হজ প্রভাত, লৌকিকহ পারমার্ণিকর 
রূপ ধর্মের অধিকবণ। “লৌকিকত্ব' ব্যাবহারিক জজহ প্রতি 'অধিকরণের ব্যধিকর৭ 
ধর্ম | এই ব্যাধিকরণ ধন্্ববিশি্ট যে প্রতিযোগি ভাব, তাহার অভাব ( অর্থাৎ লৌকিক ৭- 
পারম্বার্থিকত-বিশিই মিথ্যারছ্ের অভাব) শামরা এইরূপ স্থলে স্বীকার কাপ। 
অর্থাং লৌকিকত্ব ও পান্মার্ধিকত্ব বিশিষ্ট যে মিথ্যা-রজতনিষ্ঠ প্রতিযোগিতা, তাহার অভি" 
বই আমাদের অভিপ্রেত। সোজ। কথার বেদান্তবাদার 'ইহা রজত য়” এই যে নিষেধ 
বুদ্ধি হইতেছে, এই নিষেধের বিষয় কি? 'রজতব্বিশিষ্ট প্রতিযো'গতার অন্তাব ইহা 
নিষধের বিষয় নয়। *“লৌকিকপারমার্ধিক্বিশিষ্ট (অর্থাৎ ব্যাবহারি কত্বধম্ম-বিশিষ্ট । 
যে প্রাতিভাসিক রজত, তাহার প্রতিযোগিতার অভাবই" নিষেধের বিষয় । অতএব পট 
বিগ্মান থাকিলেও যেমন “ঘটরূপে পট নাই” ( ঘটত্বেন পটো নাস্তি ), এইরূপ ব্রৈকালিক 
নিষেধ সম্ভব, সেইবপ প্রাতিভাসিক রজত বিদ্যমান থাকিলেও 'লৌকিকপারমার্থিক- 
রূপে শুক্তিহে রজত নাই? (লৌকিকপারমার্থিকত্বেন শুক্কৌ রজতং নান্তি ) এই ঝ্ৈকালিক , 
নিষেধ করিতে পারি |? |] 

মূল। ননু প্রাতিভাসিকে রজতে পারমার্থিকহ্মবগতং ন বা, অনণগতে 
প্রতিযোগিত্তাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নরজতসবঙ্জানা'ভাবাদভাবপ্রত্যঙক্ষামুপপত্তিঃ। অব 
গতে অপরোক্ষাবভাসম্ত তৎকালীনবিষয়সত্তানিয়ততাৎ রজতে পারমার্থিকত্বমপা 


বেদান্ত-পরিভাষা । ৪৬৫ 


নির্ববচনীয়ং রজতবদেবোত্পন্নমিতি তদবচ্ছিন্নরজতসান্ে তদবচ্ছিন্নাভাবন্তম্মিন্‌ 
কথং বর্তত ইতি চেত, ন পারমার্থিকতবস্তাধিষ্ঠাননিষ্ঠস্ত রজতে প্রতিভাসসম্ভবেন 
রজতনিষ্ঠপাঁরমার্থিকত্বোৎপত্তনভ্যুপগমাৎ। যত্রারোপ্যমসন্লিকষ্টং তত্রৈৰ প্রাতি- 
ভাদিকবস্ত,ৎপত্তেরঙ্গীকারাৎ। 


ব্যাখ্যা। আচ্ছা, মিথ্যা রঙজজতে পারমার্থিকত্ব “যথার্থ অস্তিত্ব) অবগত হইয়াছ 
কিনা? যদি বল-_না, তাহা হইলে [ “ইহা রজত নয়” এরপ স্থলে রৌপ্যের |] অভাব 
প্রত্যক্ষ হওয়া অসম্ভব; কেননা সেখানে পারমাধিকত্ববিশিষ্ট রজতের অস্তিত্ব জ্ঞান 
নাই। ( অর্থাৎ যথার্থ অস্তিত্বের ধর্মের জ্ঞান নাই [প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক শব্দের অর্থ 
পারমার্িকত্ব। প্রতীয়মীন রজত যথার্থ রজতের প্রতিযোগী । স্ুঙ্রাং পারমার্থিকত্ব মিথ্য। 
রজতের অবচ্ছেদক। পারমার্থিকত্ব এই প্রতিযোগীর বাধিকরণ ধর্ম । প্রতিযোগিতা - 
বচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন অর্থে রজত বুঝাইবে |] আর যদি বল, পারমার্থিকন্ব ( যথার্থ অস্তিত্ব) 
অবগত হইয়াছ, তাহ] হইলে রজত নিজে যেমন, সেইরূপ রজতের পারমার্থিকত্বও ( যথার্থ 
অস্তিত্বও ) অনির্বচনীয় ( অর্থাৎ মায়ার কার্য) হইয়া! পড়ে; কেননা অপরোক্ষ (বা 
সাক্ষাৎ) জ্ঞানের সময়, যে বস্ত জ্ঞানের বিষয়, তাহার তৎকালীন অস্তিত্ব থাকাই চাই। 
যখন পারমার্ধিকত্ব-গুণবিশিষ্ট রঙ্গত বর্তমান, তখন মিথ্া। রঙ্জতে (মূলে “তন্মিন্” শব্দ) 
পারমাধিকত্ব (মুলে “তৎ' শব্দ) গুণবিশিষ্ট রজতের অনস্তিত্ব কিরূপে সম্ভব? [ইহার 
উত্তরে বলি] তা নয়। আমরা রজতনিষ্ পারমার্থিকঙের উৎপত্তি কল্পন| করি না) 
কেনন। নিজ্অধিষ্ঠাননিষ্ঠ পারমার্ধিকক্ধ রজতে প্রতিভাসিত মিধ্যাজ্ঞান ) হইতে পারে। 
[ ভাবার্থ এই; বেদান্তবাদী বলিতেছেন, আমরা রজতনিষ্ঠ পারমাধিকস্হের উৎপত্তি মানি 
না, প্রাতিভাসিক রজতের অধিষ্ঠান যে শুক্তি, সেই শুক্তিনিষ্ঠ পারমার্থিকত্ব রজতে ভান হয়, 
ইহাই আম্মাদের সিদ্ধান্ত। ] আরও «কটা কারণ এই যে, যেখানে আরোপ্য ( প্রতীয়মান 
বস্ত ) আমাদের অসন্িকৃষ্ট, সেইথানেই আমরা প্রাতিতাসিক বস্তর উত্পত্বি মানি [ অর্থাৎ 
রজত অন্তত্র আছে, শুক্তিই আমাদের সন্নিকষ্ট, সেই জন্ শুক্তিতে রজতের প্রাতিতাসিক 
সত্তাধরি। রজত সন্িকৃষ্ট হইলে, আর তাহার প্রাতিভাসিক জ্ঞান কিরূপে হইবে ?] 


মুল। অতএব, ইন্দ্িয়সন্নিকৃষ্টজবাকু্থমগতলৌহিত্যম্ত স্ষটিকে ভানসম্ভবাং, 
লন তং ্ষটিকেইনির্ব্বচনীয়লোহিত্যোৎপত্তিঃ। নম্বেবং যত্র জবাকুস্মং দ্রব্যান্তর- 
ব্যধধানাদসম্সিক্টং তত্র লৌহিত্যপ্রতীত্যা প্রাতিভাসিকং লৌহিত্যং স্বীক্রিয়েত, 
ইতি চে ন, ইষ্টত্বাং। 


এবং প্রত্যক্ষতমান্তরেঘপি প্রত্যক্ষসামাম্যলক্ষণানুগমো যথার্থ প্রতাক্ষলক্ষণা- 
সম্তবশ্চ দর্শনীয়ঃ। 


৩ 


৪৬৬ ব্রচ্মবিষ্তা। ৷ 


ব্যাখ্যা। অতএব জবাপুষ্প বখন ইন্দ্রিয়ের সপ্নিক্&, তখন তাহার রক্তবর্ণ স্ষটিকে 
পড়িয়া স্ষটিকের লৌহিত্য উৎপাদন করিতে পারে, এরূপ স্থলে স্ষটিকে লৌহিত্যের উৎ- 
পত্তি আমর! ঘনির্বচনীয় ( অর্থাৎ মায়ার কার্যয ) বলি না। [ কেনন। জবাকুস্মম তখন 
ইঞ্জিয়সন্িকষ্ট |] আচ্ছা জবাকুস্ুম যদি কোনও দ্রব্যের ব্যবধান দ্বার! ইন্ড্িয় সরিকষ্ট না 
হয়, এবং স্ষটিকে যদি লৌহিত্য দেখি, তাহা হইলে সেঞ্নে প্রাতিভাসিক রক্তবর্ণ স্বীকার 
কর। [উত্তরে আমরা বলি] হা, তাহা আমরা স্বীকার করি। | কেনন! জবাকুম্ম 
ইন্দ্রিয়ের অসন্নিকষ্ট, কাজেই স্কটিকে তাহার লৌহিত্যের প্রাতিভাসিক জ্ঞান। 7 

এইক্নপ অন্যান্ত স্থলে, প্রত্যক্ষের যেখানে ভ্রম সম্ভব, সেখানে প্রতাক্ষের সাধারণ 
লক্ষণই গ্রহণ করিতে হইবে, যথার্থ প্রত্যক্ষের লক্ষণ সেখানে থটিবে না। 


মূল। উক্তপ্রত্যক্ষং প্রকারাস্তরেণ দ্বিবিধম। ইন্দ্রিয়জন্যং তদজন্যাঞ্চেতি। 
তত্র ইন্ড্রিয়াজন্যং স্থখাদিপ্রত্যক্ষং মনস ইন্ড্রিয়ত্বনিরাকরণাৎ। ইন্দ্রিয়াণি পঞ্চ, 
ভ্াণরসনচক্ষুত্বকৃশ্রোত্রাত্মবকানি, সর্ববানি চেক্দ্রিয়াণি স্ববিষয়সংযুক্তান্যেব প্রত্যক্ষ- 
জ্ঞানং জনয়স্তি। তত্র ঘ্বাণরসনত্বগিক্দ্রিয়াণি হ্বত্বস্থানস্থিতান্যেব গন্ধরসম্পর্শো- 
পলস্তান্‌ জনয়ন্তি, চক্ষুঃশ্রোত্রে তু স্বত এব বিষয়দেশং গত্বা স্ব স্ব বিষয়ং গৃহীত; 
শ্রোত্রস্যাপি চক্ষুরাদিবং পরিচ্ছিন্নতয়া ভের্য্যাদিদেশগমনসম্ভবাৎ, অতএবানুভবো 
“ভেরীশন্দো ময়া শ্রুত” ইতি। বীচীতরঙ্গম্যায়েন কর্ণশাঞ্কুলীপ্রাদেশে অনন্ত- 
শব্দোৎপত্তিকল্পনায়াং গৌরবং, “ভেরীশবো য়াশ্রম্ত” ইতি প্রত্যক্ষস্া ভ্রম 
কল্পনায়াং গৌরবঞ্ স্তাৎ। 


তদেদং ব্যাখ্যাতং প্রত্যক্ষম্‌। 
ইতি বেদাস্তপরিভাষায়াং প্রত্যক্ষ পরিচ্ছেদঃ | 


ব্যাখ্যা। কথিত প্রত্যক্ষ আবার আর এক রকমে ছুই প্রকার বলা যাইতে পারে। 
ইন্জিয়-জনিত ও ইত্জিয়ঘার|! জনিত । তাহার মধ্যে সুখ প্রসৃতির প্রতাক্ষ, ইন্জ্রিয়জনিত 
নয় ; কেননা 'মন ইন্জিয় নয়? তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ইন্দ্রিয় পাচটি,_দ্রাপ, রসনা, 
চক্ষু, ত্বক, ও শ্রোত্র । সমস্ত ইন্ড্িয়ই নিজ নিজ বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইয়। প্রত্যক্ষজ্ঞান 
উৎপাদন করে। তাহার মধ্যে আ্াণ। রসন] ও ত্বক নিজ নিজ স্থানে স্থিত হইয়াই গন্ধ, রস, 
ও স্পর্শ জ্ঞান উৎপাদন করে। কিন্তু চক্ষু ও শ্রোত্র নিজেরাই, বিষয় (বস্ত 'যে স্থানে 
আছে, সেইখানে গষন করিয়া নিজ নিজ বিষয় গ্রহণ করে। শ্রোত্রেরও চক্ষু প্রভৃতির 
ন্যায় উপাধি থাকায় তেরীপ্রদেশে গমন সম্ভব সেই হেতু অন্থুতব হয়, “আমি তেরা শব 
শুনিয়াছি। কেহ কেহ বলেন, বীচি তরঙন্তায়ে (একটি ঢেউ আর একটিকে আঘাত 
করিল, সেইটী আর একটীকে আঘাত করিল, এইরূপে) অন শ্-তরঙ্গ উৎপর হইযা 


চিত্রশালা । ৪৬৭ 


কর্ণপটহে আহত হয়।1 [পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের এখন ইহাই সিদ্ধান্ত। ] কিন্ত এরূপ 
কল্পনা বাছুল্যমাত্স। এবং ( যথার্থতঃ শব্দ তেরীর নিকটই উৎপন্ন হইয়া কর্ণে আসিয়া 
আহত হইতেছে, শ্রো্র সেখানে যাইতেছে, ইহা ভ্রম, এই যুক্তিবলে ) “আমি ভেরীশবদ 
শুনিয়াছি” এই প্রত্যক্ষকে ভ্রম বলিয়া ধরাও বাহুল্য। এইরূপে প্রত্যক্ষ ব্যাখ্য] করা 


হইল। ৃ 


ইতি নেদান্ত-পরিতাধায় প্রত্যক্ষ পরিচ্ছেদ । 


শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল। 
চিত্রশালা । 
ওই আকাশের মাঝে কত আি জল- 

রাখিয়াছি আমি মুক্তার ফল, 

একটি চিত্রশালা,__ কিতা রগল 

( সেথা) রয়েছে লেখা । 

যত কথা মোর? 
বত দান মোরি কত অভিমান, 
ফত হাঁসি মোর, বেদনার গান 

অধুত ছবির ভালা। আমার, সবারে 

দিতেছে দেখা। 

কত ঠেলাঠেলি, নিঃশেষ হয়ে 
কত গলাগলি, যাব আমি ষত 
কত চুমোচুমি ্‌ ততই তরিবে 

আমার তাদের মাঝে। ছবির ডালা। 
অজানা, অচেন। শেষটুকু মোর 
করে আনাগোনা যেদিন ফুরাবে 
আরে! কত জনা সাজা শেষ হ'বে 

আপন জাপন কাছে। এচত্র-শাল।। 

শ্রীউপেক্ত্রনাথ দত্ত। 


শিপ সী পাস রে 
্ উপ সপ পাপা আপ এ সিসি ৩৮ 


* ভাক্বাপরিজ্ছেঘ, ১৬৬ কোক আ্টযা। 


ঘৃত্যুর পরপারে । 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ | 
বিতিন্ন মানবের টিভিন্ন স্র্ | 


পূর্ব পরিচ্ছেদে যাহা বলিয়াছি, তদ্দারা পাঠক বোধ হয় বুঝিয়াছেন যে, আমাদের 
স্পন্দন-গ্রহণ-পটুতার উপরই বাহাবস্তধ জ্ঞান নির করিতেছে। যিনি যত অধিক 
স্পন্দন গ্রহণ করিতে সমর্থ, তাহার বাহাবস্থর জ্ঞান তত অধিক । এই ম্পন্দন-গ্রহণ- 
পটুতা, আবার সুগঠিত দেহ ও ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করে। যাহার ইন্দ্রিয় যত তীক্ষু 
ও কর্মঙ্গম। তিনি ততই স্পন্দন গ্রহণ করিতে পারেন। বর্তমানে আমাদের স্ুলদেহ 
বেশ সুগঠিত ও কম্মক্ষম হইয়াছে । ইগাতে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা ও হ্বক,--এই পাঁচটা 
ইন্দ্রিয় বিকশিত ও কার্যয-'য হইয়াছে । এই ইন্দ্রিয় গুলির দ্বারা আমর। পৃথিবীর 
( ভূলোকের ) অনেক স্পন্দন গ্রহণ করি ও তৎ্সন্বন্ধে ্ঞানলাত করি । অনেক স্পন্দন 
বলিঙ্গাম, কেন না ভূলোকের সকল স্পন্দন-গ্রহণ করিতে পারিন।। ইন্দ্রিয়গুলির এক একটি 
নির্দিষ্ট সীমা আছে; এ সীমার বাহিরে যে সবল অসংখ্য স্পন্দন আছে, ইন্জ্িয় তাহা 
গ্রহণ করিতে অক্ষম । এই অক্ষমতা] অনুবীক্ষণ, দুরবীক্ষণ, বারোমিটার, থার্্োমিটার। 
স্পেক্ট্রস্কোপ, প্রস্ৃতি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রত্বারা কতক দুরীৃত হইয়াছে, তবে সম্পূর্ণরূপে দূব 
হয় নাই; স্মুলঞগতে এখনও অনেক স্পন্দন আরে, যাহা আদে আমরা ধরিতে পারি 
নাই। সেযাহা হউক, মোটামুটি ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে ষে. আমাদের স্ুলদেহ বেশ 
সুগঠিত হইয়াছে এবং তদ্দারা আমরা স্কুলজগতের অধিকাংশই জানিতে পারি। 

কিন্ত মানস-দেহ সম্বন্ধে একথা বলিবার যো নাই । অধিকাংশ মানবেরই মানস- 
দেহ (যে দেহে আমরা ন্বর্গে বাস করি) এতই অপরিস্মুট € 011010৮0191)50) ও অগঠিত, 
যে তদ্দারা স্বর্গের স্পন্দন গ্রহণ করা অসম্তভব। অবশ্ঠ, ধারা খুব উন্নত পুরুষ, যোগী 
বা সিদ্ধ পুরুষ, তাহাদের মানস-দেহ বেশ সুগঠিত ও কর্ক্ষম হইয়াছে । তাহারা মানস- 
দেহে অনায়াসে স্বর্গের সর্বত্র গমনাগমন করিতে পারেন এবং স্বর্গের যাবতীয় স্পন্দন 
গ্রহণ করিতে সমর্থ। স্বর্গ প্রকৃত কিরূপ, তাহারাই কেবল জানিতে পারেন। কিন্তু, , 
সাধারণ মানবের ন্বর্গজ্ঞান অন্ধের হস্তি-দর্শনের নায়, অসম্পূর্ণ, আংশিক ও একদেশিক' 
এই জন্তই বিভিন্ন যানবের সসজ্ঞান বিভিন্ন হয়। 

কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বলা প্রয়োজন। একটা দৃষ্টান্ত লওয়া যাক্‌। চক্ষু করণ 
নাঁসিকা,জিহ্বা ও তক্‌,-এই পঞ্চ ইন্জিয় ধাহার আছে,তিনি পৃথিবী সম্বন্ধে মোটামুটী সবই 
জানিতে পারেন । এখন মনে করুন, একটি মাত্র ইন্জিয় (চক্ষু) লইয়া! এক শিশু পৃথিবীতে 


মৃত্যুর পরপারে । ৪৬৯ 


জন্মিল। তাহার পৃথিবীর জ্ঞান কিরূপ হইবে, ভাবিয়া! দ্েখুন। তাহার শব্দজ্ঞান, 
স্পর্শজ্ঞান, প্রাণ ও আস্বাদ থাকিবে না। সে কেবল দেখিবে, কতকগুলি চিত্র নড়িতেছে, 
ফিরিতেছে, চলিতেছে, ঘুরিতেছে; সে কিছুই শুনিবেনা, কঠিন, কোমল, তপ্ত,গাতল প্রভৃতি 
অন্তব করিবে না, সুগন্ধ ছুর্গন্ধ বোধ করিবে না। ধরুন, আর এক শিশু জন্মিল কেবল কর্ণ 
লইয়া; ইহার চক্ষু নাসিক] জিহ্বা ত্বক নাই। সে ইহার কিছুই দেখিতে পাইবে না, কেবল 
শুনিবে ) তাহার নিকট পৃথিবী কেবল শব্দময়ী। এইরূপে যদি আমরা কল্পনা করি, কেখল 
স্পর্শ, কেবল ঘ্রাণ বা কেবল আম্বাদ লইয়া আরও তিন জন জন্মগ্রহণ করিল এবং এই পাঁচ 
জনের পৃথিবী সন্বন্ধে জ্ঞান তুলনা করি, তাহা হইলে দেখিব যে, ইহাঁদের কাহারও সহি 
কাহারও মিল নাই, কেহই সম্পুর্ণ জানিতে পারে নাই, অথচ ঘে যতটুকু জানিয়াছে ও 
অন্ুতব করিয়াছে, তাহা ঠিক, মিথ্যা নহে। 
সাধারণ মানব যখন স্বর্গে যান, তখন তাহার ঠিক এরূপ অবস্থাই ঘটে । তাহার মানস- 
দেহ অপরিস্কুট থাকায়, তিনি তদ্দারা বর্গের সকল স্পন্দন গ্রহণ করিতে পারেন না। 
পৃথিবীতে বাসকালে তিনি মানস-দেহের যে তাবটি কাপাইয়াছিলেন,ঘে দিকের জানালাটি 
খুলিয়াছিলেন, স্বর্গে গিয়া কেবল সেই তারটিই স্পন্দন গ্রহণ করিতে পারে, সেই দিকের 
জানাল! দিয়াই তিনি দেখিতে পারেন। মনে করুন, পৃথিবীতে তিনি জ্যোতিষের জানালাটি 
খুলিয়াছিলেন, নিঃস্বার্থতাবে জ্যোতিষেরই চর্চা করিয়াছিলেন, স্বর্ণে গিয়া তিনি দেখিবেন, 
তাহার কেবল জ্যোতিষের জানালাটি খোলা । অর্থাৎ তাহার নিকট বোধ হইবে যে, ম্ব্গটি 
যেন কেবল জ্যোতিষের ম্পন্দনে পরিপূর্ণ এবং তিনি এই স্পন্দন হইতে বিপুল জ্ঞান সঞ্চয় 
করিয়া অভূতপূর্ব আনন্দ লাভ করিবেন। থে ব্যক্তি পৃথিবীতে স্বভাব-কবি ছিলৈন, 
স্বভাবের সৌন্দর্য্য মুগ্ধ থাকিতেন, তিনি স্বর্গে গল্প দেখিবেন যে, স্বর্গ কেবল প্রাকৃতিক 
সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ; এরূপ মনোষগ্ধকর, ্বদয়োন্স্তকারী বিচিত্র শোভা তিনি আর কখনও 
দেখেন নাই। যিনি পৃথিবীতে সঙ্গীতের জানালা খুলিয়া গিয়াছেন, নিঃস্বার্থতাবে সঙ্গীত 
চঙ্চা করিয়া গিয়াছেন, তাহার স্বর্গ কেবলই সঙ্গীতময়, অপূর্ব মধুর শব্দহিল্লোলে নিয়ত 
পরিপূরিত থাকিবে । এইরূপে দার্শনিক দেখিবেন, স্বর্গ দর্শনময়, গণিতজ্ঞ দেখিবেন 
গণিতময়, চিত্রকর দেখিবেন চিত্রময়। যেযাহা দেখিতেছেন, সবই ঠিক, মিথ্যা নহে) 
অথচ কোনটীই সম্পুর্ণ নহে,_-সবই আংশিক, কদেশিক। ৃ 
*. এঁকদেশিক হলেও প্রত্যেকে স্ব স্ব বিষয়টির সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ আনন্দ প্রাপ্ত 
হন+ ইহাই স্বর্ণের বিশেষত্ব। একটী উদাগরণ লওয়া যাক। মনে করুন, একব্যক্তি 
পৃথিক্টীতে খুব সঙ্গীত-প্রিয় ছিলেন, সঙ্গীতের গভীর অন্তস্তলে প্রবেশ করিতে পারিতেন। 
বর্ণে আসিলে তাহার জ্ঞান ও আনন্দ কিরূপ বাঁড়িবে দেখুন। প্রথমতঃ তিনি স্বর্গব্যাপী লয় 
ও মান যুক্ত এক অভূতপূর্ব সঙ্গীত স্রোত শুনিতে বা দেখিতে পাইবেন । ইহাকে মূর্তিমান্‌ 
সঙ্গীত বলা যাইতে পারে। তিনি দেখিবেন, স্বর্গের যাবতীয় পদার্থ ষেন একটী মধুর 


৪৭০ ব্রহ্মবিস্ঠা। 


সঙ্গীত করিতেছে, যেন তালে তালে নাচিতেছে,__যাঁবতীয় কার্য্ে, ষাবতীয় ব্যাপারে যেন 
এক্‌ট। লয় ও মান (11410070105 ) আছে । তখন তাহার মনে হইবে যে, অর্ফিউসের 
(0707)05 এর ) বীণার বঙ্কারে যে পর্ধত-কান্তার, সরিৎ-সাগর, তরুলত1 নৃত্য করিত, 
শ্রীকষ্ণের মুরলী-ধ্বনিতে যমুনা যে উঞ্জান বহিত,এ সকল কথা মিথ) নহে,কবি-কর্পন! নহে। 
দ্বিতীয়ত স্বর্গে এক প্রকার দেবতা আছেন, (খৃষ্টানেরা ইহাদিগকে ৪7০1১ বলেন, ধাহারা 
অতিশয় সঙ্গীতপ্রিয়, সর্বদাই মধুর সঙ্গীতে বিভোন্প হইয়া থাকেন। ইহার! আমাদের 
চিব্র-পর্রিচিত গন্ধর্ব। ই*হারা যদি স্বর্শস্থ কোন মানবকে নিঃন্বার্থ সঙ্গীতপ্রিয় দেখেন, তবে 
তত্প্রতি অন্ুকম্পা করিয়া তাহাকে (ন্বর্গীয় উচ্চ সঙ্গীত শিক্ষা দেন। সুতরাং উক্ত 
ব্যক্তির কত সুবিধা দেখুন। তিনি গন্ধর্কের নিকট হঃতেও সঙ্গীত শিখিয়৷ পরম আনন্দ 
ভোগ করিতে থাকেন। তৃতীয়তঃ, ইতিপূর্বে পৃধিবীতে যে সকল বিখ্যাত গায়ক ও 
সঙ্গীতজ্ঞ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন (13501095910) 17915], 7411)2৭10, তানসেন প্রসৃতি ) 
তাহাদের নিকট হইতেও নানাবিধ সঙ্গীত শুনিয়া ও শিখিয়! তিনি বিমল আনন্দ লাভ 
করেন। তানসেন-আদ্ি পৃথিবী ত্যাগ করিয়াছেন বটে, কিন্তু কেহই মরেন নাই, স্বর্গে 
উচ্চ জীবন ও উচ্চ আনন্দ ভোগ করিতেছেন। ইহার! যর্দি পৃথিবীতে কোন যোগ্য পাত্র 
দেখেন, তবে মধ্যে মধ্যে তাহাকে একটি অতিনব ও অতুযচ্চ সঙ্গীত-লহরী পাঠাইয়া দেন! 
তধন লোকে তাহাকে বলে, ইনি একজন 11150011750 1110910181 বা প্রত্যাি সঙ্গীতজ্ঞ। 
কেবল সঙ্গীতই যে মানুষ প্রত্যাদেশে লাভ করেন, তাহা নহে।__বিজ্ঞান, দর্শন, গণিত, 
ইতিহাস, চিত্রবিদ্। প্রভৃতি ধাবতীয় বিষয়ই স্বর্গায় মহাপুরুষদিগের নিকট হইতে লাত 
কর! ধায় । কিন্তু উপযুক্ত অধিকারী হওয়। চাই। 

সে ধাহা হউক, আমরা দেখিলাম যে. বিভিন্ন যানবের স্বর্গ বিভিন্ন । পৃথিবীতে যিনি 
যে বিষয়টি নিঃস্বার্থ ভারে ভালবাসেন, স্বর্গে তিনি তাহাই লাভ করেন এবং তজ্জনিত 
আনন্দে বিভোর হন। ধিনি ভূ-তত্ব ভালবাসিতেন. তিনি স্বর্গে ভূ-তত্বেরই নূতন নূতন সত্য 
আবিষ্কার করেন ও তাহাতেই নিমগ্ন থাকেন। ধিনি প্রাণিতর ভালবাসিতেন, তীহার 
স্বর্গ প্রাণিততময় | জ্যোতির্বিদের স্বর্গ তারকা-নক্ষত্রময় ; স্বদেশ-প্রেমিকের স্বর্গ স্বদেশময়। 
তক্কের স্বর্ণ ভগবত্ময়। যিনি সন্তানকে ভালবাসিতেন, তিনি সেই প্রিরতম সন্তানকেই 
প্রাপ্ত হন এবং তাহারই দর্শন ও সেবা-জনিত আনন্দে ভুবিয়া থাকেন। যিনি একটি 
বিড়াল বা পক্ষিশিশুকে ভালবাসিতেন, তিনি তাহাই প্রাপ্ত হন এবং তত্প্রতি অকপট , 
ন্েহ ঢালির! পরমানন্দে থাকেন । ফলকথ এই যে, স্বর্ন যেন একটী। অগাধ আনন্দ-সমুদ্র।' 
ইহা হইতে যে যতই গ্রহণ করুক, ইহার বিশ্দুমাত্রও হাস হয় না। মানব নিসা 
ভালবাসারূপ এক একটি আধার বা পাত্র লইয়া এই আনন্দ-সাগরের জল আনিতে 
যান। ধাহার পাত্র যত বড়, তিনি ততই আনন্দ সংগ্রহ করেন; কিন্ত ছোটই হউক মার 
বড়ই হউক, সব পাঅগুলিই পরিপূর্ণ ( ছাপাছাপি ) হইয়া বায়”_ইহাই স্বর্গের বিশেষ, 


অতৃপ্তি। ৪৭১ 


যাহার যতটা আনন্দ ভোগ করিবার সামর্থ্য আছে, তিনি ততটাই পান। প্রত্যেক ব্যক্তি 
কেবল স্বীয় প্রিয় বস্তটি দেখিতে পান। তাহা না দেখিয়া! যদ্দি প্রত্যেকে স্বর্গের সমস্তট 
দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে আনন্দিত না হইয়া, তিনি হতবুদ্ধি ( 00101920 ) ও 
বিদ্বয়-বিহ্বল হইয়া যাইতেন ? সুতরাং স্বর্গের উদ্দেস্ত ব্যর্থ হইত। 


।৯ 


শ্রীমাথনলাল রায়চৌধুরী | 


অতৃপ্তি। 
“ভূমৈব সৃখম্‌। নাল্লে সুখমন্তি” | 


স্ুথের কণিকা! লতি মানবের প্রাণে 
সুখের পিপাপ! বেড়ে যায়, 

উচ্চ হ'তে উচ্চতর আকাজ্ষার দিকে 
ক্রমে তার মুগ্ধ মন ধায়। 


একটি একটি করি হৃদয়ের কোণে 
জেগে উঠে বাসনা নিচয়, 
সতত যতন করে পুরাইতে আশা)__ 
সাধ কৃ তৃপ্ত নাহি হয়। 


সঞ্চিত রজতরাশি গণিছে কুপণ, 

তাহে কোথা তৃপ্তি হদয়ের? 
এ জগতে কিসে হবে লক্ষপ'ত-নাম 

চিন্তা তার নিশি দিবসের । 


যে সুধী পেয়েছে কড়ু জানের সন্ধান, 
লতিয়াছে একবিন্দু নীর, 


অসীম সেজ্ঞান-সিন্ধু করিবারে পান 
ব্যস্ত তার ক্ষুদ্র এক শির। 


এইরূপে মানবের বাসনার রাশি 
ছুটি যায় অনন্তের পানে, 
জগতে যা কিছু আছে, তাহার হৃদয় 
তৃষিতে পারে না তৃপ্তিদানে। 


ফুৎকারে নিবায় তা" আকাজ্ষা অনল, 
এ জগতে হেন শক্তিমান্‌ 

তুমি বিনা বিশ্বেশ্বর ! কেবা আছে আর? 
হে অন্ত! হে তূমা মহান্‌। 


বিশ্বের বাসনা-রাশি চারিদিক হ'তে 
মিলিয়াছে চরণে তোমার, 

সে পদ লঙিলে তবে, হে তৃপ্তি-সাগ্ুর ! 
অতৃপ্তির শ্রান্তি রবে কার? 


প্রীনলিনীনাথ দাস গুপ্ত । 


ভক্তি তত্ব ।* 

“সা পরান্ুরজিরীশ্বরে” ঈশ্বরে পরমানুরক্তিই ভক্তি । ভক্তি--গ্রীভগবানের নামরূপ- 
গুণাঝ্মিকা মানসক্রিয়া। ভক্তি অন্তঃকরণের উল্লাসময়ী দ্রবাত্মিকা বৃত্তি। তর ধাতু 
ক্রিন্-ভক্তি। ভজ ধাতুর অর্থ তজনা__সেবা তক্তি--উপাসনা। 

ঈশ্বরে পরমান্থুরক্তি দেহতোগাতিলাধীর জন্মে না) কারণ দ্রেহের সহিত ভক্তির 
সম্বন্ধ নাই। ভক্তি শারীরিক বৃত্তি নহে, মানস বৃত্তি। মানসবৃত্তি বলিয়া তক্তির 
সাধনায় দৈহিক শ্রমের আবশ্তক করে ৮া। ভক্তি তাব পদার্থ। স্বচ্ছ দর্পণের মত 
নির্শল অন্তঃকরণেই তক্তি উপজা'ত হয়, শ্রীতগবানের মধুর লীলাময়ী চিদঘন মুক্তি 
প্রতিফলিত হয়। সেই অন্তঃকরণের নির্মলতা-সাধন ভক্তি-সাধ্য। 

তক্তি অন্তঃকরণের ভাব-মন্দাকিনী। মন্দাকিনী আপনি পবিক্র থাকিয়া যাবতীর 
বস্থকেই পবিভ্র করে। যেষেস্থান দিয়া প্রবাহিত হম, তথাকার সমস্ত মল। ধুইয়া মু ছা 
পরিষ্কার করিয়া তোলে; তটভূমির চতুষ্পার্স্থ ক্ষেত্রগুলিকে উর্ধর-_শস্যশালী করিয়। দিয়া 
যায়। ভক্তি স্বতাবপূত পদার্থ। চিত্তকে প্রশস্ত, উদার ও পবিত্র করিতে এমন সামগী 
আব নাই। যেহৃদয়ে ভক্তির উচ্দ্বাসময় আোত বহে, সে হদয়ে কোনও পাপ থাকিতে 
পারে না। ভক্তিরস কঠোর চিত্তকে অচিবেষ্ কোমলার্র করিয়া তুলে, পাষাণ চক্ষু বাহিয়া 
করুণার উৎস ছুটায়, মরুভূর মত অনুব্বপন মানপক্ষেত্রে ভাবের শতদল বিকসিত করে। 

তক্তি জ্যোতিঃরূপ।। এই জ্োতিতে পাপীর মস্টময় অন্তর এক মুহুর্তেই জো।তিগ্মান্‌ 
হইয়া উঠে: বাসনা-মুগ্ধ মোহাচ্ছন্ন বাক্তির পক্ষে জ্ঞানপথ, ফোগমার্গ, কন্মবর্তব হুষ্প্রবেশা। 

ধিনি য়ে পরিমাপে আন্মস্থ, তিনি সেই পরিমাশে বাহা বিষণে নিলিপ্ত। মানসিক 
ক্রিয়া বতই অনুশীলিত হইবে, শারীরিকী ক্রিয়া ততই দূরবর্তিনী হইতে থাকিবে। 
মনোবৃত্তিকূপ! ভক্তির সতত অনুশীলনে শারীরিক বৃত্তি হুর্ধলা। হইয়া পড়িবেই। 
ভক্তিসাধনার ফল দৈহিক ভোগাভিলাষে বিতৃষ্ণা। দৈহিকতোগ বাহাবিষয়াপেক্ষী, 
দৈহিক তোগে বিতৃষণ জন্মিলে বাহজগৎ আর ভোগের ন্মায়তন বলিয়া বোধ হইবে না। 
তখন, পঞ্জের হ্যামলতায় শ্যামসুন্দরের বর্ণ, সুর্মযমগ্ডলের অভ্যন্থরে জোতির্ময় বঙ্গপুকষের 
জেঠাতি,  চন্দ্রবিষ্বে উমাবল্লভ মহাদেবের শুত্ররূপ দৃষ্ট হইবে। যমুমার কলতান শ্যামের 
বাশরীর স্মতি জাগাইয়া দিবে, প্রিয়ঙ্ুলতার মৃছু সঞ্চালন শ্তামগত-প্রাণা শ্রীরাধার 
কম্পিত দেহযঠি "মরণ করাইবে। সহচরগ্ণেক্র প্রত-অবয়বে দেবত্বের স্বগায় আতা, 
রমনী-কুলের মুখমণ্ুলে মাতৃত্বের বিমল দীপ্তি, বন্দাবনের দ্ৃশ্ব অঙ্কিত করিবে। তখনই 
তক্তি-সাধন! কলবতী ও সাধক আত্স্থ। ৃ্‌ 


22825225525 নর ররর আরজে রে 
« কলিকাতা লাহিতান্সন্থিলনীর গত ভাত বাসের অধিবেশনে পরউিত। 


ভক্তিতত্ব। ৪৭৩ 


ইহাই তন্য়াবস্থা। বাহ্জ্রগতের সত্তা ভক্তের নিকট সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় না, '& সত্তার 
অন্তরে বাহিরে শ্রীতগবানেরই বিভূতি প্রকাঁশ পায়। ভক্ত অনিমাদদি সিদ্ধি চাহেন না, 
যোগজ-শক্তি-লাভের আকাঙ্ষা করেন না। তীহাদের চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় মন প্রাণ বুদ্ধি 
জ্রীভগবানেরই নামরূপ ও গুণে আসক্ত হউক-_ ইহাই কামনা করেন । 

সর্বনাম, সর্ধরূপ, সর্বগুণময় পরমেশ্বরই তক্তিগ্রাহ; এই নাম রূপ বা গুণ ব্াতীত 
তাহার অস্তিত্ব উপলব্ধি কর! যায় না। তাহার উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে, তিনিই উদ্ধার 
করিবেন; কেনন] ভক্ত তাহার প্রিয়--“তক্তো৷ মেহতীব প্রিয়” । আপনার যাহা কিছু 
প্রয়োজন, তাহার বিধান তিনিই করিবেন । তক্তের! পুরুষকারের বড় গৌরব করেন না। 
ভক্তের দাস্ত, সধ্য, মধুরাদি সর্বভাবেই দীনতার পরাকাষ্ঠা। দীনতা৷ ভক্তের অস্থিমজ্জায় 
জড়িত। দীন ন! হইলে ভক্ত হয় না। এই দীনতার আশ্রয়-গ্রহণই তক্তের স্বতাব। ব্রহ্গ 
স্বরূপ প্রাপ্তি যে মাত্মজ্ঞান-_তাহ। তক্ত হেয় বিবেচনা করেন। ত্রীহারা মিষ্টের আম্বাদ 
চাহেন, মি হইতে চাহেন না । মাধূর্য্য-লীলার আস্বাদই তক্তের অমৃত; এই অমৃত- 
পানে তক্ত বিভোর ! নাম রূপ ও গুণ ব্যতীত লীলা প্রকটিত হয় না; রসাম্বাদন ঘটে 
না; আপনার প্রিয়, প্রভূ, পতি, সখা এভতি ভাবও জন্মে না। শ্রীতগবানের নামে 
ধাহারা ভাবতরঙ্গে ডুবিয়া যান না, তাহার ভূবনমোহন রূপ দর্শনে ধাহাদের নয়নে 
প্রেমাশ্র, শরীরে পুলক ফুটিয়া উঠে না তাহার অলৌকিক গুণাবলী যাহাদ্দিগকে আকুল 
করিয়া তুলে না, তাহার! বড়ই হতভাগ্য । সেই শুষ্ক, কঠোর চিত্তভূমি তক্তি-আর্র হইলে, 
তবেই তাহার কর্ষণ হইতে পারে, তবেই শস্ত ফলিতে পারে। নিরন্তর তগবৎচিন্তাই 
চিত্তকে সরস, মলাশৃন্ত ও পবিত্র করে । বিষয়ে অত্যাশক্তি, তোগাভিলাব, ভগবচ্চিন্তার 
প্রবল শত্রু । মনংস্থৈর্যয ব্যতীত একাগ্রত। জন্মে না; একাগ্রতা তিন্ন ফল ফলে না। 
ব্ষয়াসক্ত ব্যক্তির ভগবচ্চিন্তা আদৌ তাল লাগে না; বিষয়চিস্তা আসিয়া ভগব- 
চিন্তার স্কান অধিকার করে। সাধু-সঙ্গ, তীর্ঘযাত্রা, কথা-শ্রবণ, গীতা পুরাণ-ভাগবতাদি 
পাঠ, ভক্তির উপায়। 

তক্তি, উপাসনা, ধ্যান, রামানুজাচাধ্য একার্থক বলেন। ইহা সকলের সমর্থনীয় 
নহে। আমরা এ ক্ষেত্রে, রামানুজ স্বামীর মত লইব না! ভক্তির দুইটি ধাবা, একটি 
উপাসনাত্মিকা, অপরটি ধ্যানাত্মিকা। উপাসনাও দ্বিবিধ_অনুষ্ঠান ও ভাবসূলক। 

» মানবীর চিত্তবৃত্তি নানা প্রকার। তদনুসারে অবলম্বনীয় পথও ভিন্ন ভিন্ন ইহাই 
শাকের অধিকারভেদ। অনেকের চিত্ত মোহাচ্ছন্ন, স্তিমিত-ভাবাপর, বৃত্তি নিস্তেজ। 
ইহার] ধ্যান করিতে বসিলেই অবসাদ-দৈন্তগ্রস্ত হইয়া! থাকেন, নিদ্্াপ্লুত হইয়। পড়েন। 
চিন্তাধারা কোন মতেই একতান রাখিতে পারেন না। ধ্যান ইহাদের পক্ষে অসস্ভতব। 
ত্য বস্তকে সম্মুখে আনিয়া হবধদয়ের মধ্যে অনুভব, হদয়-পল্সাস্মনে বসাইয়া মনশক্ষু 
ভরিয়া সেই রূপামৃতের আস্বাদন, সহজ নছে। পুজা, অর্চনা প্রণিপাতাদি ইহাদের এক- 


৪৭৪ ব্রক্ষবিষ্ঠা। 


মাত্র অবলম্বন । ই'হাদের পক্ষে কোন মূর্ডি সন্দুখে রাখিয়া আরাধনাই প্রশস্ত, কারণ 
চিন্তাধার বিচ্ছিন্ন হইলে, পুনরায় তাহা অবিচ্ছিন্ন করা যায়। পুষ্প, বিদ্বদল তৃলসীমঞ্জরী, 
দেবমৃত্ধি। চরণে অর্পণ করিলে যে তৃপ্তি, তাহা খ্যানে নাই। ধ্যানের রাজ্য একমাত্র 
অন্তরে, পৃূজাদির বিষয় অন্তর ও বাহ্য উভয়ই। ইহাই ভক্তির উপাসনাধারা, এবং 
ইহা দনুষ্ঠানমূলক | | 

চিন্তা (চিতবৃত্ি) ধাহাগের প্রথরা, ভাবপ্রবণতা অল্প, তাহার ধ্যানেই সত্বর ফল 
পাইবেন। ধ্যানাত্মিকা ভক্তির তাহারাই অধিকারী। আর যাহাদের চিন্তা ও ভাব- 
প্রবণতা দুইই অল্প পরিমাণে সমভাবে বর্তমান, শাহাদের অনুষ্ঠানমূলক উপাসনা করাই 
সঙ্গত। কিন্তু ধাহারা চিন্তাশক্তি লাভে বঞ্চিত হইয়াও ভাবপ্রবপতা অধিক পাহয়াছেন, 
তাহার! ভাবমূলক উপাসনা করিলেই সফল হইবেন। উপাসনাত্মিকা ভক্তি__পৃজার্চনাদি 
শান্ত্রোক্ত কর্ানুষ্ঠানসাপেক্ষা । ভাব সন্কীর্তনাদি-সাপেক্ষ । চিত্তসংযম যোগ ও বাক)াবচার 
_ উভয় উপায় দ্বারাই হয়। যোগ অনুষ্ঠানাত্মক । বাক্যবিচার ভাবাত্মক | 

তগবানের দয়া অপার । মানব বতই তাহার নিকট হইতে দুরে যাইতেছে, তিন 
ততই যানবকে কোলে টানিতেছেন। তীহার ধ্যানধারণাদিতে লোকে যতই অশ, 
হইতেছে, ততই আরাধনার নূতন নূতন উপায় নির্দেশ করিতেছেন। অন্তনিষ্ঠ বলিয়া 
ধ্যান কঠিন, অন্তর ও বাহ্যনিষ্ঠ বলিয়া! পৃজাদি সরল, আবার সক্কীর্তনাদি প্রধানতঃ বাহা- 


নিষ্ঠ বলিয়া আরও সরল । 
সঙ্কীর্তন 


'স্ধীর্তন দ্বার! উপালনা করা বড়ই মনোরম । বলিয়াছি, ইহা ভাবমূলক উপাসনা। 
ইহার প্রবর্তক আমাদের শ্রীচৈতন্ত | সন্কীর্তন ঘার] উপাসনায় ঝটিতি মন আকু্ট হয়। 
আর ইহ! আপামর সাধারণেরই সেব্য। একদিন খোল, করতাল ও তক্তকঞ-_-এই তিনের 
বিলনে নবন্ীপ ধামে থে ঘনামৃত ধার] উৎপন্ন হইয়াছিল, সে অমৃতপানে আজিও লক্ষ 
লক্ষ প্রাণী তৃপ্ত, কুতার্থ হইতেছেন। সন্বীর্তন রূপ তাবের বস্তায় একছ্িন সমস্ত বাঙ্গালা 
ভালিয়। পিয়াছিল। সামবেদ সঙ্গীতময় সাষসঙ্গীতবন্ধারে তপৌবন প্লাবিত হঠত 
বটে ? সঙ্গীত দ্বারা ঈশ্বরোপাসন। বৈদিক কালেও ছিল বটে? কিন্তু সন্বীর্তন শ্রীভগবানের 
বিশেষর্ূপে নামকীর্ভন। ইহা! বেদান্তের নামোপাসনা নছে। বেদাস্তের নামোপাসনা 
ততিবর্জিত ; তাহার ফল এঁঙ্রর্ধ্য প্রাপ্তি মানত) _তগবৎ-করুণা লাভ বা মোক্ষ নহে, 
নাষোপাসনায় উন্মানী শক্তি, প্রেমের যধুষয় চল ঢল ভাব, কোমল প্রাণ দৃগ্ত নাই। 
এ উত্ভতয়ের পার্থক্য আকাশ পাতাল। খোল করতালের সঙ্গে সঙ্গে সবে 
“কোথা তু্ি ঘয়াল প্রভু” বলিয়। বখন উচ্ৈঃদ্বরে ডাকিতে থাকে, সেই শরীরের সবে? 
কম্পন, অঙ্গের সহর্ঘ পুলক, মুখে কমলীয় করুণ কার্য, আর লয়ে, ্রেমাশ্র 
দেখিলে ফোন্‌ পাপী প্রাণ জীতগবাদের জঙঙ আফুল হইয়া! ন৷ উঠে? বিক্ষিপ্ত মনো- 


ভক্তিতত্ব। ৪পঁ 


বতিগুলিকে এমন ভাবে একসুরে বাধিতে, সন্কীর্তন ব্যতীত অন্য উপায় নাই? ডক্তের 
ইহাই ধ্যান, যোগ, জপ, তপ, পুজা, অর্চনা । সক্কীর্ঘন ভাবমূলক বলিয়া যে অনুষ্ঠান 
পরিত্যাগ করিতে হইবে, যথেচ্ছ ব্যবহার, যথেচ্ছ আহার বিহার চালাইতে হইবে, এমন 
কথা নাই । মনটিকে পরমেশ্বর-নিষ্ট করিবার জন্য মনের সত্ববৃদ্ধি আবশ্তক | মনের সন্ব- 
বৃদ্ধি আহার-সাপেক্ষ,_-“আহারগুত্ধৌ সত্ব শুদ্ধিঃ,। সকল বর্ণে মিজিয়া এক স্জে এক 
পাতে খাইলেই সত্ব বৃদ্ধি হয় না, বরং হাসই হয়। প্রাপকে তরুল করিয়া না আনিলে 
ভগবানের জন্ত প্রাণ কাদিবে কেন? সেইন্ট চিত্বশুদ্ধি ও সব্বগুণ বৃদ্ধি করা! আবশ্তক। 
রিপুগণকে দমিত করিতে না পারিলে মনঃ-শুদ্ধি জন্মিবে কেন? অতএব ক্রোধাদি রিপু- 
গণের জয় করিবার দিকে ভক্তের লক্ষ্য থাকা আবগ্তক। তবেই শান্ত্রীর অনুষ্ঠানে 
উপেক্ষা প্রদর্শন করা ভক্তের ধর্ম হইতে পারে ন1। 

হৃদয়ে ভক্তিকুন্ুম ফুটাইতে হইলে তাহার চারা রোপণ করিয়া! সেই চারায় নিয়মিত 
জল সেচন, বাতাস ও রৌদ্রের যথাযথ ব্যবস্থা করিতে হয়। ভক্তিমান্‌ ব্যক্তির অস্থবরে 
সর্বদাই উল্লাসময় দ্রবীভাব বিরাজ করে । (দ্রবীভাব গলিয়া যাওয়া )। করুণ-রসাশ্রিত 
নাটকের অতিনয় দর্শনেও সহৃদয়ের অন্তরে দ্রবীভাব দৃষ্ট হয়) কিন্তু সে দ্রবীভাব উল্লাস- 
ময় নহে! তাহাতে তৃপ্তি অতৃপ্তি, প্রীতি বেদনা সমতাবেই অনুভূত হয়! পাত্র-পাত্রীর 
বেদনার ভার আংশিক বহন করিয়া সঙ্গদয় দর্শকের বুক ভাঙ্গিয়া বার, অন্তর 
বিষাদাপুত হয়। এ মধুররস ঈষৎ লবণাক্ত । তক্তিরস মধুময় । 

ভক্তি ও সেবা । 

সেবা ত্বিবিধ-_দেবসেবা ও জীবসেবা। দেবসেখা - দেবতার পৃজ্ঞা-বন্দনা, গাত্রমার্জন! 
ও প্রণিপাতাদি। জীবসেবা- দীনদরিদ্রের সেবা, সর্্ভৃতে দয়া। দেবসেবা_ শ্রীতগ- 
বানেরই সেবা । সে সেবা মৃত্তি ভিন্ন সম্ভব নহে। দেবসেবায় ভক্তির উদয়, অহঙ্কার নাশ, 
চিত্তমলার 'মার্জনা ও মানসিক তৃত্তি। ইহার নিরন্তর অনুশীলনে যাহা দৃরস্থ, তাহা অতি 
নিকটে ; যাহা অন্তঃস্থ, তাহা বাহিরে; যাহা হৃদয়াধিষ্িত, তাহা নেত্র-গোলকের উপরি- 
ভাগে দেখ। যায়। 

জীবসেবা__বিপন্নকে বিপৎ হইতে রক্ষা, ক্ষুধার্তকে অরদান, শরপাগতকে অতয়- 
প্রদান, যাচককে অর্থবিতরণ। ব্রাঙ্ঈণ বৈষ্ণব, অতিথি দীনদরিদ্র সকলের সেবায় দেষ 
গিবারই ফল পাওয়া যায় ॥ জীব ভগবানেরই প্রিয় । জীবরক্ষা ভগবানের ইচ্ছা, 
দীবৈশ উদ্ধার তাহার অভিপ্রেত। এই কারণেই ত তাহার 'লীলাদেহ গ্রহণ। তাহার 
অভিপ্রেত কার্ধ্য ষানবের! সাধন করুক, ইহা তাহার একান্ত অভিলা। এই অতিপ্রেত 


কার্য মানব কর্ৃকি দিশ্পন্ন না হইবার সম্ভাবনা বুঝিলেই প্রীন্তগবান্‌ অবতারকপে জন্ম- 
গ্রহণ করেন।' 


জীবমাজেই পরমেখরের সন্তান এই বোধে জীবসেবাই শিবসেবা। জীবসেবায 


৪৭৬ ব্রহ্ম বিষ্যা ৷ 


অবহেল। করিলে শিবসেবা নিক্ষল। কারণ, জীবকে আপনার ভাবে না, এমত 
ভেদবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তি গ্টতগবান্‌কে কিছুই বুঝে নাই। ভগবান্‌কে ভালবাসিলে জীবকে 
ভাল না বাসিয়া কেহই থাকিতে পারে না। রাজার নিয়ম মানাই রাজভক্তি) ভগবানের 
জীবরক্ষার্থ নিয়ম-পালনই ঈশ্বর-ভন্তি বা দেবভক্তি। আবার ষে জীবকে ভালবাসে, 
সে ভঙ্গবান্কেই পায় । সর্বভূতে ষাহার সমজ্ঞান, সেই *ত ব্রহ্গজ্ঞানী ! সর্বজীবে ধাহার 
সমতা-বোধ, তিনিই ত তগবত্তক্ত ! যে জীব-সেব! করে না, অথচ দেবসেবা-তৎপর, 
বুঝিতে হইবে, সে ব্যক্তি ভগবানের পূর্ণ মহিমা জানে নাই !__বুবিতে হইবে, সে ব্যক্তি 
ৃত্তির বাহ্য সৌন্দর্যে মুগ্ধ, অথবা ভোগ বা শ্বরধ্য প্রাপ্তির জন্যই লালায়িত। 

তক্তিবাদে বহস্থলেই যে জ্ঞানের নিন্দা দেখিতে পাওয়া যায়, বুঝিতে হইবে, সেই জ্ঞান 
*চিদাজ্বক জ্ঞান” নহে, তক্তিশঙ্গ শুঞ্ধ জ্ঞানই সেস্থলে লক্ষ্য। এইরূপ জ্ঞানই ভক্তিবাদীর 


নিকট হেয়। 
ভগবদশীতা, পুরাণ, তাগবতাদির মতে তত্তিই ভগবৎ-সাক্ষাকারের একমাঞ্র কারণ । 


শ্রুতিতে ( ছান্দোগ্য, বৃহদা রণ্যকাদিতে ) যে তক্তির কথা আছে, তাহা প্রতীকোপাসনার 
প্রকার-ভেদ। তাহাতে “ঈশ্বরে পরানুরক্তি” যে শক্তি, আর ইহাই যে আত্ম-সাক্ষাকার 
বা ভগবৎ-প্রাপ্তির কারণ, তাহ! উল্লিখিত হয় নাই । কেবল শ্বেতাশ্থতর ও কৈবল্যোপনিষদে 
তক্তি শব্দ “ঈশ্বরে পরানুরক্তি” অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । 'যস্ত দেবে পরাতক্তি”। 
সাধারণতঃ শ্রন্ধাই তক্তি অর্থে ব্যবহৃত হইত। ভক্তির একটি আগিধানিক অর্থ ই শ্রদ্ধা। 

তক্তি__বিশিষ্ট যোগ । যোগে শক্তির চালনা, ভক্তিতে মনোবৃত্তির অন্ুশীলন। যোগ 
অনুষ্ঠানময়, তক্তি তাবময়ী। যোগ দৈহিক চেষ্টাসাধ্য' শুক্তি মানসিক বল-সাধ্য। যোগের 
অন্ততম ফল অণিমাদি সিদ্ধি, চরম ফল আম্ম-সাক্ষাকার। তক্তির একমাত্র ফল 
ঈশ্বর-লাত । 

ষে তত্তি, জ্ঞান ব৷ কর্ম ঘারা আবরিত নহে, তাহাই উত্তমা তক্তি। উত্তম! তৃক্তিই অ- 
হেতুকী। ইহাই প্রেমতক্তিতে শেষপরিণতি লাত কংর। সাধারণ ভক্তি দুক্ধ,_ 
প্রেষতক্তি নবনী । 


জনগ্তষষতা বিফৌ যত] প্রেষসঙ্গতা | তক্ষিরিত্যুত্তে _ 
প্রেষের সর্ধাঙ্গীন পরিণতি গোপিকাদেরই দেখ যায়। অন্তঃকরণ দর্পণবৎ নির্মল? 
স্টিকবং স্বচ্ছ, নবনীর মত কোমল হইলে পর মমতাত্মক যে প্রপাঢভাব স্থায়ী হয়_ 


তাহা প্রেমতক্তি । 
তক্তিই একটি রস। ইহার স্থায়ীতাব আনন্দাত্মিকা রতি। ব্যতিচার ভাব- রোস্তাঞ। 


হর্ষ, অক্রপাত, গাগদতাব, উৎকঠা, নর্তন, কীর্তন, গান, ক্রন্পন, লক্জা। দৈশ, মৃহ্মুহ শ্বাস 
প্রতি । এই ব্যক্ঢার- ভাবগুলি দেখ যাঈলেই প্রেষ গর উদয় হয়। 

ত্তি স্বকীয়! ও ঠরকীয়া। পরকীয়ার তাৎপর্য ইহাতে সমাজের বন্ধন কর্তৃব্যের 
অনুরোধ, গুরুজনের অন্থমোদন নাই, বরং বিয়োধিতাই আছে। বাধা পাইলেই তঞ্জি 
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উদ্ৃসিত হয়, শৈলগাত্রের আঘাতেই জলের বেগ দ্বিগুণ বন্ধিত হইয়া থাকে । প্রেমের 
ধর্মই শ্বার্থত্যাগ করা। প্রেমাম্পদকে সর্বস্ব অর্পণ করিয়াই প্রেমিক সুখী । জজ্জা। 
ধর্ম, শালীনতা, কুলমর্য্যাদাই যদি প্রেমাম্পদকে না দিতে পারা গেল, তাহ] হইলে আর 
সর্বস্ব দান হইল কৈ? প্রকুষ্ট স্বার্থ ই বদি বিসর্জন না দেওয়৷ হইল, তবে প্রেমের পূর্ণতা 
সম্পাদন হয় কি করিয়া? রূপ-ফৌবন ভগবাঁনেই সমর্পণ বিধি । পরকীয়! শঁক্তি-উপ্সনাতে 


এতহ্যতীত সমাজের জ্রকুটী, গুরুজনের শাসন, প্রতিবেশীর নিন্দা মাথায় পাতিয়। লইতে 
হয়। এই গুলিই বাধা। দৃষ্টান্ত শ্রীরাধা ও গোপিকাবৃন্দ। 


জ্ঞানবাদীর মতেও ভক্তির উপযোগিতা আছে । জ্ঞানবাদদীর মতে জ্ঞানই পুরুযার্থ। 
“জ্ঞান স্বপ্রকাশ ও অজ্ঞান নিবৃত্তি-সাপেক্ষ ভক্তি জ্ঞানোৎ্পন্টির সহকারী কারণ। 
জ্ঞান-ফল জন্মানই ভক্তির কার্য্য ; এতত্তিন্ন ভক্তির অন্ত প্রয়োজন নাই । ভক্তি অস্তঃকরণ- 
রৃতি বিধায় নিত্যস্থায়ী নহে। লক্ষ্যভেদ হওয়াই জ্ঞান ; জ্ঞানই স্বরূপ ফল: তক্তি শর- 
সন্ধান-চেই্&।। অতএব জ্ঞান ও তক্তি দুইটি পরস্পর বিরোধী পদার্থ নহে। কর্শ-সংস্ক.ত 
মনই শর। লক্ষ্য--পরমেশ্বর । পরমেশ্বর ত্রাতা এই যে জ্ঞান, উহা জিজ্ঞাসা, আত্মজ্ঞান 
নহে। অতএব জ্ঞানই পরম পদার্থ। ইহাতে তক্তিবাগীর আপান্তর কারণই নাই।” 

আপত্তির কারণ অবশ্ঠ আছে। কারণ আত্মজ্ঞান ত স্ব-স্বরূপ-প্রার্তি! জ্ঞান স্বপ্রকাশ 
আত্মম্বরপ ! অবিগ্ভাবশে সেই ম্বরূপেরই আবরণ ঘটে, এ আবরণ নাশ পাইলেই ত 


£প্রকাশ জানের উত্তব ! অজ্ঞান-নিবৃত্তিই জ্ঞান । তাহা হইলে জ্ঞানলাভ ত নূতন কিছু 
প্রাপ্তি নহে; অজ্ঞান-নাশই ত লাভ! 


এই লাভের জগ্চ ভক্ত লালায়িত নহেন। ইহারা চিনির আহ্বাদ পাইতে চাঁহেন, 
চিনি হইতে চাঞেন না। জন্মে জন্মে শ্রীতগবানের লীল! প্রত্যক্ষ করিয়া সেই মাধুর্য্যের 
অন্ুতব করাই ভক্তের কামনা; শ্রঁভগবানের সাধুজ্য লাত করিয়া সেই রূস-সাগবের 
কণামাত্র, পাইয়াই কৃতার্থ হওয়া ভক্তের আকাঙ্ষা। জ্ঞানবাদীর সহিত তক্তিবাদীর 
বিরোধ সম্ভব হউক বা না হউক, জ্ঞান বা ভক্তি এই উভয্বের মধ্যে তক্তির শ্রেষ্ঠত। স্বীকৃত 
হউক না হউক, তথাপি তক্তি যে মুক্তির পরম্পরা-কারণ, ইহা! জ্ঞানবাদীও মানিতে বাধ্য! 
অব্যতিচারিণী তক্তিই জ্ঞানোৎপত্তির কারণ; জ্ঞান ত অজ্ঞান-নিবৃত্তিরই নামান্তর । 


তবেই জ্ঞানবাদিমতে শক্তির সার্থকতা । ভ.ক্ত-বিহীন ব।ক্তি পরমার্থ তত্বে অধিকারীই 
হইতে পারে না। * র 


ই £তেষাং জানী নিত্যযুক্ত একভক্িধিশিষাতে ।” 
শ'একভক্তি_জ্ঞানী। জ্ঞানীরও একনিষ্ঠাত্মিক। তক্তি থাক! উচিত। ক্রক্ষানন্দ লাতের 
প্রতি ভক্তির কারণতা অখগ্ডনীয়। 
জান ও তক্তির সমশ্বয় সাধিত হওয়া উচিত। ভক্তি যেমন জানবাদ্দীরও পরিহার্য্য 
নহে, জানও তন্্রপ ভক্তিবাদীর পরিত্যজ্য নহে । জ্ঞান, যাহা তক্তিরাদীর মতে অপেক্ষিত 
ও জানবাদীর ষতে জিজ্ঞাসাত্মক, তাহার উপযোগিতা না থাকিলে তক্তিশান্ অধ্যরনের 
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নিয্ৰ কেন? ভাগবত, চৈতত্র-চরিতামৃত বৈষুবের নিকট অমূল্য রদ্ধ কেন? জিজাসা 
ব্যতীত ত সন্দেহই মেটে না! মোট কথা, জ্ঞান বা ভক্তি, যাহারই অনুশীলন কর না! কেন, 
তক্তি যে সকলের মূলে, ইহা শ্বীকার্ষ্য ; তবেই তক্তিতত্ব উপেক্ষণীয় নহে। 

ভক্তি সার্ধভৌমিক | বলিয়াছি, জ্ঞানবাদীর যেরূপ অপরিহরণীয়, কক্ণারও তদ্রপই 
আদরপীয়। যেকোন কর্ণের মূলে, ভক্তি না থাকিলে, সে কর্ম সার্থক নহে। ভক্তিবিহীন 
কর্ম কখনই করাকে অভীষ্টলাভে যোগ্য করে না। জ্ঞান বা কর্খের অধিকারী অনধিকারী 
বিচার শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, কিন্তু ভক্তির অধিকারী অনধিকারী নাই । 

জ্ঞানবার্দী ও তক্তিবাদী ত আছেন, কিন্ত প্রকৃত জ্ঞানের অনুশীলন, তক্তির চর্চা কে 
করেন ? সকলেই অসংযমী ! ধর্শের বন্ধনে, অনুষ্ঠানের কর্তৃব্যতায়, কেহ* আবদ্ধ থাকিতে 
চাহেন না! বথেচ্ছ আহাব বিহার ও অশান্ত্রীয় আচরণ করিতে সকলেই ইচ্ছুক !__কাজেই 
" জ্ঞানের প্রথম ভ্তর) কি ভক্তির প্রথম স্তরেও কেহই পৌছিতেছেন না। জ্ঞানের শরেষ্ঠতা- 
কীথ্বন ছলে কর্মে বিরুক্তি দেখা ইয়] সকলেই জ্ঞানীর আসনে বসিতে চাহেন। “ভাবগ্রাহী 
জনার্দন”-_-অতএব অন্ুষ্ঠান পদদলিত করিয়া সবাই ভক্ত সাজিতে ভালবাসেন । জ্ঞান বা 
ভক্তি বাহিরের বন্ত নহে, কিন্তু কর্মানুষ্ঠান বাহিরেরই বস্ত। কর্মান্ুষ্ঠানে সংঘম অত্যা- 
সাদি আয়াস স্বীকার করিতে হয়, কাষেই কর্খানুষ্ঠানে বীতম্পহতা ক্রমেই বাড়িতেছে। 
আবার নিষ্কাম তৰের ধুয়। তুলিয়া সকাম কর্শের নিন্দা করাও আজি কালি একটি সংক্রামক 
ব্যার্ধ দীড়াইয়াছে। তুচ্ছ অর্থের জন্ত, ক্ষুন্ন স্বাথ্থপরতার নিমিত্ব, লোকে কত না পাপই 
করিতেছে । কামনার পৃরপকেই পরম পুরুষাধ ভাবিয়া, কাষনার দাস কে না হইতেছে? 
অথচ* এই সকল কামনার দাদ, বিগ্ভাভিমানী ব্যক্তিগণ, নিষ্কাম কর্্বতত্বের অধিকারী 
মহেন | জ্ঞান বা ভক্তি সাধনা করিতে হইলে, বিষয়ে মোহত্যাগ, অনাচারে অনাসজি, 
সংযমে অভিরুচি) সৎকর্ম অনুরুক্তির আবশ্বকতা । নচেৎ জ্ঞান বা ভক্তির অনুশীলন পণ্ড- 


শব যাজ। 
জ্ঞানবাদীরা কি ভুলিয়া গিয়াছেন, কর্শানুষ্টান চিত্তশুদ্ধিতার] জ্ঞানোৎপত্তির জনক? 


তক্তিবাদীরাও কি ভাবেন না, সত্বগুণ বৃদ্ধি ব্যতীত তক্তি সাধনার সিদ্ধিলাত হুদূর পরাহত। 
ভক্তিবার্দী সম্প্রদায় । 

বৈষবেরাই যে কেবল তক্তিবাদী, তাহা নহে; তথাপি তক্তিবাদদী বলিতে সাধারণতঃ 
বৈষবই বুঝায়। বৈষব ভক্িবাদীদিগের মধো শ্ী-সম্প্রদায়ী। বল্পতা চার্যয-সম্প্রদায়ী, | 
গোবিন্দ-সম্প্রদায়ীই বিখ্যাত ইহাদিগের ঘতানুযারীই প্রীচৈতগ্ঞ আপনার ধর্দ মত গঠন, 
করেন। ব্রক্গনুত্রকার একটি তক্তিবাদী বৈষব মতের উল্লেখ করিয়াছেন । তাহা * ভাগবত 
মত। এউমতে নিরঞ্জন, নিত্যজানস্বর্ূপ তগবান্‌ বান্ুদেবই পরমাত্মা। সম্বর্ষনাখা জীব 
পরষাত্মার অংশ শ্বর্ূপ। প্রহ্যযনামা মন। অনিরুদ্ধনাম। অহস্কার। এই চারিটি বাহ 


আল শী শতি 





এপ | কি আপা পি উন 


০ ইহা ভ্রীদন্কাগবতোক্ দত মহে। 


আর একখানি চিঠি ৪৭৯ 


ব1 ফৃ্তি; তজ্জ্ ভাগবত-মতবাদীরা চতুর্ব,হবাদী। বাস্ুদেবই পরা প্রক্কৃতি আর তিনটি 
তাহার কার্য । কায়মনোবাক্যে দেবমন্দিরে গমন ও দেবগাত্রমার্জন, ভক্তি-পুর্ববক 
দেবতার আরাধনা করিলেই মনুষ্য বাস্ুদেবকে প্রাপ্ত হইবে। সর্বাঘ্বস্বরূপ, পরমাত্মা 
আপনাকে এই চারি প্রকার বৃহ বা মৃত্তিরূপে প্রকটিত করিয়াছেন । শ্রতি যথা__-স একধা 
ভবতি, ক্রিধা ভবতি, চতুধণা ভতগ্ধতি। পরমাত্মা হইতে জীব, জীব হইতে মন, মন হইতে 
অহঙ্কার । এই চারিটিবাহের নামই বাসুদেব, সন্বর্যণ, প্রচ্যয় ও অনিরুদ্ধ । 

আমাদের মনে হয় অদ্বৈতবাদীর যে তুরীয় ব্রহ্ম তাহাই বাস্থদেব। কারণোপহিত 
চৈতন্ত যে গ্রাজ্ত-_-তাহাই জীব। হ্থক্ষোপহিত চৈতন্য যে হিরণ্যগর্ভ ( মনঃসমঞ্ট্যাত্মক ) -_ 
তাহাই প্রদ্ুত্ন । স্কুলোপহিত চৈতন্য যে বিশ্ব-_তাহাই অনিরুদ্ধ । 

অতএব যাহা দেখা গেল, তাহাতে কি অদ্বৈতবাদ কি দ্বৈতা্বৈতবাদ সর্বত্রই তক্কি 
তত্বের উপযোগিতা ও সার্থকতা বিশেব ভাবেই বিগ্যষান। বিশিষ্ঠাদ্বৈত ও দ্বৈতবাদে 
ভক্তিই প্রধান উপজীব্য। তথাপি যে গ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রসুর জন্মের পর তক্তিতৰ আরও 
্রশ্ছুট ও ইহার প্রচার দেশব্যাপী হইয়াছে, সন্কীর্তভনাদি দ্বারা লোকের মনোবৃত্তি অধিক- 
তর আকুষ্ট হইয়াছে, ইহাতে কোন সন্দেহই নাই। বৈষ্ণব কবিগণের গীতি কবিতা _ 
যাহ! জগৎ সমক্ষে গৌরবে দেখাইবার সামগ্রী--তাহা ভক্তিতবেরই কয়েকটি ফল। 


শ্ীরামসহায় কাব্যতীথ/। 


আর একখানি চিঠি। 


( ১৪ই পৌষ, ১৩১৯ )। 


শ্রশ্রহরি। 
বাবা--অনেকদিন গত হইল আপনার একখানি পত্র পাইয়াছি ও সুখী হইয়াছি। 
০ আপনার পত্রপাঠে বড় আনন্দ হয়।............ভ্রীতগবান্‌ প্রেমের আধার, তার দয়া 


“ঝরে অবিয়ত ধায়ে”১__তার কথা কি বলিতে জানি,- তার করুণার অতাব নাই, মানুষ 
অনুভব করিয়! শাস্তি পাইলেই-_তা'র সুখ । 
কীর্তন কি স্ুন্দর জিনিষ 1......... আমি ছোট হইতে পদাবলী বড় ভালবাসি, প্রায়ই 
পাঠ করি,_আমাদের মত লোকের প্রার্থনাগুলি খুবই ভাল লাগে। প্রীতগবানের কীর্তন 
*গীন বড় সুখের ও সরস ভজনুঃ_ আপনি কীর্ডনানন্দে আছেন শুনিয়া বড় আনন্দ পাইলাম; 
উ্তগবান্‌ আপনাকে বিমল আনন্দে ডুবাইরা রাখুন প্রার্থনকরি। ............ তাহার 
উপর সমস্ত তার দিয়া, তার দাসভাবে সাধ্যমত কর্তব্যপালন বড় সন্দর তঙ্জন। ইচ্ছা হয় 
বাবা, পারি না--সংসারী জীব চিন্তা ছাড়ে কৈ? তবে বাবাধীর রুপায় যতই নিশিন্ হই- 
তেছি, ততই আমন্দ অস্থৃতব বেশী হইতেছে। একান্ছক চিল! না হইলে, অন্য দিক শড় হয় 
না। দাষজা জাদনের কাঙাল, আনন্দময় দিকে পিছন দিয়াছ? শ্রমে তাহাকে দূরে 


৪৮০ ্রহ্মাবিষ্া। | 


মনে করিয়া, হাহাকার করিতেছি; তাই পূর্ব আনন্দ আবার ফিরে পাইতে ব্যাকুল; 
একটু বেশী আনন্দ পাইলেই ছোটটুকু ত্যাগ করি? যেষা চাই তাই পাব ;_ যেদিন খণ্ড 
ছেড়ে অথগ্ড পাব, ক্ষুদ্র ছেড়ে বৃহৎ পাব, সে দ্বিন এ বাধন আপনিই খসেযাবে। জোর 
ক'রে বাধন খুলিতে যাওয়া বাবা বড় ভুল; বড় পেলে কে ছোট চায় ? যখন সর্বস্ব পাব, 
তখন কে আর এসব দেখে? তখন যে আমিই নেই, বাবা গো কি সুখের অবস্থা, কি 
আনন্দ” আনন্দে আপন! হারা । তথন আর €োথা সংঙগার। কোথায় ছেলেমেয়ে । 
প্রীমস্তাগবতের রাঁসপঞ্চাধ্যায়ের কয়েকটা শ্লোক আজকাল কি যে ভাল লাগে__কি 
জানাব? আপনি কি ভাগবত দেখেন? শরকুষ্ণ প্রেমে গোপীর আত্মবিশ্মরণ কি অবস্থা! 
পদাবলীতে একস্থানে শ্রীরবাধিকার আক্ষেপ আছে__ 
“ধিক র'হু এছার ইন্দ্রিয় মোর সব 
সতত কালিয়া কানু করে অন্ুতব ।” 
তিনি ভুলিতে ব্যন্ত- ইচ্ছায় নয়, লোকের জালায় ভোলা যায় না। 
একটা পর্দে ছে... “সখিরে, অব কি করবি উপদেশ-_ 
কান্থ অনুরাগে মোর তন্ভুমন মাতল 
না শুনে ধরম লব লেশ।” 
পদ্দাবলীব সব মধুর প্রার্থনা ছাড়িয়া আরও উপরে উঠুন। ব্রজগোপীর ব্যতিচার 
বিশ্বাস ছাড়িয়া দিন, নিজে গোপী হ'য়ে তেবে দেখুন কি সুখ, কি আনন্দ-তার মিলনে 
আনন্দ, তা'র বিরহে আনন্দ_তিনি যে বাবা আনন্দময়? প্রেমময়) তিনি যে সর্বব্যাপী, 
সুতরাং তিনি দূরে কোথা যাবেন? ক্ষালাাদ গীতায় আছে না-"আমি দূরে চলে যাই, 
পাছে ক্ষত লাগে গার, বাহু প্রসারিয়া ধরে গলে ।? একবাৰ দেখুন তিনি বুকে নেবার জন্ত 
কি ব্যস্ত; তা'র দয়ার শেষ নাই! 
আপনি কি নিয়মিত কোনও বই পড়েন-_গী ঠা, ভাগবত, কি কোন বৈষ্ব গ্রন্থ? না 
পড়েন তো খুব গান করুন, গান শুনুন__গান বড় 'ুন্দর ভজন। রবি বাবুর এগানটা 
জানেন বোধ হয়; 
"আমি জেনে গুনে তবু ভুলে আছি, দিবস কাটে বৃধায় হে, 
আমি যেতে চাই তব পথ পানে, শত বাধা পায় পায় ছে, 
চারিদিকে হের ঘিরেছে কারা শত শত বাধনে জর্ডায় হে, 
আমি ছাড়াতে চাই, ছাড়েন। কেন গো বাধিয়ে রাখে মায়ায় হে, 
দাও তেঙ্গে দাও এভবের সুখ, কাজ নাই খেলায় হে, 
আমি ভুলে থাকি যত অবোধের মত বেলা বয়ে ততযায়হে। 
হান শতবাজ হৃদয় গহনে দুঃখানল জাল তায়ছে। 
তুমি নয়নের জলে ভাসায়ে আমায় আবার দাও মুছায়ে হে, 
শূন্ঠ করে দাও হবদয় আমার আসন পাত তথায় ছে' 
তুমি এস এস, নাথ হ'য়ে বস ছেড়না আর আমায় হে। টপ 
আমার কি জানেন_পরোপদেশে পাণিত্য। কিযে করি লারাদিন, কেবল সংসার 
নিয়েই ব্যত্ত। তগবান্‌ কি সংসার ছাড়া? তা নয় সত্য, তবু বড় অন্থবিধা। .+:'*' 
ভাল গান শুনি, কত তাল কথ! গুনি-_গুনিলে মনে থাকে কৈ 1 তেমন কাতর প্রা্া 
আসে কৈ? এখন আর অবকাশ নাই-চলিলাদ। 


উপরে উদ্ধত পত্রধানি বিগত পৌহ মাসে পাইয়াছিলাম। শ্রীহ্মচন্ত্র সরকার! 


ম্যায়-দর্শনের বাৎস্যায়ন-ভাষ্য | 
ভূমিকা । 


ভারতের প্রাচীন দর্শনগুলির মধ্যে মহধি গোঁতম-প্রণীত শ্ায়স্ত্র অতি দুরূহ বলিয়া প্রখিত। ষে 
সময়ে স্ায়সথ্জর সকল রচিত হয়, তখন' শিষ্য পরম্পরাক্রমে এই সংক্ষিপ্ত সারগর্ড সৃত্রগুলি কেবল স্মৃতি 
সাহায্যেই প্রচারিত হইয়া ছিল। অবশ্য ইহার অর্থ শিষ্যেকা গুরুর নিকট বুবিয়া লইত। কিন্তু ইহার পর 
এমন এক যুগ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, যখন ভিন্ন মতাবলম্বী দার্শনিকগণ গেতমকৃত সুত্র সকলের 
পাঠাম্তর কল্পনা করিয়া, কোথাও ব! নিজ মতান্ৃকুল ব্যাখ্যা করিয়া, স.ত্রগুলির ষখার্থ অর্থবোধে ব্যাঘাত 
উপস্থিত করিয়াছিলেন | জৈন দার্শশিকগণ ষে এরূপ অভিন্ব ব্যাধ্যা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ 
উৈন-ন্যার-গ্রস্থে বিদ্বমান। এ সময় ন্যায়স,ত্রসমূহের প্রকৃত পাঠ ও ষথার্থ অর্থ নির্ধারণ করিতে বাতস্তায়ন 
নযায়স,ত্রের ভাষ্য রচনা করেন। ১১1 সংখ্যক ন্যাযস,ত্রের ভাষ্য পাঠ করিলে, বাৎস্যায়ন ফে ভ্রান্ত পাঠ 
ও ব্যাখ্যা সংশোধনার্থ চেষ্টা করিয়াছিলেন, এ বিষয়ের আস পাওয়া ষায়। 

বাৎস্যায়নভাষ্য গৌতমের ন্যায়স,ত্রের বহুপরে রচিত হয়। নিম্নলিখিত বিষয়টি ইহার প্রমাণন্বরূপ 
উল্লিখিত হইতে পারে । গৌতমের “ন্যায়” পঞ্চাবয়বাত্মক 7 প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদ্দাহরণ, উপনয় ও নিগমন 
এই পঞ্চ অবয়ব | এই পাঁচটি অৰয়বের অতিরিক্ত কোনও অবয়ব গেঁতষের কালে ষে স্বীকৃত হইত না, 
তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু ষিনি দশ অবয়ব স্বীকার করেন, এমন নৈয়ায়িকও আছেন, বাংস্যায়ন 
নিজ ভাষো এ কথার উল্লেখ করিয়াছেন। এই দশটি অবয়ব যথাক্রমে, জিজ্ঞ!সা, সংশয়, শক প্রাপ্তি 
প্রয়োজন, সংশয়ব্যুদাস, প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে ষে, 
গৌতমের পঞ্চ অবয়ব স্বীকারের পর অন্য দার্শনিকপণ অন্যান্য অবয়বের কল্পনা করেন। জৈনপ্রস্থ 
ইহার পরিচয় পাওয়া ষায়। বাৎস্যায়নের স্কময় দশীবয়ববাদী নৈয়ায়িকেরা বমান ছিলেন। 

প্রাচীন সংস্কত গ্রস্থগুলির রচয়িতার পরিচয় ও কালনির্ণয় করা অতিশয় কঠিন। বিভিন্ন যুক্িবলে বিভিন্ন 
মত প্রকাশমাক্র করা যায়; কিন্তু নিশ্চয়রূপে কিছু বলা অসম্ভব। ষেবাৎচ্তায়ন অপূর্ব ভাষ্য রচনা করিয়া 
স্কায়স,ত্রের ব্যাধ্যা করিয়াছেন, যাহার অসাধারণ তর্কপ্রণালী আজ পর্য্যন্ত সকলের বিন্ময়ের বিষয়, তাহার 
যথার্থ সময় নির্ধারণ করা বছ আয়াসসাধ্য। আমরা সংক্ষেপে প্রচলিত কয়েকটি মতের উল্লেখ করিব। 

দিও-নাগাচার্যয প্রণীত “প্রমাণ সমুচ্চয়” নামক একখানি গ্রন্থ আছে। উক্ত গ্রন্থে দিওনাগ বাৎস্তার়নের 
মত খণ্ডন করিয়াছেন। দিও.নাগের সময় নির্ধীরণ করিতে পারিলে, আমরা এপধ্যন্ত নিশ্চয়রূপে বলিতে 
সমর্থ হইব যে, বাংন্তায়ম সেই সময়ের পূর্ববন্তী | কিন্তু দিওনাগের কাল এপর্যন্ত হথার্থরূপে নিণীত হয় 
নাই। কালিদাস মেৎছূতে দিও.নাগের উল্লেখ করিয়াছেন ;-_ 

“দিও.নাগানাং পথি পর্রিহরম্‌ ভুল হস্তাবলেপান্‌।” ইহাতে দিও.নাগ ও কালিদাস যে সমসাময়িক্ষ, তাহা 
রঝতে পার! যায়। কিন্তু এই জ্ঞান হইতে দিও.নাগের কালনির্ণয়ের কোন সুবিধা হয় না) কারণ কালিদাস 
কোণ সময়ে প্রাছু্ত হইয়াছিলেন, তাহাই নিশ্চিত হয় নাই। পঙিতরীবর মোক্ষমূলর বলেন, দিও নাগ 
মসঙ্গ মুমক বোঁধপ্ুরুর শিব্য। শীলভব্ দিও নাগের সহাধ্যারী ছিলেন। চৈনিক পরিব্রাক ইউয়েন চোয়াং 
৬০1 ্বষ্টাবে লীলভত্রের নিকট অধ্যয়ম করিতেন । হতরাং দিও নাগের সময়ও বষ্ঠ শতানী। ভাক্তার ভউ- 
দার্জী এই মত অনুসয়ণ করিয়। কাঁলিদাসকেও বষ্ঠ শতাবীর লৌক বলিয়া স্থির কিয়াছেন। 

বিশ্বকোযে স্াযদর্শনের ইত্তিহাসলেখক পূর্বোক্ত মত খওডনের চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন, ঈীলভর্র 
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হে অসঙ্গের শিষা ছিলেন, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। ইউয়েন চোয়াং এ কথা কোথাও বলেন নাই ! 
এই লেখকের মতে বস্বন্ধু ও দিঙ্‌নাগ অসঙ্গের শিষ্য এবং তাহার] খ্বঃ দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাবীতে 
বিদ্কমান ছিলেন। লেখক প্রধানত: জৈন পট্টাবলীর উপর নির্ভর করিয়াছেন | পট্টাবলীর তালিক1 হইতে 
নিয়্লিখিত আচার্ধাগণ পরে পরে প্রার$ত হইয়াছিলেন; তাহা জানা বায় ;_দিঙ.নাগ, উদ্যোতকর, ধর্মা- 
কীত্তি, ধর্ট্বোত্তর ও মল্লবারী। ডাক্তার পিটর্সন মল্লবাদীর কাল ০$৮ ২ষ্টাব্দ বলিয়া নির্ধারিত করিয়াছেন 
ইহ। হইতে দিঙনাগের কাল আম্মমানিক থ্বঃ ২য় বা ৩য় শতাবী ধরা ঘাইতে পারে। লেখকের আর 
একটি যুক্তি এই যে, সমস্তভদ্র জাপ্তমীমাংসা নামক একথানি গ্রন্থ রচন] করিয়াছেন । তাহাতে বাৎস্যাযনের 
কাল জৈনপষট্টাবলী মতে ৬৮ খৃষ্টান । স্থতরাং বাৎস্যায়নকে তাগারও পূর্বববত্ধী বলিতে হইবে। জৈন- 
পট্টাবলীর সতাতার উপর এই মত স্থাপিত হইয়াছে । 

উক্ত মত ভিন্ন আমর! একটি মত স্থাপনে অগ্রসর হইতেছি। 

কাষস,ত্র নামক একখানি প্রাচীন সংস্কত গ্রন্থ আছে। তাহাবাৎন্তায়ন রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। 
স্লায়দর্শনের ভাম্যের ও কামস,ঝের ভাসা বিলক্ষপ সুসদৃশ। গ্রন্থারস্ত, ঘুদ্ধি তর্ক প্রভ্ভুতি উভয় গ্রন্থে একই 
প্রকার। সুতরা এই উহ্য বাংস্তাযন ০ম এক, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। কামসংজ্রের টাকায় 
বাৎল্তায়নের ষথর্থ নাম মল্পনাগ, গোত্রন!ম বাৎস্তায়ন, ইহ] উল্লিখিত হইয়াছে। (যথা “বাৎস্যায়ন ইতি 
স্বগোক্জনিমিত্তা সমাধ্যা। মল্লনাগ ইতি চ সাংস্কারিকী।” প্রথম অধিকরণ দিতীয অধায় ২৩ সতের টাকা)। 
মল্লনাপই ষে ৰাৎসায়ন তাহার অন্য প্রমাণও আছে 

“মলনাগোছ ভ্রমাতঙ্গে বাৎ্ল্তায়নমুনাবপি "_ বিশ্বপ্রকাশ 

এখন এই মল্লনাগ বা বাংস্যায়নের আরও বিবিধ নাম আছে, যথা কৌটিলা, চাণকা, পক্ষিলম্বামী, ভ্রামিল। 

বিকুগ্ুপ্ত ও অঙ্গুল| ইহার প্রমাণ হেযচন্দ্র-বিরচত অন্িধান চিন্তামণির নিয়লিখিত ক্পোক £- 
“বাৎস্যায়নো মল্পনাগঃ কৌটিলাম্চণকাত্মজ;। 

জ্রামিলঃ পক্ষিলন্বামী বিফ গুপ্তোইিজ.লম্চ সঃ 

আরও এক প্রমাণ-উদয়নাচারধ্য। শক্করাচার্য ও বাচস্পতিমিশ্র স্থলে স্থলে বাৎল্তায়ন-রচিত ম্তাযভাষা 
উদ্ধত করিয়া, 'পক্ষিলন্বামী ইহা বলিয়াছেন” এইরূপ লিখিয়াছেন। 

পূর্বোক্ত যুক্তি অন্থসারে শ্তায়ভাম্যকার বাৎস্তায়ন ও কামস,ন্রকার বাৎক্টায়ন যঙ্গি একই বাক্তি হন ও 
চাঁণকা ফদিস্ভীহার নামাস্তর হয়। তাহা হইলে তাহার কালনিরপয়ে কোনও গোলযোগ নাই। সংস্কৃত বছ 
প্রন্থে ( যথা কামন্দকীয় নীতিসার, বৃহৎকথা, মুক্তারাক্ষস, নিকুপুরাণ প্রভৃতিতে ) নন্দবংশধ্বংসকাবী কুটিল 
রাজনপতি-প্রবর্তক চক্রগুপ্তের যন্ত্রী চাণক্য। কোৌটিলা বাবিফুগুপ্তের উল্লেধ আছে। চন্ররগুপ্তের রাজত্বকাল 
&তিহাসিকগণ স্থিররূপে নির্দারিত করিয়াছেন। তাহার সহায়তায় জামরা বলিতে পারি, বাতম্তাযন খৃষটপূ্ব 
চতুর্থ শতাবীতে প্রাহূর্তত হইয়াছিলেন। আরও এক্টটা আান্ষঙ্জিক প্রমাণ এই পাঁওয়। হায় যে, এ সময় 
জৈনমত নিশেষভাবে প্রচারিত হইতে থাকে | জৈনস্কায়ে গৌতমনূআ্রসকল কল্সিত অর্থে প্রমুক্তও হয়। পূর্বে, 
বলিয়াছি, বাৎস॥ায়ন গেঁতমনুত্রের ভ্রান্ত পাঠ ও ব্যাখা নিরাকরণ করিবার জন্তুই প্রধানতঃ ভাব্রুচনায 
প্রবৃত্ত হইয়াছ্ছিলেন। ন্তরাং খু পৃঃ চতুর্থ শতাবী তাহার সময় বলিয়া খরিলে বোধ হয় নিতান্ত অপঙ্গত 
হইবে না। 

ন্যায়স্ত্রভাষা ও কামস্ৃত্র ব্যতীত বাৎস্যায়ন আরও একথানি গ্রন্থ রমা করিয়াছিলেন, তাহার ত 
আমরা কুমারসত্ভব, ৬ষ্ঠ সর্গ, ৩৭ ক্লোকের মল্লিমাধ়ৃত টাক হইতে জানিতে পারি । মলিনাথ লিখিয়াছে” 
ন্উতয়ন্জাপি কৌটিলা; । তৃতপুর্বসতূতপূর্বং বা জনপদং পরঙেশাপবাহেন শ্বদেশীভিষ্যলগবমনেন ৭ 


ভাস 
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নিবেশয়েং।” রঘুৰবংশের পঞ্চদশ সর্গে ২৯ ক্োকের মল্লিণাথকত টাায়ও পূর্বোক্ত চাঁণকাঁ-বাক্য উদ্ধত ত 
হইয়াছে। চাণক্য ও বাৎস্যায়ন ষদি একই বাক্তি হন, তাহা হইলে ষে গদ্াগ্রস্থ হইতে পূর্বোক্ত চাণক্যবাক্য 
উদ্ধত হইয়াছে, তাহা কালে বর্তমান ছিল, ইহ1 অন্থমান করা যাইতে পারে। তাহাই বাৎস্যায়নের 
তৃতীয় রচন]। 

দুরূহ বাৎস্যায়নভাষ্যের এ পর্যাভূ বঙ্গানুবাদ হয় নাই | ন্যায়পর্শন-পাঠার্থী সকলেরই ইহা পরম 
আদরনীয়। বঙ্গানুবাদ টিপ্ননীমুজ হইয়া প্রকাশিত হইলে সকলেরই মর্মবোৌধে সহায়ত] হইবে, এই আশায় 
প্রবীণ অধ্যাপক যুক্ত ফণিভূবণ তর্কবাগীশ মহাশয় ইহার অন্বাদে প্রবৃত্ত হইযাছেন। ন্যায়দর্শন পাহেক্ছু 
সকলেই ইহা সাগ্রহে অধায়ন করিবেন ও বাংসায়নের সহিত একযোগে বলিবেন যে, ত্কশান্্__ 

“প্রদীপঃ সর্ববিদ্ভাণামুপানঃ সর্ববকশ্মণাম্‌। 


আশ্রয় সর্বধন্মাণাং বিষ্যোঙ্দেশে প্রকীতিতাঃ |” 
শ্রীশরচ্চন্ত্র ঘোমাল। 
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(মূল, অনুবাদ ও টিগ্লনী ) 
[ ১] 
ভাষ্য। «প্রমাণতোহর্থ-প্রতিপতো প্রবৃভিসামর্ধ্যাদর্থব প্রমাণং৮। 


অনুবাদ। (১) প্রমাণের ছারা অর্থের ( সুখ, ছুঃখ এবং তাহার কারণের ) 
প্রতিপত্তি (বোধ ) হইলে, প্রবৃত্তির সামর্থ্য (সফলতা ) হয়; অর্থাৎ, প্রমাণই 
যথার্থজ্ঞানরূপ ব্যাপারের দ্বারা সক্কল প্রবৃত্তির জনক । সেইজন্য, প্রমাণ অর্থব- 
অর্থের অব্যভিচারী এবং নিরতিশয় প্রয়োজন বিশিষ্ট । 

টাপ্পনী। (১) স্তায়দর্শনের বক্তা মহর্ষি গোতম প্রপমস্থত্রের ত্বারা প্রমাণ প্রস্তুতি 
যোড়শপদার্থের ভত্বজ্ঞানকে নিঃশ্রেরস-লাতের উপায় বলিয়াছেন। সেই ষোড়শপদার্থের 
তত্বজ্ঞান তাহার ন্ায়দর্শন-সাধ্য। সুতরাং ।নঃশ্রেয়সলাতে ন্টায়দর্শন পরম সহায়। 

এখন আশঙ্কা হইতে পারে যে, ম্হর্ষিকথিত পদার্থ-তব্বজ্ঞান অসম্ভব; কারণ, 
প্রমাণের তবজ্ঞানব্যতীত কোন পদার্থেরই তত্বজ্ঞান হইতে পারেনা। প্রামাণ্যই প্রমাণের 
তত্ব। সেই প্রামাণ্যনিশ্চয়ের কোনই উপায় নাই। অন্থতৃতির সাধন হইলেই তাহাকে 
প্রমাণ বলিয়া বিশ্বীস করা বায় না, কারণ, যাহা বস্ত্তঃ প্রমাণ নহে, প্রমাণের স্তায় প্রতীত 
হয়, বলিয়া যাহাকে দার্শনিকগ্ণণ “প্রমাণাভাস" বলেন, ত্রমপাধন সেই প্রমাণাতাসের দ্বারাও 
কত কত অনুভূতি হইতেছে । যাহা যথার্থ অনুভূতির সাধন, তাহাই প্রমাপ। কিন্ত 
সেই খনুভৃতি যথার্থ হইল কি না, তাহ নিশ্চয় করিবার কোন উপায় না থাকায় প্রমাণের 
প্রামাণ্য-নিশ্চয় কোনরূপেই হইতে পারে না। প্রমাণকে প্রমাণ বলিয়ু! ষধার্থরূপে বুঝিতে 
না পারিলেও তাহার স্বার! তন্বনিশ্চয় করা যায় না। 


এ 


৪৮৪ ব্রহ্মবিষ্ঠা। | 


প্রমাণের প্রামাণ্য এবং তজ্জন্ত অনুভূতির যথার্থতা শ্বতোগ্রাহ্‌, অর্থাৎ তাহা বুঝিতে 
আর প্রমাণান্তরের প্রয়োজন হয় না, ইহাঁও সিদ্ধান্ত করা যায় না । ক্লারণ, প্রমাণের প্রামাণ্য 
নিশ্ন় এবং প্রমাণজন্য জ্ঞানের যথার্থতা নিশ্চয়, ইহা স্বতঃসাধ্য হইলে, ।নশ্চয় সংশয়ের 
বিরোধী বলিয়া! প্রমাণের প্রামাণ্য-সংশয় এবং তজ্জন্ত জ্ঞানের যথার্থতা-সংশয় হইতে পারিত 
না। 'কিন্ত ইহা প্রমাণ কি না, এই জ্ঞান ষথার্থ কি না"এইরূপে প্রমাণের প্রামাণ্য-সংশয় 
এবং তজ্জন্ জ্ঞানের যথার্থতা-সংশয় অনেক সময়ে অনেকেরই হইতেছে, ইহা অস্বীকার 
করিবার উপায় নাই। পরন্ত প্রামাণ্য *স্বতোগ্রাহ” হইলে অপ্রামাণ্যও ম্বতোগ্রাহা হইতে 
পারে। প্রামাণ্যের হ্যায় অপ্রামাণাকেও ম্বতোগ্রাহ বলিলে ভ্রমজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার 
ভ্রমত্ব নিশ্চয় হইয়া যাইত । বস্ত্তঃ সর্বত্র তাহ হয় ন।' | তাহ! হইলে ভ্রমজ্ঞানের ভ্রমত্বনিশ্চয় 
করিবার জন্ত আর কোনও প্রয়াস আবশ্তক হইত না। ফলতঃ অপ্রামাণ্যের হ্তায় প্রামাণ্যও 
স্বতোগ্রাহ্ হইতে পারে না। অন্যপ্রকারেও প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চয় সম্ভব নহে 
সুতরাং মহর্ষি গোতমের উপদিই্ পদার্থ তন্বজ্ঞান অসম্ভব । অসম্ভবের উপদেশক বলিয়া 
তাহার এই শান্ত্র অনর্থক । পদার্থের তবনিশ্চয় না হইলেও, দ্ৃষ্টবিষয়ে তত্বসন্দেহেও, হয় ত 
কোনরূপে কার্যকলাপ চলিতে পারে । কিন্তু বহুবিত্তব্যয় ও বহুক্লেশ-সাধ্য অদৃষ্ট-ফলক 
বৈদ্দিককার্যয-কলাপ কোনরূপেই চলিতে পারে না। 

আর এক কথা প্রমেয়ের তবজ্ঞানই মিথাজ্ঞানের নিরাসের দ্বারা মোক্ষের সাঙ্ষাৎ- 
কারণ, ইহা মহধি পরে বলিবেন। সুতরাং মোক্ষোপযোগী প্রধান পদার্থ “প্রমেয়ের" 
প্রথম উল্লেখ না করিয়। সর্বাগ্রে “প্রমাণ” পদার্থের উল্লেখ করা মহর্ষির উচিত হয় নাই। 

| এই সমণ্ড আশঙ্ক। নিরাসের জন্য শাব্যকার বৎস্যায়ন ভাব্যাএস্তে বলিতেছেন - 
*প্রযাণতোইর্থ-প্রতিপতে) প্রবুবিসামর্থাদর্থনৎ প্রমাণং।” 

ভাষ্যকারের কথা এই ষে,-_ প্রমাণ তাহার প্রতিপাগ্য পদার্থের অব্যতিচারী; অর্থাৎ, 
প্রমাণ যে পদার্থকে যেরূপে এবং ষে প্রকারে প্রতিপন্ন করিবে, সে পদার্থ সেইরূপে ও 
সেই প্রকারেই থাকিবে, কখনও তাহার অন্যথা হইবে না; অন্যথা হইলে বুঝিবে, তাহা 
প্রমাণ নহে “প্রমাণাভাস”। প্রমাণাভাস রজ্জুকে সর্প বলিয়া বুঝাইয়া থাকে; কিন্ত জ্বর 
স্বরূপ প্রত্যক্ষ হইয়া! গেলে তখন বুঝা যায়ঃ সেখানে সপ লাই। সুতরাং প্প্রমাণাতাস” 
তাহার, গ্রতিপাগ্ত পদার্থের ব্যভিচারী, প্রমাণ কিন্তু পদার্থের অব্যভিচারী ৷ এই অর্থের 
অব্যভিচারিতাই প্রমাণের প্রামাণ্য । ইহা অজ্জেয় নহে । অনুমাণ প্রমাণের তারাই ইহ] 
নিশ্চয় করা যায়। কোন্‌ হেতুর দ্বারা কিরূপে তাহার অন্থুমান করা যায়, প্রথমতঃ তাহাই 
দেখাইবার জন্ত গাব্যকার *প্রমাণং অর্থবৎ” এইরপ প্রতিজ্ঞা এবং “প্রবৃতিসামর্থযাৎ 
এইরূপ হেতুবাকোর প্রয়োগ করিয়াছেন। “অর্থবৎ" এইস্থলে নিত্যযোগ অর্থে মকুপ- 
প্রতায় বিহিত হইয়াছে । নিত্যযোগ বলিতে নিতাসম্বন্ধ । প্রমাণে অর্থের নিতাসন্দ্ধ এ 
অব্যতিচারিতা তিগ্ন জার কিছুই নহে। তাহ! হইলে “প্রমাণং অর্থবৎ” এই কথার দ্বার 
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বুঝ! গেল প্রমাণ অর্থের অব্যতিচারী। এই অর্থের অব্যভিচারিতাই প্রমাণের প্রামাণ্য, 
ইহা পুর্কেই বলিয়াছি। সুতরাং ঞমাণে অর্থের অবাতিচারিতার অনুমানই তাহার 
প্রামাণোর অন্ুমান। এই, প্রামাণ্যানমানে হেতু “প্রবৃতিসামর্থ/ |” *প্রবৃত্তিসামর্থ্য” 
বলিতে প্রবৃত্তির ফলসন্বদ্ধ ; ইহা ভাষ্যকার নিজে ব্যাথা! করিয়(ছেন। এ গ্রবৃত্তি-সামর্থ্য 
সাক্ষাৎ-সন্ন্ধে প্রমাণে থাকে মা; সুতরাং সমর্থগ্রবৃত্বি-জনকত্বই উহার ফলিতার্থ বুঝিতে 
হইবে। “প্রব্বতিসামর্থযাৎ “এই কথার গ্রতিশব্দ সমর্থ প্রবৃত্িজনকত্বাৎ। যে প্রবৃত্তির অর্থ 
( বিষয় ) সম্যক্‌ অর্থাৎ যথার্থজ্ঞানের বিষয় হইয়াছে, তাহাকে “সমর্থ প্রবৃত্তি” বলে। 
স্থুলকথায় সফল! প্রবৃত্তিকেই সমর্থ প্ররৃত্তি বা সংবাদি প্রবৃত্তি বলে। তাহা হইশে প্রমাণ 
সফল-£ বৃত্তির-জনক, এজন্য অর্থের অব্যতিচাবী। ইহাই ভাব্যোক্ত প্রতিজ্ঞা ও হেতু- 
বাক্যের বারা বুঝা গেল। 

অবশ্থ প্রমাণ শ্বতঃই স্ফল প্রবৃত্তির জনক নহে । তাই বলিয়াছেন, _"্প্রমাণতোহর্থ- 
প্রতিপতৌ” | অর্থাৎ প্রমাণের দ্বারা অর্থের জ্ঞান হওয়ার পরে, সেই পদার্থ ইষ্ট-সাধন 
বলিয়া মনে হইলে সংসারীর তাহা পাইতে ইচ্ছা হয়, আর অনিষ্ট-সাধন বলিয়া মনে হইলে 
তাহার পরিহার করিতে ইচ্ছা হয়; সেই ইচ্ছাবশতঃ তাহার প্রাপ্তি বা পরিহারে প্রবৃত্ত 
হইলে তাহার প্রাপ্তি বা পরিহার হইয়া থাকে। সুতরাং সেইখানে সেই প্রবৃত্তির সফলতা 
হয়। এই ভাবে প্রমাণ জন্ত অর্থজ্ঞান এ সকল প্রবৃত্তির মুখ্য কারণ হইলেও উহা! প্রমাপ- 
ব্যতীত হয় না, উহ প্রমাণেরই ব্যাপার; সুতরাং এ অর্থজ্ঞানরূপ ব্যাপারের ছারা প্রমাণও 
সফল-প্রবন্তির জনক । প্রমাণাভাস সফল-প্রবৃত্তিব জনক নহে । কারণ বস্তু না থাকিলেও, 
প্রমাণাগাসের দ্বারা অন্ বন্ততে' তাহার ভ্রম হইয়া থাকে; সেখানে পূর্বোক্ত প্রকারে 
প্রাপ্তি বা পরিহারের ইচ্ছায় প্রবৃত্ত হইলে, সেই বস্ত্র প্রাপ্তি বা পরিহার হইতে পারে না। 
বস্ত নাথাকিলে তাহার প্রাপ্তি বা পরিহার কেমন করিয়া হইবে? প্রমাণাভাস জন্য 
ভ্ঞান,_ত্রম ; *সেই ভ্রষ সফল-প্রবৃত্ির জনক নহে, সুতরাং তাহার দ্বারা প্রমাণাভাসও 
সফল-প্রবৃত্তির ভনক হইতে পারে না। যেজ্ঞান সমর্থ প্রবৃত্তির জনক, তাহাই যথার্থ? যে 
জ্ঞান যথার্থ নহে, তাছা সমর্থ প্রবৃত্তির জনক নহে, যেমন ভ্রম । এইরূপে এ সমর্থ-প্রবৃত্বি- 
জনকত্বহেতুর দ্বারা, প্রমাণ জন্য জ্ঞানের যথার্থতাও অনুমিত হইয়া থাকে; সুতরাং প্রমাণ 
জন্ত জানের বধার্থতা-নিশ্চযও অসম্ভব নহে। 

প্রশ্ন হইতে পারে যে,.যে প্রমাণের ঘারা প্রমাণের এামাণ্য নিশ্চয় করা হইতেছে, সে 
প্রাণের প্রামাণা নিশ্চয় কিরূপে হইবে? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই ষে, প্রদর্শিত অস্থমানই 
প্রমাণের প্রামাণ্য সাধক। এ অঙ্কুমানের হেতু নির্দোষ বলিয়াই স্নিশ্চিত। যদি প্রমাণ 
অর্থের অর্ব/ভিচারী না হইত,তাহা হইলে সফল প্রবৃতি জন্মাইত না; যাহ! অর্থের অব্যতি- 
টারী নহে, তাহা সফল প্রবৃতির জনক নহে, যেমন প্রমাণাভাস; ইহা! বুঝিলে এ অনুমানের 
হেতুতে ব্যতিচার-সংশহও,হয় ন!। সুতরাং উহার প্রামাণ্য সুনিশ্চিত। প্রমাণান্তরের দ্বারা 


৪৮৬ ব্রহ্মবিষ্া । 


উহার প্রার্াণ্য নিশ্চয় করিবার কোন প্রয়োজনই নাই । যিনি উহারও প্রামাণ্য-নিশ্চয়ের 
জন্স বাকুল, তিনি “এই অনুমান, প্রমাণ ; যেহেতু ইহার হেতু নির্দোষ, ইহার হেতুতে 
ব্যতিচার-সংশয়ও নাই”__এইরূপে উহার প্রামাণ্যের অন্থুমান করিয়া ব্যাকুলত। দুর 
করিবেন । অন্নমান মাত্রেই প্রামাণ্য-সংশয় হয় না। তর্ক-পরিশোধিত স্বতঃপ্রমাণ অনুমানও 
প্রচুর কাছে । এই যে ঘড়ি দেখিয়া, সময়ের অনুমান করিয়া, তদনুসারে এখন দেশে 
অসংখ্যকার্ধ্য চলিতেছে ; লিপিপাঠে অনুমান করিয়া], কত কত তব্ের নির্ণয় হইতেছে; 
গণিতের ছ্বারা কত কত ছুরূহ তত্বের অনুমান করিয়া, তদন্থুসারে নিসংশয়ে কত কত কার্য্য 
নির্বাহ হইতেছে ; তুলাদণ্ডের সাহায্যে দ্রব্যের গুরুত্ব বিশেষের অনুমান করিয়া, স্বচির- 
কাল হইতে ক্রয় বিক্রয় ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে ; ভূয়োদর্শন-সিদ্ধ অবিসংবাদী সংস্কার 
সমূহের মহিমায় আরও কত ফত অগ্ুমান করিয়া সুচিরকাল হইতে জীবকুল জীবন যাত্রা 
নির্বাহ করিতেছে ; এই সকল অন্ুমানে কি বস্ততঃ সর্বত্রই প্রামাণ্য-সংশয় হইয়া থাকে ? 
অবশ্ঠ অনেকস্থলে প্রমাণে প্রামাণ্য-সংশয় এবং তজ্জন্ত জ্ঞানে ষথার্থতা-সংশয় হইয়া থাকে ; 
তাই ন্ঠায়াচার্যযগণ অন্ত দার্শনিকের ন্যায় একেবারে স্বতঃপ্রামাণ্যপক্ষ স্বীকার করেন 
নাই। কিন্ত অনেক প্রমাণ-বিশেষের স্বতঃপ্রামাণ্য তাহারাও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 
নতায়বার্তিক তাৎপর্য।টীকা' প্রভৃতি গ্রন্থ ইহার সংবাদ দিতেছে । 

ংশয়ৰাদী প্রতিপক্ষ ইহ! স্বীকার না করিলে স্বপক্ষ সমর্থনই করিতে পারেন ন1। 
কারণ তাহার স্বপক্ষ-সমর্থনেও প্রমাণ আবশ্তক। প্রমাণ ব্যতীত কোন পক্ষই সিদ্ধ হইতে 
পারে না। সংশয়বাদীরও পক্ষ আছে, যুক্তির দ্বারাই তিনি তাহা সিদ্ধ করিবেন। যুক্তি 
বলির! স্বতন্ত্র কোন পদার্থ নাই। অস্থমান প্রমাণের প্রচলিত নামই যুক্তি। অনুমান 
মাত্রেই প্রামাণ্য সংশয় করিলে, তাহার দ্বারা ষ্টাহার পক্ষও নির্ণাত হইবে না। যুক্তির 
দ্বারা কিছু স্থির হয় না, সর্বত্র সংশয় থাকে, কোন যুক্তিই প্রতিষ্ঠিত নহে এরূপ কথাও বলা 
যায় না। কারণ এ কথাগুলিও যুক্তির দ্বারা নির্ণয় করিয়াই ব্লাহইতেছে। পরস্ধ। 
সংশয় মনোগ্রাহ্য । সংশয় হইতেছে, ইহা মনের ছারাই বুঝা ষায়। সেমানসপ্রতাক্ষে 
মনঃ স্বতঃপ্রমাণ | সুতরাং কোন বিষয়ে সংশয় হইলে সংশয় হুইয়াছে কিনা এইরূপ 
সংশয় কাহারও হয় না। সর্বত্র প্রমাণের প্রামাণাসংশয় হইলে তাহা মনের দ্বারাই বুঝা 
যাইত । যে প্রমাণে বস্তুতঃ প্রামাণ্য সংশয় হইবে, তাহাতে সমর্থ-প্রবৃত্তি-জনকত্বহেতুর ছারা 
অথব! রূপ অন্য কোন হেতুর ত্বার! প্রামাণ্যের অনুমান করিতে হইবে। সেই হেতুতে, 
ব্যতিচারাশঙ্কা হইলে অনুকূল তর্কের দ্বার! তাহা দুর করিবে। তাহার পরে কাহারও 
প্রামাণ্য-সংশয় থাকিবে না। যদি কেহ তাহাতেও প্রামাণ্য-সংশয়ের কথা বলেন? তখন,স 
অনুমানের দ্বার সেই পূর্বাহ্থমানের প্রামাণ্য বুঝাইয়া দিতে হইবে. এইরূপে শ্বতঃ 
প্রযাণ অনুমান আসিয়া! পড়িলে, তখন আর কেহ 'গ্রামাণ্যসংশয়ের কথা বলিতে পারিবেন 
না। প্রামাণ্য-সংশয় বলিতে গেলেও তাহার কারণ দেখাইতে হইবে। বিনা-কার(? 
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সংশয় হইতে পারে না। সে কারণও প্রযাণ-সিদ্ধ করিয়া দেখাইতে হবে । ফলতঃ 
যাহা অন্ুভব-সিদ্ধ, তাহা স্বীকার না করিলে, অবিসংবাদী সত্যের অপলাপ করিলে, 
সংশয়বাদীরও নিস্তার নাই। মূল কথা, কোনস্থলে স্বতঃ, কোনস্থলে জনুমান্‌প্রমাণের 
ত্বারা গুমাণের প্রামাণ্য-নিশ্চয় হইয়া থাকে, ইহা অবিসংবাদী সত্য । সুতরাং প্রমাণের 
দ্বার] প্রমেয় প্রভৃতির তবজ্ঞান 'অসন্তব হইতে পারে না। প্রমাণ বিষয়ে অন্যাগ্য কথা 
মহবি নিজেই বলিয়াছেন। যথাস্থানেই তাহ প্রকটিত হইবে। 

আপত্তি হইতে পারে যে, প্রবৃত্তির সফলতার পুর্বে প্রমাণে সফল-প্রবৃত্তি-জনকত্ব- 
নিশ্চয় হইতে পারে না। সুতরাং তখন প্রমাণের প্রামাণ্যনিশ্য়ও হইতে পারে না। 
প্রামাণ্য-নিশ্যয় না হইলেও পদার্থনিশ্চয় হইতে পারে না; পদ্ার্থনিশ্চয় না হইলে প্রবৃত্তি 
হইতে পারে না। প্রবৃত্তি না হইলে কোন কালেই প্রমাণ্যের প্রামাণ্য-নিশ্য়ের আশ। 
থাকিল না। ইহার উত্তরে বক্তবা এই ষে, প্রবৃত্তিতে পদার্থনিশ্যয় নধত কারণ নহে। 
পদার্থ সন্দেহ স্থলেও প্রবৃত্তি হইয়া থাকে এবং অনবরত হইতেছে। পরস্ধ পূর্বে প্রমাণের 
প্রামাণ্য নিশ্চয় না থাকিলেও প্রমাণের ফল জ্ঞান হইবার কোন বাধা নাই। প্রমান্বে দ্বারা 
জ্ঞান হইবার পরে, পূর্বোক্ত প্রকারে ইচ্ছা বিশেষ প্রযুক্ত প্রবৃত্ত হইয়া যখন এ প্রবৃত্তির 
ফললাত হয়, তখন এ প্ররুত্তির মূল কারণ প্রমাণে সমর্থ-প্রবৃত্তি জনকত্বনিশ্চয় হওয়ায় 
পূর্বোক্ত প্রকারে অনুমানের দ্বারা এ প্রমাণের প্রামাণ্যনিশ্চয় হইয়া যায়। পদার্থজ্ঞান ও 
প্রবৃত্তির পূর্বে সর্ধত্র প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চয় না থাকিলেও কোন ক্ষতি নাই। 

যেখানে একজাতীয় প্রমাণের দ্বারা পুনঃ পুনঃ পদার্থজ্ঞান হইতেছে, সেখানে নু 
প্রমাণে সফল-প্রবৃস্তিজনকত্ব-নিশ্চয়ের পরে তাহার প্রাযাণ্যনিশ্য় হইলে পরবস্তণ তজ্জাতীয় 
প্রমাণে সফলপ্রবৃত্তিজনক জাতীয়ত্ব হেতুরদ্বারা পুঝেই প্রামাণ্য-নিশ্চয় হয়, সুতরাং সেখানে 
পূর্বেই পদার্থ নিশ্চয় করিয়। প্রবৃত্ত হইয়া থাকে । প্রমাণযূলক প্রচলিত ব্যবহারে এইরূপ 
স্থল প্রচুর। এবং আফুর্চেদ প্রস্ততি দৃষ্টার্থক বেদের প্রামাণ্য-নিশ্টয় হওয়ায় তজ্জাতীয় 
অনৃষ্ঠাথক বেদেরও প্রামাণ্য নিশ্চয় সফলপ্রবত্িজনক জাতীয়ত্ব হেতুর দ্বারা পূর্বেও হইতে 
পারে ও হইয়া থাকে। সুতরাং অদৃষ্টফলক বৈদিক কার্য কলাপের একেবারে লোপ 
হইবে না। অনৃষ্টার্থক বেদের প্রামাণ্য কথা মহর্ষি নিজেই ব লয়াছেন। ষথান্থানেই তাহার 
বিশদ প্রকাশ হইবে । 

* প্রতিপত্তি শবের অর্থজ্ঞান। কেবল প্রতিপত্তি বলিলে তাহার ঘার' প্রমাণ বিষয়ক 
গু নও বুঝা যায়, কিন্তু তাহা কোন অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মায় নঃ। এবং প্রমাণের দ্বার] জ্ঞান 
হইযেও উপেক্ষণীয় বলিয়া বুঝিলে উপেক্ষাই করে, সেখানে কোন অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি হয় না। 
উপেক্ষা কোন অনুষ্ঠান নহে। যেখানে ইঞ্উ-সাধনত্ব-বোধে প্রাপ্তির ইচ্ছা হয়, অথবা অনিষ্ট- 
সাধনন্ব-বোধে ত]াগের ইচ্ছা হয়? সেখানেই তাহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি হয়: সুতরাং প্রবৃত্তির 
কথায় প্রবর্তক জানেরই উল্লেখ করিতে হইবে। তাই বলিয়াছেন “অর্থগ্রতিপতৌস”। 


৪৮৮ ব্রহ্মবিষ্ভা। । 


প্রাপ্তির ইচ্ছার বিষয় সুখ ও স্ুখহেতু এবং পরিহারের ইচ্ছার বিষয় ছঃখ ও ছুঃখহেতুই 
“অর্থ” ইহা ভাষ্যক'র স্বপদবর্ণনাস্থলে নিঙ্জেই বলিবেন। ন্যায়বার্তককার এক পক্ষে 
বলিয়াছেন যে, অর্থ বলিতে যাহ। মর্থ্যমান। সুখ ও সুখহেতু সাক্ষাৎ সন্বদ্ধেই অর্থামান। 
দুঃখ ও ছুঃখহেতুর পরিহার ও অর্থ্যমান বলিয়! ভাষ্য কার তাহাকেও অর্থ বলিয়াছেন। 

*প্রমাণতঃ”এই পদটী তৃতীয়| ও পঞ্চমীবিভক্তির সকল বচনেই সিদ্ধহয়। স্থৃতরাং উহার 
স্বারা বিভিন্ন বিতক্তিজ্ঞান পূর্বক এক একটী করিয়া বহুঅর্থ বুঝাইতে পারে। কোন 
স্বলে একমাত্র প্রমাণের ত্বারা, কোনস্থলে দুই ব! বু প্রমাণের ঘারা পদার্থ বোধ হয়, ইহ] 
ভাষ্যকার পরে বুঝাইবেন। এখানেও তৃতীয়া বিভ।ক্তর একবচন দ্বিবচন ও বহু বচন 
সিদ্ধ__প্প্রমাণতঃ” এই প্রয়োগের দ্বারা ভাষ্যকার তাহাই প্রকটিত করিয়াছেন। এবং 
যদ্দিও করণার্থক অনট প্রত্যয়সিদ্ধ প্রমাণশব্দের দ্বারাই প্রমাণের করণত্ব বোধ হয়; তথাপি 
তৃতীয়! বিত্ক্তর দ্বারা এ করণত্বের পুনঃ প্রকাশ করিয়া যথার্থ জ্ঞানের অন্যান্য কারক 
হইঠে তাহার করণ কারক প্রমাণের শ্রেষ্ঠত্-বশতঃ তাহার প্রাথম্য ও বুযুৎপাগ্যতা যুক্তিযুক্ত 
ইহাই সুচনা করিয়াহেন। এবং পঞ্চমী বিভক্তির হবার! প্রমাণ অর্থ প্রতিপন্তির হেতু 
ইথাও স্প্ট করিয়। প্রকাশ করিয়াছেন। যদিও করণত্ব বুঝিলেই হেতুত্ব বুঝা য়ায়, কারণ 
হেতু বিশেষই করণ; তথাপি পঞ্চমী বিতক্তির দ্বার! ম্পষ্টরূপে শীঘ্র হেতুত-বোধন 
করিয়া প্রমাণ ও তাহার ফল অর্থ£তিপত্তি অভিন্ন নহে ইহাই বিশেষ করিয়া 
বুঝাইয়াছেন। হেতু বলিয়! বুঝিলে তাহার ফলকে হেতু হইতে ভিন্র বলিয়াই বুঝা 
যায়। ফলতঃ প্প্রমাণেন প্রমাপাভ্যাং প্রমাণৈঃ প্রমাণাৎ" এই গুলির কোন একটা 
বাক্যের প্রয়োগ করিলে তাহার দ্বারা ভাষ্যকারের ধিবক্ষিত সকল অর্থ গ্রকটিত হয় না। 
তাই প্রয্নোগচতুর ভাষ/কার “প্রমাণতঃ” এইরূপ বাক্োর প্রয়োগ করিয়াছেন। 

“ এমেয়” পদার্থের উল্লেখ না করিয়া সর্বাগ্রে প্রমাণ-পদার্থের উল্লেখ করা, মহর্ষির 
উচিত হয় নাই, এই আশঙ্ক। নিরাসের জন্ত ভাষ্যকার “অর্থবৎ" এই বাক্যে শ্রিষ্ট “অথ” 
শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় “অর্থ” শব্দের অর্থ প্রয়োজন। এবং 
অর্থবৎ এস্লে "অতিশায়ন” অর্থে মতুপ--প্রতায় বিহিত হইয়াছে । তাহ! হইলে “প্রমাণং 
অর্থবং" এ কথার দ্বার! বুঝ! গেল, প্রমাণ নিরতিশয় প্রয়োজনবিশিষ্ট। অর্থাৎ প্রমাণের 
প্রয়োজন সর্বাপেক্ষ। অধিক। ইহাতেও পূর্বোক্ত প্রন্বতি-সামর্থই হেতু। তাহ! হইলে 
বুকা গেল প্রঙ্গাণের দ্বার! অর্থ প্রতীতি হইলে প্রবৃত্তির সফলতা হ্য়। সুতরাং প্রমাণ সফল, 
প্রবৃ্তির জনক এবং যথার্থ জ্ঞানের সাধন। প্রমাণ ব্যতীত কোন পদার্থেরই যথার্থ ফান 
হইতে পারে না। গ্রমাণ সকল পদার্থের ব্যবস্থাপক । প্রষেয় প্রভৃতি ঘাবৎপদার্থই প্রমাণের 
মুখাপেক্ষী । নুতরাং প্রমাণ নিরতিশয় গ্রয়োজনবিশিষ্ট। তাই মহর্ি সর্বাগ্রে প্রমাণ" 


পদ্দার্থেরই উল্লেখ করিয়াছেন। ক্রমশঃ 
গ্রীক গিভৃষগ তর্কবাগীশ। 


সরল যোগসাধন । 
[ পূর্ব প্রকাশিতের পর |] 


যমের চতুর্থ সাধন, ব্রচ্গচর্ষ্য ;-- 
কল্মণা মনস] বা] সর্ববাবস্থীস্ সর্বদা] | 
সর্ববজ্র মৈথুন-ত্যাগে বরহ্গচর্য্যং প্রচক্ষ্যতে [--যোগি যাজ্জবন্ধ্য, ১৫০ 
শরীর, মন ও বাক্যদ্বারা সর্বতোভাবে মৈথুন ত্যাগ করাকে ত্রহ্ষচরধ্য কহে। মনীষিগণ 
মৈথুনকে অষ্ট প্রকারে বিতক্ত করিয়াছেন । 
শ্রবণং কীর্তনং কেলি: প্রেক্ষণং গুহাভাষণমূ। সংকল্োহধ্যবসায়শ্ ক্রিয়ানিষ্পত্বিরেবচ ॥ 
এতন্ৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মণীধিণঃ | বিপরীতং ব্রহ্গচর্যযমসৃষ্ঠেয়ং মুমুক্ভিঃ |-_দক্ষসংহিতা 1 
অর্থাৎ কোন সুন্দরী স্ত্রীর সৌন্দর্য্য বিষয় শ্রবণ করা, কিন্বা! তাহা বর্ণন করা, তাহার 
সহিত রহন্ত করা, প্রেক্ষণ ইঙ্গিত করা, একান্ত প্রদেশে তাহার সহিত কথোপকথন করা 
এবং অধ্যবসায় সহ মনে দৃঢ় সংকল্প করিয়! ক্রিয়া নিষ্পত্তি করা, এই অষ্ট প্রকারই মৈথুনের 
অঙ্গ । ইহার যে বিপরীতাচরণ, তাহাই ব্রহ্ষচর্য্য। এই অষ্টবিধ মৈথুনের অঙ্গ, কায়মন- 
বাক্যে, সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিলে, ব্রহ্ষচর্য্য ব্রত প্রতিষ্ঠা হইয়া, শরীরে বীর্যালাভ 
হইয়া! থাকে । 
্রহ্ষমচর্যা প্রতিষ্ঠায়াং বীর্যলীভঃ।-যোগস্ৃত্র | ২1৩৮ 


তাহার শরীর মহাতেজস্বী অথচ সৌম্যভাবাপন্ন হইয়া, হৃদয়ে বল, উৎসাহ, ধের্যয, পরা- 
ক্রম ও তপ-প্রভার সঞ্চার হইয়া থাকে । বুদ্ধি বিশুদ্ধ হইয়া ৃম্্ম বিষয় চিন্তা ও ধারণ! 
করিবার উপযোগী হইয়। থাকে । যে ব্যক্তি ব্রহ্মচর্ধ্য-ব্রত অক্ষুএভাবে পালন করিয়! 
উর্ধরেত। হয়েন, তিনি মনুষ্য হইয়াও, দেবতার তুল্য পৃজ্য হইয়া থাকেন । 
উদ্ধবরেত! ভবেছ্যস্ভ স দেবো ন তু মানুষ; ।--"জ্ঞানসংঙ্কলিনী”। 
ব্রক্মচর্ধ্যং তপোমূলং ধর্মযূলং দয়া শ্বুত11- এ 
্রক্মচ্ধ্য তপন্যা-সাধনের মূল এবং দয়া ধর্মের মূল। যেমন মূল দেশে জল সেচন 
করিলে বৃক্ষের সমস্ত, অঙ্গ পুষ্ঠত1 লাভ করিয়া ফলবান্‌ হয়, সেইরূপ ব্রদ্মচধ্য-ব্রভ পালন 
করিতে পারিলে তপস্কার ফল লাভ হুইয়া থাকে । বালক কাল হইতে ত্রহ্মতর্ধয-ব্রত পালন 
করিতে হয়, সেইজন্য শক্ষচর্য্যাশ্রম সকল আশ্রমের মূল । ব্রঙ্গচর্য় উপকুর্বাণ ও নৈষ্টিক 
তেত্ে ছুই প্রফা। ২ 
ক্ষচধ্যোপকৃর্ববাণে নৈষ্টিকো ব্ক্ধ-তৎপরঃ। 
যোহধীত্য বিধিবন্ধেদান, গৃহস্থাশমমাব্রজেৎ ॥ 
উপকৃর্বধাণ স জেয়ো৷ নৈডিফে। যরণান্তিকং। 


৪৯০ ব্রন্মাবিষ্ঠা । 


বিধিবৎ বেদাধ্যয়ন ও গুরু-শুশধাদি ব্রত পালন করিয়া যিনি গৃহস্থ ধর্ম গ্রহণ করেন 
তিনি উপকুব্ধাগ। আর ধিনি আজীবন ব্রশ্ষচ্য্য পালন করেন, তিনি নৈষ্িক ব্র্মচারী। 
কোন সময় সগর রাজা গর্ব ধষিকে এই ব্রহ্গচর্য্য-আশ্রম-ধর্ম জিজ্ঞাসা করাতে উ্ব্ব খষি 
বলিয়াছিলেন,_ 


বালঃ কঁতোপনয়নো বেদাহরণ-তৎপর; | গুরুগেহে বসেন্ত,প ব্রহ্মচারী সমাহিত: 
শোচাচাররতো তত্র কাধ্যং শুজ্জধণং গুরোঃ। ব্রতানি চরতা গ্রাহা৷ বেদাম্চ ক্কতবুদ্ধিনা |__বিষুপুরাণ, ৩৯, 
হেতৃপ! বালক উপনয়নাস্তে বেদপাঠে তৎপর হইয়া ব্রন্মচর্ধ্য অবলম্বন পূর্বক 
সমাহিত চিত্তে গুরুগৃহে বাস করিবে । শৌচাচার, গুরুশুশ্রধা করিয়া, সৎবুদ্ধিপ্বার৷ বেদের 
তাৎপর্ধ্যার্থ জ্ঞাত হইয়া, ব্রত পালন করিবে । 
গৃহীত প্রাহা বেদাশ্চ ততো হহুজ্ঞামবাপ্য বৈ। গাহস্থামাৰসেৎ প্রাজ্জো নিষ্পন্ন গুরুনিষ্কৃতিঃ |-__বিষ্ুপুরাণ)৩1৯1৭ 
এইরূপে বেদের তাৎপর্য গ্রহণ করিয়া, গুরুর আক্তা প্রাপ্ত হইয়া প্রার্ঞ * গুরু-দক্ষিণা 
প্রদান করতঃ গাহ্‌স্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করিবেন। 
অনেক সাধকের মনে এরূপ উদয় হইয়া থাকে বে, গৃহী হইয়| কিরপে ব্রহ্গচর্যয-ব্রত 
পালন করা যাইতে পারে। গৃহীর ব্রঙ্গচর্ধ্য-ব্রত শাস্ত্রে উল্লেখ আছে 7 যথা 
ঞতাবৃতৌ হ্বদারান্থ সঙ্গতির্য| বিধানতঃ| ব্রঙ্গচর্ধাং তদেবোক্ং গৃহস্থাশ্রমবাসিনায্‌ ॥_যোগি যাজ্রক্কা, ১৫৬ 
খতুমতী ভার্ধ্যার প্রতি শান্ত্র-বিধানমত উপগত হইগে গৃহস্থের ব্রহ্মচর্ধ্য-ত্রত পালন 
করা হইয়া থাকে । শ্রতিতে উল্লেখ আছে-_“অথ খতুমতীং জায়ামভিগচেছেত।” 
অথ গর্ভাধানং স্ত্রীয়া: পুষ্পবত্যাশ্চতুর হা দদ্ধং 


বাথ বিরজায়ান্তন্রিের দিবাৎ আদিত্যং গঞ্মিভাদিত্যমবেক্ষতে গৃহে বা স্বাপয়িত্বা তামভিগচ্ছেপিতি| 
_পারম্কর গৃহ্সৃতর। 


খতৃমতী ভার্ধ্যার প্রতি শান্্-বিধানমত ব্যবহার করিলে গৃহস্থের ব্রহ্গচর্যয-ব্রত পালন 
হইয্না থাকে । 

পারস্কর গৃহৃস্থত্রে উল্লেখ আছে,__পুষ্পবতী স্ত্রী চতুর্থ দ্রিবসের পর স্নান করিয়া বিগত- 
রজ হইলে আদিত্যগর্ভ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া আদ্দিত্যদেবকে প্রথম দর্শন করিবে, 
কিন্বা গৃহে তাহাকে ন্নান করাইয়া, পতি গর্ডাধান করিবেন। ইহাতে গৃহীর ত্রহ্গচধ্য- 


ব্রত পালন করা হয়। 
যমের পঞ্চম সাধন, দয়া ,__ 


দয়া র্ষোষু ভূতেবু সর্ববস্রান্মগ্রহস্প্‌ হা। দি তদেন্েষু যমোবাকৃকায় উন ॥.যোগিযাজ্ঞবন্কা+১1৬২ | 
কার়মনোশ।কো সর্বজীবের প্রতি যে অনু্রহ করিবার ইচ্ছা, তাহার নামই দা 


প্ীশি 
রথ শপ পাপী পাশশিশিপিসীশপাশ 
সি পপ কপি পপ পপর উন 


* প্রা অর্থাৎ উপযুক্ত জানবান্‌ । গুর়গৃছে বধ বদ্ধচধ্য-বরত পালন করিয়া, হিনি প্রক্কত গৃহ ধর 
অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে্ন। বস্ততঃ উত্তমরূপে ন্ষচর্ধযন্রত পালন করিয়া গৃহী হইতে গারিলে। সে গৃহ 
জীবন সুখের হয় । নচেৎ। অর্থাৎ বিনা-বন্ষতর্ষ্য, গৃহীয় ফোন বিষয়ে উল্নতি-লাড হয় দা। 


পপ পি জী জি পি 








সরল যোগসাধন। ৪৯১ 


নিজ স্বার্থবুদ্ধি ত্যাগ করতঃ পরছুঃথে দুঃখিত হইতে পারিলে হৃদয়ে দয়াতাবের ঈঞ্চার হয়। 
পরের মনোবেদনা বা অভাব নিজে অন্ুতব না করিতে পারিলে প্রকৃত দয়ার উদয় হয় 
না। পরের হুথ দূর করিবার জন্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করা ধার্ষিকগণের একটি 
প্রধান কার্য্য। 
বরক্গচর্ধ্যং তপোষুলং ধর্মমূলং এয়া স্মতা। তল্মা সর্ববপ্রযত্েন দয়াধর্্মং সমাশ্রয়েৎ| * 

্রহ্মচর্যযত্রত তপস্যা-সাধনের মূল, দয়া ধশ্মের মূল; তজ্জন্য যত্র-সহকারে দয়াধর্মের 
আশ্রয় গ্রহণ করিবে। দয়াধর্ম্ের সেবা করিতে হইলে নিজের একটু ত্যাগ স্বীকার 
করিতে হয়; বস্ততঃ নিজের একটু ত্যাগ স্বীকার করিতে না পারিলে জীবের প্রতি সম্যক্‌ 
প্রকার দয়া কর! হয় না। দয়াধর্দ্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলে মনের বহুবিধ 
মলিনতা দুর হয়। জীবের প্রতি দয়া থাকিলে, হিংসা দ্বেষ লোতাদি বৃত্তি মনে আর 
উদয় হইতে পারে না) স্বতঃই উহারা শাস্ত হইয়] যায়। দয়ার প্রধান স্বরূপ দান। হৃদয়ে 
দয়া না থাকিলে দানশীলতা হয় না এবং পরোপকারও হয় না। সেইজন্য দয়াধর্শের 
আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইলে যথাসাধ্য দরিদ্রকে দান করিতে হয়। দানের মধ্যে অতয়দ্ানই 
সর্মশ্রেষ্ঠ । যে স্থানে দয়] সেই স্থানেই দান ও অতয়। 

কোন সময়ে এক নদীতে একজন তপন্বী সন্ধ্যাবন্দনা করিতেছিলেন, এমন সময়ে 
একটি নিরাশ্রয় বৃশ্চিক আ্রোতে তাসিতে তাসিতে তথায় উপস্থিত হইল। তগপস্বী উহাকে 
নিরাশ্রপ্ন দেখিয়া জল হইতে উত্তোলন করিলেন। উত্তোলন করিবামাক্র বৃশ্চিক তাহাকে 
দংশন করিল । বিধজনিত জ্বালায় অস্থির হইয়া তপস্বী তাহাকে জলে নিক্ষেপ করিলেন। 
কিন্ত পুনরায় জলে ভাসিয়া যাইতেছৈ দেখিয়া তপস্বীর দয়া হইল, সুতরাং তাহাঁকে 
উত্তোলন করিলেন। বৃশ্চিক পুনরায় দংশন করিল এবং তিনি তাহাকে পুনরায় পরিত্যাগ 
করিলেন। পরে তপস্বী মনে ভাবিলেন, বৃশ্চিক তাহার নিজের ধর্ম (দংশন) বার বার 
প্রতিপালন করিতেছে, কিন্তু আমার ধর্ম সর্বজীবে দয়া । অতএব তাহাকে অতয় প্রদান 
করিয়া, জীবন রক্ষা করা আমার কর্তব্য। এইরূপ ভাবিয়া তপস্বী বৃশ্চিকের প্রাণরক্ষা 
করিয়াছিলেন। 

শাস্ত্রে কথিত আছে-__ 

ঘৃষ্টং ঘৃষ্টং পুনরপি পুনস্চন্দনং চারুপন্ধং। ছিন্নং ছিন্নং পুনরপি পুনঃ শ্বাছুচৈবেঙ্ষৃকাণ্ডম্‌ || , 


দগ্ধং দক্ধং পুনরপি পুনঃ কাঞ্চনং ফান্ভবর্ণং। ন প্রাণান্তে প্রকৃতি-বিক্ৃতি ভায়তে সঙ্জনানান্‌ ॥ 
_স্থভাষিত রত্ব-ভগ্ডাগার | 


বার বার ধর্ষণ করিলেও চন্দনের চার গন্ধই নির্গত হয়? বীরি্াক্ষছেন করিলেও 
ইচ্ছ্ধর্ড'স্মিষ্ট রসই প্রদান করে) বারম্বার দঞ্জ করিলেও স্বর্ণের কান্তি উজ্জ্লই হইয়া 
থাকে; সেইরূপ সজ্জনগণের প্রকৃতি প্রাণান্ত্েও বিকৃতি-প্রাপ্ত হয় না।, তপস্থীর প্রকৃতিই 
দয়া, সুতরাং তাহার বিকৃতি হয় না। 


৪৯২ ক্রক্ষবিষ্ভা । 


শিবস্তি নস্ঘযঃ হ্বয়মেব নোদকং স্বয়ং ন খাদস্তি ফলানি বৃক্ষাঃ। 
ধরাধরো! বর্ষতি নাস্মহেতবে, পরোপকারার সন্ভাং বিভৃতয়ঃ ॥ 
নদী নিজবঙ্ষে প্রচুর জল ধারণ করে, কিন্তু নিজে তাহা পান করে না! সকল জীবকে 
সমানাধিকার প্রদান করিয়া পরোপকার করাই তাহার ধর্ম। বৃক্ষ নিজ অঙ্গে সুমি 
ফল নিজের ভক্ষণ জন্ত্ ধারণ করে না, সুশীতল ছায়া! প্রদ্জান ও ব্যজন করতঃ ফল-প্রদানে 
তুষ্টি সাধন করাই বৃক্ষজীবনের মহাব্রত। মেঘ নিজ স্বার্থের জন্ত বারি বর্ষণ করে না, 
জীবকৃূলের জীবনোপায় শস্য উৎপাদনের জন্য বারি প্রদ্ধান করিয়া থাকে।. এইরূপ 
পরোপকারই সঙ্জনগণের জীবনের মহাব্রত। দয়ার আধার স্বরূপ সেই হৃদয়ে সকলের 
সমান অধিকার । যাহাতে সকলের সমান অধিকার, তাহাতেই ভগবত্কুপা বিশেষভাবে 
প্রকাশিত হয় । সেইজন্য ভগবান্‌ বলিয়াছেন-_“দয়াবান্‌ সর্ববভূতেষু মন্তক্তিং লভতে পরাম্‌।” 
অর্থাৎ ভগবানের প্রতি তক্তিলাভ করিতে হইলে সর্বজীবের প্রতি দয়া করিতে হয়। 


যমের ষষ্ঠ সাধন, আর্জব ;-_ 
প্রবৃত্বৌ বা নিবৃত্বে! বা একরূপত্বমার্জবং |_ যোগিষাজ্ঞবন্ক্য, ১৯৩ । 

প্রবত্তি ও নিবৃত্তি উভয়কেই সমভাবে গ্রহণ করাকে আর্জব কহে। সকল বিষয় সরল- 

তাবে গ্রহণ করা অর্থাৎ অন্তবণহ্যে কাপট্য রহিত হওয়াই আঙ্জব। 
যমের সপ্তম মাধন, ক্ষমা ১ 

্রিয়াপ্রিয়েধু সর্বেবধু সমদ্বং ষচ্ছরীরিণাং । ক্ষমা সৈবেতি বিছ্তি গাঁদিতা বেদবাদিভিঃ |--যোগিষাজ্ঞবন্ধ্, ১/৬৩ 

প্রিয় ও অপ্রিয় সকল বিষয়েই যে সমভাব, বেদব'দী পণ্ডিতগণ, তাহাকেই ক্ষমা 
বলেন। ক্ষমা ছইপ্রকারে সাধিত হয়। প্রথমতঃ অপরকৃত ছুক্র্শে ক্ষমা, দ্বিতীয়তঃ নিজ- 
কৃত অন্তায় আচরণ জন্ ক্ষম! প্রার্থনা করা। ক্ষমা কর! ও ক্ষমা প্রার্থন! করা, এই উভয় 
বিধ ক্ষমারৃতি হৃদয়ে উদিত হইলে আতয্মাতিমান ত্যাগ হয়; কারণ অভিমান থাকিলে 
লোকের নিকট ক্ষম! প্রার্থনা করা যায় না, এবং অভিমানী ব্যক্তিও অন্তকৃত অপরাধে 
উপেক্ষারূপ ক্ষম। করিতে সক্ষম হয়েন না। যিনি যাহাকে ক্ষমা করিয়! থাকেন, তিনি 
তাহার পুণ্যাংশ অলক্ষিততাবে গ্রহণ করেন, এবং এব্ূপও কধিত আছে যে, তিনি 
আত্মপর উভয়কে মহাভয় হইতে রক্ষা করেন। 

মহাভারতে মোক্ষপর্করে কথিত হইয়াছে+_ 

পশ্চেদেন ষতিবাদবাণৈভূশং বিদ্ধোজ্ছম এবহিকার্ধ্যঃ | 
স্োষ্যযাপঃ'গ্রতিহ্ধ্যতে যঃ স আদতে স্ুকৃতং বৈ পরস্য ' 

কোন পোক বদি ধার্শিক পুরুষকে কোন ছৃষ্কার্ধ্যাদি দ্বার! মর্মাস্তবিদ্ধ করে; তাহা 
হইলে ক্ষষাবান্‌ ধার্শিকের কষা করা উচিত; কারণ যে পুরুষ পরের স্বারা প্রগীড়িত 
হইয়াও হর্ষ করেন, তিনি গীড়নকারী ব্যক্তির সক গ্রহণ করিয্বা থাকেন। ইছা ক্ষমা- 
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বানের ধর্ম । সেইরূপ যিনি নিজদোষের জন্য ক্ষম! প্রার্থনা করেন, তীহারও কুত্রাপি 
কোনরূপ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে না। শাস্ত্রে এরূপ কথিত আছে”_ 
ক্ষমা শত্তু) করে যদ্য ছুর্জনঃ কিং করির্যতি। অতৃণে পতিতে] বহ্ছ স্বয়মেবোপশাম্যতি ॥ 
ৃ _স্বভাবিতরন্ত্রভাগ্ডার। 
ধাহার হস্তে ক্ষমারূপ অস্ত্র আছে, দুর্জন তাহার কি করিবে? তৃণশৃন্ধ স্থানে বহি 
পতিত হইলে তাহা আপনিই শাস্ত হইয়া যায়! যেবূপ শীতল লৌহখণ্ড উত্তপ্ত লৌহখণ্ডকে 
ছেদন করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ ক্ষমাপ্রার্ধার শীতল হ্বদয় ক্রোধে উত্তপ্ত পুরুষের হৃদয় 
বিদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে । তজ্জন্ত ধার্মিকগণ সতত ক্ষমাবৃত্তি ফত্বসহ হৃদয়ে 
ধারণ করিবেন । 
যমের অষ্টম অঙ্গ, ধুতি ; 
অর্থহানৌচ বন্ধুনাং বিয়োগেচপি সম্পদি | ভূয়ঃ প্রাপ্তৌ চ সর্বজ্ধ চিত্তস্য স্থাপনাধৃতি ॥ 
_-যোগিষাজ্ঞবন্ক্যঃ ১1৬৫ 
অর্থহানি, সম্পত্প্রাপ্তি, হৃত দ্রব্যের পুনঃপ্রাণ্তি ও বজুগণের বিয়োগজনিত সুখ- 
দুঃখাদ্িতে চিত্তের যে স্থিরতাভাব, তাহাই ধৃতি। বস্ততঃ যমের উপরোক্ত সাধনগুলির 
সাধন না হইলে এরূপ ধৃতিভাব স্থির হয় না। অপরতঃ এ গুলির সম্যক্‌ সাধন হইলে, 
সহজেই মনে এইরূপ ধৃতি ভাবের উদয় হইয়া থাকে। 
যমের নবম অঙ্গ মিতাহার ;_ 
সু্সিদ্ধ মধুরাহীরস্চতুর্থাংশ বিবর্জিতঃ| ভুজ্যতে শিব সংগ্রীত্যৈ মিতাহার স উচ্যতে | 
ছবৌভাগৌপুরয়েদম়ৈ স্তোয়েনৈকং প্রপূরয়েৎ বায়োঃ সংচ।রণার্থায় চতুর্থমবশেষয়েৎ ॥ 
_হঠযোগ প্রদীপিকা। 
অর্থাৎ ঈশ্বরের সংগ্রীত্যর্থ ( ঈশ্বরার্পণ করিয়! ) সুক্সিপ্ধ মধুর অন্ন দ্বার। উদরের অর্ধাংশ 
পৃরণ করিবে । অবশিষ্ট অর্ধাংশের একাংশ জলদ্বারা পূর্ণ করিয়া চতুর্থাংশ বায-সঞ্চারণের 
জন্য শুন্য রাখিতে হইবে । এইক্রপ পরিমিত আহারকে মিতাহার কহে। 
অত্যাহায়মনাহারং নিত্যং যোগী বিবর্জয়েং ॥--অযৃতবিষ্ু উপনিষদূ। 
অত্যন্ত আহার ও এককালীন অনাহার, যোগী বর্ন করিবেন। 
তগবান, অর্জুনকে বলিরাছেন-_-“নাতাঞ্তত্ত ষোগোহ্ন্তি নচৈকাস্ভষনস্নতঃ |" 
যে ব্যক্তি অতিরিক্তাহারী, তাহার যোগ-সাধন হয় না এবং যে অতিশয় অল্লাহার 
ক্রে, তাহার পক্ষেও যোগাত্যাস অসম্ভব । 
কটন তিক্তলবণৌফহরীত শাকাঃ সৌরীর তৈলশর্যগ মৎস্য মদ্যাঃ* 
জজ্াি মাংস দখি তক্র কুলখকোলাঃ পিণ্যাক হিঙগুলনুনাদি ন পাস ॥ 
দতান্েয সংহিতা ও হঠযোগপ্রদীপিক।। 
(যোগঃভ্যাস কানে কটু, অলপ, তির, অবণ ও শজনাশাক, কাজিক, তৈল, সর্প, মং, 
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যদ্য। এবং ছণগাদি মাংস, দধি, তত্র, কুলখ, কুল, পিন্যাকহিহ্থু অর্থাৎ তীক্ষু হিং লম্থন ও 
পেয়াজাদি যোগীদিগের পক্ষে পথ্য নহে। 
শালান্ন ষবপিগুশ্বা গোধুম পিওকং তথা। মুদ্গাং মাষচণকাদি শুভ্রঞ্চ তুষঝূর্দতম্‌ ॥ 
" পটোলং পনসং মানং কক্কোলঞ্চ শুকাশকম্‌ ॥-_ষোগশাস্তর। 

যোগীগণ তৃষাদি বর্জিত শালিধ্যানে)র অন্ন, যব ও গুমের পিও, মুগ, কলাই, ছোলা, 
পটল, কীাটাল, মানকচু, কাকরোল, কীকুড় ইত্যাদি ভোজন করিবেন । পঞ্চবিধ শীক 
( পল্তা, হিংচা, বেতুয়া, টাপানটে ও পালুন  যোগীগণ ভক্ষণ করিয়া থাকেন। পরিষ্কৃত 
সুমধুর স্নেহযুক্ত হুগ্ধ শর্করা ও ফলমূলাদি সান্বিক আহারীয় বস্ত, সকলের পক্ষে হিতকর 
মিতাহার হইয়া থাকে। যাহাতে শরীরে বল হয় ও মলমুত্র অল্প হয়, তদ্রপ আহারই 
যোগীগণের অভিপ্রেত। 

বস্ততঃ মিতাহার করিলে স্বাস্থ্যরক্ষা হয়, সহজে কোনরূপ ব্যাধি শরীরকে আক্রমণ 
করিতে পারে না। এবং তৎসঙ্গে মনেও প্রফুলভাবের উদয় হইয় থাকে । অনেকে 
এরূপ মনে করিয়া থাকেন যে, আহারের সহিত মনের কোনও সম্বন্ধ নাই; কিন্তু তাহা 
তাহাদের সম্পূর্ণ ভ্রম । কতকগুলি আহারীয় বস্ত্র সহিত মনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে, আর 
কতকগুলি আহারীয় দ্রব্য অলক্ষিত ভাবে মনের উপর কার্ধ্য করিয়া থাকে ; যেমন, কোন 
মাদকদ্রব্য সেবন করিলে তৎক্ষণাৎ মনের উপর তাহার কার্ধ্য হইয়া থাকে, অর্থাৎ শরীরের 
স্নায়ু আদির উত্তেজনা বশতঃ মনের অবস্থা বিকৃত হইয়া নানারূপ গঠিত কার্য সংঘটিত 
হইয়া থাকে । এস্কলে মনের সহিত আহারীয় দ্রব্যেব সাক্ষাৎ সম্বন্ধ । আমিষভোজীগণ মনে 
করেন যে মত্স্ত ও নানাঙ্জাতীয় মাংস নানারপ স্ুগন্ধদ্রধ্য সহযোগে পাক করিয়া সেবন 
করিলে, শরীরে বলবৃদ্ধি হয়ঃ শরীরের বলবৃদ্ধি হইলে মস্তিষ্ক পু ও চিন্তাশক্তির বৃদ্ধি হয় 
ইত্যাদি । বস্ত্রতঃ ইহ! তাহাদের ভ্রম । কারণ হতস্তী স্থলচর প্রাণীর মধ্যে অধিক বলশালী, 
রৃহৎকায় এবং গম্ভীর ও শান্তস্বভাব; কিন্তু তাহার আহারীয় উদ্তিজ্জ পদার্থ ভিন্ন অন্য কিছু 
নহে। সিংহাদি মাংসভোজী বলবান্‌ জন্তও আছে, কিন্তু তাহারা! সতত চঞ্চল, হিংঅক ও 
ক্রুর-স্বভাবাপন্ন কোন রাসায়নিক সাল্সা (ওধধ) ছু একদিবস সেবন করিলে তাহার 
ফল যেরূপ কিছুই উপলব্ধি হয় না, কিন্তু দীর্ঘকাল ব্যবহার করিলে তাহার ফলে শরীরের 
ও মস্তিকাদির পুষ্টতা হইয়া মনের অনসাদ দূর হয় ও মেধাশক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে সেইবূপ 
মৎস্য ও মাংসাদি, পলাওু,লস্ুন ইত্যাদি ভোজন করিলে মনে যে তান ভাবের উদয় হয়। 
তাহা একদিনে উপলব্ধি হয় না। কিন্তু অধিক দিন এ সকল বস্ত ভোজন করিলে মুনে, 
তামস-তার উপুর হইয়া! থাকে । একদিন ধূ্রপান করিলে মনে তাহার জন্য তৃষ্ণা হয় না; 
কিন্ত ূম্পার্ন অত্যন্ত অভ্যস্থ হইলে পর, একদিন ধূমপান না হইলে মন চঞ্চল হয়, শরীরে 
অলসতা আসে । বহুদিনের অভ্যাসবশতঃ মনে যেরূপ নেশার অন্ুতব হয়, সেইরূপ 
মতশ্য-মাংসাদ্ি বহুকাল ভোজন করিলে, মৎস্য-মাংসভোজীর মনে হিংসাদ্বেষাদিরূপ 
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নেশার উদয় হয়; অর্থাৎ আমিষতোজী যদিও নিজে হিংসা করে না, কিন্ত হিংসার 
অন্থমোদন করিয়া থাকে । প্রকারান্তরে তাহাঠে ঘাতককে প্রশ্রয় দেওয়৷ হয়; তজ্জন্য 
মনে হিংসা দ্বেষ, ও তাহা হইতে অবিশ্বাসিতা আদি চিত্ত-মলিনতা উপস্থিত হইফ়্! থাকে। 
আজ কাল পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ পগ্ডিতগণও আহারীয় বস্তর সহিত মনের ও শরীরের 
বিশেষ ঘনিষ্ট সন্বন্ধ স্থির করিতেছেন । তাহারা কেহ কেহ হুক্মতত্ যতদুর পারেন অনুসন্ধান 
করিয়া নিরামিবতোজী হইতেছেন। বস্ততঃ যে ছুপ্ধ-্বৃত দ্বারা শরীরের সম্পূর্ণ পুষ্টি-সাধন 
হয়, মনে সাত্বিক ভাবের উদয় হয়, সেই দ্ধের আধার স্বরূপ গাভী শুক্ষ-তৃণমাত্র ভক্ষণ 
করিয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকে । সেইজন্য জিহ্বা-ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি-লালসায় নানারূপ 
রাজসিক ও তামসিক মাংসাদি, কটু, অল্প, তীক্ষ, রুশ্ম, পর্ু্তসিত আহারীয় দ্রব্য তোজন 
করা উচিত নহে। পরন্ত শুদ্ধ, সুমধুর, ন্গিগ্ধ ফলযূলাদি ও মিষ্টান-দুগ্ধ-ঘ্ুতাদি সাত্বিক 
আহারীয় বস্ত মিতাহারীগণের তোজন কর! উচিত। তগবান্‌ শ্রীরু্ণ অর্জনকে সান্বিক, 
রাজসিক ও তামসিক আহারের কথ! উপদেশ দিয়াছেন। যোগ অত্যাস কালে মিতাহারী 
হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন । 

মিতাহারং বিনা যস্ত যোগারস্তঞ্চ কারয়েৎ। নানারোগো ভবেত্তস্য কিঞ্চিদ ষোগে ন সিদ্ধতি ॥_ যোগশান্ত্। 


অর্থাৎ মিতাহারী না হইয়া যে ব্যক্তি যোগাভ্যাস করেন, তাহার নানাবিধ রোগ 
হইয়া থাকে, এবং কিছুমাত্র যোগ সিদ্ধ হয় না। অতএব আহারের উপর বিশেষ 
লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। 
যমের দশম সাধন শোৌঁচ ১ 
শোঢং তু ্িবিধং প্রোক্তং বাহামাভ্যন্তরম্তথা। মৃজ্জ্লাভ্যাং তু তং বাহাং মনঃশুদ্ধিন্তথান্তরযূ্‌॥ 
|] -ষো গ যাক্ঞবন্ধ্য, ১1৬৭| 
বাহা এবং অভ্যন্তর তেদে শৌচ দ্বিবিধ। মৃত্তিক] জলাদি দ্বার] বাহ শরীরের শৌচ 
হইয়া থাকে। মনঃশুদ্ধিই আত্যন্তরিক শৌচ। বাহ্‌ শৌচ অর্থাৎ বাহাতাবের পবিত্রতা 
হইতে ক্রমে মন শুদ্ধ হয়। বস্ততঃ বাহ্‌ শরীর ও মন উভয়েরই শৌচ দ্বারা পবিত্রভাব 
হওয়া উচিত। অনেক সময় শরীর পবিত্র থাকিলে মনেও পবিত্র তাবের উদয় হয়। 
অনেকে মনে করেন, মন শুদ্ধ হইলে বাস্শুদ্ধির প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু তাহা 
সাধকের পক্ষে ঠিক'নহে। শরীরে অশৌচ বশতঃ যলিনতা থাকিলে মনেও অশুদ্ধ 
'অুব্র উদয় হয়| অনেক স্থলে এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাহ্‌ পবিত্রতা 
বিশেষক্পপে রক্ষিত হইতেছে, কিন্তু অভ্যন্তরে অর্থাৎ মনে হিংসা, দ্বেষ, শর্ঘাং পরনিন্দাদি 
মলিদতা পরিপূর্ণ । সেরূপ স্থলে বাহ্‌ শৌচ কেবল বিড়ম্বনা মাত্র । 
*বেঙান্তযাগঞ্চ যজ্ঞস্চ নিয়মাম্চ তপাংসি চ ন হিগ্রহ্ষ্ট ভাবস্তসিদ্ধিং গচ্ছন্ভিকহিচিং” | 


যাহার হৃদয়ের ভাব শুদ্ধ নহে, তাহার বেদাধ্যয়ন, ত্যাগ, যজ্ঞ, নিয়ম, তপ, কিছুই 


৪৯৬ 


সিদ্ধ হয় ন।। এজন্য শ্দ্ধান্তকরণে তপ, যজ্ঞ, যোগাদির অনুষ্ঠান করিবে । সেইজন্য শান্ত 
উক্ত হইয়াছে, বাহ এবং আত্যন্তর € মানসিক ) উভয়বিধ শৌচ সম্পল্ন ৰা হওয়া! নিতান্ত 


প্রয়োজন? 


মজলাচার-নিয়মাঃ শৌচ-ভষ্ুক্ত নিক্ষলাঃ। আ্ানং দানং তপন্ত/াগো মন্তরকর্ম বিধিক্রিয়] ॥ 
" শুচিং দেবাহি রক্ষস্তি পিতরঃ শুচিমন্তঃ। শুচিং বিভ্যতি“রক্ষাংসি থে ঢাল্টে ছুষ্টচারিণ: ॥ 
স্নান, দান, তপ, সন্গ্যাস, মন্ত্রজপ, যাগ, যজ্ঞ এবং মঙ্গলাচার-নিয়মাদি- সকলই শৌচভষট 


ব্যক্তির নিক্ষল হয়। 


শু(চসম্পন্ন ব্যক্তিকে দেবতারা সতত রক্ষা করেন, তাহার প্রতি পিতৃগণ প্রীত থাকেন, 
এবং ভূত প্রেত প্রভৃতি ক্রর আত্মা সকল সতত শুদ্ধাচার ব্যক্তিকে ভয় কবিয়া থাকে । 
অতএব বাহ্াত্যন্তর উভয়বিধ শৌচাচার-সম্পন্ন হওয়া ধার্ম্িকগণের অবশ্থ কর্তব্য । 


এতদিনে আজি বরষের পথ 
ফ.রাল বুঝ রে ফ,রাল! 
ওই যে অদৃরে মন্দির চূড়া 
হেরিয়ে নয়ন জুড়াল! 
এতদ্িনকার কঠোর সাধন, 
সারা জীবনের মরম দাহন 
ওইথানে আজি হবে সমাপন, 
সব ব্যথা আজি ঘুচাল ! 
এতদ্িনকার আখি জল মোর 
নিমেষে বুঝিরে মুছাল ! 


এ ষে তাহার করুণার ধারা 
ভাসিছে মুগ্ধ গগনে, 
্িগ্ধ তাহার্পীতল পরশ 
“কাপিছে শান্ত পবনে ! 
আরতির ধ্বনি ওই শোন! যা) 


প্রমশঃ-- 
শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী । 


পূজার পুষ্প গন্ধ বিলায়, 
কে যেন ডাকিছে,_“আয়, চলে আয়, 
॥ চলে আয় শুভ লগনে ! 
শান্ত পধিক, আর কেন চেয়ে 
অশ্রু সজল নয়নে!” 


তবে চলে আয়, ক্লান্ত পথিক, 
কেটেছে দীর্ঘ রজনী 7 
ওই যে অদুরে কনকবরণ 
ভাসিছে আশার তরণী ! 
হউক শ্রান্ত অবশ চরণ, 
নিদ্রা্জড়িত কম্প্র নয়ন, 
এতদিন পরে ফ.রাবে যখন 
দীর্ঘ কঠিন সরণি। 
সন্ুথে আজি ভাতিছে শাস্তি 
স্নিগ্ধ সবিত। বরণী | 


শ্রীমাণিকচন্ত্র ভট্টাচার্য্য । 


উ্পাদ গদাধর গোস্বামীর জীবনী ৯ 


নদীয়া-গগনেন্দু প্রেমাবতার শ্রীশ্রীশচীনন্দনের পার্ধদগণ মধ্যে গ্রীল গদাধর গোস্বামী 

একজন স্ুবিখ্যাত মহাত্মা! । তাহার মহিমালোকে বৈষ্ণবাকাশ অভিনব স্বগণয় কৌমুদী 
ছটায় বিভাসিত ! গদাধর প্রত্যেক বৈষ্ুবেরই আরাধ্য দেবতা, আস্তরিক 'ভক্তি- 
পুষ্পাঞ্জলির অধিকারী । এমন পাষণ্ড কেহই নাই যে, গৌর-গদাধর-লীল! পাঠে তাহার 
নয়ন দিয়। প্রেমাত্র বিগলিত হয় না। প্রভুপ!দ গদাধর গোস্বামী শ্রীপ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর 
দ্বিতীয় প্রাণ। তাহার উন্নত চরিত্রে, প্রেম-গভীরতা ও শ্রীগৌবাঙ্গান্থুরাগ কতদূর অতল- 
স্পর্শী, তাহা শ্রীচৈতন্ত-চরিতামৃত, শ্রীচৈতন্ত ভাগবত, শ্রীচৈতন্মঙ্গল প্রভৃতি প্রামাণিক 
গ্রন্থে সুবিস্তৃত ভাবে লিখিত আছে। কিন্তু উক্ত মহাতআ্সার বিশদ জীবনী অগ্যাবধি কেহ 
লিপিবদ্ধ করেন নাই। আমি আকাশ-কুস্থম-আশ! হৃদয়ে পোষণ করিয়া! সেই পরমারাধ্য 
পতিতপাবন শ্রীগৌরাঙ্গের ক্পাপাত্র বৈষ্ণবাগ্রগণ্য গদাধর প্রভুর জীবনী সম্কলনে 
অগ্রসর হইতেছি। মাদৃশ অশিক্ষিত ও তৃণাদপি দীনহীনের লেখনী-সঞ্চালনে পাছে সেই 
মহাত্মার অসীম মহিমায় কোন কালিমা অর্পিত হয়, ইহাঁও অতীব চিন্তার কারণ। ফলত; 
অস্তনিহিত উদ্দাম বাসনা-আোতকে আয়ত্ত বা তদ্বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিতে অক্ষম হইয়া, 
এই ক্ষুদ্রবুদ্ধি, ক্ষুদ্রশক্তি, হীনচেতা, অধমাগ্রগণ্য, নীচাদপি নীচ মানব উক্ত কার্ষ্যে অগ্রসর 
হইল। এক্ষণে সর্ব বৈষ্ণবের পদে প্রণামানন্তর অতীগ্সিত কার্য্যে অগ্রসর হইলাম | 
বৈষ্চবাশীর্ববাদে যদি তাহার মহিমা-ঠসদ্ধুর বিন্দুমাত্র প্রকাশ করিতে পারি, তাহা হইলেও 
কৃতার্থম্মন্য হইব । 

“প্রণম্য গৌঁড়াঙ্গ প্রিয়াগ্রগণাং রত্বাবতী-নন্দন মতুযুদারং | 

জীমাধবামোদকরং বিচিন্তয বক্ষোহস্য নামানি স্ুহম্ুদেহহং ॥ 

নিখিল-গুণ-গভীরং পূর্ণলীবণ্যধীরং করুণ-হাদয়-সারং 
মাধবামোদকরং পরম রস-বিভাসং সর্বপাপ্ডিত্যকাশং 
বিমল কমল বংশং বন্দ্য বংশোজ্বলাংশুং।” 
শীঞ্রীপ্রভু সনাতন গোস্বামী কৃত স্তবাবলী । 
“শিবাননা ই নয়নানন্দ-বনদিতং রামানন্দ-রপামোদং বন্দে রাধা-গদাধরং।” 
জম বপগোম্বামী কৃত স্তবাবলী। 

টং ক্টাশ্তপ-গোত্রীয় বারেন্ত্র-্রেণীস্থ দ্বিজোততম গ্রীল মাধবাচাধ্যের গৃহে তদীয় ধন্মপত্ী 
রস্বাবতী দেবীর গর্ভে মহামহিম গদীধর গোস্বামীর চট্টগ্রামে জন্ম হয়। (৭ সময়টা ১৪০৮ 
শকের বৈশাখী অমাবস্তা তিথি। তথন স্বভাবের শোভা অতি রমণীয় | পত্র-পুষ্প-কিশলয়ে 








* এই প্রবন্ধের জন্ত লেখক ব্জী়-সাহিত্য-পঠিষৎ হইতে পারিতোধিক প্রাপ্ত হইয়াছেন। বর: সঃ 


৪৯৮ ব্রহ্মাবিস্ঠা । 


তরুলতা সুসজ্জিতঃ বিহ্ঙ্গমগণ সুমধুর স্বরালাপে নিমগ্ন। তখনও পাপিয়া এবং সারঙ্গের 
মধুর-সঙ্গীত-পুর্ণ একতানম্বরে দশদিক পরিব্যাপ্ত। বিশেষতঃ বৈশাখ মাস হিন্দুগণের 
পরম পবিত্র সয়। এই সময়ে হিন্দুদের ব্রতোগ্যাপন, উপনয়ন, উদ্ধাঃ, প্রভৃতি শুভ 
কার্য।বলী সমধিক স্ুসম্পন্ন হয়। বৈশাখী যামিনী যেমন প্রাকৃতিক শোভাচ্ছন্ন, তেমনই 
সুখপ্রদ.। তখন রাব্রিকালে দিষ্মগুল প্রায়ই অনন্র-নীলিমাত সৌন্দর্যে মনোরম হয়) 
শত শত তারকাবলীসহ তারানাথের উদয়ে অনুপম প্রাক্কৃতিক সৌন্দর্য্য পরিচ্কট হইতে 
থাকে । দিবসের আতপতাপিত নরনারী অতিবিশ্বস্ত আত্মীয়ের নায় যামিনীর আলিঙ্গনে 
আনন্দিত হয়। মৃছুল-দক্ষিণ-পবন-সঞ্চালিত থগ্ঠোত-মগ্ডিত অশ্বখ বৃক্ষের শোভাও বড় 
হৃদয়গ্রাহী । বেল, যু'ই, কাঁমিনী, রজনীগন্ধা, গোলাপ, টগর প্রভৃতি কুস্ুমরাজি চন্দ্ররশ্ি- 
ন্নাত হইয়া যেন হাসিতে হাসিতে সৌগন্ধ-বিতরণে নরনারীর প্রাণে এক সজীব আনন্দের 
তরঙ্গ উত্পাদন করে। বাস্তবিক বৈশাখ মাসটি মানস ও নয়নান্মকর বলিয়াই হিন্দু 
খধিগণ উহাকে পুণ্যতম নামে অতিহিত করিয়াছেন। 

বৈশাখ মাঁসটীও যেমন অন্যান্য যাসাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম, গদাঁধর প্রভুও তদ্রপ শ্রীগৌরাঙ্গ 
মহা প্রভুর অস্তরঙ্গগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠতম । 

সে যাহা হউক,সগ্যোজাত শিশুর রূপপ্রভায় স্থতিকাগৃহ যেন আলোকিত হইয়! উঠিল। 
কিবা চম্পক-দ্রাম-বিনিন্দিত স্থগৌরবর্ণ, অকলঙ্ক-শারদেন্দু-সন্নিত মুখমগ্ুল, সুললিত রূপ- 
মাধুর্য দর্শকবৃন্দের নয়নে একটি সুখশাস্তিক্রোত আনিয়া দিতে লাগিল । বালকের 
অলোক-সামান্য মাধুরী দর্শনে আত্মীয়বর্গের মনে অপরিসীম আনন্দ উদয় হইতে 
লাগিল। এ বালক মানব নহে, নিশ্চয়ই শাপত্রষ্ট'দেব বা গন্ধর্ব-কুমার। বালকের 
সৌন্দর্ধ্যাধিক্য শ্রবণে দর্শনাকাজ্ফা পূর্ণ করিবার আশায় প্রতিবেশী-মগ্ুল মাধবাচার্য্যের 
অঙ্গনে আগমন করিতে লাগিল। দ্বিজপত্বীগণ ধান্য ও দুর্বা প্রদানে সগ্ভোজাত শিশুর 
মঙ্গলোদ্দেশে আীর্ধাদ করিতে লাগিলেন। ফলতঃ সে সময়টি যেন একটী অব্যক্ত আননদ- 
প্রবাহে মাধবমিশ্র-নিকেতনটী পরিপ্রত করিয়া! ফেলিল। 

গদাধর-জননী রত্বাবতীর অপর একটী নাম দুঃখিনী। (ছুঃখিনী নামী বোধ হয় ডাক 
নাম )। প্রমাণ যথা; 

| “ছুঃখিনী নন্দন, মাধব জীবল, গদাধর নাম যার”। 

তাই বলিয়া যে গদাঁধর দীন-দম্পতির পুত্র, একথা যেন কেহ মনে না করেন। কারণ, 
বালিক] বয়সে অনেকের, প্রকুত নাম বাদ দিয়া হারাণী, কুড়ানী, প্রভৃতি নামাতিধানে 
তাহাদের তন ডাকিয়া থাকেন। রদ্রাবতী দেবীর ছুঃখিনী নামটীও বোধ হয় 


তদছুকরণে রিক্ত | 
গদাধর গ্রদুরা ছুই সহোদর, ইহার জ্যেষ্ঠের নাম বানীনাথ, যথা।_ 


“ফাধবসা হৌপুজৌ বাদীনাথো গদাধরঃ ।” 


ক্রীপাদ গদাধর গোস্বামীর জীবনী । ৪৯৯ 


রত্বাবতী দেবীর পিত্রালয় শ্রীনবদ্ধীপধাম। গদাধর প্রভুর জন্মের পর অত্যন্প কাল 
মধ্যেই শ্রীল মাধবমিশ্র সপরিবারে ঢাকার সন্গিকটবর্তাঁ “বেলেটী” * গ্রামে যাইয়া বাস 
করেন। সম্ভবতঠতাহার1 তথায় এগার বা বারবসর অবস্থান করেন । তৎপরে মুর্শিদাবাদ 
জেলার অন্তঃপাতী কাদির নিকটবর্তী ভরতপুর গ্রামস্থ স্ুররাজ নামক জনৈক থ্যাতমামা 
পুণ্যশীল ধনবান্‌ লোকের আগ্রহাঁতিশয্যে শ্রীল মাধব মিশ্র মহাশয় সপরিবারে তঞ্চতপুবে 
আসিতে বাধ্য হন। এক্ষণে স্বতঃই মনে হইতে পারে, তরতপুর হইতে বেলেটি গ্রাম বহু- 
দুরবর্তী, তবে কেমন করিয়া স্থররাজের সহিত মাধব মিশ্রের সাক্ষাৎ হইল? তাহার 
কারণ এই মাত্র অন্থুমান হয়,মাধব মিশ্রের শ্বশুরালয় শ্রীনবদ্বীপধাম ; সুতরাং তাহার,সময়ে 
সময়ে, তথায় গমনাগমন অসম্ভব নহে। দ্বিতীযতঃ শ্রীনবদ্বীপধাঁম তৎকালে বঙ্গের রাজধানী 
ও বিদ্যাচচ্চার কেন্দ্রীভূত স্থান ছিল। তখন নবদ্বীপে সংস্কত ভাষার এত চচ্চা ছিল যে, 
উহা 'পঞ্ডিতের নবদ্বীপ” নামে আখ্যাত হইয়াছিল। বঙ্গের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের 
তথায় এক একটি অতিবিক্ত বাটী থাকিত। বঙ্গের প্রধান ব্যক্তিগণকে নানা কার্যে ও 
নানা ঘটনায় প্রায়ই নবদ্ীপে যাইতে হইত । বোধ হয়, স্থররাজেরও নবদ্বীপে একটি বাটা 
থাকিবার সম্ভাবনা । তিনিও যে মধ্যে মধ্যে নবদ্বীপে না থাকিতেন, একথা কে বলিবে ? 
সুতরাং ঘটনাচক্রে বোধ হয়, স্বররাজের সহিত তাহার সৌহার্দ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল ; 
সেই কারণে মাধব মিশ্র বেলেটী গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে তরতপুর আসিতে 
বাধ্য হন। ও 
উক্ত তরতপুরে এখনও শ্রীপাদ্‌ গদাধর প্রভর প্রতিষ্ঠিত শ্রীন্রী৬গোপীনাথ জীউ 
ঠাকুরের সেবা ও পাট বিগ্যমান। বাণীনাথের বংশধরগণ অগ্যাপি ভরতপুরে বিগ্ভমান 
থাকিয়া উক্ত পাটের সেবাইত আছেন। গদাধর প্রভু কত শকে ত্র শ্রীপাট সংস্থাপিত 
করেন, তাহার কোন নির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না; তবে এই মাত্র অবগত হওয়া 
গিয়াছে যে, গদাধর প্রভু উক্ত শ্রীপাট সংস্থাপিত করিয়া স্বীয় হ্বাতুষ্পুত্র নয়নানন্দকে উহার 
ভার প্রদান করেন। তাহার কারণ, নয়নানন্দ বাল্যাবধি শিষ্ট, শান্ত, মেধাবী এবং 
তক্তি-পরায়ণ ও স্থুকবি ছিলেন। গদাধর প্রভু আকুমার বিরাগী, তিনি আদে দার- 
পরিগ্রহ করেন নাই। নিয়ে শ্রীল মাধব মিশ্রের অধস্তন বংশাবলীর তালিক! প্রদত্ত 
হইল, ট | 
* বীধব মিশ্রের বার্শ বেলেটী। চট্টগ্রাম উক্ত মিশ্রের শ্বশুরালয। উহ্]দের* যুল উপাধি ভাছুড়ি, ব।রেন্ 
অরৌণীস্থ,কুলীন। মিশ্র পাণ্ডত্য উপাধি। গদাধরের মাতামহ নৃসিংহ জাহিড়ি চট্টগ্রামে বাস করিতেন। 
প্ডত গোম্বামীর মাতামহাশ্রয়ে জম্ম হয়| ৫ বৎসর বয়সে জীনবস্ীপে পিচীমহের অজ্ঞাতে আসিয়া মিলিত 
ইস। এখন ষে স্থানকে বনচারী রক্ষাশ্রম বলে, তাহাই পণ্ডিত গোস্বামীর তদানীন্তন থাকিবার স্বান। ফলত; 
উহা এখন বাউল দরবেশের স্থান হইয়াছে । 


৪. শি 





৫৩০ ব্রহ্মবিষ্যা | 


এ 2 
বদীনাথ মিশ্র গদাধর প্রভু ( আকুমার বৈঝগ্যাবলম্বী ) 
নয়নানন্দ 


ূ 
শ্রীবল্পত 


বানা 
রাধাবিনোদ 
কমন 
এই কমলচন্ত্র হইতে ললিতমোহন (মিশ্র) গোস্বামী অষ্টাদশ পুরুষ। ইনি এখনও 
তরতপুরে বাস করিতেছেন। উল্লিখিত জীবনী-বিবরণ ইহার প্রমুখা অধিকাংশ সংগৃহীত 
হইল। কিন্ত শ্রীপাদ নরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয় নিয়লিখিত গীতটীতে গদাধরের 
জন্মস্থান বিষয়ে যেব্দূপ উল্লেথ করিয়াছেন, তাহা৷ পূর্-লিখিত বৃত্তান্তের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ, 
যথা; 
ধন্য ধন্য বলি মেন, চারিযুগ মধো হেন, পলির ভাগ্যের সীমা নাই। 
সুন্দর নদীয়া পুরে মাধব মিশ্রের ঘরে, কি অদ্ভুত আনন্দ বাধাই ॥ 
বৈশাখের কুছ দিনে, জনমিল] শুভক্ষণে, গৌঁড়াঙ্গের প্রিয় গদাণর | 
্রমাধব রত্বাবতী, পুজমুধ দেখি অতি, উল্লাসে অধৈর্য নিরন্তর ॥ 
কিবা গদ্দাধর শোভা, সভার নঘন লোভা, যেন' কত আনন্দের ধাম। 
ঝল মল করে বর্ণ জিনিয়ে সে শুদ্ধ স্বর্ণ, সর্বাঙ্গ সুন্দর অনুপম | 
ঘত নদীয়ার লোক, পাসরিয়া ছুঃখ শোক, পরস্পর কহে কুতৃহলে | 
মাধবের কিবা ভাগ, হৈল ষেন রতু লভ্য, নাজানি কতেক পুণ্য ফলে॥ 
বিপ্র পত্বীগপণ আসি, আনন্দ সাগরে ভাসি, রত্াবতী মায়ে প্রশংসিয়ে। 
দেখিয়া সোণার স্ুতে, খান্যছুর্বা দিয়ে মাথে, আশীর্বাদ করে হর্ষ হ'য়ে ॥ 
গদাধর প্রভাবেতে, বিবিধ মঙ্গল যাতে; বন্দীগণ করে ধাওয়া ধাই। 
নরহরি কহে যেন, জনঘে জনমে হেন, গদাই টাদের গুপ গাই ॥ -জীহ্রীপদ-সমুত্র | ৪*৩১ 


প্রীপাদ নরহরি সরকার সামান্য নহেন। ইনি দ্বাপরে ব্রজ্জলীলায় শ্রীরাধিকার মধুমতা 
সখীর স্বরূপাবতার । বিশেষতঃ ইনি গদাধর প্রভুর সমসাময়িক মহাত্মা। এরপন্থলে ইহার 
উক্তিতে অবিশ্বাস কুপ। যাঁয় না। অন্য পক্ষে ভরতপুর-নিবাসী ললিতমোহুন গোস্বামীও 
সত্যনিষ্ঠ উপ্ার-প্রকৃতি ; বিশেষতঃ তিনি স্ববংশের ইতিবৃত্ত যে অনণগত বা উহা তাঁহার 
স্বকপোলকল্লিত, তাহাই বা কেমন করিয়া বলিব? এক্ষণে কাহার মত অভ্রান্ত, তাহ! 
স্থিরু-সিদ্ধাত্ত করা আমার সাধ্যাতীত। সুধী ও তক্ত পাঠকগণ ইহার মীমাংসা করিয়া 


জ্রীপাদ গদাধর গোস্বামীর জীবনী । ৫০১ 


লইবেন ) * বা এ বিষয়ে যগ্কপি আমার কোন ক্রটা বিবেচিত হয়, তাহাও স্বস্ব মহত্বগুণে 
ক্ষমা করিবেন। গদাধর প্রভুর জীবনীর অধিকাংশ কার্য্যাবলীর ঘট না-সমৃহ শ্রীশ্রীগৌরাগ 
প্রভুর স্থমহৎ স্টল প্রকাশক কার্য্যাবলীর সহিত এরূপ ঘনিষ্ঠভাবে জড়ীভূত যে, শ্রীশ্রীমহা- 
প্রভুর পবিত্র লীলার বনুস্থান ব্যক্ত না করিলে উক্ত জীবনী সম্পূর্ণ হইতে পারে না, 
বা পত্রপুষ্পহীন তরুলতার গ্তায়* বীতশ্রী ধারণ করে। শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলামূতের অংশমা্র 
লিপিবদ্ধ করিঠে শুইলেও তাহার শ্রীকষ্ণাবতারে ব্রজলীলার দুই একটী কথা বলা সঙ্গত 
বোধ হইতেছে । কেনন।, শ্রীগৌর গদাধর কে, ইহা প্রকাঁশ কর। উচিত। শ্রীশ্রীরু 
প্রভৃই রাসেশ্বরী শ্রীমতীর ভাব ও কান্তি ধারণ করিয়! প্রেম-ভক্তি-রাগ্য সংগঠনার্থে ১৪০৭ 
শকে নদীয়া-নগর-নিবাসী জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে শচীদেবীর গর্ভীবলন্বনে শ্রীশ্রী চৈতন্তরূপে 
আাবিভূতি হন। আর এই গদাধরও অন্ত কেহ নহেন, ইনিও সেই বৃষতান্ু-রাঙ্জনন্দিনী 
রুষ্ণগত-প্রাণ। স্বুলোচন। শ্রীরাধিকারই স্বরূপাবতার। এক্ষণে গৌরের সহিত গদাধবের 
কোথায় প্রথম সাক্ষাৎ্থ হয়, ইহাই প্রথম আলোচ্য। ললিতমোহন গোস্বামী মহাশয়ের 
মতে গদাধর গোস্বামী অধ্যয়নার্থে ১৩ বৎসর বয়সে নবদ্বীপেব সন্নিকটস্থ বিগ্ভানগরে খ্যাত- 
নামা বৃহস্পতি-সদৃশ গঙ্গাদাস পগ্ডিতের টোলে আগমন করেন। কিন্তু শ্রীপাদ নরহরি 
সরকার ঠাকুরের মতে বাল্যে বিগ্ভাশিক্ষাবস্থায় শ্রীশ্রীচৈতন্ত প্রভুর সহিত নদীয়া নগরেই 
গদাধর প্রভুর সম্মিলন হয়। ফলতঃ বিদ্ালয়েই যে উভয়ের প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তাহা নিয়- 
লিখিত কবিতাটি পাঠে অবগত হওয়া যায়? _ 


নব উপবীত ধরি প্রভু বিশ্বস্তর | পড়িবারে গেলা বিষণ পঞ্ডিতের ঘর | 

স্থদর্শন আদি করি গঙ্গাদাস পর্ভিত। পঠিলা জগত গুরু তা সবা সহিত || ৮ 
লোক জাগরণে মায়া মানুষ বিগ্রহ । পড়াষে গড়াষে প্রভু লোক অনুগ্রহ || 
অন্তরে রাধিকা াঁৰ আনে নাহি জানে । পরিহাস করে প্রভু সহাধ্যায়ী সনে | 


বিষ্ভালয়েই গদাধরের সহিত তক্তমনোরগ্ন শ্রাশচী-ছলালের চারি চক্ষুর সম্মিলন 
হইল। গদাধরের অন্তর রাধাতাবে পরিপূর্ণ ; তিনি বৃন্দারণ্যবিহারী, মুরলীবদন, নন্দ- 
নন্দনের স্বরূপাবতার শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে দৃষ্টিমাত্রেই চিনিয়া লইলেন। ফলতঃ তাহার 
নির্মল অন্তঃকরণে তথন ব্রজভাব উদ্বেলিত হইল? তাই তিনি সুকৌশলে মহাপ্রভুর সহিত 
পরিহাস করিতে লাগিলেন। তাহাদের সে শাবের মন্ার্থ পরিগ্রহ করা দেবগণেরও 
, সাধ্যায়ত্ত নহে। তরলমতি সহাধ্যা়িগণ তাহার মন্্রাবধারণ করিতে পারিলেন না; 
উভয়ের মনের ক্ুথা উভয়েই বুঝিলেন, আর উভয়ের দর্শন-স্থখে উভয়ে আনন্দিত হই- 
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* তবে এ মতদ্ৈধের সামঞ্জসা রক্ষা করিতে হইলে এখনও অন্যান করা যাইতে পারে যে” যাধন মিশরের 
মবদ্বীপে একটী অতিরিক্ত বাটী থাক] সম্ভবপর | বোঁধ হয, তিনিও মধ্যে মধো জ্রীনবন্ধীপ ধামে গঙ্গান্নীনো- 
পলক্ষে আসিয়। বাস করিতেন এবং সেই সময় গদাধর প্রতু তীহার গৃহে রত্বাবততী গর্ভ হইতে তৃমিষ্ঠ হয়েন। 


৫০২ ব্রহ্মাবিষ্া । 


লেন * | কিন্তু গদাধরের সহিত বিরলে মিলন হইবার বাসন! শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর হৃদয়ে 
সর্বদা জাগরূক হইত। একদিন তাহার মন এত অধীর হইয়া উঠে যে, তিনি পাঠ বন্ধ 
করিয়। গদাধরের সাক্ষাৎ-লাভাশায় নগরমধ্যে গমন করিলেন । বথা;__ - 
গদাধর সহ ভেট করিতে ইচ্ছিলা। পাঠ বদ্ধ করি প্রভু নগরেতে গেলা ॥ 
॥ ভ্রমিতে দেখেন পথে যান গদীধর | ধাঞ্ী যাই প্রভু তর ধরে ছুটী কর|| 
কোন হারাণ ধন দেখিতে পাইলে মন্ুুষ্য মাত্রেই যেষন তাহা গ্রংশ করিতে সোৎ- 
ফুল্পচিত্তে ধাবমান হয়, মহা প্রভুও তজরপ গদাধবের দর্শনমাত্রেই এক অভিনব আনন্দাবেগে 
ধাবিত হইয়া, গদাধরের করপন্ম ধরিয়া অতি মূদ্ুমধূর সম্ভাষণে নিয়লিখিতরূপ উদ্ভি 
করিতে লাগিলেন ;- 


কোথ! যাহ বলি ছুটী হাতেতে ধরিয়া । যুক্তি কর মোরে তুমি রাধা নাম দিয়] || 
তব নাম করি গান ভ্রমিব নাচিয়ে। উদ্ধার করিব জীব তব নাম দিয়ে | 
বাগ! যাহা আছে তাহ] পরে ব্যক্ত হবে। আমার মনের ভাব তৈছনে বুঝিবে ॥ 
ষোগীবেশ হয়েছিলাম তোমার প্রেমেতে। তথাপি তোমার প্রেম নারিন্থ শোধিতে ॥ 
গুরুমু্ডি ধরি আমি জীব নিস্তারিতে। অধম পঙ্য়াগণ না পারে চিনিতে ॥ 
অতএব মুক্তি ভিচ্ছ! মাগি তব স্থানে । ই»ঃপর দেখা দিও প্ীবাস অঙ্গনে ॥ 


প্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর ঈদৃশ সম্ভাষণে গদাধর প্রভুও নিয়লিখিত রূপ উক্তি করেন -- 


ব্রজনৃষ করি শৃগ্ত, নবন্বীপে অবতীর্ণ, এতেক তোমার চতুরাল। 

ছুঃখ দিয়া নিরন্তর, বর্ণ করি ভাবান্তর, পুনঃ বাঁড়াও বিরহজগ্রাল ॥ 

নাই শিি পুচ্ছ চূড়!, নাই সেই পীতধত্রা, করে নাই সেমোহন বীশরী। 
যষেবাশরী করি গান, বধিলে গোপীর প্রাণ, সে বাশরী কোথা গৌড় হরি ॥ 

নাই সে বীকা নয়ন, এবে হেরি স্থলোচন, কিন্তু সে ভঙ্গিম বাকা নাই। 

দি দিলে দরশন, এরূপে ভুলোনা যন, তুমিই কি সেই ব্রজের কানাই ॥ 

কে নরহরি দাস, যার নাহ বিশ্বাস, সে আমি দেখুক নযনে । 

সে দিনের ষেই কথা, বলিতে মরমে ব্যথা, যে হইল উভয় মিলনে ॥- শ্রীপদ-সমুক্্ 


এই সময়ে একদিন উভয়ে উভয়ের করে ধরিয়] উভয়ের বদন নিবীক্ষণে বিভোর ! 
তখন তাহাদের হৃদয়ে এক অপূর্ব প্রীতিপ্রবাহ বহিতে লাগিল; তাহারাও যেন সেই গ্লীতি- 
প্রবাহে নিমগ্র হইয়া ক্ষণেকের তরে নবদ্বীপ ভুলিলেন। ক্ষণেকের তরে তাহাদের 
কোমলান্তঃকরণে যেন কলনাদিনী-কালিন্দী-কুলস্থ ফল-পুম্প-পত্র-সম্ভার-শোভিত তরু- ' 
লতাবৃত নিকুপ্ণ-কাননের “কথা উদ্দিত হইতে লাগিল। ক্ষণেকের উন্ তাহারা যেন 


স্পেস পা প্পপপাসপাশশা পাপা পা শাাসপাঠা 


ঞ এইরূপেতিভয়ে উভয়ের প্রত্তি গ্রীতিভেরে আবদ্ধ হইয়! গঙ্গাদাসের সরিধানে পাঠ সমাপ্ত করিলেন । 
জীজীচেতন্য প্রভু এই সময়ে একটী চতুষ্পাঠী সংস্থাপিত করিয়! বিদ্যাদান-ছলে অনেক মানবকে মুক্তিপণ 
দেখাইতে লাপিলেন। বন্ধতঃ তাহার এশ ভাব কেহই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। 


বিবিধ প্রসঙ্গ | ৫০৩ 


সুকলক-বিবিধ-বিহঙ্গম-স্বরাপ্নত, অলিকুল গুপ্তরিত নিধুবনে উপস্থিত! গদাধর এখন 
আর সে গদাধ্র নন, এখন তিনি আপনার অস্তিত্ব বিন্ম'ত হইয়া, বহুদিনের পর যেন 
শিগৌরাজ প্রভু কষ্চতভাবে আলিঙ্গন করিতে উন্মত্ত ! নিমাইও যেন আর সে নিমাই 
নছেন, এখন তিনি যেন বিরহ-সন্তপ্ত-হৃদয়ে গদাধরকে কুমুদানন! কমলাক্ষী কনকবরণী 
রাইকিশোরীর ন্তায় বক্ষে ধরিতেপ্প্রয়াসী। লোকে দেখিতেছে, গৌর-গদাধর স্ন্মিলিত 
হইয়া আনন্দে নিষ্্পা) কিন্তু তাহারা যে ঠাদ-কুমুদের ন্যায়) ফুল-জ্যোত্নার ন্যায়, গঙ্গা- 
সাগরের হ্যায় পবিভ্র মিলনে শ্রীনবদ্বীপে থাকিয়া শ্রীবন্দাবনের বসাম্বাদদ করিতেছেন, 
তাহা কেহই বুঝিন না। তাহারা তৎ্কালে জানিল ন। যে, গোলোকের প্রেম-অমিয়- 
বিতরণের জন্ঠ রাধারুষ্ণ গৌর-গদাধররূপে নদীয়ায় অবতীর্ণ হইয়াছেন । তাহার! ততকালে 
ইহাও বুঝিল না যে, কোন প্রেম মহাজন নবদ্বীপে মাসিয়াছেন ; একদিন যে সেই প্রেম- 
জোতে জগৎ প্লাবিত হইবে, তাহা কেহই ছন্দাংশেও জানিতে পারিল না। তাহার কারণ, 
তিনি তখন প্রকাশ হইবার বাসনা করেন নাই, ভগবানের কৃপ! ভিন্ন কেহ ভগবানকে 
জানিতে পারে না। যথা, 
“তিনি না জানালে তারে কে জানিতে পারে ।” 


তাঁহাকে জানিতে হইলে ভক্তির একান্ত আবশ্তক। তক্তিবল ভিন্ন কেহ ঈশ্বরের কৃপা- 
লাভে ধন্ত হইতে পারে না। দীন, হীন, তৃণ-কুটীরবাসী তক্তিমান্‌ চগ্ডালও তাহার আলি- 
্গনে ধন্ত হইতে পারে, কিন্তু সসাগরা ধরার একচ্ছক্রাধিপতি দোর্দগু-প্রতাপান্বিত ভক্তি- 
হীন নৃপতিও তাহার নিকটে অনাদৃত ও অকুপাপাত্র। 
“গ্ডালোইপি দ্বিজশ্রে্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ ॥” 
ক্রমশঃ 
শীসত্যকিন্কর কু । 


বিবিধ প্রসঙ্গ | 


তত্ব-সভা-সম্মিলন।-আগামী ২৬শে হইতে ৩৯শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় দিবস 
বারাণসীধামে তত্ব-সভীর মহা-সম্মিলন হইবে। উহাতে জগতের চারিদিক হইতে__ 
আমেরিকা, ইয়োরোপ, আসিয়া, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি বু দেশ হইতে বছু ব্যক্তি সমবেত 
হইবেন। এ উপলক্ষে আযানি বেসাস্ত মহোদয় ২৭শে, ২৮শেঁ, ২৯শে এবং ৩১শে তারিখে 
চারি*দিবস চারিটী বক্তৃতা করিবেন। বক্তৃতার নাম যথাক্রমে নিয়ে লিখিত হইগর।- 

€১ জাতিতে প্রধার পূর্বতন অবস্থা । ৭২) জাতিতেদ প্রথৃর বর্তমান অবস্থা। 
(৩) ভারতবর্ষে তত্ব-বিভ্ভার স্থান কোথায় । (৪) সম্মিলিত ভারত। 


৫০৪ ব্রহ্ষমবিদ্যা ৷ 


শ্রদ্ধা'প্রকাশ। -আজকাল তত্বসভার বহিভূত কোন কোন লোক বিবি 

বেসাস্ত মহোদয়া ও লেডবিটার সাহেব মহোদয়ের প্রতি অযথা গ্লানি ঘোষণা করিয়া 
সাধারণের মনে ভ্রম ধারণা জন্মাইয় দ্িতেছেন এবং মনে করিতেছেন যে, য যান নানাস্থানীয় 

তত্ব-সগ্ভার সত্যগণ এ বিষয়ে নির্বাকভাবে অবস্থান করিতেছেন, তখন তাহাদের উক্তি 
মিথ্যা নহে । এই অসত্য ধারণ! বিদুবিত করিবার উদ্দেশে বহু স্থানের শাখা-তত্ব-সভার 
সভ্যগণ সভাধিবেশন করিয়া নিয়্লিখিত রূপ প্রস্তাবদ্ধয় উত্থাপন, সমুর্থন ও অনুমোদন 
পূর্বক সাধারণের অবগতির জন্য উক্ত প্রস্তাবের প্রতিলিপি আমাদিগের নিকট প্রেরণ 
করিয়্াছেন। সকল সতারই প্রস্তাব প্রায় একরূপ। আমরা সাধারণের অবগতির 
জন্য নিয়ে প্রস্তাবদ্ধয়ের অনুবাদ প্রকাঁশ করিলাম ১ 

১ম। তত্বসতার অধাক্ষ আনিবেসান্ত মহোদয়ার প্রতি এই সমিতি সম্পুর্ণ বিশ্বীস 
প্রকাশ করিতেছে। বিবি বেশাস্ত সকল সময়েই সাধুতা ও সত্য রক্ষার জন্য অসীম 
শক্তিতে কার্ধ্য করিয়াছেন, তাহার জাবনে সর্বোচ্চ স্বার্থ-ত্যাগ ও সাধুতার প্রতি সম্মান 
পরিস্কুট রহিয়াছে, এবং তাহার মহোচ্চ কার্যকলাপ আমরা কৃতজ্ঞ শদয়ে মরণ ও 
বিনীতভাবে অনুসরণ করিব। 

২য়। লেডবিটার সাহেব মহোদয়েরও প্রতি এই সমিতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন 
করিতেছে । তাহার গভীর জ্ঞান ও উচ্চ শিক্ষা এবং সরল ও পবিত্র জীবন, ধাহার। তাহাকে 
জানেন, তাহাদের সকলেরই জীবনের আদর্শস্বরূপ এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান-লাতের সহায়ক। 

চিত্র-প্রসঙ্গ ৷ বর্তমান সংঘ/ক “ব্রহ্মবিষ্ঠায়” “কনফিউসিয়স” নামক একজন অতি 

প্রাচীন চীনদেশীয় মহাজ্ঞানীর প্রতিমুর্তি গ্রকাশত হইল, কিন্তু এবারেও প্রবন্ধাধিক্য 
বশতঃ স্থানান্তাব হওয়াতে তাহার জীবন-বিবরণ মুদ্রিত করিতে পারিলাম না' বারাস্তরে 
তাহা প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা! রহিল 

“শিব-শক্তি”-চিত্র গত মাসের পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে। “শিব ও শক্তি” শীর্ষক 
প্রবন্ধ গতবর্ষের পত্রিকায় কয়েক সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়া বন্ধ হইয়াছল, সংস্কত- 
কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিচরণ রায় এম, এ, মহাশয় শারীরিক অসুস্থতা 
বশতঃ এ পর্য্যন্ত সেই প্রবন্ধের শেষাংশ লিখিয়! পাঠাইতে পারেন নাই। যাহা হউক, 
আগামী মাস হইতে সেই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে । 

বাৎস্তাফন ভাষ্য ।__মহধি-গৌতম-প্রণীত স্তায়দর্শন আর্ধ্ঙজাতির বুদ্ধিমত্তার গৌরব- 
পতাক1। ইহা অতীব প্রাচীন, প্রায় ২৫০০ বত্সর পুরে ইহার প্রচার হইয়াছিল | ইহাবু | 
বাতস্তায়ন ভাষ্যটী সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ; কিন্তু এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় ইহার অনুবাদ হয় 
নাই। আমির! বর্তমান মাস হইতে উক্ত অনুবাদ প্রকাশ করিতে আরস্ত করিলাম, 
ক্রমান্থসারে বাহির হটুতে থাকিবে। ইহা দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্য বিভব-বান্‌ হইবে, 


তাহাতে সন্দেহ নাই। 





| আপিল লিপ পার 
২য় বর্ষ ।] | মাঘ, ১৩২০। [ ১০ম সংখ্যা । 





ক্ষুদ্র বেলাভূমি'পরে সিন্ধুর বিস্তৃতি প্রায়, 
“আমার+ গণ্তীর পারে কি অনন্ত দেখ। যায়! 
বন্ুন্ধর। বিন্দু সম. 
ক্রোড়ে ল'খে অণু মম, 
কোথায় পড়িয়া আছে অন্তহীন সে বিস্তারে ; 
্রন্গাণ্ড, ব্রহ্গাগ্'পরে তরন্গত পারাবারে। 
বস্থধার শ্তামকায়া) 
দুত্পে জলদের ছায়া, 
আর(ও) দূরে চন্দ্রমার বিদ্বিত সুমারাশি, 
পরে তা'র তপনের প্রতাপ তমিশ্রনাশী । 
আর(ও) পরে ইতস্তত 
তপন চন্দ্রমা কত 
উজলিছে দিবারাতি দিবারাত্রহীনস্তরে ? 
মীরদের রেখা নাই সে নির্শল নীলাব্বরে । 
তা'র পর ছায়াপথ; 
* ছায়া হ'তে অবিরত 
নির্শিতেছে নব বিশ্ব, বিশ্বের নির্মাতা কবি 
কারণে ফুটিছে নিত্য নূতন চত্রমা-রবি। ₹ 
পিছে পড়ে ছায়াপথ; 
অবারিত মনোরথ 
ছু হ'তে দুরে যায় অগণিত ভরে স্বরে) 
কোথ। সীমা, কোথা সীমা, লোক হ'তে লোকান্রে 


৫৬ বক্বিস্ধা । 


কোথা মুক্ত মহাকাশ 
বিহগের চি আশ, 
কোথা ক্ষুদ্র বিহগের শকতির সন্ধাসার ; 
কত দুরে শ্রান্ত হ'য়ে নেমে জাসে নীড়ে ভা" । 
কোথা পারাবার ধায় 
তরঙ্গিত নীলিমায়, 
ক্ষুদ্র জলচর-প্রাণ কে থা সাথে যেতে চায়? 
কিছু পরে ভীত হ'য়ে ফিরে তা'র সে বেলায়। 
তুমি সেই মহাকাশ, 
মহাসিদ্ধু, মহাক্রাস, 
ধরিতে না পেরে তোমা ফিরি আমি বসুধায়; 
তোমারে আমার সনে হারাই ষে সে ভূমায়। 
আমার এ নীড়ে নামি 
আমারে পাই যে আমি, 
আমারে খিরিয়া) দেখি আমার মতন যারা; 
বুঝি ব'লে, তালবানি এই ঘের! বেড়া কার] । 
তাই ঘের৷ বেড়া মাঝে 
আমার ঘরের সাজে 
চিরদিন আসিতেছ তোষার অনন্ত ছেড়ে, 
আমার সামগ্রী দিয়ে আমারে নিতেছ কেড়ে। 
কৈলাসে বৈকৃঠে তাই 
জনক জননী পাই; 
আর(ও) কাছে আসিয়াছ একে বহুরূপ ধরি, 
সংসারের সুধাতরা গোলোকের সেই হটি। 
গোপাল বশোদা-কোলে, 

, নন্দের ছুলাল দোলে, 
ভীদাষ-নুদাম-সখা।, তাই ক্ষান্গ বলাই এ)র। 
রাধিফা-রূমণ তুমি, সাধ সব হৃদয়ের । 

ভুষি দীক্ষাগ্ুর হয়ে, 

গ্বীতা মহামমর লয়ে, 
ধর্ক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে আলিলে শ্রীকফরপে ; 
অন্ধিত তোমায় দর্শ তারত অমৃতন্ধ,গে। 


ভুমি । £€৬৭ 
তুমি সর্বগুণধাম, 
সেই রাম অভিরাষ, 
জগতে দেখায়েছিলে কর্মনিষ্ঠ| ইঞ্টহার! ; 
বুদ্ধরূপে ঝ'রেছিলে করুণার পূর্ণধার!। 
আবার আসিলে তুষি 
পুণ্যময় করি” ভূমি 
অনিন্দ্য গৌরাঙ্গ দেহে, ভেদশুন্ঠ ভালবাস; 
বারে বারে সুধাধারে মিটাইছ এ পিপাস1। 
তোমাকে চিনা'তে হরি 
এলে কত রূপ ধরি; 
কত রূপে আছ নিত্য কত তীর্ধে এ ধরায়; 
অনস্তে অজ্ঞাত যাহা, সান্তে তাহা জানা যায়। 
এ ভূমায় ভাসিতেছ, 
আমি হ'য়ে আসিতেছ ; 
আপনি অন্ফুট তুমি, আমাতেই ফুটিতেছ 
ব্রহ্মাণ্ডে জাটে না যাহা, অথুতে তা রাখিতেছ। 
তুমি আমি চিরসাথী, 
আমাঢত তোমার(ই। ভাতি, 
তোমারু(ই) মুণালে আমি বিকশিত শতদল, 
তোমার(ই) বরণ-শোভা। তোমার. ই) সে পরিমল । 
শ্রীবন্ষিমচন্দ্র মিত্র । 


চৈতগ্য কথা। 


*স্কুষ্কবর্ণং স্িবাৎক্্ণং ্ 


তি রাজা মবযোগীজকে প্রশ্ন করিলেন,__ 
কম্সিন্‌ কালে স ভগবান্‌ কিং বর্ণ: কীত্বশোম্বভিঃ | 
নায় বা কেনবিধিন! পৃজ্যতে তদিহোচ্যতাম্‌। ভা, পু১ ১৯ ৫-১৯। 
সত্য ও ত্রেতা যুগের অবতার-প্রসঙ্গ শেষ করিয়া করভাজন খঁষি উত্তর করিলেন, _ 
স্বাপরে ভগবান্‌ স্ঠামঃ পীতবাস। নিজাযুধঃ | 
শ্রীবৎসাদিভিরক্ৈ্চ লক্ষণৈ রুপলক্ষিত;। 
স্বাপরে ভগবান্‌ শ্তামবর্ণ। তিনি পীতবসন ও শঙ্খচক্রাদি-ধারী। প্রীবৎসাদি তাহার 
উপলক্ষণ' তাহাকে কি বলিয়৷ লোকে পূজা করে? 
নযন্তে বাসুদেবায় নষঃ সক্বর্ষণায় চ। 
প্রন্থায়য়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ ॥ 
নারায়ণায় খাষয়ে পুরুষায় মহাক্সনে | 
বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় সর্বভূতাত্বনে নমঃ ॥ 
আমাদের বুবিতে বাকি থাকিল না, ইনি বাসুদেব কষ, যিনি নারায়ণ খষির শরীয়ে 
আবিভূতি হইকাছিলেন। 
ইতি ত্বাপর উব্বীশ স্বস্তি জগদীশ্বরষ্। 
নানা তন্ত্র বিধানেন কলাবপি হথা শ্রণু || 
হে রাজন্‌! বাপরে এইরূপে জগদীশ্বরের স্তব করে। নান! তন্ত্রের বিধান অনুসারে, 
ককিযুগে ঠাহার যেরূপ আরাধন।, তাহা শ্রবণ করুন্‌ ॥ 
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিযাহকৃষ্ণং সাঙ্গোপা্াস্ত্রপার্ষদম্‌ | 
ঘট সঙ্ধীর্তন প্রায়ৈর্ণজন্তি হি হৃষেধসঃ ॥ 
কলির আরাধ্য কষ্খ, বষ্ণবর্ণ হইলেও কান্তিতে অরুষ্ণ বা! শ্বেত। তাহার অঙ্গ, উপাঙ্গ 
জন্ত্রও পারিবদ আছে। অঙ্গাদি সহিত সেই অকুষ্ণ কৃষ্ণকে, বুদ্ধিমান পুরুষেরা সন্কীর্বন- 
ময় বজদ্বার। পুজ। করেন। 
এই প্লোকত্বারা ভাগবত যুক্তকঠ্ে বলিতেছেন, দ্বাপবের বাসুদেব কচ হইতে কলির 
অকৃফ কৃষ্ণ তির । 
এ দেবে এই অরুষ্ণ কষ্জের আবির্ভাব । বৈষণবেরা নানা অর্থে “কৃষ্ণ, দ্বিষাই 
* শ্লোকের অঙ্থুবাদ করেন এবং এই শ্লোক মহাপ্রভু ৫চতন্য দেবে প্রয়োগ করেন।' 
রি রূপ গোন্বামী 'বলেন__ 
কল ঘং বিঘাংসঃ স্ষউমতিবজন্তে ছ্যুতিভরাৎ অকৃফাজং কৃকং চিন | 
, উপাস্য প্রাহর্ধমখিলচতুর্ধাজ “জুষাং সদেবশ্চৈতভ্লাকতিরতিতয়াং নঃ কপয়তু ॥ 


চৈতন্য কথা । ৫০৯ 


কলিমুগে পঞ্চিতগণ সাক্ষাৎ্ভাবে ধাহার পুজা করেন, শরীরের অত্যন্ত ছাতি বশতঃ 
যিনি অরুষ্ণা্। অথচ ধিনি কষ্ণ, ধাহাকে উতৎকীর্ভনময় যজ্ঞস্বারা পৃজা করা যায়, ধাহাকে 
সকলে চতুর্থা্মী পরমহংসগণের উপাস্ত বলে, চৈতন্তারুতি সেই দেব আমাদিচগের প্রতি 
অতিশয় কপাবিস্তার করুন। 
রুষ্ণসন্দর্ভের মঙগলাচরণে জাঁব গোস্বামী বলেন,-_ 
স্ আন্তঃ কৃষ্ণং বহির্গেধরং দর্শিতাজাদি-বৈভবম্‌। 
কলোৌ সঙ্কীর্তনাছোঃ শ্্ কষ্চচৈতন্য মাশ্রিতাঃ। 
খিমি অভ্যন্তরে রুষ্চ ও বহির্দেশে গৌরদেহ ধাঁবণ করিয়া অঙ্গাদির বৈতব দর্শন 
করাইয়াছেন, আমর! কলিষুগে সন্কীর্তনাদি দ্বারা সেই রুষ্ণচৈতন্যেব ক্মাশ্রয় গ্রহণ করি। 


শুন ভাই এই সব চৈতন্য মহিমা । প্রত্যগ তাহার তগু-কাঞ্চনের ছাতি। 

এই প্লোকে কহে তার মহিমার সীমা ॥ যাহার ছটায় নাশে অজ্ঞান তমস্ততি ॥ 
কুষ্ণ এই হৃষ্টবর্ণ সদা ধার মুখে। জীবের কলাষ-তমো নাশ করিবাবে। 
অথব! কষ্ণচকে তি'হে বর্ণে নিজ মুথে। অঙ্গে উপাঙ্গ নাম নানা অন্তর ধরে ॥ 
রুষ্ণবর্ণ শবের অর্থ হইত প্রমাণ । তক্তির বিরোধী কর্ণ ধর্ম বা অধর্থ্ম। 

রুষ্ণ বিদ্তু তার মুখে নাহি আইসে আন ॥ তাহার কল্পাষ নাম সেই মহাতম ॥ 

কেহ তীরে বলে যদি কষ্ণচবরণ। বাহু তৃলি হরি বলি প্রেমদৃষ্টো চায়। 

আর বিশেষণে তাহা করে নিবারণ ॥ করিয়া কলাষনাশ প্রেমেতে ভাসায় ॥ 

দেহ কান্তা! হয় তিহ অকষঃ ববণ এ চৈ, চ,আ লী, ৩য় পরিচ্ছেদ । 


অকৃষ্ণ বরণে কহি পীতবরণ ॥ 
এই “অকঞ্চাঙ্গ কষের' সহিত দাপরের কুষ্ণের যে ন্দ, ভাগবতের সহিত মহাভারতের 
সেই ভেদ, শুকদেবের সহিত বাযাসদেবের সেই চেদ, নিগুণ ভক্তির সহিত স্বধর্শ্ুলক 
সুপ ভক্তির সেই তেদ। 
ৃষ্টা ্ৃযান্ত যৃবিমাতজ মপানগ্রং দেবোজ্িযা পরিদধুনহৃওসা চিত্রমূ। 
ততীক্ষা পৃচ্ছতি মন! জগদুত্তবাস্তি স্ত্ীপুং ভিদ ন তু সুতস্য বিবিক্তুদৃষ্টে | ভা পৃঃ ১-৪-৫। 
পুজ শুকদেব প্রব্রজ করিয়া সরোবরের তীর দিয়া গমন করিলেন। তিনি নগ্ন 
থাকিলেও দেবকগ্ারা জলক্ষেলি করিতে করিতে তাঁহাকে জেখিয়া লজ্জিত হইলেন না। 
বৃদ্ধ পিত। বাসদেব সেই প্ৰথে তাহার অন্ুগমন করিলেন । তন লজ্জাবশতঃ দেবকন্তারা 
খন্ত্র' পরিধান ক্রিলেন। এই বিচিত্র ঘটন| দেখিয়া ব্যাসচদেব তাহাদিগকে কারণ 
জিদ্তাসা করিলেন। দেখকন্তারা বলিলেন_-*আপনার স্ত্রী পুরুষ-তেদ জ্ঞান আছে। কিন্তু 
আপনার পুর সর্ধত্র তগবান্‌কে দর্শন করিতেছেন। তাহার এই ভেদ জ্ঞান নাই ।” 
ধ্যাসদেব বিশাল মহাভারত রচনা করিয়।ও হৃদয়ে তৃপ্তিল।ত*করিতে পারেন ঈাই। 
“আমি ভয়ত-বংশের আধ্যান করিতে গিয়া সমগ্র বেদের অর্থ দেখাইয়াছি। এই 


৫৯৩ ব্রহ্মবিস্ভা । 


মহাভারতে দর্শের বিস্তৃত বর্ণনা আছে । এমন কি শ্্রী-শূর্লাদিও ইহার মধ্যে আপনাদের 
ধর্ম দেখিতে পাইবেন। তথাপি আমার আত্মা অসম্পন্নের কয় বোধ হইছে । তবে 
কি আমি ,ভাগবত-ধর্থ নিরপণ করি নাই? এই ভাগবত-ধর্মই পরমহত্সদিগের প্রিষ্ব। 
এমন কি এই তাগবতধণ্ন অচ্যুতেরও প্রিয় ।” 
সময্ব' বুঝিয়া নারদ খধি সেই বিবিক্ত প্রদেশে উপনীত হষঃ্লেন। তিনি বলিলেন, 
“ব্যাসদেব ! তৃমি যাহা ভাবিতছ, তাহাই সত্য ।" রা 
যথ। ধর্্াদয়শ্চার্থা মুনিবর্ধ্যানকীত্িতাঃ। 
ন তথা বাসুদেবস্য মহিমা হান্ৃবর্ণিতঃ || ভাঃ পু? ১-৫-৯ 
হে মুনিবর্ষ7, তুমি ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের যেরূপ বর্ণন! করিয়াছ, বাসুদেবের মহিমা 
সেরূপ কীর্থন কর নাই। 
নৈষ্র্মামপাচযতভাববজ্জিতং ন শোভতে জ্বানফলং নিরঞ্জনম্‌। 
কৃতঃ পুনঃ শশ্বদ ভদ্তরমীস্বরে নচার্পিতং কর্ম যদপ্যকারণম্‌ ॥ 
নিরুপাধি ব্রহ্মজ্ঞানও তগবস্তাব-বর্ভিত হুইলে শো পায় না। কর্ম সকামই হউক 
বা নিষ্কামই হউক, তাহার ত কথাই নাই। 
ততোইন্তথ! কিঞ্চন যদ্বিবক্ষতঃ পৃথগংদ্বশস্ত, কতরপনাভিঃ | 
ন কাহিচিৎ ক্কাপিচ ছুঃস্থিতা মতিলভেত বাতা হতনৌরিবাম্পদম্‌ | 
এক ভগবানেরই যথাসাধ্য বর্ণনা কর। তাহা ভিন্ন আর যাহ কিছু বলিতে ইচ্ছা 
করিবে, লোক একে তেদদশীঁ, নানা রূপ ও নামপমন্থিত তোমার সেই বাক্যে তাহাদের 
বুদ্ধি স্থিরতা-লাত কবিবে না। বাতাহত নীকার ্গায় তাহাদের বৃদ্ধ ঘূর্ণিত হইতে 
থার্চিবে। 
তযন্া স্বধর্মং চরণানুজ: হরতজম্নপক্কো্থ তেত্বতো যদি । 
মত্ররুব[ৎ ভদ্রষভূদমুসা কিং কোবার্থ জাপ্তে। ভজতাং ম্বধর্মাত; | 
বদ্দি স্বধন্্শ ত্যাগ করিয়া কেহ হরির চরণান্দুঞ্জ ভঞ্জনা করে, সে অপ্ক অবস্থাতেও 
ব্দি পতিত ব! মৃত হয়, তাহা হইলে সে ষে অবস্থাতেই থাকুক, বাধে ৰংশেই পুনজন্ম- 
গ্রহণ করুক, তাহার অমঙ্গল হয় না। আর ন্বধর্্ম আচরণ করিয়। কেহ যদি হরির তজন। 
না করে, তবে সেই বা কোন্‌ অর্থ লাত করে? | 
ব্যাসদেব এই্বরযয মার্গে ঈশ্বরকে দেখাইয়াছেন। তিনি অপরু! প্রকৃতি ও পরা প্রকৃতির , 
তে করিয়া, সেই ছুই প্রকুতির ঈশিতাকে দেখাইয়াছেন। অর্জুন তাহার বেশ্বন্ূপ দেখিতৈ * 
পাইয়াছিলেন। বিশ্ব ও প্রকৃতির পারে তাহার কি নিজরপ নাই? সেই আনন্দ ময়ের 
কি আনন্দমৃ্ডি নাই, যাহা। দেখিরা জগৎ আনন্দ লাত করিতে পাবে, তয় বিসর্জান করিতে 
পারে, অসন্ত্রমে ভগবানকে আলিঙ্গন করিতে পারে । তগবানের কি নিজর়প নাই? তিনি 
কি.সর্বদাই শাসনকর্। . তাহার কি নিজজন নাই, যাহাঙ্গিগকে শালন করিবার কোন 


চৈতন্য কথা । ৫১১ 


এয়োজন থাকে না, বাহার শাসনাতীত, বাহার! তাহার সহকারী, যাহারা তাহার 

সদয়া ধিকারীু এই সংসারের তেদপ্গালের মধ্যে, এই তেদের অতা্ত সংঘর্ষণে) এই 'আমি- 

তুষি' র নিরম্ব্ন কলরবে, এমন কি দৈত-শাসন-কারী বেদ, বিধি? ধন্ষের চীৎকার রবে না 

ভগবানের মধুর স্বরূগ জান। যায়, না তাহার নিজজনের মাহায্ম্য অন্ুতব করা যায় ] 
কেবল মান্র জকৈতব ধন্মে'ভগবান্‌কে জানিতে পারা যায়। - 


অকৈতব ভক্তি । 
অকৈতব ভক্তি নিগডণ ভর্তির নামান্তর মাত্র । যে তাক্ততে ভগবানের সহিত ব্যব- 

ধান নাই, এবং ষে ভক্তির মুলে ,কান হেতু নাই তাহাকে অকৈতব তক্তি বলে। এসব 
জানে ভগবান্‌কে দূর হইতে প্রণাম করিতে হয়, এই জন্ত এশ্বরধ্য ঈশ্বরের সহিত ব্যব- 
ধান করিয়। দেয়, অতএব এশ্বর্ধ্য কৈতবের মধ্যে। তেদের শাসনের জন্য বেদের বিধি। 
ভেদের মধ্যেই সেই বিধি ভাল লাগে ও সেই বিধি ভক্তের সহায়ক হয়। কিন্তু যেখানে 
কেবলমাত্র ভগবৎ-সম্বন্ধ এবং তগবৎ-সন্বন্ধেই মন্যের সহিত সম্বন্ধ, সেখানে বিধি ভগ- 
বানের সহিত ব্যবধান করিয়৷ দেয়; অতএব বিধিও কৈতবের মধ্যে । ভুক্তি নিজের 
তোগ, মুক্তি নিজের বন্ধ-মোচন। শুদ্ধ তক্তিতে নিঙ্গের চিন্তা নাই? কেবলমাত্র তগবৎ- 
ভাবনা ও ভগবানের কার্ধ্য সাধন: অঙএব তুক্তি ও মু[ক্তঃ ছুই সমান তাবে কেতব। 

মছগুণশ্রতিমাজ্রেণ ময়ি সর্ববগুখাশয়ে |" 

মনোগতি রবিচ্ছিন্ন। বথ। গঙ্গান্তসোহদ্ুধৌ ॥ ' 

লক্ষণং ভক্তি,ঘোগস্য নি ণস্য ছ্যদাহতমৃ। 

অহৈতুক্যব্যবহিত। ফা ভক্তিঃ পুরুযোতমে ॥ 

সালোকা-সার্টি সামীপ্যসারপ্যৈকত্বমপ্যুত। 

দীয়মানং ন গৃহুত্তি বিন! মংসেবনং জনা; ॥ 

ম এব ভক্তিষোগাধ্য আতাস্তিক উদাহাতঃ| 

যেনাতিব্রজ/ ভিগুণং মস্তাবায়েপপদ্যতে | তা, পু ৩২৯ 


কপিল দেব নি ভক্তির এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন । এই অটকতব নিগুণ ভক্তি 


হাইয়াই ভাগবত পুরাণ। 
* প্ধর্দ; প্রোজ ঝিভ কৈতবোহ্ত্র পরমে! নির্মসরাণাং সতাষ্‌” ১-১-২। 
, এই ভাগবত পুঝাণে নির্মৎসর সাধুদিগের জণ্ত পরম ধর্ম নিরূপিত হইয়াছে, যে ধর্শ 
ক্ৈতব প্ররুষ্টরূপে চ্যক্ত। 


জীধরদ্বাধী বলেন--”উজ.বিতং কৈতবং ডিভি কগটং যণ্বিন্‌ সঃ। 
প্রশবেদ মোক্ষাভিসন্দিয়পি নিয়ন্ডঃ। কেবলমীশ্বরারাধন লক্ষণে! ধর্মোশিরপ্যতে।" 


অর্থাৎ এ ধর্থে ফলাতিসন্ধীনর্ূপ কপটতা নাই। এমন কি মোক্ষেরও অভিসন্ধীন 
নাই। কেবরছাত ঈখয়ায়াধন-লক্ষণ এই ধর্থা। 


এ 


৫১২ ব্রন্মবিষ্ঠা। 


এই ভাগবত ধর্ম প্রচারের জন্ঠই মহা পভুর অবতার। তিনি এই ভাগবত ধর্শের 
জলন্ত, জীবন্ত, চূড়ান্ত উদাহরণ 
প্রহাদ কথিত নবধ। তক্তি এ াগবত-ধর্ম্বের বীজমন্ত্র। 
অবণং কীত্ধনং বিষে। স্মরণং পাদসেবনমূ। 
অচ্চনং বন্দনং দাস্তং সধা মাত্নিবেদনম্‌ || 
প্রথমে হরির নাম ও লীলা শ্রবণ। তাহার পর হরিনামের »্ও হরিলীলার উচ্চ 
সন্ধীর্তন । তাহার পর হরির নিত্য ল্মরণ ও মনে মনে নিত্য নাম গ্রহণ । তাহার পর 
মন্দিরে পরিচর্যা । তাহার পর প্রতিমাদিতে তাহার পূজন। তাহার পর হরির বন্দনা 
এইব্রপে শান্ততাব আসিয়৷ উপস্থিত হয়। তাহার পর নিত্য ভগবানের দাসত্ব। জীবে 
স্বয়। ও অনুরাগ এবং জীবের উপকারই ভগবানের দাসত্ব। 
অর্চাদাবচ্চয়ে তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্মার়। 
যাবন্ন বেদ ম্বহৃদি সর্বভূতেম্ববন্থিতম্‌ ||__ভাঃ পু১ ৩২ ১-২ ৫ 
সেইকাল পর্য্স্ত প্রতিমাদিতে ঈশ্বরের আরাধনা করিবে, যে কাল পর্যন্ত আপনার 
হদয়ে এবং নকল প্রাণীতে তাহাকে অবস্থিত বলিয়। জানিতে না পারিবে। 
অথ মা' সর্বভূতেষু ভূ ভাস্মানং কৃতালয়ম্‌। 
অহ্য়েঙ্দানমানাভাং মৈত্রাভিন্নেন চক্ষু! । - ৬-২৯ ২৭ 
আমি সকল ভূতে অবস্থিত, সকল ভূতেরই আত্মা। এই জন্য অভিন্ন দৃষ্টিতে মকল 
প্রাণীকে দান, মান ও মৈত্রী দ্বারা পূজা করিবে। 
ইহাই হইল তগবানের দাসত্ব । তাহার পর সখ্য । ভগবানের সহিত এতদূর ঘনিষ্ঠতা 
আসিয়! পড়ে যে, ভক্ত তখন তগবান্কে আপনার বলিয়া জ্ঞান করেন, এমন কি ভগ- 
বান্‌কে আপনার সখ। বলিয়া বিবেচনা করেন। বাৎসল্য-ভাবও এই সখ্যতাবের অন্তর্গত। 
তাহার পর মধুর-ঙাবে আত্ম-নিবেদন । 
এই ভক্তির মধ্যে তেদ নাই, বিধি নাই, ভুক্তি মুক্তি নাই। 
মহাপ্রভু চৈতন্তদেব নাম-সক্কী্ডন হইতে আরম্ত করিয়া আত্মনিবেদন পর্য্যস্ত ভক্ষির 
সকল অঙ্গই নিজ লীল দ্বার] দেখা ইয়াছিলেন এবং অধিকারী-ভেদে নবধা ভক্তির সকল 
অঙ্গই প্রচার করিয়াছিলেন । 
ভক্তির কপটত৷ তিনি একবারে সহ করিতে পারিতেন ন!। সুতরাং তক্তগণকে তিনি. 
সর্ধদ] অকপট, অকৈতব ন্তভির শিক্ষা! দিতেন এবং মধ্যে মধ্যে এ' বিষয়ে তাহাদের 
পরীক্ষা লইতেন। | 
আরদিন প্রভু গেলা জগন্নাথ দরশনে। দর্শন করিল! জগয়াথ শ্যোখ্ানে ॥ 
পূ্জারি আনিয়া থালা প্রসাদান্ন দিলা । প্রসাদান্ন ধাল। পাঞ্জা প্রত হর্ষ হৈলা ॥ 
সেই প্রসাদার ধাল! অঞ্চলে বান্ধিয়া। তট্াচার্য্যের ঘরে জাইল। দ্বয়াযূক্ত হেয় ॥ 


চৈতন্-কথা | ৫১৩ 


: অরুপোদয় কালে হেল প্রভুর আগমন। সেইকালে ভট্টাচার্ধ্যের হৈল জান্বরণ । 
কৃষঃ-কুর কহি ভট্টাচার্য ভাবিল। কষ্ণনাম শুনি গ্রভূর'আনন্দ বাড়িল ॥ 
বাহিয়ে: প্রস্ুর ক্কেহো৷ পাইল দরশন। আত্তে-ব্যন্তে আসি কৈল চরণ-বন্দন ॥ 
বসিতে আলন'দিয়া দেৌোহেত বসিলা। মহাপ্রসাদান খুলি প্রভূ হাতে দির্লা ॥ , 
প্রসাদার পাঞা তট আনন্দ হৈল মন। কতার্থ হইয়া প্রসাদ করিল ভক্ষণ ॥ 
মান: সন্ধা। দস্তধুধুল য্তপি না কৈল। চৈতন্য প্রসাদে মনের সব জাভ্য গেল ॥ 
তি করি মহাপ্রসাদ কর পাতি লৈল। এই শ্লোক পড়ি অন্ন তক্ষণ করিল ॥ 

শুককং পয়ু যখিতং বাপি নীতং বাদুরদেশতঃ। প্রাপ্ত মাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্রকাধ্যা বিচারণা | 
ন দেশনিরমন্রত্র ন কালমনিয়মন্তথা। প্রাপ্তমন্নং দ্রুতং দৃষ্টে তেরক্তব্যং হরিরব্রবীৎ |॥-_পদ্পপুরাণ 
দেখি আনন্দিত হৈল মহাপ্রভুর ষন' প্রেমাবিষ্ট হৈয়] কৈলা তারে আলিজন।॥ 
ছুইজন ধরি দৌছে করেন নর্তন। দৌহার ম্পর্শেতে দৌহার প্রকল্প হল মন॥ 
স্বেদ কম্প অশ্রু দৌহে আনন্দে তাসিলা। প্রেমাবিষ্ট হঞা! প্রভু কহিতে লাগিল! ॥ 
আজি মুগ্চি অনায়াসে জিনিনু ত্রিভুবন। আজি মুগ করিন্ু বৈকৃ্ঠে আরোহণ ॥ 
আজি মোর পুর্ণ হৈল সব অভিলাষ । সার্বভৌমের হৈল মহা প্রসাদে বিশ্বাস ॥ 
আঙ্জি নিষ্ষপটে তুমি হৈল৷ কষ্ঠা শ্রয়। কষ্ণ নিষ্ষপটে হৈল৷ তোমারে সদয় ॥ 
আজি সে খণ্ডিল তোমার দেহাদি বন্ধন। আজি ছিন্ন কৈলে তুমি মায়ার বন্ধন॥ 
আজি কঞ্চপ্রাপ্তি-ষোগ্য হৈল তোমার মন। বেদ ধর্ম লক্ঘি কৈলে প্রসাদ-তক্ষণ ॥ 
__চৈতন্ত-চরিতামৃত, মধ্যলীলা, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 
যখন সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য বেধের বিধি লঙ্ঘন করিতে পারিলেন, তখন নিশ্চয় ল্লান। 
গেল, যে ভগবৎ-প্রেম তাহার হৃদয় অধিকার করিয়াছে। সে হ্বদয়ে কি আর মুক্তি 
স্থান পায়? ভগবানের সেবা ছাড়িয়া মুক্তি? নিজের জন্ মুক্তি? শুদ্ধ ভক্তিতে মুক্তি 
কপটতা স্নাত্র। 
বন্ধ! গ্রীকষ্চকে স্তব করিয়াছিলেন 
তত্তেইনকম্পাং স্থসমীক্ষ্যমাণে। ভুগ্রান এবাত্বকৃতং বিপাকম্‌। 
হক্ষাঙপুভির্ব্বিদধন্ধমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্‌ || ১*-১৪-৮ 
“কেবলমাত্র তোমার কপার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, আপন কর্মফল ভোগ করিতে করিতে, 
কায়মনোব্াক্যে তোমায় নমস্কার করিতে করিতে, যে ব্যক্তি জীবন ধারণ করেন, সেই 
' ব্যক্ি সবজির আশ্রয় স্বক্জপ তোমাতে দায়াধিকার লাভ করিয়া থাকেন ।, 
- সার্ফতৌষ একদিন এই ক্লোক পড়িয়া মহাপ্রভুর স্তব করিধ্পেন। কিন্তু তিনি "মুক্তি- 
পচে” না! বলিয়া “তক্কিপদে” বলিলেন। 
প্রভু কহে “মুকিপদে” ইহা পাঠ হয়। শুক্তিপদ কেনে পড় কি তোমার আশয় | 
তষ্টাচার্্য কছে মুক্তি মনে তত্তিফল। তগবদ্ধিমুখের হয় দ্ড কেবল॥ 
ই 


৫১৪ ব্রচ্মাৰষ্ঠা । 


কষ্ণের বিগ্রহ যেই সত্য নাহি মানে । যেই নিন্দ। যুদ্ধাদিক করে তাঁর সনে॥ 
সেই ছুয়ের দণ্ড হয় ব্রহ্মসাধুজ্য মুক্তি। তার মুক্তিফল নহে যেই করে তক্তি। 
বস্তপি সে মুক্তি হয় পঞ্চ প্রকার। সালোক্য সামীপ্য সারপ্য সা সাধুজ্য আর ॥ 
সালোকযাদি চারি যদি হয় সেবাদ্বার । তবে কদাচিৎ ভক্ত করে অঙ্গীকার ॥ 
সাধুজ্য শুনিতে তক্তের হয় ঘ্বণা ভয়। নরক বাছয়ে তবু সাধুজ্য না লয় ॥ 
বন্দে ঈশ্বরে সাধুজ্য ছুইত প্রকার।  ব্রহ্গসাযুজ্য হইতে ঈশ্বর সুযুজ্য ধিক্কার ॥ 
[ যাহার সেবাকরা ভক্তের চরম উদ্দেশ, তাহার সহিত এক হওয়া ভক্ত স্বপ্নেও 


ভাবিতে পারেন না। ] 
প্রভূ কহে মুক্তি পদের আর অর্থ হয়। 


মুক্তিপদ শব্দে সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহয়॥ 
মুক্তিপদে যার সেই মুক্তিপদ হয়। 
নবম পদার্থ মুক্তির কিংবা সমাশ্রয় ॥ 


[ পুরাণের দশ লক্ষণ । তাহার মধ্যে মুক্তি নবম লক্ষণ। ] 
জঙ্্র সগে 1 বিসগর্স্থানং পোষণ মুতয়ঃ | মন্বন্তরেশাহ্বকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ ॥ 
দশষস্য বিশুদ্ধার্থং নবানামিহ লক্ষণম্। বর্ণয়ন্তি মহাত্মানঃ এতেনার্ধেন চণঞ্জসা || ভাঃ পুঃ ২-১৭ 


ছুই অর্থে কৃষ্ণ কহি কাহে পাঠ ফিরি। মুক্তি শব্দ কহিতে মনে হয় দ্বণ] ব্রাস। 
সার্ঘভৌম কহে ও পাঠ কহিতে নাপারি ॥ ভক্তি শব কহিতে মনে হয়ত উল্লাস ॥ 
ষগ্তপি তোমার অর্থ এই শবে কয়। শুনিয়া হাসেন প্রভু আনন্দিত মন। 
তথাপি আপ্লিষ্য দোষে কহনে নাষায়॥ তট্টাচানর্য্য কৈল প্রভু দুঢ় আলিঙ্গন ॥ 
যন্পি মুক্তি শবের হয় পঞ্চবৃত্তি। চৈ, চ, মধ্য; ৬ 


বূচিবৃত্তে কহে তবু সাযুজ্যে প্রতীতি ॥ 
উশ্বর্ষ্য জ্ঞানে ভক্তি মহাপ্রভুর অসহথ ছিল। তিনি লক্ষমীদেবীর ভক্তির উপর কটাক্ষ 
করিতেন। ব্রজের অকৈতব শুদ্ধ ভক্তি তাহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। তিনি কেবল 
সেই ভক্তিরই উপদেশ করিতেন। 
শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বেস্কট ভট্ট নামে একজন বৈষ্ণব বাস করিতেন। মহাপ্রভু তাহার গৃহে 
চাতুমর্ণস্ত করিয়াছিলেন। এ ভট্ট নিষ্ঠার সহিত লক্ষমী-নারায়ণের সেবা! করিতেন। 
প্রভু কে ভট্ট তোমার লক্ষী ঠাকুরাণী। তট্ট কহে কৃষ্ণ নারায়ণ একই স্বরূপ । 


কান্ববক্ষঃস্থিতা পতিব্রতাশিরোমণি ॥ কষ্ণেতে অধিক লীলা বৈদগ্যাদি রূপ ॥, 
আমার ঠাকুর কৃষ্ণ গোপ গোঁচারণ। তার স্পর্শে নাহি যায় পতিব্রতা ধর্ম । 
সাধবী হা কেনে চাহে তাহার সঙ্গম ॥ কৌতুকে লক্ষী চাহেন কৃষ্ণের সঙ্গম ॥* 
এই লাগি নুখভোগ ছাড়ি চিরকাল। কফ্সঙ্গে পতিভ্রতা-ধর্ম নহে নাশ। 


প্রত নিয়ম করি তপ করিল! অপার ॥ অধিক লাত পাইয়ে আর রাসবিলাস। 


চৈতন্থ কথা। 


বিনোদিনী লাঙ্মীর হয় কৃষ্ণে অভিলাষ । 
ইহাতে কি ধৌঁষ কনে কর পরিহাস ॥ 
প্রভূ কহে দোষ ইহা নাহি আমি জানি। 
রাস না! পাইল লক্্মী ইহা শান্তেশুনি॥ 
লক্মী কেনে না পাইল! কি ইহার কারণ। 
তপ করি কৈছে কৃষ্ণ পাইল শ্রতিগণ ॥ 
শ্রুতি পায়, লক্ষী না পায় ইথেকি কারণ। 
তষ্ট কহে ইহা প্রবেশিতে নারে মোর মন ॥ 
প্রভু কহে কৃষ্ণের এক স্বভাব লক্ষণ । 
স্বমাধুধের্য করে সদা সর্ব আকর্ষণ ॥ 
ব্রজজলোকের ভাবে পাই তাহার চরণ। 
তারে ঈশ্বর করি নাহি জানে ব্রজঙ্গন।॥ 
কেহ তারে পুভ্রজ্ঞানে উদৃখলে বান্ধে। 
কেহ সখা জ্ঞানে জিনি চঢ়ে তার কাদ্ধে ॥ 


৫১৫ 


ব্রজেন্্র-নন্দন তারে জানে বজজন। 
এম্বর্ধয জান নাহি নিজ সন্বন্ধ যনন॥ 
ব্রজলোকের ভাবে যেই করয়ে ভজন । 
সেইজন পার ব্রজে ব্রজেন্দ্ নন্দন ॥ 
শরতি সব গোপীগণের অনুগত হঞা!। 
ব্রজেশ্বরী স্ুত ভজে গোপীভাব লঞ্চ ॥ 
বাহান্তরে গোপীদেহ ব্রজে যবে পাইল। 
সেই দেহে কৃষ্ণসঙ্গে বাসক্রীড়া কৈল ॥ 
গোপজাতি কৃষ্ণ, গোপী প্রেয়সী ঠাহার। 
দেবী বা অন্থন্ত্রী কৃষ্ণ ন1 করে অঙ্গীকার ॥ 
লগ্ী চাহে সেই দেহে কৃষ্খের সঙ্গম 
গোপিকা অন্ুগা হঞা না কৈল ভজন ॥ 
অগ্চদেহে না পাইয়ে রাসবিলাস। 
অতএব “নায়ং শ্লোক কহে বেদব্যাস॥ 
চৈ, চ, মধ্য, ৯। 


এ্বর্ষে। সনম আছে, অপেক্ষা আছে, ভয় আছে। এ সকল ত কৈতব। অকৈতবে, 
অকপটে কৃষ্ণ সঙ্গমলাতের জন্য এক ব্রঞ্জতাব তিন্ন অন্য তাপ নাই । সে ভাবে বিধি নাই, 
এশ্বরধ্য নাই, মুক্তির প্রলোভন নাই»। সে তাবে অব্যবধানে রুষ্ের সহিত মেশািশি 
হওয়া সম্ভব । তবে সেভাবে কোন না কোন গোপীর অনুগত হইতে হয়। এ কথা পরে 


জানিতে পারিব। 


মধ্বাচাধ্যের শিষ্যগণ তববাদী। তাহারা বর্ণাশ্রম ধর্মকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলেন এবং মুক্তি 
তাহাদের চরম লক্ষ্য। মহাপ্রভু উপ কৃষ্ণকে দর্শন করিবার জন্য মধ্বাচার্য্যের স্থানে 


গমন করিলেন। 

তত্ববাদীগণ প্রসুকে মায়াবাদী জ্ঞানে । 
প্রথম দর্শনে প্রভুর না কৈল সম্ভাষণে ॥ 
পাছে প্রেমাবেশ দেখি হৈল চমত্কার । 
বৈষঃব জ্ঞানেতে বু করিল সৎকার ॥ 
বৈষণবত| সবার খস্তরে গর্ব জানি । 
ঈষৎ হাসিয়। কিন্ত কহে গৌরমণি ॥ 
সবার অন্তরে গর্ব জানি গৌরচন্ত্র ৷ 

তা সবা সহিত গোষ্নী করিল আরম্ত। 
তত্ববার্দী আচার্য্য শাস্ত্রে পরম প্রবীণ । 


তীরে প্রশ্ন কৈল প্রভু হেয়া যেন দীন ॥ 
সাধ্য সাধন আমি না জানি ভাল মতে। 
সাধ্য সাধন শ্রেষ্ঠ জানাহ অমাতে ॥ 
আচার্য কহে বর্ণাশ্রম ধর্ম কৃষঃ সমর্পণ । 
এই হয় কৃষ্ণ্তক্তের শ্রেষ্ঠ সাধন ॥ 
পঞ্চবিধ মুক্তি পাঞা বৈকুঠে গম্বন। 
সাধ্যশ্রেষ্ঠ হয় এই শান্ত নিরপণ। 

প্রভূ কহে শাস্ত্রে কহে শ্রবণ ররীর্তন। 
কুষঃপ্রেম-সেব। ফলের পরম সাধন ॥ 


৫১৬ ব্রদ্মহিদ্যা ৷ 
অবণং কীর্তনং বিফৌসিশ্রণং পাদসেবলম। অন্টনং বঙ্ধদং দাস্যংসধ্যবাক্মনিহবনানং1 
ইতি পুংসাপি.তো। বিফৌ। ভক্তিশ্চেম্নবলক্ষণা | ক্রিয়েত ভগবতান্ধ! তন্মন্েৎ বীর্ঘমূতদসূ। 
€ভা। পু? 478. 
শ্রবণ কীর্তন হৈতে কষে হয় প্রেম] । 
সেই পরম পুরবার্থ পুরুষাথ" সীমা 
এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নাম কার্ত্যা জাতান্নরাগো জ্রতচিত্ব উচ্চৈ: || পে” 
হসত্যথে! রোদিতি রোতি গায়ত্যুন্া্ঘবন্ন তাতি লোক বাহাঃ|| ভাঃ পুঃ ২-৪৭ ৩৮ 
কর্ম্মত্যাগ কর্ম্মানন্দা সর্বশাস্ত্রে কে । 
কর্ম ঠৈতে কষ্খপ্রেম ভক্তি কভু নহে ॥ 
আজ্ঞায়ৈবং গুণান্‌ দোধাম্ময়াদিষ্টানপি শ্বকান্‌। 
ধর্মান্‌ সংতাজাষঃ সর্ববান্‌ মাংষজং সচ সতষঃ | ভা পু? ৯১-১১-৯২। 

'বেদে বিধিমার্গে আমি যে গুণ-ঢোধাত্মক স্বধর্ম্মের আদেশ করিয়াছি, তাহা সম্পূর্ণরূপে 
জানিয়াও ভক্তির ব্যাঘাত ও বিক্ষেপ কারী বলিয়। সকল ধর্মকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ কারয়। 
ধিনি আমাকে তজনা করেন, তিনিই সর্বোত্তম সাধু । 

সর্বধর্ঘমান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং প্রজ। 
অহং স্বাং সর্বপাপেভ্যে! মোক্ষরিষ্যামি মা শু6:11--ভগবদগীতা | 
তাবৎ কর্ধাণি কুববীত ন নির্ব্িগ্েত ষাবতা। 
মৎকথা শ্রবণাদো ব। শ্রদ্ধা! যাখন্নজায়তে | ভা পুঃ ১১-২০-৯। 
পঞ্চবিধ মুক্তিতযাগ করে ভক্তগণ । 
ফন্তুকরি যুক্তি দেখে নরকের সম ॥ 
সেবান্রক্তমনসামভবোহপি কন্তঃ | ভ।, পু, ৫-১৪-৮৩ | 
রুষ্ণসেবানুরক্ত মহাত্মাদিগের নিকট অতব বা নির্বাণয ক্তিও তুচ্ছ । 
কর্মমুক্তি ছুইবস্ত তাজে তক্তগণ। 
সেষঈ ছইস্থাপ তুমি সাধ্য সাধন ॥ চৈ, চ, মধ্য, ৯। 
বৈধতজ্তি, শ্ব্ধযমার্গ ও যুক্তি বাছা, এই তিন ত্যাগ করিয়া রাগমার্গে অটৈতব 
ভক্তি কর্যই চৈতন্দেবের শিক্ষা। কিন্তু অধিকারী ভেদে বহিরঙ্গ ভক্তের জন্চ 
তিনি একবারে বৈধতক্ি ত্যাগের নিষেধ করিতে পারেন নাই। বৈধভক্তির বন্ধন . 
তিনি শিধিল করিয়া গিয়্াছেন এবং বৈধতক্তির অনুকল্পও তিনি বিধান কতিয়া* 
শিয়াছেন। | রর 
পূর্ব তীর্ঘধান্রায়, উপবাস ও ক্ষৌর না করিয়া কেহ মগাপ্রসাদ পর্য্যন্ত ভোজন 
করিতেন না। , রাজা প্রতাপ চৈতনা-তক্তগণের নিপরীত বিধান দেখিয়! জশ্চর্যযান্বিত 


হইয়াছিলেন। 


চৈতন্য কথা। | ৫১৭ 


কাজ] কহে উপরাস'ক্ষৌর তীর্থের বিধান। রগ ্ ক + 
তাহা না করিয়াঁকেনে খাবে অন্ন পান ॥ ক রগ 
তষ্ট কছে তুমি ঝঁহ সেই বিধিধর্শ্ম। যারে কপ করি করে হৃদয়ে প্রেরণ । 
এই রাগমার্গে আছে স্ক্ম ধার্য ॥ কৃষ্ণাশ্রয় ছাড়ে সেই বেদ লোকধর্শা ॥ 


* দা বস্যাহগৃহ্কাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ| 
স জছাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্‌ ]--ভা, পু, ৪-১৯-৪৫। 
খন আত্মভাবিত তগবান্‌ অনুগ্রহ করেন, তধন তক্ত লো+ব্যবহারে ও বেদে 
পরিনিষ্টিতা বুদ্ধি ত্যাগ করে ।-__চৈ, চ, মধ্য, ১১। 


প্রভু কহে যার মুখে শুনি একবার। দীক্ষা পুরশ্চ্যযা বিধি অপেক্ষা না করে। 
কৃষ্ণনাম পৃজ্য সেই শ্রেষ্ঠ সবাঞ্চার ॥ জিহবাস্পর্শে আচগ্ডালে সবারে উদ্ধারে ॥ 
এক কষ্চনামে করে সর্বপাপ ক্ষয়। আন্ুপঙ্গ ফলে করে সংসারের ক্ষয় । 
নববিধ ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয় ॥ চিত্ত আকর্ষয়ে করে কষ্গপ্রেমোদয় ॥ 

চৈ, চ, মধ্য, ১৫। 


বাস্তবিক পক্ষে নবধা তক্তিতেও বহিরঙ্গ সাধন ও অন্তরঙ্গ সাধন আছে। দাস্ত, সধ্য, 
আত্মনিবেদন অন্তরঙ্গ । আর সব বহিরঙ্গ । রাগান্থুগ! তক্তিতে বহিরঙ্গ বা বৈধ সাধনের 
প্রপ্নোজন হয় না। বহিপঙ্গ অধিকারীর জন্য বৈধ তক্তির প্রয়োজন হয়। মহাপ্রভু 
নিয্নলিখিত রূপে বৈধী তক্তির অনুকল্প দেখাইয়াছেন। 


রাগহীন জন ভপ্গে শাস্ত্র আজ্ঞায়। * বিষণ বৈষ্ণব নিন্দা গ্রাম্য বার্তা না শুনিবে। 
বৈধীভক্তি বলি তারে সর্বশান্ত্রে গায় ॥ প্রাণীমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে ॥ 
বিবিধাঙ্গ সাধনভক্কি বহুত বিস্তার । শ্রবণ কীর্তন স্মরণ পুজন বন্দন। 

সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু সাধুসঙ্গ সার ॥ পরিচর্যযা দাস্য সখ্য আত্মনিবেদন ॥ 

গুরু পদা শ্রয় দীক্ষা গুরুর সেবন। এগ্রে নৃত্যগীত বিজ্ঞপ্তি দণ্ডবৎ নতি। 
সন্ধর্ম-শিক্ষা পৃচ্ছ! সাধুমার্শানুগমন ॥ অভ্যুত্থান অনুব্রজ্য। তীর্থগৃহে গতি ॥ 
কষ্ণগ্রীতে ভোগত্যাগ কুষ্ণতীর্থে বাস। পরিক্রম] স্তবপাঠ জপ সন্কীর্ভন। 

যাবৎ নির্বাহ প্রতিগ্রহ একাদক্যীপবাস ॥ ধৃপ মালা গন্ধ-মহাপ্রসাদ ভোজন ॥, 
ধাত্রাম্বরে-গো-বিপ্র-বৈষ্ব-পুজন | আরাব্রিক মহোৎসব শ্রীযূত্তি দরশন 
জেবা*নামাপরাধাদি দুরে বর্ধন । নিজপ্রয়-দান ধ্যান তদীয় সেবন ॥ 
অবৈষব সঙ্গ ত্যাগ বহু শিষ্য নাকরিবে। তীয় তুলসী বৈষ্ণব মথুব! ভাগবত 
বহুগ্রস্থ কলাভ্যাস ব্যাখ্যান বর্জিবে ॥ এই চারিসেবা হয় কৃষ্ণের অভিমত ॥ 


হানিলাত সম শোকাদি-বশ না হইবে। রুষ্ার্থে অধিল চেষ্টা তকপাবলোকন * 
অন্দেধ অকশান্্র নিন্দা না করিবে। জল্মদিনাদি মছোৎসব লঞ। ভক্তগণ ॥ 


৫১৮ ব্রচ্মবিষ্ঠা । 


সর্বদ! শরণাগতি কার্ডিকাদি ব্রত। সকল সাধন শ্রেষ্ট এই পঞ্চ অঙ্গ 
চতুঃবঠি অঙ্ক এই পরম মহত্ব ॥ কষ্ঃপ্রেম জম্মায় পাঁচের অলস ॥ 
সাধুসঙ্গ নামকীর্তন ভাগবতশ্রবণ । 
মধুরাবাস শ্রীমৃহতি শ্রদ্ধায়ে সেবন ॥ 


মহাপ্রভু প্রথমে চীষট্র অঙ্গ সাধন বলিয়া, তাহার পর পঞ্চ অঙ্গ সাধন বলিলেন। 
এই পঞ্চ অঙ্গ সাধন বলিয়াও তিনি তৃপ্ত হইলেন না! রি 
এক অঙ্গ সাধে কেহ সাধে বহু অঙ্গ। এক অঙ্গে সিদ্ধি পাইল বহু ভক্তগণ। 
নিষ্ঠা হৈতে উপজায় প্রেমের তরঙ্গ ॥ অন্বরীষার্দি ভক্তের বহু অঙ্গ সাধন ॥ 

কিন্তু মহাপ্রভুর মন রাগানুগ! ভক্তিতেই আবিষ্ট। কেবল লোকসংগ্রহের জন্য এবং 
সকল অধিকারীর উপযোগের জন্য বৈধী তক্তির উল্লেখ । 
বিধি ধর্ম ছাড়ি তজে কৃষ্ণের চরণ। অজ্ঞানেও হয় যদি পাপ উপস্থিত। 


নিষিদ্ধ পাপাচারে তার কভু নহে মন ॥ কষ তারে শুদ্ধ করে ন| করে প্রায়শ্চিত্ত ॥ 
চৈ, চ, মধ্য, ২২। 
স্বপা্দ মূলং ভজতঃ প্রিষসা তাক্তান্য ভাবসা হরিঃ পরেশ; | 


বিকর্ধ যচ্চো২পতিতং কথঞ্চিং ধুনোতি সর্ববং হাদি সম্নিবিষ্টঃ || ভা, পু. ১১-৫-১৮। 
যদ্দি কোন প্রিয়ভক্ত অনন্তাব হইয়] হরির চরণ তজন। করে, সে প্রমাদবশতঃ কোন 
নিষিদ্ধ কর্ম করিলেও, হরি তাহার হৃদয়ে আবিভূতি হইয়া সকল পাপ দুর করিয়া দেন। 


শ্পৃরেক্দুনারায়ণ সিংহ। 


সবৃত্যুর প্রতি। 


হে মরণ, ধরব, নিত্য, অতৃপ্ত-অতিণি আসে ফুরাইয়। ---তুমি তারে লহ তুলি" 


মোর জন্ম দ্রিন হ'তে ধীরে অতি ধীরে 


বিরাট উৎ্সঙ্গে তব সুখ দুঃখ সব ভুণি' 


যাত্রা! তুমি করিয়াছ ; সঙ্গোপনে নিতি অবশ-আবেশে তোমা করি আলিঙ্গন 
আফসিতেছ পথ বহি'' জীবনের তীরে, চির-নিদ্রা মাঝে লভে বিশ্রাম-শয়ন। 
অনিশ্চিত কোন্‌ মহাক্ষণে তরীথানি আস" তুমি ওগো মৃতু ছুর্দিনে বান্ধব, 


ক্লাগিবে তোমার অলক্ষিতে, নাছি জানি; 


তাই আজি হু'তে, রিক্ত, শূন্ত, মুক্ত করি 


ছুঃধমএ রিক্ততার দির্নে যবে সব 
শেষ হয়ে আসে, যবে সবে ছেড়ে যায়), 


রাখিয়াছি আপনারে সব পরিহুরিঃ। তুমি আস? তবে, নিষ্কাম প্রেমিক প্রায়_ 
হে মরণ মন্থাত্ীয় ভূ্ি জীবনের ত্বরাহীন, অচঞ্চল, গম্ভীর-প্রণয়ী ? 
'একমার আরাধ্য বাঞ্ছিত ; যবে এর হে বৈরাগী, হে আম্মার জীবন-বিজয়ী। 
বর্ণ গন্ধ গীতষয় আনন্দের ক্ষণ 


ঞ্ীহেমচন্ মখোপাধ্যায় কবিরদ্ধ 


স্বত্যুর পরপারে । 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: 
স্বর্গবাসীর আত্মীয় স্বজন। 


মানবের স্বজন-প্রীতি এতই প্রবল যেংন্বর্গ অতি সুখের স্থান জানিয়াও তিনি একাকী এ 
সুখ ভোগ করিতে ইচ্ছা! করেন না। মৃত্যুকালে যদি তাহাকে বল যায় যে, তিনি ধেখানে 
যাইতেছেন, তাহা অতি রমণীয় স্থান, আনন্দ নিকেতন, তথায় দুঃখের লেশমাত্র নাই ; 
তথাপি তিনি যেন আশ্বস্ত হন না। ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করেন, “আচ্ছা, আমার প্রিয়তম- 
গুলিকে সেখানে দেখিতে পাইব কি?” যেন প্রিয়তমগুলিকে ছাড়িয়া তিনি স্বর্গেও সুখ 
পাইবেন না! আহা! করুণাময়, এই নিংস্বার্থ ভালবাসার পুরস্কারের অতি সুন্দর 
ব্যবস্থাই করিয়াছেন। মানবমাত্রই তাহার প্রিয়তমগণ্কে স্বর্গে দেখিতে পাইবেন, 
ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই; পৃথিবী অপেদ। ভালরূপে দেখিতে পাইবেন ' 

কিরূপে দেখিতে পাইবেন? স্বর্গবাসী কি পৃথিবী দেখিতে পান? তাহার আত্মীয় 
স্বজন পৃথিবীতে কি করিতেছেন, কি থাইতেছেন, কি ভাবিতেছেন, তাহাদের কিরূপ 
পরিবর্তন হইতেছে, কির প উন্নতি অবনতি, সুখ দুঃখ ঘটিতেছে,- এ সবই কি তিনি স্বর্গ 
হইতে দেখিতে পান ? না, ত।? পান না! তা" যদি পাইতেন,তাহ। হইলে তাহার কিছুমান্ত 
স্ুথ ও শান্তি থাকিত না। কারণ পর্থবী দুঃখেরই আগার, স্থখ অপেক্ষা দুঃখই এখানে 
অনেক বেশী। প্রিয়তমগণ নিত্য নৃতন নূতন দুঃখে পড়িতেছেন, রোগ, শোক, মনস্তাপ, 
জরা, উদ্বেগ, তয় প্রভৃতিতে নিয়ত ছটফট করিতেছেন, ইহা দেখিলে কোন্‌ ব্যক্তি নিশ্চিত 
মনে স্বর্গসুখ তোগ করিজ্তে পারেন ? শুধু কি তাই? হয়ত তিনি দেখিতেন, তাহার প্রিয়- 
তমগণ তাহাকে পৃঝধের তায় (অথবা আদো) ভালবাসেন না, তাহার নিন্দা করিতেছেন, 
তাহাকে গালি দিতেছেন। এ সকল দৃণ্ত দেখিয়া তিনি স্বর্গে কিরূপে শাস্তি পাইবেন? 
তবে কি স্বর্গে গিয়া তিনি তাহাদের জন্য প্রতীক্ষা করেন? যতদিন না তাহার! 
স্থুলদেহ ত্যাগ করিয়া হ্বর্গে আইসেন, ততদিন কি তাহাদের আশাপথ চাহিয়া থাকেন? 
তা'ইব৷কিরূপে হইতৈ পারে? চিত্ত যদ্দি উদ্বেগ ও প্রতীক্ষায় সর্বদা আন্দোলিত হয়, 
'তাহা হইলে উহাতে সুখ ও শান্তি কিরূপে থাকিতে পারে? স্বর্গ একটি বিশ্রামের স্থান। 
কর্ণনান্ত জীবকে ফিয়ৎকাল অবিমিত্র শান্তি ও আনন্দ দান পূর্বক পুনরায় কর্ণক্দেজের 
জন্য প্রস্তুত করাই মঙ্গলময়ের উদ্দেস্ত। অতএব যাহাতে এই শাস্তির বিদ্ন হয়, আনন্দের 
ব্যাঘাত হয়, স্বর্গে তাহা থাকিতে পারে না। তবে, এ সমন্তা ক্লিরূপে পূর্ণ হয়া এ 
বড় কঠিন সমস্ত! মানব আত্মীয় শ্বজনকে ভালবাসেন ; ইহীাদদিগকে ন! দেখিণে তিনি 
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স্বর্ন সুখ 'পাইবেন না। কিন্তু পৃথিবীস্থিত জাত্মীয়গণকে দেখিলে তিনি সুখ না পাইয়। 
ছঃখই পাইবেন। তবে উপায়? যানব ক্ষুদরবুদ্ধিতে কোনও উপায় [ন্থর করিতে না 
পারিলেও, ভগবান্‌ সুন্দর উপায় কৰিয়াছেন। তাহা কি? দেখা যাকু। রি 
মনের যে কি অসাধারণ শক্তি, তাহ। আমর অনেকেই অবগত নহি । মনের দ্বার! 
আমর! , পদার্থ হুষ্টি ও ধ্বংস করিতে পারি, কোনও জিনিৰ গড়িতে ও ভাঙ্গতে পারি। 
বাস্তবিক, আমর! অজ্ঞতসারে নিয়তই উহা! করিতেছি । আমরা যে'বস্তটির চিন্ত। করি, 
ধ্যান করি, সেই বস্তটি প্রকৃতই সুক্মপদার্থে নির্শিত হয়, গঠিত হয় । উহা আমরা দেখিতে 
পাই ন! বটে, কিন্ত দিব্যদর্শিগণ ( 01511 $0581)1১ ) দেখিতে পান। মনে করুন, কল্য যে 
গোলাপ ফুলটি দেখিয়াছিলাম, অদ্য ঘরে বসিয়া, চক্ষু মুদিত করিয়া, তাহার ধ্যান করিতে 
লাগিলাম) উহ্ার একট মানসিক চিত্র €106107] [1081016 ) প্রস্তত করিলাম? উহার 
পাতা, বোটা, সুন্দর পাপড়ি, বর্ণ__ সমস্তই মানস চক্ষে দেখিতে লাগিলাম। উহার ফল 
এই হইবে যে, তেজন্তত্বে এ গোলাপ ফ.লটি নিম্মিত হইবে এবং (আমি ধ্যান হইতে 
বিরত হইলেও ) উহ সুক্্ম জগতে বহুকাল থাকিবে ; ক্রমে ক্রমে পরমাণুগুলি বিচ্ছিন্ন 
হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে, ধ্যান যতই দীর্ঘ, প্রগাঢ় ও একাগ্র হয়, স্থষ্ট বন্তটি ততই অধিক 
কাল হঙ্গজগতে অবস্থান করে। ইহাদিগকে 1110081)1-/0110)১ বা ধ্যানস্যষ্ট বস্ত বলে। 
ফাহারা যোগমার্গে অগ্রসর হইয়াছেন (অর্থাৎ চিত্তের বল, দৃঢ়তা ও একাগ্রতা খুব 
কাড়াইয়াছেন ), তাহার] ইচ্ছা! করিলে ধ্যান-স্থষ্ট বস্তকে স্থুলতবে পরিণত (70911181156) 
করিতে পারেন। জগদ্ধিখ্যাত ম্যাডাম্‌ ব্লাতাট-স্কি এইরূপে অনেক ফুল, আংটি, ঘড়ি, 
রুঘাদ, ক্রচ, প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া অনেককে উগাহার দিতেন। হিন্দুমওই অবগত 
আছেন যে, সমগ্র ব্রহ্মাগুটি বিরাট, পুরুষের (ব্রহ্মার) ধ্যান-স& বস্ত ( 0170081)0-10100) 
ইহা, শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে। তিনি জসীম যোগ-বলে সকল বন্তরই ধ্যান 
করিতেছেন; তাই সমস্তই আছে। যেমন তিনি এই ধ্যানহইতে বিরত হুইবেন 
অন্দনি সব বিলুপ্ত হইবে, - ক্ষিতিতত অপতবে, অপ. তেজে? তেজ বাসুতে, এইরূপে সকল 
পদার্থ ই আদিতন্ব ব৷ প্রকৃতিতে পরিণত হুইবে। 
সেষাক। এখন স্বর্গবাসীর পক্ষে কিরূপ ঘটে দেখা যাউক। স্বর্গে গিয়া! যেমন তিনি 
জান্বীয়-স্বজনের বিষয় ধ্যান করিতে আরম্ভ করেন, তাহাদের চিন্তা করিতে থাকেন, 
অহনই তৎক্ষণাৎ সেই মূর্তিগুপি তেজভুত্বে নির্মিত হয়, অর্থাৎ সেই আত্মীর়গণকে তিনি 
সন্গুথে দেখিতে পান। পৃথিবীতে ধ্যান-ৃষ্ট বস্তগুলি আমরা দেখিতে পাই না, কারুণ 
আমাদের নুগ্্ুষ্টি নাই। কিন্ত হ্বর্গবাসীর এ সমন্তই প্রত্যক্ষ হয়। কেবল প্রত্যক্ষ নহে? 
বাস্তব ও. সজীব হয়। প্রিয়তমগণের যে তাবটি তাহার নিকট সর্ধকাপেক্ষা মনোরম ও 
চি্কর্ষক ছিল, তিনি অবশ্ত সেই ভাবটিরই ধ্যান বরেন। সুতরাং তাহাদের পরন 
রষশীয় ও সেহোজ্জল ভাৰগুলিই তাহার নিকট আবিভূর্ত হয়, কুৎসিত ও স্বার্থপর 
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তাবগুলি তিলার্ধও প্রকাশ পায় না, অতএব, স্বর্নবাসী তাহার আত্মীয়-স্বজনের 
নিরুষ্ট ও কদর্য ভাবগুলি না দেখিয়া, কেবল তাহাদের উৎকৃষ্ট ও সৌম্যতাবগুলিই 
দ্বেখিতে পান & ৃ 
আচ্ছা। এক্টা! মৃত্তিবা আধার ত ৃষ্ট হইল। কিন্তুযৃত্তি ত' একটি জড়পদার্থ। 
ইহাতে প্রাণ হদয়,আত্মা না আপিলে স্বর্গবাসীর কি তৃপ্তি হইতে পারে ? তিনি ক্ষি এক্‌ট। 
জড় যূর্তিকেই স্গীন্ঘ ভাবিয়া প্রতারিত হন? না, তগবান্‌ তাহাকে এরূপে প্রতারিত 
করেন না। এ মৃত্তি প্রকৃতই সজীব হয়, উহাতে প্রকৃতই প্রাণ, হৃদয়, আত্মা আইসে। 
কিরূপে? দেখা যাক্‌। প্রেম একটি বড় শক্তিশালী জিনিস; প্রেমের ন্টায় শক্তি বোধ হয় 
জগতে আর কিছুরই নাই । আমরা ধাহাকে ভালবাসি, তিনি (যেখানেই থাকুন ন| কেন) 
আমাদের দিকে আকুষ্ট হন, আমাদের প্রেষ গিয়া তাহার আত্মাকে আকর্ষণ করে। 
স্বুতরাং সেই আত্মা তৎক্ষণাৎ আমাদের প্রেমের স্পন্দনে সাড়া “দন, প্রতি-স্পন্দন 
(69015৬) পাঠান ; এবং যদ্দি কোন আধার পান, সেই নাধারে আসিয়া অধিষ্ঠিত হন। 
জুতরাং সে* আধারটি, সেই মৃষ্তিটি সজীব হইয়া উঠে; এবং আমরা ₹ুখন প্রকৃতই 
আমাদের প্রিয়তম আরাধ্য বস্তরটিকে সম্মখে দেখিতে পাই। হিন্দু ষে দেবতা পৃজ| করেন, 
ত্তিপূজা করেন, সেই জড় মৃত্তিগুলি কোন কোন সময়ে”যদি ভক্তের এঁকাস্তিক প্রেম 
ও শ্রদ্ধা থাকে) প্রকৃতই কোন দেবতা দ্বারা অধিষ্ঠিত হয় ' তাহা যেন হইল। কিন্তু 
স্বর্গবাসীর আত্মীয়স্বজনেরা আছেন পৃথিবীতে । তাহারা তৎক্ষণাৎ স্বর্গে আসিয়! 
ধ্যান-স্ষ্ট মৃত্তিতে অধিষ্ঠান করেন িরূপে? তবে কি তাহারা স্থুলদেহ ত্যাগ 
করিয়। চলিয়া আসেন? অথবা যুগপৎ এক সময়েই, দুই মৃত্তিতেই বিরাজ করেন? 
তাহার স্কুল দেহ ত্যাগ করেন না? যুগপৎ ছুই মুত্তিতেই বাস করেন। ইহা শুনিয়। 
আমাদের অনেকেরই আশ্র্যা বোধ হইতে পারে। হহবারং কথা। কারণ, আত্মা 
কি পদার্থ আমরা জাঁনিনা, শাত্মাতে জড়বস্তর গুণ ব! ধশ্দম আরোপ করিয়া সেইরূপই 
বিচার করি। আমরা অনেকেই মনের উপরে উঠিতে পারিনা, মনকেই আত্মা বিবেচন। 
করি। কিন্তু তাহা নহে। তেজন্তত্ব-নিশ্মিত একটি কোষ বাদেহ আছে। এ দেছে 
আত্মার একটি'রশ্মি বা নালোক-বেখ বা "্ফুলিঙ্গ নিপতিত হইয়া চেতনা, বুদ্ধি,মেধা, যুক্তি, 
কল্পনাদি ষে শক্তিগুলি উতৎপার্দন করে; তাহাদের সমষ্বিই মন। সুতরাং মনু আত্মার 
একটি বিশেষ বিকাশ (১4 1১810100147 11)1)1153081101) ) মাত্র) একটি আভাস ব। 
প্রতিবিদ্ব (৫ 1৩11০00॥) মাত্র। যেমন একটি আলোক “যুগপৎ সহজ দর্পপে প্রতি- 
বিশ্বিত হইতে পারে, যেমন একটি চুম্বক যুগপৎ সহত্র লৌহদণ্ডকে শক্তিযুক্ত ও সাক্রয় 
কন্ধিতে পারে, ইহাতে যেদন উক্ত আলোক বা চুণ্ধকের কিছুমাত্র ক্ষয় বা হানি" হন না, 
সেইয়প একই আত্মা যুগপৎ সহজ আধারে বিরাজ করিতে পারেন, তাহাতে উক্ত 
আত্মার কিছুদাজ ক্ষয় হয় না। মনে করুন, আত্ম। একটি ঘন-ক্ষেত্র (০৬১০) 
০৬ 
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এবং মন একটি বর্গক্ষেত্র (500475)1 আপনি একটি ঘন ক্ষেত্র লইয়| : কাগজে ছাপ 
মারিয়! ) সহত্র সহত, লক্ষ লক্ষ, বর্ণক্ষেতর প্রস্তত করিতে পারেন'। ইহার্টে ঘন ক্ষেত্রটি 
যেমন তেমনই থাকে, কোনও হানি হয় না। অথচ উহা হইতে গহত্র সহত্র বর্গক্ষেত্র 
সষ্ট হইল । আবার, এই বর্গক্ষেত্রগুলি যেমন সমগ্র ঘন-ক্ষেত্রকে প্রকাশ করিতে পারেনা, 
উহ্থার «এক অংশ ব। এক দিক মাত্র প্রকাশ করে,সেইরূপ আত্মা যুগপৎ সহন্ত্র মনে 
অধিষ্ঠিত হইলেও; সমগ্রতাবে, সম্পূর্ণরূপে, প্রকাশ পান না' হি 

অতএব দেখা গেল, স্বর্গবাসীর আত্মীয়-স্বজন ( পৃধিবীতেই থাকুন বা ভুবলোকেই 
থাকুন) শ্বচ্ছন্দে ধ্যান-সষ্ট মৃত্িতেই বিরাজ করিতে পারেন। কেবল ছুইটি মৃর্তিতে 
কেন, যুগপৎ সহস্র মুষ্তিতে বিরাজ করিতে পারেন। মহাপুরুষ ব1 সাধুদিগের আত্মা 
প্রক্কৃতই এইরূপ করিতেছেন । মনে করুন, ৬রামকষ্ণ পরমহংসদেব। ইহার সহস্র সহস্র 
ভক্তগণ (কেহুবা স্বর্গেকেহবা মর্ত্যে) অন্ুক্ষণ ধ্যান করিয়। হুত্্রজগতে ইহার যে এক একটি 
মূত্তি স্ষ্টি করিতেছেন, ইনি যুগপৎ সকল যুরিতেই অধিষ্ঠিত হইয়া, সকলেরই মনোবাগ্থা 
পুর্ণ করিতেছেন। ধীহাকেই সহস্র সহজ লোকে ভালবাসেন, তক্তি করেন, তাহাকেই 
এইরূপ করিতে হয়। এখন, জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, “আত্মা যুগপৎ অনেক দেহে 
বাস করেন, তিনি কি সকল দেহেরই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করেন? তিনি কি জানিতে 
পারেন যে, তিনি যুগপৎ ছুইটি বা! পচটি দেহে বাস কবিতেছেন?” আত্ম! জানিতে 
পারেন নিশ্চিতই; কিন্তু মন অনেক সময় জানিতে পারে না, যে সকল মহাপুরুষের 
মন আত্মার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ যাহার! ইচ্ছামত আত্মার ভূমি (1)141)৩ ) 
হইতে মনের ভূমিতে যাতায়াত করিতে পারেন, তাংদৈর মনও জানিতে পারে । একই 
আত্মা কিরপে অনেক গুলি দেহ হইতে যুগপৎ জ্ঞান সঞ্চয় করেন, ইহার ধারণা করা 
একটু কঠিন বোধ হইতে পারে। একটা উদাহরণ দিলে বোধ হয় বিষয়টি পরিশ্ব,ট 
হইবে। মনে করুন, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, হস্ত, পদ প্রভৃতি অঙ্গ গুলি এক একটি দেহ 
এবং মস্তিষ্ক ( বামন) আত্মা। আমি যখন চেয়ারে বসিয়! হারমোনিয়ম বাজাই, আমার 
সমস্ত অঙ্গগুলিই যুগপৎ কার্ধ্য করে এবং মস্তিষ্ক সকল জ্ঞানগুলিই যুগপৎ গ্রহণ করে। 
হুস্তপদাদি ঘার। স্পর্শ, চক্ষুদ্বারা দর্শন,কর্ণদবার! শ্রবণ ইত্াদি যাবতীয় জ্ঞানই মস্তি একসঙ্গে 
এককালে গ্রহণ করে। এইরূপে, আত্মাও সঞ্চল দেহের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যুগপৎ 
গ্রহণ করেন। | 

আর একটি কথ! এই যে, আত্মীয়-স্বজনের পৃথিবীস্থ দেহগুলি স্থল দেহ, কিন্তু ধ্যান* 
হৃষ্ট দেহগুলি সুস্মদেহ। কেন্‌ দেহে আম্মা সমধিক গ্রকটিত হন,_-স্ুুল-দেহে না ক 
দেহে? মন্দে করুন একটি লঠনের চারিদিকে কাচ আছে। কিন্তু একদিকের কাচের উপর 
প্রথম একটি সাদা কাগজ এবং তাহার উপর একখানি নীল কাগজ বসান হইল। আচ্ছা 
লঠনের সালোক কোন্‌ দিকে অধিক প্রকাশ পাইবে! যে দিকে সুধু কাচ আছে, অথবা 
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যে দিকে কাগঞ্জু বসান হইয়াছে? নিশ্চয়ই যে দিকে সুধু কাচ আছে। এখন, এই সুধু 
কাচটি হুল্ম গেছ, ১কাগজ বসান দিক্টি স্কুলদেহ এবং আলোকই আত্মা। অতএব, 
বুঝা বাইতেছে যে স্বগ্বাসী তাহার আত্মীয়-ন্বজনকে স্বর্গে যতট। প্রকুতরূপে, দেখিতে 
পান, পৃথিবীতে কখনও ততটা পান নাই, 

স্বর্গে মানবকে দীর্ঘকাল বাস করিতে হয়। এই দীর্ঘকাল তিনি পরমানন্দে* অতি- 
বাহিত করেন, বুর্লাম। এখন প্রশ্ন এই খে, “ইহাতে তাহার কিছু উন্নতি হয় কি?” 
যথেষ্ট উন্নতি হয়, কেবল তাহার নিজের নহে, প্রিয়তমগণেরও হয়, কিরূপে হয়, দেখা 
যাক। প্রথমে তাহার আত্মীয় স্বজনের কথা ধর! যাঁক। ক্রমোন্নতির নিয়ম এই ষে, 
প্রতি জন্মে আত্মা এক একটি নূতন দেহ গ্রহণ করিয়া সংসারের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ 
করেন। এইরূপে শিক্ষা করিতে করিতে ঘখন তিনি ব্রহ্মাণ্ডের সকল জ্ঞানই লাভ করেন, 
যখন চতুর্দশ ভূবনের কোন অবস্থাই তাহার অজ্ঞাত থাকে না, তখন ঠাহার শিক্ষা সমাপ্ত 
হয়। অতএব দেখ! যাইতেছে, যতই অধিক দেহ বা আধার তিনি প্রাপ্ত হন, ততই 
সত্বর তাহার উন্নতি হয়। এসম্বন্ধে অত্বীয়স্বজনদ্িগের কত সুবিধা হয় দেখুন। তাহারা 
এককালে ছুটি দেহে বাস করিয়া অভিজ্ঞত! লাত করিবার সুযোগ পান, _পৃথিবীতে 
স্থুলদেহে এবং স্বর্গে সুক্মদেহে। যিনি যতই অধিক লোকের প্রিয়, তাহার সুযোগ 
ততই অধিক;কারণ তিনি যুগপৎ সহত্র সহজ দেহ বা আধার প্রাপ্ত হইতে পারেন। 
বহুলোকের প্রীতিভাজন ব৷ ভক্তিতাজন হওয়ার ইহাই অন্যতম স্ফল। যাহার! জগতের 
হিতসাধন করিয় সর্ধঙ্গনপ্রিয় হন; এই কারণেই তাহার! শীত্র শীঘ্র ক্রমোন্ততি লাভ 
করিয়া অচিরে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন। 

স্বর্গবাসীর আত্মীর়স্বনসাক্ষাৎজনিত আনন্দলাতে ?ইটী কারণে কিঞ্চিৎ বিদ্ব হইতে 
পারে। প্রথম, তিনি যদি প্রিয়তমগণের সব গুণগুলি স্মরণ ও মনন করিতে না পারেন, 
তাহ! হইলে ধ্যান-ুষ্ট মূর্তিগুলি কিছু অসম্পূর্ণ হয় ; সুতরাং তিনি পূর্ণ আনন্দলাতে বঞ্চিত 
হন। স্বিতীয়, তিনি ঘদি কোন অযোগ্যপাত্রকে যোগ্য ভাবিয়া ভক্তি ও গ্রীতি অর্পণ করিয়। 
থাকেন, তাহ। হইলে ধ্যান-সৃষ্ট মুর্তিতে & অযোগ্য ব্যক্তি কখনও আদর্শান্থরূপ, আশাঙ্গু- 
রূপ যোগাতা৷ দেখাইতে পারেন না। এই শেষোক্ত কারণে আমাদের সকলেরই সতর্ক 
হওয়া উচিত, যেন প্রুক্ত যোগ্য পাত্রে আমর! ভক্তি ও প্রীতি অর্পণ করিতে পারি, ষেন 
উপযুক্ত গুরুর পদপ্রাস্তে জীবন-মন সমর্পণ করিয়া ধন্ত হইতে পারি। পরাবিদ্তা-সমিতির 
শ্রীগুরুচরণে ধাহার& আশ্রয় লইয়াছেন, তাহাদের আশঙ্কার কো হেতু নাই; কারণ এই 
গুরুগৃণ (0185919 ) আমাদের উচ্চতম আদর্শের ও অনেক উচ্চে। 

সে যাহা হউক, স্বর্গবাসীর এখানে কিরূপে উন্নতি হয়, দেখা যাক। তিন প্রকারৈ তিনি 
উন্নতি লাভ করিতে পারেন। প্রধমঃ-_“অন্থুশীলনেই বিকাশ”, ইহাই প্রকৃতির নিয়ম । 
সথতরাং তিনি শ্বর্সে ষে খণ ও শক্তিগুলির দীর্ঘকাল অনুশীলন করেন, সে গুলি খুব বৃদ্ধি- 
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প্রাণ্তী হয়, বিকাশ লাত করে। ধিনি শত শত বৎসর ধরিয়া কেবল প্রেম ব! ভি ঢালেন, 
তাহার প্রেম ও ভক্তি খুব বাড়িয়া উঠে) সুতরাং পরজন্মে তিনি ধেশিক ঝা! তক্ত হইয়া 
জন্মগ্রহণ করেন। এইক্সপে, যিনি নুীর্ঘকাল বিজ্ঞান, সঙ্গীত, দর্শন বা, পুরাতত্বাছির 
আলোচনা করেন তাহার তত্তৎ শক্তি বিকশিত হয়। সুতরাং পরজন্মে তিনি সেই সেই 
বিষয়ে সমুন্তত হইয়া আইসেন। দ্বিতীয় £-_-তিনি দেবপণের নিকট হইতে প্রত্যক্ষ- 
তাবে উপদেশ ও শিক্ষা লাভ করিতে পারেন । সঙ্গীতজ্ঞগণ কিরূপে 'পন্ধবের সাছাযা 
পান তাহার উল্লেখ কণিয়াছি। অন্তান্ত বিষয়েও অন্তান্ত দেবতার অনুগ্রহ পাইতে পারেন। 
তৃতীয় $-- তিনি ধ্যান-স্থষ্ঠ ব্যক্তিগণের নিকট হুইতে অনেক সময় অনেক জ্ঞান লাত 
করেন। এই ব্যক্তিগণ যতই উন্নত ও ধোগ্যপাত্র হন, তাহার সুবিধা ততই অধিক হয়। 
অতএব পুনরায় আমর উপযুক্ত গুরুর চরণে আশ্রয় লওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলদ্ধি 
করিতেছি। 

আমর! স্বর্গলোক সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে ছুই একটী কথা বলিলাম । স্বর্গলোকের সাতটী 
বিভাগ বা স্তর আছে, পুর্বে বলিয়াছি। ইহার নিয় চারিটী স্তরই ( অর্থাৎ ধর্থ, ৫ম, ৬ষঠ 
ও ৭ম) প্রকৃত ্বর্গলোক; কারণ এই চারিলোকে ভোগ শেষ হইলেই মানবের মানস- 
দেহটি খসিয়া যায়। তখন তিনি সুক্তর ও উজ্জ্বলতর দেহে তৃতীয় স্তরে চলিয়া যান ' এই 
দেহটির নাম পারণ-দেহ। এই কারণ-দেহই সাধারণ লোকের জীবাত্মা। এই কারণ- 
দেহের ধ্বংস বানাশ হয়না। ইনিই ( অথবা ইহারই একটি রশ্মি) তেজস্তত্ব ও অপ- 
তত্বাদির আবরণ গ্রহণ করিয়া পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করেন । সাধারণ মানবের কারণ-দেহ 
(জীবাত্মা) সম্যক বিকাশ-প্রাপ্ত হয় নাই *। স্থতরা: তৃশীয় স্তরে উঠিবামান্ত্র তাহারা 
প্রায় অচেতন বা অদ্ধচেতন হইয়া পড়েন। উচ্চ তিনটি স্তর ( ১ম, ২য়, ওয়, ৷ জীবাত্মার 
সীয় ভূমি (5১1) 17171)৩)7 স্বতরাঃ: এখানকার আনন্দ ও জ্ঞান স্বর্গ অপেক্ষা! অনেক 
অধিক । কিন্তু আমরা অনেকেই, এখনও সে আনন্দ ও জ্ঞানের অধিকারী হই নাই, 
অল্পে অল্পে আমাদিগের জীবাজ্সা বিকাশ-প্রাপ্ত হইতেছে । যেসকল মহাত্মার কারণ- 
দেহ বেশ সুগঠিত ও পরিক্ষট হইয়াছে, তাহারাই এই অসীম জ্ঞান ও আনন্দ উপভোগ 
করেন, কেবল স্বয়ং উপভোগ করেব না, অপরকে দান করেন, জীবের ক্রখোন্নতির গন্ত 
সর্বস্ব ত্যাগ করিতে বদ্ধপরিকর হন। ইহার! জন্মমৃত্যুর শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়াছেন? 
বাধ্য হইয়া ই'হা'দগকে ৬শ্মিতে হয় না, কারণ জন্মগ্রহণের উদ্দে্ সিদ্ধ হইয়াছে ইহারা * 
আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হুইয়াঞ্চেন। মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়াছেন ইহার! 'পাতিম্মর হ্ইয়া- 
ছেন, অর্থাৎ, সহআর সহজ পূর্বজঙ্গবৃত্তান্ত ইহাদের ইচ্ছামাত্র বায়োক্ষোপের চিত্রের সয় 


পপ পপ পপ পপ পপ পপ পপ সপ পপ পা পপ 


এ ঠারণ-দেহের কিরণপে বিকাশ (16617117711) হয়) 2২১15 8101)611 ভাঙার “3195017০111 
১.4” মাষক পুঙ্তকে সুন্দরভাবে বিবৃত করিয়াছেন । আমরা সকলকে উহা! পড়িতে অন্থয়োধ করি । 


কবিতা। ৫২৫ 


ধ্যান-নেজে উদ্ঘাটিত হইয়া যায়। ইহারা পরম করুণাময়, পরমজ্ঞানী ও পরম শক্তি- 
শামী । ছানন্কের হিতার্থে, পিক্ষার্থে, ইহার! কপাপূর্বক মধ্যে মধ্যে পৃথিবীতে অবতীর্ণ 
হন। ইহারা কিচুকাল পূর্বে আমাদের ন্যায় জরা-মরণাধীন ছূর্বল মানবই ছিলেন, 
কিন্ত সাধনাবলে আঁগ এইরূপ উচ্চ হইগ্াছেন। উচ্চ হইলেও আমাদিগকে ত্যাগ 
করেন মাই' মানবই মানবের" ছঃখ সম্যক বুঝেন। তাই ইহার! সঞ্জল-নয়নে তুই হস্ত 
প্রসারণ করিয়া তাহাদের পদান্ুসরণ করিতে আমাদিগকে নিতা আহ্বান করিতেছেন, 
আর বলিতেছেন, “ত্রাতৃগণ! "শীত হইও না। নিরাশ হইও না। ধীরতাবে অগ্রসর 
হও। সকল মানবই, সকল জীবই, এককালে এখানে আসিবে । ইহাই ভগবানের 
ইচ্ছা। যতদিন না তোমরা সকলে এখানে আসিবে, ততদিন তোমাদের ছাড়িয়। যাইব 
না। ইহাই আমাদের পণ, জীবনের ব্রত।” 


শ্রমাখনলাল রা চৌধুরী। 
কর্ম-সিন্ধু ৷ 

অন্তহীন, সীমাহীন কর্ম পারাবার- _দেরি নাই, দেখা যায় ওই তীর-ভূমি, 
বক্ষে ভাসে জীর্ণ, প্র তরণী আমার ! মিশিয়াছে বালুতট নীলাম্বর চুমি ! 
ফেনিল তরঙ্গাধাত লক্ষ শত শত, নিয়ে যাই ওই দিকে তরণী আমার,_- 
সহিতে হ'তেছে হায়! তরীরে নিয়ত। কম্ম-সিন্ধু পরপারে এসেছি এবার । 
জানি না, কপন আমি ভিড়াব তাহারে, একি! একি! যতধাই নাহি পাই কুল,__ 
বিরাট, মহান এষ কর্-সিু-পারে ! তটবেখা মবীচিকা, শুধু ত্রান্তি, ভুল! 


এখনও নাছিক হায়! কুলের আভাস, 
পলে পলে নিরুৎসাহ, হ'তেছি হতাস। 
শ্রশৈলেশ্বর সেন। 


শিব ও শক্তি। 
( পূর্ব প্রকাশিতের পর |) 


প্রায় সকল দেবতারই পিতামাতা ও কুলশাল আছে 7, কিন্তু শিবের এ সকল কিছুই 


নাই। কবি বলিয়াছেন,__ 
বপুধিরূপাক্ষমলক্ষ্য জগ্মতা দিগন্বরত্বেন নিবেদিতং বসু । 


বরেষু বহালমৃগাক্ষি মুগাতে তদন্তি কিং ব্যস্তমপি ভ্রিলোচনে ॥ 
কিন্ত যিনি অঞ্জ, ধাহার জন্ম নাই এবং যিনি বিশ্বের পিতামাতা তাহার আবার পিতা 
মাতা কে হইবে? কুলশীলই বাকি হইবে? ফলে তিনি সকলের আদি, কিন্তু তাহার 
আদি নাই; এই সত্যটী বুঝাইবার জন্ত বল! হয় যে, তাহার পিতামাত] বা কুলশীল না । 


রা “জগছৃষোনিরযোনিত্বং, ইত্যাদি। 


হিন্দুশাস্ত্ান্থসারে বিধুঃপ্রমুখ দেবতাদিগের পুজা, ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কাহারও 
করিবার অধিকার নাই; কিন্তু শিবের পুজা স্ত্রী, শূ্র প্রভৃতি সকলেই করিতে পারে। 
আপাততঃ এরূপ বিধানের তাৎপর্য বুঝা কঠিন। কিন্তু শিব এবং বিষণ প্রমুখ 
দেবতাতে প্রতেদ কি, তাহা বুবিলেই এই প্রতেদের কারণ স্পষ্ট উপলদ্ধি হয়। শিব 
প্রলয়ের ও মোক্ষের অধিষ্ঠাতৃদেবতা-__কেবল অধিষ্ঠাতৃদেবতাই বা কেন বলি, তিনিই স্বয়ং 
মোক্ষম্বরূপ | প্রলয়ের অবস্থায়, মোক্ষের অবস্থায়, এই জগৎ প্রপঞ্চের (0176161011700 
[0171৮6756 এর ) অস্তিত্ব নাই £-_ 

"্প্রগঞ্জোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং" ইতাদি--মাও্কাক্রুতি | 

স্থতরাং এ মবস্থায় ঘখন কিছুই নাই, তখন স্ত্রী-পুরুব, ব্রাক্গণ-ক্ষত্রিয়, বৈশ্য-শৃদ্র 
প্রকৃতি কোন ভেদও থাকিতে পারে না। এই জন্য শিবপৃজাতে উপাসক সম্বন্ধে বর্ণ ভেদ 
প্রভৃতি কোন প্রকার ভেদই স্বীকার কর] হয় না। কিন্তু বিষণ বিশ্বের স্থিতি বা পানের 
অধিষ্ঠাতৃ-দেবত। এবং ভেদ লইয়া, ভেদ হইতেই, বিশ্ব ; ভেদ নাথাকিলে এই ভেদ-তিন্ন 
বিশ্ব থাকে না; এমন কি ভেদ ন| থাকিলে স্বয়ং বিষুণও থাকেন না; কারণ বিষণ হইতে 
আরস্ত করিয়াই ভেদের প্রথম প্রবর্তন, যে হেতু বিষ ত্রিমূর্তির ছিতীয় মৃর্তি। বিষুর পূর্বে 
“একমেবাদ্ধিতীয়ম্‌।” সুতরাং বিষুপূজায় তেদ স্সী পুরুষ, ব্রাহ্ষণ ক্ষক্রিয় প্রভৃতি 
অধিকারী-তেদ, অবস্ঠ স্বীকার্ধ্য। বিজ্ঞানমূলক হিন্দু ধর্মে সঙ্গত ও অযৌক্তিক কিছু 
নাই। তবে যাহা কিছু 'অসুঙ্গত বা অযৌক্তিক লক্ষিত হয়, বুবিতে হইবে যে, হা” 
সম্ভবতঃ আরোপিত বা প্রক্ষিণ্ড। 

শিব প্রিপুরারি, জিলোচন ও ত্রিশূলধারী এবং ক্রিপত্র (বিশ্বাল )-প্রিয়। এতদ্বারা 
এই দেবতাতে তিন সংখ্যার একটু আধিক্য স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে । আর কোন 
ঘেবতাতেই এই বিশেষ লক্ষণটি দুষ্ট হয় না। অতএই ইহার রহগ্ক জানিবার জন পাঠকের 
দ্বতাই কৌডুহল হইতে পারে। 


গে 


শিব ও শক্তি। ৫২৭ 


পূর্বে বল! হইয়াছে যে, শিবশব্দ নিগুণ ব্রহ্ম এবং সগ্ণ ব্রহ্ম এই উভয় অর্থেই প্রয়োগ 
করা হইয়া ধার্টক ) এবং নিগুণ ব্রহ্ম ও সগুণ ব্রহ্ধ স্বরূপতঃ একই ; সুতরাং স্বূপতঃ শিবও 
এক। কিন্তু যদিও শিব স্বপ্ূপতঃ এক, তথাপি তাহার আর হুইটা বিভাব (897০5) 
আছে, যথা, বিষু। ও ব্রঙ্গা। তন্মধ্যে শিব বাহর কারণ-রূপী ও সুষুপ্তি অবস্থাগত, 
(891)110810 0019010051155))* বিষণ সুপ্মরূপী ও স্বপ্রাবস্থা-গত (58])110 0017%01905- 
1693) এবং বর্গ] স্থুলরূপী ও জাগ্রদবস্থা-গত :৬৪1011)8 00115019101517555) যথা, 

“জাগরিতে বরন্ধা॥ স্বপ্নে বিষু্) সুষুণ্ডে রুদ্রঃ তুরীয়ে পরমাক্ষরম্‌॥৮ ব্রহ্ষোপনিষৎ) ১৭ 
এবং জাগ্রৎ ও স্বপ্ন এই অবস্থাত্বয়ের উৎপত্তি ও লয়স্থান সুযুপ্তি অবস্থা। অতএব বুঝিতে 
হইবে যে, বিষু ও ব্র্গা- ত্রিমৃর্তির এই দ্বই ঘুর্তি শিব হইতে উৎপন্ন এবং শিবেতেই লয় 
প্রাপ্ত হন । অর্থাৎ উৎ্পত্তিকাপে শিব হইতে বিষুণ এবং বিষু হইতে ব্রহ্গা প্রকাশ হন এবং 
প্রলয় কালে বিলোম ক্র:ম ব্রহ্মা বিষুণতে এবং বিষণ হরে লীন হন। লোকেরও ইহ 
নিত্যই প্রত্যক্ষীভূত হয়) যথা, দৈনিক প্রলয়রূপী মধ)রাত্রিতে আমাদের স্ুযুণ্তি 
( গাঢ়নিত্্া ) অবস্থা হয়) তাহা হইতে, শেষরাত্রতে আমাদের স্বপ্রাবস্থার উৎপত্তি হয় 
এবং প্রাতঃকালে তাহ। হইতে আমাদের জাগ্রদধস্থ। হর। আবার রাত্রি মাপিলে প্রথমে 
আমাদের জাগ্রদবন্থা স্বপ্নাবস্থায় লীন হয় এবং পরে সেই স্বপ্নাবস্থা নুুপ্তিতে লয় প্রাপ্ত হয়। 
নিষ্বে প্রদর্শিত প্রতিকৃতির সাহায্যে বোধ হয় বিষয়টি আরও বিশদ হইতে পারে। 


| 





ব্রহ্মা জীগ্রাৎ) 
এতজবার। স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, শিব অিযুর্তির সমষ্টি অর্থাৎ এক মাত শিবে 


২৮ & ব্রন্মবিভ।। 


বন্ধ) বিফু' এবং হর এই তিনই বীজতাবে বিস্তষান, যদিও আমাদের সর্বধাই শ্মরণ 
রাখ। কর্তব্য যে, এই তিনগ্রন; বাস্তবপক্ষে তিনজন মছেন, একজন ;-- 
জ্যোতিঃ শান্তমনভ্তমগ্গনতংস্তত্রহ্গুপোন্বীলনাৎ। 

* বক্ষেতাচুত ইতুাষাপতি রিতি প্রস্ত,য়তে ঘনেকধ। ॥ 

অর্থাৎ, যিনি অজ, অয়, অনন্ত, শান্ত, জ্যোতিঃ স্বজ্ধপ, তাহাতে রজোগ্ুণের বিকাশ 
হইলে তাহাকে বক্ধা। সত্ব গুণের বিকাশে বিষুণ এবং তমোগুণের বিকাশে হর * বল হয়। 

কলে তিন সংখ্যার আধিক্য দ্বারা এই সত্যটি স্থচিত হইয়াছে। 

পাঠকের স্বরণ হইঠে পারে খে, খৃষ্ঠানেরা তাহাদের ত্রিমূর্তি 1 সন্বদ্ধেও বলিয়। থাকেন, 
প]]।০ 01017) 0)1৩5৩ 0010 01)6 00756 11) 01১০৮ লেখকের যতদুর স্মরণ আছে, 
তাহাতে ঠাহারা এই ব্যাপারের কোন বিশদ ব্যাখ্যা দেন না; পরস্ত ইহ মানুষের 
অবিজ্ঞের একটি দৈব রহস্য (0111)6 1))5515৮) বলিয়া নিরন্ত থাকেন। কিন্ত ইহার 
ব্যাখ্যাও যে পূর্বোক্ত প্রকার হইবে, তাহাতে সংশয় নাই। 

হিন্দুধর্মের যথাবথ মর্শাগ্রহণ করিতে পারিলে, প্রান অপর সমস্ত ধর্মই সহজে বুঝিতে 
পারা ষায়। তাহার কারণ এই যে, এই ক্ষণ পৃথিবীতে যে সমস্ত ধর্ম প্রচলিত আছে। 
তাহাদের মধ্যে হিন্দুধর্ম সর্বাপেক্ষা সত্যবহুল, বিজ্ঞান-সন্মত ও পূর্ণ অর্থাৎ সর্ধাবয়বসম্পন্ন। 
পাশ্চাত্য পঙ্চিতগণের সংস্কৃত ব্যাকরণের সহিত প্রথম পরিচয় হইলে তাহারা ইহার 
বৈজ্ঞানিক ভিত্তি উপলব্ধি করিয়া বিশ্মিত হইয়াছিলেন এবং পরে সেই ভিত্তি অবলম্বন 
করিয়া 0017011801৮৩ 012101101 এবং তাহা হইতে ১০1৩০৪ 0)01471)0074৩ বা ভাষা- 
বিজ্ঞানের সহি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সেইয়প হিশুরধর্্বের সহিত তাহাদের পরিচয়ের 
কলে 001711):4015 1₹6111)1) এর উৎপত্তি হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা এখনও ১0151)08 
0 [২৩1181017 বা ধর্মবিজান আখ্যা পাইবার যোগ্য হয় নাই। হিন্দুধর্মের অপারত৷ ইহার 
কারণ নহে । যে সমস্ত পগ্ত হিন্দুধর্ম অধ্যয়নে নিযুক্ত হন, ঠাহাদের মধ্যে কতক- 
গুলি নাস্তিক অধব। সংশয়বা্দী ছিলেন? স্থৃতরাং তাহার! কোন ধর্মই সত্য বলিয়া শ্বীকার 
করেন না। অত এব ইহারা যে হিন্দুধর্মের সারবন্তা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবেন তাহ। 
সম্ভবপর নহে। অপর পণ্ডিত গুলি গৌড়! ধুষ্ঠান। কেবল ধৃষ্টান ধর্শই সতা, অপর সমস্ত 
ধর্মই মিথ্যা, পূর্ব হইতে এই রূপ কুসংস্কারের বশবর্তী হইয়া, ইহার! হিন্দুধর্মের দোষানু- 
সন্ধানের উদ্গশে হিন্ুধর্শ অধ্য়নে প্রবৃত্ত হন। ুতরাং এতাদবশ ব্যক্তিগণও যে হিল, 
ধর্শের সারভাগ দেখিতে পাইবেন না, তাহা নিশ্চিত । ৯ ৯ 

অধিকন্ত স্কুল, লৌকিক বিষয় সমস্ত বুঝা! ধেমন সহজ, সুঙ্গা, অলৌকিক ধর্দমতত 
হৃাযয়দম একর! তত সহজ নহে। ফলে হিন্ুর্শের মৌলিক তত্বগুলি এতই সারবান্‌ যে, 


& শিবের প্রলয়কারী বিভাবের হইটী বিশেষ নান হয় ও রর | 
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শিব ও শক্তি। ৫২৯ 


পক্ষপাতিতা ও$ অজত! উভয়ে মিলিত না হইলে হিন্দুধর্তের সহিত পাশ্চাত্য স্ুধীগণের 
পরিচয়ে ফলে আমরা নিশ্চয়ই এতদিনে ধর্মবিজ্ঞান (50161)0 911২9112100) পাইতাম । 
কিন্ত আমার প্রি হিন্দু-সম্তানের নিকট এ হেন হিন্দুধর্শেরও আদর নাই। * সুশিক্ষা 
ও স্বাধীন চিন্তার অভাবই এই শোচনীয় অবস্থার কারণ। সার চিনিতে হইলে নিজে 
সারবান হওয়া আবশ্ক। যাহা হউক, এখন প্রকৃত বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া 
যাউক । " 

শিবের একটি নাম বৈদ্ভনাথ। শিব অর্থাৎ ঈশ্বর যে ভব-রোগের--সংসার-বাসনার 
একমাত্র বৈগ্ভ, তাহাতে সংশয় নাই। আমরা রোগগ্রস্ত হইলে যে সমস্ত মানুষ-বৈদ্তের 
চিকিৎসাধীন হই, তাহারা সময় সময় শারীরিক রোগ মাত্র নিবারণ করিতে পারেন, 
পরমানু দিতে পারেন না। কিন্তু শিব আমাদের সর্বপ্রকার দোষ ঝ| ব্যাধি নষ্ট করিয়া 
আমাদিগকে মুক্তি_অনির্বাচনীয় আনন্দের অনন্ত জীবন প্রদান করেন। অতএব এমন 
বৈষ্ আর নাই, সতরাং তিনি “বৈদ্যনাথ”। 

তমেব জ্ঞাত্বাতি মৃত্যুষেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায়। _শ্বেতাস্বতর প্রতি । 

“কেবল তীহাকে ( ব্রহ্গকে, শিবকে ) জানিলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারা যায়, 
অয়নের ( মুক্তির) নিমিত্ত অন্য উপায় নাই। 

অধিকন্ত আমূর্কেদ শাস্ত্রে উক্ত হইয়ছে যে, শিবই আম্ুর্কেদের প্রথম প্রণেতা । 
বাস্তব পক্ষে আমুর্কেদের ভিত্তি-ম্বরূপ যে জ্ঞান, তাহা সেই সর্ব-তৃতাশয় স্থিত সর্বজ্ঞানাধার 
ব্যতীত অপর কোথা হইতে আসিবে? বিশেষতঃ আম্ুর্ষেদ শান্ত যে প্রধানতঃ যোগীদিগের 
দ্বারা উদ্ভাবিত, তাহা ধাহারা মনোযোগ-সহকারে এ শাস্ত্র অধায়ন করিয়াছেন, তাহারাই 
স্বীকার করিবেন এবং শিব সেই যোগীদ্দিগের ঈশ্বর । এদিকে দ্েবগৃহ ( দেওঘর ) নামক 
স্থানে যে (শবলিঙ্গ প্রতিঠঠিত আছেন, তাহীর' বৈষ্যনাথ' নামটীর যে বিশেষ সার্থকত। আছে; 
তাহ। রোগলীর্দ বাঙ্গালি বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়াছে । 

শিবের আর একটি নাম বিশবেশ্বর । কাশীধামে যে শিবলিঙ্গ আছেন, এই নামটী 
বিশেষ করিয়া! তাহাকে দেওয়। হয়। কিন্তু তীর্ঘরহস্য সম্বন্ধে এস্থলে অধিক বলিবার স্থান 
নাই। সময়ান্তরে তাহ! বলিবার ইচ্ছা রহিল। 

বঙ্গদেশে শিব সদ্থৃন্ধে চৈত্রমাসে একটি উৎসব ব৷ ব্রত অন্ুঠিত হয়। তাহাকে “গাজন” 
বলে। ভারতবর্ষের অন্ত গুদেশে এই প্রথা দেখিতে পাওয়া যায় না। বোধ হয় বাঙ্গালি 
মাঁরেই এই উৎসঝ সন্দর্শন করিয়াছেন; অতএব এস্থলে ইহা বিশেবরূণে বর্ণন করিবার 
প্রয়োজন নাই। এই উৎসবের বিধয় চিন্তা করিলে শিব সম্বন্ধে অনেক বিষয় বুঝিতে 
পারা যায় এবং আমাদের ধর্সংক্রান্ত প্রধান প্রধান উৎসবগুলি কি বু ভাবে 
লা উপর প্রতিষিত, তাহ। পর্যযালোচনা করিলে বিশ্বয়ে ও আনন্ছে মগ 
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বীহারা এই ব্রত পালন করেন, কিংবা এই উৎসবে যোগদান করের, তাহাদিগকে 
"সপ্্যাসী” বলে। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন বৃঁক্তি'ফোদ উৎধট 
রোগে আক্রান্ত হইলে, কিংবা কোন বিপদে পতিত হইলে “মানসিক” কঁরে যে, "আমি 
মুক্ত হইলে জমুক শিবের 'সন্নযাস করিব ।” পরে চৈত্র যাস আসিলে, তাহারা সেই সেই 
শিবের “সন্ন্যান” গ্রহণ করে। এসময় উহাদের কার্যকলাপ দেখিলে “ছেলে খেলার” 
মত দেখায় বটে, কিন্তু বীহার! শিবত তব একটুও বুঝেন তাহারা চিন্তা করিলে সহজেই ইছার 
অস্তনিহিত গুঢ় সত্যট দেখিতে পাইবেন। ইহাতে যেমন নির্বোধ লোকের শিখিবার 
অনেক জিনিস আছে, তেমন বুদ্ধিমানেরও জানিবার অনেক বিষয় আছে। 

এই উৎসবে সাধারণতঃ ব্রাহ্গণ/দি উচ্চবর্ণকে যোগদান করিতে বড় দেখ! যায় না। 
ইহার প্রধম কারণ এই যে, এই ব্রতে বিলক্ষণ কঠোরত1 আছে এবং বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণ 
কায়স্থগণ উত্তরোত্তর অধিকতর বিলাসপ্রিয় হইতেছেন। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে, কেবল 
ধনীর1 'বাবু* ছিলেন, এখন আমর] স ্লেই “বাবু” হইয়াছি। বলা বাহুল্য যে, “বাবুরা" 
শারীরিক বা ষানসিক সকল প্রকার শ্রমে অসমর্থ । দ্বিতীয়তঃ এই ব্রত কাহারও কাহারও 
চক্ষে “ছেলে খেলার” মত দেখায়। “ছেলে খেলা” ত বটেই। এ সংসারটাই যে 
“ছেলে খেল”, কিন্ত যাহার! “ছেলে মানুষ”, “ছেলে ধেলা”ই তাহাদের শিক্ষার একমাত্র 
উপায়। তৃতীয়তঃ ইহাতে বর্ণভেদের অভিমান পরিহার করিতে হয় এবং আরও ছুই 
একটি এরূপ অনুষ্ঠান আছে, যাহা সাধারণ গৃহীর পক্ষে অসাধ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। 


'এই ব্রত চৈত্র মাসে অনুষ্ঠিত হয়। চৈত্রমাস বত্সুরের শেষ মাস এবং বৎসরটি কাল- 
চক্রের এমন একটি আবর্ত (০১০1৩), যাহা সাধারণ মন্ুয্যের বোধগম্য ও দৃষ্টিগোচর হয়। 
যুগ, মহাযুগ, মহস্তর; কল্প প্রত্থৃতি বৃহত্তর আবর্তগুলি (১১০1৩3) সন্কীর্পদৃষ্ি, সাধারণ মন্ধুষ্যের 
দুষ্টির বহিভূতি। অতএব মনে কর, এই ক্ষুদ্র আবর্তরূপী বসরই ধেঁন সেই ব্বহভর আবধর্ত__ 
বক্মার কল্প । মনে কর, সেই কল্পশেষে যেমন সমষ্টি প্রলয় হয় এবং বাঞ্টি মোক্ষ হয়, এই 
বর্ষযূপী কর্পশেষেও যেন সেইরূপ প্রলয় ও মোক্ষ হয়।* পুর্বে প্রতিপাদন করা হুইয়াছে 
যে, শিবই বিশেষ করিয়। প্রলয় ও মোক্ষের কর্তা দেবতা প্রভু । এমন কিসে সময় 
শিবই একমাত্র দেবতা বিদ্যমান থাকেন, কারণ তথন ব্রহ্গার প্রলয় হইয়াছে বিষুতে এবং 
বিষ্ুর লয় হইতেছে শিবে। সুতরাং তখন শিবই জীবের .একমাত্র আরাধ্য দেবতা! ও, 
গতি। এই জন্ত বৎসরের শেষ মাস চৈত্রমাসে শিবের গাজন নির্দিষ্ট হইয়াছে । * * 

পুর্বে বল! হইয়াছে, এই ব্রত যাহার! পালন করে, তাহাঙ্গিগকে “সঙ্নাসী” বলা হয়। 
সর্যাসীণণর্ধে চতুর্াশ্রধী, তিচ্ছু, সংসার-বাসনা ত্যাগী এবং “শিব"-শবষ মোক্ষের নামার 
মা । অতএব বাহার] শিবের উপাসক হইবেন, অর্থাৎ মোক্ষকাশী হইযেন। তাহাদের 


ক 
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_* বাবপক্ষে আংশিক এরলয় হয়। 


শিব ও শক্তি ১1] 
গন্ষে রিনা পরিহার করা, সর্বত্যাগী অর্থাৎ সন্ন্যাসী হওয়া, নিতান্ত আবশ্ীক। 
পাঠকের বোধ &য় প্মরণ আছে।_ 


যদ] সর্ব্বে প্রসূচ্যন্তে কামা যেৎস্য হাদিশ্রিতাঃ 

অথ মর্ত্যো্মূতে! ভবত্যজ্ ব্রক্ম সমস্,তে | 

যদ] সর্ষে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেত্গ্রন্থয়ত | 

অথ মর্ডো্মুতো! ভবত্যেতাবদন্থশীসন্য্‌ |”--কঠ-শ্রুতি। 
অর্থাৎ “যে সমস্ত ঝাসন! মর্ভ্যজীবের গ্বদয়কে আশ্রয় করিয়া আছে, সেই সমুদ্বায় যখন 
বিনষ্ট হয়, তখন মর্ত্য অমর হন এবং ইহলোকেই ব্রহ্গকে প্রাপ্ত হন। 


যখন ইহলোকে হৃদয়ের গ্রদ্থিসমূহ ছিন্ন হয়, তখন মর্ত্য অমর হন, এইমাত্র বেদান্ত 
সকলের উপদেশ ।” 


পক্ষান্তরে কল্পশেষে ( অর্থাৎ বর্ষশেষে ) প্রলয়কাল উপস্থিত হওয়াতে স্বতঃই সংসারের, 
বিশ্বের লয় হইতেছে । অতএব দেখা যাইতেছে যে, “সন্ন্যাসী” অতিধানটি যুক্তিযুক্তই 
হইয়াছে । কিন্ত ইহার] কেবল নামেই “সন্যাসী” নহে, সন্ন্যাসীর অন্ততঃ কতকট| বাহ্িক 
আচরণও করিতে হয়। অর্থাৎ প্রথম কয়েকদিন শুদ্ধাচারে থাকিয়া স্ত্রী, তৈল, আমিষ 
প্রভৃতি পরিহার পূর্বক হবিষ্যাশী হইতে হয়) পরে ফলমূলাশী হইতে হয়। তাহার পর 
ফলমূল এমন কি জল পর্য্যন্ত পরিত্যাগপূর্ববক বায়ু মাত্র সেবন করিয়া থাকিতে হয়। 
অতঃপর শিবের আরাধনা । সংযম ও যোগাত্যাসের ফলে যেন প্রকৃত সন্ন্যাসীর্দিগের স্তায় 
ইহাদেরও সিদ্ধিলাভ হইয়াছে, এইরূপ ভাবে তাহারা সাধারণের সমক্ষে নানাপ্রকার কার্ষ্য 
দেখায়। তন্মধ্যে শরীরের নানাস্থানের মাংস ভেদ করিয়া! লৌহশলাক! প্রবেশ করান (বাণ 
ফোড়া), কুল, বাবল! গ্রভূতি কাটাগধছের ভাল সকল ভূমির উপর ঘন করিয়। বিছাইয়। 
উচ্চ মঞ্চ হইতে তদুপরি লশ্ফপ্রদান প্রভৃতি, যোগবলের পরিচায়ক; উর্ধে পদত্বয় বন্ধন 
করিয়া! অধোমুখ হইয়া অগ্নিকুণ্ডের উপর ঝুলাও কঠোর তগস্তার পরিচায়ক ; এবং শ্মশান 
হইতে কতকগুলি অর্দদণ্ড কাষ্ঠধণ্ড আহরণ করিয়া, তাহাতে অগ্নিসংযোগ পূর্বক ১ ফুট, 
১/* ফুট গভীর ও ৮।১* বর্মফুট পরিসরবিশিষ্ট জলন্ত অঙ্গারপূর্ণ একটি অগিক্ষেত্র প্রস্তত 
করিয়া উর্ঘ" হইতে লক্ফ প্রদান হারা হুচিত হয় যে, যোগীর যেন অগ্রিন্তস্তনের শক্তি 
হইয়াছে এবং শ্বশানস্থ দগ্চীবশিষ্ট কাষ্ঠাহরণ হইতে বুঝা যায় যে, প্রথমতঃ সন্ন্যাসী যেন 
' গৃহীর পালনীয় বিধি-নিষেধ অতিক্রম করিয়াছেন এবং দ্বিতীয়তঃ যেন যোগাগ্নিদদ্ধকতাষ 
টা নিজদেহকে চিতাগ্সিতে ভন্মীভূত করিয়। বিদেহমুক্তি ( শিবত্ব ) লাত করিতেছেন। 

»গাজনের শেষে চৈত্র-সংক্রান্তির দিন চড়ক হয়। "চরকা” “চরকী” প্রভৃতির ভার 
চড়ক শবা্টও যেচক্রুশবের অপজংশ এবং “মূল সন্ন্যাসী” শুন্তৈ চক্তাকারে ঘূর্ণিত হয় 
বলিয়া যে এই পর্বোর *চড়ক” ব 'চক্র নাম হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয় কাহারও্খান্দের 
নাই। "মুল মস্যাসী* অথবা যে কোন সন্যাসী এই উৎসবে শূক্তে কেন ঘুর্িত হয়, ভাহার 
্ যন খাই হল হইতে পারে। 





৬২ অন্ষবিভ।। 

কাল ছুই প্রকার । একের নাম 'মহাকাল',অনত্ত' (50017010,1177ি01ত 00796000) 1 
অপরের নাম খণ্ডকাল। মহাকাল সম্বন্ধে বিশ্বের উপৈতি, স্থিতি, লয় নাই, অতএব জগৎ- 
্রগঞ্চ ভাই) 'পরপঞ্চোপশম, নুতরাং দেশ নাই/খও) কাল নাই; ফর্ঠে যাহা কিছু আব 
বান্‌, যাহা কিছু আপেক্ষিক (:61711%6) তাহা নাই। অথচ আবার এই মহাকাল সম্বন্ধে 
সকলই কেবল আছে নহে_-যুগপৎ্ আছে। বৌদ্ধরা ইহার “কিছু নাই” বিভাবটী লক্ষ্য 
করিয়। ইহাকে “মহাশুন্য” বলিলেন, আর হিন্দুরা “ইহার “সকলই আছে” বিভাবটী লক্ষ্য 
করিয়া ইহাকে “ব্রহ্ম” বলিলেন। না বুঝিয়া৷ বৌদ্ধকে শৃন্তবাদী নাস্তিক বলিয়া! গালি 
দেওয়া পক্ষপাতের লক্ষণ; কারণ যাহারা নির্বাণ স্বীকার করে, তাহার! নাস্তিক হইতে 
পারে না। উভয়ই সত্য আছে, কিন্তু আংশিকভাবে। এই ঢুইটী আংশিক সত্যকে একত্র 
করিলে যাহ হয়, তাহা সাধারণ মন্ুষ্যের জ্ঞানের অগম্য-_বাক্যের অগোচর | স্ুতরাং 
শৃন্তবাদদী বৌদ্ধ ও ব্রন্মবাদী হিন্দু, এতছৃভয়ের কাহারও দোষ নাই; কারণ কাহার! যে 
পূর্ণ সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশ করিবার ভাবা পান নাই। এইজন্য 
প্রকারান্তরে বলিবার চেষ্ট। কর! হইয়াছে,__ 

“ন সন্নচাসষ্থিব এব কেবল£”।-_স্বেতাশ্বতর তি | 

পুরাণে এই নাম-রূপ-বিহীন মহাকালকে কিয়ৎ পরিমাণে সাধারণের বোধগম্য করি- 
বার অভিগ্রায়ে, স্থলভাবে সর্পাকারে আকারিত করিয়া ইহার “অনম্ত' 'শেষনাগ, প্রভৃতি 
আখ্যা দেওয়! হুইয়াছে এবং বল! হইয়াছে যে, বিষ প্রলয় কালে “অনন্ত” শয্যায় শয়ান 
. হন, অর্থাৎ কালিক স্থষ্টি কালাপরিচ্ছিন্ন অনন্ত ্রহ্ে_খণকাল মহাকালে-__লীন হন। 

এই মহাকালের হস বৃদ্ধি নাই ক্ষয় গয় নাই; ইহা শাশ্বত, অব্যয়। কিন্তু ইহাকে 
আশ্রয় করিয়া স্ষ্থির সঙ্গে অসংখ্য থণ্ডক্কালের উৎপন্তি হইয়াছে । সৃষ্টির ন্যায় এই থণড- 
কালগুলিও মায়িক এবং আ্যন্তবান, যথা, দিবা, বাতি, মাস, বৎসর, যুগ, মহাযুগ, মন্বন্তর, 
কল্প প্রতৃতি। পুরাণে মহাকালের যেমন সর্পাকার কল্পিত হইয়াছে, অনন্তত্রতের 
তাগ! দ্বারাও অনন্তের বা অনন্তকালের সেই সর্পাকার, বলয়াকার ব! চক্রাবর্তের আকার 
সুচিত হুয়। খণ্ডকালগুলি সম্বন্ধেও চক্রাবর্তের উক্ত প্রকার আকার (0১০1) কল্পিত হয় 
এবং জীব এই আবর্তারৃতি পথে ( ০১০11 [9৭61 ) তাহার ক্রমোন্পতির দিকে অগ্রসর 
হয়। , জতএব বর্ধশেষে চড়ক বা চক্র ঘূর্ণিত হওয়াতে তদ্দারা সুচিত হয় যে, বর্ষরূণপী 
কালচক্র একবার ঘুরিয়া গেল, জগৎ উন্নতির দিকে-__গ্রলয়ের দিকেও বটে--একপদন 
অগ্রসর হইল ) জীব উন্নতির দিকে_ মৃত্যুর দিকেও বটে--একপদ কনগ্রসর হইল? এবং 
মূল সন্ন্যাসী শূ্তে ঘুর্ণিত হওয়াতে বুঝাইল যে, তিনি সাধন-বলে খ্ডফাল সমূহের ক্ষুদ্র 
আবর্ঘগুলি অতিক্রম করিয়া ক্রমে “মহাকালে' ও “মহাশূক্তে' মিশিতে চলিলেন- অর্থাৎ 
নির্বাণ মুক্তির দিফে অগ্রসর হইলেন। ক্রমশঃ। 

প্রীহরি্রণ রায়। 


ভারতীয় ভূমাবাদ। 
(৩) 
শক্তি-প্রশ্রবণ। 


জগতের যে,দিকেই আমর নেত্রপাত করি না কেন, সেখানেই শক্তির উৎস উৎসারিত 
দেখিতে পাই। আকাশে মহাজ্যেতিষ্ধমগুল মহাবেগে ঘৃর্যযান হইতেছে? চন্দ্র, কুর্যয, গ্রহঃ 
তারা কেহই স্থির নহে--অনস্তকাল প্রচণ্ড গতিতে ছুটিতেছে। নীচে অনন্ত সাগর, 
উর্মি উখিত করিয়া! অনন্ত কাল হইতে পৃথিবীর উপর ঝাপাইয়। পড়িতেছে । জীব, জস্ত, 
কীট, পতঙ্গ, লতা, পাদপ- কেহ স্থির নহে, সকলেই চঞ্চল, গতিশীল। এই বিবিধ 
বিচিত্র বিশাল শক্তির প্রশ্রবণ কোথায় ? কোথা হইতে এই শক্তি প্রহ্থত হইয়৷ বিশ্বময় 
ক্রীড়া করিতেছে ? 

প্রথম দৃষ্টিতে শক্তির বিবিধ বৈচিত্র্যে আমরা উদ্ভ্রান্ত হই; মনে করি যে, শক্তির 
অনন্ত তেদ। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে বিশ্বময় শক্তিপুণ্রের বিশ্লেষণ করিলে আমর! 
জানিতে পারি ষে, ভৌতিক শক্তির যতই বৈচিত্র্য থাকুক ন1 কেন, তাহার! ছয়টি মাত্র 
বিধার অন্তর্গত--গতি, উত্তাপ, আলোক, তাড়িত, চৌম্বক এবং রসায়ন শক্তি । বিজ্ঞানের 
ভাষায় এই শক্তি-বটুকের নাম 1১196079 11680, [72100) 10150070115) 217210609, 
এবং (010701510 । বিশ্বের যেখানে যেভাবে যত প্রকার ভৌতিক শক্তি (10706, 11761) 
বা! 2০৮7) থাকুক না কেন, স্তাহা এই ছয় বিধাথ কোনটীর অন্তর্গত হইবেই হইবে। 
ইহ। ছাড় বিশ্বে আর দুইটী শক্তি আছে। তাহার! ভৌতিক শক্তি (01))51081 0070৩ ) 
হইতে বিতিম্ন। ইহারা জীবন-শজি বা প্রাণ ($17110106) এবং. ক্ষেত্রজ্ঞ-শক্তি বা 
জীব (57018100706 )1 অতএব দেখা যাইতেছে ষে, বিশ্বের শক্তিপুণ্রের বৈজ্ঞানিক 
প্রণালীতে বিশ্লেষণ করিলে শক্তির এই অষ্টভেদ ৷ 

বহুদিন পর্য্যস্ত বৈজ্ঞানিক শক্িরাজ্যে বিত্রান্ত হইয়া! বিচরণ করিতেন? কারণ 
তাহার ধায়ণা ছিল যে, এই অষ্টবিধ শক্তি পরম্পর বিভিন্ন, মৌলিক স্বতন্ত্র বস্ত। ইহার! 
যে এক মহাশক্তিরই ভাবাস্তর, এ তব তাহার পরিজ্ঞাত ছিল না। পরে সার উইলিয়ম 
গ্রোভ নানাবিধ *বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বার প্রতিপন্ন করেন যে, উক্ত ষড়বিধ ভৌতিক 
শৃক্তিকে পরস্পর রূপান্তরিত করা যায় _অর্থাৎ তাড়িত হইতে তাপ, আলোক, সেক 
শক্তি উৎপন্ন কর! যায়; আবার তাপ, আলোক প্রভৃতি তাড়িতে রূপান্তরিত কর৷ যায়। 
এই প্রক্রিয়ার তিনি নামকরণ করেন-_-শক্তির সমাবর্তন (00176180101) 01 71751091 

01063 )1 ৬ ছেলমহোটুস্‌ (17617718015) এবং মায়র (11567) এইখন্ জারও 

ৃ রর 


11860100616 0১86 87706 01 6006 ₹৪1108 চিগা8 02 0108109) 10706 01020 109 ০07566৫ 
টি ০০৩ 07 20৩ 0৫ 00৩ 0691 1000)8, 


টু রঙ ূ , র্‌ ০ ধু লা ৪ 
্ 5 3২ ১ ধ 
্ 
৫৩৪ স্ক্ষবিষত। 1 | রি / 
॥ 
১ 
"সুই 
ঃ ব্ঙী , 


বিশ করেদ। পরিশেষে প্রসিদ্ধ দার্শনিক বাট শপে্সার এই তত্র সম্প্রসারণ 
করিয়া গ্রতিপন্্ করেন যে, শুধু ভৌতিক শক্তি নহে--ন্্বীবন শক্তি এবং ক্ষেবাজ শক্তিও-_ 
উক্ত সমাবর্তন বিধির অন্তভু্ত। সকল জাতীয় শক্তিই অন্তজাতীয় শৃক্তিতে রূপাস্তরিত 
হইতে পানে । শক্তির বস্ততঃ হ্বাসবৃদ্ধি নাই, উৎপত্তি-বিনাশ নাই, অপচয়-উপচদ্্ নাই; 
আছে শুধু জাবির্ভাব ও তিরোতাব) আছে শুধু ভাবাস্তর, রূপান্তর, বিধাস্তর। 
বিজ্ঞানের ভাষায় এই তত্বকে ( 060)139121101) 01 1165৮ ) বলে। হারবার্ট স্পেন্সার 
বলেন যে, কোন এক অজেয়, অমেয়, অচিস্ত্য “পাওয়ার? ([১০%91 ) রহিয়াছে, যাহা 
রূপান্তরিত হয়, ভাবাস্তরিত হয় ; কিন্তু কখনও বিনষ্ট ব৷ হুন্ব হয় না। 
অর্থাৎ যেমন নিখিল রাগ-বাগিনী সপ্ত্বরের প্রসার মাত্র, ষেমন অনন্ত পদবাক্য 
পঞ্চাশৎ বর্ণের সমন্বয় মাত্র, সেইরূপ বিশ্বের সমস্ত শক্তিপুঞ্জ বিবিধ বৈচিত্র্যময় হইলেও 
প্রথমতঃ এ অষ্ট মৌলিক শ'ক্তর অন্তর্ভত, আবার এ অষ্ট মৌলিক শক্তিও এক মহা- 
.. শজিরই রূপাস্থর ব৷ ভাবাস্তর। 
. এই মহাশক্তি জড় নহে, চিন্ময় । জগৎ অন্ধ জড়শক্তির খেল! নহে, ইহ! চিন্ময়ের 
লীঙ্গা-বিলাস। পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা এখন এ তত্বের সন্ধান পাইয়াছেন। সেইজন 
তাহারা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, জড়জগতে আমরা যে শক্তির ক্রীড়া দেখিতে পাই, 
তাহা চেতন শক্তিরই ভাবান্তর । সেই জন্য তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ এ শক্তিকে এখন 
আর 1010০ ন]| বলিয়] 1০০1 বলিতে চান। * 
বাস্তবিক বিশ্বময় সেই এক অদ্ধিতীয় মহাশক্তিরই উৎস. উৎসারিত হইতেছে--জড়ে 
আবে, স্লাবরে জঙ্গমে, সর্বত্রই সেই শক্তি-প্রত্রবণ অজ ধারায় প্রহ্থত হইতেছে। সে 
মহাশক্তি কি? তিনি আমাদের চিরপধিচিত ভূমা--তিনি ভারত-ধির সাধন-সম্পদ ব্রহ্ম । 
সেইজন্ত তাহার নাম ঈশান, সর্বেশ্বর, মহেশ্বর | 
তম্‌ ঈশানং বরদং দেবমীডাব্‌|-শ্বেত, ৩৪।১১ 
এষ সর্কোশ্বর এষ সর্বজ্ঞ এযোইন্তর্ধামী_মগ,কা ৬ 
“ইনি সকলের ঈশ্বর সর্বজ্ঞ অন্ত্যাযী ৷; সমণ্ত লোক তাহার বশে। 
বশী সর্বহ্ত লোকত্য স্থাবরক্ত চরহ্য চ।-__ শ্বেত, ৩১৮ 


অত জঙ্গম সমস্ত লোক তাহার বশে।, 
য ঈশেৎসা ধিপদস্তুপদঃ| শ্বেত, 8১৩ 
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ভারতীয় ভূমাধাদ। ৫৬৫ 


“তিনি এই) দ্বিপদ ও চতুষ্পদ সমস্ত জীবের প্রভু ।' 
*. য.ঈশেহস্ত জগতে! নিত্যমেব নান্ঠো হেতৃর্িদ্যত ঈশদায়।__স্বেত, ৬১৭. 
»'ষিনি সদা্কাল এই জগতের প্রভৃত্ব করিতেছেন, ধিনি ভিন্ন ঈশনের অন্য ফেতুনাই 
'তিনি সর্বশক্তিমান্‌_ সকল শক্তি, সমস্ত সামথ্যের প্রজ্রবণ। সেইজন্য শ্বেতাশ্বতর 
উপনিষদ বলিয়াছেন,-- * 
ষ একৌ। জালবান্‌ ঈশত ঈশনীভিঃ সর্ধবান্‌ লোকান্‌ ঈশত ঈশনীভিঃ।--১১ 
একো হি রুত্বো ন দ্বিতীয়ায় তন্গুঃ য ইমান লোকান্‌ ঈশত ঈশনীভিঃ।-_৩|২ 
“সেই এক জালবান্‌, সমস্ত লোককে শক্তির দ্বার! শাসিত করেন। এক রুদ্র__তীহার 


দ্বিতীয় নাই। তিনি এই সমস্ত লোককে শক্তির দ্বারা! চালিত করেন। এইজন্ড বল৷ 


হইয়াছে 
পরাপ্য শক্তিধিবিধৈব শঁয়তে স্বাডাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ1-_-স্বেত, ৬৮ 


'তাঁহার পরাশক্তি বিবিধ বলিয়া শ্রুত হয়। জ্ঞানশক্তি, বল ( ইচ্ছ1)-শ্তি এবং 
ক্রিয়।-শক্তি তাহার ম্বাভাবিক।' অর্থাৎ তাহার শক্তিতে সমস্ত শক্তিমান্‌, তাহার ছ্যৃতিতে 
সমস্ত ছ্যুতিমান্, তাহার জ্যোতিতে সমস্ত জ্যোতিত্মান। সেইজন্য গীতাতে ভগধান্‌ 
বলিয়াছেন,_ 

ষদাদিতাগতং তেজে। জগদ্‌ ভাসয়তেহখিলং | 
ষচ্চজ্্রীমসি ষচ্চাগ়ৌ তৎ তেজ! বিদ্ধি মীমকম্‌ (--১৫ ১২ 
“আদিত্য, চঙ্জে ও অগ্রিতে যে তেজ আলোকরূপে দীপ্তি পায়, তাহা আমারই তেজ |, 
গাষাবিশ্ব চ ডুতানি ধারয়াম্যহমোজস!। 
পুফামি চৌষধীঃ সর্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ ॥ -১৪।১৩ 

পৃথিবীতে মাধ্যাকর্ষপরূপে যে শক্তি অভিব্যক্ত হয় এবং রসাত্মক সোমরূপে ষে শক্তির 
সবার ওষধিসমূহ পুষ্ট হয়, সে শক্তিও আম।রই |" 

স্থধু ভৌতিক শক্তি নহে, প্রাপ-শক্তির উৎপও তিনি এবং ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তি তাহারই। 

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ| 
প্রানাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুবিধমূ || ১৫1১৪ 

“বৈশ্বানররূপে গ্রাণীদিগের দেহের মধ্যে অবস্থিত হইয়া প্রান ও অপান সহযোগে 

আমিই চতুর্বিধ অল্প পাক করি।” 
| মমৈবাংশো! জীবলোকে জীবতূতঃ সনাতন; ১৫1৫ 
এজীবলোকে ঘে সনাতন জীব ( ক্ষব্রজ ), সে ৪ আুংশ কারণ আমিই ক্ষেএজ্- 
রূপে সর্বাঙ্েত্রে বিরাজিত আছি । 
ক্ষেঙজঞাপি মাং বিদ্ধি সর্ববক্ষেত্রেযু ভারত ।--১৩২ 
অন্তর গীত! এই তের বিস্তার করিব! বলিতেছেন, 
মত্তঃ পরতরং নান্তৎকি খিস্তি ধনগ্য়। 
ছি সর্বামিদং গোতং দৃজে যণশিগণ| ইব ॥ 


৫৬% জন্যাবতা। 
রসোহ্ষপ্ন, কৌস্ের প্রভাশ্মি শশিহুরধ্যয়োঃ। 
শ্রণবঃ সর্ধবেদেধূ শবং খে পৌরুষং হৃঘু | 
পুণো। গন্ধঃ পৃথিব্যাং চ তেজশ্চাশ্মি বিভাবসৌ | 
জীবনং সর্বভূতেষু তপম্চান্মি তপন্থিযু 
বীজং মাং সর্বতৃতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাত্দানৃ। 
বুদ্ধিবুদ্ধিমতামন্মি তেজন্ডেজন্মিমামহ্ম্‌ || ৭1৭1১, 
“আম। হ'তে পরতর নাহি কিছু ধনঞয়। 
আমাতে গ্রথিত বিশ্ব সুত্রে থা মণিচয় ॥ 
সলিলেতে রস আমি, প্রভা-শশি-দিবাকরে। 
বেদেতে প্রণব, শব্দ আকাশে, পৌরুষ নরে ॥ 
অনলেতে তেজ আমি, পৃথিবীতে পুণ্যস্রাপ। 
তপস্বীর তপ আমি, আমি সর্বভূতে প্রাণ 
সকল ভূতের পার্থ! আমি বীজ সনাতন । 
বুদ্ধি আমি বুদ্ধিমানে তেজন্বীর তেজ মম ॥ 
বলবানে বল আমি কামরাগ বিবজ্জিত। 
ধর্মম-অবিরুদ্ধ ভূতে কামরূপে আমি স্থিত ॥" 
এই তব্বের সম্প্রসারণ কারয়া গীত|র দশম অধ্যায়ে তগবান্‌ বিভূতিযোগের অবতারণ। 
করিয়াছেন। তাহার সার মর্ম এই যে, 
" ষছ ঘছ্‌ বিভূতিমত সত্বং শীমদূ-উদ্জিতমেববা। 
তৎ-তদেবাৰগচ্ছ ত্বং মম তেজোশং সম্ভব || ১০1৪১ 
'ষে কিছু বস্ত বিভূতিযুক্ত, শ্রীযুক্ত, অথবা ওজোবুক্ত, সে সমস্ত আমারই তেজের 
প্রকাশ জানিবে।' 
অর্থাৎ জগতে যেখানেই শক্তি, মহিমা বা এশ্বর্য্যের প্রকাশ, সে তাহারই প্রতাব 
বুঝিতে হইবে । এই তত্ব বিশদ্দ করিবার জন্য ভগবান্‌ যে গণের মধ্যে যাহা! শ্রেষ্ঠ, নিজেকে 
তাহাই বলিয়। পরিচিত করিয়াছেন । 
আদিত্যানাধহং বিস্ুর্জ্যোতিবাং রবিরংশুযান্। মরীচির্মরুতামশ্মি নক্ষত্রানামহং শশী ॥ 
বেদানাং সামবেদোহশ্পি দেবামামন্মি বাসব:| ইল্টরিয়াণাং যনস্চাশ্মি ভূতানানশ্মি চেতন! ॥ 
রুরানাং শঙ্ষরপ্তাশ্মি বিদ্বেশে। বন্ধরক্ষলাম্‌। বহুনাং পাবকশ্গাশ্মি মেরু শিখরিপামহম্‌ ॥ ৬ ৯ 
পুরোধসাং চ মুখ্যং সাং বিদ্ধি পার্ধ বৃংস্পতিষ্‌। সেনানীনামহং স্্ম: সরসামন্মিসাগরঃ ॥ তা, ১০২১ হইতে২ঃ 
অর্থাৎ /আদিত্যগণের মধ্যে তিনি বিঝু, জ্যোতির্গণের মধ্যে তিমি দিবাকর, মরুদ- 
গণের ন্মধ্যে তিনি রীতি, নক্ষত্রগণের মধ্যে তিনি চন্মা, বেদগণের মধ্যে তিমি লাগবেদ, 
ঘেবগণের মধ্যে 'ক্তিনি ইতা, ইঞিয়গণপের মধ্যে তিদি মন এখং ভৃতগণের মধ্যে (তিনি 
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চেতনা । রুত্রগণের মধ্যে তিনি শঙ্কর, যক্ষঃ-রক্ষোগণের মধ্যে তিনি কুবের, বন্ুগণের মধ্যে 
তিনি অগ্গিঃ পর্ঝতগণের মধ্যে তিনি মেরু, পুরোহিতগণের মধ্যে তিনি বৃহস্পতি, সেনানী- 
গণের মধ্যে তিজি কী ( কান্তিকেয়) এবং জলাশয়গণের মধ্যে তিনি সাগর ইত্যাদি 1 
মহাকবি সেক্সপীর়র এক স্থানে বলিয়াছেন, __1]1)616 15 701০5101509 11 &. 
98110%+5 রি1, অর্থাৎ 'তিভরির পতনেও পরমাত্মার প্রকাশ আছে । .এ*কথাটী 
অতিশয় ঠিক) কারণ সেই সর্বাশক্তিমান্‌ ঈশ্বরের ঈশন! ভিন্ন বিশ্বের কোন কিছু সিদ্ধ হয় 
না--পাতাটীও নড়ে না, ফলটীও পড়ে না, ফুলটীও ফুটে না পাখীটাও উড়ে না। তিনিই 
যে সমস্ত বলের উৎস, সমস্ত শক্তির প্রবণ) মহাভারতের একটী আখ্যানে এ কথা 
সুন্দরভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রভাসের মহাশ্মশানে অস্তবিগ্রহে যহুকুল উৎসন্্ন হইলে 
তগবান্‌ প্রীরুঞ্ণ জরাব্যাধের গুপ্তশর নিমিত্ত করিয়! নরলীল। সংবরণ কবিলেন। হস্তিনায় 
এই সংবাদ আনীত হইলে গা্ডীবধারী মহাবীর অজ্জুন যদুকামিনীর্দিগকে আনিবার জন্য 
প্রভাস যাত্রা করিলেন। সেখানে যে শোকের দৃষ্তঠ তাহার নেত্রপথে পতিত হইল, তাহা 
বর্ণনাতীত। অর্জুন কোনরূপে ধৈর্যধারণ করিয়া বন্ধুরুত্য সমাপনাস্তে যছ্ুমহিযীগণকে 
সঙ্গে লইয়া হস্তিনার পথে প্রস্থান করিলেন। পথিমধো শাভীর দস্থাগণ তাহাকে 
আক্রমণ করিয়া পরাজিত ও বিপর্যস্ত কঠিল। হতশ্রী অর্জন গাণ্ডীব বহন করিয়া 
অতিকষ্টে হস্তিনায় প্রত্যাগত হইয়া যুধিঠিরকে বালিতে লাগিলেন,__ 
বঞ্চিতোহ্হং মহারাজ হরিণা বন্ধুরূপিণ!। 
ষেন মেখপহাতং তেজে। দেববিম্মাপনং মহ ॥ ভাগবত, ১১৫।৫ 
“হে মহারাজ ! বন্ধুরূপী শ্রহরি আমাকে বঞ্চনা করিয়া তিরোধান করিয়াছেন। সঙ্গে 
সঙ্গে দেবতারও বিশ্ময়াবহ আমার মহৎ তেজ তিরোহিত হইয়াছে ।” 
তথ্মৈ ধন্থস্ত ইবঝঃ স রথোংয়ান্তে সোহহং রখী নৃপতয়ো হত আমনস্তি। 
সর্বধং ক্ষণেন তপভূদসদীশরিক্তং ভল্্ন্‌ হুতং কুহকরাক্ধমিবোপ্তমুষ্যাং॥ ভাগ, ১/১৫| ২১ 
'সেই আমার লোকবিশ্রুত ধন্গু,সেই বাপ, সেই রথ,সেই অশ্ব, আমিও সেই রখী; কিন্তু 
আজ উত্বর-ব্রিক্ত হওয়ায় এ সমস্তই ভন্বে আহুতির ন্যায়, মায়িক ধনের সভায়, উরে 
নিক্ষিপ্ত বীজের ন্তায় নিক্ষল হইয়াছে ।” 
.. বন্ততঃ কথাই তাই। জঈশ্বর-রিক্ত হইলে সমন্তই নির্ধল, কারণ তিনিই একমাত্র 
শেজির গ্রশ্রবণ। বাস্তবিক জগদ্্যাপার তাহারই শক্তির লীলাবিলাস। তাহারই শাসনে 
বু প্রবাহিত হয়, হুরধ্য উদ্দিত হয়, অগ্নি প্রজলিত হয়, সৃষ্টি বিধৃত হয়। তাঁহারই শক্তি 
শিরে ধারণ করিয়া! দেবতাগণ স্ব স্ব অধিকারে নিযুক্ত থাকেন, বিশ্বের মর্যাদা অঙ্কুর 
থাকে, জগৎ খতদার্গে পরিচালিত হয়। সেইজন্ যাজবধ্য বৃহদারণ্যক উপশিবদেীহার 
পরিচয় দিতে পিয়া! বলিয়াছেন, _. ই 
নদ ব্য পুরুষান্‌ দিক পযুাতযাকাম, | ত্বংস্ব! উপমিষদং পুরুবং পৃঙ্ছাষি।--১/২৬ 
৫ 
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. ধনূই  উপনিষৎ-প্রতিপান্ত পুরুষের বিহয় প্রশ্ন কজিতেছি। যিনি সময দেবক "রন 

পুরুষকে নিরোধ করিয়া, প্রণোদ করিয়। তাহাদের অতিক্রম করিয়াছেন % .. | 

এই তত্ব বিশদ করিয়া যাজ্জবন্ধ্য জণ্যত্র বলিতেছেন; রি 

এডিত্ত ব| অক্করপ্ প্রশাসনে গাখি হূর্ধ্যাচন্জষসে। বিধৃতো তিষ্ঠত, এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গাগি 
্াবাপৃথিবৌ বিধবতে তি, এতস্য বা অক্ষর: প্রশাসনে গাগি শিলেবা মুহূর্ত অহোরাত্রাশি অর্ধমাসা সাসা 
ধাতব; সন্বৎসকা। ইতি বিধৃতানতিষ্ঠন্তি, এতস্য বা এক্ষরস্য গাগি প্রপাসনে প্রীচ্যোহস্তা নৃদ্যঃ সালস্ডে শ্বেতেভাঃ 
পর্বতেতাঃ প্রতীচ্যোহ্ন্ত। যাং ষাং চ দিশমন্, এতর্সা বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গান দদতোঃ মন্য্যাঃ প্রশংসস্তি 
হজমানং দেব! দব্বীং পিতরোহ্থায়তাঃ |_ বৃহ 51৮ 

“হে গাগি! ইহারই প্রশাসনে চন্ু সধ্য বিধৃত রহিয়াছে ; এই অক্ষর পুরুষের প্রশা- 
সনেই স্বর্থ মর্ত্য িধত রহিয়াছে; এই গক্ষর পুরুষে? প্রশাসনেই নিমেষ মুহুর্ত অহো- 
াত্র অর্ডমাস মাস খতু সংবৎ্সর বিধৃত ক হয়াছে ; হে গাগি! এই অক্ষর পুরুষের প্রশা- 
সনেই পূর্বদিগ্বাহী নদীচয় শ্বেত পর্বত হইতে প্রবাহিত হইতেছে। পশ্চিমদ্দিগবাহী 
ন্দীচয় অন্তদিকে প্রবাহিত হইতেছে 7 এই অক্ষর পুরুষের প্রশাসনেই দান, হজ, শা 
_ মনুব্যগ্ণ, দেবগণ ও (পতৃগণ কর্তৃক এশংসিত হইতেছে । 

এই তব বৃহদারণ্যক উপনিবদের “অগ্র্ধ্যামী ত্রাক্ষণে” সং্্রপা্িত হইয়াছে। ঈশ্বরের 


জন্তর্যটা মত্ব উপদেশ (দিয় খধি বলিতেছেন, 
হঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্‌ পৃথিবা! জন্তরে! বং পৃথিবী ন বেদ হসা পৃথিবী শরীগম্‌ ঘঃ পৃথিবীমন্তয়োঃ বময়তোদ 
ত আত্জান্তর্যাহাযৃতঃ ॥ 
যোৎপ-নু ভিষ্ঠননস্ত্যোৎস্তরে। হযাপো। ন বিদুর্ঘস্যাপঃ শর্মীরং যোৎপোত্ত্তরো হনরতোব ত আত্মান্তর্যাম্যসৃতঃ | 
যোখপগ্রে তিষ্ঠন্নপ্নেরভরো! ঘষ গ্রিন বেদ বস্যাগ্রিঃ শরীরং যোহগ্রিষস্তরে। ঘষয়ত্যেষ ত আত্বান্তর্যাহ্যযৃতঃ | 
যোহম্তরিক্ষে তিষঠনন্তরিক্ষাদন্তরে। যমন্তরিক্ষং ন বেদ বস্যান্তরিক্ষং শরীরং যোহম্তরিক্ষ স্তর বময়তেব ৩ 
আন্মান্তর্ধান্যসৃতঃ ॥ 
যে! বারো তিষ্ঠন্‌ বায়োরন্তরো ঘং বাসন বেদ যদ্য বার: শরীরং ঘো। বান্ুষভূ,র! ববয়ত্যেষ ত জব্মানত্ধা 
ম্যযৃতঃ।। 
হো দিহি তিষ্ঠন. দিবোহন্তরো যং দেটীন বে যসা দেটীঃ শরীরং যে! দিবসন্তরো যঙয়ত্যেব ত আত্মা- 
স্র্ধামাযৃতঃ £ ইত্যাদি 
র্থাৎ “বিনি পৃথিবীতে থাকিয়া পৃথিবীর অন্তর, পৃথিবী বাহাকে জানে না, পৃথিবী 
ধাপ শ্রীর, যিনি পৃথিবীকে অন্তরে যমন করেন-__সেই তোমার আত্ম! অমৃত অন্তর্ধামী । 
ধিনি সগিলে থাকিয়া সলিলের অন্তর, সলিল ধাহাকে জানে না, সলিল ধাহায় শরীর, 
বিদি সপিলফে অরে বমদ করেন__সেই তোমার আত্মা অমৃত অতর্যাঙ্থী।' 
. এ্িনি অশ্ত্িতে থাকিয়া অন্নির অন্তর, অগ্নি ষাহাকে জানে না, অঙ্গি ধীছার শহ্ীর। 
যিনি অর্নিকে অন্তরে ব্মম করেন-_সেই তোমার আত্মা অৃত অন্ধর্যানী।' 
*. গিনি অ্থরীক্ষে “থাকিয়া অন্তরীক্ষের অন্তর, অবরীক্ষ বাছাংক জানে লং আত্তরীক্গ 
খাহার শরীর।বিনি অবরীক্ষকে জরে ধদন করেন_সেই ভোধার আঁ আধৃতি জী । 


ভারতীঈ: ভূমাবাদ | ৪৬৪ 
এবারে বাকিরা বা অন্তর, বায়ু ধাহাকে জানে মা, বায়ু ধাহার শরীর, ধিনি 
বায়ুকে অন্তরে এুঁষন করেন _সেই তোমার আত্মা অমৃত অন্বর্যামী 1 
£ষিনি দিবে ্রাকিয়া বের অন্তর, দিব, ধাহাকে জানে না, দিব যাহার শরীর, ষিনি 
দিবকে অন্তরে যমন করেন- সেই তোমার আত্মা অমৃত অন্তর্যামী 1 ণ 
অর্থাৎ সমস্ত প্রাকৃতিক, সমস্ত'জৈবিক, সমস্ত দৈহিক ব্যাপারের পশ্চাতে অন্তর্যামীরূপে 
ঈশ্বর বিস্তমান রহিয়াছেন। তাহারই শক্তিতে তাহারা শক্তিমান্‌, তাহারই প্রাণনে 
তাহারা ক্রিয়াবান্) তীহারই সংযমনে তাহার! ব্যাপারবান্‌__তিনিই সমস্ত শক্তির 
প্রবণ । এই তত্ব বিশদ করিবার জন্য 'কেন? উপনিষদ্‌ একটী প্রাচীন উপাধখ্যানের অব- 
তারণ। করিয়াছেন। 
প্রহ্ধ হ দেবেভো! বিজিগ্যে। তস্য হ ব্রহ্মণো বিজয়ে দেব! অমহীয়ন্ত। ত এক্ষন্ত অন্মাকমেবায়ং বিজয় 
অন্মাকমেবায়ং যহিমা |--৩।১ 
'কোন সময়ে ব্রহ্ম দেবতারদগকে জী করিয়াছিলেন। ব্রঙ্গক্ূৃত এই বিজয়ে দেঝ 
তারা৷ স্পদ্ধিত হইয়া মনে করিলেন, 'এই বিজর আমাদের, এই মহিমা আমাদেরই 1 
্রচ্ম তাহাদের এই ভ্রম দূর করিবার জগ্ অদ্ভুত মৃষ্ঠি পরিগ্রহ করিয়া তাহাদের সমক্ষে 


আবিভূর্ত হইলেন। 
তন্ন ব্জানন্ত কিষিদং ষক্ষমিতি। 


'দেবতার তাহাকে জানিতে পারিলেন না। তীহারা বলিতে লাগিলেন, কি এ 
অদ্ভুত পদার্থ! তাহার! অগ্নিকে বলিলেন 'জাতবেদা ! এ কি 'ষক্ষ জানিয়। আইস |” অগ্নি 
তাহার সমীপস্থ হইলে তিনি ছ্প্লরিকে বললেন, 'কোহসি*__একে তুমি ?' অগ্নি উল্তরে 
বলিলেন 'আমাকে জাননা ! আমি অগ্নি, আমি জাতবেদ1!” ব্রহ্ম জিজ্ঞাসিলেন-__ 

তন্মিন্‌ ত্বয়ি কিংবীর্যামৃ! 
এসেই তোমাতে কি প্বীর্যয-_কি শক্তি আছে। অগ্নি বলিলেন,__ 
অপীদং সর্ব্বং দহেয়ং ষদিদং পৃথিব্যাম্‌। 
পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, সমস্ত দহন করিতে পারি, 
ব্ঙ্ম বলিলেন-_-'বেশ ! এই তৃণগাছটী দহন কর দেখি 
তছ উপপ্রেয়ায়। সর্ববডাবেন তন্প শখাকাদাতৃষ্‌। স তত এব নিববৃতে, নৈতং অশকং বিশু যদেতৎ 
,বক্ষষতি|- কেন, ৩1১ 
” প্রি সমস্ত শ্‌ক্তি প্রয়োগ করিয়৷ সেই তৃশ দগ্ধ করিবার প্রয়াস করিলেন। কিন্ত 
পারিলেন দা। তিনি মিবৃত্ত হইয়া দেবতাদিগকে বলিলেন, এ কি অদ্ভুত বক্ষ! আমি 
জানিতে পারিলাষ না।, 


" দেবতার কখন যান্ুকে গাঠাইলেন _ 
রায়ো। বিজাদীহি কিযেতঘ্‌ ঘক্ষমিতি। , 


48৬ অঙ্গবিভা]। 
'বান্ধু!' এ কি অদ্ভূত বক্ষ, তুমি জানিয়! আইস। বায়ুরও ৪০ অবস্থা! খটিল। 
ব্রক্ধ তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন, 'কে তুমি ? বাঘ বলিলেন, - 
বায়ুব অহ্যন্ষি, মাতরিস্বা বা অহমশ্মি। পি 
আমি বায়ু আমি মাতরিশ্বা) সমস্ত জগৎ আদান করিতে পায়ি । 
অপীদং সর্ববমাদপায়ং হদিদং পৃথিব্যাম্‌ » 
্ বলিলেন--বেশ! এই তৃণগাছটী আদান কর দেখি।” বাছ্ু সর্বভাবে, সমস্ত 
শক্তিতে চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু তাহাকে স্পন্দিত করিতেও পারিলেন না । তিনিও বিফল- 
প্রষত্ব হইয়! দেবতাদ্দিগের সকাশে ফিরিয়া আসিলেন। দেবতার! এবার ইন্ত্রকে পাঠা- 
ইলেন। ইন্দ্রকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া ব্রহ্ম তিরোধান করিলেন। তখন ইঞ্জ সেই 
আকাশে বহুশোভমানা এক রমনীমৃর্তি নিরীক্ষণ করিলেন। ইনি ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী উমা 
হষবতী। 
তশ্দিল্লেবাকাশে ত্িরযাজগাম বছুশোভমানাষ্‌ উমাং হৈমবতীম্‌ তাং হোবাচ কিমেতছ্ষক্ষামিতি। 
_কেন, ৩১২ 
“ইজ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ অদ্ভুত যক্ষ কে? উমা বলিলেন, 'আর কে? 
ধাহার শক্তিতে তোমর! শক্তিমান্‌, ধাহার বিজয়ে তোমর] জয়ী হইয়াছিলে, সেই ব্রঙ্গ। 


তখন দ্বেবতার্দিগের ভ্রম অপনীত হইল। 


সব্রক্ষেতি হোবাচ। ব্রহ্মণো। বা এতদ্‌ বিজ্য়েমহীব্বমিতি | ততো হৈব বিদাঞ্চকার ব্রঙ্গেতি ।- কেন, 81১ 
অর্থাৎ সমস্ত আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ব্যাপার ঈশ্বরের শক্তিদ্বারাই নিম্পন্ন হয়। 
সুধু আধিভৌতিক ও আধিট্দবিক কেন, আধ্যাত্মিক ব্টাপারের পশ্চাতেও তিনিই । প্রন 
উপনিধদে প্রাণে উপাধ্যান হইতে আমর! এই তৰ অবগত হই। কধিত আছে, 
একবার প্রাণ ও ইন্দট্রিয়গণের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল, “আমাদের মধ্যে কে 
বরিষ্ঠ কে শ্রেষ্ঠ" এই বিষয় লইয়1| ইন্ট্রিয়গণ বলিতে লাগিল যে, "আমরাই এই শরীর 
ধারণ করিতেছি।” 
তে প্রকাঙ্ঠ অভিবঙ্গন্তি বয়ম্‌ এতদ্বাণম্‌ অবষ্টভ্য বিধারয়।ম | প্রশ্ন ২২ 
প্রাণ বলিলেন, “তাহা নহে, আমিই পঞ্চ প্রাণরূপে নিজেকে বিভক্ত করিয়। এই দেহ 
রক্ষা! করিতেছি ।” 
ঃ তে অঞ্চদধান! বভূবুঃ। 
ইন্জিয়গণ এ কথায় অশ্রদ্ধা করিল। তখন প্রাণ অভিমানে দেহ ছাড়িবার উপ্ক্রেমূ | 
করিলেন। তাহার উৎক্রষ্জে দেহের বিনাশ ঘটে দেখিয়া! ইঞ্জিয়গণ শান্ত হইল এবং 
প্রাণকে স্তব করিতে লাগিল,_ ও 
সোর্ভিমানাৎ উদ্ধং উ্লুমিত ইন। তশ্িন্‌ উৎক্রাতি অথ ইতরে সর্ব এব উক্রানত্তে। 
এবং বাগ এনশ্তঙ্ছঃ আোতং ৮ তে প্রীতাঃ প্রাণং সবন্তি।--১৪ 


, মহ! শাশান। ৫৪১ 


এধোহ্রিস্তপত্যেষ হূর্যা এব পর্জঙ্গো হঘবানেষ। 
বায়রেষ পৃথিবী রয়িদে'বঃ সদসচ্চাযুতং চ হৎ।| ১1৫ 
অরা ইব রথনাভে। প্রাণে সর্ধবং প্রতিতিতয্‌। ১1৬ 
ইন্রত্বং প্রাণ তেজসা রুত্বোইসি পরিরক্ষিতা। 
ত্বমস্তরিক্ষেঞ্চরূসি সূর্য্যস্বং জ্যোতিষাং পতি; | ১1৯ 
প্রাণন্তেদং বশে সর্ধবং ভ্রিদিবে ষৎ প্রতিষ্িতযূ। 
মাতেব পুত্রান্‌ রক্ষত্ব শ্রীশ্চ প্রজ্ঞাং চ বিধেহি ন ইতি ।--১:১৩ 
অর্থাৎ 'প্রাণই অগ্নি, প্রাণই তপন কূর্যা, প্রাণই বর্ষক মেঘ, প্রাণই ইন্র বায়ু, পৃথিবী, 
রয়িদেব, সৎ, অসৎ, অমৃত । রথের নাভিতে যেমন অরগণ প্রতিঠিত থাকে, সেইরূপ প্রাণে 
সমস্ত জগৎ প্রতিষ্ঠিত: হে প্রাণ! তুমিই ইন্দ্র তুমি তেজন্বী রুদ্র, তুমিই জগতের 
ধারক, তুমিই জ্যোতিঃপতি সুর্য্যরূপে অস্তরীক্ষে বিচরণ কর। * * তূলোকে 
্যলোকে যাহ! কিছু প্রতিষ্ঠিত আছে, সমন্তই প্রাণের বশে। হে প্রাণ! মাতা যেমন পুক্র- 
গণকে রক্ষা করেন,সেইব্ূপ তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর এবং সম্পৎ ও প্রজ্ঞা প্রদান কর । 
বলা বাহুল্য, এই প্রাণই ব্রহ্ম-_সর্ধশক্রির প্রত্রবণ ভূম।। তিনি অন্ধ জড়শক্কি 
নছেন_-তিনি প্রঙ্ঞা-দাত্রী গায়ত্রী, চিৎশক্তি। তারতীয় ভূমা-ব'দের এই ক দিক্‌। 


বারাস্তরে আমর! অন্যান্স দিক দেখিবার চেষ্টা করিব। 
শ্ীহীরেন্জনাথ দত্। 


মহা শ্বাশীন। 


খুঁজিলাম বার বার, থুলিয়া জদয় ঘবার, 
“আমি" বলে কই সেখ কিছুই তনাই ! 

সুধু চাঁরধার ঘিরে? জলে চিতা ধূধ করে; 
রছেছে ছড়ায়ে সুধু যত চিতা-ছাই। 

পড়ে' সুধু আছে শব, হ'তেছে ডমরু-বব, 
বাঞ্জিছে শিবের নামে বৈরাগা সানাই; 

আছে হাড় জড় করা, অস্থির হতেছে ছড়।, 

সংহ্ার লহরী-ম।লা চলেছে সদাই। 

হেরিয়া শিবের মূর্তি হতেছে জবীতের ্ফস্তি . 
জীব শিব হইতেছে শিব-পদে যাই; 

হইয়াছে শিবময় শিব-অঙ্গে হয়ে লয় 
নাচিতেছে ভৃতগণ শিব জয় গাই। * 

জীবাধা-- 


খু 


শ্রীপাদ গদ্দীধর গৌস্বামী প্রভুর জীবনী। 
( পূর্বপ্রকাশিতের পর ।) | 

সে ধাহ। হউক, ভরতপুরনিবাসী ললিতমোহন গোন্বামী মহাশয় বলেন, তিনি 
ঙাহাদের উদ্ধতন পুরুষগণেব নিকটে শ্রবণ করিয়াছেন, শ্ীপাদ গদাধর প্রভু শৈশবাবথিই 
শিষ্ট, শান্ত ও কৃষ্ণান্থুরক্ত। বাল্যকালেও কৃষ্ণ কথ! শুনিলে তিনি গ্থির কর্ণে তাহাই 
শ্রবণ করিতেন। আতিথেয়তা তাহার জীবনের প্রিয়কার্ধ্য ছিল। তিনি বিষ্ুৃতক্ত 
নরগণকে বড় তক্তির চক্ষে দেখিতেন। শৈশবে সহক্ে মৃত্তিকায় কৃষ্মুত্তি গঠন করিয়া 
ধড়া চুড়া পরাইতেন, করে বাশরী দিতেন, ভালে তিলক আঁকিয়া দিতেন, এবং নানাবিধ 
বনফুল মাল! তাহার গলে পরাইয়৷ দিয়া অতি আনন্দতরে দর্শন করিতেন । তাহার বর্ণ- 
ফলা শিক্ষা হইলে অধিকাংশ সঙ্গঘই কঞ্চনাম লিখিতেন। তাহার পাঠ্যপুস্তকের উপরে 
প্রায়ই কষ্ণমূর্তি নঙ্ষিত থাকিত। 

এই কথাগুলি অতিরপ্রিত বোধ হয়না । কেননা যে দিবসটি পরিষ্কার হইবে, সে 
দ্বিনের প্রাতঃকাল দেখিয়! প্রায়ই তাহা অনুমান করিয়। লওয়1 যায়। মানব-জীবনটাকে 
একটি দিবসের সহিত তুলনা করিলে, বাল্যজীবনই ইহার প্রাতঃকাল, যৌবনই উহার 
মধাহ্ছ, প্রাচীনাবস্থাই উহার অপরাহ্ন । সুতরাং অনেকের বাল্যক্ূপ প্রাতঃকাল দেখিয়া 
তাহীর মঙ্র্যাহ ও অপরাহ জীবন কিরূপে পরিণত হইবে, তাহ প্রায়ই জানিতে 
পার। যায়। গদাধর যে এতাদশ গৌরগণ-প্রাণ হইবেন, তাহা তাহার জীবন-প্রতাতের 
প্রথমাবধিই বহু কার্যে আহাদ পাওয়া যাইত। ইহ! ভিন্ন তাহার কৃষ্ণতক্তি হইবার 
আর এক কারণ,_তিনি রাধিকার অবতার । মতান্তরে? অর্থাৎ গণোদ্দেশ-দ্ী'পকার মতে 
্র্বানীনাথ গোপিকা। পর্যায়ে ত্রক্গের কলতাবিণী সখি, নিবাস শ্রীহটে। শ্রপাদ. ধণানচন্ত্ 
গোম্বামী বলেন, শ্রীবারীনাণ ব্রীগৌরাঙ্গের চতুঃষ্ঠি মহাস্তের মধ্যে উনপঞ্চাশত্তম মহান । 
ইনি প্রীহষ্ট প্রদেশে বৈষ্ণবধন্্ন প্রচার করিয়াছিলেন। চাঁন গদাধরের গেষ্ট বা নয়না- 
নন্দের জনক নহেন। পদামৃত-তরঙ্গিনী বা! পদসমুদ্র গ্রন্থে শ্রীনয়নানন্দের পিতামাতার 
নাম উরেখ'নাই। “গণোদ্দেশ -দীপিকার-মতে ইনি কালীনারী সথী। যথা, 

ঃ গোপালী হারাণী কালী কাকাক্ষী নিত্যমঞ্জনী | ৰ 
হখ্যাগার্ধ্য গৌড় সাক্ষী মিআশ নয়ন ভ্তখা ॥ _গণোদ্দেশ দীপিক!। 
ঞপ্রীকষ্ষদাস কবিরাজ'গৌম্বামী মহাশয় শ্রীগদাধর প্রভুর শাখা বর্ণনে কহেন,-* 
অনস্ত, আচার্ধা, কবিদ ও জরীষিত নয়ন। গঞ্জ বন্ত্রী বাসু ঠাকুর কঠাভয়ণ। 
টি জীচৈতত চরিতামৃতি। : আদিখগ 

পদামৃত-তরঙ্গিনী ও পদসমু্র পাঠে এই মাত বিদ্দিত হও যায় যে, শ্রীনয়নমিশ্র 

শৈশবাবদিই গঞ্গাধর প্রভুর সন্িকটে থাকিয়! বিভাধ্যয়ন করিতেন। 'ফরতঃ ১২ 


স্্রীপাদগেদাধর গোস্বামী গ্রতুর জীবনী। ৫৪৬ 


বিবিধ সছ্খ্চণাবলোক্নে গদাধর গ্রভু তাহাকে নিরতিশয় গ্নেহচক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন? 
পক্ষাতরে নয্মানন্দও তাহ।র প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি করিত। অবশেষে তাহার শিষ্য হইয়- 
ছিলেন। ফন্ততঃ গদাধর প্রভু নয়নকে এত ভালব।সিতেন যে, তাহাকে সম্ভিব্যাহারে 
ভিশন অন্পআ গন করিতেন না। এমন কি তিনি খন ভক্তপ্রাণবন্পভ, তক্তমদয়-কুমুদ- 
বান্ধব প্গোরাঙ্গ এতুর দর্শনে খাত্র! করিতেন. তখনও সেই প্রিয়তম নয়নানন্দকে সঙ্গে 
লইতে বিস্বত হইতেন না। গদাধর প্রভু যখন মহা প্রভুর সন্হত নৃত্য-গীতাদিতে তাব- 
বিভোর চিত উন্মত্ত-প্রায় হইতেন, তক্তপ্র।ণ নয়নানন্দ সেই সমস্ত চাক্ষুষ অবলোকনাস্তে 
ঘৃদয়গ্রাহী পদাবলী রচনা করিতেন। এই সময়ে নয়নের বয়স সবে মাত্র নু[নাধিক 
দশনর্যমান। তাহার এই বয়সেই চিত্তদ্রবকারী কবিত্ব শক্তি সম্যক্‌ পরিক্ম,ট হইয়াছিল। 
ফলতঃ ভগবানের কৃপায় না হইতে পারে কি ধাহার মহিমাসিদ্ধুর বিন্দুমাত্র সংস্পর্শে 
জগাই, মাধাই-এর মত অত্যাচারী ঘোর পাষণডও ভক্তিতরে হরিনামে উন্মত্ত হয়, যাহার 
মহিমায় ঢারিবর্ষ বয়স্ক নারায়পীর ্টায় বালিকাও “হরি, হবি? বলিয়া ভূষ্যবলুষ্ঠিত হয়, 
ধাহার মহিম।-কণাম্পর্শে উত্তপগ্ত-বালুকা কঙ্করাবৃত উষর ভূমিও ফল-পত্র-শোতিত 
কুপ্নকাননে পৰিশোতিত হয়, ঘোর কুজ্মটিকাবৃত নিবিড় চিরতমসাচ্ছন প্রাকৃতিক-শোতা- 
বিহীন বীতৎ্স এদেশেও মুহুর্ত মধ্যে অগণ্য তারকাবলী-বেষ্টিত শারদীয় শশাঙ্কের র্জত- 
চ্ছটায় বিভাসিত হয়, তাহারই করুণাবলে 'নয়ন' এত অল্প বয়সে স্ুকবি। নয়নের 
হদয়োন্মাদকারী পদাবলী শ্রবণে প্রীশ্রগদাধর প্রভু নিরতিশয় সন্তষ্ট হইয়া তাহাকে 
নয়নানন্দ মাদে অভিহিত করেন। শ্রশ্রগ্রতু বল্পভ আচার্য তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন, | 

পঞ্ডিতের স্েহপাক্জ শ্রীয়ন মিশ্র । বাঁল্যকালে প্রভু যারে করিলেন শিষ্য | 

পতিতের পাছে নয়ন খাকি সর্ববক্ষণ। প্রভুলাল। দে।ধ পদ করয়ে বর্ণন | 

এছে চেষ্টা দেখি প্রভু হরধিত হৈল। নয়নানন্দ বলি নাম পশ্চাং খুইলা |-শ্রীপদমমুক্র। 

নরনানন্দ ও বাণীনাথের ইতিবৃত্ত গদাধর প্রভুর সহিত নিঃসম্পকীয় হইলেও, ইহ। স্পষ্ট 

অবগত হুওয়। যাইতেছে, যে নয়নানন্দ বাল্যাবধিই গদাধর প্রভুর স্নেহছায়া-তলে 
অনুগৃহীত হুইস্া বিস্যাধ্যন্নন ও বিবিধ ভক্তিযোগ শিক্ষা করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ নয়নানন্দও 
যেমন শান্ত, শিক্ট) বিষল-গ্রক্ৃতি-প্রাপ্ত বালক, ভাগ্যব্টল তেমনই প্রগাড়-পাঙ্ত্যমণ্ডিত 
প্রেমতজির অদ্বিতীয় পা গদাধর হেন ওরু পাইয়াছিলেন। ভূমি যতই উচ্চত্র হউক 
না কেন, সুকৃষকের হস্তে ন] পড়িলে পর্য্যাপ্ত শন্তোৎপাদনে সক্ষম হয় না) তরণী যতই সুদৃঢ় 
হুউক ন। কেন, উপযুক্ত কর্ণধারাভাবে উত্তাল তরঙ্গ মাল। ভেবে করিয়া উপকূলে আসিতে 
পারে মা) বাধিজ খত উৎকৃষ্ট হউক লা কেন, উপযুক্ত বাদকের দ্বার! বাদিত ন৷ হইলে 
প্রতি-দুখকর হইতে পারে মা; তেমনই নয়নের যত কেন গুণাবলী থাকুক না কেন, তিনি 
পদাধরে ভার সর্ধগুণ-সম্ গুরু না পাইলে কখনও সর্ফগুণধাম হইয়। নয়নানন্দ নাষে 


খতিিতদ্হইক পাঁরিতেন না। যন্ততঃ দানব দাত্রেরই সবৃখরু-লাভ নিতান্ত গরয়োজসীয়। 


৫৪৪ ্রচ্মবিভা। 
স্ৃগুরু-হীন মানবচিতে কখনই শক্তি ও প্রেম রাজের কোটী-কোহিস্থর-জ্যোতিষ্গীণ্ড হবর্ণ- 
নিকেতনের শাস্তিগ্রদ ছায়।৷ অবলম্বন করিয়া বর্গস্থথ উপলব্ধি করিতে পরেন।) তাহাদের 
আত্ম শষাস্বক মরীচিকায় বিভ্রান্ত হইয়া সংসার-মরুভূর উতপ্ত বানুকা-কল্পরাবৃত প্রান্তর 
মধ্যে অহনিশি দাবদগ্ধ কুরলের ন্তায় অশান্তি উপভোগ করে। জীবের সর্ধসুখ-কল্যাণের 
ঞ্র-তানা একমাজ সদৃশুরুই জানিতে 'হইবে। সদৃগুরুলাত,ঃ মানবের কোটী জন্মের 
সৌতাগ্য-ফলপ-প্রস্থুত । 

অনুমান ১৪২১২২ শকে যে সময়ে শ্গৌরাঙ্গ প্রভু শিষ্যগণকে বিছ্যাদানে ধন্য করিতে- 

ছিলেন ও শ্রীঅৈতাি মহাভগবতগণ বঙ্গে প্রেমভ্ক্তির বীজ-অদ্ুরণে কতগপ্রযর। (এই 
স্থানে কেশব ভারতীর উল্লেখ আবশ্তক ), তদানীন্তন কালে কষ্ণগত-প্রাপ, পরম-বৈষ্ণব, 
দ্বিজ-শ্রেষ্ঠ শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী মহোদয় প্রচ্ছন্ন বেশে শ্রীনবন্ধীপধামে আগমন কারয়। অদ্বৈত- 
মন্দিরে হঠাৎ উপস্থিত হন। যথা 

হেন কালে নবন্ধীগে শীঈশ্বরপুরী | আইলেন অতি অলক্ষিত বেশ ধরি।॥ 


ককরসে পরম [বিহ্বল মংাশর়। একান্ত কৃফের প্রিয় অতি দয়াময় ॥ 
তান বেশে তানে কেশে (চনিতে ন। পারে । দৈবে গিয়। উঠিলেন আঙ্ৈত মন্দিরে || চৈতন্য ভাগবত। 


ফলতঃ বৈষ্ণবাগ্রগণ্য প্রীঅদ্ধৈত প্রভু তাহার অঙ্গে জ্যেতিদ্ীপ্ত বৈষুব তেঞ্জাবলোকনে 

ঝিজ্ঞাসা করিলেন; 
অদ্বৈত বোলেন বাপ তুমি কোণ জন। বৈষব সর্পযাসী তুমি হেন লয় মন ॥ 

তাহার বাক্য শ্রবণানভ্তর শুপাদ ঈখরপুরী গিজ পরিচয় প্রদান করিলেন এবং 
মুকুন্দের দুখে কঞ্গুণগান শ্রবণে তুমি পৃষ্ঠে চলিয়া পড়িলেন। তাহার নয়ন দিয়া আবরল 
ধারে প্রেষ-গঙ্গা-শ্রোত বহমান, নয়ন সলিলে সর্বাঙ্গ অভিষিক্ত; তাহার তর্দানীস্তন 
প্রেমার্থ কলেবর দর্শনে সকল ভাগবৎ্গপই বিমুগ্ধ হইয়ছিলেন। 

ইতিমধ্যে শ্রীল মহাপ্রভু বালকধিগকে বিগ্তাদান করিয়া গৃহািমুখে আসিতেছিলেন, 
রাবর্তে পাদ ঈশ্বর পুরীয় সহিত সাক্ষাৎ হইল। শ্রঈশ্বরপুরী মহাপ্রভুর কোটী-কাম- 
বিনিন্দিত লাবপ্য-ললাম সম্তৃত মনোহর রূপ সন্দর্শনে বি্ময়কুলনেত্রে পঃস্পর দৃষ্টি করিতে 
লাগিলেন) এবং জতি ব্যাকুল "অন্তরে জিজ্ঞাসা কগিলেন, “হে দ্বিজসত্তঘ | আপনার 
নাম কি এবং আপমার নিবাসই ব1 কোথায়?” কিন্তু মহাপ্রভুকে আর নিজমুখে কেন 
উত্তর করিতে হইল না। সকলে বলিলেন; “ইহারই নান তারত-বিখ্যাত নিমাই । 
পর্িত”। এ ৪. ১ 

গ্রীল ঈশ্বরপুত্রীর হর্ষোৎফুল্প বদনে তখন, “তুষি কে” এইমাত্র উচ্চারিত হইনবু। 
(মহাপ্রভু$ তাহাকে মিমস্্ণ করিয়া সমাদরে নিজগৃহে আনিলেন। 

[ ক্রমশঃ 
শীসতাকিতরদৃঃ। 


বাৎস্যায়ন ভাষ্য । 
মূল ও অনুবাদ । 
( পুর্বানুবৃত ) 
( ২ ) 

ভাষ্য । “প্রযণমন্তরেণ  নার্থপ্রতিপত্তিঃ, নার্ঘপ্রতিপতিমস্তরেণ 
প্রবৃতিসামধ্ধ্যং | প্রমাণেন খন্বয়ং জ্ঞাতাহর্থমুপলভ্য তমর্থমতীপ্নতি 
জিহাসতি বা॥। তত্যেপ্লাজিহাপা-প্রযুক্তস্ত সমীহ! প্রবৃভিরিত্যুচ্যতে। 
সামর্থ্যং পুনরস্থা(ঃ ফলেনাভিনন্বন্ধঃ| সমীহমানস্তমর্থমতীগ্নন্‌ জিহাসন্‌ ব| 
তমর্থমাপ্পোতি জহাতি বা। অর্থস্ত 5খং সথখহেতৃশ্চ ছুঃখং ছুঃখহেতুশ্চ 1 
সোহয়ং প্রমাণার্ধোইপরিসংখ্যেয়ঃ প্রাণভূদ্ভেদস্য।পরিনংখ্যেয়ত্বাৎ ।৮ 

অনুবাদ। (ভাষ্যকার ভাষ্যলক্ষণানূসারে পূর্বেরবাক্ত তাষ্যের পদ্দবর্ণন করিতে- 
ছেন)। (১) প্রমাণ ব্যতীত অর্থের যথার্থ নোধ হয় না। মর্থের ষথার্থবোধ 
ব্যতীত প্রবৃত্তির সামর্থ্য ( সফলতা ) হয় না। জ্ঞাতা ব্যক্তি প্রমাণের দ্বারাই 
অর্থকে উপলব্ধি করিয়া সেই অর্থকে পাইতে ইচ্ছ। করে, অথবা ত্যাগ করিতে ইচ্ছা! 
করে। প্রাপ্তির ইচ্ছা, অথবা ত্যাগের ইচ্ছা-প্রণোদিত সেই জ্ঞাতার সমীহা! 
( প্রত্ব-বিশেষ ), প্রবৃত্তি” এই শব্েের দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকে । এই প্রবৃত্তির 
সামর্থ্য কিন্তু ফলের সহিত অভিসন্বন্ধ__অর্থাৎ সফলতা । সমীহমান /প্রবর্তমান) 
গাতা, সেই অর্থকে পাইতে ইচ্ছ। করতঃ অথবা ত্যাগ করিতে ইচ্ছ৷ করতঃ, নেই 
অর্থকে প্রাপ্ত হয়, অথব! ত্যাগ করে। 

(২) অর্থকিস্ত সুখ ও সুখের হেতৃ, এবং ছুঃখ ও ছুঃখের হেতু । 

(৩) প্রাণিভেদের অপরিসংখ্যেয়ত্ব অথাৎ অনিয়ম্যত্ব বশতঃং সেই এই 
প্রমাণার্থ (প্রমাণের প্রয়োজন স্খহ্খাদি)ও অপরিসংখ্যেয় অর্থাৎ অনিয়ম্য ( নিয়ম 
করা যায় না)। 

টিগনী। *(১) পহ্থতার্থে বর্ণতে যত্র পদৈঃ হুত্রান্থমারিতিঃ।  * 
: * স্বপদানি চ বর্থ্যন্তে ভাব্যংভাব্যবিদো বিঃ ॥ 
“ ইহাই ভাষ্ডের লক্ষণ। কৃত্রের উন্সিতি এখনও হয় নই, নুতরাং ৃত্রান্থসারী পদের 
বাসা শুত্রার্থবর্ণন এখন সম্ভবই নহে। কিন্তু শ্বপদ-বর্ণন রূপ তাব্যলক্গণ আদ্িতাধ্যেও 
রাখিতে হইবে। নচেৎ তাহা। তভাষ্যই হয় না। তাৎপর্য্টাকাকার বাচম্পতি বিশ্রও 
ইহাকে আিসাম্য ধলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন। পরবর্তী তাষ্যার্থ বুঝিতে এই তাব্যার্থ- 


৪৬ | বঙ্মবিদ্যা। | 
জ্ঞান আবশ্তক, সুতরাং পরবর্ভী ভাষোর সহিত এই 'ভাষ্যের “উপোদৃঘাত” নামে সঙ্গতি 
আছে, এই বলিয়া কেহ কেহ এইরূপ আদ্িভাব্যকে “উপোদ্ঘাত ভাষ্য” ঝলিয়। থাকেন। 
ফলতঃ ইহা! ভাষ) বলিয়াই ভাষ্যকার তাব্যের রীতিতে এখন প্রথম ভাঁধ্যস্যর্ভের পদবর্ণন 
করিডেছেন। নিজের কথার নিজে ব্যাখ্যা করাই.ম্বপদ-বর্ণন | 

(২৭ “এমাণমন্তরেণ নার্থপ্রতিপত্তিঃ" ইত্যাদি তাষ্যসন্দর্ভে অনেকবার অর্থশবের 
প্রয়োগ করিয়াছেন। *প্রমাণতোতহ্্ধপ্রতিপতৌ”_ এই আদিভাষোও “অর্থশব্দই প্রযুক্ত 
হইয়াছে । এখন এই অর্থশবের প্রতিপাগ্য কি, ইহা জানিবার আকাথ্খা হইবেই। অর্থ- 
শবের হার! পদার্থমাত্রই বুঝিয়! বসিলে এখানে ভাষ্যকারের «নর্থ, খুঝা হইবে না। 
ইছা। পূর্বেই বলা হইয়াছে । তাই ভাষ্যকার তাহার অর্থশবের গ্রতিপান্ত বর্ণন 
করিয়াছেন “অর্থস্ত” ইত্যাদি । অর্থাৎ সুখ, সুখহেতু এবং দুঃখ ও ছুঃখ হেতু, এই প্রাপ্য 


ও ত্যাজ্য পদার্থগুলিই এখানে * অর্থ” | 
“প্রমাণমন্তরেণ নার্থপ্রতিপত্তিঃ"__ এই স্থলে “প্রমাণ” শব্দ আছে বলিয়৷ “অর্থপ্রতি পত্তি” 


বলিতে অর্থের যথার্থ জ্ঞানই বুঝিতে হইবে। প্রমাণব্যতীত প্রমাণাভাসের দ্বার৷ অর্থের 
ভ্রযজ্ঞান হইতে পারে 7 কিন্তু যথার্থ জ্ঞান হয় না, ইহাই তাৎপর্য । 

(৩) সুখ ছুঃখ প্রভৃতি “অর্থ” এক একটী গণনায় অসংখ্য হইলেও, ভাষ্ে সুখ, 
কথহেতু এবং ছুঃথ ও দুঃখহেতু-_-এই চারি প্রকারে তাহার বিভাগ করিয়া! সংখ্য। প্রদর্শিত 
হইয়াছে। সুতরাং প্রমাণার্থ অসংখা ইহা তাব্যার্থ নহে। “প্রমাণাথ” এই স্থলে অর্থ 
শবের অর্থ প্রয়োজন । প্রমাণের প্রয়োজন সুখ দুঃখ প্রভৃতি অপরিসংখ্যেয় অর্থাৎ তাহার 
পরিসংখ্যা কর। যায় না, নিয়ম করা যায় না। চন্দর্ন/বষয়ক প্রমাণের প্রয়োজন সুখ; 
কণ্টকবিষয়ক প্রমাণের প্রয়োজন ছঃখ। আবার কোন প্রাণীর পক্ষে ইহা বিপরীত । 
যাহ। একের স্থথহেতু, তাহ! অন্তের ছুঃখহেতু । যাহার কারণের নিয়ম নাই, তাহার নিয়ম 
ধাকিতে পারে না; তাই হেতু দেখাইয়াছেন “প্রাণভূদ্ভেদস্া পরিসংখ্যেয়ন্বাৎ” ; অপবি- 
সংখ্যেয় বলিতে এখানে অনংখ্য নহে। এখানে উহার অর্থ অনিয়ম্য। ভাষ্যকার 'অসংখ্য 
শের প্রয়োগ করেন নাই, ইহাও এখানে চিন্তনীয়। 

ভাষ্য । "অর্থবতিচ প্রমাণে প্রম তাপ্রমেয়ং প্রমিতি রিত্যর্থবস্তি ভবস্তি। 
কম্মাৎ ? অন্যতমাপায়েহ থর্ান্ুপপত্তেঃ । তত্র যস্যেপ্নাজিহাসাপ্রযুক্তস্য 
প্ররৃত্তিঃ স প্রমাতা । স যেনার্থ প্রমিণোতি তৎ'প্রমাণং । যোহ্থথঃ 
প্রমীয়তে তৎ প্রমেয়ং | 'যদর্ধবিজ্ঞানং স! প্রমিতিঃ| চতস্র্ধেবং বিধান্বর্থ 
তত্বং পরিসমাপ্যতে” । ্ 
হানুবাদ । (১) প্রমাণ অর্থবান্‌ ( পূর্ববোক্তরূপে অর্থের অব্যভিচারী ) 
হইলেই নর্থাৎ, প্রাণ অর্থের অব্যভিচারী বলিয়া সিদ্ধ হইলেই প্রমাতা, প্রত, 


বাতস্ায়ন ভাষ্য। ৫৪ধ 


প্রমিতি, ইহ[র! অর্থবান্‌ (সমর্থ) অর্থাৎ সমীচীনার্থ হয়। অথবা পক্ষাত্তরে-_প্রমাণ 
অর্থবান্‌ (নিরতিশ্য় প্রয়োজনবিশিষ্ট ) হইলেই প্রমাতা, প্রমেয়, প্রমিতি, ইহারা 
অর্থবান্‌ € সেইরূপ প্রয়োজনবিশিষট ) হয়। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর১ যেহেতু 
(২) অস্বতমের অর্থাৎ প্রমাগের অভাবে অর্থের উপপত্তি হয় না। তাহাদিগের 
মধ্যে প্রাপ্তির ইচ্ছ! ও ত্যাগের ইচ্ছা প্রণোদিত যে ব্যক্তির প্রবৃত্তি হক, তাহাকে 
«প্রমাতা” বলে। সেই প্রমাগ যাহার দ্বারা “অর্থ” কে যথার্থরূপে জানে, 
তাহাকে প্রমাণ বলে। যে অর্থ যথার্থরূপে জ্ঞাত হয়, তাহাকে “প্রমেয়” বলে। 
যাহা অর্থবিজ্ঞান (অর্থবিষয়ক যথার্থ জ্ঞান) তাহাকে “প্রমিতি” বলে। 
এইরূপ চাঁরিটি প্রকারে অর্থের তত্ব () পরিসমাপ্ত হয়। 

() তাৎপর্য; এই যে, পূর্বোক্ত প্রকারে প্রমাণ প্রমেয়-বিষয়ের অব্যতিচারীরূপে 
সিদ্ধ বলিয়াই প্রমাতা অর্থবান্‌ হয় অর্থাৎ সেই বিষয় প্রাপ্ত হয়। প্রমেয় অর্থবান্‌ অর্থাৎ 
সমীচীনার্থ হয় অর্থাৎ প্রমাণের দ্বারা তাহা (প্রমেয় ) যেরূপে প্রতিপাদ্দিত হইয়াছে 
সেইরূপই হয়, কখনও সেইরূপের অন্যথা হয় না। “প্রমতি" অর্থবতী হয়, উহ সেই অর্থ- 
বিধায়িণীই হয়, অর্থাৎ যথার্থ হয়। প্রমাণা ছাসের দ্বার! জ্ঞান হইলে এইরূপ হইতে পারে 
না। কারণ প্রমাণাভাস অর্থের ব্যতিচারী। প্রমাশাতাস জন্য জ্ঞান ভ্রম। আদিতাষ্যের 
“অর্থবতঃ' এইস্থলে অর্থ শব্দের প্রয়োজনার্থ ধরিলে এই তাষ্যেরও সেইরূপ অর্থ বুঝিতে 
হইবে। “পক্ষান্তরে" বলিয়া সে অর্থও অনুবাদে প্রদর্শিত হইয়াছে । প্রমাণ জ্ঞানাদি 
সম্পাদন ঘ্বার! প্রয়োজন বিষয়ে সমর্থ বলিয়া! নিরতিশয় প্রয়োজনবিশিষ্ট হইলে প্রমাতা। 
প্রভৃতিও সেইরূপ প্রয়োঙ্গনবিশিষ্ট হয়, কারণ তাহারাও প্রয়োজন-বিষয়ে প্রমাণের ন্তায়ই 
সমথ? ইহাই দ্বিতীয় পৃক্ষের তাৎপর্যয। প্রথম ব্যাখ্যায় ' অর্থবস্তি” এইস্থলে প্রাশস্ত্যাথে 
মতুপ, প্রতায় বুঝিতে হইবে। 

(২) “অন্ততমাপায়ে"_ এইস্থলে অন্থতমশব্দের বার] পূর্বোক্ত প্রমাণ, প্রমাতা, প্রমেয় 
প্রমিতি, এই চারিটী অর্থ ই বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু স্তাযবান্তিককার বলিয়াছেন যে, 
এখানে প্রমাতা প্রভৃতি হইতে প্রমাণের বৈ শিষ্ট্য-প্রদর্শনই ভাষ্যকারের উদ্দেশ্য । “র্থ- 
বতি চ প্রধাণে" ইত]াদি ভাষাসন্র্ড প্রমাণের প্রাধান্ত সমর্ণনের জন্যই কথিত হুইয়াছে। 

* সুতরাং এস্থগে “অগতম"* শব্টী প্রমাণরূপ বিশেধার্থ তাৎপর্ষেযই প্রযুক্ত বুঝিতে হইবে। 
প্রমাণের অভাবেঞ্র্থের উপপত্তি ( যথার্থ জান) হয় না,এই হেতুর দ্বারা প্রমাণের প্রাধান্ত 
কুচি হইয়াছে । মন্বাদে এই ব্যাথ্য।ই গৃহীত হুইয়াছে। 

(৩) “অর্থের ততপরিসমাণ্ড হয়”__-এখানে তত্বপরিসমাপ্তি বলিতে গ্রহণধোগ্য তা 
ত্যাগ, এবং উপেক্ষা । প্রমাণের দ্বার! প্রমাতার প্রমেয়-বিষয়' প্রমিতির পরে তাহা 
সুখসা/ান বলিয়া! হনে হইলে গ্রহণ করে। কোন প্রতিবদ্ধকবশতঃ গ্রহণ না ঘটিলেও 


গ্রহণযোগ্যতা থাকে । ছঃখসাধন বলিয়! মনে হইলে ত্যাগ করে। জুখসাথদও নছে, 
,ছুঃখসাধনও মহে। ইহা! মমে হইলে উপেক্ষা করে। সুতরাং অর্থের এই তধীপরিসমান্তি, 
ভাষ্যোজ প্রমাণ, প্রমাতা, প্রমের়, প্রমিতি, এই চারিটী প্রকারেই হয়। 
ভাষ্য । কিং পুনস্তত্বং ? সতশ্চপত্ভ/বেহুসতশ্চাসভ্তাবঃ | সৎ সদিতি- 
ৃ্মমানং - বখাত তমবিপরীতং তত্বং ভবতি।' অগচ্চাসদিতিগৃছমানং 
যথা 5মবিপরীতং তত্বং ভবতি । 
অনুবাদ । (প্রশ্ন) তত্ব কি? (১) (উত্তর) সপদার্থের (ভাবপদার্থের ) 
সন্তাব ( ভাবরূপতা ) এবং মসগুপদার্থের ( অভাবপদ্বার্থের ) অসম্ভব ( অভাব- 
রূপতা )। বিশঙার্থ এই যে-_-“সৎ অর্থাৎ ভাবরূপবস্ত, “সত” এইরূপে অর্থাং 
ভাবরূপে জ্ঞায়মান হইয়া, যথাভৃত অবিপরীত (২) হইয়া অর্থাৎ এ বস্ত ঠিক্‌ 
যেরূপ তাহ! হইতে ভিন্নরূপে অজ্ঞাত হইয়া, তত্ব হয়। এবং অসং অর্থাৎ 
অভাবপদার্থ, “অসৎ” এইরূপে, অর্থাৎ অভাবরূপে জ্ঞায়মান হইয়া (পৃর্ববোক্তরূপে) 
বথাভৃভ অবিপরীত হইয়া তত্ব হয়। 

(১) পর্বে যে তব-পরিসমাপ্তির কথা বল! হইয়াছে সেই তত্ব কি, তাহা বলিবার জন্ত 
ভাষ্যকার প্রশ্ন করিতেছেন “কিং পূনস্তব্ংং” 1? শ্রোতৃবর্গের অবধান ও বিশদ বোধের জন্ঠ 
স্বয়ং প্রন্নপৃর্দক উত্তর প্রদান করাই প্রাচীনদিগের রীতি ছিল। এখনও কোন বিষয় 
বুঝা্টতে অনেক বক্তারই এ রীতি দেখা যায়। “তশ্য ভাবঃ” এই অর্থে তত্ব শব্দটী নিশন্র। 
& তব শবের ন্স্তর্গত “তৎ” শব্দের প্রতিপাদ্য সৎ ও অসৎ পদার্থ । এ দ্বিবিধ পদার্থের 
পদ্ার্থন্বরূণে প্রত্যেকের প্রাধান্ত সুচনার জন্য ভাষ্যকার “সতশ্চ” ““'অসতশ্চ" এই ছুই স্কৃলে 
দুইটি “চ* শবের প্রয়োগ করিরাছেন। “অসৎ” বলিতে এখানে অলীক নছে। “সৎ” 
বলিতে তাবপদ্ার্থ। “অসৎ” বলিতে সদৃভিত্্ অর্থাৎ ভাবভিন্ন পদার্থ । তাহা হইলে 
“অসৎ* বলিতে এখানে অভাব পদার্থ ই বুঝা! গেল। কারণ, ভাব-তিন্ন পদ্ার্থই অভাব 
পদার্ণ। যাহার সন্ত! নাষ্ট অর্থাৎ যাহা অলীক, বস্ততঃ তাহা! কোন পদার্থই নহে। ফলতঃ 
“সং* ও “অসৎ” বলিতে যথাক্রমে ভাব ও অভাব। পদার্থ সামান্ততঃ এই ছুই তাগেই 
বিতক্ত। “'তৎ” শব্দের প্রতিপান্ত এই সৎ ও অসতের ভাবই তন্ব। বিধায়ক-প্রধাণ 
অর্থাৎ ভাবপাধক প্রমাণের বিবয়ত্বই সৎপদার্থের ভাব। নিবেধক প্রধাণ অর্থাৎ অতাব 
সাথক প্রঙ্গাণের বিষয়ত্বই “অসৎ” পদার্থের তাব। এই তত্ব “সৎ” ও “অসৎ” পদার্থ " 
হইতে বন্ধতঃ কোন তিন্ন পদার্থ নহে। উহ সৎ ও অসতের শ্বয়প। ভাষাকার “স্‌ 
সঙগিতিগৃহমানং" ইত্যাদি ভাষোর দ্বার! পূর্বোক্ত দ্বপদবর্ণন করিছা! ইহাই প্রকাশ করিয়া- 
ছেন। “তাহার কলিতার্থ এই যে, ভাব ও অভাব এই ঘিবিধ পদ্গার্ধকেই “তত্ব ঘলে? তবে 
ধাহার যেটা অসাধারণ ধর্ণ, অর্থাৎ যে পদার্থ যেরণে অবস্থিত, টিক সেইরণে € তাঁর 


বাংস্যায়ন ভাব্য। ৫৪৯ 


বিভিত্য়পে নহে : জ্ঞাত সেই পদার্থ সেইরূপে তত্ব হইবে। ভাব ও অভাব পদার্ধের 
প্রকৃত গ্বাধপ বুর্বাইবূর জন্য সতের ভাব অর্থাৎ ভাবসাধক প্রমাণ-বিষয়ত্ব এবং অসতের 
ভাব অর্থাৎ অগ্তাবসাধক প্রমাণবিষয়ত্বই প্রথমতঃ “তত্ব* বলিয়! প্রকাশ করিয়াছেন। 
তাহাতে প্রকৃত সিদ্ধান্তের কোন ব্যাঘাত হয় নাই। প্রকৃত সিদ্ধান্ত এই ষে, প্রকুতরূপে 


অবিপরীতভাবে জাত পদার্থ মাত্রই তত্ব। তাহা সামান্ততঃ “সৎ” ও “অসৎ” ( ষাব ও 
অভাব ) এই ছুই তাগে বিভক্ত । 


(২) ভাষো “ষথাভূতমবিপরীতং” এই স্থলে “অবিপরীতং” এই কথাটী “যথাতভূতং” 
এই পুর্বকথারই ব্যাধ্যা। প্রাচীন ভাষাদি গ্রন্থে এইরূপ ম্বপদবর্ণন ও ব্যাখ্যার অন্ু- 
ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়। বিশদ বোধের জন্যই প্রাচীনগণ এ প্রণালীতে তাষা প্রয়োগ করিয়াছেন। 
অনেক স্থলেই এইক্সপ প্রণালীতে বাকা রচন। এই পরম প্রাচীন ন্তায়-ভাষ্যে আছে। 


সেই সব স্থলে অনুবাদের ভাষাও ভাষ্যের প্রণালীতেই হইবে । পাঠকগণ এ কথাটা মনে 
রাখিলে আর পুনরুক্তি দোষের কথা মনে আসিবে না। 


কথমুত্তরস্যপ্রমণেনৌপলদ্ধিরিতি মত্যুপলভ্যমানে তদনুপলব্ধেঃ প্রদীপ- 
ব। যথা দর্শকেন দীপেন দৃশ্যে গৃহাম।নে তদিব যন্নগৃহতে তন্নাস্তি, ষদ্য- 
তবিষ্যদিদমিব ব্যজ্জান্তত,বিজ্ঞানীভীবান্ীস্তীতি | এবং প্রমাণেন সতি গৃহা- 
মানে তদদিব যন্নগূঁহাতে ত্নাস্তি, যগ্গভবিষ্য দদমিব ব্যজ্ঞাস্তত বিজ্ঞানাভাবা- 
নাস্তীতি । তদেবং সতঃ প্রকাশকং প্রমাণমসদপি প্রকাঁশয়তীতি। 

অনুবাদ। (প্রশ্ন) উত্তরটার অর্থাৎ ভাব ও অভাব নামে ষে দ্বিবিধ তত্ব 
বল! হইল, তাহার মধ্যে পরবর্তী অভাবের প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধি হয় কিরূপে? 
(উত্তর)_-সৎপদার্থ উপলভ্যমান হইলে তখন তাহার, অর্থাৎ প্রমাণের দ্বারা যাহার 
অভাবের উপলব্ধি হয়, সেই পদার্থীস্তরের উপলব্ধি না হওয়ায়--যেমন প্রদীপ । 
বিশদার্থ এই ষে_যেমন কোন দর্শক প্রদীপের দ্বার! দৃশ্যপদার্থ দেখিতেছে ; 
এ সময়ে তাহার শ্যায় (সেই দৃশ্য পদার্থের ন্যাত্ব) যাহা দেখিতেছে না, তাহা 
'নাই। যদি থাকিত, তাহাহইলে ইহার ন্যায় € যেটা দেখিতেছে তাহার ন্যায় ) 
জানিত। জ্ঞান হইতেছে না, স্বৃতরাং (তাহা ) নাই। এইরূপ প্রমাণের দ্বারা 
সংপদ্ধার্থ জ্ঞায়মান হইলে তখন তাহার ন্যায় (সেই জ্ঞায়মান মতপদার্থের ন্যায়) যেটা 
জ্ঞানের বিষয় হইতেছে না, তাহা নাই। যদি থাকিত, তাহা হইলে ইহার ্তায় 
(জামান বিষয়টীর স্তায়) জ্ঞানের বিষয় হইত। জ্ঞান না হওয়ায় ( তাহা) 
নাই। অতএব এইকপে ( প্রদীপের ন্তায় ) সংপদার্থের ( ভাব পদার্থের ) প্রকা- 
শক গু়ীখ, অস্ত গগার্থকেও ( অভাবপদার্থকেও ) প্রকাশ করিতেছে । 


কু (শ্দ্ববিষ্ভা। 


(১) প্রমাণ-বোধিত না হইলে তাহাফে পদার্থ বলিয়া শ্বীকার কর! যায় না। অভাব 
পদার্থ হইলে তাহা প্রমাণ বোধিত হওয়া চাই? তাই প্রশ্ন পৃর্বক উত্তর দিতেছেন যে,ভাবের 
সায় অভানও প্রমাণ-বোধিত। প্রমাণ অভাবকেও প্রকাশ করে, ইহ বুঝাঁইতে ভাষ্যকার 
গ্রন্দীপকে ছৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়'ছেন। কারণ প্রদীপ সর্বলোকসিদ্ধ। সাধারণ 
লোকেও প্রদীপের দ্বার! ভাবের স্তায় .অভাবেরও নির্ণয় করিয়া থাকে। গৃহ হইতে 
তন্কর বহির্গত হইলে বালকও প্রদীপের সাহায্যে কোন্টী আছে, কোন্টা'নাই ইহা বুঝিয়া 
থাকে । প্রদীপের সাহায্যে যাহা থাকে, তাহাই দেখে ; যাহা থাকে না, তাহ! দেখে না। 
তখন তাহা নাই বলিয়াই বুঝে । এই “নাই” বলিয়া যে বুঝা, ইহাই অভাবের বোধ। 
এদীপ প্রমাণের দৃষ্টাস্ত। প্রমাণ যাহা প্রকাশ করে, তাহা আছে, যাহা প্রকাশ করে না, 
তাহা নাই ; থাকিলে প্রমাণ তাহাবরও প্রকাশ করিত । প্রমাণ যাহ] প্রকাশ করিতেছেনা) 
তাহার অভাবই তাহার দ্বার! প্রকাশিত হইতেছে । সুতরাং প্রমাণ যেমন ভাব-পদার্থের 
প্রকাশক, তত্রপ অভাব-পদার্ধেরও প্রকাশক । অভাব ভাবপরতন্ত্র। সুতরাং পূর্বোক্ত 
প্রকার ভিন্ন অন্য গ্রকারে তাহা বুঝিবার উপায় নাই ' আমরা ঘটাদি ভাব-পদার্থ দেখিয়া 
তাহার সজাতীয় পদার্থ না দেখিলে মনে করি, তাহ! এখানে নাই, থাকিলে অবশ্যই 
দ্বেখিতাম' এইব্রপে তাব পদাখের ন্যায় অভাব-পদার্থও প্রমাণ-বোধিত হইয়া থকে । 


সচ্চখলু ষোড়শধ। বৃযঢ়মুপদেক্ষযতে | 
অনুবাদ। (১) সৎপদার্থও (ভাবপদার্থও ) ষোড়শ প্রকার়েই সংক্ষেপে 
উপদেশ করিবেন । 


(১) অভাব পদার্থ মহধি গোতমের সম্মত হলে পদার্থ-গণনায় মহধি কেন তাহার 
উল্লেখ করেন নাই এই প্রশ্নের উত্তরে স্থায়-বার্তিককার পরম প্রাচীন উদ্বোতকর বলিয়া- 
ছেন “তত্র স্থাতন্ত্রেণাসদৃতেদা ন প্রকাশস্তে ইতি নোচ্যন্তে ৷” অর্থাৎ অভাবের স্বতন্ত্রভাবে 
(তোব ব্যতিরেকে) জ্ঞান হইতে পারে না,যাহার অভাব এবং ষে অধিকরণে অভাব, তাহার 
নিকধপণ ছিন্ন অভাবের নিরূপণ অসম্ভব; এজন্য অভাবকে পূথক"াবে বলেন নাই। 
তাবপ্রপঞ্চ বলাতেই অতাবপ্রপঞ্চ বলা হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে । এপক্ষে “সত্চ 
খলু" এই তাষ্যে “চ” শব্দের অর্থ অবধারণ, খলু শব্দের অর্থ ম্পষ্টাবধারণ। “সচ চ খনু* 
ইহার প্রতিশক সদেব খলু। অর্থাৎ মহর্ষি ভাব পদার্থই যোড়শ গ্রকারে উপদেশ 
করিবেন, ভাঁবপরতন্ত্র বলিয়া! জভাব-পদার্থের উপদেশ করিবেন'না। ন্যায়বার্তিকব্যাখ্যায় 


্যায়বার্তিক-তাঁৎপর্যযটীকাকার, বাচস্পতি মিশ্র, চরমকল্পে বাস্তবসিদ্ধান্ত বলিয়া প্রকাশ" 


করিয়াছেন । “অথবা কিতা এব তে.যেষাং তন্বজ্ঞানং নিঃশ্রেয়সোপযোগি, ষেতু ন তঞ্ঝ ন 
তেৰাং প্রপথেশহস্থপযুক্ততাবপ্রপঞ্চইব বক্তব'ঃ।” অর্থাৎ মহধি গোতম অভাব-পদার্ঘও 
বলিয়াছেন, যেষন প্রমেয়ের মধ্যে অপবর্গ অতাব-পদার্থ। প্রয়োজনের মধ্যে ছুঃখাভাব 
অভাব-পদার্ঘ। এইরূপ আরও অনেক অতাব-পদার্থ তিনি বঙগিয়াছেন। আবার আনেক 
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ভাষ-পদার্থও তিনি বলেন নাই। ইহার দ্বার! স্পষ্টই বুঝা যায় যে;ষে সমস্ত পদার্থের ততবজ্ঞান 
মুক্তির উপযোষ্টী, সেই সমস্ত পদাথই তিনি ষোড়শ প্রকারে বিভাগ করিয়া! বলিয়াছেন? 
যে পদার্থ মুক্তি উপযোগী নহে,তাহা তিনি বলেন নাই । ফলতঃ গোতমের মতে, প্রমাণাদি 
যোড়শ পদার্থ ভিন্ন আর পদার্থ নাই, ইহা! সিদ্ধান্ত নহে। এপক্ষে “সচ্চ খলু যোড়শধা” এই 
ভাষ্যে "চ” শব্দের অথ সমুচ্চয়্ |" “থলু” শবের অর্থ অবধারণ। “সচ৮” সদপি যোড়ষধা খলু 
শোড়ষধৈব - এইন্ধপে ভাষ্য ব্যাখা করিলে বুঝা যায়, “সৎপদার্থও ষোড়শ গ্রকারেই 
সংক্ষেপে বলিবেন।” অনুবাদে এই ব্যাখ্যাই গৃহীত হইয়াছে। ““সচচ” এইস্থলে 'চ, 
শব্ষের স্বারা অতাবেরও সমৃচ্চয় হইয়াছে। অর্থাৎ ভাবপদার্থ ষোড়শ প্রকারেই (যোক্ষোপ 
যোগী পদাথ বলিবার জন্ঠ ) বলিবেন; তাহার মধ্যে অভাবেরও উপদ্দেশ থাকিবে। 
সৎপদার্থও সেই সেই ব্যক্তিত্বরূপে বলা অসম্ভব। সবগুলি মোক্ষোপযৌগীও নহে। তাই 
প্রমাণত্ব প্রমেয়ত্ব প্রভৃতিরপে বিভাগ করিয়। কতক গুলি পদার্থের উল্লেখই সংক্ষেপে উল্লেখ। 
প্রমাণাদি পদার্থ বর্গের বিশেষ বিভাগে অভাবের উল্লেখ করিলেও তাবপদার্থ ষোড়শ 
প্রকারেই বলা হইয়াছে। মহতি ত্বিতীয়াধ্যায়ে অভাবরূপ প্রমেন্ন সাধন করিয়াছেন, 
তাহাতেও মহধির সিদ্ধান্ত সুব্যক্ত হইয়াছে। তাষ্যে “ব্ুঢ়ং” এই পদের ব্যাথ্যা 'সংক্ষেপতঃ | 
“তাসাংখন্থ।সাং সদ্বিধ।নাং” 
অনুবাদ। (১) সেই এই সদ্বিধা অর্থাৎ ভাবপদার্থের ( মোক্ষোপযোগী ) 
প্রকার গুলিরই ( প্রমাণাদি ষোড়শ প্রকারের ) উদ্দেশ করিতেছেন ( নামকীর্তন 
করিতেছেন। ) এ | 
সুত্র। প্রমাণ প্রমেয় সংশয় প্রয়োজন দৃষ্টান্ত দিদ্ধান্তাবয়ব তর্ক 
নির্ণয় বাদ জল্প বিতগড! হেত্বাতান চ্ছল জাতি নিগ্রহস্থানান।ং তত্বজ্ঞান।্িঃ- 
শ্রেয়সাধিগমঃ।১। * 
অনুবাদ। (১) প্রমাণ, (২) প্রমেয়, (৩) সংশয়, (৪) প্রয়োজন, (৫) 
দৃষ্টান্ত, (৬) সিদ্ধান্ত, (৭) অবয়ব, (৮) তর্ক, (৯) নির্ণয়, (১০) বাদ, (১১) 
জল্প, (১২) বিতগ্ডা, (১৩) হেত্বাভাস, (১৪) ছল, (১৫) জাতি, (১৬) 
' নিগ্রহস্থান-_-এই যোলটা পদার্থের তত্বজ্ঞান প্রযুক্ত নিঃশ্রেয়স লাভ হয়। , 
, (১) পড়াসাং খন্বাসাং স্দ্িধানাং” এই তাব্যসন্দর্ভের দ্বারা ভাষ্যকার মহর্ষি গোত- 
যের এ্রথমন্থত্রের অবতারণ| করিয়াছেন। এ ভাষ্যসন্দর্ভের পৃৰে 'উদ্দেশঃ ক্রিয়তে”? এই 
9, পুরণ করিতে হইবে। এইরূপ অধ্যাহার এই ভাঁষ্যে অনেক স্থানেই আছে। 
কোনস্থলে দুরের সহিত ভাষ্যের যোজনাও ভাষ্যকারের অতিপ্রেত থাকায় তাহাও করিতে 
হইবে। “সৎপদ্ার্থও যোড়শ প্রঞারেই বলিবেন”-_ইছা। পূর্বে বলিয়াছেন। সংপরা্থ 
অনেক ধাঁকিলেও মোক্ষোপযোগী সৎপদার্থগুলিই ঘোড়শ প্রকারে বলিবেন, ইহাই তাহার 
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বারা বুঝিতে. হইবে । তাঁই এখন “তাসাং খু" এই কথার স্বারা ভাষ্যকার তাহাই স্পন্টরূগে 


কৃ 


প্রকাশ করিলেন। “তসাং খনু” এই কথার ব্যাথ্যা স্ভাসামেব। এ ৩ৎশকের দ্বারা 


'্তাব্যকার্‌ মহধি-বর্শিত মোক্ষোপযোগী পদার্ঘগুলিকেই লক্ষ্য করিয়াছেন তাহ! হইলে 


বুঝা গেল, সেই মোক্ষোপযোগী ভাবপদার্থের যোলটী প্রকারই মহধি বলিতেছেন, মোক্ষের 
অনুপযোগী পদার্থ তিনি বলেন নাই । " মোক্ষোপযোগীঁসেই ভাবপদগার্থের প্রকারগুলিও 
প্রথমস্তত্রের দ্বারা এখনই জানাইতেছি, তাহারা দুরবর্তাঁ নহে -ইহাই জানাইবার জন্য 
আবার বলিয়াছেন “আসাং'। 

ভাষ্য । নির্দেশে যথাবচনং বিগ্রহঃ। সর্ববপদার্থপ্রধ।নোদ্ন্্ঃসমাসঃ। 


 প্রমাপাদীনাং তত্বমিতি শৈথিকী ষষ্ঠী তত্বস্তজ্ঞানং নিঃঅরেয়গম্তাপিগম ইতি- 


কন্ম্মণি বষ্ঠ্যৌ। ত এতাবন্তে। বিদ্যমানার্থাঃ। এষামবিপরীতজ্ঞানার্থাম- 
হোপদেশঃ| সেইয়মনবয়েন তন্্রর্ঘ উদ্দিষ্টো৷ বেদিতব্যঃ | 

অনুবাদ । (১) নির্দেশে অর্থাৎ ( পরবর্তী ) প্রমাণাদিপদার্ধের লক্ষণন্ূত্র বা 
বিভাগসূত্রে যেরূপ বচন ( একবচন বহুবচন ) আছে, তদনুসারে এস্থলে পবিগ্রহ” 
( এই সূত্রের সমাসার্থবোধক ব্যাসবাক্য ) জানিবে। (২) সর্ববপদার্থ প্রধান 
ছন্বসমাস জানিবে | ৩) প্রমাণাদীনাং তত্বং এইস্থলে ষষ্ঠী বিতক্তি শৈষিকী অর্থাৎ 
শরেষার্থে বিহিত। তব্বন্ত জ্ঞানং নিঃশ্রেয়সস্য অধিগমঃ_-এই ছুই স্থলে দুই ষষ্ঠী 
বিভৃক্তি কর্মকারকে বিহিত। সেই ( মোক্ষোপুযোগী ) এতগুলি ভাব পদার্থ। 
ইাদিগের তত্বজ্ঞানের জন্য এই শাস্ত্রে উপদেশ হইয়াছে। নেই এই তন্তার্থ স্বর্থাৎ 
মোক্ষোপযোগী ন্ায়শান্ত্র প্রতিপাদ্ঘ পদার্থ, সম্পূর্ণরূপে উদ্দিষ্ট হইয়াছে জানিবে। 

(১) পদার্থের নামকীর্তনকে উদ্দেশ বলে। স্বরূপকীর্তন অর্থাৎ লক্ষণ এবং -বিত!গ 
অর্থাৎ প্রকারতেদ কীর্ডনকে নির্দেশ বলে। প্রমাণপদার্ধের নির্দেশে মহথ্ি প্রমাণগুলির 
পরম্পর নিরপেক্ষভাবে প্রত্যেকের পৃথক পৃথক প্রামাণ্য আছে, ইহ চলা করিবার জন্য 
প্প্রমাণান” এইরূপ বহুবচন প্রয়োগ করিয়াছেন। এবং আত্মাদি দ্বাদশ পদাথকে প্রমের 
ধলিলেও তাহার গ্রমেরত্বরপে এক-- তাহাদের কোন একচীরও তণ্বজ্ঞান না হইলে প্রমেয় 
ততজার্ন এবং তজ্জন্ত মোক্ষলাত হয় না _ইহ। সুচনা করিবার জঞ্ত প্রমেয়্ নির্দেশে 
“প্রমেরং* এইরূপ একবচনের প্রয়োগ করিয়াছেন। এইরূপ অন্ত পদাধগুলির নির্দ্েশেও' 
অথ'বিশেধ সূচনার জন্প কোঁনস্থলে একবচন, কোনস্থলে বহুবচন প্রয়োগ করিয়াছেন। 
ভাষ্যকার বলিতেছেন নির্দেশে যেখানে যেরূপ বচন প্রযুক্ত আছে উদ্দেশ ও নির্গেশের 


- এফ্বাক্যতা বশতঃ উদ্দেশেও সেইরূপ বচন. প্রয়োগপুর্বাক অর্থাৎ প্রযাঁপানিচ প্রমেয়ণ 


ইত্যাদিকূপে এই পুজে হম্বসমাসের ব্যাসবাক্য. করিতে হইযে। ক্রসশঃ 
| | জিকা রুম 


সাঙ্য ও বেদাস্ত। 
তৃতীয় প্রস্তাব। 


শিষ্য। গুরুদেব! আপনি সাধ্যদর্শনের মতখগ্ডন বিষয়ে গত দুই দ্রিন*আমাকে 
অনেক গুলি যুক্তি বলিয়াছেন এ সংল যুক্তি ও তর্ক আমার বেশ ভাল লাগিয়াছে। 
শেষের দিনে আপনি বলিলেন সাঙ্খ্যদর্শনের মতথণ্ডন বিষয়ে আরও অনেক যুকতি-তর্ক 
আছে, অন্ুগ্রহপূর্বক আজ আমাকে সেই অবশিষ্ট যুক্তি ও তর্ক গুলি বলুন। 
গুরু। বৎস! তোমাকে যেরূপ ভাবে বিস্তীর করিয়া বলিতেছি, তাহাতে আজও যে 
অবশি্ সকল যুক্তি ও তর্ক বলিয়া শেষ করিতে পারিব এরূপ মনে হয় না। 
শিষ্য । তা বেশ, আজ যতগুলি যুক্তি-তর্ক বলিয়। বুঝাইতে আপনার সময়ে কুলায়, 
তন্ুগ্রহ করিয়া এখন আমাকে সেইগুলিই আস্তে আন্তে বুঝাইয়া বলুন, অবশিষ্ট গুলি 
ন। হয় আর একদিন শুনিব। 
গুরু । তোমার অভিগায় অনুসারে বলিতেছি, মনোযোগ পুর্বক শ্রবণ কর। সাঙ্খ্য- 
দর্শন-প্রণেত। মহর্ষি কপিল, সন্ত, রজঃ এবং তযো নামক তিনটী গুণ আছে স্বীকার করেন। 
এ তিনটা গুণই বিতিন্ন স্বতাবের মৌলিক তিনটি পদার্থ। যে অবস্থাতে এই তিনটি গুণ 
সমভাবে বর্তমান থাকে,ত্রিগুণের সেই অবস্থাকে তিনি প্রকৃতি বহ্য়াছেন। সৃষ্টি করার জন্য 
অথবা প্রলয়ের সম্পাদন বিবয়ে, প্রকৃতির পরিচালক আর যে কেহ আছে, তাহ! তিনি 
স্বীকার করেন না; এই প্রকৃতির চেতনা নাই, তিনি জড়। তাহার মতে ধাহার চেতন। 
আছে তাহার নাম পুরুষ, তিন্ধি উদাসীন, সুতরাং ক্রিয়ারহিত ; পুরুষ প্রক্কতিকে সৃষ্টি 
করিতেও পারিচালন! করেন না; অথবা প্ররুতি যে সময়ে প্রলয় করিয়া থাকেন, তাহারও 
পরিচালক পুরুষ নহেন ; তিনি আকাশের মত ক্রিয়া রহিত হইয়া সকল সময়ে একভাবেই 
বর্তমান রহিয়াছেন। “অতএব প্রকৃতি বা প্রধান আর কাহারও সহায়তা ন৷ লইয়! স্বাধীন- 
ভাবে কোন সময়ে জগতের স্থপ্টি করিতেছেন, আবার কখনও বা জগতের প্রলয় করিফ়া 
থাকেন। এইত হইল স্থষ্টি ও প্রলয় বিষয়ে সাঙ্যদর্শন-প্রণেতা কপিলের মত। এবিষয়ে 
আমাদের প্রশ্ন এই--সাখ্মতে প্রকৃতি অচেতন, তাহার চৈতন্য নাই, সুতরাং কর্তব্য 
ও অকর্তব্য এই দ্বিবিধ বিষয়ে যে বিবেচনার প্রয়োজন, সে বিবেচনীও প্রতি 
. নাই। তিনি স্বাধীন তাই সৃষ্টি অথবা প্রলয় ইত্যাদি যতগুলি কর্তব্য বিষয় তাহার আছে, 
এতাহার কোন বিষয়েও অপর কাহারও বিবেচনা তাহার প্রয়োজনীয় হয় না; প্রকৃতি 
স্বভাবতই স্থষ্টি “ও প্রলয় এই দ্বিবিধ কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। এইরূপই ষদি 
্রক্কতির স্বভাব হইল, তাহা হইলে মহত্ব, অহঙ্কার তত্ব, শব্দাদি পঞ্চ তল্মাত্র গ্রতৃতি ত্রয়ো- 
বিংশতি প্রকার প্রর্কৃতির যে পরিণাম আছে, তাহা কোন সময়ে প্রকৃতি হইতে হইয়া,থাকে 


৫৫৪ ব্রন্মাবিষ্তা । 


আর কোন সময়ে প্রকৃতি হইতে হয় না, এই যে দ্বিবিধ অবস্থা ইহার কারণ কি? প্ররূতির 
প্রববত্িই স্বভাব? অথবা নিবৃত্তিই স্বভাব? কিন্বা প্রবৃতি ও নিবৃত্ত উভয়ই ্রফ্ৃতির স্বভাব? 
অচেতন প্রকৃতির যদি ?বৃতিই স্বভাব হয়, তবে সকল সময়ে প্রকৃতি হইতে হৃষ্টি হয় না 
কেন? আর যদি নিবৃত্তিই প্রকৃতির স্ব্তাব হয়, তবে সকল সময়ে প্রলয় হয়না কেন? 
অপর পক্ষে যদি প্রকৃতির উভয়বিধ ভাব বল, তবে একদা স্থষ্টি ও প্রলয় হয় না কেন? 
সেই প্রকৃতির নিয়স্তা ত কোন বিবেচক বাক্তি নাই। আরও বর্ণি,_ যে যে স্থানে 
অচেতনের গতি দেখিতে পাওয়া যায়, সেই স্থানেই যে পর্্যস্ত আর কোন পদার্থ অচেতনের 
গতির প্রতিকূল না হয়, সে পথ্যস্ত অচেতন পদার্থ অবিরত চলিতে থাকে; ইহাই ত 
অচেতনের স্বভাব দেখিতে পাওয়। যায়। এই নিয়ম প্রকৃতির গতিতে নাই কেন? অতএব 
অচেতন প্রকৃতিই যেস্ষ্টি ও প্রলয় এই |দবিধ কার্য্য সম্পাদন করেন, আর কাহারও 
সহায়তার অপেক্ষা করেন না, সাঙ্যদর্শন চারের এবংবিধ যে মতবাদ তাহ যুক্তিযুক্ত 
নহে। আমাদের বেদান্তদর্শনের মতে সবজ্ঞ ও সব্ধশক্তিমান পরমেশ্বর স্থষ্টি ও প্রলয় 
করিয়। থাকেন। কখন কি করিতে হইবে, কথন কি করিতে হইবে না, কোন জিনিষ 
প্রয়োজনীয়, কোন জিনিব প্রফোজনীয় মহে, কোন সময়ে স্থট্টিকরা আবশ্যক, কোন সময়ে 
বা প্রলয় করা প্রয়োজনীয় ইত্যাদি সকল বিষয়ই পরমেশ্বর জানিতেছেন; স্থ্টি করার 
শক্তিও পরমেশ্বরের আছে, প্রলর ঘটাইবার সামথ্যও পরমেশ্বরের রহিয়াছে ; যখন যাহা 
কর্তব্য তাহাও তিনি বুঝিয়া করিতে পারেন, আর যখন যাহা কর! উচিত নয় তাহাও 
তিনি বিবেচনা করিয়া নিবৃত্ত হইতে পারেন । অতএব সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান, যে পরমেশ্বর 
তিনিই যথাসময়ে জগতের সৃষ্টি এবং উপযুক্ত সময়ে জগতের প্রলয় করিয়া থাকেন 
অচেতন প্রকৃতি যথ! সময়ে জগতের সৃষ্টি ব। প্রলয় করিতে পারেন না। 

সাজ্ঘ/দর্শনকার কপিলমুনি জগতের আদিকারণ যে প্রর্কৃতি হইতে পারে, এবিষয়ে আর 
একটী উদ্দাহরণ দেখাইয়া! থাকেন এবং এ উদাহরণ ঘ্বারা তিনি বলিতে চাঁন যে, সকল 
স্থলেই অচেতন পদার্থের পরিণামের প্রতি চেতন পদার্থের পরিচালনা আবশ্যক করে না, 
কোন কোন স্থানে অচেতন পদার্েরও বিবিধ প্রকার পাঁরণাম স্বভাবতই হইয়া থাকে; 
অতএব জগতের আদি কারুণ যে প্রকৃতি, তাহার যে পরিণাম, তাহাও স্বভাবতই হইয়া 
থাকে; এ প্ররিণাম বিষয়ে চেতন পদার্থের কোন রূপ পরিচালনা আবশ্ঠক করে ন1। তিনি 
বলেন তৃণজল প্রভৃতি গাভীগণের যে কিছু খান দ্রব্য আছে, ইহার! সকলেই অচেতন , 
পদার্থ, ইহাদের মধ্যে কাহারও চৈতন্য নাই, গাভীগণ এই সকল বৃত্ত খাইলে এই: 
তৃণজলাদি গোশরীরে প্রবেশ করে? গোশরীরে প্রবেশ করিয়া এই সকল তৃণ ও স্কুল 
প্রভৃতি দুগ্ধ রূপে স্বভাবতই পরিণত হইয়া যায়! এই যে তৃণ জলাদির ছুগ্ধ রূপে 
পরিণাম, ইহাতে কোন'প্রকার চেতনের প্রেরণা আবশ্তক হয় না। কেন না৷ তৃণললাদি 
গোশরীরে প্রবেশ করিয়া ছুগ্জ রূপে যে পরিণত হইয়া থাকে, তাহা যদি শ্বাঙাবিক 


সাঙ্ঘয ও বেদান্ত। ৫৫৫ 
না হইত এবং যদ্দি ইহার অপর কোন কারণ থাকিত, আর সেই কারণ বশতই যদি 


_ তৃণাদির পরিধীম দুগ্ধ হইতে পারিত, তবে সেই সকল কারণ দ্বার! তৃণজলাদি হইতে 


যখন ইচ্ছ। তখনইত দুগ্ধ প্রস্থত করিতে পারা যাইত । তাহ] খন পারা যায় না, তৃণজলাদি 
হইতে অগ্ত কোন উপায় দ্বারা শত শত চেষ্টা করিরাও যখন দুগ্ধ প্রস্তত করিতে*পার 
যায় না, তখন তৃথাদির যে ছ্গ্ধ রূপে পরিণাম তাহ স্বতাবতই হইয়া থাকে,বলিতে 
হইবে ; চেতন মক্ষ্যগণের চেষ্টা হইতে তাহা হয় না। এই তৃণাদির দৃদ্ধ রূপে পরিণাম 
যেরূপ স্বাভাবিক, জগতের আকারে প্রকুতির যে পরিণাম, তাহাও সেইরূপ স্বাতাবিক। 
সাঙ্ঘদর্শন প্রেণেতার এবংবিধ যুক্তি ও তর্কের প্রত্যুত্তরে আমরা বলি যে তৃণজলাদি 
ছুপ্ধ রূপে স্বভাবতই পরিণত হইয়! থাকে, অপর কোন কারণ বশতঃ হয় না-_একথ। 
যদ্দি যুক্তি ত্বার] স্থির হইতে পারিত, অথবা আমরা ম্বীকার করিতাম, তবেই সাঙ্যকার 
বলিতে পারিতেন যে “তৃণাদির মত প্র্কতিরও স্বভাবতঃ পরিণাম হইয়া থাকে”। তৃণ জল 
প্রভৃতির পরিণামে যে দুগ্ধ হয়, তাহা যে স্বভাবতঃ চেতনের সাহায্য ব্যতীত হইয়া থাকে 
এ কথাও আমরা স্বীকার করিনা) বিশেষতঃ যুবিদ্বারাও তাহ স্থির হইতে পারে না; 
তৃণজলাদ্ি হইতে যে হুদ্ধ হয তাহাতে অপর একটি বিশেষ কারণই যে রহিয়াছে । যদি বল 
সেই কারণ দ্বার! অন্তান্ত স্থলে তৃণাদ্দি হইতে দুগ্ধ প্রস্তত হয় না কেন? তাহার উত্তব্ে 
আমর] বলি ষে অপরাপর স্থলে তৃণাদি হইতে দুগ্ধ প্রস্ত হওয়ারত কারণ নাই, কেনন৷ 
চেতন গাতীগণের যে শগীর, তাহাই তৃণজলাদি হইতে ছুগ্ধ হওয়ার প্রধান কারুণ। 
সেই প্রধান কারণ অন্যান্তস্থলে বিদ্বান থাকে না, তাই তৃণজলাদি অপরাপর স্থলে ছুপ্ধ- 
রূপে পরিণত হইতে পারে না। যদ্দি গোশরীরে প্রবেশ করিয়াই ভূণজলাদি স্বতাবতঃই 
দুগ্ধরূপে পরিণত হইতে পারিত, তবে এ তৃণজলাদি আহার দ্বারা বৃধগণের শরীরে 
প্রবেশ করিয়াও দুপ্ধরূপে পরিণত হয় নাকেন? বিশেষতঃ যদি এই পরিণাষ স্বতাবত:ই 
হইত, চেতন গাভীগণের এরীর যদ বিশ্ধে কারণ না৷ হইত, তবে ধেনুগণের শরীরে 
প্রবেশ না করিয়াও অপরাপর স্থলে তৃণজলাদি স্বভাবত;ই ছুপ্ধরূপে পরিণত হয় না 
কেন ? মন্তুষ্যগণ যে কাধ্য করিতে পারে না, তাহারই যে চেতন কারণ নাই এ কথাও 
বল চলে না, কেননা, বেদান্ত-দর্শনকার বলিতেছেন, জগতের কতকগুলি কার্য যেরূপ 
চেতন মন্ুষ্যগণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ জগতের অপর কতকগুলি কার্ধ্য চেতন 
পবমেশ্বরও করিতেছেন ; গাভীগণ-ভুক্ত তৃণজলাদি হইতে দদ্ধের যে পরিণাম হইয়া 
থাকে তাহাও পরমেশ্বরই সম্পাদণ করিয়া থাকেন। সুতরাং তৃণজলাদির পরিমাণ যে 
দুপ্ধ তাহাত” স্বগাবতঃ হয় না। আরও বলি মানবগণের চেষ্টা ছৃপ্ধের উৎপত্তি বিষয়ে 
যে কানবূপ কারণ হইতে পারে না, তাহাও বলা চলে না, কেননা ছুপ্ধ প্রচুর পরিণামে 
হইবে এই জন্তই কি গাতীগণের পুষ্টিকর থাগ্য প্রচুর পরিমাণ, দেওয়া হয় না 1,এবং 
যাহারঃ প্রচুর পরিমাণে পুহিকর থাগ্ভ গাভীগণকে দিয়! থাকেন তাহারা কি গাহীর হুগ্ধ 
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প্রচুর পরিমাণে পান না? অতএব তৃণজলাদির পরিণাম যে ছুগ্ধ তাহাও যেরূপ স্বাভাবিক 
হয় না, সেইরূপ প্রকৃতির পরিণামও ন্বতভাবতঃ হইতে পারে না।  , ॥ 

শিষ্য । গুরুদেব! আপনার যুক্তিগুলি শুনিয়া! আমার বড়ই ভাল লঞ্গিতেছে তাই 
আমার এখন ইহার বিরুদ্ধে কোনরূপ আর তর্ক করিতে ইচ্ছা! হইতেছে না। আরও 
কতকগুলি যুক্তি যাহ! সাঙ্খ-দর্শনের মতের বিরুদ্ধে" রহিয়াছে অনুগ্রহপূর্ববক তাহ 
আমাকে বনুন। 

গুরু । বৎস! সাজ্খ্যদর্শন প্রণেতা বলিয়। থাকেন যে; _-'অচেতন প্রকৃতিই জগতের 
স্থি করেন, জগতের স্থষ্টি বিষয়ে তাহার যে প্রবৃত্তি তাহাও স্বাধীনভাবে হইয়া থাকে, এর 
প্রবৃত্তিব প্রতি চেতনের কোনরূপ পরিচালন! নাই”"। তাহাদের এবংবিধ মতব।দ যে 
যুক্তিযুক্ত নহে, তাহ] তোমাকে বিশেষরূপে বুঝাইয়াছি, উক্ত বিষয়ে তাহারা যে সকল 
উদাহরণ প্রদর্শন করিয়। যুক্তি দিয়া থাকেন, সেই সকল উদাহরণ ও যুক্তি যে সঙ্গত 
হইতে পারে না, তাহাও তোমাকে বলিযাছি। সুতরাং প্রকৃতির ষে প্রবৃত্তি ব পরিণাম 
তাহা যে স্বভাবতঃ হইতে পারে না, ইহাই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে । এখন তোমাকে 
সাঙ্থাদর্শন প্রণেতার মতে মার যে সকল অযৌক্তিক কথ আছে তাহ! বালিতেছি। 
“প্রকৃতির ষে পরিণাম তাহা স্বভাবতঃই হই] থাকে"__সাঙ্খ্যদর্শন প্রণেতার এই যে 
মতবাদ ইহা যদি আমরা মানিয়াও লই, তবুও তাহার মতে ষেযে দোষ হইতে পাবে, যে 
সকল যুক্তিবিহীন কথ। মানিণে হয়, এখন তাহাই তোমাকে বশিব। স্বীকার করিলাম. 
প্রকৃতিব যে প্রবৃত্তি ব। পারণাম, হাহা স্বাহাবঠ: হইয়া থাকে আর কোন কারণের 
অর্পেক্ষ করে না, কন, প্রক্াতর এহ পরণম বধ: সহকাণা করণ হয় ন। ) প্কু৩4 
পরিণ।ম বিষয়ে অন্য 'কহুণ অপেক্ষ। নাহ £-ইহাহ যদ সাঙ্খ)দর্ণনের সিদ্ধান্ত হয়) *বে 
আমাদর জিজ্ঞান্ত এই থে প্রক্কাতির এহ পারণামের প্রতি কোনরূপ প্রম্নোজন আছে কি 
ন।? যদি বলেন প্রয়োজন আছে, প্ররুতির প'রণাম বিন। প্রয়োজনে হয় না, তাহা হইলে 
স্বতাবতই প্রকৃতির পরিণাম হয় £থা কিরূপ যুওযুক্ত হইতে পারে? যে প্রয্জোজনে 
প্রকৃতির পগিপাম হহয়। থাকে? “সহ প্রযোজনই ত প্রকৃতির পর্ণামের প্রতি কারণ হহতে 
পারে? প্ররূতির শারণাম তব স্বতাবতঃ ১ইল কে? যে কাঙ্জের কোন উদ্দেশ্য থাকে 
প্রয়োজন থাকে, তাহাকে স্বভাখিক লা বাদক? আর ষদ্দি বলেন প্রকৃতির পরিণাষের 
প্রতি কোনরূণ প্রয়োজন নাই, তাহ! হঃলে সাঙ্যদর্শনকার যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তা! 
তঠিক থাক্লিনা। কেন না সাঙ্খ। দর্শনকাএ বলিয়। থাকেন পুরুষ বা আত্ম! সংসারে যে' 
সকল তোগ করিয়া থাকেন, তাহ এবং পুরুদের মুক্জ। এই দুইটীই গ্রক্কতিগ পরিণা$ম? 
প্রয়োজন । 

শিব । সাঙ্খ্যদর্শনকার ঘাঁদ বলেন প্রকৃতি: পরিপামের প্রাত সহকারী মপর কোন 
কারণ নাই, এই জন্যই পরিণাম স্ব।ঙাবক &ইয়। থকে বলা হইয়াছে, কিন্তু ্র্তির 


চি 
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পরিণামের প্রতি কোন প্রয়োজন যে থাকে ন] উহা ত আমণা শ্বীকার করি'ন1 তাহার 
এই কথায় আম্পিনারা কি বলিবেন ৮ 

গুরু। প্রঞ্তির পরিণামের প্রতি প্রয়োজন আছে একথা স্বীকার করিলে, প্রকৃতির 
পরিণাম যে স্বাভাবিক হইতে পারে না, তাহা তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি; এখন আরও 
যেসকল দোষ হইত পারে তাহা তোমাকে বলিতেছি। সাঙ্কার প্রকৃতির পন্ধিণামের 
প্রয়োজন আছে প্ীকার করিলে আমর! জানিতে চাই যে,_-সে প্রয়োজন কি? প্রকৃতির 
পরিণাম বিষয়ে পুরুষের ভোগ প্রয়োজন? ন| পুকষের মুক্তি প্রয়োজন , অথবা পুরু- 
যের ভোগ ও মুক্তি উভয়ই প্রয়োজন ? যদি বল প্রকুতির প্ররত্তি বিষয়ে পুরুষের ভোগই 
প্রয়োজন, তাহা হইলে বলিতে হইবে সাঙ্খাদর্শনকারের মতে পুরুষের ভোগ কিরূপ? 
এবং সেই ভোগ কিরূপেই বা সম্ভব হইতে পাপে? যিনি কুটস্থ নিতা, সর্বদা যিনি এক- 
ভাবে বিষ্ভমান রহিয়াছেন, যাহার উপচয়, অপচর প্রভৃতি, গোৌনরূপ অবস্থাস্তর কোন 
কালেই হয় না, অথবা হইতে পারে না, যাহাতে গুণ ও ক্রিয়, কখনও দেখিতে পাওয়া 
যায় না বলিয়া! যিনি নিগুণ ও নিক্রিয়, তাহাব আবাব ভোগকি? তোঁগ বলিলেই ত 
অবস্থান্তর আসিয়। পড়ে । যে সময়ে পুরুষের ভোগ থাকে না তখনও তাহার যে অবস্থা, 
আর যখন পুরুষের ভোগ হইতে থাকে তখনও তাহার সেই অবস্থা, অবস্থা বিষয়ে পুরুষের 
কোনরূপ অতিশয় বা বিসদ্শ ভাব নাই। ইহাই যদ সাঙ্খা মতের সিদ্ধান্ত হয়, তবে পুরু- 
ষের যে তোগ হইয়া থাকে তাহা কিরূপে বুঝিতে পারি ? তকস্থলে যদিও পুরু-ষর অনির্বচ- 
নীয কোনরূপ “ভাগ স্বীকারও করা যায।ঃতাহ] হইলেও সাঙ্গাদর্শনকাব্র মত ঘুক্তি-ক্ত হইতে 
পারে না; কেননা প্রক্কাতির যাহা প্রম্োজন, সেই ব্ষিযেহ তাহার প্রবৃত্তি হইবে, প্রকৃতির 
পারণামের প্রতি পুরুষের ভোগষ্ট প্রয়োজন, সেহ ভোগ বিষযেই প্রকাতর প্রন্বাত্ত হইতে 
পাবে; মুক্তি বিষয়ে গ্ররুতির প্রবৃত্তি হইবে কেন? স্ুহরাং ভোগের জন্তঠ-কেবল ভোগের 
জন্যই যদি প্রকৃতির পরিণাম হয় তাহ! হইলে পুকষের মুক্ত হইতে পারে না। আর যদি 
বল প্রকৃতির পরিণামের প্রতি %রুষের মুক্তিই প্র-য়াজন, তাহা হইলেও জিজ্ঞাসা করি, 
পুরুষের যুক্তির জন প্রকৃতির পরিণাম আবশ্তক হইবে কেন? থুক্তি হইলে পুরুষের যে অবস্থা 
হইয়া থাকে, প্রক্কৃতির পরিণামের পৃর্বেইত পুরুষের সেই অবস্থা সততই রহিয়াছে, তাহার 
জন্ঠ আবার প্রকৃতির পরিণাম হইবে কেন? পাক ধোয়াব জন্য তেহ শরীরে পাকু মাখিয়া 
, থাকে কি? আরও বলি গুরুষের মুক্তিই যখন প্রকৃতির পরিণামের প্রয়োঞ্জন, তখন শব্দ, 
প্পর্শ, রূপ, রস গ্ুহ্তি যে সকল বিষয় সংসারাবস্থায় পুরুষের উপতোগ্য রহিয়াছে, পুরুষ 
যাহ উপভোগ করিয়া থাকেন তাহাও যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না) কেন না পুরুষের 
ভোগ সম্পাদন করাত প্রকৃতির প্রয়োজন নহে। পুরুষত সর্বদাই বিশুদ্ধচৈতন্তন্বরূপ 
রহিয়াছেন, তাহার আবার কর্ন, জান, বা কামন। হওয়ার প্রত কোন কাখণ আছে শক? 
রাং কেবল মুক্তির জন্যও প্রকৃতির পরণাম হইতে পারে না। এখন যদি বল 
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প্রকৃতির পরিণামের প্রতি পুরুষের ভোগ ও মুক্তি এই উত্তয়ই প্রয়োজন; তাহা! হইলেও 
প্রকৃতির পরিণামের প্রয়োজন পুরুষের মুক্তি হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে; কেন ন' 
প্রকৃতির পরিণাম না হইলেইত পুরুষের মুক্তি স্বতঃসিদ্ধ রহিয়াছে, তাহার জন্ত প্রকৃতির 
পরিণাম প্রয়োজনীয় হষ্ঈটতে পারে !ক? আর প্রকৃতির পরিণামের অন্তর প্রয়োজন যে 
ভোগ ম্লেই পক্ষে বক্তব্য এই ষে প্রকৃতির কোন একটী বিষয় ভোগ করিলেই যদি 
পুরুষেব মুক্তি হইতে পারে তবে যে কোন একটি শব্দাদি বিষয় উপফ্লোগ করিলেই ত 
পুরুষ মুক্ত হইয়া যান, সুতরাং মোক্ষ অযত্রসাধ] হইয়া পড়ে । আর যদি বল প্রকৃতির 
বিষষ ষতগুলি আছে তাহা নিঃশেষরূপে “ভাগ না করিয়া পুরুষ মুক্ত হইতে পারে না, 
তাহ! হইলে ত পুরুষের যুক্তি সম্ভব হইতে পারেনা; কেননা প্রকৃতি অনস্ত ও 
মপীম, তাহার বিষয়ও অনন্ত ও অসীম, সুতরাং পুরুষের ছোগও অনন্ত ও অসীম হইতে 
হইব) তবে আর পু€ধের মুক্ত হল কৈ? অতএব পুরুষের ভোগ ও মুক্তি 
এই উত্ত্ও প্রকৃতির পররণামের প্রয়োজন হইতে পারে না। যদি বল প্রকৃতির পরি- 
ণাষের প্রতি ওৎস্ুক্য বা ইচ্ছ। বিশেষের যে নিরত্তি তাহাই প্রয়োজন, আর কোন 
প্রয়োজন নাই। তাহা হইলেও প্রিজ্ঞাসা করি-_-এই ওৎসুক্য কাহার? যে উৎস্ুক্যের 
বিনাশ হইলে প্রকৃতির পরিণাম থাকিবে না, সেই ওৎস্ুুক্য প্রকৃতির ? না পুরুষের ? 
সাঙ্খ্যদর্শনের মতে ইহাদের মধ্যে কোনও একটীরও ত উঁতনুক্য থাকিতে পারে না, 
যাহার নিবৃৰ্ি প্রকৃতির পরিণামের প্রয়োজন হইবে। কেন না! প্রকৃতি অচেতন, 
তাহার আবার ৪ৎসুক্য কি? অচেতন পদার্ধের ইচ্ছা হওয়া সম্ভব হইতে পারে 
কি?'পাহাড়ের ইচ্ছা হওয়া কোথাও কেহ শুনিয়াছে কি? অতএব ওৎস্ুক্য 
প্রক্তির নহে। আর পুরুষ ত নিগুণ, নিলিপ্ত ও নির্মল, তাহারই ব| ইচ্ছা কি 
প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? ইচ্ছ৷! থাকিলেই ত বিকার থাকিয়া যায়, গুণ আসিয়া 
পড়ে। সুতরাং প্রকৃতির পরিণামের প্রতি ওৎসুক্য-নিবৃত্তিও প্রয়োজন হইতে 
পারেনা। 

শিষ্য । সাঞ্খ্যমতে যাহাকে পুরুষ বলে তিনি দূক্শক্তি বাজ্ঞানশক্তিসম্পন্ন ; যদি 
কোন প্রকার জ্ঞের় পদার্গ না থাকে, তাহা হইলে পুরুষের সেই জ্ঞানশক্তির কোনরূপ 
প্রয়োজন থাকে না; আর সত্ব, বক্গঃ ও তমোরপ ব্রিগুণাত্মিক। গ্রকৃতিরও স্ষ্টিশক্তি 
রহিয়াছে, শ্থষ্টির কোন বিষয় না থাকিলে তাহার হৃষ্টিশক্তিও প্রয়োজন 'বিহীন হইয়। যায়; 


তাই পুরুষের জ্ঞানশক্তি আনু পরুতির স্ৃষ্টিশক্তি যাহাতে নিরর্থক না হয়) উভয়ের উত্তয়-., 


বিধ শক্তি যাহাতে বিফল হইতে না পারে, এই জন্তই কি প্রকৃতির পপ্নিণাম হয় না? 
আর প্রকৃতির পরিণামের এই প্রকার কারণ বলিলেই বা] আপনাদের কোন প্রকার 


আপদ থাকে কি? , 
গুরু। পুরুষের দৃক্শক্তি আর প্ররুতির হৃষ্টিশক্তি এই উভয়কে সফল করাই যদি 
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প্রকৃতির পরিণাষের 'প্রয়োজন হয়, তবুও সাঙ্খদর্শনের মত দোধবিহান হইতে পারিল 
না) কেনন। প্রকৃতির আদি বা উৎপত্তি অথবা বিনাশ কিছুই নাই, তাই প্রকৃতি অনাদি 
ও অনস্ত, সুতরাং তিনি নিত্য, অতএব তাহার স্থষ্টিণক্তিও অনাদি কাল হইতে আছে 
এবং অনন্ত কাল পর্য্যস্ত থাকিবে; আর আদি বা স্ষ্টি, অন্ত বা! বিনাশ এই উভয়বিধ 
অবস্থা না থাকায় পুরুষও অনাদি ও অনন্ত, অতএব নিত্য; সুতরাং তীহা? দর্শনশক্ষিও 
অনাদি কাল হইতে বিদ্যমান আছে এবং অনন্ত কাল পর্ধ্যস্ত থাকিবে ; এই উভয়বিধ 
স্থ্টিশক্তি ও দর্শনশক্তির মধ্যে কোন একটি শক্তির বিনাশ না হইলে, সৃষ্টির বিনাশ বা 
সংসারের উচ্ছেদ ত হইতে পারে না; আর এই উভয়বিধ শক্তি অন[দি ও অনন্ত বলিয়া 
প্রকৃতির পরিণামও ত অনাদি কাল হইতে অনম্তকাল পর্যন্ত থাকিয়। যাইবে ; তাহা 
হইলে পুরুষের মুক্তি হওয়! সম্ভব হইতে পারে কি? অনস্তকালই যদি দৃকশক্তি ও স্ৃষ্টি- 
শক্তি থাকিতে পারিল, তবে প্রকৃতির পরিণাম অনন্তকাল পর্য্যন্ত থাকিবে না কেন? 
আর অনন্তকালই যদি প্ররুতির পরিণাম চলিতে থাকিল, তবে পুরুষের সংসার অনম্তকাল 
পথ্যস্ত থাকিবে না কেন? সুতরাং সাঙ্খযদর্শনের মতে পুরুষের যুক্তি হওয়া অসম্ভব নয় 
কি? অতএব “পুরুষের প্রয়োজন জন্ঠ প্রকৃতির পরিণাম হইয়া থাকে” সাঙ্ঘাদর্শনকাবের 
এই যে সিদ্ধান্ত ইহ! কোন প্রকারেই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। সুতরাং জড় প্ররুতি 
জগতের আদি কারণ নহে-_ সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শা, সব্ধশভিমান্, চেতন যে পরমেশ্বর 
তিনিই জগতের আদি বারণ। এ বিধয়ে আর যে সকলযুক্ত থাকিল, তাহা আবু 


একদিন বলিব। টু 
(ক্রমশঃ ) 


শীপ্রসন্নকুমার বেদাস্ততীর্থ, বিদ্যালঙ্কার, 
কাব্যতীর্থ, বেদান্ত ভূষণ, বিদ্য।বিনোদ সাঙ্ঘযরত্ব। 
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তত্ব-সভা-সম্মিলন ।-_গত ২২শে হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যস্ত ছয় দিবস 
* তত্ব-সতা-সম্মিলনের অষ্টাক্রিংশত্তম বার্ধিক অধিবেশন কাশীধামে মহাসমারোহে নিষ্পন্ন হইয়া 
শিয়াছে। ভারতরুর্য এবং ইউরোপ, আমেরিকা আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি পৃথিবীর 
নানান্ান হইতে সমাগত প্রায় ৬০* প্রতিনিধি ও ২০০০ দর্শকবর্গের মিলনে সম্মিলন 
অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল।' সভাস্থলে আযানি বেসাস্ত মহোদয়ার উপস্থিতি সকলের 
আনন্দ-বর্ধক হুইয়াছিল। তাহার প্রতি সমবেত ব্যক্তিগণের একযোগে সাগ্রহ, সাঁদর 
সম্ব্ধনা গরদর্পন একটী জুন্দর প্রীতিকর দৃশ্ঠ উদ্ঘাটন করিয়াছিল। বিশেষতঃ মোগল- 
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সরাই, বেনারস ক্যান্টনমেন্ট প্রভৃতি ষ্টেসনসমূহে উদ্যমশীল উৎসাহোৎফুল্ল, শোভন, 
পুষ্পমালাধারী, ছাত্রবৃন্দের সবরল-হদয়োখিত স্বাভাবিক সন্মানপ্রদর্গনের দ্ৃশ্ত আরও 
চমৎকার' হইয়াছিল। এত আনন্দের উপর কিন্তু একটী কারণে উপস্থিত ব্যক্তিগণের 
আশাভঙ্গ হইয়াছিল । বিশেষ কারণে আযান বেসাস্ত মহোদয়। ছুই দিন পূর্বে কাশী 
পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হওয়াতে তাহার নির্দিষ্ট চার্রিটি বক্তৃতা তিনটিতে সংকুচিত 
করিতে হইয়াছিল । আধুনিক জাতিভেদ প্রথার সন্বন্ধে বেসান্ত মহোয়৷ যাহ! বলিয়া- 
ছেন, তাহা অবপ্ত সর্ধসম্মতিক্রমে গ্রাহ্থ হইতে পারে না, কিন্তু তাহাতে অনেকেই 
সহান্থৃভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং কেহ কেহ তদন্থুসারে কার্য করিতে উদ্যোগা 
আছেন। তাহার “সম্মিলিত ভারত” সম্বন্ধে বক্তৃতা কিন্তু, সকলেরই চিত্তাকর্ষক ও 
উত্তেজক হইয়াছিল। তাহার বক্তৃতার শ্রেষাংশ শ্রবণ করিয়া কেহই অশ্রু সম্বরণ করিতে 
পারেন নাই। এই সম্মিলনের সম্পূর্ণ বিবরণী এখনও প্রকাশিত হয় নাই। 

নৃতন সংবাদপত্র ।-গত "রা জানুয়ারি তারিখ হইতে মান্দ্রাজ হইতে “কমন 
উইল” (0)101)0)1) ৮৮7] নামে একখানি নূতন সাপ্তাহক ইংরাজী সংবাদপত্র নিয়মিও 
রূপে প্রকাশিত হইতেছে । আ্যানি বেশান্ত মহোদন্া এই পত্রের সম্পাদিকার তার গ্রহণ 
করিয়াছেন। ভগবানের নামে যাহাতে প্াথবীতে সত্য ও সুন্দগের সুসংস্কৃত নবযুগ 
প্রবর্তিত হয়-_ এ সংবাদপত্রের ইহাই মুখ্য উদ্দেশ্য । ইহাতে ধর্শনীতি. শিক্ষানীতি, সমাজ 
নীতি ও রাজছ্রনীতি সন্বদ্ধে আলোটন! প্রকাশিত হইবে এবং তাহাদের সামঞ্জস্তে 
সতা, আবিষ্কার করাই এ পত্রের মুখ্য উদ্দেশ্ট । তারুতবর্ষে ইহার বার্ষিক মূল্য সডাক 
৬২ ছয় টাকা এবং যান্মাসিক ২॥* সাড়ে তিন টাকা। “কমন উইলের” কাধ্যাধ্যক্ষ 
0916 01]. 1১. 7. আ'দয়ার, মান্দ্রাজ এই ঠিকানায় পত্ত লিখিলে সমস্ত বিষয় 
অবগত হওয়া যায় আমরা সব্বান্তঃকরণে এই নূতন সংব'দ পত্রের দীর্ঘ জীবন 
কামনা কৰি। | 

গ্রবন্গীধিক্য ।_দেশকালোপযোণী প্রবন্ধ বাহুল্যবশতঃ পূর্ব প্রাপ্ত কয়েকটি 
প্রবন্ধ এবারও আমরা যুদ্রিত করিতে পারিলাম না। তজ্জন্ত আশ করি, লেখক মহোদয়- 
গণ আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। আমরা সুবিধামত এ প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত 
করিব। ৮ 

সাগর-সঙ্গীত।- স্থপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস প্রণীত এই বহ'চিঞ 
শোভিত কাব্য গ্রস্থখানি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। আগামীবারে আমরা ইহার সুস্ব্ধে 
কিছু আলোচনা করিব। 


চি 





আকাশ । 


ভাস ভাস এ নয়নে দ্বিবস যামিনী ধরি” 
যেন কার কি আভাসে সতত রয়েছ ভরি?) 
হেরিলে হরে যে ভাষা, 
হদয়ে তরে কি আশা, 
মরমের যত কথা যেন হোথা আছে লেখা, 
নিশিদিন চাঁহি যাঃরে, যেন তারে যায় দেখা। 


তোমারে হেরিলে মনে নির্বাক লহরী ওঠে, 
,ধুলার আসন ছে'ড় মানস কোথায় ছোটে! 
যেথা ধূল। মলা নাই, 
যেথা জ্যোতি চিরস্থায়ী, 
যেথায় কুস্থমকুল অল্নান সরস সদা, 
যেথা গন্ধ মকরন্দ বিলয় না পায় কদা, 


যেথা রবি শশী তারা৷ পথে পথে খেলা করে, 

অনন্ত কৌমাররঙ্গে, অক্ষয় প্রমোদতরে, 
যেথা বায়ু মহাযন্ত্রে ঃ 
প্রাণময় তন্ত্রে তত্র 

ঈহাগীতে ভরিতেছে মহান্‌ অঙ্গন কা'র, 

জনন্ত উৎসব হয় কি অনন্ত প্রতিমার! 


ত্রন্মবিদ্যা। | 


কত উচ্চে, হে উদার, তোমার ও রজস্থল ১ 
কত তুচ্ছ মহী”পরে ও উন্নত হিমাচল ! 
শিখর শিখর 'পরে 
যেন তোমা” স্পর্শ করে, 
উঠিলে শিথরে কিন্তু বুঝি তুমি কঙ্ড দুরে ; 
ভূতলে, অচলশিবে, স্পর্শাতীত মায়াপুরে ! 


ভাস ভাস এ নয়নে ওই মায়ারূপ ধরি, 
সেই চিরনব দৃশ্তে ওই দৃশ্যপট ভৰি”; 
সেই উভ সন্ধ্যাবেলা 
বসাও ত্রিদিব মেলা, 
সেই যুক্ত দ্বিগ্রহরে রঙ্গালয় সীম! হ'তে 
নীরব বীপার রব আসুক অনন্ত পথে । 


সেই যামিনীর ছায়ে অসীমের নিত্য রাস; 
যেন বনফুলে বন তরা আছে বারমাস ; 
মধো মন্দাকিনীধারা 
বহিতেছে সীমাহারা, 
পৃব হ'তে পুবান্তরে, পুলকিত পথে পথে, 
কুমুদ্র কুলার কত কুটি'ছে সলিল হ'তে। 


সেই স্বচ্ছ বক্ষতরা শারদ নীরদরাশি, 

অঙ্গে অঙ্গে উছলিত শারদ কৌমূদী হাসি, " 
ত্রিদিব বরপ ঘটা, 
রজত-কাঞ্চন-ছটা, 

মহেন্্র-মন্দিরে যেন অলিন্দের উন্জ্রনীল, 

ধরিত্রীএ ধ্যানগীঠ স্ুপবিত্র অনাবিল। 


তাস ভাস আমার সে বাসনার বেশ ধরি? 
যদদিও.অনিন্ত্য ইচ্ছা উল্লাস নিয়েছে হরি”, 

তবু সেই আকর্ষণ 

এখন(ও) বাধিছে মন, 
' ছঁদয়ের খেল! গেছে, আছে তর ভালবাসা, 
ক্ষণিকের মোহ ভেঙ্গে আসিয়াছে চির-জশ। ৷ 


আকাশ । 


আজি জীবনের ধারা শিথরে শিখরে আর 
আবধেগ-মুখর আোতে কঙ্জোল করে নাতার; 
আজি সিন্ধু সরিকটে, 
ঘের! শ্তাম উভতটে, 
সলিল ধরেছে শান্ত প্রাস্তরের প্রতিচ্ছায়া, 
অনন্ত নীলিমামুগ্ধ ধ্যানমগ্র স্তব্ধকায়া। 


আশৈশব ওইখানে খুঁজেছি আকুল মনে, 
সে শৈশবে হারায়েছি জীবনের যেই ধনে; 
তুমি সে হারান হাসি, 
জড়ান সে নেহরাশি, 
জড়াইয়। রাখিয়াছ হাসিযাখা নীলিমায়; 
ঘুমান সে সহোদরে জাপায়েছ তারকায়। 


তার পর, জীবনের তরুমাঝে, পুনরায় 
কত খদ্যোতের আলো জলিল নিভিল হায়; 
আর ত” তা' ক্ষরিবে না, 
সেদিন ত' ফিরিবে না, 
তুমি যেন ক্ষণে ক্ষণে তারকাকণার তাসে 
আমার সে'আালোকণ! দেখাইছ ও আবাসে। 


আজি শুধু শ্বৃতি নও সেই প্রিয় অতীতের ; 
»আতীতের ভাষ্যে ভরা মূল স্তর ভবিষ্যের ; 
আজি দেখা ইছ তারে, 
যেও ছায়াপথ পারে 
আলোকিত করিতেছে জীবনের ছায়াপথ; 
স্থছুঃথে গণ ষা"র অচিন্ত্য কি মনোরথ ! 


আঙ্জি মিলে গেছে নীলে আমার সে শশী তারা, 
হীতল ক'রেছে হৃদি নয়নের নীরধারা:) 

রাখিও সে ব্যোমমাঝে, 

বিন বৃদ্বদ সাজে 
থাকিব এ সিন্ধু ;পরে ) তার পর সব তুমি_ 
বিয়ছিত, বিলীনের চির মিলনের ভূমি । 


৫৬৪ 


ব্রহ্মবিস্ধা। ৷ 


হে উর্ধের নীলসিছু! উদয়াস্ত উভখাটে 
কত ূর্ধ্য উঠিতেছে, কত সূর্য্য বসে পাটে; 
কিন্তু, আঁধারের কোলে 
ঝড়ে যবে তরী দোলে, 
যবে সিদ্ধুশাঝে কাপে শত পাস্থ পথহারা, 
পথ দেখাইতে থাকে শুধু তব ফ্বতার]। 


বিষাদ-বারিধিমাঝে জ্ঞানরবি ডুবে যায়, 
কর্মের সুধাংশু ছবি অবসাদে ক্ষয় পায়, 
শুধু দুরমেরু হ'তে 
ভাসে অন্ধকার পথে 
ভকতির ক্বতারা করুণার রশ্মি লয়ে; 
শুধু অহেতুকী আশা ভাসে শুন্তে সেতু হ'য়ে। 


কত কথা ওইখানে, কত আশ] ঢাকা আছে ! 
কতদুরে নয়নের, হাদয়ের কত কাছে! 

এস এস এহদয়ে 

সেই গুপ্ত আশ! লয়ে, 
অবিমুখ করুণার মৃকভাধ! শুনাইয্নে, 


এ মহান্‌ আধারের ঞ্লবতার। দেখাইয়ে। জীবদ্ষিমচন্্র মি । 





তুমি এন । 


১ 
অনন্ত শকতি তব 
নাহি অন্ত দেখি তার। 
ভূলোকে হ্যলোকে সব 
তুমি এক সারাৎসার ॥ 
১ 
তোষারি মহিমা! করে 
ঘোষণ! দাড়ায়ে যত। 
মহান গগনতলে 
+. চন্ত সুর্য গ্রহ শত॥ 
৩. 
প্রভাতের হুর্ধ্য জাগে : 
ষঙ্গল তোমারি পানে । 
তেষনি মধুর ডাকে 
জাগা আমার প্রাণে ॥ 


৪ 
মহান পুরাণ তুমি 
অবাক হইয়! দেখি। 
হেথা ক্ষুদ্র নর আমি--- 
অপরূপ রূপ একি ॥ 
৫ 
জানি না কেমন করে 
তোমায় ডাকিতে হুবে। 
তুমি না শিখালে পরে 
কে জার শিখাবে ভবে। 


১. 
ডাকিতে শিখেছি ধু 
এস এস এস বলে। 
ধাক হে পরাণ বধু 
সকল হৃদয় তরে॥ 


জীক্ষিতীজনাথ ঠাঁফুর। 


চৈতন্য কথা । 
শ্ীরূপের শিক্ষা | 


রাগান্ুগ! তক্তির বিশেষ ভব জানিবার জন্ট রূপগোস্বামীর শিক্ষা, সনাতন গোস্বামীর 
শিক্ষা ও রামানন্দ রায়ের সহিত কধোপকথন, এই তিনটি বিষয় বিশেষ রূপে পর্য্যালোচন। 
করিতে হয়। 

এইরূপে দশদিন প্রয়াগে রহিয়।। শ্রীরূপে শিক্ষা দিল শক্তি সঞ্চারিয়া ॥ 

শুদ্ধ ভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উৎপন্ন । অতএব শুদ্ধ ভক্তির কহিয়ে লক্ষণ ॥ 

শুদ্ধ ভক্তিতে, স্বধর্ম নাই, নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম নাই, জ্ঞান নাই। এই জন্ত এই 
তক্তির নাম শুদ্ধ তক্তি। এই তক্কি অনুরাগাত্মক। অনুরাগ গাঢ হইয়া ক্রমে প্রেম- 
রূপ স্থায়ী ভাবে পর্য্যবসিত হয়। 

অন্তবাঞ্ছ৷ অন্যপৃঁজা ছাড়ি জ্ঞানকম্ম। আন্ুকুল্যে সর্কেন্দ্িয় কষ্টান্শীলন ॥ 

'অন্ত বাছা'__-এক কৃষ্ণতিন্ন অন্য বাচ্ছা একেবারে ত্যাগ করিতে হইবে । অনন্যমন! 
হইয়! কষচকে ভজন] করিতে হইবে। 

“অন্তপৃজা”_কেবল মাত্র কৃষ্ণেরই পুজা করিতে হইবে। অন্ত দেব দেবীর যথেষ্ট 
সম্মান করিবে। কিন্ত মনে মনে এই ভাবিবে যে, সকল দেবদেবীই রুষণের অস্তর্গত। 
এক কৃষ্ণকে পুজা করিলেই, সকল দেবদেবীর পূজা করা হইল। যদি অন্ত কোন দেব- 
দেবীর পৃজা দেখা বায়, তবে মননে ভাবিতে হইবে যে, সেই দেব-দেবীর স্বরে কৃষ্ণেরই 
পুজা হইতেছে। 

“ছাড়ি জ্ঞান কর্্ম__কৃষ্ণবিমুখ জ্ঞান,_যেমন মায়াবাদ-_কৃষ্ণে কান্তিক তক্তির 
বিরোধী। সহ সহ্‌শ্র জ্ঞানীর মধ্যে কদাচিৎ কেহ কৃষ্ণতক্ত হয়। প্রথমে জ্ঞানের 
অধিকার জম্মে, তাহার পর কুষ্তক্তির অধিকার । যতদিন পর্য্যন্ত একান্তিক কষ্তক্তি 
ঘদয়ে স্থান না পায়, ততদিন পর্য্যন্ত জ্ঞাননিষ্ঠা থাকিতে পারে। হৃদয় কষ্ণতক্তিতে 
সরস হইলে, শুদ্ধ জ্ঞান ন্বতঃ তিরোহিত হয়। শুদ্ধ তক্তির পথে পথিক হইতে হইলে, 
জ্ঞান মার্গ ছাড়িয়া দিতে হয়। ৃ 

সেই রূপ কণ্'। কুষ্টনাম গ্রহণই সকল কর্শের সার। কর্খের ফল দুরিত-কষয় ও 
“মনের নির্মলতা। একান্ত ভক্তিতে কষ্চনাম করিলেও এই ফল লাভ হয়। বর্ণাশ্রম ধর্ম 
ভেদমূলক। সেই ভেদের পক্ষিল সলিলে মন বিক্ষিপ্ত ও লিন হইতে পারে। নিত্য- 
নৈমিতিক কর্ণও কিন্নৎ কালের জন্ত মনকে কৃষ্টচিন্তা হইতে বিরত রাখে। কিন্তু যতদিন 
শীব একবারে অন্বযুধ হইতে না পারে, ততদিন তাহাকে কর্ম করিতে হয়। সে করছ 
ককের কর, কৃষের সেবা শ্রবণ, কীর্তন, "বরণ, পরিচর্যা অর্ডন, বন্দন ও দাস্ত। পূর্ব্বেই 


৫৬৬ ্‌ ব্রহ্মবিচ্যা ৷ 


বলিয়াছি, সর্বঘটে কৃষ্ণকে দেখা এবং সকল জীবকে কৃষ্ণের অংশ বলিয়া আদর ও সৎকার 
কর। দাস্তের প্রধান অঙ্গ । ৃ 

মনসৈতানি তূতানি প্রণমেদৃ মানয়ন্‌। ঈশ্বরো জীবকলয় প্রবিষ্টো ভগবানিতি ॥ “ভা, পু? ৩-২৯-৩৪ 

সকল প্রাণীকেই মনে মনে প্রণাম ও সম্মান করিবে। তগবান্‌ জীবরূপ অংশঘ্বারা 
সকল ঘটেই প্রি আছেন। যজ্ঞের জন্য নিষ্কাম কর্ম করা অপেক্ষা এই দাস্য শতগুণ 
শ্রেষ্ঠ । ষজ্জে পরস্পর ভাবনা আছে। দাস্তে কেবল ভগবস্তাবনা। « যতদিন পর্য্যন্ত 
গোপতভাব ও গোপীভাব না হয়ঃ ততদিন পর্য্যন্ত সকল ভক্তেরই বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ ভাব 
থাকে। কি অন্তরঙ্গ, কি বহিরঙ্গ, লকল ভাবেই, ভক্তের তগবৎসেবা! বা দাস্য অবশ্য 
কর্তব্য। বহিরঙ্গ তাবে জীবে দয়া, মান ও সতকারই দাস্তের প্রধান অঙ্গ । 

“আনুকুল্যে সর্বেন্দ্িয় কৃষ্ণান্ুশীলন”__চ্তান মার্গে ও এশ্বর্্য মার্শে ইঞ্জিত্বের দমনই 
একমান্র প্রয়োজন; কিন্ত পরম পুরুষার্থের জন্ত ইন্দ্রিয়ের উপযোগিতা নাই। রাগমার্গে 
ইন্ড্রিয়ের সম্পূর্ণ প্রয়োজন বাহ্বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণ রূপে বিরত হুওয়। চাই। 
কিন্তু সেই ইন্দ্রিয় অন্থরাগ-ভরে করুষ্ণের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্ধ গ্রহণ করিবে। 
চৈতন্তদেবের নিয়লিখিত বিলাপ-বাকা 'আন্ুকুলো সব্বেজিয় কুষ্ণাকুশীলনের, 


ভদাহরণ। 


কফ রূপ, শব্দ, স্পর্শ সৌরত্য অধর-রস 
যার মাধুর্য কহন নাযায়। 
দেখি লোতে পঞ্চজন এক জঙ্থ ঘোর ঘন 


চটি পঞ্চ পাচদিকে ধায়॥ * 
সথিহে শুন মোর ছুঃখের কারণ। 

মোর পঞ্চেম্দ্িয়গণ মহালম্পট দস্ুযুপণ 
সবে কহে “হর পরধন' ॥ ফ॥ রর 

এক জস্ব এক ক্ষণে পাঁচ পাচ দিকে টানে 
এক মন ফোম্‌ দিকে যায়| 

ইন্জ্িয়ে না করি শেব ইহ! সবার কাহা দোষ 
কষ্ণ-রূপা্দি মহা! আকর্ষণ। 

রূপাদি পাচ পাঁচ টানে গেল ঘোড়ার পরাণে 
যোর দেহে না রছে জীবন ॥ 

কফরূপা মৃত সিদু তাহার তরঙ্গ কল্ু 
এক বিন্দু জগৎ ডুষায়। 

ভ্রিজগতে ঘতনান্ধী তার চিন্ত উজ্ভঞপিরি 
তাহা ভূষ্বায় আগে উঠি থার। 


চেতগ্য কথা । “৬৭ 


কৃষ্ণের বচন মাধুরী নানারস নর্শধারী 
তার অধ্যায় কহনে না যায়। 

জগতের নারীর কাণে মাধুরী-গুণে বান্ধি টানে 
টানাটানি কাণের প্রাণ যায় ॥ 

কৃষ্ণ অঙ্গ সুর্শীতল কি কহিব তার বল 
ছটায় জিনে কোটন্দু চন্দন। 

সশৈল নারীর বক্ষ তাহ! আকর্ধিতে দক্ষ 
আকর্ষয়ে নারীগণ মন ॥ 

রুষ্ণাঙ্গ সৌরত্যতর মুগমদ মনোহর 
নীলোৎপলের হরে গর্বধন। 

জগত নারীর নাসা তার তিতর পাতে বাস! 
নারীগণের করে আকর্ষণ ॥ 

কুষ্ণের অধরামূত তাতে কপুর মন্দস্মিত 
স্বমাধুধ্যে হরে নারী মন। 

অন্তত ছাড়ায় লোভ না পাইলে মনে ক্ষোভ 
ব্রজনারীগণের মূলধন ॥ 

এত কহি গৌরহরি ছুইজনার কণ্ঠে ধরি 
কহে- শুন স্বরূপ বাষরায়। 

কাহা কর কাহা যাও কাহা গেলে রুষ্ পা£ 
দোহে মোরে কহ সে উপায় ॥ 


রাগমার্গে ইঞ্জিয়, ঘারা কুষ্চকে লাভ করিতে পারা যায়, এইজগ্ত কৃষ্ণকে “গোবিন্দ” 
বলে। সেই কষ, মধুর কৃষঃ। ইন্দ্রিয় দ্বারা সেই মধুর রুষ্কে লাত করিতে পারা যায়, 
এইজন্য তাহার লোককে “গোলোক” বলে । সেহ লোকে তাহার সখা ও সধ্থীগণ “গোপ” 
ও “গোপী”। 
পৃথিবীতে এই অধিকার স্থাপন করিবার জন্য, রুষ্চ গোবদ্ধন ধারণের পর ইন্দ্রিয় 
সকলের রাজত্ব ইজেরে হস্ত হইতে নিজ হুস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন । কিন্তু সে ক্ষেবলমা্র 
* বৃন্দাবন লীলার জন্ভ। * 
_ গোষাতা সুরূতি বলিলেন,_ : 
কফকফ্ণ মহাযোগিন্‌ বিশ্বাত্মন্‌ বিশ্বসম্ভব। ভবতালোক নাথেন সনাথা বযমচ্ুত | 
ত্বং নঃ পরমকং দৈবং ত্বং ন ইন্ত্রো জগৎপতে | ভবায় ভব গোবিপ্রদেধানাং থে চ সাধবঃ ॥ 


ইং ন স্বাতিষেক্ষযামো ব্রদ্ণ। মোদিতাবয়মূ। মবতীর্ণোহসি বিশ্বাত্মন্‌ ভূমের্ডারাপন্তবয়ে ॥ 
তা, পৃ ১০-২৭ 


৫৬৮ ব্রঙ্গবিষ্ভা । 


“আনুকৃঙ্টযে সর্বেজ্িয় কৃষ্ণান্থশীলন”--সেই জন্য রাগাছুগ! ভক্তির প্রধান উপকরণ। 

এই শুদ্ধ তক্তি ইহা হৈতে প্রেম হয় । পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ ক ॥ 

“অন্য বাগ অন্ত পৃজ৷ ছাড়ি জান কর্ণ, আনুকৃল্যে সর্কেজ্িয় কৃষ্ণান্থশীলন"-_-ইহাকেই 
শুদ্ধ ভক্তি বলে। 


ভুক্তি মুন্ধি আদি বাঞ্চা যদি মনে হয়। প্রেম বৃদ্ধি ক্রমে নাম স্নেহ মান প্রণয় । 

সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয় ॥ রাগ অন্থরাগ ভাব মহাভার্ব হয় । 

সাধন তক্তি হৈতে হয় রতির উদয়। ষৈছে বীজ ইচ্ষ্রস গুড়খণ্ড সার। 

রতি গাড় হৈলে তাতে প্রেমনাম কয় ॥ শর্করা সিতা মিশ্রি উত্তম মিশি আর ॥ 

ক ঙ্ এ ৪ 

তক্তভেদ রৃতিভেদ পঞ্চ পরকার । মধুর রস ভক্ত মুখ্য ব্রজে গোপীগণ। 
শান্তরতি দাস্তরতি সখ্যরতি আর ॥ মহিষীগণ লক্মীগণ অসংখ্য গণন ॥ 
বাৎসল্যরতি মধুররতি পঞ্চ বিতেদ্র। পুনঃ কৃষ্ণরতি হয় ছুইত প্রকার। 
রতিভেদ কৃষ্চতক্তি রস পঞ্চভেদ ॥ এশবর্য্য-জ্ঞান-মিশ্রা কেবল! ভেদ ভার ॥ 
শান্ত দাস্য সধ্য বা২সল্য মধুর রস নাম। গোকুলে কেবলা রতি ধশ্বর্যয-জ্ঞানহীন। 
কুষ্ণচতক্তি রস মধ্যে এ পঞ্চ প্রধান ॥ পুরী্ঘয়ে বৈকুগ্ঠাপ্ঘে উষ্ব্য্য প্রবীণ ॥ 
শান্ততক্ত নবযোগেন্জ সনকাদি আর । এশ্বর্য্য জ্ঞান প্রাধান্তে সক্কোচিত প্রীতি । 
দাস্তভক্ত সর্বত্র সেবক অপার ॥ দেখিলে না মানে এইবর্য্য কেবলার রীতি ॥ 
সধ্যতক্ত শ্রদামাদি পুরে ভীমার্জুন। শান্তদাস্ত রসে এশ্ব্য্য কাহা উদ্দীপন । 
বাৎসল্য তক্ত মাতা পিতা যত গুরুজন॥ বাৎসলো সথ্যে মধুররসে সক্কোচন ॥ 


শান্ত ও দাশ্যরস এশ্বর্য্য দ্বারা কখনও কথনও পরিপুষ্ট হয়। দাস ঈশ্বরকে বড় জানিলে 
সন্তষ্ঠ হয় এবং ঈশ্বরের মহিম] জ্ঞানে শাস্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে পারে। কিন্তু পিতা, 
মাতা, সখা ও প্রেয়সীর তাব ঈশ্বর জ্ঞানে সন্কৃচিত হয়। 


বস্ুদেব দেবকীর কুষ্ণ চরণ বন্দিল। শ্বর্যয জ্ঞানে দোহার মনে ভয় হৈল। 
রুফ্ণের বিশ্বরূপ দেখি অর্জুনের হল ভয়। সখাভাবে ধাঃ ক্ষমায় করিয়া বিনয় ॥ 
কৃষ্ণ যদি কুক্সিণী করিল পরিহাস। রুষ্ছাড়িবেন জানি রুক্সিণীর €হল ত্রাস ॥ 
কেবলার শুদ্ধ প্রেম পশ্বর্যয নাজানে। শ্বর্যয দেখিলে নিজ সম্বন্ধ না মানে ॥ 
শান্তি রসে স্বরূপবুদ্ধ্য কুষ্ণৈক নিষ্ঠতা। শমো মন্লিষ্ঠতা বুদ্ধেরিতি শীমুখগাথা ॥. 
“শমেচমন্নিষ্ঠতা বুদ্ধর্ম ইঞ্জিয় সংহষ2।” ছু 


রু্চ বিন। তৃষ্াত্যাগ তার কাধ্য মানি। অতএব শান্ত কফ্ণতক্ত এক জানি ॥ 
শান্ত রসে স্বরূপ বুদ্ধিরা শ্বরূপজ্ঞানহয়। আত্ম জ্ঞানেই শান্ত যোগী স্থিতপ্র্ঞ হয় ॥ 
তাহার ঈশ্বর জানে নিষ্ঠা থাকে ন| এবং ঈশ্বরে মমতা! তাব হয় না। তবে ৎক্চিনি 


চৈতন্য কথা। 


৫৬৯ 


সকাম হুইয়া কর্ম করেন না। এবং আত্মরূপী কৃষ্ণবিন! সকল তৃষ্ণা ত্যাগ কুরেন! এই 


তাহার কৃষ্ণনিড়া । 
স্বর্গ মোক্ষ কৃষ্ঠতক্ত নরক কবি মানে। 
এই ছুই গুণ ব্যাপে সব ভক্ত জনে । 


কষ্ণনিষ্ঠা তৃষ্ণাত্যাগ শান্তের ছুই গুণে ॥ 
আকাশের শব গুণ যেন ভূত গণে ॥, 


ষেরসেই তক্ত কৃষেণ রতি করুক না কেন, কৃষ্ণনিষ্ঠা ও তৃষ্ণাত্যাগ সকল ভক্তেরই 


সাধারণ গুণ । 
শান্তের স্বভাব কৃষে মমতা গন্ধ হীন। 
কেবল স্বরূপ জ্ঞান হয় শান্ত রসে। 
ঈশ্বর জ্ঞান সন্ত্রম গৌরব প্রচুর। 
শাস্তের গুণ দাস্তে আছে অধিক সেবন । 


পরং ব্রহ্ম পরমাস্মা জ্ঞান প্রবীণ ॥ 
পূর্ণৈ্্যয প্রভুর জ্ঞান অধিক হয় দ্াস্তে। 
সেবা করি কষছে স্থখ দেন নিরন্তর ॥ 
অতএব দাস্ত রসের এই ছুই গুণ ॥ 


অর্থাৎ দ্রান্রসে শান্তের গুণ ( কৃজ্জনিষ্ঠ। ও তৃষ্ণাত্যাগ ) আছে এবং অধিকন্তু সেবনও 


আছে। 

শাস্তের গুণ দাস্যের সেবন সধ্যে ছুই হয়। 
কান্ধে চঢ়ে কাদ্ধে চঢ়ায় করে ক্রীড়ারণ। 
বিশরস্তপ্রধান সখ্য গৌরবসন্ত্রবহীন। 

মমত। অধিক কৃষ্ে আত্মসম জ্ঞান। 


দাস্তের সম্্রম গৌরব সেবা__সধ্য বিশ্বাসময় ॥ 
কষ্ণসেবে কষ্জে করায় আপন সেবন ॥ 
অতএব সধ্য রসের তিনগুণ চিহ্ন ॥ 

অতএব সধ্য রমে বশ ভগবান্‌॥ 


সধ্যরসে কৃষ্ণনিষ্ঠা, তৃষ্ণাত্যাগ, অসম্ত্রম। বিশ্বাসময় সেবন। অধিকন্ত কষে মমতা ও 


আত্মসম জ্ঞান। 
বাৎসলো শাস্তের গুণ দাম্তের সেবন। 
সধ্যের গুপ অসঙ্কোচ অগৌরব সার 
আপনাকে পালক জ্ঞানে কষে পাল্যজ্ঞান। 
মধুর রসে কৃষ্ণনিষ্ঠা সেবা অতিশয় । 
কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন। 
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে । 
এইমত মধুরে সব ভাব সমাহার । 
এই ভক্তি রসের করিল দিগ্‌ দরশন। 
ভাবিতে ভাবিতে কুঝঃ ক্করয়ে অন্তরে। 
এত বলি প্রভু তারে করিলু আলিঙ্গন। 


সেই সেই সেবনের ইহা নাম পালন ॥ 
মমতা ধিক্যে তাড়ণ তত্সন ব্যবহার | 
চারি রসের গুণে বাৎসলা অমৃত সমান ॥ 
সধ্যে অসঙ্কোচ লালন মমতাধিক হয় ॥ 
অতএব মধুর রসের হয় পঞ্চগুণ ॥ 

এক ছুই তিন ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥ 
অতএব আশ্বাদ-আধিক্যে করে চমত্কার ॥ 
ইহার বিস্তার মনে করিহ ভাবন ॥ 

কষ কপার অজ্জে পায় রসসিন্ধু পারে ॥ 


বারাণসী চলিবারে প্রভুর হৈল মন ॥ 
ঙ চৈ, ৮, মধ্য। ১৯) 


এইরূপে যহাপ্রভু রূপ-গোশ্বামীর নিকট রাগমার্গের সুত্র গকল বর্ণনা করিলেন। রূপ 
উদ্জবল-নীলমণি-রসে ও তক্তিরসামৃত-সিদ্ধুতে এই হৃত্রের [বস্তার করিলেন। ধাহার হৃদয়ে 
অন্বরাগ স্থান পাইবে, তিনি এ ছুই গ্রন্থ পাঠ করিবেন। 


শ্রপুণেন্দুনারায়ণ সংহ। 


সরল যোগসাধন। 
( পূর্ব প্রকাশিতের পর ) 


জানী- গণ এইক্লুপ বলিয়া থাকেন,_- । 
বন্ধ-ুয়ং বন্দ,রাপং বন্দ.রং যচ্চছৃষ্করং। সর্ববং তৎ তপসা সাধ্যং তপোছি ছুরতৈক্কষষ্‌ | 
বহাপাতকিনশ্চৈৰ শেষাশ্চা কাধ্যকাঁরণঃ। তপসৈব স্ৃতপ্তেন মুচান্তে কিছ্বিবাৎ ততঃ ॥ 

জগতে যাহা কিছু ছুত্তর, ছৃত্রাপ্য, হু্গম এবং ছুষ্কর বিষয় আছে, তৎসমুসায়ই তপস্থা- 
সাধ্য। তপ্স্তাকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। মহাপাতকীগণ এবং অন্যান্ত 
অকার্ধাক্ঠারীগণও তপঃপ্রভাবে সমস্ত পাপ হুঈতে মুক্ত হহয়া থাকে । ভারতে লিখিত 
আছে, স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্গা স্হ্টি করিবার মানসে চারিদিক এবং উত্ধ, অধঃ নিরীক্ষণ 
করিয়া যখন কাহাকেও দেখি:ত পান নাই, তথন ধ্]ানস্থ হওয়ায় আকাশ হইতে “তপ। 
এই শব্দটী উত্থিত হয়, এবং ব্রঙ্গা তদনতর এই তপঃপ্রভাবেই হি করিয়াছিলেন। যোগী 
হইতে হইলে জন্মজন্মার্ভিত পাপরাশি দগ্ধ করিয়। পাপশন্ত হইতে হয়, তাহা না হইলে 
যোগের পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই পূর্ণাবস্থাই আত্মজ্ঞান, তপন্তা তল্লাভের যূল। 

নিয়মের দ্বিতীয় সাধন সন্তোষ,__ | 
বন্চ্ছালাভতো! নিত্যং যনঃ পুংসোভবেদিতি | বাধীস্কামববয়ে। প্রাঃ সম্তোষং সৃখলক্ষণং |_ যোগিষাজ্জবন্ধা | 

প্রতিদিন যাহা কি লাত হয়, তাহাতে যনের যে সন্তষ্টিভাব, তাহাকেই খবিগণ সন্তোষ 
কহেনদ। সন্বোবই সকল প্রকার সুখের আকর। হদয়ে তৃষ্ণ] থাকিতে সন্ব্োষ-ভাবের 
উদয় হয় না। তৃষ্জাই সকল অনর্থের মূল, এবং দরিদ্রতার প্রথম লক্ষণ । সন্তোষ সকল 
অর্থের ূল ও শীমানের লক্ষপ। 

শঙ্ষরাচার্য্য বলিয়। গিয়াছেন,__ 

কোবা সরিক্রোহি বিশাল তৃঙঃ|-__মপিরতবযাল। । 
অর্থাৎ দরিত্র কে ? যাহার বিশাল তৃষ্ঞ। আছে, সেই দরিদ্র। 
ইঈমাংস্চ কো বন্য সমস্ত তোবঃ।- ষপিরত্ুষাল। : 


অর্থাং শ্রীযান্‌ কে? ধাহার সমস্ত বিষয়ে সন্তোষ আছে। জগতে অতাব অপেক্ষা আর 
হুঃখ নাই । অতাব একটি প্রধান দুঃখ । কি ধনী, কি দরিস্্র সকল লোকেরই কিছু না কিছু " 
অতাব আছে এবং তজ্জনিত দুঃখও আছে। কিন্তু জগতে যাহার ফোনগভ্রব্যের অভাব" 
নাই, সকল বিষয়েই পরিতোষ, তিনি ধনী হউন অথব! পর্ণকৃটীরবাসী কিন্তা নিরাপ্রয 
ভিক্ষু বা সন্ন্যাসী হউন, তিশিই জগতে গ্ররুত স্তবখী । বশিষ্ঠঙ্েব প্রীরাষচজরকে উপদেশ 
দিয়াছিলেন । এ ঁ 
পন্ভোহামুতভৃপ্তানাং ডি্ং বিশ্রান্তচেতসাং। পাজ্জাজ্যহপি শাস্ভানাং জরতৃণলবায়তে ! 


সরঙ্গ যোগসাধন। ৫৭১ 


'ষিনি সন্ভোধরূপ অমৃত গানে তৃপ্ত এবং বিশ্রাস্তচিপ্ত হইয়াছেন, তাঁছার নিকট 
চক্রবর্তা-রাজ্যের দুখও শুক্কতৃণের স্তায় প্রতীয়মান হইয়া থাকে । অমৃত পান করিলে 
যেরূপ সমস্ত তৃষ্টার অবদান হইয়৷ পরম। তৃপ্তি লাভ হয়, সেইবপ জ্ঞানঘার] চিত্ত নির্মল 
হইয়। পরম সন্তোষ লাভ হয়, সমন্ত বাসনার উপশম হইয়া জগতে আর কোন বিধয়ের 
অতাঁব বোধ হয় না। 

নিয়মের তৃর্তীয় সাধন আন্তিক্য,_- 

ধর্মাধর্শেষু বিশ্বাসো হম্তদান্তিক্ষুচ্যতে | 

ইহা ধর্ম এবং ইহা অধন্ম, এইরূপ ষে বিশ্বাস, তাহাকে আস্তিক কহে। বিশ্বাসই ধর্ম 
জীবনের মূল। উরভূমিতে ষেরূপ কোন বৃক্ষ উৎপন্ন হয় না, তদ্রুপ অবিশ্বীসীর হৃদয়ে ধর্ম 
বৃক্ষের অদ্কুর কদাচ উৎপন্ন হয় না। অনেকে এরূপ মনে করেন, ঈশ্বরকে কখনও দেখি 
নাই, তাহার বিষয়ে কোন জ্ঞান নাই, কেবল কর্ণে শুনিয়া কিরূপে বিশ্বাস হইতে পারে? 
প্রত্যক্ষ ন দেখিয়া অন্ধ্বস্থাস ত করা যায় না, এবং গুরু ধিনি প্রত পথ প্রদর্শক, 
তাহাতেই ব| কিরূপে স্থির-বিশ্বাস করিতে পারা যায়, যে তিনি প্রক্কত ঈশ্বর-প্রাপ্তির পথ- 
প্রদর্শক? বস্ততঃ ধীহার] এরূপ মনে করেন, তাহাদের তাহা সম্পুর্ণ ভ্রম । কি ধর্মমবিষয়ে, 
কি লৌকিক বিষয়ে বিশ্বাস না করিলে সংসারে কোন কার্য্যই সাধিত হয় না। বস্ততঃ 
জগতে অন্ধবিশ্বীস কিছুই নাই, এবং যদ্দিই অন্ধবিশ্বাস থাকে, তবে সেই অন্ধবিশ্বীসই 
প্রত্যক্ষ বিশ্বাসের কারণ। বৎসরের অমুক সময়ে সূর্যগ্রহণ হইবে, অমুক দিবসের নির্দিষ্ট 
সময়ে হূর্য্যগ্রহণ হইবে, তাহাতে আমাদের বিশ্বাস হয় কেন? আর্ধ্যখাষ-প্রণীত জ্যোতিব- 
গ্রন্থের বিচার করিয়। আমাদের সে বিশ্বাস স্থির হয়; কিন্তু আর্য খবিগণকে আমরা কৈহ 
প্রত্যক্ষ দেখি নাই। তীহাদের বিষর কেবল শ্রবণ করিয়াছি মাত্র; তাহারা পুরাকালে 
বর্থমান ছিলেন এবং এই প্রত্যক্ষবিশ্বাসপ্রদ জেযোতিষশান্ত্র প্রণক্নন করিয়। গিয়াছেন, ইহ! 
আমাদের অন্ধবিশ্বস | এই অন্ধবিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া! আমাদের প্রত্াক্ষ বিশ্বাস 
স্থাপিত হয়। *অগ্ভ নুর্য্যগ্রহণ হইবে" ইহা! কেহ বিশ্বাস ককন আর নাই করুন, সুরধ্য- 
গ্রহণ কিন্তু হইবেই হইবে অবিশ্বাস করিলে যে সূর্যগ্রহণ হইবে না, এরূপ কখন 
সম্ভবপর নছে। সেইরূপ ঈশ্বর সম্বন্ধে বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, তিনি আছেন, তাহার 
অবিস্ভমানতা নাই।, ঈশ্বর-প্রাপ্তির পথ-প্রদর্শক₹ গুরুতে বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, 

*তিনি কিন্ত প্রকুত সৎপথ-প্রদর্শক | মমুক দেশে অমুক পর্বত আছে, যাহা আমর! 
কেহই দেখি নাই, তাহাতে বিশ্বাস হয় কেন? ভূগোল শান্ঠৃ'পাঠ করিয়া, কিনা হাহার! 
দেত্রিয়াছেন তাহাদের বাক্য শুনিয়া, বিশ্বাস করিয়া থাকি। সেইমত ধর্ধশাস্ত্র পাঠ 
করিয়া, এবং ধারা ঈশ্বরের বিষয় জাত আছেন, সেই মহায্মাগণের মুখে শ্রবণ 
করিয়া, ঈশ্বর, শাজ্স এবং গুরুতে বিশ্বাস করিয়া কার্ধা করিলে ফল প্রত্যক্ষ হইয়া 
খাফে। 


৫৭২ ব্রহ্মবিষ্তা । 


নিয়মের চতুর্থ সাধন দান,__ 
স্যায়ার্জিতং ধনঞ্চাপি বিখিবগ্ৎ প্রদীয়তে। অর্থিভাঃ শরন্ধয়াযুক্তং দানমেতদুদাহ্াতং, ॥-_যোগিষাজব্ধ্য। 

ধর্মপূথে থাকিয়া স্তায-পূর্ববক উপার্জিত অর্থ প্রার্থীগণকে বিধি এবং শ্রধধাপুর্ক অর্পণ 
করার নাম দান। 

উদ্ার্জছিতানাং বিত্বানাং দানমেব হি রক্ষণং | তড়াগেদসংস্থানাং পরিবাহ ইবাস্তসাষ্‌ | 

পরিবাহ জেলবিকাশ ভ্বারা যেমত জলের সংশুদ্ধি রক্ষিত হয়, সেইরূণ একমাত্র দানই 
উপাক্্ছিত বিতর রক্ষার উপায়। বস্ততঃ বিনি নিজ উপাঞ্ছিত অর্থের স্যবহারে, দীন. 
ছুঃখীর ছুঃধ নিবারণ না করিয়া, সঞ্চয় করিয়া রাখেন, তিনি প্রকারান্তরে নিজেকে বঞ্চিত 
করেন। উপাজ্জিত বা সঞ্চিত শশ্য উত্তম উর্বর ক্ষেত্রে বপন না করিয়া যদি তাহা সঞ্চয় 
করিয়া রাখা যায়, তাহাতে প্ররুত পক্ষে শহ্ত রক্ষা হয় না। কিন্তু সেষ্ট শন্ত যদি উত্তম 
উর্ধর ক্ষেত্রে বপন করা যায়, তবেই সেই শস্ প্রকৃত পক্ষে রক্ষা করা হয়; কারণ তাহা 
হইতে অস্কুরাদি উদগত হইয়া সময়ে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়. সেইরূপ ধন যদি উপযুক্ত 
পাত্রে দান না করিয়া রাশীকৃত করিয়া সঞ্চয় করা যায়, সেই সঞ্চিত অর্থ আগামী জন্মে 
কোন ফলই উৎপন্ন করিবে না। কিন্তুসেই অর্থ যদি উত্তম সৎপাত্রে দান করা হয়, 
গাহাতে আগামী জন্মে জবস্ঠই স্বফল উৎপন্ন হইবে । 

চত্বারো ধনদায়াদ] ধর্মাগ্রিনূপতনক্করাঃ | জ্োষ্ঠনায ত্ববমানেন কুপ্যন্তি সোদরাস্ত্ররঃ'।-_মহাভারত। 

অর্থাৎ ধর, অগ্নি, রাজা এবং তস্কর এই চারিজন সঞ্চিত ধনের অধিকারী, তন্মধ্যে 
ধর্মই জোষ্ঠ ভ্রাতা, তাহার অপমান করিলে শেষোক্ত তিন ভ্রাতা অগ্নি, রাজ এবং তস্বরু 
কুপিত্ত হইয়া পাকেন। ইহার ভাত্পর্য এই যে, সঞ্চি্ অর্থ যদি ধন্দর কার্যে বায়না হয, 
তাহাতে ধর্ধের অপমান কর] হয় এবং ধন্মের অপমান হইলে সেই অর্থ অগ্নিতে নষ্ট হইতে 
পারে, কিত্বা কাহারও সহিত বিবাদ বা বংশলোপ বশতঃ রাজকোবভুক্ত হইতে পারে, 
অথবা তন্করে অপহরণ করিতে পারে, সেই জন্য শাস্ত্রে কধিত আছে, 

বিশ্বেন িকং যদি কৃপা তব নান্তি দীনে।” 
তোষার অতুল এশ্বর্ষ্যে কি ফল হইবে, যদি দীনজনের প্রতি তোমার কপা না থাকে। 


পরাশর শ্বতিতে কথিত আ?€)-_- 
অতিগম্যোত্ষমং দানমাহতং চৈব মধ)ষম্। অধমং যাচচা মানং স্তাৎ সেবা দানং তু নিক্ষলং|। 


অতাবগ্রস্ত পুরুষের অভাবের বিষয় পরিজ্ঞাত হুইয়া তাহার গৃহে যাইয়া যে দান করা 
হয়, তাহাই উত্তম; আর আপনার গৃহে আহ্বান করিয়া যে দপন করা হয়, তাহা মধ্যম; 
এবং স্বয়ং উপস্থিত প্রার্থীকে: যে দান করা হয়, তাহ! অধম; আর প্রীর্পণার নিকট সেবা 
গ্রহণ করিয়া যে দান করা হয় তাহা নিক্ষল হয়। 


ভগবান্‌ অঙ্জুনকে উপদেশ দিয়াছিলেন।__ 
: জাতব্যমিতি হঙ্গানং দীয়তে ছন্ুপকারিণে। দেশে কালেচ পাত্রেচ তঙ্গানং সাত্বিকং স্বুতং 1 


অর্থাৎ পবিত্র কুরুক্ষেত্র, বা কাপী আদি তীর্ঘন্থানে, হৃুর্য্য এ্রাণাদি পুণ্যকালে রি 


সরল যোগসাধন। ৫৭৩ 


উপকার পাইবার প্রত্যাশ। যাহার নিকট নাই, এরপ ব্রাঙ্গণাদি পাত্রে ধাঁ! দান করা 
যায়, তাহাই 'সান্বিক দান। 
ষত্ত, গ্রক্তাপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্ত বা পুনঃ| দীয়তে চ পরিক্রিষ্ং তন্দানং রাজসং স্মত॥ 
পরিক্রিষ্ট অর্থাৎ মনঃক্ষুয ভাবে, প্রতযাপকার পাইবার উদ্দেশে ও ফল-কামনায় ধে দান 
করা হয়, তাহা রাজসিক দান 
অদেশ কাঁলে যন্দানমপান্ত্রেভাশ্চ দীয়তে । অসংকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহতম্‌ ॥ 
অর্থাৎ অপণবত্র দেশে, অনুপযুক্তকালে ও অপাত্রে বা অসৎকার্য্যে অবজ্ঞা করিয়া যে 
দান তাহাই তামস নামে অতিহিত হয়। 
অনেকে এরূপ মনে করেন যে, আমার বহু অর্থ "াই আমি কিরূপে দান কৰিব। 
কিন্ত সেরূপ মনে করা উচিত নয়। কারণ যাহার যেরূপ সাধ্য তাহার সেইরূপ দান কা 
উচিত। গৃহী ব্যক্তির পক্ষে দান একটি প্রধান ধর্ম । এক মুষ্টি অন্্ দানই সামান্য গৃহীর 
পক্ষে যথেষ্ট দান ধনী ব্যক্তির এক সহস্র যুদ্রাপেক্ষাও দরিদ্রের এক মুষ্টি অন্নদানই শ্রেষ্ঠ। 
সর্ব্বেষামেব দানানামন্্রদানং পরং স্মতং| সর্ক্বেধাষের জস্ভ,নাং যতন্তজ্জীবিতং ফলমূ। 
বন্মাদন্নাং প্রজাঃ সর্নবাঃ কল্পে কল্পে ইস্থজৎ প্রভুঃ| তশ্মাদক্লাৎ পরং দানং ন ভূতং ন ভবিষাতি ॥ 
“সকল প্রকার দানের মধ্যে অন্রদানই শ্রেষ্ঠ; কারণ অন্ন সকল প্রাণীর জ'বন অর্থাৎ অন্ন 
দ্বারাই সকল জীবের পুষ্টিসাধন হয়। ব্রদ্ধা অন্ন সহযোগে প্রতিকল্পে জীবের স্ষ্ট করিয়া 
থাকেন, * সেই জন্য অন্নদানাপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ দান নাই।' ইহাতে সকল জীবের সমানা- 
ধিকার আছে। সহত্র যুদ্রা বায করিয়া যহ সংখাক মন্থুধাকে অন্য দান দেওয়া যাইতে 
পারে, তাহার চহ্ুগুর জীবকে শ্রক পবসার অর প্রদান করিয়া তাহাদের পরিতোষ 
করিতে পারা যায়। দরিদ্রের এক পয়সার চিনি কিন্বা ময়দাতে বভসংখাক পিপীলিকার 
তোজন হইয়। থকে । 


সেই জন্যই শাস্ত্র খলিয়াছেন),__ 
ধশ্বস্ তত্বং নিহিতং গুহাধাং। 


ধর্মের প্রকৃত তত্‌ গুহায় নিহিত আছে। 
গহণা কল্ধরণে! গতিঃ। 
কর্শের গঠি অত গহন (ছুজ্ঞেয়)। পরাশর ধধি বলিয়া গিয়াছেন,.__ 
দানেন প্রাপঢতে স্বর্গো দালেন সৃধমশ্ন,তে | £হামূত্র চ দানেন পূজো! ভবতি মানবঃ1 
দান দ্বারা পুরুষ স্বর্গ প্রাপ্ত হয়, দানধন্ম দ্বারাই পরম সুখ লাত হইয়া থাকে। 
ইহলোকে ও পন্থলোকে দানধর্থ তবারাই মানব পরম পৃজ্য হইয়া থাকে। 
(ক্রমশঃ ) 
শরপূর্ণানন্ ব্রহ্মচারী । 


সপ স্পীস্পিশী পিসী 








* জনাপ্রেতঃ রেস সঃ পুরুষঃ | অর্থাৎ অল্প হইতে রেত উৎপন্ন হয়, এবং সেই রেতঃ হইতেই 
পুরুষ অর্থাৎ জীব জঙ্মায়। 
ঙ 


সাপ কী 








স্তর পরপারে। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ | 
বুক্ষক-দেবতা ৷ 


পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে এবং প্রাচীন ও আদিম ধর্শমাঝ্রেই দেবতাদিতে বিশ্বাস গ্রচ- 
জিত দেখা যায় । মানবাপেক্ষা শক্তিশালী ও মানবের অদৃষ্ঠ অনেক জীব আছেন, ধাহার। 
আমাদের ভাল করিতে পারেন,-একূপ একটা সংস্কার পৃথিবীতে নূতন নছে। হিন্দুর! 
ইছাদ্দিগকে দেবগণ, খুঙ্বানগণ ৭17৫519, মুসলমানগণ ফেবরিস্তা এবং অন্যান্ত ধর্মাবলম্বী গণ 
অন্যান্য নামে অভিহিত করেন। কেবল যে তাহাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস আছে তাহা নহে, 
তাহারা অনেক সময়ে মানবের বিপদ আপদে সাহায্য করেন, এরূপ বহু কিন্তদস্তীও 
প্রচলিত আছে। সাবিত্রী যষরাজকে প্রসন্ন করিয়! কিরূপে সত্যবানের জীবন পাইয়া- 
ছিলেন, প্রহ্লাদ বিষুণ-রুপায় কিরূপে নৃশংস পিতৃহস্ত হইতে রক্ষা পান, মানব-কুল 
মহিযান্ুর ও শুস্ত কর্তৃক নিপীড়িত হইলে কিরূপে ছুর্গা ও কালীর আবির্ভাব হয়, 
ইত্যাদি অনেক কথাই হিন্দুর ম্ুপরিচিত। অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগেও বেহুলা কিরূপে 
মনসাদেবীর রুপা লাভ করিয়াছিলেন, শ্রীমস্তের আসন্ন বিপদে দেবী ক্রিপেতাহার 
প্রাণ বুক্ষা করিলেন এবং সতানারায়ণ তক্তগণের প্রতি“কিরূপে অনুগ্রহ করেন,_এই 
সকল কথা এখনও হিন্দুর গৃহে গৃহে পঠিত ও গীত হয় এবং সহজ সহত্র হিম্বু এখনও 
উহা বিশ্বাস করেন। প্রাচীন গ্রীস ও লোমের ইতিরত্তেও এরূপ অনেক কিন্তদত্তী 
আছে। লেক রেজিলসের (1,71০ 1২661111৭-এর) যুদ্ধে, ছইটি দেবতা (07৭10 এবং 
17১)11) নব জাতির সেনা-লায়কত্ব করিয়া তাহাদিগের বিপুল সাহাষা করিয়াছিলেন, 
ইহা প্রাচীন রোমকেরা বিশ্বাস করিতেন। আধুনিক যুগে সেপ্ট, জেম্স্‌ স্পেনের 
সেনাপতি হইয়া যুদ্ধ করায়, স্পেনের জয়লাপ্ত হইয়াছিল, ইহা তাহাদের ইতিহাসে 
লিপিবন্ধ হইয়াছে ' অতএব, এরূপ প্রবাদ, এরূপ কিন্ধদন্ত্ী, সকল দেশেই সকল জাতির 
হধ্যেই প্রচলিত আছে। 

জড়বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানব যেমন বিশ্বাসের ভূষি হইতে যুক্তির তুমিতে 
উন্নীত হইতে লাগিলেন? যখন তিনি বিশ্বাসের পক্ষপাতী না হইয়া, ধুর পঙ্গপাতী 
হইতে লাগিলেন; বখন তাঁহার চিত্তের অবস্থা একপ দীড়াইল যে, প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
ব্যতিরেকে উহ! কোন কথাই গুনিতে ব। গ্রহণ করিতে চায় না; তখন হইতে তিনি এই 
সকল কিছবদস্তীকে “অলীক”, “কুসংস্কার (১1)0)018010101)), “ুর্ধের কথা” ইত্যাদি ব্লিয়া 
উড়াইয়। দিতে লাগিলেন । ইছার তাল মন্দ দুই দিকউ আছে । জ্ঞানপিপাসা দানবের 


মৃত্যুর পরপারে । ৫৫ 


একটি তি অমূল্য সম্পত্তি, ইহা ভগবানের চিৎ-শক্তিরই বিকাশ । * *না বুঝিয়া 
কিছুই বিশ্বাল করিব না) যতক্ষণ না স্বয়ং দেখিতে বা বুঝিতে পারিব, যতক্ষণ না 
যুকি ও প্রয্থাপ 'পাইব, ততক্ষণ ( খবিই বলুন আর শান্ত্রই বলুন ) উহা বিশ্বাস করিব 

না"-ইহাতে যানবের সহঙ্গ জ্ঞানপিপাপারই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে । ন্ভাহার 
অন্তরায্বা বুবিতে চাহিতেছে» জানিতে চাহিতেছে। সুতরাং ইহা প্রশংসার ।, এইটিই 
ইহার তাল দিত । কিন্ত “আমি যাহা বুঝিতে পারি না, অথবা আধুনিক বিজ্ঞান যাহার 
কারণ নির্দেশ করিতে পারে না, তাহা পৃথিবীতে কেহই বুঝেন নাই ও বুঝেন না, 
তাহা অলীক, মিথ্যা, কল্পন! মাত্র, সুতরাং শ্রবণেরও অযোগ্য এবং ধাহারা তাহ! বিশ্বাস 
করেন, তাহারা সকলেই অন্ধবিশ্বাসী, না বুঝিয়াই বিশ্বাস করেন”"--ইহা যনে করা 
ঘোর সংকীর্ণতা, দ্াস্তিকতা ও অজ্ঞতা । এইটুকুই ইহার হন্দ দ্িক। ফিজি স্বীপপুঞ্জের 
অসত্য বর্বরগণ আমাদের তারশ্ন্য টেলিগ্রাফ, বায়ুপোতি (911311])) ও গ্রামোফোনের 
বৃত্তান্ত শুনিয়া! যদি হাস্য করিয়া বলে_-“একি কখনও সম্ভব? এরপ বিশ্বাস কেবল 
কুসংঙ্কার যাজ্র”-__-তাহা হইলে তাহার! যেরূপ আমাদের কুপাপান্্র, সেইরূপ পঞ্জিতাভি- 
মানী তথা-কথিত শিক্ষিত ব্যক্তিগণ দিব্যদশশ ধবিগণের করুণার পাব্র। নিরপেক্ষ 
সত্যান্ুসন্ধিৎম্ব ব্যক্তি, কোনও বিষয় তাহার অসম্ভব বোধ হইলেও, কখনও উহা! মিথ্যা 
বা অসম্ভব বলেন না। তিনি বলেন “আমি উহা এখনও বুঝিতে পাতি নাই। ধাহারা 
বুঝিয়াছেন। তাহার] বিশ্বাস করুন, আপত্তি নাই। আমি কিন্তু যতক্ষণ না বুঝিব, 
বিশ্বাস করিব না, এবং অনুসন্ধান করিতেও ছাড়িব না।” ইহাই প্ররুত ধীর ও জিজ্ঞান্থ 
ব্যক্তির কথা। এইরূপ ব্যর্তিই অচিরে সত্য লাত করেন। এইরূপ ব্যক্তিকেই 
পরাবিষ্া সমিতি (11)60500)1710] ১০০০৮) সাদরে আহ্বান করিতেছেন। পরাবিস্থা 
(11150১০)17) অন্ধবিশ্বীস ও কুসংস্কারের পৌষধকতা করেন না) পরস্ত,সাধারণ অর্ধশিক্ষিত 
ব্যক্তিগণ অজ্ঞতাবশগ্তঃ যে সকল প্রাচীন মত ও বিশ্বাসকে কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া 
দিতে চান, তাহাদের মূলে যে সত্য নিহিত আছে, তাহাই জগতে ঘোষণা করিতেছেন, 
তাহাই আবিষ্কার করিবার পথ দেখাইয়। দিতেছেন। সত্যের প্রতিষ্ঠা, সত্যের প্রচারের 
জন্তই, থিওসফির আবির্ভাব, মিথ্যার পোষকতার জন্য নহে, কুসংস্কার-সমর্থনের জন্ত 
নছে। “সত্যাৎ নাত্তি পরো ধর্শ১”_ইছাই ধিওসফির মূল মন্ত্। অতএব) এস ভাই 
. নির্ভাঁক সত্যাুসদ্ধিৎসু !. থিওসফি তোমারই জন্য । হে রক্ষণ-শীল (991)১৩7৮৪01১৩) 1 
'ভুমি যি কুলক্রযাগত সবদ্বপোধিত প্রাচীন আচার ও বিষাসগুলিকে অন্ধতাবে ধারণ 
না.করিয়া, উহথারা সত্য কি না, নির্ভয়ে পরীক্ষা করিতে প্রস্তুত থাক এবং অসত্য হইলে 
প্রকৃত বীরের স্তায় উহাদিগকে মদয়-ক্ষেত্র হইতে উৎপাটিত করিতে তিলার্ধ' পশ্চাৎপদ 
শা হও, তবে এস ভাই) খিওসফি তোযারই জন্ত। আবার, হে উন্নতি-শীল (1.10181) 
জপ, তপ, যয, হোষ, দেবপুজা, তপণ, শর, তীর্ঘদ্শন, অন্প্রাশনাদি দশবিধ সংস্কার, 


৫৭৬ ব্রহ্মবিষ্ত। | 


॥ 
অথাগ্যবর্জন প্রস্ৃতি মতি প্রয়োজনীয় ও হিতকর প্রাচীন আচারগুলিকে (তোমার 
ষুদ্রবুদ্ধির অগম্য হইলেও ) কুমংস্কার বলিয়া উড়াইয়া ন| দিয়া যদি ধীরচিত্তে, নিরপেক্ষ 
ভাবে, উহাদের অন্তশিহিত সত্য জানিতে সমূত্স্থক থাক, তবে এপ্স ভাই, থিওসফির 
বার তোমার জন্য উদুক্ত আছে, ধিওসফির অর্থ ব্রহ্বিদ্ক অর্থাৎ সত্যের জ্ঞান, কারণ 
্রন্মই সত্য । | 

তবে কি দেবতারা প্রকৃতই আছেন? হা, তাহারা প্ররুতই আছেন। শুধু তাহাই 
নহে, সময় সময় যদ্দিও এরূপ সময় খুব কম) মানবের উপকারও করেন। দেবতারা 
কি? পাঠক দ্িজ্ঞাসা করিতে পারেন। তাহার! কি ঈশ্বর ॥ না, তাহারা ঈশ্বর নহেন, 
আমাদের ন্যায়ই স্থষ্ট জীব; তবে, তাহার! সাধারণতঃ শ্রেষ্ঠ জীব, জ্ঞানে প্রেমে ও শক্তিতে 
মানবাপেগ] উন্নত । তাহাদের মধ্যেও শ্রেণী-বি াগ আছে, উচ্চ, মধ্যম ও নিয় ।* 

তাহার। ষে আছেন, তাহার প্রমাণ কি ? প্রথম, প্রত্যক্ষ জ্ঞান (01750617119 1519) | 
আমাদের সমিতির কেহ কেহ (ষাহাদের পিব্যদৃষ্টি খুলিয়াছে ) সাক্ষাৎ্ভাবে দেবতাগণকে 
জানিয়াছেন' তাহারা দেখিয়াছেন, দেবতাগণের নানা শ্রেণী বা স্তর াছে। অপেক্ষাকৃত 
নিরশ্রেণীর দেবগণের নাম কাম-দেব। ইহারা ভুবর্পোকে বাস করেন. যক্ষ রুক্ষ অগ্গএ 
কিন্নরাদি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। তদপেক্ষা উচ্চ দেবগণের নাম বূপ-দেব ও অরূপ-দেব। 
ইহা বথাক্রমে স্বর্গের নি ও উচ্চ শবে অধিবাসী । আদত্য, বসু, রুদ্রাদি ইহাদেরই 
অন্তর্গত। ইহাদিগকেই খৃষ্টানগণ 2//4০1১ বলিয়া থাকেন। ইহাদের উপরেও মহর্জনাদি- 
লোকে উচ্চ হইতে উচ্চতর; মহৎ হইতে মহত্বর দেবগণ সুরে স্তরে বিরাজিত। ই'হারাই 
খৃষ্টানদিগের ৪101)-81801১, বৌদ্ধগণের ধ্যান-চোহান, এবং হিন্ুর লোকপাল, দিকৃপাল, 
মানস-পুত্র ও প্রজাপতি । 

দেবতা সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রমাণ,_অঞ্চমান। আমর! পৃধিবীতে দেখিতে পাই, অতি 
ক্ষুদ্র জীবাণু (10117010550 120101004 ) হইতে আরম্ভ করিয়া মানব পর্য্স্ত অসংখ্য 
জীব ক্রমোন্নতি অনুসারে স্তরে স্তরে বিরাজিত রহিয়াছে । আধুনিক বিজ্ঞানের 
সাহায্যে ভারউইন (1)811))) প্রমাণ করিয়াছেন যে, উত্তিদ হইতে আরম্ত 
করিয়। জীব ক্রযোন্রতি দারা (1) (79091 ৮০11০) ) মানবত্ব প্রাপ্ত হয়; ;) স্থুতর!ং 
মানবের নিযে অসংখ্য শ্রেণী বিদ্ভমান। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, মানবের উপরেও 
ঈশ্বর পর্য্যন্ত অসংখ্য ক্রমোব্নত জীব স্তরে স্তরে বর্তমান আছেন। শুগবানের রাজ্যে 
সর্বত্রই একটি সম-বিধি (07110117010 0118৬ ) পরি হ্য় ; স্থুতরাং মানবের নিল ' 
যে বিধি-অনুসারে কার্য্য হইতেছে, উপরেও তাহাই হওয়া সম্ভব। হিশেষতঃ) মানব 
এবং ঈশ্বরের মধ্যে একটা অসীম, অনন্ত বাবধান রহিয়াছে; মানব এক লক্ষে এই 


পাশা শিশিপিশিী শশী পোপিশী শপ 


* এর সন্বন্ধে পাঠক দি কিঞিৎ অধিক জানিতে ইচ্ছ। করেন, তবে আমার অগ্রজপ্রতিম শীযুত হীরেন্র- 
শাখ দত্ত এম) এ, বি, এল, প্রথমত 11)6 1১001198001) ০? 60) (908 নামক পুস্তকখানি পাঠ করিবেন। 





1 মৃত্যুর পরপারে । ৫৭৭ 


ব্যবধান অতিক্রম করিয়া ঈশ্বরের নিকট পুছিবে, ঈশ্বরতুল্য হইবে, ইহা কি' যুক্তিসিদ্ধ ? 
পৃথিবীতে মধ্যে মুধ্যে যে সকল মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন (বুদ্ধ, যীস্ত, কবীর, নানক, 
শঙ্ষকরাচার্যয প্রস্থৃতি ) তন্বারাই গ্রমাণ হয় ষে, মানবের উপরেও উচ্চতর, রেষ্টতর জীব 
আছেন। 

দেবতা সম্বন্ধে তৃতীয় প্রমাঁণ,_আপ্তবাক্য। প্রায় সকল দেশে, সকল" ধর্ে, 
খধিগণ ( ধাহার! সাধারণ মানবাপেক্ষা অনেক উন্নত ও জ্ঞানী) দেবতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে 
সাক্ষ্য দিয়াছেন। শাস্ত্রগ্রস্থ (15৬০8160 00019) এই খধষিদ্িগের দ্বারাই লিখিত। 
প্রায় সর্বদেশের শান্ত্রই দেবতা স্বীকার করেন। 

এখন প্রশ্ন এই যে, মানব অনেক সময়ে বিপদ-আপদে, রোগ-শোকে, সঙ্কট-সংশয়ে, 
যে অপার্থিব অনৃপ্ত সাহায্য প্রাপ্ত হন, তাহা কি পূর্বোক্ত দেবতাগণের নিকট হইতেই 
আইসে? না, তাহা নহে। অবশ্ত হইতে পারে যে, কদাচিৎ কোন দেবতা কোন 
মানবের প্রতি প্রসন্ন হইয়া কিঞ্চিৎ সাহায্য করিলেন; কিন্ত সচরাচর এরূপ ঘটে না। 
সাধারণতঃ তাহারা মানবের বড় খোঙ্গ-খবর রাখেন না। মানব এরূপ অহঙ্কারী ও 
গর্বিত, সে আপনাকে এত বড় মনে করে যে, সে তাবে, ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণাদি দেবত। 
তাহার সেবার জন্য স্থষ্ট হইয়াছে । কিন্তু প্রকৃত কথা এই ষে, ভগবানের বিরাট স্থষ্টির 
মধ্যে মানব একটী ধূলিকণাপেক্ষাও অধম, অতি নগণ্য ও তুচ্ছ। মানবের নিকট 
পিপীলিকা, ভেক বা সরীস্থপাদি যেরূপ, অধিকাংশ দেবতার নিকট মানবও সেইরূপ। 
আমরা যেমন সাধারণতঃ আমাদেরু কার্ধ্য লইয়াই থাকি, কোন্‌ খানে কোন্‌ পঙ্গীটি বা 
তেকটি বিপদে পড়িল, অনুসন্ধান করিয়া বেড়াই না, সেইরূপ দেবগপও তাহাদের তগবৎ- 
নিক্ূপিত ন্ব স্ব বিরাট কার্য্য লইয়াই ব্যস্ত। তবে, কখনও কখনও কোন কার্যে যাইবার 
সময় আমরা পথে হয়ত কোন পক্ষী বা বিড়ালের আর্তন্বর শুনিয়া যেরূপ তর্দিকে আরুষ্ট 
হই এবং তাহাদিগকে বিপন্ন দেখিলে উদ্ধার করি, দেবগণও সেইরূপ কখনও কখনও 
মানবের কাতরোক্তিতে আকৃষ্ট হইয়়। সাহায্য করিয়া থাকেন। কিন্তু এরূপ সাহাধ্য খুবই 
বিরল, বিশেষতঃ আধুনিক যুগে। বহুপূর্ে যখন মানব খুব নিয়াবস্থায় ছিল, যখন 
কোনও মানবই স্বঙাতিকে সাহায্য করিবার উপযুক্ত উন্নতি লাভ করেন নাই, তখন 
দেবগণ প্রায়ই মান্বদিগকে সাহায্য করিতেন। কিন্তু এখন অনেক মানব চ্চলোক 
' হইতে মানবকে সাহাধ্য “করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এইজন্যই দেব-সাহাধ্য আরও 
বিরল হইয়াছে $ কারণ, এখন দেব-সাহায্যে মানবের ইষ্ট না হইয়া ঘোর অনিষ্ঠই 
হইবে। পু 

তবে কি পরী, অপ্সরা, যক্ষ, রক্ষ, প্রভৃতি নিয়শ্রেণীস্থ দেবযোনি হইতে সাহায্য 
আইস? পুর্বে যে দেবতাদিগের উল্লেখ করিয়াছি, তাহা ছাড়া' আর এক শ্রেণীর জীব 
আছে। ৮০০০০ ইথারনির্িত দেহে বাস করে। 


। 


৫৭৮ ব্রহ্মাবিষ্া ৷ ৃ 


ইহার! জানবুদ্ধিতে মানবাপেক্ষা নিকুষ্ট। ইংরাজিতে ইছাদিগকে 09019 90115, 
91755) [15193) 5911105) £1101095 প্রভৃতি বহুনামে অভিহিত করা হয় হিন্দুশাস্ত্রে 
ইহার] পিকুষ্ট দেবযোনি বলিয়াই উক্ত হইয়াছে। ইহারা সাধারণতঃ নি্জনে থাকিতে 
ভালবাসে, মানবের সংস্পর্শে বড় আলিতে চায় না; কারণ মানবের ক্রোধ লোভ 
হিংসাদির স্পন্দন ইহাদিগের বড়ই অগ্ীতিকর | ইহারা] মানবাপেক্ষ! নিকৃষ্ট জীব, সুতরাং 
মান্গষের কি উপকার করিবে? তবে ক্কচিৎ এক আধটি কোন মানবের প্রতি আকুষট 
হইয়া ভৃত্যের ন্যায় সেবা! করিতে পারে। সেক্ষপীয়রের £76] বোধ হয় এই শ্রেণীর 
অন্তর্গত | 

তবে কি জীবস্থুক্ত মানবগগণ (11450619 বা 30001) হইতে দৈব সাহাধ্য আইসে ? 
না, সাধারণতঃ তাহ নহে । এই মহাপুরুবগণ সম্বন্ধে অনেকে কিছুই জানে না, সুতরাং 
সংক্ষেপে ছুই একটী কথা বলিব। ইহারা পূর্বধুগে বা মন্বস্তরে আমাদের ন্যায় মানব 
ছিলেন, কিন্তু জীবে প্রেম, ভগবস্তক্ি, দৃঢ়তা, একাগ্রতা ও সাধনা দ্বার! মুক্তিলাভ 
করিয়াছেন । ইহাদের জ্ঞান, শক্তি ও করুণা এতই অধিক ষে, তাহাদিগকে প্রত্যক্ষ 
তগবান্‌ বা ঈশ্বর বলিয়াই আমাদের নোধ হয়। ইহারাই মানবের বিপুল সহায়, ভরসা 
ও অবলম্বন । যাহাতে এই জরামরণা ধীন ছূর্বল মানব অচিরে ছুঃখ-সাগর উত্তীর্ণ হইয়া 
ভপবানের স্বরাজ প্রবেশ করিতে পারে, মুক্তির বিপুল আনন্দ লাভ করিতে পারে, 
তাহাতেই-_সেই পবিত্র জীবসেবাতেই, ইহীরা স্বীয্র জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। স্বয়ং 
অমর হইয়া ইহার! তৃপ্ত নহেন, সমগ্র মানবজাতিকে, অমর করিতে চান! তাই, 
বুগ-মুগান্তর, কক্স-কল্পান্তর, ইহারা নিজের পরমানন্দধাম ত্যাগ করিয়া ছুঃখ-সন্কুল 
ব্ড্যধামে বাস করিতেছেন। ইহাদের কার্য এতই অধিক, এতই উচ্চ, এতই 
সার্বতোৌমিক যে, আমর! উহা! কল্পনা করিতে পারি না। ইহারা সমগ্র মানব-জাতির 
আঁয্মার উৎকর্ষ সাধনে নিযুক্ত । আমরা ঘখন কোন নিরাশ্রয্ ব্যক্তিকে আশ্রয়াভাবে কষ্ট- 
ভোগ করিতে দেখি, কোন পীড়িতকে শুশ্রবাভাবে, অথব! নিরন্নকে থাগ্যাভাবে রেশ 
পাইতে দেখি, তখন বলিয়া! থাকি, “যদি জীবনুক্ত মহাপুরুষগণ থাকেন, তাহারা কি এই 
সকল রেশ দেখিতে পান না? তীহারা আসিয়া! সাহায্য করেন নাকেন? এরূপ উক্তি 
আমাদের অজ্ঞতারই পরিচয় দেয়। মিতব্যগ়িতার নিয়ম (1৭. 06600170109) এই যে? 
তগবানের রাঙ্ছে ধাহার দ্বারা যত উচ্চ ও অধিক কার্য্য পাওয়া যায়, তাহ! দ্বারা সেই 
কার্য করাইলে শক্তির অপবা় (8506 01 61516) হয় না। এই জন্ঠই সুবিজ্ঞ ব্যক্তি 
নিরক্ষর বিস্যাবুদ্ধিশূন্ত বলিষ্ঠ রুষকত্বারাই হলচালনাদি কৃষিকার্ধয করাইয়! থাকেন বং 
তীন্ষবুদ্ধি, চিন্তাসীল, জ্ঞানী ও প্রতিতাশালী ব্যজিগণের উপরই সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন 
ও ধর্চ্চার ভার অর্পণ করেন। কিন্তু কেহ যদি বলেন, “বিজ্ঞান, দর্শনাদিতে কযু। জনের 
উপকার হয়? শস্তই কেবল সকলের উপকারে আইসে”, এবং এই বলিয়া বদি তিনি 


মলিনার আত্ম-কাহিনী। ৫৭৯ 


যাবতীয় বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, কবি ও ভক্তগণকে স্ব স্ব কার্ধ্য ত্যাগ করিয়া.হলচালনা ও 
ভূমিকর্ষণ কৰিতে পরামর্শ দেন, তাহা হইলে তীহার সুবুদ্ধির প্রশংসা করা যায় কি? 
আমরাও মহাপুরুধগণকে তাহাদের বিশ্বহিতকর কার্য্য ত্যাগ করিয়া রাস্তায় রাস্তায় 
রোগীর ওষধ যোগাইয়। বেড়াইতে পরামর্শ দিয়া ততোধিক কুবুদ্ধিয়ই পরিচয়" দিয়া 
থাকি। অতএব সাধারণতঃ ইহার! আমাদের স্থুলদেহের সাহায্য করেন না যদি 
করেন তবে তাঙ্ধা খুবই কম। তবে, মানব যে সকল অবৃশ্ঠ সাহাধ্য প্রাপ্ত হন, তাহা 
কোথা হইতে আইসে ! কে সে সাহায্য করেন? পরবর্ত অধ্যায়ে তাহাই দেখাইব। 


শ্রীমাথনলাল রায়চৌধুরী । 
মলিনার আত্ম-কাহিনী। 
অভাগিনী | 
১ ৩ 

একদা ছুপুরে বৃকভাম্ু-পুরে “বধুর উপেখা ফুল শরসম 

অঙ্গনে ছিন্ু দড়ায়ে আমি) ধরিতাম সখি ! পাতিয়া বুক, 
বাতায়ন-পথে দ্রেখিন্থ-_-চকিতে গোপন সোহাগে চরণ সেবিয়। 

রাধার সজল বদনখানি । উপজিত মনে পরম সুখ! 
কি জানি কি ছুখে হাসিয়া,উঠিনু, বনফুল তুলি ফুলমাল] গাথি' 

কি সুখে কাদিন্ু পাগলী প্রার্ ;-- সাঝের আলোকে দিতাম গলে' 
সথীরে ডাকিয়ে অঙ্গুলি দিয়ে জানিত নানাথ প্রেম-নিবেদন ; 


দেখায়ে আমারে কহিল তায়," 


চ 

“রাজ-নন্দিনী যেন বন্দিনী 

করি" মোরে কেন গড়িল বিধি? 
বদি তা করিল, কেন বাগাথিল 

এ পোড়া হৃদয়ে প্রণয়-নিধি? 
যদি জো বিধাতী উহারি মতন 
* নীচ-কুল-নারী করিত যোরে, 
স্বাধীন জীবনে রহিতু' স্জনি! 
_ দাসী হয়ে মোর বধুর ঘরে! 


ধরিতাম পদ ধোবার ছলে।” 
৪ 


গোপীর বচনে মলিনার মনে 
নিরমল প্রেম বেকত ভেল, 
গভীর গভীর গোপীর পিরীতে 


মরম-বেদন! ডুবিয়া গেল। 

হাম অভাগিনী নাধ-ভিখারিণী, 
বধু আদবরিণী রাজার ঝি; 

হাম” সে সুভগা অতি অতাগিনী 
ল্মরি শিহরিন্থ, কহিব কি! 


* ক্রমশঃ 
শ্রতু্জধর রায় চৌধরী। 


শ্রীপাদ গদাধর গ্নোস্বামী প্রভুর জীবনী ] 
( পুর্ব গ্রকাশিতের পর ) টি ূ 


প্রীচৈতন্ত প্রভুর গৃহে প্রীল ঈশ্বরপুরী মহোদয় তক্তি-গদ্গদ চিত্তে অনেক কৃষ্ণকথা 
কীর্তন করেন ; সেখানেও তাহার নয়নঘয় দিয়] সুপবিভ্র প্রমধারা অবিরল ধারে বহিয়া- 
ছিল। মহাপ্রভু তাহার এতা্ৃশ প্রেমধারাবলোকনে নিরতিশয় সন্তষ্ঠট হন, কিন্তু আত্ম 


প্রকাশ করেন না। 
দেখিয়া প্রেষের ধারা প্রভুর সম্ভোষ । না প্রকাশে আপনা লোকের দিন দোষ ||-_ চৈ: ভাঃ। 


গ্রীল ঈশ্বরপুরী গ্রীনবন্ধীপে শ্রীগোপীনাথ আঁচার্য্ের গৃহে ছুই তিন মাস অবস্থান 
করিলেন। সকলে তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া নিরতিশয় আনন্দিত হইত, মহাপ্রভুও 
প্রতিদিন তাহাকে দর্শন করিতে যাইতেন। শ্রীল গদাধর পঞ্ডিতও প্রায়ই পুরী 
মহোদয়ের সন্লিকটে উপস্থিত থাকিয়া কষ্ণ-গুণ-গান শ্রবণে প্রেমা্র বিসঞ্জন করিতেন 
শ্রীল গদাধর গোস্বামী স্বগুণে সকল বৈষ্ণবের প্রীতিপাত্র হইয়াছিলেন। শ্রীপাদ পুরী 
মহোদয়ও তাহার অলৌকিক প্রেম ভক্তির পরাকাষ্ঠা দর্শনে তাহাকে অতি বিশ্বস্তভাবে 
স্নেহ করিতে লাগিলেন। এমন কি তাহাকে এত স্নেহ ও স্ুগ্রীতির পরাকাষ্ঠা গ্রদর্শন 
করিয়াছিলেন যে, অতি সন্গেহ সযাদরে শ্বরূত “কষ্ণলীলামৃত” পুঁথি পড়াইতেন। বথা_- 

গ্দাধর পঙ্ডিতের দেখি প্রেমজল | বড় প্রীত বাসে তানে বৈঝব সকল || 

শিশু হৈতে সংসারে বিরক্ত বড় মনে । ঈশ্বর পুরীও স্বেহ করেন তাহানে ॥ 

'গশাধর প'গুতেরে আপনার কৃন। পু থি পড়াযেন দাম কষ্চলীলামূত ॥- _চৈতল্ঞ ভাগবত । 

ঈশ্বর-ভক্ত ভাগবতগণের প্রায়ই সংসারে বিতৃষণা জন্মে। শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের 
প্রগাঢ় কৃষ্চতক্তি তাহাকে শৈশবাবধি সংসার-বিস্ৃষ্ণ করিয়াছিল, তাহা শ্রীমঘন্দাবন 
দাস ঠাকুর প্রশীত কবিতায় সম্পূর্ণ প্রকাশ পাইতেছে। | 

একদিন প্রতাতে গদাধর, গোপীনাথ, রামাই, প্রীবাস ইত্যাদি ভাগবতগণ সুরধুনী 
স্নানান্তর প্রাতঃরুত্য সমাপন করতঃ শ্রীবাসমন্দিরস্থ এক বৃহৎ কুন্দরৃক্ষ মূলে সকলে 
মিলিয়! রষ্ণারাধনার জন্য পুষ্পচয়নে প্রবৃত্ত । এহেন সময়ে শ্রামান্‌ পঞ্ডিত মহোদয় 
হর্ষোৎফুমনু বদনে তথায় উপস্থিত হইলেন। সকল বৈষ্বে তাহার হর্ষের কারণ জিজ্ঞাসা 
করায়, তিনি কহিলেন, “একটী মহা! অসস্তব ঘটনা প্রত্যক্ষ করিলাম,_মহোদ্ধত নিমাই, 
পণ্ডিত গরাধাম হইতে প্রত্যাবত হইয়াছেন শ্রবণ করিঘ্না, গত কল্য অপরাহ্ছে তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ মানসে গন করি। কিন্ত দেখিলাম, আর সে নিমাই পণ্ডিত নাই' 
&দ্বত্যের তিলমাত্রে চিন্নু বিমান নাই। দেখিলাম, পাদপদ্তীর্ঘের নাম করিবামাত্র 
হার নয়ননীরে তৃূমিতল অভিষিক্ত । স্বেদ কম্প, পুলকে তাহার সর্বাল বিকম্পিত 
এবং রুষ কষ ধ্বনি করিয়া ভূষিতলে পতিত হইলেন। তখন তিমি যেন মৃতবণ ধঅবস্থায় 


. 


শ্রীপাদ গদ্াধর গোস্বামী প্রভুর জীবনী । ৫৮১ 


পরিণত, ্থাস-প্রথাসের ক্রিয়া পর্যন্ত রহিত। তাহার তদানীন্তন অবস্থা পরিদর্শনে মৃত 
বলির! ভ্রান্তি জন্মে। এইরূপে বহুক্ষণ অতীত হইলে তিনি বাহাজ্ঞান লাত করিলেন, 
এবং “কৃ” “কষ” রবে কাদিতে কাদিতে আমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া আদেশ করিলেন, 
তুমি সদাশিব এবং মুরারি পঞ্ডিতাদ্দি বৈষ্বগণ, শুক্লান্বরের গৃহে কল্য প্রর্জাতেই গমন 
করিবে, এবং আমি তোমাদের,নিকটে আত্ম ছুঃখ বিবৃত করিব ।” যথা, 

সবে এই কথা কহিলেন বাহ হৈলে। শুক্লাম্বর গৃহে কালি মিলিবা সকলে ॥ 

তুমি আর সদাশিব পণ্ডিত মুরারি। তোনা সবা স্থানে দুঃখ করিৰ গোছারি ॥ 

এই কথা শুনিয়া তক্তগণ আনন্দে হবিধ্বনি করিয়৷ পুষ্প চয়ন করতঃ রুষ্ণপূজার 
জন্য গমন করিলেন। শ্রীমান্‌ পণ্ডিত গঙ্গাতীরে এবং শুক্লান্বর ব্রহ্মচারী মহোদয় তাহার 
মন্দিরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীমান পর্ডিতের মুখে পুর্বোক্ত কাহিনী শ্রবণ করিয়া 
গদাধয় প্রভূ নিমাই পর্ডিতের সহিত নিভৃতে ইহাদের কি কষ্চকথা হয়, তাহ] শ্রবণের 
জন্য শুক্লান্বরের গৃহে গোপনে লুক্কাযিত রহিলেন। 

ক্রমে সদাশিব, মুরারি, শ্রীমান, শুক্লান্বর প্রন্তি মহাত্মাগণ এক স্থানে সমবেত 
হইলেন। এ হেন সময়ে প্রেম-ভক্তি? স্বরূপাবতার শ্রীশচীকুমার বিশ্বস্তব প্রভু তথায় 
যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সকলে সসম্্মে তাহাকে সম্ভাষণ করিল, কিন্তু সেই জগন্নাথ- 
সুত তখন বাহ্দৃষ্টি-রহিত। কমল-নয়ন মুদিত করিয়া কেবল ভক্তি-উদ্দীপক শ্লোক 
পাঠে নিমগ্ন। এবং “পাইলু' ঈশ্বর মোর কোন্‌ দিগে গেলা” ইহা বলিয়াই একটা 
্স্ত বেষ্টন করিয়! ধরিলেন। প্রভুর আবেগে সুদৃঢ় স্তস্ত তগ্র হইয়া ভূমিতে পতিত 
হইল। মহাপ্রভুও “হা! কষ!) বলিন। আলুলাফ়িত কেশে ধরণী-পৃষ্ঠে পতিত হৃইলেন। 
তক্তগণও প্রেষ-বিগলিত-চিত্তে ঢলিয়া ঢলিয়া৷ পতিত হুইলেন। গৌরগতপ্রাণ প্রেমাধার 
গদাধর প্রভুও গৃহ মধ্যে যুচ্ছিত হইয়। পড়িলেন। 

পাইলু ঈশ্বর মেট্প কোন্‌ দিগে গেলা। এত বলি স্তম্ত কোলে করিয়া পড়িলা। 


ভাঙ্গিল গৃহের স্তস্ত প্রভুর আবেশে । কোথা কৃষ্ণ বলি পড়িলেন যুক্ত কেশে ॥ 
প্রভু পড়িলেন মাত্র হা ক্ুষণ বলিয়া । ভক্ত সব পড়িলেন চলিয়া ঢলিয়া ॥ 
গৃহের ভিতরে মুচ্ছা? গেলা গদাধর | কেবা কোন্‌ দিকে পড়ে নাহি পরাপর ॥ 


এইরূপে কিয়ৎ কাল অতিবাহিত হওয়ার পর, সকলে বাহজ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন। 
কিন্ত মহাপ্রভুর মুখে অন্য বাক্য নাই। কেবল “হা কৃষ্ণ! হা নন্দনন্দন ! হ' ব্রজছুলাল! 
» হা! গোপীবল্পত ! তুমি কোথা?” এই কথা বলিয়া পুনঃ পুনঃ ভূমিতলে পতিত হইতে 
থাকিলেন ; আর কমল-নয়নে সেই অবিশ্রান্ত প্রেমধারা*! সে ধারার বিরাম নাই, শিব- 
শিরশ্চারিনী ভ্রেলোক্যতারিণী মন্দাকিনী দেবী যেন মহাপ্রভুর নয়নযুগলে প্রেমধারারূপে 
প্রবাহিতা। ক্ষণকালের তরে শুক্লান্বর ভবন যেন অনন্ত প্রেম-তক্তির নিকেতন স্বরূপ 
হইল। মহাপ্রভু ভূম্যবনুতিত হইয়া! “কৃষঃ” বলিয়া রোরুস্তমান) আর ভক্তগণ তাহার 


জে এনা ব্ভা। 


চতুষ্পার্ব পরিবেষ্টন করিয়। প্রেমাশ্রবর্ষণে উন্মাদদিত! সে অশ্রু মর্ত্যের বন্ধ মে, তাহা 
গোলোকের অন্গিয়মাধা ধন। সেরূপ অশ্রু ধাহার নয়নে বিগলিত হয়ঃ তিনি ত মানব 
নহেন, তিনি দেবতারও দেবতা) পর্ণকুটীরবাসী দীনদরিদ্র হইলেও একটচ্ছক্রাধিপতি 
সম্রাট পেক্ষাও বৈভবশালী। তাদৃশ মহাত্মাই শোক-তাপ-সমাচ্ছন্ন সংসার-মরুভূর 
শান্তিপাদ্প, গাপীতাপীর একমাত্র পরিক্রাণকর্তা। যাহ! হউক, ভক্তগণ-পরিমগ্ডিত 
শ্রীশচীনন্দন অব্যক্ত পুলকনীরে নিষগ্ন হইয়া কেবল অশ্রু বিসঙ্জন করিতে লাগিলেন। 
সর্বান্তর্্যামী বিশ্বস্তরের অবিদ্িত কি আছে? তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন “গৃহ মধ্যে কে 
অবস্থান করিতেছে?” শুক্লাম্ধর ব্রহ্মচারী মহাত্বা কহিলেন, “আপনার গদাধরই 
কাদিতেছে।” মহাপ্রভু দেখিলেন, গদাধর হেটমুখে রোঁদনপরায়ণ, অক্রধারাব বিরাম 
নাই, তাহাব নলিন-নয়নদ্বয়-বিগলিত প্রেমাশ্রধারায় ভূমিতল কর্দমাক্ত ! শ্রীশচীনন্দন 
গদাধরের এতাদৃশ কষ্ঃপ্রেমাধিক্য দর্শনে কহিলেন, “গদাধর ! তোমরাই ধন্য, তোমরাই 
শ্রীনন্দ-নন্দনের প্রিয়তম সুরুতিশীল তক্ত। বিশেষতঃ তুমি শৈশবাবধিই কৃষ্ণানুরজ, 
তোমার তুলনা ব্রিভুবনে নাই। কিন্তু আমার এহেন জন্ম বৃথা রসেব্যয়িত হইল! 


অমূল্যনিধি পাইয়াও হেলায় হারাইলাম 
“প্রভু কোলে গদাধর তোমরা সুক্কৃতি। শিশু হৈতে কৃফেতে করিল! দুঢ়মতি। 
আমার সে হেন জন্ম গেল বৃখারসে।  পাইলু অমূল্যনিধি গেল দিন দোষে ।” 


পদাধ:রর প্রেমতক্তির গভীরতা সন্দর্শনে মহাপ্রভু শ্রামুখে তাহার গুণগানে বিরত 
হন লাই। বস্বতঃ গদাধর প্রেমভতক্তির নিকেতন স্বপ। তাহার উপমা বৈষ্বজগতেও 
অতি ছুর্লত। এক দ্লিবস নদীয়াগগনেন্দু প্রেমময় শ্রশচীনন্দন পড়,য়াগণকে সন্ধি সু 
স্থাপন ও খণ্ডন করিয়া বুঝাইতেছেন। রাত্রি ৪ দণ্ড অতীত, তথাপি তাহার বিরাম 
নাই, তিনি একই মনে সন্ধি সুত্র ব্যাখ্যায় নিমগ্র। এহেন সময়ে কোন এক নাগরিকের 
দবাব্ুদেশ হইতে রত্বগর্ভ আচার্য নামক একজন মহাভাগবত পরম ভ্ততরে নিয়লিখিত 


শ্লোকটী আবৃত্তি করিতে লাপিলেন। যথ!-__ 


শ্যামং হিরণ পরিধিং বনমালা বর ধাতু প্রবাল নটবেশমন্থ ব্রতাংশে। 
বিন্যস্ত হস্তমিতরেণ ধুনানমজং কর্ণোৎপলালক কপে।ল মুখাজহাসকং ॥ 


(কালিন্দীতীরস্থ উপবনমধ্যে ব্রজপত্বীগণ ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন )-_-তিনি 
স্ঠামলবর্ণ, সুবর্ণস্ন্দর, পীতান্বর, বনমালা, শিখিপুচ্ছ, গৈরিকাদি ধাতু ও প্রবাল সমূহে 
নব-নটবর-বেশে শোতমান। তিনি একটি কর অস্থগত সহচর স্বদ্ধে স্বাপন করিয়! 
অপর করে ক্রীড়া কমল সঞ্চাল্ত করিতেছেন । তাহার কর্ণবুগলে বুগল পয্ম, কুটিল কুস্তল 
কপোলচুদ্ধিত, আর সুমধুর হাসাবিস্কারিত মুখানজ নিরতিশয় শোতমান। ৃ 

দৈবক্রমে এ শ্লোকধ্বনি মহাপ্রভুর কর্পে প্রবেশ করিল। প্রন অমনই প্রেমাবেশে 


মুচ্ছিত.হইয়! ভূতলশায়ী 'হইলেন। 
| “ভক্তির প্রভাব মাত্র গুনিল খাকিয়া। সেইক্ষণে পড়িলেন মুর্ছছিত হইয়া |” 


শ্রীপাদ গদাধর গোস্বামী প্রভুর জীবনী । ৫৮৩ 


এইরূপে কিয়ৎকাল গতে মহাপ্রভু বাহ্যতাব প্রকাশ করতঃ কেবল “বোল বোল” 
শব্ধে অবনী-পৃষ্ঠে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। তাহার অশ্র-কম্প- -পুলকের সঙ্গে সঙ্গে 
অনর্গল প্রেমীশ্রধারায় ভূমিতল অভিষিক্ত হইতে লাগিল। ভক্ঞপ্রবর রত্বগঞ্ভ আচার্য্য 
মহাশয় তাহার এতাদ্বশ অলৌকিক প্রেম অবলোকন করিয়া পরম তক্তিভরে উক্ত 
শ্লোকটি বারম্বার আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। 
তক্ত-্রাণ-ব্পত তক্তমুখে এতাদৃশ তক্তিমাধা শ্লোক শ্রবণ করিয়া আনন্দাপ্লত হৃদয়ে 
ভাগ্যবান রত্বগর্ভ আচার্য্কে আলিঙ্গন দানে ধন্ত করিলেন। ব্রেলোক্যনাথের 
সুপৃতালিঙ্গন প্রাপ্তে বিপ্রবর প্রেমে উন্মত্ত হইয়া শ্রীশ্রীচৈতন্ত প্রভুর চরণকমল ধারণ করিয়া 
রোদন করিতে লাগিলেন, এবং তক্তিভরে পুনঃ পুনঃ সেই শ্রোকটি আবৃত্তি করিতে 
লাগিলেন। মহাপ্রভু শ্লোক শ্রবণে প্রেষোন্মত্ত চিত্তে কভু ধরাতলে পড়েন, কু 
সিংহনাদ করেন, কু উর্ধবাহু হইয়া নৃত্য করেন এবং বোল বোল শবে চতুর্দিক 
প্রতিধ্বনিত করেন । 
প্রভুর হেন দশা অবলোকন করিয়া গদাধর আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি 
দেখিলেন,প্রীগৌরাঙ্গের কনক-চম্পকাত কোমল তন্থু ধুলি-ধূসরিত, কুটিল কুস্তল আলু থালু, 
নয়ন-কমলে অঞ্রনদী প্রবাহিত, পরিধেয় কটি-বসন স্বলিত। তাই তাহার কোমল অন্তরে 
বেদনা লাগিল, তিনি রঙ্জগর্ভকে সেই শ্লোক পাঠ করিতে নিষেধ করিয়া অন্ান্ত পড়,য়াগণ- 
সহ প্রকে ধারণ করিলেন । 
না পড়িহ আর বলিন্তেন গদাধর। সভে মিলি ধরিলেন প্রভু বিশ্বস্তর ॥ 
গদাধর গ্রীশচীনন্দনের বড় প্রিয়তম । আর একদিন গদাধর প্রভুকে সমভিব্যাহারে 
লইয়৷ অধিলতারণ জগন্নাথনন্দন শ্রীমৎ মহাপ্রভু, অদ্বৈত প্রভুর সন্দর্শনে গমন করিলেন। 
“একদিন প্রভু গদাধর করি সঙ্গে। অদ্বৈতে দেখিতে প্রভু চলিলেন রঙ্গে ॥” 
তাহারা অধ্বৈত-ভবনে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, অদ্বৈত প্রভূ তখন তুলসী দেবীকে 
জল দান করিতেছেন। আর তীহার নয়নযুগল প্রেমাশ্র-পরিপ্লত, বাহত্বয় উর্দোখিত, 
বদনমণ্ডলে কেশরী-গর্জনে হরি হরি ধ্বনি! তিনি কখন রোরুগ্মানঃ কখন হাস্তধবানিতে 
দশদিক বিকম্পিত করিতেছেন। শ্রীপাদদ অদ্বৈত প্রভুর এ হেন তক্তিপ্রাচুর্্য দর্শন 
করিয়া, ভাবগ্রাহী জনার্দনের পূর্ণাবতার শ্রীশ্রীবিশ্বস্তর মহাপ্রভু তৎক্ষণাৎ মুঙ্ছিত হইয়া 
ভূতলশায়ী হইলেন। অবষ্ৈত প্রভুও যোগবলে জানিতে পারিলেন, যে চোর কৃরয্যতনয়া 
" কালিন্দীতীরস্থ, ব্রধামে বাৎসল্যে নন্দ- -যশোমতীর, সধ্যতায় গোপবালকবরন্দের এবং 
মধুর ভাবে ব্রজগোপীগণের মন হরণ করিয়াছিলেন, সেই সর্বানন্দময় শ্রীনন্দনন্দনই 
শচীসুত রূপে নদীয়ায় অবভীর্দ। আজি চোরের চাতুরী তি এবং চোরের উপরে 
আজি চুরি করিব। 
তক্তিযোগ প্রভাবে জদ্বৈত হাবল | এই মোর প্রাণনাথ জানিলা সকল ॥ 


৫৮৪ ক্ষবিগ্তা। ৃ 


কতি বাবে চোরা আজি ভাবে মনে যনে । এত দিন চুরি করি বুল এই খা.ন। 
অদ্বৈতের ঠাঞ্চি চোর না লাগে চোরাই । চোরের উপরে চুরি করিব এখাই"| 
অদ্বৈতৈর হদয়-নিকুগ্ত তখন বাসন্তি ফল, ফুল, পল্পবে হান্তময়। প্রেমমন্দাকিনী 
শতধারে অক্র আকারে নয়নঘ্বয়ে বিগলিত ! তিনি যে শ্রীনন্দনন্দনের অবতার-কামনায় 
' দিবানিশি কত লোতঃর কত গঞ্জন! সন্থ করিয়াছেন, কত" প্রতিঘম্থীর তীব্রাক্রমণ বক্ষঃ 
পাতিয়! গ্রহণ করিয়াছেন, কত নয়ন-জলে ভূমিতল আদ্র করিয়। হৃদয়স্থ গতীর বেদনা 
প্রকাশ করিয়াছেন, ধাহার লাগিয়! শয়নে স্বপনে স্বস্তি অন্তব করিতে পান নাঃ আজি 
সেই সর্ধ-প্রাণনাথ তাহার সমীপে সমূপস্থিত ! তাহার কি হর্ষের সীমা থাকিল? সিদ্ধুনীর- 
মগ্ন বিপন্নের উপকূল প্রাপ্তির ন্যায়, উত্তপ্ত মরুতূ-প্রান্তরস্থ পৎথত্রাস্ত পান্থের ওয়েসিস্‌ 
প্রাপ্তির শ্ঠায়, দস্থ্য বিভাড়িত বিপদাপয্নের সাধুসন্লাসীর আশ্রম লাভের ঠায়; তাহার হৃদয়ে 
এক মহৎ আনন্দ'আোত ছুটিতে লাগিল। তিনি তৎক্ষণাৎ বিবিধ পূজা উপচার সংগ্রহ 
করিয়া! মূর্ছাপন্ন মহাপ্রভুর চরপ-কমল-পূজায় মনোনিবেশ করিলেন । 
“সর্বব পুজ। সজ্জা লঃ নান্িলা তখনে।” 
পাদা, জর্থা, আচমনী লই সেই ঠাঞ্জি। চৈতন্য চরণ পূজে অদৈত গোনা ॥ 
গন্ধ পুষ্প, ধূপ, দীপ, চরণ-উপরে | পুনঃ পুনঃ এই ক্লোক পড়ি নমস্করে | 
অদ্বৈত প্রভূ তখন নিমাইএর চরণে গন্ধ, পুষ্প, ধৃপ, দীপাদি রক্ষা করিয়া ভক্তিগদ্গদ 
চিত্তে বলিতে লাগিলেন । 
নমোব্রক্ষপ্য দেবায় গোব্রাঙ্গণহিতায়চ জগন্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নযোলমঃ | 
প্রীপাদ অদ্বৈত প্রতু শ্রীমুখে একবার এই শ্লোক উচ্চালপকরেন এবং কাদিতে কাদতে 
শ্রীগৌরাঙ্গের ধ্বজ-বস্তাঙ্কুশ শোভিত শ্রাপাদপস্মে পতিত হন। আর তাহার নয়ন- 
বিগলিত প্রেষধারায় গোর!-পদ্দ-কমল ভাসিতে থাকে । 
প্রীপাদ অই্বৈত প্রভুর এতার্বশ আকুলি ব্যাকুলি সন্দর্শনে করুণ-হদয় গদাধরের 1চশ 
বিগলিত হইল। তাই তিনি নিরোক্ত যুক্তি অবলম্বনে তাহাকে ক্ষান্ত করিতে প্রয়াসা 


হইলেন। 
হাসি বোলে গদাধর জিহ্বা কাহড়ায়ে। বালকেরে গোসাঞ্জি | এমত না জুয়ায়ে | 


কিন্ত প্ীজইৈতের চিত্ত কি তাহাতে ক্ষান্ত হয় ! তিনি জানিয়াছেন, এই সেই কৌশল্যা- 
অস্কোক্ছল .নবঘনশ্ঠাম। যশোদার গ্গেহ পুত্তলী পুতনা-নিধনকারী কালীয়-দমন কালা: 
চাদ, বটপত্রশায়ী বালকরূপী তগবান্‌, আজি হিরগ়-জ্যোতিদঁপ্ত কলেবরে নদীগা॥ 
অবতীর্ণ! তিনি কি গদাধরের কথায় স্বীয় সংকল্প পরিত্যাগ করিতে পারেন? তা 
তিনি কহিলেন । রর 
হাসয়ে অন্ত গদাধরের বচবে।  গম্াধর ! বালক জানিষা কখো দিনে । 


ক্রমশঃ ্ $) 
ঞসত্যকিন্কর কৃঙ্‌। 


বাৎস্ঠায়ন ভাষ্য । 
( যূল, অনুবাদ ও টিপ্পনী ) 


(৩) 


(২) প্রমান্তের যে প্রমেয়, তাহার যে প্রয়োজন ইত্যাদিরূপে ষণ্ঠীতৎপুরুষ সমাস বুঝিলে অথবা! অগ্য 
কোন সমাস বুঝিলে মহধির বিবক্ষিতার্থ বুঝ! হয় না। দ্বন্্সমীস বুঝিলেই তাহা বুঝা হয় এবং হম্মসমাস 
সমাসান্তর হইতে শ্রেষ্ঠ, তাই এখানে হুন্দসমাসই বুঝিতে হইবে। দ্বন্বসমীস সমাসান্তর হইতে শ্রেষ্ঠ কেন? 
তাহার হেতু দেখাইবার জন্য বলিয়াছেন;_-“সর্ববপদার্থপ্রধানঃ”। এবং এখানে তৎপুরুষ সমাস হইলে চরষ 
পদার্থ নিগ্রহস্থানেরই প্রাধান্য হর, তাহাতে বিবক্ষিতার্থ হানি হয়। দ্বন্দসমাস হইলে সকল পদার্থের 
প্রাধান্থ হয়, তাহাতে বিবক্ষিতার্থ সিদ্ধিও হয় ; তাই “সর্ববপদার্ঘপ্রধান১” এই কথার দ্বারা হন্বসমাসের স্বরূপ 
প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রচলিত বাংল্গাদ্বন ভাষো এখানে-“চার্েছবন্বঃ সমাস£”__এইবপ পাঠ দেখা বায়। 
কিন্তু পরম প্রাচীন উদ্ভোতকর ও বাচস্পতি মিশ্র-_“দর্নপদার্থপ্রধানঃ” _এইকপ পাঠ অবলম্বন করায়, মূলে 
সেই পাঠই গৃহীত হইয়াছে । চার্থে অর্থাং চকারের অর্থে দ্বন্দসমাস, উহাই পূর্বেবোক্ত পাঠের অর্থ। চকারের 
অর্থ ভেদ। এখানে প্রমাণ প্রভৃতি পদার্থগুলির মধো অনেকগুলি অভিন্ন পদার্থ থাকিলেও প্রযাণত্ব 
প্রমেয়ত্ব প্রভৃতি ধর্শের ভেদ থাকার দ্বম্থসমাস হইযাছে। যেমন “হরিহত্ৌ”। হ্ৃৰি ও হরে বস্ততঃ ভেদ 
না থাকিলেও হরিত্ব ও হরত্বধর্শ্ের ভেদ থাকাতেই এক্প দ্বন্দসমাস হইযাছে। 

(৩) প্রমাণ হইতে শিগ্রহস্থান পর্যাপ্ত ষোড়শ পদার্থের যে তত্ব, তাহার জ্ঞানপ্রযুক্ত নিঃশ্রেয়স লাভ 
হয়, এইরূপই সুত্রার্থ। হ্তরাং “প্রমাণ'**নিগ্রহস্থা নানাং_-এই স্থলে ষঠী বিভক্তির অর্থ সশ্বন্ধ। তত্বের 
সহিত উহার অব্য়। “উক্তাদন্তৎশ্বেঃ”_ইহাই শেষের লক্ষণ। অর্থাৎ কর্তৃত্ব কর্মত্ব প্রভৃতি কারকার্থ ভিন্ন 
সম্বন্ধ অর্থকেই “শে” বলে। প্রমাণাদি পদার্থের সহিত তাহার তত্বের সম্বন্ধ কর্তৃত্বাদি নহে; স্ৃতরাং উহা 
শেষ। এ শেঘার্থে বিহিত যী হইলেই তাহাকে “শৌধিকীগ্যষ্টী বলে। যেমন ব্রাক্গণস্য কমণুদুত, রাজ্ঞঃ পুরুষঃ 
ইত্যাদি । এ ফষ্ার্থ সম্বদ্ধের একদেশান্বয় হইতে পারে, ষথা-_“রামস্য নামমহিমা”, “চেত্রস্য দাসভার্যয1”, 
ইত্যাদি | “তত্বস্ত জ্ঞান নিঃশ্রেয়সন্তাধিগমঃ” এই ছুই বিগ্রহে “তত্বজ্ঞান” এবং “নিঃশ্রেয়সাধিগম" এই ছুইটা 
সমাস হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত বিগ্রহবাকাত্ধয়ে যে ছুইটী ষষ্ঠী বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা শৌঁষিকী নহে। 
কারণ, তত্ব, জানের কর্ম কারক| নিংশ্রেয়স, অধিগমের কর্ম কারক। তাহা হইলে এ ছুই যষ্টী কৃছষোগে 
কর্মকীরকে বিহিত। উহার অর্থ কর্ত্ব ; তাহ। শেষ নহে। এ য্ঠীবিভক্কি কর্ম্মবিহিত অর্থাৎ কর্মত্বার্থে 
বিহিত । কৃদযোগে কর্বিহিত এরূপ যষ্ঠীবিভক্তির দ্বার বিগ্রহ করিয়া তৎপুরুষ সমাস হইতে পারে, ইহা 
“অথাতোত্রক্গজিজ্ঞাসা”--এই ব্রন্ষমত্জের শারীরক ভাষ্য ও শ্রীভাষ্যে সমধিত হইয়াছে ।* ভাষ্যে “অন- 
বয়বেন” এই স্থলে “অবয়ব” পুলের অথ অংশ | “অনবয়বেন” ইহার ব্যাখা “সাকলোন” ॥ 


' * “আত্মাদেঃ খলু প্রমেয়ন্ত তত্বজ্ঞানানিংশ্রেয়সাধিগিমঃ। তচ্চৈতদুত্তরসূত্রেণা- 
নুভ্ত ইতি। 'হ্েয়ং তন্য নির্ববর্তকং হানমাত্যন্তিকং, তত্তোগায়োইধিগন্তব্য ইত্য্যে- 
'ভাঁমি চস্বার্ধযর্পদামি সম্যগৃবুদ্ধ। নিঃশ্রেয়সমধিগচ্ছতি |” 

অ্গবাদ। আতা! প্রভৃতি প্রমেয়ের ত্জ্ঞান জন্যই (সাক্ষাৎ ) মোক্ষলাভ হয় (১)। 
সেই এই কথীও পরবর্তী ুত্রের বারা অনুদিত হইতেছে (২)। হেয় অর্থাৎ ছুঃখ, তাহার 


৫৮৬ অন্ষবিভ।। ৰ 


(স্থঃখের) নির্ববর্তক অর্থাৎ জনক ( অবিদ্া তৃষ। ধর্ম অধর্পা), তাহার আত্যন্তিক হান অর্থাৎ 
সেই ছুঃখের দ্দাত্যস্তিক নিরৃত্তির কারণ তবজ্ঞান, তাহার উপায় (শাস্ত্র) আধিগণ্তব্য, অর্থাৎ 
যোক্ষ) এইণ্চারিটী (হেয়, হান, উপায়, অধিগন্তব্য ) অর্থপদ অর্থাৎ শান্ত্র-প্রতিপান্ভবিষয় 
বথার্থরূপে বুঝিয়া মোক্ষলাত করে। 

(৯) প্রথমহৃতে প্রমাণ প্রমেয় প্রভাত যোড়শ পদার্ধের তত্বজান যুক্তিলাভের উপায় রূপে অভিহিত 
হওয়ায়, আত্ম! প্রভৃতি গষেয়ের তত্বজান মুণক্তলাভের উপায়, ইহা বলাই হইয়াছে। আবার দ্বিতীয় সুত্রে 
বিশেষ করিয়া তাহার পুনরুল্পেখ কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে ভাষ্যকার বলিয়া! গিয়াছেন? “অনুভ্ধতে”,__ অর্থাৎ 
অস্থবা্গ করা হইয়াছে। সপ্রয়োজন পুনক্ুতক্তিকেই জন্থবানদ বলে। আত্বাদির তত্বজঞানই যোক্ষলাভে 
সাক্ষাৎ কারণ, কেননা জাত্মাদি বিষয়ে মিথ্যাানই সংসারের নিদান। জত্মাদির তত্বসাক্ষাৎকার ব্যতীত 
(দ্বিতীয় স্ত্রভাদ্যবপিত ' সেই মিথ্যাজ্ঞান সমুহের সমুচ্ছেদ হইতে পারে না। আলোক ব্যতীত কি 
জন্ধকারের উচ্ছেদ হইতে পারে? ফলতঃ প্রথম শুতে সাঙান্ততঃ বল! হইলেও আত্মাদি প্রষেয় তত্বজান 
যোক্ষলাভে সাক্ষাৎ কারণ, ইহাই হিতীয় কৃত্রের তারা পুনরায় বিশেষ করিয়া বল] হইয়াছে। যুক্তি এবং 
পৃথক উপদেশের দ্বারাও মহধির এ সিদ্ধান্ত বুঝ] বায়। আত্ম-সাক্ষাৎকার মোগ্ষলাভে চরম কারণ, ইহা 
ক্রতিসম্মত সত্য। এ আত্ম-সাক্ষাংকারে আত্মমনন ক্রুতি-বাোধিত উপায়। এ আত্মষননে প্রমাপাদির 
তত্বজ্ঞান নিতান্ত প্রয়োজন, ইহ! ক্রমে পরিম্ষ.ট হইবে। সুতরাং প্রঙ্থাপাদি যোড়শ পদাখ তত্বজ্ঞান আত্ম- 
যননের সহায় হইয়া আত্ম-সাক্ষাৎকার সম্পাদন করিয়! মোক্ষলাভের প্রযোজক | তাই উহ্ারা মোক্ষে!প- 
যোপী পদার্থ । পরন্ত নিঃশ্রেয়স হিবিধ, দুষ্ট ও অদৃষ্ট। ভ্তায়-বাঠিককার উদ্োতকর এবং স্তায়বাতিক- 
তাৎপর্ধয-চীকাকার বাচম্পতি মিশ্রও একখ1 বলিয়াছেন। প্রথম শুঝআোক্ত যোড়শ পদাখে'র তবজ্ঞানের 
সাহায্যে অদৃষ্ট নিঃভ্রেয়সের স্কায় দুষ্ট নিঃশ্রেয়সেরও লাভ হয়। এই যেস্চিরফাল হইতে সর্ধজ “প্রমাণের” 
দ্বারাই এপ্রষেয়” সিদ্ধি হইতেছে; অভিলবিত প্প্রমেয়" শিল্ধির জঙ্ছ “এযাপের” অন্বেবণে ছুটাছুটি হইতেছে । 
আবার “সংশয়” হওয়ায় বিচারের “প্রয়োজন” হইতেছে; “দৃষ্টান্ত” দেখাইয়া “সিদ্ধান্ত” সমর্থন হইতেছে; 
প্রতিজ্ঞা, হেতু প্রভৃতি ( অবয়ব) প্রয়োগ পূর্ববক প্রকৃত বক্তব্যের প্রতিপাদন ও সমর্থন হইতেছে; বিদ্ধ 
স্তর্কের” সাহায্যে “নির্ণয়” হইতেছে) সভা, সযিতি। রাজধর্মাধিকরণ ও সংবাদপত্রে বথাসভ্ভব “বাদ” 
“অল্প” ও “বিতগ্ডা" চলিতেছে । অপর পক্ষের যুক্তি খনকালে এ হেতু হেতুই নহে, ইহা দুষ্ট হেতু, ইত্যাদি 
রূপে “হেত্বাভাসের” প্র্র্শন চলিতেছে । প্রকৃত কথ! বাহির করিবার জন্ত কত “্ছলপ কয়া হইতেছে 
বাদি-নিরাস প্রয়োজন হওয়ায় কত অসছৃত্বর ( “জাতি” ) চলিতেছে আবার অস্ত্র জানিয়া তাহার 
উপেক্ষাও চলিতেছে ; *নিগ্রহস্থানের” উস্তাবন করিয়া পরাজয় ঘোষপা হইতেছে; পরাজয়ে জনেক 
সময়ে তত্বনির্ণরও হইতেছে, এগুলি কি গোতমোক্ত প্রমাণাদি ষোড়শ পদাখের প্রকাও গণ্ডীর ভিতরে 
খাকিয়াই হঠতেছে লা? এবং উহার ত্বারা কি সমাজের কোন কার্ধ্যই হইতেছে না? সত্যের অপলাপ 
না করিলে বলিতে হয়, উ্ারা লৌকষাত্র! নির্বাহ করিতেছে | প্রষাপাদি (বাড়শ পদাখের হখাসন্ভব ভ্বান ' 
তত্বান্বেবী বাতির সর্বদাই যখাসত্ভৃব উপকার করিতেছে। যাহার মুক্তি কামনা নান, মুক্তির কথা হিনি 
ভ্াবিতেও পারেন না, ঠাহারও অঠিলধিত দুষ্ট ফল লাতের জন্ম এ জ্ঞান আবষ্ঠক হইয়া খাকে। প্রনাগ্নদি 
ষোড়শ পদ্দার্থের তত্ব-সাক্ষাৎকার হইলে তাহার দ্বার] বন্ছ বহু দৃষ্ট নিঃশ্েরস লাত হইয়া খাকে এবং উহা 
সাহাধ্যে শ্রতিবোধিত জআক্মমনন সম্পাদন করিয়া! যোক্ষমন্দিরের তৃর্তায় সোপান-_মিদিধ্যাসনে বসিয়া 
আত্মসাক্ষাৎকা রপূর্ববক অনৃষ্ নিঃখেয়স মোক্ষলাতও হইয়া থাকে | যনে হয়, এই জন্তই মহ দির 


বাংস্যায়ন ভাষ্য । ৫৮৭ 


হুত্রের স্তার প্রথম স্তরে অপবর্গশবের প্রয়োগ না করিয়া দৃষ্াদৃষ্ট সাধারণ “নিঃজেয়স” শবেরই প্রয়োগ 
করিয়াছেন। ওদ্ধিতীয় স্বজে বিশেষ করিয়া অপবর্গের সাক্ষাৎ কারণ প্রকাশ করিয়াছেন । 

(২) হযে, হান উপায়, অধিগন্তব্য এই কথাগুলির অর্থ গ্যায়বান্িকের ব্যাথ্যান্থসারেই গৃহীত হইয়াছে। 
“তত্ভ নির্ববর্তকং” এই কথার দ্বারা ছুঃ*র জনক যে গুলিকে ধর! হইয়াছে, তাহার! দুঃখেক্স সাধন বলিয়া 
বিৰেকীর দৃষ্টিতে ছঃখ মধ্যেই গণ্য, হতরাং তাহাদিগকে “হেয়” পক্ষে রাখিয়া গ্রণনা করিয়াই ভাষাকার 
“্বাধ্যর্পদানি”_ এইরূপ বলিয়াছেন, নচেৎ উহারা পাচটা হয়। ন্যায়বািককার আদি তাষ্য ব্যাখ্যার 
স্থলে বলিয়াছেন”_-”হেয়ং ছুঃখং তদ্ধেতুশ্চ দুঃখমুক্তং" | এখানে বলিয়াছেন,_“হেয়হানোপায়াবিগন্তবায 
তেদাচ্চত্বাধ্যর্বপদানি সম্যকৃরুদ্ধ। নিঃশ্রেয়সমধিগচ্ছতি” | ইহার দ্বারা বুঝা যায়, দুঃখের হেতুকে দুঃখের হথ্যে 
গণ্য করিয়া তাহাকে আর পৃথকভাবে “মর্থ পদ” বলেন নাই। আত্মাদির তত্বজ্ঞান ব্যতীত এই চারিচী 
অর্ধপদের সম্যক্‌ জ্ঞান হইতে পারে না) স্থৃতরাং এ কথার দ্বার] ভাষ্যকার এখানে দ্বিতীয় সুত্রের মর্্মাথই 
উদঘাটিত করিয়! পিয়াছেন | 

তত্র সংশয়ার্দীনাং পৃথগ্বচনমনর্থকং সংশয়াদয়োহি যথাসম্ভবং প্রমাণেষু 
প্রমেয়েষু চাম্তর্ভবস্তে নব্যতিরিচ্যন্ত ইতি। সত্যমেতত, ইমাস্ত্চতস্রো বিস্তা: 
প্রথক্প্রস্থানাঃ প্রাণভূতামন্ু গ্রহায়োপদিশ্যান্তে, বাসাং চতুর্থীয় মান্বীক্ষিকী ন্যায়বিদ্ভা। 
ত্তাঃ পৃথক্প্রন্থানাঃ সংশয়াদয়:পদার্থায তেষাং পৃথগ্বচনমন্তরেণাধ্যাত্মবিদ্ঠা মা্্র- 
মিয়ংস্যাৎ, যথোপনিষদঃ। তশ্মাৎ সংশয়াদিভিঃ পদার্থৈঃ পৃথক্প্রস্থাপ্যতে | 

অন্থবাদ। (পূর্বপক্ষ ) (১) তাহাদিগের মধ্যে (কথিত ষোড়শ পদার্থের মধ্যে) 
সংশয় প্রভৃতি পদার্থের (সংশয় হইতে নিগ্রহস্থান পর্য্যন্ত চতুর্দশ পদার্থের ) পৃথক উল্লেখ 
নিরর্থক) কারণ সংশয় প্রতৃচিত, পদার্থগুলি যথাসম্ভব প্রমাণ ও প্রমেয় পদার্থে অন্ততূতি 
হওয়ায় ( তাহ! হইতে) অতিরিক্ত হইতেছে না। (উত্তর ) একথা সত্য; (২) কিন্তু পৃথক্‌ 
প্রস্থান অর্থাৎ প্রতি্রাপ্ক বিষয়ের বৈলক্ষপ্যবিশিষ্ট এই চারিটী বিদ্যা প্রাপিগণকে অনুগ্রহ 
করিবার জন্ত উপদ্ষ্ট হইয়াছে । যে চারিটী বিদ্যার মধ্যে এই আন্বীক্ষিকী স্তায়বিস্ভা 
চতুর্থী। সংশয় প্রভৃতি পদার্থগুলি সেই ন্তায়বিস্তার পৃথক্প্রস্থান অর্থাৎ অসাধারণ প্রতি- 
পান্ত। তাহাদিগের পৃথক্‌ উল্লেখ ব্যতীত এই স্তায়বিদ্তা উপনিষদের ন্যায় কেবল অধ্যাত্ম- 
বিস্তা হইয়া! পড়ে। অতএব সংশয়াদি পদার্থগুলির দ্বারা মহধি এই ন্যায়বিস্তাকে পৃথক 
প্রস্থাপিত অর্থাৎ অসাধারণপ্রতিপাস্তবিশিষ্ট করিয়াছেন। 

(১) পূর্ববপক্ষের গ্চাৎপর্ধয এই ষে, প্রমেয় পদার্থের মধ্যে প্রমাণ পদাথ খাকিলেও প্রমাণ লকল পদার্ধের 
বাবস্থাপক বলিয়া প্রধাণত্বরূণপে তাহার জ্ঞান আবস্টক। তজ্জন্য প্রমাণের পৃথক উল্লেখ আবস্ঠক ; কিন্তু 
' সংশয পরসৃতি পল গুলির উদলেখেরপ্রযেজন কি? উহার! যথাসন্ত্' কথিত প্রমাণ ও প্রমেয় পদাথেই 
তবস্ততৃতি আছে। অবন্ত উহার সকলেই প্রমেয় পদাথে অন্তভূতি, ইহা বলিলেও প্রক্কতস্থলে কোন ক্ষতি 
ছিল না। উহা্গিগের এক একটী ধরিয়া পৃথক উল্লেখের কারণসমথ স্থলে ভাষ)কার কেবল প্রমেয়ে 
অন্তবর্ভাবের কথাই বলিয়াছেদ। কিন্তু এখানে একসঙ্গে সংশয়াদি চতুর্দশ পদর্খের কথিত পদাখে অস্তর্তাৰ 
বলিতে যাইয়। নিজ বাকোর ন্যুদতা পরিহারের জন্ত প্রমাণে অস্তর্তাবের কথাও বলিয়াছেন। কারণ উৎাদের 


&৮৮% ব্রচ্মবিস্তা।।. 


মধ্যে কোন-পাখ -প্রমাণেও জন্তভূতত আছে, যেমন, “নির্ণয় পদার্ঘ” | প্রাণের ফল বির্ণয়.অন্্য ফলের সাধর 
হইয়া প্রমাণও হইবে। ইহা প্রমাণস্ৃত্রের ভাষ্যে প্রকটিত আছে। ন্যায়-বারিককারও স্থলান্তর--*জন্তান্ত 

ভাবঃ প্রষাণেষু প্রমেয়েষুবা” ইত্যাদি গ্রস্থসন্দর্ভের দ্বার! নির্ণয়ের প্রমাণে-অন্তর্ভাবের কথা। 07 গিয়াছেন। 
অনষ্থী, উহার সকলেই প্রমাণে অস্তভূভ নহে তাই বলিয়াছেন “যথা সম্ভবং |” 

(২) উত্তরপক্ষে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, ন্যায়বিার প্রস্থানভেদ রক্ষার জন্য সংশয়াদি পদা্ঞগুলির 
পৃষ্ঝক্‌ উল্লেখ 'করিয়াছেন। অজ্রী, দণ্ডনীতি, বার্ত। ও আম্বীক্ষিকী এই চাঁরিটী বিদ্যা মানবের ।অশেষ মের 
সাঞ্চন। মহুধি মন্থও রাজার শিক্ষণীয় বিষয় বলিতে বলিয়াছেন,_-“ব্রেবিদ্যেভাম্তযীং বিদ্যাদ্দ্ঠীতিঞ্চশাস্বতীং। 
আবন্বক্ষিনীক্চাত্সবিদ]াং বার্তারস্কাংস্চলোকত:* 118০1 প্রাচীন ভাঁষাকার মেধাতিখির চরষ, ব্াথ্যায় 
ষন্জৰচনে “আদ্ববিদা।” “আন্বীক্ষিকী”্রই বিশেষণ | ভাষাকার বাংস্তায়নেরও এমত বলির] বুঝ! যায়। এই 
চাক্সিজী বিদ্যার মধো ত্রয়ীর প্রস্থান অথাৎ অসাধারণ প্রতিপাদ্য অগলিহোক্রহবনাদি | দণ্ডলীতির প্রস্থান 
স্বামী জমাতা প্রভৃতি | বার্থার প্রস্থান হলশকটাদি। জআব্বীক্ষিকীর প্রস্থান সংশযাদি পদার্থ। এই:প্রস্থ্বান- 
ভেদেই এ চারিটী বিদ্যার ভেদ হইয়াছে । যদি এই “আবম্বীক্ষিক"তে সংশয়াদি পদাখগুলির বিশেষ করিয়া 
পৃথক উল্লেখ না খাকে, তাহা হইলে ইহা “ত্রয়ীপ্র মধোই পড়ে, বার্তা বা জগুনীতির মধ্যে পড়িবার সন্ভাবনাই 
নাই। তাই বলিয়াছেন,_“অধ্াত্মবিদ্যামাত্রমিয়ংশ্তাং” | এখানে “মাত্র” শের দ্বারা আর্মীক্ষিকী আত্মবিদা 
কিন্তু কেবল উপনিষদের না।য় আত্মবিদা। নহে ইহারই স্থৃচনা করিযাছেন। ভ্রযীর মধ্যে পড়িলে ই চতুর্থী 
বিদ্যা, হজে পারে. না কারণ তাহা হইলে পূর্বোক্ত বিদ্যা কেবল তিনটা হইয়া পড়ে. ফলতঃ.অন্য 
বিদ্যার প্রতিপাদা হইতে ন্যায়বিদ্যার প্রতিপাদদা ভেঙ্দ করিয়া তাহার স্বারা অন্য বিদ্যা হইতে ন্যায়বিদ্যার 
ভেদসাধন ও ভেদজ্ঞাপনই সংশয়াদি পদাথে র পৃথক উল্লেখের কারণ; স্ৃতরাং উহা নিরখ ক নছে। 

তত্র নান্ুপলন্ধে ননির্ণীতেহর্থে শ্ায়ঃ প্রবর্ততে | কিং তহি? সংশরিতেহর্থে। 
যথোক্তং “বিমুশ্যপক্ষ প্রতিপক্ষাভ্যামর্থাবধারণং নির্ণয়” ইতি। বিমর্শঃসংশয়ঃ, 
পক্ষপ্রতিপক্ষো ন্যায়প্রবৃত্তিঃ, অর্থাবধারণং নিণয়স্ততবজ্ঞানমিতি । সচায়ং কিং 


স্থিদিতি বস্তবিমর্শমাত্র মনবধারণং জ্ঞানং সংশয়ঃ প্রমেয়েহস্তরভবঙ্লেবুমর্থং পৃথগুচ্যতে ॥ 
অনুবাদ । (১) সেই সংশয় প্রভৃতি পদার্থগুলির মধ্যে ( প্রথমোক্ত সংশয়ের কথাই 
ক্রন্ধান্্রদারে প্রথমতঃ বিশেষ করিয়া বলিতেছেন ) অজ্ঞাত পদ্দার্থে সায় (প্রতিজ্ঞ! প্রসূতি 
অরফ়বসমূহ ) প্রবৃত্ত হয় না। নিশ্চিত পদার্থে ন্যায় প্রবৃত্ত হয় না। (প্রশ্ন) তবেকি? 
(িজ্তর) সন্দিদ্ধ পদার্থে ন্যায় প্রবত্ত হয়। যথা মহর্বি বলিয়াছেন,--*বিমৃস্ঠপক্ষ্রতিপক্ষাভ্যা- 
মর্থাবধারণং নির্ণয়ঃ” (ভ্তার়নুত্র ১ অঃ ৪১ সুত্র )। বিমর্শ বলিতে সংশয় । পক্ষ ও প্রতিপক্ষ 
বলিতে ভ্তায় পপ্ররত্তি। অর্থাবধারণ বলিতে নির্ণয়, তবজ্ঞান। “কিং ন্বিৎ” অর্থাৎ ইহাই 
ফি'? এইক্রপে বস্ত্র বিতর্ক মার অনবধারণ জ্ঞানরূপ সেই এই (জ্ঞায়াঙ্গ.) সংশয়, এ্রমেরে 
অন্ত হকলেও "এবসর্থ*, অর্থ, ায় প্রবৃত্তির নিষিত্ত পৃথক উদ্ হইগ্াছে। | 
(১) অস্থপফোগীণ পদাখে'র পৃথক উল্লেখে বিদ্যার প্রস্থানভেদ হইতে পারে.মা |. তাহা হইলেসষে' কোন 
পদাগের স্বায়াই তাহা হইতে পারিত। সংশয়াদি বিঃশষ পদাথ গুলির পৃ্ণক উল্লেখের কোন বিশেষ হেড 
খাকণ চাই. এজন এখন এ সংশয় প্রভৃতি পদাণে র বধধাক্রমে প্রত্যেকের উল্লেখ,পূর্ববক এবং' প্রত, বব 
দ্খ€নের জন্য উহনাঙ্িপের অনেক পদাখে'র স্বরূপ কীর্ভলপূ্ব, ন্যায়বিদণাচত উচ্চা্িগের উলফািা 


বাংস্যায়ন ভাষা । ৫৮৭ 


দেখাইয়! পর্ব পৃথক্‌ উক্তির কারণ সমর্থন করিতেছেন। “নানু পলকে”, ইত্যাদি ভাষ্যের, দ্বারা সংশয়ের 
ন্যায়াঙ্গতা প্রকটিতব হইয়াছে। অর্থাৎ সন্দিষ্ধ পদার্ধেই ন্যায় প্রবৃতি হয়, সুতরাং সংশয় শ্যায়ের অঙ্গ । অতএব 
ন্যায়বিদ্যার সংশয় বিশ্কেষরূণে ব্যৎপাদা, তাই প্রমেয়ের মধো জ্ঞানত্বরূপে সামান্যতঃ সংশয়ের উল্লেখ 
থাকিলেও বিশেষরীপে আবার তাহার পৃথক উল্লেখ করিয়াছেন। যাহা একেবারে অজ্জাত অথবা নিবীত 
সেই পদার্থে ন্যায় প্রন্ৃত্ি হয় না, একথা বলিলে যাহা জ্ঞাত এবং অনিণীত এমন পদার্থেই ন্যায় রবি হয়ঃ 
ইহাই বুঝা যায়; কিন্তু যাহা জ্ঞাত তাহা অনিশীত হইবে কিরূপে 1 জাত হইলেই নিশীত হইল,* একথ।র 
উত্তরে ন্যায়ব্িককীর বলিয়াছেন যে, সামানাতঃ নিত হইলেও বিশেষকণপে অনিশীত হইতে পারে। 
পর্বতত্বরূপে পর্ববত নিখীত হইলেও বহ্িমত্বাদিরূপে অনিধীত হইতে পারে, তাই তাহাতে নায় প্ররৃত্বি 
হয়। “বিযৃষ্ট পক্ষপ্রতিপক্ষাভ্যামথাবধারণং নির্ণয়:”-_এই স্ত্ের দ্বার! মহধি বলিয়াছেন ষে, বিমর্শ পূর্ববক 
জর্থাৎ সংশয়পূর্ব্বক পক্ষ-প্রতিপক্ষের দ্বারা অর্থাবধারণই নির্ণঘ। ভাষাকার এ কথার দ্ারাও সংশয়ের 
নাযাঙ্গতার সমর্থন করিয়াছেন। বিপরীতভাবে অথখবধারণ মহখির নির্ণয় পদার্থ নহে, তাই নির্ণয়ের 
পুনর্ব্যাথ্যা করিয়াছেন,_-“তত্বজ্ঞানং” | 

অথ প্রয়োজনং, যেন প্রযুক্তঃ প্রবর্ততে ততপ্রয়োজনং যমর্থমভীপ্নন্‌ জিভাসন্‌ 
বা কণ্মারভতে ? তেনানেন সর্ক্বে প্রাণিনঃ সব্বাণি কন্মাণি স্র্বাশ্চবিদ্যাব্যাপ্তাঃ। 
ত্দাশ্রয়ন্ড ন্যায়; প্রবর্থতে । 

অন্থরাদ। (১) অনন্তর (সংশয়ের পর ) প্রয়োজন ( পুথক উক্ত হইয়াছে )। যাহার 
দ্বারা প্রেরিত হইয়া (জীব) প্রবৃত্ত হয় তাহাই প্রয়োজন। যে পদার্থকে পাইতে ইচ্ছা 
করতঃ অথবা তাগ করিতে ইচ্ছা করতঃ (জীব) কর্ম আবস্ত করে (সেই পদার্থ 
প্রয়োজন )। সেই এই প্রয়োজন কর্তৃক সর্বপ্রাণী, সর্বধকর্মম এবং সর্ববিদ্যা ব্যাপ্ত । এবং 


তদাশ্রয় হইয়া! অর্থাৎ সেই প্রয়োজনের আশ্রিত হইয়া ন্যায় প্রবৃত্ত হয়। 

(১) সংশয়ের পরে প্রয়োজনের কথা? “প্রযুঞ্যাতেৎনেন"_ এই বুংপত্তিতে প্রয়োজন শবটী সিদ্ধ 1 যেন 
£প্রযুক্তঃ প্রবর্ততে এই কথার দ্বার! ভাষাকার প্রয়োজন শব্দের বুযুৎপতি স্চনার সহিত প্রয়োজনের ব্যাথা 
করিয়াছেন, অর্থাৎ যাহ] জীবের প্রবুত্তির প্রয়োজক তাহাই প্রযোজন। ভাষাকারের মতে প্র।পা পদাথের 
নায় ত্যাজা পদার্ঁও প্রয়োজন। কারণ তাজ্য পদাথকে ত্যাগ করিবার ইচ্ছ।বশতঃও জীব কর্মে 
প্রবুত্ত হইতেছে; স্বতর্বাং প্রাপা পদাথের ন্যায় ত্যাজায পদার্থও কর্মপ্রবৃততির প্রয়োজক | ভাষ্যকার ইহ! 
বিশদ করিয়া বলিবার জন্যাই--“যমথ মভীপ্দন জিহাসন বা কর্মারভতে” - এই ভাষা সন্দর্ভের দ্বারা 
প্রয়োজনের পুনর্ধ্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রয়োজন ন্যায়ের অঙ্গ । পূর্বে প্রযোজন জ্ঞান পরে ন্যায় প্রবৃত্তি। 
এবং প্রয়োজন কেবল ন্যায়েরই অঙ্গ নহে। উহা সর্ববপ্রাণীর সর্বকর্মের যুল। সর্বববিদ্যার প্রবর্তক । 
তাই ভাষাকর বলিয়াছেন সর্ধপ্রাণী সর্ধ্বকর্ সর্বববিদযা প্রয়োজন ব্যাপ্ত । প্রয়োজন সকলেরই বাপক। 
প্রয়োজনশুনা কিছুই নাই । প্রয়োজন ভ্রান ব্যতীত কেহ নায় প্রয়োগ করেন। তাই শেষে বলিয়াছেন, 
: পদ্য ন্যায়ঃ প্রবর্ততে”। এখানে “তত্প্রয়োজনং আশয়োষস্ত”--ওইরূপ সমাসে “তদাশ্রয়” বলিতে 
তদাশ্রিত। বাত্তিকঞ্ধীর বলিয়াছেন, যেমন পণ্ডিত রাজাশ্রিত, তদ্রপ নায় প্রয়োজনের আশ্রিত। প্রয়ো- 
জনের আশ্রয়ত্ব বলিয়াছেন উপকারকত্ব। প্রয়োজন ন্যায়ের উপকারক কেন? ইহ।র উত্তরে বলিয়াছেন, 
“তন্ম,লত্বাৎ পক্ষীক্ষাবিধে+” অর্াৎ ন্যায়ের দ্বারা ষে বস্তব পরীক্ষা! হয় তাহার মূলই প্রয়োজন। ফলত 


শায়াঙ্গ বলয় ন্যার বিদ্যায় “প্রয়োজন” ধিশেষরূণপে বু[ৎপাদা, তাই প্রয়োজন' বিশেধ করিয়া পৃথকৃর€প- 
জনভভিহিত হইল 


৫৯৩ অ্ক্ষবিভা। ৷ 


কফ: পুনরয়ংস্যায়ঃ ? প্রমাণৈরর্৫থপরীক্ষণং হ্যায়ঃ। প্রত্যক্ষাগমাঞ্রিতমনুমানং 
সাহ্বীক্ষা । প্রতাক্ষাগমাভ্যামীক্ষিতস্যান্বীক্ষণমন্্ীক্ষা তয়াপ্রবর্তত ইত্যান্ীক্ষিকী 
ভায়বিভন ন্যায়শান্ত্ং। যতপুনরনুমানং প্রত্যক্ষাগমবিরুদ্ধং স্যায়াভাসং স ইতি। 


অনুবাদ। (প্রশ্ন) এই ন্ডায় কি? (উত্তর) প্রমাণ সমূহের স্বার। (১) অর্থাৎ 
প্রত্যক্ষ প্রভৃতি সর্ব প্রমাণ যূলক প্রমাণ-প্রতিরূপক প্রতিজ্ঞা প্রস্থৃতি পঙ্ণাবয়বের স্বার৷ 
অর্থের অর্থাৎ হেতুর পরীক্ষা! ন্ায়। প্রত্যক্ষ এবং আগম প্রমাণের আশ্রিত অন্ক্মান সেই 
( শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ ) অম্বীক্ষা। বিশদার্থ এই যে, (২ “প্রত্যক্ষ এবং শব্পপ্রমাণের দ্বার 
ঈক্ষিত অর্থাৎ জ্ঞাত পদার্থের অন্বীক্ষণ (পশ্চাৎৎ জান) অস্বীক্ষা। সেই অন্বীক্ষার 
তবার প্রবৃত্ত হয়, এই জন্ত আহ্বীক্ষিকী, গ্তায়বিদ্া স্তায়শান্ত্র। (৩) যাহ কিন্ত প্রত্যক্ষ ও 
আগষ বিরুদ্ধ অনুমান, তাহা ন্ায়াভাস (ন্ায় নহে)। 

(১) প্রয়োজনকে স্তায়ের আশ্রয় বল! হইয়াছে । এই নায় কাহাকে বলে, তাহা বলিতে হয়, এ জন্য 
পরশ্নপূর্বক সেই ন্যায়ের স্বরূপ প্রকাশ করিতেছেন। প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পঞ্চাবয়ব প্রাণ না হইলেও 
সর্বপ্রমাণ-মূলক | উহাদিগের যূল প্রমাপগুলিকে লক্ষ্য করিয়াই উহাতে প্রমাণ শবের গৌণ প্রয়োগ 
করিয়াছেন। উহারা মুলীভূত প্রষাণগুলির সুচনার দ্বারাই জর্থ পরীক্ষায় উপযোগী হয়, নুতরাং উহার! 
প্রযাণ-চতুষ্টয়ের অবান্তর ব্যাপার। তাই উহারা প্রমাণ-প্রতিরপূক, অথাং গ্রষাণ সদৃশ ॥ ভাই গ্রতিজ্ঞাদি 
পঞ্গাবয়বকেই প্রমাণ শবের হ্বারা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন,_*প্রধাপৈরধ পরীক্ষণং ভ্তায়;*। এখানে অথ 
পরীক্ষা বলিতে হেতুর পরীক্ষা। তাৎপর্ধ্-টীকাকার তাহাই ব্যাখ্যা করিয়ান্েন। হেতু পরাক্ষিত 
হইলেই তাহার দ্বার! সাধাসিদ্ধি হইয়া হায়; হৃতরাং এখানে হেতু পরীক্ষাকেই স্তায় বলিয়াছেন । তাব)কার 
জানবীক্ষিকী শের বুাৎপত্তি প্রদর্শন করিয্াও কথিত স্তাযশ্বরপের লমধখ'ন করিতেছেন,_ “প্রত্যক্ষাগমাজিত- 
মন্থমানং" ইত্যাদি। 

(২) প্রতাক্ষ ও আগমের আশ্রিত অন্মানকে “অন্বীক্ষা” বলিয়। পরে শ্বপদ বর্ণন করিয়া বুঝা ইয়াছেল 
যে, প্রত্যক্ষ ও শব প্রাণের তারা জ্ঞাত পদাখখের পশ্চা জান অন্বীক্ষা। এই অন্বীক্ষার দ্বারা প্রবৃত ₹২ 
অখণং এই জঙ্বীক্ষার নির্বাহক বলিয়াই গ্যায়বি্ভাকে আহ্বীক্ষিকী বলে। ভাব্যকারের তাৎপর্য এই যে, 
হখন শ্রায়বিভ্ভার সাক্ষাৎ ফল অবীক্ষা প্রতাক্ষ ও শব্-প্রমাণ-মূলক, তখন প্প্রমাপৈরথ পরীক্ষপং স্তায়;”- এই 
কথা বলা যাইতে পারে। পঞ্চাবয়বের ষধ্যে “প্রতিজ্ঞা” শক-প্রযাণ-বুলক ; “উদাহরণ” প্রত্যক্ষপ্রমাণ: 
মূলক ইহা পরে শুব্যক্ত হইবে। হৃতরাং স্তায়স্থলীয় অন্যান পঞ্চাবয়ব-যুক্ক বলিয়! প্রত্যক্ষ ও আগমের 
আব্রিত হইবেই | অর্থাৎ স্যার প্রয়োগ করিয়া প্রত্যক্ষ ও আগবের দ্বারা বিবেচিত পদাথে রই অীক্ষণ 
কয়া হইয়া খাকে। “নাহ্বীক্ষিকী” শব্দের ব্যুৎপন্তি দেখাইয়া তাহার রূচ্যখ দেখাইয়াছেন *ন্যায়বিদা” । 
কোবকার অযর সিংহও বলিয়াছেন__“আান্ীক্ষিকী তর্কবিদ্ত/”। “ন্যায়বিষ্টা" বলিলে ন্যায়বিষয়ক জনও 
রুঝিতে পারা বায়, তাই শেষে তাহাণও বিবৃতি করিয়াছেন "্যায়শাস্্রং"। ল 

পরন্ধ শ্রুতিতে জাত্মার শ্রবণের পরে যননের বিধান আছে। এ আত্ম-হননরপ অনবীক্ষার শির্ক 
বলিয়াই ন্যায়বিদ্ভীকে আবীক্ষিকী বলে। "প্রোতবেয। মন্তব্যঃ” এই ক্রুতির “মন্াবাঠ” এই অংশে ভিছ্ি 
সপন" করিহাই নায়ব্তরি গঠন । তাই আবীক্ষিকী মননপা অথাৎ ক্রতিসিন্ধ আত্মনননই ্যায়বিভার 


৫) 
মুখ্য লক্ষ্য 'ব্যাপার। জাত! মানস প্রতাক্ষসিগ্ধ ; এ আত্মাকে জগবের দ্বারা ঝুখিয়! পশ্চাৎ ভাঙার দন 


বাংশ্টায়ন ভাষ্য । ৫৯১ 


( অন্থ্ান বিশেষ ) করিলে উহা! প্রত্যক্ষ ও আগমের দ্বারা ঈক্ষিত পদাখে রই অন্বীক্ষা হয় । সুতরাং এধানে 
অন্বীক্ষা বলিতে* সেই ক্রৃতিসিদ্ধ আত্মমননকে বুঝিয়াও আহ্বীক্ষিবী শবের ব্যুৎপতি বুঝা যাইতে পারে। 
ভাব্যে “সাহস্বীক্ষা” ওই স্থলে প্রসিদ্ধা্থক তও শব্দের দ্বারাও শ্রুতিসি্ধ মননই ধরিয়া লওয়! যাইতে পারে, 
কিন্তু ভাহাতে প্রদশিত ন্যায় রূপের সমর্থন হয় না বলিয়া, এখানে এরূপ বাধা! অনেকেরই*সম্মত নহে । 
শ্রতিসিদ্ধ জাত্মমনন মুমুক্করস্বার্থামুমান--উহা! পরার্ধাহুমান নহে; স্ৃরাং ভাগাতে ন্যায় প্রয়োগ নাই। 
পরত্যক্ষাগমাপ্রিতমহ্মানং”-_ইত্যাদি ভাষ্যের ষুল তাৎপর্য এই ষে, প্রত্যক্ষ ও আগষের*অবিরোধী 
না হইলে তাহা ন্যায় হইবে না| তাই শেষে বলিয়াছেন,_“যং পুনরশমানং" ইত্যাদি । 

(৬) “বররন: কাধ্যত্বাং ঘটবং"-এইরূপে বহিতে অহষ্কত্বের অঙ্মান, প্রতাক্ষবিরুদ্ধ। বত্তির 
উ্ত্ব প্রত্যক্ষসিন্ধ ; হ্ৃতরাং তাহাতে অন্থষ্ত্ব প্রত্যক্ষ-বাধিত। অনুমান অপেক্ষায় প্রত্য্ষ প্রবল প্রমাণ; 
সুতরাং এ অনুষ!ন প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ বলিয়া উহা! ন্যায়াভাস। 

“নরশিরঃ-কপালং গুচি প্রাণ্যঙ্গতাৎ শঙ্খবৎ"__-এইরূপে নরশিরং-কপালে শুচিত্বের অস্থমান আগষবিরুদ্ধ । 
স্থতরাং উহাও ন্যায়াভাস। নরশিরঃ-কপালের অগুতিত্ব শাস্ত্রসিজ্জ। শঙ্খ মৃত প্রাণীয় অঙ্গ হইলেও তাহার 
শুচিত্ব শান্ত্রসিদ্ধ। শখ্থের শুচিত্বববোধক-শাস্্রকে আশ্রয় করিয়াই শঙ্খকে এ অহ্থমানে দৃষ্টান্ত করা হইয়াছে; 
ক্তরাং এ শাস্ত্রের সঙ্গাতীয় অন্যশান্ত্রের বারা নরশিরঃ কপালের অণুচিত্ব সিদ্ধ হওয়ায় তাহার শুচিত্বানহ্যান 
শাস্স-বিরুদ্ধ | যিনি শাস্ত্র মানেন না তিনিও এরূপ অনুমান করিতে পারেন না) কারণ শখ্খের শুচিত্ব 
শান হ্বারাই তাহাকে সিদ্ধ করিতে হইবে। এ অন্থমানের আশ্রয় বলিয়াও শাস্ত্র অনুমান অপেক্ষায় 
প্রবল প্রমাণ ইহা তাহাকেও শ্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ “ঈশ্বরে! ন কর্তা অশরীরিত্বাৎ প্রয়েজমা- 
ভাৰাদ্ামুক্াত্মবৎ-_এইরূপে ঈশ্বরে কর্তৃত্বাভাবের অনুমানও পূর্ব্বোক্তরূপে শাস্ত্র বিরুদ্ধ বলিয়। ন্যায়।ভাস। 
ফলতঃ স্থিবিধ শজ প্রমাণ বিরুদ্ধ জন্সানই ন্যায়াভাস। কারণ শক প্রমাণ অনুমানের অপেক্ষায় প্রবল । 
ভাৎপর্ধ্যটীকাকার বলিয়াছেন, ঈশ্বরে কর্তৃত্বাভাবের অনুমান করিতে উশ্বরকে আশ্রয় করিতে হইবে। 
স্থতরাং কর্তৃত্বরূপে ঈশ্বর সাধক আঁদু্চান এ অনুমানের মূল। এ মূলাহ্ষান বিরুদ্ধ বলিয়াও এ,অদৃমান 
ন্যায়াভাস। ভাব্যকার অনুমান বিরুদ্ধ অহ্মানকে ন্যায়াভাস বলেন নাই ফেন? ইহার উত্তরে 
ন্যায়বান্ধিককার বলিয়াছেন, একজ্জ ছুইটী অহ্মানের সমাবেশ হইতে পারে না বলিয়া, অনুমান, 
অনুমানবিরুদ্ধ হইতে পারে না। তাৎপর্যটাকাকার বলিয়াছেন যে, পরস্পর নিরপেক্ষ সমানকাল 
প্রবৃত্ত সমর্থ ছুইটী অন্মানের একজ্র সমাবেশ হইতে পারে দা) ইহাই বাণ্তিককারের তাৎর্ধ্য। 
ছইটা অন্যান তুলাবল হলে সত্রতিপক্ষ হয়, তাহা অহ্মিতি জন্মাইতে সমর্থ নহে ; সেখানে সাধ্য ও 
সাধ্যাভাব বিষয়ে সংশয়ই জঙ্গিয়া থাকে । ছুইটাই তুল্যবল বলিষ! সেধানে কেহ কাহাকেও বাধা 
দিতে পারে না। প্রতাক্ষ ও শষ প্রম্াগ অন্মান অপেক্ষা প্রবল বলিয়া অশ্গুমানকে বাধ! দিতে পারে। 
এবং কোন স্থলে পূর্বধ্রবৃত্ত মূলীতূত অহ্মানও ( যেষন উশ্বরে কর্তৃত্বাভাবের অনুমান করিতে পূর্বপ্রবৃত্ 
উশ্বয়ের অনুমান ) প্রবল বলিয়া প্রন্কতাঙ্মীকে বাধা দিতে পারে। এবং উপমান-বিরুদ্ধ অনৃমানও 
নগ্রয়াভাস। তবে সেখামে সৈই অনুমান উপমান প্রমাণের মূল শব প্রমাণ বিরুদ্ধ হওয়াতেই ন্যায়াভাস 
হইতে পারিবে, উহা মনে করিয়া ভাব্যকার উপমান-বিরুদ্ধ অন্ৃম্বানের কথা পৃথক করিয়া বলেন নাই। 
ইর্ধাই বাচম্পতি দিজ্োয় মীষাংস। | 


ভাষ্য। নতত্রবাদজল্ৌ সপ্রয়োজনৌ, বিতগ্ডাতু পরীক্ষ্যতে”। 
অন্্বাদ। (১) তাহাতে (পূর্বোক্ত স্তায়াভাসে ) বাদ ও জঙ্গ (বাদ ও জল্পনাষক 


৫৯২ শন্ছাধিভা!। 


কথা-বিশেষ') সপ্রয়োজন, কিন্তু বিতগ্ডাকে বিতঙানামফ কথা-বিশেষকে ) পরীক্ষা 
করিতেছি (২) (সপ্রয়োজন কি নিশ্রয়োজন তাহ। বিচার করিতেছি )। 


(১)। *ভাবোর “তন্ত্র” এই কথার ব্যাধ্যায় ন্যায়-বাত্তিককার লিখিয়াছেন-_-“তপ্মিন্‌ ন্যায়াভাসে"। 
নায়-ধাত্তিক তাংপর্যযটীকাকার বলিয়াছেন, অব্যবহিত পূর্বের ন্যায়াভাসের কথা খাকাতেই বাস্তিককার 
এরূপ বাধা করিয়াছেন । বস্ততঃ ন্যায়েও বাদ ও জল্প সপ্রয়োজন"। বাদ ও জন্গ্থলে বাদী ও প্রতিবাদীর 
মধ্যে একের ন্যায় এবং অপয়ের ন্যায়াভাস হইয়া থাকে । কারণ ছুইটী বিরুদ্ধতত্ব ৫কান মতেই প্রবাণ- 
সিদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং ন্যায়াভাসে বাদ ও জল্পের সপ্রয়োজনত্ব কথা অসঙ্গত হয় নাই। বাদ ও 
জরস্থলে একপক্ষে ন্যায়াভাস থাকিবেই। 

(২)। বাদ ও জল্লের সপ্রয়োজনত্ব নির্বরবিবাদ। কিন্তু বিতগার সপ্রয়োজনত্বে বিবাদ আছে। উহা 
সন্দি্ধ। কা€ণ-প্রতিপক্ষ স্থাপনাহীন বাক্যসমুহই ধিতণডা। বিতগ্ডায় প্রতিপক্ষের অথা প্রতিবাদীর 
স্বপক্ষের স্থাপন! (প্রষাণাদির দ্বারা সাধন ) না থাকায় তাহার স্বপক্ষই নাই ইহ! বুঝিতে পারা যায়, কারণ 
স্বাপনীয়কেই স্বপক্ষ বলে। বৈতগ্ডিকের ম্বপক্ষ থাকিলে তাহার স্থাপনা খাঁকিতই। আবার “বিভগ্াতে 
বাহনাতে পরপক্ষসাধনমনয়া”_-এইরূপ বুযুৎপত্তিতে 'পরপক্ষ-থণ্ডনের ছ।র1 পরিশেষে স্বপক্ষ-সিদ্ধিই বিতণ্ডার 
প্রয়োজন, ইহা বুঝিতে পা] ষায়। সুতরাং বিতগার সপ্রয়োজনত্ব সন্দি্ধ। এখন যদি বিতগার নিল্প্রথো 
জনত্ব পক্ষই সিক্ধা স্ব হয়, তাহ! হইলে “বিতও1” রূপ কন্ম বা বিদ। প্রয়োজন ব্যাপ্ত হয় না। “সর্বব কর্ম, সর্ব্ব 
বিদা। প্রয়েজন-ব্যাপ্ত” এই পূর্বব সিদ্ধান্তের ব্যাঘাত হয়, তাই ভাষ্যকার এখন বিতর নিস্প্রয়োনত্ব পঙ্গ 
খণ্ডন করিয়া সপ্রয়েজনতব পক্ষের সমর্থন করিবেন। তাই বলিয়াছেন, “বিতগাতু পরীক্ষাতে”। ফলত; 
“তন্ত্র ৰবাদজল্লৌ” ইত্যাদি ভাষ্য “প্রয়োজন ব্যাধ্যারই অঙ্গ” | সংশয়ের পরে “প্রয়োজনের” ব্যাধ্যাই 
চলিতেছে। 

ঞমশঃ 
শ্ীফণিভূষণ তর্কবাগীশ। 


শাস্তি লাধনা । 


মানুষ সামান্ জ্ঞান লাভ করিলে দেখিতে পাঁ়, সে যেন একটি গণ্ভীর ভিতর লাবন্ধ, 
তাহার কর্ণক্ষেত্রের পরিসর সঙ্কীর্ণ। শৈশব হইতে যতই আমরা অগ্রসর হই,_ততুই দেখি, 
আমাদের জীক্নের পরিধি ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করিতেছে, স্বার্থ ভুলিয়া পরার্থ, পরিবার 
ভুলিয়া জগণ্ যেন আমাদের লক্ষ্য হইয়। দাড়াইতেছে। এমন কি দেখিতে পাই, কোন 
কোন মহাত্ম| প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া পশুপক্ষী, বৃক্ষ, লতাপাতা কর্মজীবনের পরিধির 
ভিতর ধরিয়া লইয়াছেন। কিন্তু যতই আমরা এই পরার্থপরতার দ্দিকে ধাবিত হই) 
আমর] দেখিতে পাই, কর্ম অনন্ত, _কর্মগেত্র সীমাহীন গগনের শ্ঠার দিগন্ত-বিস্তৃত হইয়! 
বিরাজ করিতেছে । এই অনন্তপ্রবাহ কর্ম্ম-আজোতে কতরূপে কতশজি থেল! করিতেছে) 
দেখিলে সত্য সঞ্চ্যই চিত্ত স্তম্ভিত ও বিস্মিত হয়। এই সীমাহীন কর্মক্ষেত্রে তুমি, আমি 
কন্মী-আজীবন নিজের পরিধিতে বেষ্টিত থাকিয়া কর্ম করিতেছি । ফল পাইতেছি,__স্ুথ 
বা ছুঃখ। যখন নিজের অভিলাষ-অনুযায়ী ফল লাত করিতেছি, তখন হৃদয়ে অনুকৃল- 
বেদনীয় স্পন্দন হইতেছে-_অস্ৃতব হইতেছে সুখ; যখন প্রতিকূল-বেদনীয় স্পন্দন 
হইতেছে_তখন অন্থৃতব হইতেছে ছুঃখ। মোটা কথায়, যখন কোন অভাবের পৃরণ 
হইতেছে, তখন আমরা সুখ পাইতেছি; আর যখন কোন অভাবের পূরণ হইতেছে না তখন 
পাইতেছি ছঃখ। মানবজীবন, অভাবময়--অতাবকে জীবনের কেন্দ্রীভূত করিয়া মানব 
র্মন্রগতে অহনিশ থুরিতেছে। *কর্ম যদি অভাব মোচন করিয়া দেয়, আমরা স্থখ পাই, 
যদি মোচন না করিতে পারে, আমরা ছঃখ পাই। তবেই দেখিতেছি, মানবজীবন সুখ ও 
দুঃখের ভিতর খেলা করিতেছে কবি ঠিকই বলয়াছেন--13011191) 1116 19 1091 11109 
76520010)) ০০৮%/৫০]) 91))1159 ৪10 (52191 অনন্ত কন্দ্মপথের পথিক! এ তিন্ন তোমার 
আর গত্যন্তর নাই। তোমার গ্ষুদ্র কর্মজীবনের পরিধি ষতই বড় হোক্‌ না কেন, অনস্তের 
দিক্‌ দরিয়া তাহা চিরকালই ক্ষুদ্র--তোমায় খাটিতে হইবে, দৌড়াইতে হইবে, কখনও 
সরস আম্বাদনে তুমি তৃপ্ত হইবে, কখনও দুঃংখ-প্রাপ্তিতে অবসন্ন হইবে-_কিন্তু পাইবে না 
শাস্তি। হায়! তোমার জীবন, তোমার কোমল অন্তঃকরণ, স্থখছুঃখের চিরন্তন দ্বন্থের 
নিৰাসম্থল। আরও দেখু, তোমার অভাব যতই পূরণ হোক্‌ না কেন, তোমার নিত্য 
' নুতন অভাব সৃষ্ট হইতেছে )_তুমি ত ভাব না, তুমি ছোট” তুমি অণুঃ অভাবই তোমার 
স্বরূপ! একদিকে অভাব পুরণ করিতে গেলে অন্য দি দিয়া অভাব আসিয়া তোমার 
বদয়মন অধিকার করিয়া বসে। তুমি বীর, তোমায় যুদ্ধ করিতে হইতেছে, কিন্তু এ ষে 
অনন্ধ যুত্ব--শেষ নাই, বিরাম নাই--তোমার কর্মজীবনের সম্পুর্ণতা নাই। হেবীর! 
ঘখন তুনি ভিতর হইতে বাহির হইয়া এই কর্ম্জগতে আইস, দেখ তোমার সম্মুখে 


৫৯৪ স্রহ্মবিভ্ভা । 


কর্্মসমুদ্রের অনন্ত কল্পোল। উঁ দেখ কতশত যাত্রী লহরী মালার ভিতর উঠিতেছে, 
ডুবিতেছে। তুমি ভাবিতেছ--আমি কি করিয়া পার হইব। এই চিস্তায় তোষার শরীর- 
মন জর্জরিত। তোমার যদি বিশ্বব্যাপী হৃদয়ও থাকে, তবু তুমি' এই কর্মজীবনে 
সম্পুর্ণতা লাভ করিতে পারিবে না, যতই অগ্রসর হও, দেখিবে, তোমার লক্ষ্য আরও 
দুরে। কখনও হয়ত বলিবে পথ ত আর ফুরায় নাঁ। হে সাধক! তুমি হয়ত 
পাশ্চাত্যজগতের জয়ছুন্দুভি-নাদ শুনি মোহিত হইয়। ভাবিতেছে, কর্প্রর্তিষ্ঠাই ভারতের 
ছুঃখদিনের অবসান করিবে ; কিন্তু একটু ধীরচিত্তে চিন্তা কর, দেখিবে এই সীমাহীন কর্ণ 
জীবনরূপ আপনার মোহে ধাহারা মুগ্ধ হইয়াছেন, তাহাদের সমাজের ভিতর কি 
অশান্তিঅনলের হ্ষ্টি হইয়াছে,-কতশত মানব সে অনলে পড়িয়া পুড়িয়া মরিয়াছে, 
কতশত পুড়িতেছে, আরও কত পুড়িবে। হে সমাজতত্ববিৎ! তুমি দিনরাত 
ভাবিয়া সমাজের ধনবৃদ্ধির, লোকবৃদ্ধির, রণসম্ভতারের উপায় নির্ধারণ করিতেছ, 
কিন্ত মানবের শান্তির পথ তুমি দেখাইতেছ কই? কর্শজীবনে প্্রতিষোগিতার 
ফলে কেহ বা! সুখী, কেহ বা ছুঃখী-_শাস্তি কিন্তু কাহারও নাই । তবেই দেখ, অনন্তকাল 
খাটিবে, যুদ্ধ করিবে, তবু কিন্তু তৃপ্তি নাই, বিশ্রাম নাই! ক্ষণিক সুখ, আলেয়ার 
আলোকে ভ্রান্ত পথিকের মত, তোমাকে প্রলোভিত করে বটে, কিন্তু তৎপর মুহূর্তেই তুমি 
দেখ, সব দ্দিকেই অন্ধকার, আর পথ পাওনা । হায় সাধক! মরণের ঘরে বসিয়া কেন 
অনন্তজীবন খোঁজ? অতাবে বেষ্টিত থাকিয়া! কেন কর্জগতে পূর্ণতার সন্ধান কর? হইতে 
পারে__তুমি পুণা কর্ম করিলে, তোমার স্বর্গবাসের আদেশ হইল, তুমিও সেখানে দেবহুর্লত 
স্থখ ভোগ করিলে; কিন্ত তোমার তৃপ্তি হইল কই? পুণ্যক্ষের সঙ্গে সঙ্গে তুমি সেখ'ন 
হইতে পতিত হইলে! খৃষ্টানদের সহিত তু'ম বিশ্বাস করিতে পার-_যীস্ড আর একদিন 
আসিয়া তোমাকে অমৃতের রাজ্যে লইয়া যাইবেন, কিন্তু সেখানেও ত তোমার কর্শের 
ক্ষয় নাই; কারণ দাসতাবে জীবন য!পন করিয়া, অনন্ত জীবন আজ্ঞাবাহী হইয়! তোমাকে 
ব্যক্তিগত জীবনের সুখছুঃখ ভোগ করিতে হইবে। 

বলিতে পার, প্রেমের রাজ্যে সুুধছুঃখ কি? প্রেমও কি অভাবাত্মক নয় ?--যত পাই 
ততই পাইতে ইচ্ছা! করে, এই কি প্রেমের ম্বভাব-গত ধর্শ নয়? প্রিক্কতমের সহিত 
চিরমিপনের আকাঙ্ষা কি কথনও নষ্ট হয়? আর আকাঙ্জাই যদি থাকিল, তবে ত অভাব 
আছেই । প্রেমে যেমন মিলন আছে, বিরহও তেমনই আছে। মিলনের সংস্পর্শে 
সহজ বৎসরের সাধনার দুঃখ ভুলিয়া যাইতে পার, প্রেমের আবেগে তাহারু সহিত অভি্র-: 
তাবে মিলিতে পার, কিন্তু প্রিরতম যে আবার লুকোচুরি করেন, তোমাকে 'মিষ্ কথায় তুঃ 
করিয়। আবার তোমার অদ্বত্ত হন। তুমিও তো নেশার ঘুমের স্তায় ঘুমায়ে পড়, ঘুম 
থেকে উঠে দেখ, তোষায চির-অতীগ্সিত ধন পলাইয়া গিয়াছে, চির-আকাঙ্ছিত মিলন 
তাঙ্গিয় শ্রিয়াছে, তৃষি “হারাই হারাই” করিয়া তাহাকে “হারা ইয়া ফেল চকিতে? । হে 


শাস্তি-সাধনা। ৫৯৫ 


প্রেমিক ! বলত এক মুহুর্তের বিচ্ছেদ তোমায় কতছুঃখ আনিয়া দেয়। ভাই প্রেমিক! 
কাদ, কান্নাই,তোমার সার-তোমার জীবন নিরবচ্ছিন্ন ক্রন্দনের প্রস্রবণ। প্রিয়তমের 
অভাবে তু্গি আঁত্বহারা হইয়া তাহাকে দশদিকে ধৌঁজ, কিন্তু সে ত নিষ্ঠুর, তোমাকে 
কাদাইতে ভালবাসে, দেখা দেয় না,_হয়ত যখন তুমি তাহার অভাবে মরণ-যন্ত্রণ 
অনুভব করিয়! মরিতে গেলে, খন আবার সে তোমার মনোমোহনরূপে দেখা দ্বিল। তুমি 
সব ভুলিয়া আনন্দে আত্মহার! হইলে, মিলনের পীযুষে তোমার চিরদিনের বেদন! নিবিয়া 
গেল। কিন্ত ভাই ! সাবধান, আর যেন ঘুমাইয়া পড়িও না। তোমার সাধ্য কি? এমন 
কপট তিনি, তাহার সহ প্রলোভনে তোমার মন ভুলিল, তুমি আবার হাঁরাইলে। হে 
প্রেমিক | তোমার জীবন ত দেখি কন্মাঁর ন্যায় সুখ ও দুঃখের ভিতর ঘুরিয়] বেড়াইতেছে। 
আর ভাই ঠিক বলিও তো, প্রেম কি একটি বিষয়ের জন্ত তৃষ্ণা নয়? তৃষ্ণা কি কখনও 
নিরবচ্ছিন্ন সুখের কারণ 1--যতই চায় ততই পায়, এ তৃষ্ণার, এ মদিরার অন্ত নাই, পূর্ণতা 
নাই, শেষ নাই । প্রেমিক জীবনও একটি সীমাহীন দুর্জয় নেশার তর তর গতি । তাই 
কবি বলিয়াছেন।_ 
আনম অবধি হায্‌ রূপনেহারিন্ নয়ন না তিরপিত ভেল। 
তোমায় দেখিলাম,__কতবার দেখিলাম, জীবনে মরণে দেখিলাম, দেখিতে দেখিতে 
প্রাণ স্থির হইল, কর্শেন্দ্িয় শিথিল হইল, তবুও দেখা শেষ হইল না) দেখি, আবার 
দেখি! পিয়াস! বাড়িয়া যায়, বুকে করিয়া থাকি ইচ্ছা হয়, ভিতরে লই, ভিতরে 
লইয়াও ত শাস্তি নাই- প্রেমিকের জীবনে এই অনন্ত পিপাসা, এই অনন্ত তৃষ্ঞা। এই 
অনন্ত নেশার ভিতরে একটি খদিরা আছে, একটি ভাবের প্রবাহ আছে, 'একটি 
কি যেন মধুরতা-মাথান অভাব আছে, কিন্তু শান্তি নাই! অচিন্তযতেদাতেদ বড়ই 
আস্বাস্ঘ বন্ত হইতে পারে, কিন্তু সেখানে মিলনও আছে, বিরহও আছে, স্থখও আছে দুঃখও 
আছে_কিস্তু সুখছুঃখৈর অতীত শান্তি নাই। প্রেমিক প্রিয়তমের কোলে আশ্রয় পায়, 
প্রাণের অনন্ত পিপাসায় ইচ্ছা! হয় এই মধুমাখা কোল, এই অমৃতবর্ষণকারী বদন, আর 
ছাড়িব না-কোলে থাকিব, মুখে মুখ রাখিব; ইচ্ছা হয়, কঠিন শরীর জল হইয়া যাক্‌, 
আমি সর্ব অঙ্গে মিশিয়। যাই; প্রার্থনা করি,_নাথ ! যদি দেখা দিলে, এস এস আমার 
ভিতরে__ আরও ভিতরে, অন্তরের অন্তরে এস, আমিময় হইয়া যাও, আমি তুমিময় হইয়া 
. যাই;ছুইটি শরীর রেখে স্মার মিলন ভাল লাগে না,মিলিলাম ত একেবারেই মিলিয়া যাই, 
'এ শরীর চন্দন চুয়া হইয়া তব অঙ্গে মিলিত হউক | শরীর্ষ্শরীরে, মন মনে, প্রাণ প্রাণে 
মিলিত হউক--জার যেন না হারাই, আর যেন না কাদি--আমার সর্ব অঙ্গ কাদিছে 
সর্ধং অঙ্গ লাগি। তক্তের এই ভাব আহা বড়ই প্রাণস্পর্শা! কিন্তু সাধক, দেখ-_কি 
অনন্ত পিপাসা এ তাবের পিছনে লুকান আছে। এই গণ্ীর প্রেমান্ুরাগে* ভক্ত 
ভগঘানের অন্থসন্ধান করিয়। মিলত হন, কিন্তু একেবারে ত মিলিতে পারেন না) কারণ 


৫৯৩ ব্রন্াবিস্া । 


হে প্রেমিক ৮তুমি বলিতেছ, আমি অভেদ চাইনা। তুমি ভেদ রাখিয়। এ পিপাস! চাও, 
তোম।র জীবনে--পিপাসা, তারপর মিলন, মিলন আবার পিপাসা-্ইই গতিতে 
চলিতেছে ? এই ভাঙ্গা! গড়া লইয়াই ত তোমার প্রেমের সংসার ৷ হঠাৎ প্রকপ্জিন ঘৃষঘোরে 
তাহাকে দেখিয়! তুমি পাগল হইলে, কত চেষ্টা করিলে, তাহার দয় হইল, তুমি শুনিলে 
ভিনি আ্ঁসিবেন, তুমি কত করিয়া গ্রীতিপ্র্থন দিয় তোমার হবদয়-বন্দাবন সাজা ইবে, সে 
আসিল, মনোমতরূপে সাজাইয়া তাহাকে তোমার অন্তরে লইলে; তোমার প্রেমের বাগানে 
তাহাকে লইয়া কত খেল! খেলিলে, তোমার ছুঃখ দুর হুইয়! গেল-__তুমি মনে করিলে,_ 
যতন আছিল মঝু হৃদয়ক সাধ। সো সব পূরল পিদ্সা পরসাদ ॥। 
রভস আলিঙ্গনে পুলকিত ভেল। ত্রুকি পানে বিরহ দূর গেল || 
কিন্ত আবার তুমি এ কি বলিতেছ 1-_ 
“কত মধু যামিনী, রভসে গেয়াইন, না বুঝনু কৈছন ফেল। 
লাখ লাখ যুগ, হিয়াপর রাখন্? তবু হিয়া জুড়ান না গেল ||” 

তাই তুমি পাইয়া ত পাইতেছ না, তোমার সাধ মিটিয়াও ত মিটতেছে না। 
তোমার এই দুঃখের কারণ তাহাকে তুমি আপন! হইতে পৃথক করিয়া দেখিয়াছ। তুমি 
মধুরতায় ডুবিতেছ বটে, কিন্ত তোমার খেল! ভাঙ্গিতেছে না-তুমি প্রেমের সংসারে 
অফুরস্ত লীলা! করিতেছ। কর্মী অনন্ত মানব-সঙ্ঘ লইয়া খেলে, দুঃখ ও সখ পায়? তুমি 
সব ছাড়িয়া নিজের সহিত যতকিঞ্চিৎ পরিমাণে একত্ব অনুভব করিয়া একটী বিষয় লইয়া 
খেলিতেছ-__তাহাতেই তোমার চিরমলিন নাই, মধ্যে মধ্যে বিরহ এবং ছুঃখ আছে। 

হে সাধক, অন্তরের আরও গভীরতম প্রদেশে এস, আ্ানন্দমময় কোষ তেদ কর, হিরয় 
কোষ ভেদ কর, দেখিবে জগৎ উড়িয়া গিয়াছে, বিষয় উড়িয়া গিয়াছে, তুমি সর্বময় 
তোমার ভিতর তুমি এবং তুমি সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম । তুমি আপনাকে বিস্তার করিয়া 
বহু দেখিতেছিলে, এইজন্ত তোমার বিষয়-জ্জান ছিল, দ্বেতজ্ঞান ছিস-_স্থুখদুঃংথ তোমার 
সাথী হইয়/ছিল। কর্ই বল আর তত্তিই বল, ছই পথেই তুমি মুগতৃষ্চিকার দ্বার আকুষট 
হইয়া নুখছুঃখ পাইতেছিলে। ভাই ! বাহির হইতে ভিতরে এস, ইন্জরিয়শক্তি লোপ করিয়। 
দেও..বাসনারাজিকে জলাঞ্জল দেও; যাও, ভিতরে যাও, দেখিবে-_“হিরগ্ায়ে পরে কোষে 
বিরজং ব্রন্ধ নিষ্কলং”। এই শ্বেতশুত্ জ্যোতির্য় সত্তার অনুভূতি হুইলে, যখন তুমি 
চোখ. খুলিবে, চি জগত ব্রহ্মময়-_দেখিবে, কোন কোলাহল নাই, কোনও বিষয় 
নাই- সর্বত্র সভাবান্‌ চৈতন্থের পূর্ণ বিকাশ_ তোমার অনুভব হইবে “সর্ঝাং খনিদং ব্রহ্ম” ।' 
ইৈতজ্ঞান রহিত হইয়! গেল, জগৎ ও তুমি লয় পাইলে,_-স্থখও গেল দুঃখও গেল; কারণ 
তাহাদের উৎপত্তি তোমার ও বিষয়ের সংস্পর্শে । থাকিল কেবল নির্বিশেষ অথ চিন 
সন্ত) মিলন নাই, বিরহ নাই, আছে চিরস্থিতি, চিরপূর্ণতা। এস ভাই, নিব্বতির শা 
তপোবনে, এস, এখানে জাল! নাই, জন্ধকার নাই, ূঘ্য নাই, চর্ম নাই, আশা নাই 


সিয়ান-পারী। ৫৯৭ 


আকাক্ষা নাই, তৃপ্তি নাই -আছে চিরশাস্তি_-শাস্তির অনন্ত প্রত্রবণ-“সত্যং শিবং 
স্ুন্দরং” | দু ক'রে দেও সেই মায়া, যে তোমার ষহামহিম স্বরূপতাকে ঢাকিয়। রাখিয়াছে? 
দূর করে দেও ্ব্থ পরার্থের চিরহন্থ ; দুর করে দেও প্রেমের অনন্ত তৃষ্ণা । যাও নিজের 
ভিতর যাও, হৃদয় কবাট বন্ধ কর,ভিতরে যাও আরও ভিতরে. অন্তঃকরণ ভেদ করমায়ার 
সহত্র বিকার ভেদ কর। দুর*্হইতে দেখ, যেন কে তোমার বাসনাময় অবিগ্যার পিছন 
থেকে উকিন্জুকি মারিতেছে, কে যেন সদাই স্থির সদাই জেগে আছে ;_তোমার 
অন্তঃকরণের শিবগ্রন্থি, রুদ্রগ্রস্থি, বিষুঃগ্রস্থি ভেদ হউক, তুমি দেখ তোমার তিতর এক 
অনিমেষ আখি সদাসর্বদ] চেয়ে আছে ;_ চিত্তের মেঘ উড়াইয়| দেও, দেখ জ্ঞানন্ৃর্য্য 
তোমার ভিতর চির আলোকে আলোকিত ;__ আরও ভিতরে যাও, আলোকময় হইয়! 
যাও, দেখ তুমিও আলো! সেও আলো ;__আরও অন্তরে যাও আর কিছু নাই -শুধু 
শ্বেতশুন্র পবিত্র জ্ঞানের দীপ্তি -_আদি-অন্তহীন, স্বপ্রকাশ,_ নীরবতার নিম্তব্ৃতার ভিতরে 
চৈতন্কের মহা জ্লাগরণ ! 
শ্রীমহেন্ত্রনাথ সরকার । 


'সিয়ান-পাখী। 


টোড়ী-ভৈরবী-_-একতাল]। 


কাল বিহঙ্গ এফ * আকুল করি", মজাইল মন প্রাণ । 
পথে ঘাটে মাঠে, থেকে থেকে ডেকে, “রাধা” বুলি ঢালি' স্থান ॥ 
কোন খানে যাবো, কাহারে শুধাব, কেন যে মজান বিহঙ্গের রব, 
অস্পড় করি? কেড়ে লয় সব, না দিয়ে মূলের সন্ধান ॥ 
মনে লয় পাখী অন্তহীন পাখা, প্রসারি নিখিল রাধিয়াছে ঢাকা, 
অণু পরমাণু যার ছবি মাখা, বিরাজে বিশ্বে অথগ্ড প্রমাণ ৫ 
গুরুমুখে শুনি' সে পাখীর লীল1, হেরিতে বারেক মতি যে বিভলা, 
কোথায় পাখীটী, কেমন সে খেলা, জানিতে চাহে পরাণ ॥ 
পাখী নাকি আসি' ব্রহ্ম গিরি হতে”, মায়াতে ভুলায়ে এ মর জগতে, 
সদাই ফিরিছে জীব সাথে সাথে, আপনা কুরিতে দান £__ 

(যদি ত এ পাখী ধরিয়। রাখিতে বাসনা, প্রেম ও শুকতি শিকলে বাধন।, 
তার সাধা-বুলি “রাধা” বলন। বলনা, পাবে শেষে ত্রাণ ॥ 


বেদাস্ত পরিভাষা । 
দ্বিতীয়; পরিচ্ছেদঃ। 


মূল। অথান্ুমানং নিরপ্যতে : অনুমিতিপ্রমাকরণমনুমানম্‌। অনুমিতিশ্চ 
ব্যাপ্তিজ্ঞনিত্বেন ব্যাপ্তিজ্ঞানজন্যা । যান্তিজ্ঞনাসব্যবসায়াদেস্তত্বেন তজ্জন্যত্ব।- 
ভাবান্নানুমিতিত্বম্‌। 

অন্ুমিতিকরণঞ্চ ব্যাপ্তিজ্ঞানং তৎসংস্কায়োহবাস্তরব্যাপারঃ ন তু তৃতীয়লিঙগ- 
পরামর্শোইমুমিতিকরণং তস্যানুমিতিহেতুত্বাসিদ্ধ্যা তৎকরণত্বস্য দ্ূরনিরস্তত্বাৎ। নচ 

-স্কারজন্ত্বেন অনুমিতেঃ স্মৃতিত্বাপত্তিঃ স্মৃতিপ্রাগ্ভাবজস্যত্বস্য সংস্কারমাত্রজন্ত্বস্য 
বা স্মৃতিত্বপ্রয়োজকতয়া সংস্কারধবংসসাধারণসংস্কারজন্যত্বস্ত তদপ্রযোজকত্বাৎ। 
ব্যাখ্যা । এখন অনুমান নিরূপিত হইতেছে । অগ্ভমিতির যথার্থ জ্ঞ]ন যাহা দ্বার। 
হয়, তাহাই অন্মমান। ব্যাপ্তিজ্ঞানরূপে ষে ব্যাপ্তিজ্ঞান হয়, অনুমিতি তাহা হইতে 
উৎপন্ন হয়। ব্যাপ্তিজ্ঞানের অন্ুব্যবসায় প্রস্তুতি অনুমাত নয়; কেননা তাহার। যথার্ণ 
ব্যাপ্ডিজ্ঞানরূপে কল্পিত ব্যাপ্তিজ্ঞানেৎপন্ন নহে। [ব্যাপ্তিজ্ঞান ব্যাপ্তিজ্ঞানরূপে অন্গুমিতির 
হেতু । আবার ব্যাপ্তিজ্ঞানের অনুব্যবসায়, স্থৃতি বা শাবদজ্ঞানের হেতুও এই ব্যাপ্তিজ্ঞান। 
কিন্ত অন্থমিতির সহিত পূর্বোক্ত অন্ুব্যবসায়, স্বতি বা শাবজ্ঞানের গ্রভেদ এই-__ পূর্বোক্ত 
অন্থব্যবসায়ে ব্যাপ্তিজ্ঞান বিষন্রূপে হেতু । ন্বতিতে সমান-বিষয়ান্থভবত্বরূপে হেতু, শাব- 
জ্ঞানে পদার্থজানত্বরূপে হেতু । কিন্তু অনুমিতির বেলায় ইহা ব্যাপ্ডিজ্ঞানরূপে হেতু। 
( “অনুব্যবসায়স্থৃতিশাবজ্ঞানাদিযু বিষয়ত্ব-সমানবিবয়ানুতবত্ব-পদার্থজ্ঞানত্বাদিনা হেতুত্বাৎ 
তবেনাহেতুত্বম। তত্বেন ব্যাপ্তিজ্ঞানত্বেন ইত্যর্থঃ।” ) অনুব্যবসায়াদি এই “আদি' পদে 
স্বৃতি, শাবজ্ঞান প্রভৃতি ধরা হুইয়াছে। (“আদিপদং তজ্জন্য-স্থৃতি-শাবদজ্ঠানা দিসংগ্রহা্থম্‌”) | 

[ করণ কাহাকে বলে? “ব্যাপারবদসাধারণকারণং করণমৃ।” অন্থমিতির করণ 
কি? ব্যাপ্তিজ্ঞান। এস্থলে ব্যাপার কি? ব্যাপ্তিজ্ঞানের সংস্কার ] 

ব্যাপ্তিজ্ঞান অন্মিতির করণ। তাহার (ব্যাপ্তিজ্ঞানের ) সংস্কার, (ব্যাপ্তিজ্ঞান ও 
অন্থুমিতির ) মধ্যবর্তী ব্যাপার । 

[ নৈয়াকিকেরা “তৃতীয়লিঙ্গপরামর্শকে অনুমিতির করণ বলিয়াছেন। ধুম দেখিয়া 
পর্বতে বহি অঙ্মিত হয়। নৈরারিকেরা এইরূপে অস্থমান করেন, পর্বত বহ্ছিমান্, 
কেননা ইহাতে ধূম আছে । যেখানে যেখানে ধুম, সেইখানেই অগ্নি। যেমন মহানগে 
( রন্ধনশালায় চুল্লীতে ) দেখা যায়। এই পর্ধত বন্ধিব্যাপ্য ধূমবান! অতএব ইহা 
বন্মাপ্‌। মহানসে ধৃম' প্রভৃতির জ্ঞান প্রথম লিঙ্গ পরামর্শ। তাহার পর পক্ষে (পর্বতে 
ধৃযাদির জানকে দ্বিতীয় পরাদর্শ বলে। তাহার পর যেখানে ধুম সেখানে বহি এই 


বেদাস্ত পরিভাষা । ৫৯৯ 


্যপ্ডিত্মরণের পর, পক্ষে (পর্বতে) “বহিব্যাপ্যধূমবানয়ং পর্বতঃ-__এই পর্বত ধরিব্যাপ্যধৃম- 
বিশিষ্ট, এই জানকে তৃতীয় লিঙ্গ পরামর্শ কহে। নৈয়ায়িকগণের পরিভাষায় পর্বতাদিকে 
পক্ষ; ধূমাদিক্ষে সাধন, হেতু বা লিঙ্গ, ও বহ্ছিকে সাধ্য বলে। ] * 

তৃতীয় লিঙ্গ পরামর্শ অস্থমিতির করণ নয়; কেননা সে যে অনুমিতির হেতু, ইহারই 
কোনও প্রমাণ নাই, করণ হওয়া ত দূরের কথা। টু 

অন্ুযিতি সংস্কার হইতে উৎপন্ন বলিয়া তাহাকে যে 'স্ৃতি' বলিবে তাহার উপায় নাই। 
স্বতি হইতে হইলে স্তর প্রাগভাব ( পূর্বে অনস্তিত্ব) অথবা কেবল সংস্কার কারণ হয়। 
স্বৃতি সহিত; সংস্কারের দ্বারা ইহা উৎপন্ন হয় | সংস্কার-ধ্বংস-ম্বতি। ) [ধ্ম বহিব্যাপ্য 
( অর্থাৎ যেখানে ধম সেখানেই বছ্ধি ) এই জ্ঞান মনে সংস্কাররূপে থাকে । যখন ধূম দেখি 
তখন এই সংস্কার প্বরণ হয়। ইহাহস্তি। কিন্তু সংস্কার ও স্ৃতি হইতে “এই পর্বত 


বিমান” এইরূপ যে জ্ঞান জন্মে তাহা স্বৃতি নহে, অনুমান। সুতরাং অনুমান ও স্ত্বতি 
এক নহে ।] * 


মূল। ন চযত্র ব্যাপ্তিম্মরণাদনুমিতিস্তত্র কথং সংস্কারো হেতৃরিতি বাচ্যং 
ব্যাপ্ডিম্থৃতিস্থলেইপি ততসংস্কারস্যৈবানুমিতিহেতুত্বাৎ নহি স্মৃতেঃ সংস্কারনাশকত্ব- 
নিয়মঃ, স্মৃতিধারাদর্শনাৎ। *ন চ অনুদ্দ্ধসংস্কারাদনুমিত্যাপত্তিস্তহ্‌দ্বোধস্ত।পি 
সহকারিত্বাৎ। এবঞ্চ 'অয়ং ধুমবান্‌' ইতি পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞানে 'ধূমো বহিব্যাপ্য 
ইত্যন্ুভবাহিতসংস্কারোদ্বোধে চ সতি “বহিমান্, ইত্যনুমিতির্ভবতি। নত 
মধ্যে ব্যাপ্ডিম্মরণং, তজ্জন্তং 'বভিব্যাপাধূমবানয়ম্, ইত্যাদি বিশিষটজ্ভানং বা 'হেতু- 
স্বেন কল্পনীয়ং, গৌরবাম্মানাভাবাচ্চ। তচ্চ ব্যাপ্তিজ্ঞানং বহ্িবিষয়কজ্ঞানাংশ এব 
কারণং ন তু পর্ববতবিষয়কত্বাংশ ইতি “পর্ববতো! বহমান্” ইতি জ্ঞানস্থ বহ্্যুংশে 
এব অন্মিতিত্বম্‌, ন পর্ববতাদ্যংশে, প্রত্যক্ষত্বস্যোপপাদিতত্বাৎ। 

ব্যাপ্তিশ্চাশেষসা ধনা শ্রয়াশ্রিত সাধ্যসামানাধিকরণ্যরূপা। সা চ ব্যভিচারা- 
দর্শনে সতি সহচারদর্শনেন গৃহ্যতে। তচ্চ সহচারদর্শনং ভূয়োদর্শনং সকৃদ্‌ 
দর্শনং বা ইতি বিশেষো৷ নাদরণীয়ঃ সহচারদর্শনতস্যৈব প্রযোজকত্বাং। 

ব্যাখ্যা। “ব্যাপ্তি ল্বরণ হইলে যখন অনুমিতি হইতেছে তখন আবার *সংস্কারকে 
* অুন্ুমিতির হেতু বলিতেছ কৈন 1” এইরূপ আপত্তি করিতে পার না। যেষেস্থলে ব্যাপ্তি 
স্মরণ হয় সেই প্লেইস্থলে ব্যাণ্তির সংস্কারই অনুমিতির হেতু ; স্বতি ষে সংস্কার নাশ করিয়া 
দেয় এরূপ কোনও নিয়ম নাই, কেননা আমরা ধারাবাহিক স্মৃতি দেখিতে পাই। 

সংস্কার অন্থৎপন্ন হইলেও ( অর্থাৎ সংস্কার-জ্ঞান না হইলেও ) যে অন্ুমিতি হইবে এ 


কথাও বলিতে পার না; কেননা উৎপন্ন সংস্কারই অনুমিতির হেতু, এ কথা মনে রাখিতে 
হঠবে। 


৬০৩৬ ব্রহ্ষাবিদ্যা ৷ ৫ 


এইরূপ “ইহা ধূমবান্” এইরূপ পক্ষের (পর্বতের ) ধর্মের জান হইলে “ধম বনি 
ব্যাপ্য” (যেখানে ধূম সেখানেই বঙ্ি) এই পূর্বকার অন্ুতবজনিত সংসষুর উৎপন্ন হয়। 
তাহার পর (ইহা) “বহ্িমান্” এই অনুমিতি হয় । [ নৈয়াফ্সিকদের মতে ] মধ্যে ব্যান্তিন্মরণ 
হয় ও তজ্জন্ত “বহু-ব্যাপ্য-ধূমবান্‌ এই পর্বত” এই বিশিষ্টু জ্ঞান হয়, এই হেতু ্বীকৃত 
হইয়াছে 1 কিন্তু তাহা নয়; কারণ ইহাতে বাহুল্য হইয়া পড়ে ও এরূপ জ্ঞুনের ফোনও 
প্রমাপ নাই। 

পূর্বোক্ত ব্যাপ্তিজ্ঞান বন্িবিষয়ক জ্ঞানের অনুমিতির কারণ, পর্বত বিবয়ক জ্ঞানের 
নহে। 'পর্ধত বিমান এই জ্ঞানের বহিই অন্থমিতিসাধ্য, পর্বতাদির জ্ঞান প্রত্যক্ষ 
হইতেই হইতে পারে। 

[ ব্যাপ্তির লক্ষণ দেওয়া হইতেছে। " অশেষ সাধনের ( হেতুর ধূমাদির ) আশ্রয়ে (পক্ষ 
পর্বতাদি ) আশ্রিত সাধ্যের । বহি প্রভৃতির ) সহিত সমান-অধিকরণরূপ ধর্মকে ব্যাপ্তি 
বলে। [পর্বত পক্ষ। ধম হেতু। বনু সাধ্য। পক্ষে যুগপৎ হেতু ও সাধের অবস্থানকে 
সামানাধিকরণ্য বলে । পর্বতে ধূম ও ব্চির একত্র অবস্থান সামানাধিকরণ্য। সাধন 
অর্থে হেতু; যথা ধূম। সাধনাশ্রয় অর্থে পক্ষ; ষথা পর্বত । যাব২পক্ষে আশ্রিত সাধ্যের 
সহিত সামানাবিকরণ্যকে ব্যান্তি বলে । ] এই ব্যাপ্তিঙ্ঞান ব্যাতিচার দর্শন ন1 হইলে (বি- 
সদৃশ দৃষ্টান্ত না থাকিলে ) সহচার দর্শনে ( সদৃশ দৃষ্টান্ত দর্শনে ) হইয়া থাকে। [ সবদৃষ্ 
কাকই যদি রুষ্ণবর্ণ হয়, তাহা হইলে এই কৃষ্ণবর্ণ হেতু কাকগুলির সাঘৃস্, কিন্তু একটি শুভ্র 
কাক দুষ্ট হইলেই তাহা বিসদৃশ দৃষ্টান্ত হইয়া পড়িল। ইরূপ বিসদৃশ দৃষ্টান্ত যদি না 
থাকে, কেবল সদৃশ দৃষ্টান্তই যদি দেখি; তাহা হইলেই আমাদের ব্যাণ্ডি জ্ঞান হয়। ] এই 
সহচার দর্শন একবারই হউক বা অনেকবারুই হউক তাহাতে কোনও ইতরবিশেষ নাই, 
সহচারদর্শন হইলেই আমাদের কার্ধ্যসিদ্ধি হইবে। [ কথা হঠচ্েছে এই যে বিসদৃশ 
দৃষ্টান্ত না থাকিলেই হইল, সদৃশ দৃষ্টান্ত একই হউক বা অনেকই হউক তাহাতে কিছু 
আসে যায় না। বিসদৃশ দৃষ্টান্ত নাই, অথচ সদৃশ দৃষ্টান্ত আছে, এরপ হইলেই ব্যাণ্তিজ্ঞান 
হইবে। ] 

মূল। তচ্চানুমানমন্থয়িরপমেকমেব । নতু কেবলান্বয়ি, সর্ববস্তাপি ধরন 
অন্মম্মতে বরহ্মনিষ্ঠাত্যস্তাভাবপ্রতিযোগিত্বেন অত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগি-সাধ্যকত্বরূপ- . 
কেবলান্বয়িত্বস্তাসিদ্ধেঃ। নাপি অনুমানস্ত ব্যতিরেকিরূপন্বং সাধ্যাভাবে সাধনাভাব-" 
নিরূপিত-ব্যা্িজ্ঞানস্ত সাধনেন সাধ্যানুমিতাবন্থপযোগাং। কথং তি ধুমাদাবহয় 
ব্যাপ্তিমবিহুষোহপি ব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্ঞানাদনুমিতিঃ ? অর্থাপত্ভি-প্রমাণাৎ ইতি 
বক্ষ্যামঃ। অতএব 'অনুমানন্ত নাহ্বয়-ব্যতিরেকি-রূপত্বং ব্যতিরেকব্যাপ্ডিজ্কানস্য 


অন্মিত্য' হেতুত্বাৎ । 


বেদান্ত পরিভাষা ৬০১ 


ব্যাখ্যা । [ভ্তায় মতে অন্ুুমিতি তিন প্রকার,__কেবলান্বয়ি, কেবলব্যতিব্েকি, ও 
অন্বয়ব্যতিরেকি | বেদাস্তবাদী বলিতেছেন, আমাদের মতে অন্নুমিতি এক প্রকার। তাহা 
অন্য়িক্ূপ। নৈয়ায়িকদের তিন প্রকার অন্থুমিতি আমরা মানি না । ] 

সেই অনুমান অন্বয়িবূপ ও একমাত্র (অর্থাৎ তাহার আর তেদ নাই )। | বেদাস্ত- 
বাদীর মতে যেখানে অন্বয়ব্যাপ্ডিজ্ঞান হয় ( অর্থাৎ যেখানে ধূম সেখানে অগ্নি, এইন্সপ জ্ঞান 
হয় ) সেখানেন্উক্ত সংস্কার প্রভৃতি দ্বারা অন্থমিতি হয়। কিন্ত যেখানে ব্যাতিরেক-ব্যাপ্তি 
জান হয় (অর্থাৎ যেখানে অগ্নি নাই, সেখানে ধৃম নাই, এইরূপ জ্ঞান হয়) সেগানে 
নৈয়ায়িকর্দের মতে অন্ুমিতি হইলেও বেদান্তবাদী তাহাকে অন্ুমিতি বলিবেন না। 
বেদান্তবাদ্দীর মতে এ সকল স্থানে অর্থাপত্তি স্বীকার করিতে হইবে ।] 

ইহ কেবলাম্বয়ি নয়। | ন্যামমতে যেখানে সাধ্য সাধনের অতান্তাতাবের অপ্রতিযোগী 
নয়, সেখানে কেবলান্বয়ি। যথ! “যাহা প্রমেয় যাহার বিষয় জ্ঞান হয়) তাহ অভিধেয়* 
(তাহার নাম $দওয়া যাইতে পারে )। এখন উদাহরণ স্বরূপ ধর] ষাক্‌, পর্বত | পর্বত 
(পক্ষ”। ঘট, পট প্রভৃতি পর্বত নয়, সুতরাং পর্ধতে তাহাদের অত্যন্তাতাব। ঘট, পট 
প্রভৃতি এই অত্যন্তাভাবের প্রতিষোগী। নৈয়ায়িকের ভাষায় বলিতে গেলে “পর্বতনিষ্ঠ- 
ঘটত্বাত্যস্তাভাবপ্রতিযোগি ঘটত্বম,।” কিন্তু অভিধেষবত্ব ব! প্রমেয়ত্বরূপ ধর্ম পর্ব্বতে বিস্ত- 
মান। (অর্থাৎ পর্বতের নাম দিতে পারি, পর্বতের জ্ঞান করিতেও পারি)। স্থৃতরাং ইহারা 
পর্বতে বর্তমান অভিধেয়ত্ব বা প্রমেয়ত্বরূপ ধর্মের অত্যন্তাতাবের প্রতিযোগী নয়, কিন্ত 
অপ্রতিযোগী । কাষেই অভিধেয়ত্ব ও প্রমেয়ত্ব কেবলান্বয়ি। ইহারাই সাধ্য ও সাধন।] 

কেবলাম্বযিত্ব ( বেদান্তমতে )'অসিদ্ধ, কেননা | স্তায্মতে কেবলান্বয়ির লক্ষণ এই £__) 
অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী সাধ্যকত্বই কেবলান্বগ্িত্ব [উপরে ইহা বুঝান হইয়াছে] 
কিন্তু আমাদের মতে (বেদান্ত মতে) সমস্ত ধর্মই ব্রহ্মনিষ্ঠ ও প্রত্যেক ধর্ম নিজ 
অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী । [ত্রন্মেৰ কোনও ধর্ম নাঃ। ব্রন্গে সমস্ত ধর্মেরই অত্যন্তাতাব। 
সকল ধর্মই ব্রহ্মনিষ্ঠ ত্যন্তাভাবের প্রাতযোগী | কাজেই ন্যায়ের “অত্যন্তাভাবের অপ্রতি- 
যোগী' বলিয়া! কোন কিছু থাকিতে পারে না, স্থৃতরাং কেবলান্বগ্রিত্ব বলিয়া! কিছু নাই। ] 

অন্থমানকে ব্যতিবেকিবূপও বলিতে পার না। সাধ্যের (যথা অগ্নির) অভাব 
হেতু সাধনের (ধূমের) অভাব যেখানে নিন্ূশিত হয়, সেইরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞন সাধনের 
€ ধূমের) দ্বার! সাধ্যের .( অগ্নির ) অন্ুমিতি বিষয়ে অন্থুপযোগী। [ কেবল-ব্যতিরেকির 
"উদাহরণ _যেখ্ুনে অগ্রি নাই, সেখানে ধৃমও নাই। স্থলে সগ্সির অভাব ও ধূমের 
অভাব এই ছুইটির ব্যাপ্তিজ্ঞান আছে। বেদাস্তবাদী ধূম দেখিয়া! যেখানে অগ্নি অনুমান 
করিতেছেন, সেখানে পূর্বোক্ত অতাবরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞান অন্থপষোগী। বেদাস্তবাদী পূর্বোক্ত 
“যেখানে অগ্নি নাই, সেখানে ধুম নাই, উদ্বাহরণকে অনুমিতির মধ্যে না আনিয়। 


'অর্থাপত্বি' নাধক পৃথক্‌ প্রমাণের মধ্যে সম্সিবিষ্ট করিয়াছেন। ] 
ঙ 


তবে যাহাদের ধৃম প্রভৃতিতে অবস্ব্যাপ্তি জ্ঞান নাই, / যেখানে ধৃষ সেখানে অগ্রি 
এজ্ঞান যাহাদের নাই ) তাহারা কিরূপে ব্যতিরেক-ব্যান্তিজ্ঞান হইতে (বেখানে জঙ্গি 
নাই, সেখানে ধূমও নাই, এই জ্ঞান হইতে ) অনুমান করে? [তাহার উত্তরে বলি, 
উহ অনুমান নয় ] 'অর্থাপত্তি' প্রমাণ হইতে তাহাদের এ জ্ঞান জন্মে । এ কথা পরে 
বলিব। * 

অতএব অন্রমান হম্বয়-ব্যতিরেকি রূপও নয়, কেনন৷ ব্যতিরেকব্যাপ্তিজঞান অন্থমিতির 
হেতু নয় [ তাহা পূর্বেই দেখাইয়াছি '। 

[ সার কথা এই । নৈয়াধ়িকদের মতে তিন প্রকার অন্ুমান+_কেবলাম্বয্পি। কেবল- 
ব্যতিরেকি ও অন্বয়ব্যতিরেকি। ন্যায় মতে যেখানে সাধ্যের ধর্ম “অত্যন্তাভাবের 
অপ্রতিষোগী' সেখানে কেবলান্বয়িত্ব । বেদান্তবাদী বলিতেছেন, আমাদের মতে সকল 
ধর্মই “অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী? । কাজেই কেবলাম্বয়ি অসিন্ধ । 

নৈয়ার়িক যাহাকে কেবলব্যতিরেকি অনুমান বলেন, বেদান্তবাদী তাহাকে 'অর্থাপ্ভি' 
প্রমাণ বলিতে চাহেন। তাহাকে “অনুমান বলিতে স্বীকৃত নন। ব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্ঞান 
হইতে অনুমান হইতে পারে না, ইহাই বেদান্তবাদীর সিদ্ধান্ত । ইহা হইতেই ( ব্যতিরেক- 
ব্যাণ্ডিজ্ঞান হইতে অন্থঘান হয়, ইহাই খন মানি না» তখন ) প্রনথয়ব্যতিরেকি নামক 
অনুমান যে হইতেই পারে ন! তাহাও প্রতিপন্ন হইল।] 

মূল। তঙ্চানুমানং স্বার্থপরার্থভেদেন দ্বিবিধম্‌। তত্র স্বাথস্তক্তমেব পরারথন্ত 
হ্যায়সাধাম্‌ । ন্যায়ো নামাবয়বসমুদায়;। অবয়ব্যশ্চ ত্রয় এব প্রতিজ্ঞাহেতৃ- 
দাহরণরূপা?, উদাহরণোপনয়ননিগমনরূপা বা। ন তু পঞ্চ, অবয়ব্রয়েণৈব 
ব্যাপ্তিপক্ষধর্ম্ময়োরুপদর্শনসম্ভুবেনাধিকাবয়বদয়স্য ব্যর্থত্বাগু। 

ব্যাখ্যা । সেই অনুমান স্থার্থ ও পরার্থতেদে ছুইপ্রকার। [ স্বার্থ অর্থাৎ নিজের 
জন্ত যে অনুমান কর] হয়, নিজেই যে অনুমান করি; আর পরার্থ অর্থাৎ পরকে বুঝাইবার 
জন্ত যে অনুমান করিতে হয়। ] তাহার মধ্যে স্বাথ অনুমানের কথা বলাই হইয়াছে। 
পরার্থ অন্যান ন্যায় দ্বারা করিতে হয়। অবয়ব সমুদয় একত্র শ্কায় নামে কথিত হয়। 
অবয়ব তিনটি প্রতিজ্ঞা, হেতু ও উদাহরণ ; অথবা, উদাহরণ, উপনয়ন ও নিগমন। 
[ নৈরাস্িকদের মতে পাচটি অবযব। বেদান্তবাদী তাহা মানেন লাঁ। তাহার মতে 
তিনটি অবয়ব । তাই তিনি বলিতেছেন যে, অবয়ব পাঁচটি নয়। তিনটি অবয়বের, . 
ঘবারাই ব্যাণ্তি ও পক্ষধর্খের প্রদর্শন সম্ভব, কাজেই আধক আর ছুইটি অবযনব কনা 
কর! ব্যর্থ । 

মূল। এবমনুমাদে নিরূপিতে তন্মাৎ বরহ্মভিরননিখিলমিথ্যাত্বসিকি। তথাহি 
ব্রক্মভিনং রি মিথ্য। ব্রহ্মভিন্নত্বাৎ যদেবং তদেবং যথা শুক্কিরপ্যম্‌। নচ 


বেদাস্ত পরিতষা । ৬০৩ 


ৃষ্টান্তাসিদ্ধিঃ, তন্ সাধিতত্বাৎ। নচ অপ্রয়োজকত্বং শুক্তিরপ্যরজ্জুসর্পাদীনাং 
মিথ্যাত্ে ব্রহ্মভিননত্বশ্যৈব লাঘবেন প্রযোক্কত্বাৎ । মিথ্যাত্ব্চ স্থাশ্রয়ত্বেনাতি- 
মতযাবননিষ্ঠীত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বম্‌। অভিমতপদং বস্তুত; স্বাশ্রয় প্রসিন্ধ্যা- 
সম্ভববারণায়, যাবৎপদমর্থান্তুরবারণায়। তছুক্তম্‌, ূ 
“সর্ধেষামপি ভাবানাং স্বাশ্রয়তেন সম্মতে । 
প্রতিষোগিত্বমতান্তীভাবং প্রতি মুষাজ্মতা |” ইতি। 


যদ্া “অয়ং পট? এতত্বস্তৃনিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগী পটত্বাৎ পটাস্তরবত, 
ইত্যম্মানং মিথ্যাত্ে প্রমাণম্‌। তছুক্তম-_ 

“অংশিনঃ স্বাংশগাত্যন্তাভাবন্ত প্রতিষোগিতা ৷ 
অংশিতাদিতরাংশীব দিগেষৈব গুণাদিষু ||” ইতি। 

ন চ ঘটাদেখরিথ্যাত্থে “সন্‌ ঘট' ইতি প্রত্যক্ষেণ বাধ?, অধিষ্ঠানব্রহ্মসত্তায়াস্তত্র 
বিষয়তয়৷ ঘটাদেঃ সত্যত্বাসিদ্ধে; | 

ব্যাথ্যা। এইরূপ অনুমান নিরূপিত হইলে, তাহা হইতে ব্রহ্ম তিন্ন সমস্ত মিথ্যা 
ইহ] সিদ্ধ হইবে। যথা ব্রহ্গতিন্ন সকল মিথ্যা কেন্ন তাহারা ব্রহ্ম হইতে তিন্ন। 
যাহা এইরূপ (ক্রহ্দমহইতে ভিন্ন; তাহা এইরূপ ( মিথ্যা )। যথা শুক্তিতে ( মিথ্যা ) 
রজত । (পূর্বোক্ত ) তৃষ্টান্তকে অসিদ্ধ বলিতে পার ন1; কেননা পূর্বে এ দৃষ্টান্তে রজতের 
মিথ্যাত্ব প্রমাণ করিয়াছি । এই কারণ অন্ুপযুক্ত__- এ আপত্তিও করিতে পার না ( অর্থাৎ 
পূর্ব্বে মায়ার কার্য্য বলিয়! শুরপ্নীকল মিথ্যা বলিয়াছি, তাই এক্ষণে তুমি বলিতে পার ষে 
এ সকল ব্রহ্মভিন্ন বলিয়৷ মিথ্যা নয়, মায়ার কার্ধ্য বলিয়াই মিথ্যা। এ কথার উত্তরে 
বলিতেছি ) শুক্তিতে রজত বা! রজ্জুতে সর্প প্রভৃতি ব্রহ্মতিন্ন বলিয়াই মিথ্যা, এই কথাই 
সহ্জ। [ বাস্তবিঝ্ব ব্রহ্ষতিন্ন বলিয়াই এগুলি মিথ্যা। তবে এই মিথ্যাজ্ঞান মায় 
আছে বলিয়! জন্মে-এ কথা বপিয়াছি। সেইজন্য “মায়াবশে উৎপন্ন বলিয়! এগুলি মিথ্যা” 
এ কথা ন। বলিয়! "্ত্রক্মভিন্ন বলিয়া এগুলি মিথ্যা” এই কথা বলাই সহঙ্গ। ] 

[ মিধ্যাত্বের লক্ষণ কি 1] নিজের আশ্রয়রপে অভিমত যাবৎপদাধনিষ্ঠ অত্যস্তাতাবের 
প্রতিষোগিত্বকে মিথ্যাত্ব বলে। এই লক্ষণে যে “অভিমত” শব্দটি ব্যবহার করিলাম, 
তাছার হেতু এট্‌-_ মিথ্যাজ্ঞানের আশ্রয় বাস্তবিক অপ্রসিদ্ধ বলিয়া অসম্ভধতা৷ নিবারণ 
, করিবার জন্তই “অতিম্ত” শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে।* .এইরূপ "যাবৎ" শব্দটি অর্থান্তর 


্ 28:১5:45 2122 








সপ পপাপত | পপ সপ্পিপ পলি পপ পিসী পি সা শত শিপ পা 


১ * শুক্তিরজতের আশ্রয় যথার্ধতঃ জপ্রসিদ্ধ। কিন্তু শুক্তিরজত বস্ততঃ অপ্রসিক্ধ হইলেও গ্রতীতিকালে 
নিজ আজয়রূপে অভিমত শুক্তি প্রভৃতিতে অত্যন্তাভাবের প্রতিঘোগিত বর্তমান থাকে। .ইহাই মিথ্যাত্ব। 
“অভিমত? পদটি ব্যবহার না করিলে সংজ্ঞায় দোষ পড়ে। কেনন] তাহা ইইলে আপত্তি হইতেপারে যে 
আঙ রজপ্রসিদ্ধ, কাজেই তাহার অত্যস্তাতাব প্রভৃতি অসম্ভব | 


৬০৪ ব্রহ্মৰিষ্ঠা । 


নিবারণের জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে। এইরূপ ( চিৎসুখাচার্য্য কর্তৃক ) কথিত হুইয়াছে-_ 
“সমস্ত বস্তর মিথ্যাত্ব নিজের আশ্রয়রূপে অভিমত অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্ব” ( অর্থাৎ 
সমস্ত পদার্থের নিজের আশ্রয়রূপে অভিমত যে অধিকরণ, সেই অধিকরণাঁনষ্ঠ যে অত্যন্তা- 
ভাব গাহার প্রতিযোগী হওয়ার নামই মিথ্যারূপত্ব )। কিংবা! এইরূপে অনুমান করা যাক । 
১) এই পট ইহার সুত্রনিষ্ঠ অত্যস্তাভাবের প্রতিযোগী । 

(২) কেনন! ইহা পট । 

(৩) অন্ত পটের ন্যায়। 


এইকপ অন্যান মিধ্যাত্বের প্রমাণ। 
[ চিৎ শুখাচার্যায ] বলিয়াছেন--অংশ। (যাহার অংশ আছে; যথা পট ; কেনন। পটের 


অংশ হৃত্র) নিজের অংশস্থিত (স্থত্রেস্থিত ) অত্যন্তাবের প্রতিযোগী ; কেনন ইহার অংশ 
আছে। উদ্াহরণ- অন্যান্ত অংশবিশিষ্ট বস্তু । 

এইরূপ গুণ প্রভৃতিতেও ধরিতে হুইবে। £ 

[ অর্থাৎ আমরা পট দ্রব্যের মিথ্যাত্ব যেরূপ দেখা ইলাম, সেইরূপ সর্ব পদার্থের মিথ্যাত্ 
এ প্রকার অনুমান দ্বার সিহ্ধ করা যায। যথা 

(১) “বূপং রূপিনিষ্ঠাত্যন্তাতাবপ্রতিযোগী, গুণত্বা স্পর্শ বৎ 1” 

(২) “এষা ক্রিয়া! এতদৃদ্রব্যনিষ্ঠাত্যস্তাভাবপ্রতিযোগিনী, ক্রিয়াত্বাৎ, ক্রিয়ান্তরবৎ 1” 

(২) “ঘটত্বং, ঘটনিষ্ঠাত্যস্তাভাবপ্রতিযোগি, ধর্ত্বাৎ, পটত্বাদিব।"" 

(8) “অয়ং. বিশেষঃ, এত পরমাণুনিষ্ঠাত্যন্তাভাব প্রতিযোগী, বিশেষত্বাৎ, 


বিশেষাস্তরবৎ।” 
(৫) “সমবায়, স্বসমবায়িনিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগী। সন্বন্ধত্বাৎ) সংষোগবত। " 


ইত্যাদি ] 

মূল। ন চ নীরপস্থ ব্রঙ্মণঃ কথং চাক্ষুষাদিজ্ঞানবিষয়তেতি বাচ্যং নীরূপস্তাপি 
রূপাদেঃ প্রত্যক্ষবিষয়ত্বাৎ। নচ নীরূপস্য দ্রব্যস্ত চক্ষুরাগ্যোগ্যত্বমিতি নিয়ম, 
মন্মতে ব্রহ্ষণো দ্রবাত্বাসিদ্ধে; গুণাশরয়ত্বং সমবায়িকারণত্বং বা দ্রব্যত্বম্‌ ইতি 
তেইভিমতং নহি নিগুণশ্য ক্রন্ষণো গুণাশ্রয়তা নাপি স্মবায়িকারণতা সমবায়া- 
সিদ্ধেঃ। অন্তর বা ড্রব্যত্ং ব্রহ্মণত্তথাপি নীরূপস্ত কালস্তেব চাক্ষুষাদিজ্ঞানবিষয়- 
স্বেনাবিরোধঃ | পু | ী 

ব্যাথা। রূপহীন ব্রহ্গ চাক্জুষ প্রভৃতি জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না, এ কথা বলিও 
ন। (জ্ত্রব্যের) “রূপ প্রভৃতি রূপহীন হইলেও প্রতাঙ্গের বিষয় হইয়া থাকে। [ন্তা 
মতে কোনও গুপের আর গুণ থাকিতে পারে না। “ল্ূপে'র আর রূপ নাই ] রূপহীন দ্রব্য 
চক্ষৃতূরাদির বিষরীত হওয়ার অযোগ্য, এ কথাও বলিতে পার না; কেননা আমার মতে 


ৃ বেদাস্ত পরিভাষা! । ৬০৫ 


ব্রহ্ম ড্রব্যই নয়। তোমাদের ( নৈয়ায়িকদের ) লক্ষণমতে দ্রব্য গুণ সকলের আশ্রয় বা 
সমবায়ি কারণ। কিন্ত নিগুণ ব্রহ্ম কোনও গুণেরই আশ্রয় নন, এবং তিনি সমবারি 
কারণও নন; কারণ সমবায় বলিয়া! কোনও পদার্থ ই নাই। [ প্রথম পকিচ্ছেদে ইহা 
দেখান হইয়াছে ] আর যদিই ব্রহ্মকে দ্রব্য বলিয়া স্বীকার করি; তথাপি রূপহীর্* “কাল, 
( অর্থাৎ সময় ) যেরূপ চাক্ষুষাদ-জ্ঞানের বিষয় হয়, সেইজন্ঠ রূপহীন ব্রন্ও হইচত পাবে, 
ইহাতে কোনও ব্যাঘাত নাই। 

মূল। যছা ত্রিবিধং সত্বং, পারমার্থিকং, ব্যাবহারিকং, প্রাতিভাসিকঞ্চেতি। 
তত্র পারমার্থিকং সব্বং ব্রহ্মণঃ, ব্যাবহারিকং সত্বমাকাশাদেঃ, প্রাতিতাসিকং সত্বং 
শুক্সিরজতাদেঃ । তথা চ “ঘটঃ সন্” ইতি প্রত্যক্ষস্ত ব্যবহারিকসত্ববিষয়াত্বেন 
প্রামাণ্যম। অস্মিন পক্ষে ঘটাদেত্র্ষণি নিষেধো ন ম্বরূপেণ কিন্তু পারমার্থিক- 
ত্বেনেতি ন হবিরোধঃ | অস্মিন পক্ষে চ মিথ্যাত্বলক্ষণে পারমার্থিকতাবচ্ছিন্ 
প্রতিষোগিকত্বমত্যন্তাভাববিশেষণং দ্রষ্টব্যম্‌। তস্মাদপপন্নং মিথ্যাত্বান্মানমিতি। 

ইতি বেদানস্তপরিভাষায়ামনুমান পরিচ্ছেদ? | 

ব্যাখ্যা। অথবা সত্ব € অস্তিত ) তিন প্রকার £_ পারমার্ধিক, ব্যাবহারিক ও প্রাতি- 
তাসিক। ব্রঙ্গের পারমার্থিক অস্তিত্ব, আকাশ প্রভৃতির ব্যাবহারিক অস্তিত্ব ও শুক্তিতে 
রজত প্রসৃতির প্রাতিতাসিক অস্তিত্ব । এইরূপ “ঘট বিদ্ভমান রহিয়াছে” এই প্রত্যক্ষ 
ব্যাবহারিক অস্তিত্ব বিষয়ে প্রামাণ্য [ কিন্তু বথার্থতঃ পারমার্ধিক অস্তিত্ব ধরিতে গেলে ঘট 
প্রভৃতি কিছু নাই, সবই ব্রহ্ধ ? এই পক্ষে [ ব্যাবহারিক অস্তিত্ব ধবিলে ] ঘটরূপে ঘটের 
অস্তিত্ব ব্রহ্গে অন্বীকার করা হয় না। পারমার্থিক অস্তিত্ব ধরিতে গেলেই ঘটের আস্তিত্ব 
থাকে না) [ কারণ ষথার্থতঃ সকলই ব্রহ্ম ] এই পক্ষে মিথ্যাত্বের লক্ষণে “অত্যস্তাভাব” এই 
শব্দটির এই বিশের্ষণটি দিতে হইবে-“পারমার্থিকত্ববিশিষ্ট প্রতিযোগিকত”। এই হেতু 
মিথ্যাত্ব অনুমান সিদ্ধ হইল। 

ইতি বেদাস্ত-পরিভাবায় অঙ্থমান-পরিচ্ছেদর। 


ভৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদ । 


মূল। অখ্োপমানং নিরূপ্যতে। 

সাদৃশ্টপ্রমাকরণমুপমানম্। তথাহি নগরেষু দৃষ্টগোপিওস্য পুরুষস্ত বনং 
গুতম্য, গবয়েন্্িয়সঙ্লিকর্ষে সতি; ভবতি প্রতীতিঃ “অয়ং পিণ্ো গোসদৃশ” ইতি । 
তদনস্তরঞ্ ভবতি নিশ্চয়ঃ “অনেন সর্দূশী মদীয়া গৌঃ” ইতি । তত্র অন্বযব্যতি- 
রেক্ভ্যাং গবয়নিষ্ঠগো সাদৃশ্টজ্ঞানং করণং গোনিষ্ঠগবয়সাদৃশ্তজ্ঞানং ফলম্‌। * 


৬০৬ স্্ষবিষ্তা। 


ন চের্দং প্রত্যক্ষেণ সম্ভবতি, গোপিতস্য তদা ইন্দ্রিয়াসন্সিকর্ষাৎ। নাঁপি 
অনুমানেন, গবয়নিষ্ঠগোসাদৃশ্যস্ত অতলিঙ্গতাৎ। নাপি 
মদীয়া গৌরেতদগবয়সদৃশী 
এতক্লিষ্টসাঘৃস্য প্র তিযোগিত্বাৎ 
যো যতসাদৃশ্য প্রতিযোগী স তৎসদৃশঃ 
যথ! মৈত্রনিষ্টসাদৃশ্য প্রতিযোগী চৈত্রোমৈত্রসদৃশঃ, 
ইত্যনুমানাৎ তগুসম্ভব ইতি বাচ্যম্। এবংবিধানুমানানবতারেইপি “অনেন 
সদৃশী মদীয়া গৌঃ” ইতি প্রতীতেঃ অন্ুভবসিদ্ধত্বাৎ, “উপমিনোমি” ইত্যন- 
ব্যবসায়াচ্চ । তম্মাহছপমানং মানাস্তরম্‌। 
ব্যাখ্যা । অনন্তর উপমান নোমক প্রমাণ) নিরূপিত হইতেছে। সারঘৃশ্টের যথার্থ জ্ঞান 
বাহ দ্বারা হয়, তাহাই উপমান। যেমন নগরে গরু দেখিয়া কোনও পক্ষ বনে ফাইলে 
গবয়ের (গরুর ন্যায় একপ্রকার প্রাণী) সহিত যদি তাহার ইন্জিয়ের সম্তিকর্ধ হয়, 
তাহা হইলে তাহাব প্রতীতি হয় “এই প্রাণী গোসদৃশ”। তাহার পর এই নিশ্চয় হয় 
“ইহার স্তায় আমার গরু।” এস্থলে অন্বয় ও বাঙিরেক দ্বারা গবয়নিষ্ঠ গোসাদৃশ্ঠজ্ঞান 
( অর্থাৎ “এই প্রাণী গোসদৃশ' “অয়ং পিণ্ে গ্োসদৃশঃ” এই জ্ঞান) করণস্বব্ূপ ও গোনিষ্ঠ 
গবয়সাদৃশ্তজ্জান (অর্থাৎ “ইহার ন্যায় আমার গরু” “অনেন সদৃশী ষদীয়া গৌঃ' এই জ্ঞান) 
ফলম্বরূপ হইয়! থাকে। 
প্রত্যক্ষের দ্বার ইহা (এইজ্ঞান) হইতে পারে না) কেননা গরু তখন কোনও 
ইন্জিয়ের সরিরুষ্ট নহে । (বিষয়ের সহিত ইন্ড্রিয়-সন্নিকর্ষ না হলে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না)। 
অনুমানের দ্বারাও ইহা হইতে পারে না; কেননা গবয়নিষ্ঠ গোসার্ৃশ্ত (“এই প্রাণী 
গোসদুশ” ) অস্থযানের সাধক হেতু হইতে পারে না। আর নিয়লিখিতরূপে অনুমান দ্বারা 
ইহা! ( অর্থাৎ উপমান ) সম্ভবপর, এ কথাও বলিতে পার নাঃ * 


১। আমার গরু এই গবয়ের ন্যায়, 

১। কেনন! ইহা (গরু ) গবয়নিষ্ঠ সান্ৃশ্তের প্রতিযোগিতাযুক্ত, 

৩। যে বন্ত কোনও বন্তর সারৃশ্ঠের প্রতিযোগী, তাহা শেষোক্ত বন্তর সদৃশ, 
৪। যথ! কীর্টিতরারারদার চৈত্র রিনার 


শপ পি ০৮ পপ 


« উপষানকে অনুমানের এক ভেদ বলিয়া ধরিতে গেলে সাধা হইবে-__-“গোশিষ্ঠগবয়সাদৃষ্ঠটব বট” 
পক্ষ হইবে “বদীয়। গৌঁঃ”। লিজ হইবে “গবয়নিষ্ঠসাঘৃষ্ঠবত্ব্‌।” কিন্তু বেগাম্তবার্দী এই লিঙ্গকে দোষমুত 
বলিতেছেন; কেননা, লিজ পক্ষেতে খাক1 উচিত; কিন্তু এখানে তাহ। হইতেছে স1। বূলে যে তি শন 
আছে ('“অতঙ্গিলত্বাৎ” ) তাহার অর্থ "গোনিষ্ঠগবরসাদৃষ্ঠজঞানস্”। 














র শিব ও শক্তি। ৬০৭ 


কেননা, এইঙ্লপ অনুমানের উৎপত্তি ব্যতীতও “ইহার ন্ায় আমার গরু” ইত্যাদি 
প্রতীতি হয়, ইহা সকলেই অস্থতব করিয়া থাকে। এবং “আমি উপমান করিতেছি” 
এইরূপ অন্ুব্যবসায় (উপমান জ্ঞান, আবার উপমানরূপ জানের জ্ঞান অর্থাৎ 'আমি 
উপমান করিতেছি” এই জ্ঞানকে অন্ুব্যবসায় বলে) হইয়া! থাকে। 

অতএব উপ্মান একটি পুথক্‌ প্রমাণ ( অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বা অনুমান হইতে বিভিন্ন 


একটি স্বতন্ত্র গ্রমাণ )। 
(ক্রমশঃ) 


শ্রীশরচ্চন্ত্র ঘোষাল । 


শিব ও শক্তি । 
ভৈরবী কাওয়ালী। 


মর মান্থুষ হয়েছে শিব পড়ে মায়ের চরণ তলে। 
মায়ের পদতলে নয়'ক ভোল।, 
(সেষে)মায়ের হদ কমলে ॥ 


বলে বলুক যে যাহা চায়, 
মহেশ নয় মায়ের পায়, 
এ দেখ শিব মায়ের মাথায়, 
হাস্‌্ছে বসে মেঘের কোলে ॥ 


্রহ্মময়ী যে শিবের তরে, 
সোনার সংসার ত্যজা করে, 
( সদ্দা ) শ্মশানে মশানে ফেরে, 
ভূতের সঙ্গে নাচে মিলে ॥ 


দ্বিজ বলে ভাই মনে প্রাণে, 
শানে বাস যার কারণে, 


পায়ের তলে সেই রতনে, | 
রাখ তে পারে কে কান কালে? 


ব্রহ্মতত্ব ৷ 
(১) 
* “পায়ান্তক্তং স্বাত্মনিসম্ভং পুরুষং যো ভক্ত্যান্তৌতীত্যা্গিরঠং বিষ্ুরিমং মাম্‌। 
ইত্যাআনং স্বাজ্মনি সংহত্য সদৈকস্থং সংসারধবাস্তবিনাশং হুরিনীড়ে” || হরিমীড়ে স্তোজহ্‌! 

& গণেশায় নমঃ । শ্রীগুরুভ্যো নমঃ | শ্ীকেশবানন্দায় নমঃ | শ্রীকাশীবিশ্বেশ্বরাভ্যাম্‌ 
নমঃ ॥ যে গুরু অজ্ঞানতিমিরান্ধজনের চক্ষু জ্ঞানাপ্রন-শলাকার দ্বার! উন্মীলিত করিয়াছেন, 
সেই গুরুকে আমার নমস্কার । হুব্রকার কেশবাবতার ভগবান্‌ বেদব্যাস এবং ভাষ্যকার 
সাক্ষাৎ শিবাবতার ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধ্যকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিতেছি। স্থষ্টির পূর্বে 
কেবল সেই এক ও অদ্বিতীয়, বানু ব্যতিরেকে, আত্মামাত্র অবলম্বনে, নিশ্বাস প্রস্থা সযুক্ত 
হইয়া জীবিত ছিলেন। তাহার নিঃশ্বসিত খণেদ্‌, ফনূর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, এই চারি 
বেদ সাক্ষাৎ প্রাণ হইতে প্রকট (আবির্ভাব) হইয়াছিল। এজন্ত সেই নিত্যজ্ঞানম্বরূপ 
মহতের নিঃস্বসিত বেদচতুষ্টয় অপৌরুষের এবং নিত্য, ইহাতে সন্দেহ কি? শ্রতি 
যথা “অন্ত মহতে| ভৃতন্ত নিঃশ্বসিতমেতদ্‌ যদৃথেদোর্নূর্কেদঃসামবেদোহ্ধর্বাঙ্গিরস ইতিশ। 
অনন্তর সেই পরম কপালু পরমেশ্বর স্থষ্টির প্রার্রস্তে জীবের মোক্ষের জন্ত বেদ রচন৷ 
করিয়াছিলেন । তাহাতে প্রথম যে কর্মকাণ্ড, তাহাতে জীবের চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত বর্ণাশ্রম 
ধর্ম নিক্মপণ করা হইয়াছে: হ্বিতীয় ষে উপাসনাকাও্, তাহাতে জীবের বিক্ষেপ নিবৃত্তির 
নিমিত্ত নানাপ্রকার উপাসনা নিক্রপিত হুইয়াছে। তৃত্তায় যে উপনিষদূরূপ জ্ঞানকাণ, 
তাহাতে কর্ম ও উপাসনা দ্বার বিশুদ্কচিত্ত মুমুক্ষুব্যক্তি, ব্রহ্ষস্বরূপ প্রাপ্তি ও জন্মমরণ- 
দুঃখ নিরত্তিরপ মোক্ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন, এপ্ন্ত জীব ও ব্রচ্ষের অতেদ নিরূপণ 
কর! হইয়াছে । এতদ্বারা ইহা সিদ্ধ হইতেছে যে, সম্পূর্ণ বেদ জীবত্রঙ্গের অতেদ- 


প্রতিপাঙ্গক। পরন্ত ভেদপ্রতিপাদক কখনই নহে। শ্রুতিতে লিখিত আছে, জীবব্রঙ্গের 


ভেদ্ক্টা পুরুষ জন্মমরণরূপ দুঃখ পুনঃ পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । শ্রুতি যথ।”_মৃত্যোঃস 
মৃত্যুষাপ্পোতি ষ ইহ নানেৰ পশ্যতি”। “অথ তস্য ভয়ং তবতি”। অনন্তর পরম ককপানু 
তগবান্‌ শঙ্কুর জীবগণের দুঃখ অবলোকন করিয়া শ্রশস্করাচার্ধ্য রূপ অবতার ধারণ করিয়া 
উপনিষৎ ও মহ বেদব্যাসরত বঙ্ধস্ত্রের ভাব্য প্রণয়ন করেন।, সেই সমস্ত ভাষ্য হইতে 


চরটি 


উপনিধদের অর্থ বোধ করিতে যে সকল মুযুক্ষুর বুদ্ধি সমর্থ নহে, ত্বাহাদিগের জন্য ' 


ইজপ্রতদ নউপাখযান নামে কৌবীতকী সারার্থ নিরূপণ করা বাইতেছে। ইহা 
গুরুশিব্য-সংবাদ ছলে প্রথমতঃ অধিকারীর লক্ষণ নিরূপণ কর! যাইতেছে। খিনি বেদ পাঠ 
করিয়াছেন, ধাহার বুদ্ধি গুরূপদিষ্ট বেদার্থ ধারণ করিতে সমর্থ, ধীহার মন আত) 
রুপাযুক্ত, এরূপ কোনও মুযুক্ষু ব্যক্তি (১) জীব-ঈশ্বরের তে (২) জীবের পরস্পর তে 


রর ব্রন্গতত্ব । ৬০৯ 


(৩) জীব ও, জড়ের ভেদ, (8) ঈশ্বর ও জড়ের ভেদ (৫) জড় ও জড়ের' ভেদ, এই 
পঞ্চপ্রকার তে জ্ঞান দ্বারা ভয়সন্কুল এই যে জগৎ, তাহা দেখিয়া কোন সময়ে 
বিচার করিষ্ে লাগিলেন,_ইহা। অত্যন্ত কষ্টের বিষয় যে, সম্পূর্ণ দেহধারাঁ জীবগণ 
সংসাররূপ শুল দ্বারা জন্মমরণ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঈদৃশ সংসাররূপ শূল হইতে 
সর্ব প্রাণীর ইহলোক সম্বন্ধে ভয় কেন না হইবে? এই বিচার করিয়! সেই খুদ্ধিমান্‌ 
মুযুক্ষু ব্যজি গুরুকে জিজ্ঞাস! করিল,__“হে ভগবন্‌্! এই সংসারশূল পরিত্যাগ করিয়া কি 
উপায়ে মন্ুযু মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে?” এ কুপাসমুদ্র গুরু, শিষ্যের দ্বারা 
এইরূপ পৃষ্ট হুইয়া, শিষ্কে কহিতে লাগিলেন,_“হে শিষ্য! একমাত্র জ্ঞানই 
অজ্ঞান-নিবৃত্তির ও মোক্ষপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়। শ্রুতি যথা,__'জ্ঞানাদেব তু কৈবল্যং 
নান্তঃ পন্থা বিদ্কতে হি অয়নায়'। সুতরাং স্বন্বরূপ অজ্ঞান-নিবত্তির জন্য, “আমি ব্রঙ্গ” এই 
জ্ঞান, বেদান্ত শ্রবণাদির দ্বারা অবশ্য সম্পাদন করিবে । হে শিষ্য । “আমি ব্রহ্ম" এই 
যে জাবব্রক্গের অভেদ জ্ঞান, তাহা লাভ কর] যগ্কপি অনস্ত কোটী জন্মান্তেও দুর্লত, তথাপি 
বিবেকী পুরুষ গুরুসেব! ও শ্রদ্ধাদি সাধনের ঘ্বার1 তাহা প্রাপ্ত হইতে সমর্থ। আর এই 
আত্মজ্ান বিনা কোনও পদার্থ মানবের হিততম নহে। আত্মজ্ঞানই অত্যন্ত হিততম। 
কারণ এই আত্মজ্ঞানই মুলসহিত* সর্বছুঃখনিবৃত্তি ও পরমানন্দ-প্রাপ্তির প্রধান সাধন। 
আত্মজান বিনা সর্বপদার্থ বন্ধনের কারণ। হে শিপ! এই অর্থে পূর্বে ইন্জর ও 
প্রতর্দন রাজার সন্বাদরূপ ইতিহাস কধিত হইয়াছে । সেই ইতিহাস তুমি শ্রবণ কর। 
ীকাশীনগরীতে পুর্বে দিবোদস নামে এক রাজা ছিলেন। সেই দিবোদাস রাজার 
প্রনত্দন নামে এক পুর ছিলেন। সেই প্রতর্দন রাঞ্জা কিরূপ? পৃথিবীতে যে সমস্ত 
রাজাদি তাহার শক্র ছিল এবং শরীরাভ্যন্তরে কামক্রোধাদি যে শক্র আছে, সেই সমস্ত শক্র 
ইনি জয় করিয়াছিলেন। তাহার ক্ষত্রিয় ধর্মে অত্যন্ত প্রাতি ছিল। সেই প্রতর্দন রাজ! 
ধর্বুদ্ধি করিয়া পৃথিবার সমস্ত রাজাকে জয় করিয়াছিলেন। একদা নারদ মুনি 
তাহার নভাতে আদিয়। কহিলেন, _-'আপনি পৃথিবীর সমস্ত রাঙ্জাকে জয় করিয়াছেন, 
স্থতরাং আপনি পৃথিবীর ইন্দ্র । ন্বর্গে দেবতাদিগের রাজ। আর এক ইন্দ্র আছে, তাহাকে 
আপনি জয় করিতে পারেন নাই।' ইহা শ্রবণ করিয়! দেবরাজকে জয় করিবার নিমিত্ত 
সেই প্রতর্দন রাজা ,একাকী ধন্ধবণণ লইয়। স্বর্গে গমন করিলেন; তথায় স্বর্গবারোপরি 
উপনীত হইয়া তিনি ইন্দ্র নিকট দূত প্রেৎণ করিলেন। রাজা বলিলেন, “হে দত! 
দেবরাজ ইন্ত্রতে আমার এই সন্দেশ-বচন গিয়া কহ,_-“হে দেবরাঞ্জ! যদ্যপি সমস্ত 
ল্যেক তোমাকে দেবতান্দিগের ইন্দ্র কহে এবং আমাকে মনুধ্যের ইন্দ্র কহে, তথাপি 
তুমি এবং আমি উভয়ের ইন্জত্ব সম্ভবে না। কারণ যে পরম এরশ্বর্যবান হইবে 
তাহাত্কেই ইন্জ কহা বায়। যে এশর্ষেতর সমান কিংবা অধিক অন্ত এরর লাই, 


তাহাই পরম এঁশবর্য্য। এরূপ পরম খর একজনের সম্ভবে, হুইজনেধ় সন্তবে 
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না। সুতরাং তোমার এবং আমার সম্বন্ধে ইন্দ্র শব্দ মুখ্য নহে কিন্ত গৌপ। হে 
দেবরাজ ! তোম! ঠিন্ন যত রাঙ্গা পৃথিবীতে আছে তাহাদিগের সকলকে আমি জয় করিয়া 
আসিয়াছি'। এক্ষণে নিজের ইন্দ্রত্বের গৌণঠা নিরৃত্তির জন্ত তোমাকে'জয় করিতে 
ইচ্ছুক'হইয়া আমি স্বর্গে আসিয়াছি। সুতরাং হে দেবরাজ! আমার সহিত যুদ্ধ করিবার 
নিমিত গৈম্ত-সামস্ত লইয়া শীত্ব আইস। অথবা একাকী আইস। আর যদি যুদ্ধ করিতে 
তোমার সামর্থ্য না হয়, তাহা হইলে তমার সমীপে আসিয়া বল যে, আমি পরাজিত 
হইয়াছি। এই ছুই বার্তা বিষয়ে যাহা তোমার ইচ্ছা হয়, তাহা কর। আর দেখ 
আমি প্রতর্দন, ধঙ্গুঃ মাত্র সহায় করিয়া তোমার প্রিয়ধাম স্বর্গে উপস্থিত 
হইয়াছি। এই আমার প্রভাব বিচার করিয়! যাহা তোমার কর্তব্য, তাহা কর ।” এই 
প্রকারে উপদদি্ হঃয়। প্রতর্দন রাজা কর্তৃক প্রেরিত দূত দেবসভায় গমন করিল। তথায় 
উপস্থিত হইয়। দেবরাজ ইন্ত্রকে নমস্কার করিয়া প্রতর্দন রাজার সন্দেশ-বাক্য কহিতে লাগিল। 
দ্বুত দেখিল, ইন্দ্র সুধশ্মী নামক দেবসভায় উপবিষ্ট, হুর্য্যসম তেক্জস্বী এর্বং সর্বদেব ত্বারা 
পরিবেষ্টিত। দূত কহিল, “হে ভগবন্‌! সর্ধবলোকের এবং সমস্ত লোকপালের আপনিই 
একমাত্র স্বামী । পর্রন্ত একবার্তী মামি আপনাকে বলিতেছি। ভূমিলোকে কাশীনামে 
একটি মহানগরী আছে । তাহা আপনার স্বর্গ হইতেও অত্যন্ত বুমপীয়। কারণ, 
দ্বেবতাদিপের নদী যে ভোগবতী গঙ্গাদেবী, তিনি ন্বর্গকে উপেক্ষা করি॥ শ্রীকাশী 
নগরীতে বিরাজষানা। সুতরাং স্বর্গ হইতেও কাশীমহাপুরী রশপীর়। এই গঙ্গাতীরে 
কাশীনারী পুরী বিস্তধান্। উহা মহাদেবের ত্রশুলোধীরি সংস্থাপত এবং নিঞ্জের 
শোতাক় স্বর্গকেও তিরঙ্কা৭ করিতে সমর্থ । এই কাশীতে অগুজ, জরামুজ, স্বেদজ 
ও উদ্ভিজ্জ, যে কোন জীব ম'রলেই মহাদেবের তারকষমস্ত্ব উপদেশ-বলে (আত্মজ্ঞান দ্বারা) 
মোক্ষপ্রাণ্ড হইয়া থাকে .* আর এই কাশাপুরীতে ভগবান্‌ মহাদেব বিরাজমান্‌। 
সেই ভগবান্‌ মহাদেব কিরূপ? তিনি সর্বপ্রাণী মান্ত্রেরেই আত্মাম্বূপ, হিনি সম্পূর্ণ 
জগতের উৎপাত্ত, স্থিতি ও লয় করিতে সমর্থ, আরু তবানীর হৃদয়-কমল প্রসুল্লিত, 
করিতে সবর্থ। তিনি হুর্য্য এবং কপূরের ম্যাক্স গৌব্সবর্প। ভগবান্‌ মহাদেবকে নমস্কার 
করিতে সমর্থ ষে দেবতাগণ, তাহাদের মন্তকস্থিত রত্বযুক্ত ভূষণের কিরণ দ্বারা তাহার 
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* পর্থাৎ কাশীতে মৃত্যু হইলে বেদপাঠী ব্রাক্মণ যে যোক্ষ প্রাপ্ত হইবে, সেই মোক্ষই কৃমি পতল -আদি/ 
ক্ুত জন্বও প্রাপ্ত তইবে | এই বাক্য পুরাণ, সংহিতা, ইতিক্গাস, ধর্মশাস্্ প্রভৃতি সর্বধশাস্্রম্মত হইলেও 
কুক্তিই ইহার তাৎপর্ধয। কাশীতে মৃত্যু হইলে আর গর্ভমন্ত্রণা সহ করিতে হয় না এবং তজ্জন্ত অনুস্ 
কোটি জন্মমরণ-পথে [বিচরণ করিতে হয় না সতা, তখাপি যে পর্য্যন্ত না পাপক্ষয় হয়, সে পর্য্যন্ত কর্পাফল- 
ভোগ প্নিবাধ্য । পাপক্ষয়হইলে চিত্তশুদ্ধি শতঃ তারক-মক্ত্-প্রভাবে জ্ঞানের বিকাশ হওয়াতে, কৈবল্য- 
যুক্তি হয়। ইহ1 ভগবান্‌ শঙ্করানন্ আত্মপুরাণে লিখিয়াছেন,_"জিনেত্রত্বমূপৈতি হি” । 





ব্রহ্মতত্ব। ? ৬১১ 


চরখ কমর প্রকাশমান। তাহার উপকার স্বীকার করিয়া সমন্ত মুনিগণ ও চারি বেদ 
বারম্বার তাহার বর্ণন কধিতে থাকেন। যেরূপ বন্দী ও চারণ, মহারাজের গুণ কীর্তন 
করে, অর্থাৎ রাজ্গ বন্দী ও চারণদিগকে ধন দরিয়া উপকার করেন, এজন্য তাহারা যেরূপ 
রাঞ্জার গুণ কীর্তন করে, সেইরূপ মহাদেবও মুনিদিগকে ব্রহ্গবিদ্া প্রদানরূপ উপকার 
করেন ; এজন মুনিগণ ভগবান্নু মহাদেবের বর্ণন করিয়। থাকেন এবং তিনি বেদের 
প্রমাণতা প্র্ঠপ্তরপ উপকার করেন, এজন্য সর্ধবেদ তাহারই বর্ণন করিয়া থাকে । * 
পুনরায় সেই মহাদেব কিরূপ? যাহার ইচ্ছামাত্রে ব্রক্ষাদিংদেবগণ এবং এই জগৎ 
অনস্তবার প্রাছুর্ভাব ও তিরোভাব প্রাপ্ত হইতেছে এবং যে মহাদেবকে প্রাপ্তির 
ইচ্ছা করিয়া হিমাচল-কগ্তা পার্ধতী দেবী উগ্র তপস্যা করিয়াছিলেন। সেই 
পার্বতী কিরূপ? তিনি সমস্ত স্ত্রীজাতির প্রধান আর পূর্বজন্মে সতীরূপে তগবান্‌ 
মহাদেবের পত্বী ছিলেন। আর এই ভগবান্‌ মহাদেবের সেনানী ও গণেশনাষে 
মহাবল পরাস্রাস্ত পুত্র আছেন। এবং এই মহাদেবের নাম গ্রহণে জীব সংসাররূপ 
ছুঃখ প্রাপ্ত হয়না। এবং এই মহাদেবের চরণ-যুগল পৃঞ্জ! করিলে পুরুষের মনোবা্ছিত 
ফল প্রাপ্তি হয়। এই বার্তী শিবপুরাণে ভগবান্‌ ব্যাস কহিয়াছেন 7 
“মহাদেব মহাদেব মহাদেবেতি যো বদেৎ' একেনৈব ছবেনুক্তির্দাভ্যাং শত্তৃপ্ধ ণী। ভ্‌বৎ |” 
অর্থাৎ, “ষে ব্যক্তি শন্ধাপূর্ববক “মহীদেব* “মহাদেব 'মহাদেব' এইরূপ তিনবার মহাদেবের 
নাম উচ্চারণ করে,সেই পুরুষের একনাম ছারা ত মুক্তিরূপ ফলপ্রাণ্ড মহাদেব করান, আর 
ছুইনাম দ্বারা মহাদেব ভক্তজনের নিকট খণী থাকেন। কারণ মুক্তি হইতে অধিক এমন 
কোন বস্ত্র জগতে নাই, যাহ প্রদখুন করিয়া মহাদেব খণ হইতে মুক্ত হইতে পারেন! 
পুনরায় সেই মহাদেব কিরূপ? বরঙ্ধাণ্ডে স্থিত যে বিষয়তোগ, সেই ঠোগের ইচ্ছা 
হইতে তিনি রুহিত। আর তিনি ব্রহ্গবিষ্তার সমুদ্র এবং নিত্া্তদ্ধ। এবং চিত্তনিরোধকারী 
সর্ধষোগীজনের গুরু আর এই ভগবান্‌ মহাদেব হইতে সমস্ত জগ উৎপন্ন হইয়াছে, 
এই ভগবান্‌ মহাদেবে সমস্ত স্থিত। এবং এই ভগবান মহাদেবে সমস্ত জগৎ লয়প্রাপ্ত 
* হইতেছে। এরূপ ভগবান্‌ মহাদেবের গুণ বর্ণন করিতে কোন্‌ প্রাণী সমর্থ? এইক্সপ 
ভগবান মহাদেব সেই কাশীপুরীতে বিরাজমান। আর দেখুন মুক্তি প্রদানে 
সমর্থ অযোধ্যাপুরী, মধুরাপুরী, মায়াপুতী, কাশীপুরী, কাক্ষীপুরী, অবস্তিকাপুরী 
ও স্বারকাপুরী, এই সপ্তপুরী। তাহাদের মধ্যে ০ অধিক সৌতাগ্যশালী। 
& রে ারািরিরাজাত 
* কারণ ফলছগান্‌ অর্থ বোধন করাতেই বেদের প্রমাণতা শা উ হইয়াছে। অনন্তর জ্ঞান 
হইতে সুতপ্রাপ্তিরপ ফল এবং সংসার-ছুঃখ-নিবৃত্িরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া! বায় না। স্বতরাং অনাত্ব বন্ধ 
বেদও বোধন করে না, কিংবা বোধন করিয়া বেদের প্রমীণতা সিদ্ধ হয় না। পরস্ত সর্ববান্তরধ্যাী মহাদেৰের 
জান হইতেই সংসার-ছঃখ-নিবৃত্ি ও পরমানন্দপ্রাপ্তিরপ ফল লাভ হয়। স্বতরাং ভগবান্‌ মহাদেবের 'অহুং 
খন্দান্মি'রেপে বোধন করিয়াই বেদের প্রযাপতা সিল্ধ হইয়াছে। 
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ইহা সমস্ত জীবের অন্ুভবসিদ্ধ। কারণ কাশীপুরীতে ভোগ ও মোক্ষ উতয়ই নুলত। 
আর হে দেবগণ! তোমাদের যে অমরাবতী পুরী, তাহাও কাশীপুরীর সমান নহে । কারণ 
তোমাদের পুরীসম্প্রাপ্ত ষে জীব তাহার ভোগান্তে মর্ত্যলোকে পতনের সর্বদা তয় থাকে। 
আর নাগলোকের যে ভোগবতী পুরী অ:ছে, তাহাও কাশীপুরীর সমান নহে। যখন 
তোমাদের অমরাবতী আর নাগলোকের ভোগবতীপুরী কা্‌শীপুরীর সমান না৷ হইল, তখন 
অন্ত পুরীর কথা আর কি আছে? আর কাশীপুরীতে গঙ্গ৷ সর্বদা বিরাজিতা এবং 
ভগবান্‌ মহাদেব সর্বদা বিরাজমান । এই পুরী জগতের সর্বপুরী হইতে অধিক সৌস্তাগ্য- 
শালী। এই কারণে তাহার নাম কাশীপুরী হইয়াছে। প্রকাশমানের নাম কাশী। 
এইরূপ কাশীপুরীর দ্বিবোদাস নৃপতি সর্বজনগ্রসিদ্ধ। সেই দিবোদাস রাজ! কিরূপ? 
তিনি সমস্ত শক্র জয় করিয়াছেন এবং আপনার প্রতিজ্ঞ সদ প্রতিপালন করিতে সমর্থ 
এবং ক্ষত্রিয় ধর্মে তাহার অত্যন্ত প্রীতি । এবং হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি, এই চারি প্রকার 
সেনাযুক্ত । আর সেই দিবোদাস রাজ। নিজেও অত্যন্ত বলশালী এবং, জ্ঞাদি কর্ে 
অতিশয় তৎপর । সুতরাং তোমরা যে দেবতা, তোমাদের নিকটও তিনি প্রসিদ্ধ। 
এইব্ূপ দিবোদাস রাজার পুত্র প্রতর্দন নামে রাজাও অতিশয় প্রসিদ্ধ। সেই প্রতর্দন 
রাজ! কিরূপ? আপনার পিতা ও পিতাষহের হ্ঠায় সমস্ত গশুতগুণ সম্পশ্ন। আর 
প্রত্যেক প্রাণীর প্রতি তাহার সম্পূর্ণ কপাদৃষ্টি আছে 1 এই প্রতর্দন রাজার পর্বতের 
সষান অনেক কোটী হস্ভী আছে। এবং হৃর্ষ্যের অঙ্বের স্যায় অনন্তগুপশালী অস্বও অন্ত 
কোটী আছে। এই মহারথের রথের ্তায় মহাশব করিতে সমর্থ রথও অনেক কোটী আছে 
এবং আপনার সমান বলবান্‌ পদাতি-সৈম্তও অসংখ্য আছে আর এই প্রতর্দান রাজা 
শস্ত্রবিষ্ভাবিষয়েও অতিশয় নিপুপ। যুদ্ধা্দি বিষষে কপটতা-রহিত। আর এই প্রতর্দান 
রাজা যদিও মহাদেবের প্রসাদে সম্পুর্ণ অন্ত্রপ্রয়োগরূপ সন্ধান অবগত আছেন এবং 
নির্মোক্ষরূপ বিসর্গও জ্ঞাত আছেন এবং অস্ত্রের মর্যাদারূপ স্থিতিও অলগত আছেন, আর 
উপসংহারব্রপ সংন্ধতিও জানেন ; ৬থাপি এই প্রতর্দন রাজ কাহারও উপর অস্ত্রনিক্ষেপ 
করিতেন না। কিন্তু শক্রর যেরূপ যুদ্ধের ইচ্ছা! হইবে, সেইরূপই যুদ্ধ করিয়। থাকেন। ' 
আর এই প্রতর্দীন রাজ! শক্রকর্তৃক তাড়িত হইয়া! গ্রথমে শত্রুকে আঘাত করেন না; পরন্ত 
শক্রকর্তৃুক আহত হইলে পর শক্রকে হনন করিয়া থাকেন। আর শক্রকতক প্রথমে 
তাড়িত হইলেও এই প্রতর্দন রাজা পঞ্চাশ বৎসরের উর্ধ ধাহাদের বয়স,তাহাদিগকে হনন 
করেন না এবং ষোড়শ বৎসরের নুন বাহার বয়স, তাহাকেও আঘাত করেন না) 
কারণ শ্রবীরের ব্রত প্রতপন রাজা ধারণ করিয়াছেন। ধন্তর্কেদ শুরবীধের ধর্ন, ইহা 
শাস্ত্রে কথিত আছে। যথা, | 
হুচ্ছিতং নৈব বিকলং না শত্ং নান্ুযোধিনহ্‌। 
পলায়ষানং শরণং গতং নেব চ ধিংসয়েখ॥ 


জর 
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অথাৎ, “*সুচ্ছ্ণপ্রাপ্ত শক্রকে, তথা ব্যাকুলকে, তথা শস্ত্ররহিতকে। তথ। অন্টের সহিত যুদ্ধে 
নিযুক্ত শত্রুকে, তথ৷ পলায়মান ব্যক্িকে, তথা শর-াগতকে, এই সকল লোকদ্দিগকে 
শূরবীর হনন্‌ করিবে না।” 
আর এই প্রতর্দন রাজার অন্য কি ব্রত আছে? ব্রাঙ্গণকে এবং দের্বতাকে এবং 
গৌদিগকে এবং বৃধ্ভদ্দিগক্ে কদাচিৎ অপমান করেন না। আর হে দেবরাজ। 
এই প্রতর্দন রাজার অন্ত কি ব্রত আছে? দেবতাই হউক, কিংবা ব্রাঙ্গণই হউক, 
অথব1! জাপনার পিত। পিতামহই হউক, তাহাদের সকলকে “ম্ববলে আমি জয় করিব' 
এই গ্রকার ব্রতযুক্ত গ্রতর্দন রাজার সমীপে কোন সময়ে নারদ গিয়াছিলেন। এবং 
কদাচিৎ প্রসঙ্গক্রমে প্রতর্দন রাজাকে এই প্রকার জিজ্ঞাস! করিয়ানছিলেন,__“হে প্রতর্দন 
রাজা! তুমি সমস্ত পৃথিবীর বাজাদিগকে জয় করিয়াছ। পরস্ত ইন্দ্রাদি দেবতা ক্ষত্রধর্মম 
স্বারা সমস্ত পৃথিবীর রাজ। অপেক্ষা বলবান্‌। কারণ সেই দেবতার সহিত অনুর, দানব, 
দৈত্য, কেহই ঘুদ্ধ করিতে সমর্থ নহে যখন অস্থরঃ দানব, দৈত্য ও দেবতাদিগের 
সহিত বুদ্ধ করিতে সমর্থ নহে, তথন মন্ুষ্যের ত কথাই নাই। আর এই লোকে 
এক ইন্ত্রকেই জয় করিতে কেহই সমর্থ নহে। তবে সম্পূর্ণ সেনা-সামস্ত-সম্পন্ন তথ 
লোকপালযুক্ত ইন্দ্রকে কে জয় করিতে সমর্থ? এই প্রকার নারদাদি মুনির বচন 
শ্রবণ করিয়! এবং আপনার প্রতিষ্জারূপ ব্রত শরণ করিয়া, সেই প্রতর্দন রাজ৷ দেবতার্দিগের 
সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত উৎসাহ করিয়া একাকীই স্বর্গে আগমন করিয়াছেন, হে 
দেবরাজ ! সেই প্রতর্দন রাজ। এখানে আসিয়! আপনার পুরীর দ্বারে দণ্ডায়মান আছেন। 
আর সেই প্রতর্দন রাজা আধীঢুক দৃতভাবে আহ্বান করিয়া দেবতাদিগের সমীপে প্রেরণ 
করিয়াছেন। এই প্রতর্দন রাজা আমাকে সন্দেশ-বচনও কহিয়়া দিয়াছেন। তাহা 
সমস্ত আমি আপনাকে কহিয়াছি, এঙগণে আপনার যেরূপ অতিরুচি হয়, সেইরূপ করুন।” 
এইরূপ দূত সমস্ত *সন্দেশ-বচন দেবরাজ ইন্দ্রসমীপে কহিল। এইপ্রকার দূতের বাক্য 
শ্রবণ করিয়া এবং প্রতর্দন রাজার অভয়রূপ পুরুষার্থ বিচার করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রও 
* অতিশয় বিশ্মিত হইলেন এবং নিজের ক্ষত্রধর্্দ স্বরণ করিয়া ক্রোধান্িত হইতে লাগিলেন। 
তখন তিনি সমস্ত দ্রেবতাদিগকে সঙ্গে লইয়া শীপ্রই আপনার পুরীর বহিদ্দেশে বহির্গত 
হইলেন। পরস্ত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত সমন্ত দেবতাদিগকে দেখিয়া ও সেই প্রতর্দন রাজা 
সেই স্থান হইতে "বিচলিত হইলেন ন]। 
ক্রমশঃ 
শ্হেমচন্ত্র মিদ্ব। 


ভক্তের মান। 
(মুল “ভক্তমাল হরিভক্তি্রকাশিকা” অবলম্বনে । ]) 


একদা জনৈক সন্ন্যাসী আসি শুধায় নগর-জনে, 

তঙ্ক। রাখিয়া কে দিবে ুণ্তী তীর্ধের দরশনে ? 

বিদ্ূপ করি কহে একজন, “ওই গৃহ দেখা যায়, 

নরসী শেঠজী আছেন সেথায় দেন যেব। যাহ] চায়! 
জুনাগর-বাসী সাধু ষে নরসী পরম ভক্তিমান্‌, 

হরির পৃজায়, অতিথি-সেবায়, অর্পিত সারা প্রাণ! 

বিদ্বেষী তার মহত্ব হায়, বুঝিবে কেমন করে, 

তাই তারে আজি বিপাকে ফেলিতে মাগে হেন ছল-তরে! 
সন্ত্রাসী কিছু রাখে না খবর সাধু পাশে গিয়া কয়, 

“যাইব দ্বারক1 দাও গে! হুপ্ডী টাকা রেখে মহাশয়!” 

নরসী কহেন “একি কথা ভাই, আমি নই মহাজন, 

কা'র নামে আমি সপিব হুণ্ী কে চিনিবে অকিঞ্চন 1” 
সন্্যাসী কোন কথা নাহি মানে বেয়াকুল অতিশয়, 

সাত শ টাকার থলিয় নাষায়ে হুয়ারে বসিয়ে রয় ! 

নরসী তখন না হেরি উপার, লিখে দিল] এই বাণী _ 
“শামল শাহুজী, সাত শত টাকা দিও হে ইছারে আনি!” 
পুলকিত চিতে সন্ন্যাসী ত্বরা উপনীত ঘ্বারকায়, 

কোথায় 'শামল' খুজে দ্বারে দ্বারে কেহ ত জানে নাণ্ঠায় ! 
ক্ষুধায় তৃষায় শ্রান্ত যে কায়, তাবে ষতি মনে মনে-_ 
প্রসাদ লইয়! ফিরিবে আবার শাহের অন্বেষণে । 

“শাল শাহেরে' কে চিনিবে আজি নাহি সে দ্বারক1 আর, 
সমুদ্র রথায় যেতেছে বহিয়1 করি শুধু হাহাকার ! 

'শাষল শাহের” লীলা তো থামেনি, থামেনি মধুর বাশী, 
অন্ধ জগত মুতঞ্জর মত কুড়ায তণ্মরাশি ! 
সন্্যাসী হেরে, কে আসিছে ওই, হর্ধে নাচিল বুক, - 
হ্তাবল বরণ পুরুষ বূতন করুণা-কোমগ মুখ! 

মত্ত পাগড়ী বেখেছে মাথায়) ঝোলান কুর্তি গায়, 

কানেতে কলম, বগলে কেতাব, স্বন্ধে খলিয়! হায় ! 


আৰাহন। ৬১৫ 


নিকটে আসিয়। শুধায় সাধুরে “নরসীর পাশ হ'তে, 

কে আনে হুণ্ডী? সন্ধানে তার ফিরি আমি পথে পথে !” 

সন্ন্যাসী কয় “আমি যে সে জন তোমারে খু'জিয়া মরি, 

কোথা তুমি থাক ? চিনে না তোমায় সারাটা নগর-ভরি !' 

শ্হরি-দাস বিনে নগরবাসীর] কেহ ত চিনে না মোরে, 

ভোমাঝেও আমি খুঁজি কত দিন!” কহিল সে করযোড়ে। 

তার পর হাসি হুণ্ডী লইয়া টাকাটা গণিয়। দিল, 

নরসীর নামে পত্র লিখিয়। তা'রি সনে অরপিল ! 

সন্ন্যাসী ফিরে দেশে আপনার সকল তীর্থ হয়ে, 

পথে জুনাগড়, নরসীর সাথে ভেটিল পত্র লয়ে! 

আনন্দ তারে জানাল কতই _কহিল সকল কথা-- 

বিশ্দিত সাধু সহসা পরাণে জাগে একি আকুলতা ! 

ব্স্ত-আবেগে খুলিলা পত্র, হেলা লিখ্তি তাহে__ 

"পেয়েছি হুণ্ী, দিল সব টাকা! তোমারি 'শাষল শাহে!' 

গোষস্তা মোরে জানিয়ে তোমার, যখন যে কাজ হয়, 

করুণা করিয়ে লিখিও নিয়ত নরসীজী মহাশয় ।” 

বক্ষে চাপিয়া শামল শাহের মধুর পত্রথানি, 

সজল-নেত্রে &হিল! নরসী হইয়া যুক্ত-পাণি-- 

“শামল ! শামল! ইঞ্টদেবতা! কপাময় ভগবান্‌! 

গোমস্তা সাজি রাখিলে কি হায়, অধম দাসের মান !” 
শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত । 


০০০ 


আবাহন। 


কোথা হে প্রাণের হরি, কৃপা করি, পরাণ টুকু লও হে পদে। 

শুন হে হৃদয়ের ধন, হৃদয়-শোভন, মোহন বেশে দাড়াও হদে ॥ 
জান ত আর কিছু নাই, ও ভাই কানাই, বিন্প তোমার চরণ-রেণু। 
লতিতে হয়েছে সাধ, দাও হে প্রসাদ, আকুল'হয়ে হেখায় এন ॥ 
কত কাল বলছে জার, সাধনের সার, ব্যাকুল হ'য়ে কাদব বসে। 
বাড়ায়ে ভক্তের মান, শ্রীরাধার প্রাণ, রাখহে প্রাণ রাধার এসে ॥ 


শীবাধা। 


বিবিধ পরসজ । 7 
বোধিসত্বের আবির্ভাব । -্রন্ধদেশীর আচার্য ও ভিচ্ছ ভীমৎ, এ বগযী 
সপ্রদউ ,উ জউ টীক মহাশয়ের নাম বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে সুপরিচিত । মেক্তিল! জিলায় 
উনথযই'ল গ্রাম সম্মীপস্থ থৈন দউঙ্গ শৈলে, ইহার আশ্রম বখন তাহার বয়ক্রম ঘাদশ 
বর্ধমাত্র, তখন এহ বালক-তপন্থী কিরূপ কার্ধ্যে জগতহিতার্থে তবিস্বৎ জীবন, অতিবাহ্তি 
করিবেন, ইহারই ধ্যানে নিদ্বত নিরত থাকিতেন। একদিন তাহার অন্তরের অন্তর 
হইতে কে যেন বলিয়। দিল, “যাও বালক, সঙ্যাস গ্রহণ কর, জগৎ হিতার্থে আত্মন্ুখ 
আত্ব-জাবন উৎসর্গ ক3।” সেই দিন হইতেই মগ্গি সয়দউ চীক সন্ন্যাসী; এবং এই 
সপগ্তবিংশ বর্ষ তিনি জগৎ-কল্যাপ-কার্ষে; ও পরোপকারশ্ধ্যানে নিরত। তাহার এখন 
বয়ক্রষ ৩৯ বৎসর) এই অল্প বয়সে তিনি চতুদ্দশটি বৌদ্ধ সখের প্রধান আচার্য), 
চতু্ঘশ বিভিন্ন বিহারের পরিচালক । তাহারই উপদেশ ৯* জন বিদ্বান ভিক্ষু সর্বত্র প্রচার 
করিতেছেন; তাহার নিদিষ্ট নীতিমালা ৭** ধর্মপ্রাণ শিল্পবর্গ পালন করিতেছেন । 
সকলে শুনিয়া বিদ্মিত হইবেন, সেই পরহিতব্রতী, পরকল্যাণনিরত পৃঁজনীয় আচার্য্য 
এখন প্রচার করিতেছেন যে,_মানব মধ্য বোধিসত্ব সৈ্রেয় বুদ্ধ লীঘই আবিভূত হইবেন। 
প্রায় পঞ্চাশ সহ্অ ব্রহ্মদেশবাসী সন্তরান্ত ব্যক্তি তাহার বাক্য সা্বরে গ্রহণ করিয়া পবিত্র 
তাবে তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন) তাহার আদর্শে নিজ নিক জীবন 
গঠন করিতেছেন; জীবে করুণ! বানব জীবনের দৈনন্দিন অবশ্ত-কর্ত1, ইহ1 তাহারা 
স্থির করির়! লইয়াছেন। রঃ 
থওসফিক্যাল সোসাইটির কর্ণধার যাননীয়। ্ীততী আনিবেসাস্তও বহু জন 
কর্তৃক উপহাসিত হইয়াও, জগতের সর্ব নিভাঁক চিত্তে সেই শুত সংবাদ প্রচার 
করিতেছেন। তাহার প্রতিতিত ষার অব. দি ইষ্ট (519 ০৫ 010৩, 15890) সম্প্রদায় 


অগতের সর্বক্র পরিব্যা্ড। তাহার সত্য সংখ্যা অন্যুন ১৫*** | তীহারাও তাহার 
অ।পনন প্রতীক্ষায় তক্তিতরে অবস্থিতি করিতেছেন ও গীতি দয়! করুণ ইত্যাদি ধর্ম 


সাধনা করিতেছেন। 
জগ ভারত ,--গত বৎসর গ্রমতী জআ্যানি বেসেপ্ট মান্দ্রাজনগরে সমাজ ও ধর্ম 


সংস্কার সম্বন্ধে করেকট ওজদ্থিনী বক্তৃত৷ করিয়াছিলেন। এ সকল বক্ভৃত। $/910 0 
10,019 ( জাগ ভারত ) নামক গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে সমাজশরারে 
আখাত না! করিয়া, হিন্ুত্ব ও হিম্ছু আদর্শ অপ্রতিহত রাখিয়া, ' হিশ্মুজাতিকে কি ভাবে ০৫ 
উন্নতির উচ্চ শিখরে আবার উপস্থাপিত করিতে পারা যাইতে পারে, এ গ্রন্থে সমাজ, ধর্ম, 
শিক্ষা, শিল্প প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে আলোচন! করিয়। বেসেপ্ট যহোছয়। তাহারই উপায়, 
নির্ধারণে উদ্যোগী হইয়াছেন। এই গ্রন্থের বক্তব্য সম্বন্ধে অনেকীংশে সকলেই একমত 
হইবেন; কিন্তু জাতিতেদ,ও যৌবন [বিবাহ সম্বন্ধে কাহারও কাহারও মততেদ হইবার 
সম্ভাবনাঁ। সে যাহা হউক 'জাগ ভারত' গ্রন্থ যে তারতবাসীর জাতীয় জাগরণে বিভব 


লহায়ত৷ করিবে, এ কথা নিঃসংকাচে বলিতে পার। নায়। 





॥.20-757৩. লা ওট্ন্ডি | 
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চৈত্র, ১৩২০ । . [ ১২শ সংখ্যা । 





অফ মূর্তি-স্তোত্রম্‌ 
( বাণেশ্বরতক্ত্রোদ্ধুতম্‌ ) 


*» (১) 
দেবদেব মহাদেব বিরূপাক্ষ ব্রিলোচন। 
নমন্তে কতনাশায় সর্বায় ক্ষিতিযূর্তভয়ে ॥ 


দেবদেব মহাদেব ওকে জ্িলোচন ! 
তুমি সর্বব বিরূপাক্ষ সংহায়-কারণ। 
অনন্ত পৃথিবী এই তোমারি মুত্রতি, 
তোমার চরণে দেব! করি হে গ্রণতি। 


(২) & 
পার্বধতীনাথ লোকেশ ভূতাধিপ সনাতন। 
নমন্তে বামদেবায় ভবায় জলমূর্তয়ে ॥ 

লোকনাথ স্ভূতনাখ তুঁমি সনাতন, 
তুষি ভৰ বাষদেব পার্বতী-রষণ। 
এ জন্ভ্ভ জলরাশি তোষারি মুরতি, 
তোষার চরণে দেব! করি হে প্রণতি। 


(৩) 

বিশ্বনাথ ভ্রিলোফেশ ব্যোমূকেশ মহেশ্বর। 
নমস্তে ক্বরনাশাদু রুত্রায় চা্রিনৃর্তয়ে ॥ 
*তুমি রত মহেশর যদন-লাশন, 

বিশ্বনাথ ব্যোষকেশ জিলোক-ভারণ। 

এই যে অনল-রাশি ভোবানগি মূরতি, 

. পাখার চরণে দেব | করি হে পণতি | 


(৪) 
গঙ্গাধর বিশালাক্ষ বৃবধ্বজ জটাধর । 
নমন্তে শূলহন্তায় উগ্রায় বায়ুমুর্তয়ে ॥ 
তুমি শূলপাশি উগ্র বৃষভ-বাহন, 
গঙ্গাধর জটাধর বিশাল-ময়ন ; 
এ অনন্ত বায়ুরাশি তোমারি নুরতি, 
তোষার চরণে দেব ! করি হে প্রপতি। 
(৫) 
ব্রিপুরান্তক সর্বজ্ঞ শরীক প্রমধাধিপ। 
নমস্তে চন্ত্রচড়ায় ভীমায়াকাশমৃত্তয়ে ॥ 
তৃষি ত্রিপুরা ভীম শশাঙ্ক-শেখর, 
জীকঠ সর্বজ তুমি প্রথ-ঈশ্বর ; 
অন্ত আকাশ এই তোমারি সূরতি, 
তোমার চরণে দেব! করি হে প্রণতি | 
(৬) এ 
কুশান্থরেত। হংসশ্চ শিতিকঃ কপালভূৎ। 
নমন্তে পশুনাথায় যজমানপ্রমূর্থীয়ে ॥ 
তুমি হংস নীলকণঠ, তুষিই কপালী, 
ভূমিই কৃশানূরেতাঃ, তুমি পশুপালী ; 
এই সোনহাগ-কর্ত। 'ভোমষারি যুরতি। 
তোষায় চরণে দেব | করি হে প্রণতি। 


্রহ্মবিচভ। | 


৬১৮ 


* (৭) ঈশানায় যশোদায় ্যূর্তয় 
শাস্তবীশ জগন্নাথ মৃত্যুঞ্জয় পিনাকধৃক। তুষিই শ্রুতি টস 
মহাদেবায় তে সোমবৃর্তয়ে চ নমে। নমঃ | সমস্ত সম্পৎ তুমি দাও নিরস্ত্র ; 


তুমি হে কৈলাস-নাথ, তুষ্জিই ঈপান, 
তুমিই যানব-গণে কর ঘশোদান । 
এই ঘে প্র সৃরধ্য তোমারি মূরতি, 
তোষার চরণে দেব! করি হে প্রণতি। 


কবিভূণ শ্রীপূর্ণচন্্র দে কাব্যরত্ব উন্তটসাগর। 


তুষিই পার্ববতী-পতি, তুমি জগগ্কায়। 
তুথিই পিনাকী, মহাদেব, মৃত্যুঞ্জয় । 
এই যে প্রশান্ত চন্্র তোমারি মূরতি, 
তোষার চরখে দেব! করি হে প্রণতি | 


(৮) 
শ্রুতেঃ শ্রতিধরাপেশ সর্বসম্পত্প্রদায়ক | 


মলিনার আত্মকাহিনী । 
যোগমায়া । 


একদ| বিপিনে বযুনা পুলিনে ধরিয়া ললিতা কর 
(শুনিস্থ আড়ালে ) গাছে বিনোদিনী বধূ-প্রেমে গরগর 


“(আধি) নীল রতনে নীল বসনে করে পরশিয়া উঠিব নাহিয়া, 
আবরি রাখিব বুকে ; কারে না জানিতে দিব। 
নয়ন মুদ্দিয়া রছিব ডুবিয়া নিশীথ আকাশে নিবিলে জোছনা, 
তাহার পরশ-সুখে। , তিমিরে বাহির করি” 
নীল ষমুনাযর় সিনান করিতে নিরালা হেরিব নীল মণিটিরে 
জাচলে বাধিয়। নিব ; মণির আলোকে মরি!” 
গাহিতে ললনা পুলক মগনা নিশীলিল আধি-তারা, 
উরস চাপিল, বুঝিবা তাবিল ঞ্জাছে কিবাহ'ল হারা! 

বতেক ভুবনে আছে সাধুজন, সবে যে মণির চোর, 
রাজ-সম্পদ দ্বলি' পদতলে যে মণিতে রছে ভোর, 
যে মণির লাগি” মুনিখধি কত  বরষ বরষ ধরি* 

যুগে যুগে যুগে. যোগ-নিমগণ চুরির সাধন করি', 
সাধন ভজন নাহি কিছুষার এহেন গোপের 

না জানি কিগুণে লভিল সেষণি কেমনে বুঝিতে পারি ! 
ভাবিতে সহসা পুলকে পুরিস্থ।. বুঝবি গোপন মনে $ 
গোপ-নারী বেশে নিজে ফোগমায়া বিহরে বরঞজ বনে! 
সাধনা তাহার সরল পরাণ; বধূর পিরীতি যোগ ) 
বধুর চরণে . চিত সমপিয়া আপনারে দিল তোগ! 
এহেন পিরীতি যেকরে, তাহার আঁচলে বধুয়া বানা, 
মুনি খধিযার চরণ ভিখারী; তার অধিকারী রাধা ! 
হাম যেষলিনা আপন মগনা,  কেষনে মিলিবে মোরে? 
বধুর বে বধু।. সেবীাথে বধুরে সহজ পিরীতি-ডোরে। 


ভীভূ্ধর রায় চৌধুরী 


চৈতন্য কথা । 
সনাতনের শিক্ষা । 


মহাপ্রভু সনাতনকে সকল, তত্বেরই শিক্ষা দিয়াছিলেন। রাগানগা ভক্তি সম্বন্ধে 
তিনি যে শিক্ষু! দিয়াছিলেন, আমর! কেবল তাহারই সমালোচনা করিব । 
রাগাস্থগা ভক্তির লক্ষণ শুন সনাতন । 
রাগানগুগাস্তক্তি মুখ্যা ব্রজবাসী-জনে। 
তার অন্থগত তক্তের রাগান্থগা নামে ॥ 
ইষ্টে গাঢ় তৃষ্ণা রাগ স্বন্নপ লক্ষণ। 
ইঞ্টে আবিষ্টত৷ তটস্থ লক্ষণ-কথন ॥ 


ভক্তের বন্ধিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ দুইভাব থাকে । যখন সংসারের মধ্যে ধাকিয়া কর্তব্য কর্ণ 

কর! যায়, এবং ভক্তি প্রচারের জন্য বহিজগিতের সহিত সম্বন্ধ রাখ! যায় এবং জীব-সেবা 
স্বার৷ ভগবানের সেব! করা যায়, তখন ভক্তের বহিরঙ্গ বা বাহা ভাব। আর হখন তড় 
বাহু ভুলিয়া মনে মনে কৃষ্ণের সঙ্গম-স্ুখ লাত করেন, তখন তাহার অন্তরঙ্গ ভাব। বান্- 
ভাবেও ভক্ত কষ্ণে আবিষ্ট-চিত্ত ধাকিবেন। অন্তর ভাবে তক্তের কৃষ্ণ সম্বন্ধে গাঢ় তৃষা 
ও অনুরাগ ভিন আর কিছুই থাকেনা । 

রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মিকা নাম। তাহা শুনি লুৰ হয় কোন ভাগ্যবান্‌। 

লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে ঞ্মহৃমতি। শান্ত যুক্তি নাহি মানে রাগান্থগার প্রক্কৃতি ॥ 


অসংখ্য সনাতনধর্্মাবলম্বীর মধ্যে, কত লোক জ্ঞানী, কত লোক বর্ষা, কত লোক 
তক্ত। আবার অসংখ্য ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে, কেহ কেহ প্ররুতপক্ষে রাগমার্গাবলম্বী। 
কেবল রাধারুঞ্চের পুঁজ করিলেই বা যুগল-মন্ত্র গ্রহণ করিলেই রাগানুগ ভক্ত হয় না। 
_ধাহার। যথার্থ রাগাম্থগ, মধুর কৃষ্ণ তাহাদের উপর লক্ষ্য রাখেন। গোপ ও গোপীর 
অন্থগত হইয়া কোন ন! কোন কালে তাহারা মধুর কৃষ্ণের সঙ্গ লাভ করিতে পারিবেন। 
বাহু অন্তর ইহার ছুইত সাধন। বান্ে সাধকর্দেহে করে শ্রবণ কীর্তন ॥ 
এই হইল বহ্রিঙ্গ ভাবের সাধন। ৃ 
মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়! ভাবন। রাত্রি দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেষন ॥ 
এই হল অন্তর সাধন। অন্তরজ সাধনে সিদ্ধদেহ ভাবুনা করিতে হইবে। আমাদের 
সবে স্থল দেহে কাষের উদ্দীপন! হয়, যে দেহে ইন্রিয় সকল বাহ্‌ স্পর্শে কলুষিত হয়, যে 
দেহে নিত্য কপটতা৷ ও কপট সম্বদ্ধের সঙ্গম লাত হয়, সে দ্বেহে প্রেমময় কঞ্চভাবনা 
হইতে পারে না। ভুমি বথার্থ সিদ্ধ হও ব! না হও) অন্বরঙ ভাব ধখন মধুর কঞ্চকে 'লইয়া 


৬২০ | ত্রহ্মবিস্তা | 
খেলা তখন তুমি কল্পন! করিয়াও কামবর্জিত সিদ্ধ দেহ ধারণ করিবে । কেবল গোপ ও 
গৌপীভাব লইয়াই সিদ্ধ দেহ ধারণ করা যায়। 


মহাপ্রভু রঘুনাথ দাসকেও সংক্ষেপে বাহ্‌ ও আত্তরিক সাধনের কথ] বূলিয়াছিলেন। 
“গ্রাম কথা না কহিবে গ্রাম্যবার্তা না গুনিবে। ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে ॥ 


অমানী-মানদ কঞ্চনাম সদা লবে। ব্রজে ঘাধাকষ্চ সেবা মানসে করিবে ॥ 
এই ত সংক্ষেপে আমি কৈল উপদেশ। শ্বরূপের ঠাঞ্চ ইহার পারব সবিশেষ ॥” 
সেবা সাধকরগেণ সিদ্ধরূপেণচাত্রহি।  ততস্তাব লিপ্স-না কার্ধ্যা ব্রজলোকান্থসারতঃ ॥ 
ভক্তিরসাবৃতসিদ্ু। 


নিজাভীষ্ট কষ্ণপ্রেক্ট পাছেত লাগিয়া । নিরন্তর মনে করে অন্তমণনা হএা 

এই মত করে যেধ! রাগানুগা! তক্তি। কৃষ্ণের চরণে তার উপজয়ে গ্রীতি॥ 

প্রেমাস্কুরে রতি ভাব হয় দুই নাম। যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণের প্রেমের সাধন ॥ 

শুদ্ধসত্ববিশেবাজ! প্রেমসূর্ধযাং সামাভাক | কুচিভিশ্চিত্তষাস্থণ্য কুদসে৷ ভাব উচ্যতে ॥ 
ভক্কিরসান্ৃতসিন্ধু ৷ 

“ভাব একরূপ শুদ্ধ সত্ববিশেষ, প্রেমরূপ হৃর্য্যের কিরণ তুল্য । কৃষ্ণ রুচি ও আসক্তি 
জঙ্মাইয়।, এই ভাব চিত্তের মস্থণতা উৎপাদন করে। 

এই ছুই ভাবের ম্বরূপ-তটস্থ লক্ষণ। প্রেমের লক্ষণ'এবে গুন সনাতন ॥ 

সমান্ন্ণিতন্বান্ধো মমত্বাতিশযাক্ষিত:। ভাবঃ সএব সাল্লাত্ব। বুধৈ: প্রেমানিগঞ্ভতে ॥ 
তক্কিরসামূতসিন্ধু। 


যাহাতে মন সম্যক রূপে মন্থশিত হয়, যে তাবে রুষে্ অতিশয় মমতা জন্মে, ঘনীভূত 
সেই তাবকে প্ডিতেরা “প্রেমা, বলিয়া থাকেন। রূপের শিক্ষাতে প্রেমের এইক্রপ ক্রম 
পাইয়াছি- স্গেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব। 
সনাতনের শিক্ষায় বৃতি ও ভাব প্রেমের এই সকল অবান্তর তাব হইতে ভিন্ন ও 
প্রেমের পূর্ব্বস্থচি । 
কোন তাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা বদি হুয়। তবে সেই জীব সাধুসন্ধ করয়॥ 
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ কীর্তন। সাধন তক্ত্যে হয় সর্ধানর্থ নিবর্তন ॥ 
অনর্থ নিবৃত্তি হলে তক্তি নিষ্ঠা হয়। নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণান্তের রুচি উপজয় ॥ 
রুচি হৈতে হয় তবে আসক্তি প্রচুর । আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে রৃতির অদ্ধুর | 
সেই রতি গাড় হৈলে ধরে প্রেম নাম । সেই প্রেম প্রয়োজন সর্বানন্দ ধাম | 
এই নব প্রীত্যঙ্থর যার চিতে হয়। প্রারত ক্ষোতে তার ক্ষোত 'নাছি হয়। 
কৃষ্ণ সম্বন্ধ বিনা ব্যর্থ কাল নাহিযায়। ভক্তি সিদ্ধি ই্জিয়ার্থ তারে নাহি তায় ॥ £ 
সমূতকঠ! হয় সদা লালন! প্রধান। নাম গানে সদ! রুচি লয়ে কলাম । 
রুষ্গুণাধ্যানে করে সর্বদা আসভি। কৃষ্ণলীল! স্থানে করে সর্ব বসতি, 


৪) 
খা 


চৈতন্য কথা । ৬২১ 


কষে রতির চি এই কৈল বিবরণ । কৃষ্ণ প্রেমের চিহ্ন এবে শুন, সনাতন । 
যার চিত্তে কৃষ্ণপ্রেম করয়ে উদয় ' তার বাক্য ক্রিয়! মুদ্রা বিজে ন বুঝয় ॥ 
প্রেম রুমে বাটি হয় স্নেহ মান প্রণয় । রাগ অনুরাগ ভাব মহাতাব্‌ হয়। 
যখন কৃষ্ণচচরণে প্রীতি জন্মে, তথন সেই প্রীতি রতি ও ভাবে পরিণত হয় । ১ অন্কুরে 
এই ভাব রতির নামান্তরমাত্র . 
রতি গণঢ় হৈলে প্রেমের উৎপত্তি হয়। এই প্রেম একটি মাধুর্য্যময়, উন্মাদক, আত্ম- 
বিশ্বারক, কৃঝে গাঢ় লালসাময় দেবভাব। প্রথমে সহজ প্রেম। তাহার পর উত্তরোত্তর 
পরিবর্ধিত প্রেমের গাচতর ও গাঢ়তম সাতভাব ;--১ স্নেহ, ২ মান, ৩ প্রণয়, ৪ রাগ, 
€ অন্ুরাগঃ ৬ ভাব, ৭ মহাতাব। 
শান্তরসে শান্তিরতি প্রেম পর্য্যন্ত হয়। দাস্যরতি রাগ পর্য্যন্ত ক্রমেতে বাঢয় ॥ 
শাস্তরসে কেবলমাত্র সহজ প্রেম হয়। দাস্যরসে, ম্রেহ, মান, প্রণয় ও রাগ পর্য্যন্ত 
জন্সিতে পারে। 
সখ্য বাৎসল্য রতি পায় অনুরাগ সীমা । স্ুুবলাগ্ভের ভাব পর্য্স্ত প্রেমের মহিম। ॥ 
সাধারণতঃ সধ্যরসে ও বাৎসল্য রসে প্রেম “অন্রাগের” সীম! পর্য্যন্ত উঠিতে পারে। 
কিন্ত স্ববলাদি সথার প্রেম “ভাব” পর্যযস্ত পরিণত হইতে পারে। 
রূঢ অধিরূঢ় ভাব কেবল মধুরে । মহিষীগণের রূঢ, অধিরূচ গোপিকা নিকরে ॥ 
মৃহিষীগণের রূঢতাব, গোপীগণের অধিরূঢ ভাব। 
এ্জেন্্রনন্দন কৃষং নায়ক শিরোমণি । নায়িকার শিরোমণি বাধা ঠাঝুবাণী॥ 
চৈতন্য চরিতামূতে মধালাঁলায় দ্বাবিংশ ও ব্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে এইরূপে সনাতনের 
শিক্ষা বর্ণিত হইয়াছে । আমি অনেক অংশ পরিত্যাগ করিয়াছি । প্রেমের শাস্ত্র শ্রীচৈতন্তের 
শিক্ষামত সম্পূর্ণ আলোচন। করিতে হইলে একটি বৃহৎ পুণ্তক লিখিতে হয়। আমি 
কেবল সেই শাস্ত্রের দিগ্দর্শন করিতেছি মাত্র । প্রেমের সম্পূর্ণ আলোচনায় আমার 
অধিকার জন্মে নাই । একমাজ্র ভগবৎরুপা ভিন্ন সে অধিকার জন্মিতে পারে না। 


সচ্চিদানম্দ পূর্ণ কৃষ্ণের ন্বরূপ। একই চিচ্ছক্তি তার ধরে তিন রূপ॥ 
আনন্দাংশে হলাদিনী সদংশে সদ্ধিনী।  চিদংশে সংবিৎ যারে জান করি মানি। 
সদ্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধ সত্ব নাম। তগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম ॥ 


মাতা পিতা স্থান গৃহ শষ্যাসন আর। এ সব কৃষ্ণের শুদ্ধ সত্বের বিকার ॥ 
কষে ত্বত্ত! জান সংবিতের সার।  ব্রন্গজ্ঞানার্িক সব তার পরিবার ॥ 
হাাদিনীর সার প্রেম প্রেমসার ভাব । ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম মহাতাব ॥ 
মহাভাব ম্বরূপ শ্ীরাধ! ঠাকুরানী। সর্বগুণ-খনি কুষ্চকান্তা-শিরোমণি ॥ , 
চৈ, চ, আদি ৪। 


৬২২ .. অ্রন্ষবিস্তা। 

প্রেম ভগরানের নিজ শক্তির পূর্ণ বিকাশ । সেই প্রেমের পরাকাষ্ঠা মহীভাব। 
মহাপ্রভু চৈতন্তদেব প্রেমের এই মহাভাব দেখাইয়াছিলেন। এই জন্তই স্বরূপগোস্বামী 
তাহাকে “রুধাভাবছ্যতি-স্ুবলিতং নৌমি কৃষ্ণন্বরূপং" বলিয়া নমস্কার করিস্লাছেন। 

সনাতন গোস্বামী মহাপ্রভুর শিক্ষা বলে পাণ্ডিত্য ও যুক্তি আশ্রয় করিয়। প্রেমের 
প্রাধান্ত দেখাইয়াছেন। তিমি দেখাইন্াছেন, ত্রন্ধবাদীদিপ্কের মুক্তি তুচ্ছ । তাহা হইতে 
ভক্তের যুক্তি অধিকতর বিচি্র। কিন্তু প্রেম এই ছুই প্রকার মুক্তি হষ্টতে কোটি 
গুণ অধিক। 

তিনি দেখাইয়াছেন, ইন্ত্রিয়ের আবশ্তীকতা আছে। কিন্তু সকল ইন্জিয় মনের অন্তভূতি। 
বাহ্দৃষ্টিতে ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ হয় না। অন্ত্রষ্টিতে তাহাকে দেখিতে পাওয়াই 


তক্তের উদ্দেশ্য থাকিবে। 
সমাধৎম্ব মন; স্বীরং ততো জক্ষাসি তং ম্বতঃ | সর্বত্র বহিরস্তশ্চ সদ] সাক্ষাদিব স্থিতষ্‌ ॥ 
বৃহস্তাগবতামৃত, ২-২-৮৭। 
নিজের মন সমাহিত কর। তাহা হইলে সেই সর্বব্যাপক ভগবানকে সাক্ষাৎ 


অবস্থিত বলিয়া দেখিতে পাইবে। 
পরমাআ বাহদেবঃ সচ্চিদানন্দ বিএ্রহঃ | নিতাস্তং শোধিতে তিতে ক্ষ,রত্যেব ন চাদ্কতঃ | ২-২-৮৮| 


সচ্চিদানন্ববিগ্রহ, পরষাত্মা॥ বাসুদেব নিতান্ত শোধিত-চিত্বেই প্রকাশিত হন। 
বাহেন্দ্রিয় তারা তাহাকে গ্রহণ করিতে পারা যায় না। যদি বল চিত্তত্বারা গ্রহণকে ধ্যান 
বলা যায়, দর্শন বলা যায় না, কারণ চক্ষুরিন্দ্রিয় ঘ্বারা গ্রহণকেই দর্শন বলে) তাহার উত্তর 
এই যে, মন দ্বারাই চক্ষুর কার্য হয়। ১৫ 
তদানীঞ্চ যনোবৃত্তযন্তরাভাবাৎ সসন্ধাতি। চেতসা থলু বৎ সাক্ষাচচন্কুষাদর্শনং হরে ॥ ২-২-৮৯ 
তগবৎ-ুর্তি সময়ে মনে অন্ট বৃত্তি থাকে লা। ভগবানের মুর্ত্িতে যখন মন অতিনিবিষ্ট 
ধাকে, তখন এমন জ্জান হয় না যে, আমি মন দ্বারাই ভগবানকে দেখিতেছি, চক্ষুদ্ধারা 
দেখিতেছি না। এই জন্ত চক্ষুর কায মনের ঘ্বাব্রাই সিদ্ধ হুয়। 
যনঃস্েইস্তর্ভব তি সর্ষ্েন্তিয় নুখং স্বতঃ।  তহত্বিত্ষপি বাক্চক্কুঃ শ্রত্যাদীজিয়বৃতয়ঃ | ২-২-৯০ 


সকল ইন্জিয়ের সুখ মনের সুখেই অন্তভূতি । সকল ইন্ত্রিয়ের বতিও সেইরূপ মনের 
রত্তি মধ্যে অবস্থিত হয়। মন দ্বারাই শ্রবণ কীর্তন দর্শনাদি সিদ্ধ হয়। 
মনোবৃত্তিং বিনা সর্বেলিয়াণাং বৃতয়োইফলাঃ। কতাপীহাৎকতৈব ভাদাজন্তহপলন্ধিতঃ ॥ ২-২-৯১ 
মনোবৃত্তির সহিত সংলগ্ন হইলেই চক্ষুরাদির রূপাদ্দি গ্রহণ আত্ময় উপলব্ধি হয়। 
নতুবা চক্ষুরাদির কার্য্য নিষ্ষল হয়। 
এখন মোক্ষ কাহাকে বলে? 


সোইশেবছৃঃখধ্বংসো! বাহরিস্তা কর্ণক্ষয়োইধব1। মায়াফতান্তখারপ ছা।গাৎ স্বাদুতবোছপিব! ॥ 
বৃহস্তাগবতামৃত ২-২-১৭৫ 


চৈতস্কা কথা। ৬২৩ 


অশৈষ ছুঃখের নাশকে যোক্ষ বলে। কিন্বা অবিষ্কাকৃত কর্ণক্ষয়কে মোক্ষ বলে। 
কিন্ব। মার়াকত দেহাদি অন্যথ। রূপ ত্যাগ করিয়া শ্বর্নপ বা আত্মার অন্থতবকে মোক্ষ বলে। 
মোক্ষের ছুই অংশ -নাশাত্মক অভাব ও অনুভাবাত্মক ভাব। অন্ুতবেই আনন্দ । কিন্তু সে 
আনন্ব, তগবানের সাক্ষাৎকার হইতে যে আনন্দ লাভ করা যায়, তাহা হইতে অতি তুচ্ছ। 
জীব স্বরপতৃতত্ত সচ্চিদানন্দ ব্ত্তনঃ ।  সাক্ষাদম্ভবেনাপি স্তাত্বাদূক হুখমলকম্‌ | ২-২-১৭৬ 
সচ্চিদুনন্দ জগদীশ্বর অংশরূপে জীবের স্বরূপ ধারণ করেন। “মমৈবাংশোজীবলোকে 
জীবভূতঃ সনাতন” । সেই অংশীভূৃত শ্বর্ূপের অস্ৃতব সাক্ষাৎ হইলেও তাহা বার! যে 
সুখ লাত হয়, তাহ। অতি অল্লমাত্র । 
গুস্ধাত্মতত্বং ঘতবস্ তদেব ব্রহ্ম কথ্যতে। নিষ্'ণং তচ্চ নিঃসজং নির্বিবিকারং নিরীহিতম্‌ ॥ ২-২-১৭৭ 


যদি বল জ্ঞানীর কেবল স্বরূপানন্দ হয় না, জ্ঞানী ব্রহ্গানন্দ লাভ করেন। সে ব্রঙ্গা- 
নন্দই বা! কি? জীবপ্রকৃতি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন শুদ্ধ আত্মতত্কেই ব্রহ্ম বলে। সে ব্রহ্ম 
নিগুণ, নিঃসজ, নির্বিকার ও নিরীহিত। সুতরাং ব্রক্মান্থতব দ্বার যে আনন্দ লাত হয়, 
তাহাও তদ্রপ | 
তগবাংস্ত পরব্রক্ষপরাঝ্স। পরমেশ্বরঃ | স্সান্ত্র সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ! মহিমার্ণবঃ | ২-২-১৭৮ 
ধিনি ভগবান্‌, তিনি পরব্রক্ম পরমাত্মা ও পরমেশ্বর । তিনি অত্যন্ত ঘনীভূত সচ্চিদানন্দ 
রূপ। তাহার মহিমার সীম! নাই। 
সগ্ণত্থা গুণত্বাদি বিরোধাঃ প্রবিশস্তি তম । মহাবিভূতি ব্রন্গান্ত প্রসিদ্বেখং তয়োতিদা | ২-২-১৭৯ 
সপ্তণত্ব অগ্ডণত্বাদদি সকল বিরোধ সেই তগবানে প্রবেশ করে। ব্রহ্গরূপ ও জীবতত্বরূপ 
তাহার মহাবিতৃতি | রে 
অতঃ সাল্সুখং তন জ্ীমৎপাদানুবযমূ | ভক্ত্যান্থভবতা সান্দ্রং সুখং সম্পদ্যতে ফ্রবম্‌॥ ২-২-১৮* 
ভগবানের চরণ-পন্ম ঘন আনন্দ স্বরূপ। যেমন ঘনমণ্ডল সূ্য্যে সকল কিরণ ঘনীতৃত 
হয়, সেইরূপ ভগবচ্চরণারবিন্দে সকল আনন্দ ঘনীতূত হয়। তক্তিমার্গে আনন্দ অন্থুতব 
করিলে, সেই ঘন আনন্দ লাভ হয় । 
সুখরূপং হুখাধারঃ শর্করাপিওবক্মতষ্। জীক্কফচরণঘদ্ং সথং ব্রহ্ম তু কেবলম্‌॥ ২-২-১৮১ 
প্রকঞ্চের চরণ যুগল কেবল যে আনন্দরূপ, তাহা। নহে। শর্করা পিগবং এ চরপ-যুগল 
আনন্দের রূপ ও আনন্দের আধার । ব্রহ্ম কেবল আনন্দমান্। আনন্দের আধার নহে। 
তগবান্‌ সমুদ্রকোটিগন্ভীর, পরমাশ্চর্য্য মহিমাবান্। ভেদ ও অতেদ রূপ [বিচিত্র বিরোধ 
প্রবাহ &ঁ ভগবানে প্র্বশ করিতেছে । তিনি সকলেরই আধার ও বিচিত্র আনন্দময় | 
আীবন্বরূপ্ঠহন্বত্ত পরংরক্ষ তদেব চেখ। তদেব সচ্চিদানন্াখুনং শ্ীতপবাংশ্চ তত ॥ ২-২-১৮২ 


ষে বস্ত জীবস্বক্নপ, তাহাই বদি পরব্রহ্ধ হয়, এবং জীব ষদি সচ্চিদানন্দঘন হয়, এবং 
জীবন্বপ্ূপও যদি ভগবান্‌ হয়্-_ 
* তখাপি জীব-তন্বাদি তন্ভাংশা! এব সম্মাঃ | ধনতেজঃসমূহত্ত তেজোজাঁলং যথা রঘেও ॥ ২-২-১৮২ 


৬২৪ | ্রহ্মবিষ্ঞা । 


তথাপি জীবতন্ব ব্রন্মের অংশ। এই ততই সধুসম্মত। যেমন ঘন-তেজ-মগুল-হূর্য্যের 
কিরণজাল, সেক্ু্নপ ঘনতেজ ব্রদ্দের কিরণাল জীব। পু 
একদেশস্থিতস্যাপ্নে জেোৎদ্বা বিস্তারিণী হখা। পরন্ত ব্রন্মণঃ শক্তিত্তখেদমখ্িলং জগত ॥_পরাশর। 
| ব্রক্মণো। হি প্রতিষ্ঠাহমমুতস্যাব্যয়স্যচ | তগবদগীতা। | 
ষন্ত প্রতা প্রভবতো। জগদওঁকোটি। কোটিদ্ষশেষ বন্ুধাদি বিভূতিভিন্মূ। 
তদ্বন্ধনিঘল মনম্ত মশ্ষ ভূতং গোবিন্মমাদিপুরুষং তমহং ভজামি 1 তরদ্গসংহিতা। 
নিতাসিদ্ধান্ততে] জীবা ভিন্না এব বথা রবেঃ| অংশবো বিক্ষ,লিজাশ্চ বন্ধে ভঙ্গাশ্চ বারিধেঃ ॥-২-২-১৮৪ 
মায়ার অপগম হইলে জীব ও ব্রদ্দের অভেদ হয়, এরূপ বল! সঙ্গত নহে । কারণ 
তব্ববাদীগপের মত অনুসারে, জীব পরব্রদ্ধের নিত্য অংশরূপে সিদ্ধ | সে অংশ মায়ার 
ভ্রম নহে। এই জন্ত রবির কিরণের ন্যায়, অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় সমুদ্রের তরঙ্গের জায়, 
জীব ব্রহ্ম পদার্থ হইতে নিত্য ভিন্ন। 
জনাদি সি্ধয়া শক্ত চিদ্গিলাস ম্বরূপয়।। ষহাষোগাথায়৷ তন্ত সদাতে ভেদিতান্ততঃ ॥ ২-২-১৮৫ 
পরত্রহ্মরূপ ভগবানের অনাদি এক শক্তি আছে। সেই শক্তি চিত্বিলাস-স্বরূপ। সেই 
শক্তির নাম মহাযোগ, ফোগষায়!। সেই শক্তি দ্বারা জীব পরক্রহ্ম হইতে নিত্য অংশরূপে 
বিতেদিত হয়। 
নাহং প্রকাশঃ সর্ববসা যোগমায়] সমাবৃতঃ|*-ভগবদগীতা । 
অতন্তত্ডাঙ্ভিন্লানে ঠিক জপি সতাং মতা | যুক্কৌ সতযামণপি প্রায়োভেদত্িষ্টেদতো হি সঃ ॥-২-২-১৮৬ 
এই জন্য জীব পরব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। “সচ্চিদানন্ত্বাপি ব্রহ্ম সাধন্ম্যবত্বাৎট | সচ্চিদা- 
নন্দত্বাদি বর্গেও আছে, জীবেও আছে। জীবে পরিচ্ছিন্ন, ব্রহ্গে অপরিচ্ছিন্ন। অংশ 
দ্বারা এই পরিচ্ছেদ ও ভেদ। মুক্তিলাত করিলেও প্রায় ব্র্গের সহিত জীবের তেদ 
থাকিয়া যায়। 
এই ল্লোকের উপর স্বয়ং সনাতন গোস্বামী এইক্প টীকা করিয়াছেন | 
"“ভগবৎপাদ শ্রশক্করাচার্ধ্য বলেন,__“মুক্তা অপি লীলয়! বিগ্রহং কৃত্ব। ভগবস্তং বিরাজন্তি। 
মুক্ত পুরুষও লীলা দ্বারা ভগবৎ-শরীর রচনা করিয়| বিরাজ করেন । 'মুক্তানামপি সিদ্ধানাং 
নারায়ণ পরার়ণঃ। সুছুল তঃ প্রশান্তাত্ম| কোটিত্বপি মহামুনে ” কোটি কোটি সিদ্ধ ও যুক্ত 
পুরুষের মধ্যে কেহ কেহ নারায়ণ-পরায়ণ হয়। মুক্ত পুরুষের পরব্রক্ম হইতে ভেদ 
থাকিলেই, মৃহাপুরাণাদির এই সকল বচন সঙ্গত হয়। যদি মুক্ত পুরুষ ব্রক্ষে লীন হন, 
তাহা হইলে লীলায় বিগ্রহরচন] কিরূপে সম্ভব হয়? আর কেই বা*মুক্তির পর নারায়ণ- 
পরায়ণ হইতে পারে? কিছু না (কিছু মুক্ত পুরুষের পৃথক সত্তা থাকিয়। যায়$। যদি বল 
এ সকল উক্তি জীবনুক্ত পুরুষের জন্য । তাহা অসম্ভব | কারণ জীবনুক্ত পুরুষের ত* 
শরীর থাকে। সে আবার শরীব-রচনা কি করিবে? আবার পুরাপণ-বচনে সিদ্ধ ও মুক্ত 
পুরুষ ভয়ের উল্লেখ আছে। জীবম্মুক্তই দিদ্ধ পুরুষ। পার্গ-কার্থিক-মাহাত্ম্যে কধিত 


চৈনা কথা । ৬২৫ 


আছে। খে” নৃদেহধারী মহামুনি তগবানে গীন হইলেও পুনবার নারায়ণরূপে আবিষ্কৃত 
হইয়াছিলেন। * বৃহপ়্ীরসিংহপুরাণে নরসিংহ-চতুর্দশী ব্রত প্রসঙ্গে কথিত আছে, বেশ্যা 
মুহিত ব্রাহ্মণ ,তগ্বানে লীন হইয়াও পুনরায় তাধ্যার সহিত প্রহ্লাদরূপে আবি 
হইয়াছিলেন। এইনূপ অনেক উপাথ্যান ও প্রমাণ আছে। প্রায়? ভেদ থাকে? কারণ 
কদাচিৎ তগবৎ-ইচ্ছায় সাযুজ্যাখু নির্বাণও হইতে পারে।” 
সচ্চিঙ্গানন্দরপ্লানাং জীবানাং কষ্থমায়য়। | অনাগ্বিদ্যয়া তত্ব বিদ্বৃতযা সংস্তি ভ্রমঃ ॥ ২-২-১৮৭ 
সচ্চিদাননারূপ জীব-সকলের কৃষ্ণমায়ায় অনাদি অবিদ্বা কর্তৃক তত্ববিস্বৃতি হয় এবং 
জীব সকল দেহাদিকে আপনার ও 'আমি+ মনে করিয়া সংসার-ভ্রমে পতিত হয়। 
মুক্কো শ্বতত্বজ্ঞানেন মায়াপগমতোহিপঃ। নিবর্ততে ধনানন্দ ব্রন্মাংশান্ভবে। ভবেও ॥ ২-২-১৮৮ 
মুক্তি হইলে জীব নিঞ্জ তত্ব জানিতে পারে, কারণ তখন মায়ার অপগম হয়। আর 
ঘনানন্দ ব্রহ্দের অংশের অনুতব হয়। 
স্বমাধনানু রূপং ৫হ ফলং সর্বত্র সিঙ্ধ।তি। অতঃ স্বরূপজ্ঞানেন সাধে। মোক্ষেহপ্পকং ফলমূ ॥ ২-২-১৮৯ 
সকলেই আপন আপন সাধন! অন্থসারে ফললাত করে। স্বরূপ-জ্ঞানে ষে মোক্ষ 
লাত করা যায়, তাহার ফণ অল্নমাত্র ৷ 
স্থখস্য তু পরাকাষ্ঠা ভক্তাবেব স্বতো ভবেৎ। তনয় শ্রীপদান্তোজসেবিনাং সাধনোচিতা ॥ ২-২:-১৯১ 
তক্তিমার্গে মুক্তিলাভ করিলে সুখের পরাকাষ্ঠা লাভ করাযায়। কারণ ভগবান্‌ 
ঘনানন্দ। তখন আর অংশের আনন্দ নহে। কিন্তু ভক্তিতেও সাধনৌচিত আনন্দ । 
কোন ভক্তের মোক্ষ পরম পদার্থ, আর কোন তক্ের কুষ্চচরণই পরম পদার্থ। 
কষ্তক্যৈব সাধুত্বং সাধনং পরমং হি ঠা। তা সাধ্যং তদজ্বযজবুগলং পরমং ফলং ॥ ২-২-২*২* 
কষ্চতক্ি ত্বারাই সাধুত্বলাত হয়। রুষ্ণতক্তিই পরম সাধন। কৃষ্কভক্তি স্বার| 
সাধ্য পরম ফল তাহার চরণ-পদ্রযুগণল। 
তন্তক্তিরসিকানাস্ত মহতাং তত্ববেদিনামূ। সাধা| তচ্চরণাপ্তোজ-মকরন্দাত্মিকৈব সা ॥-২-২-২*৩। 
* ভক্তি রসিক, তত্ববেদী, মহাত্মাগণ কষ্ণচরণ-পদ্মের মধুকেই পরম সাধ্য বলিয়। জানেন । 
স। কর্ণভ্ঞানবৈক্নাগ্যাপেক্ষকস্য ন সিধ্যতি। পরং জীকফ্কপয়া তশ্মাত্রাপেক্ষকস্য হি ॥-_২-২-২০৪। 
এই নিরপেক্ষ ভক্তি কর্ম, জ্ঞান বা বৈরাগ্যের অপেক্ষা রাখে না। একমাত্র কৃষ্ণ- 
, ভক্তিই পরম সম্বল,। - 
“কর্সবিক্ষেপকং তপ্ত! বৈয়াগ্যং রলশৌকষ্‌। জ্ঞানং হানিকরং তত্ব শোধিতং ত্বহৃষাতি তা ॥ ২:২-২৯ 
কর্ম এই কর্ষতক্তির বিক্ষেপক, বৈরাগ্য রসশোধক, জীন সেই ভক্তির হানিকর। 
কিন্ত কর্ম বৈরাগ্য ও জ্ঞান শোধিত হুইলে কৃষ্চভক্তির অনুগামী হয়। কর্মফল ত্যাগ- 
পূর্বক ভগবৎ-লীতির জন্য অর্পিত হইলে শোধিত হয়। সংসার তুচ্ছ, কিসে আমি এই 
সংসার হইতে মুক্ত হইব, এই ভাবনায় বৈরাগ্য রস শুকাইয়া যায়। কিন্তু যখন মোক্ষে 
২ 


৬২৬ ॥ অক্বিভ্। ৷ 


বিতৃ্ণ। জন্মে এবং ভগবৎ সেবায় অন্গরাগ হয়, তখন বৈরাগ্য শোধিত হয়। অদ্বৈত আত্ম- 
তত্ব-বোধের ত্যাগ, ভগবানের নিজজন বলিয়! আপনাকে মনে কর। এবং ত্বগবস্তকি-যহি- 
হায় নির্ধারণ দ্বার! জ্ঞান শোধিত হয়। 8 
অবান্তরকং তক্তেয়েব যোক্ষার্দি ফঘপি। তথাপি নাত্বারামত্বং গ্রাঙ্থং প্রেম-বিরোধি যত ॥ ২-২-২০৯ 
ব্গিও তক্তির অবান্তর ফল কখন «খন মোক্ষাদদি হইতে পারে, তথাপি আত্মারাযন্ধ 
কখনও গ্রাহ নছে। কারণ জাত্মারামত্ব প্রেমের বিরোধী। ৫ 
সপ্রেষভক্েঃ পরিপাকতঃ স্যাৎ কাতিম্হা ভাব বিশেষ সম্পৎ | 
সাবৈ নরীনষ্ঠি বহাপগ্রহ্য সা্াজ্য-মৃর্োপরি তত্বঘষ্্যা ॥ ২-৪-২২৯ 
এই প্রেষতক্তির পরিপাক দ্বারা ক্রমশঃ মহাতাবরূপ সম্পতিবিশেষ হয়। এই 
যহাতাবই ষহানন্দ সাআজ্যের মূর্ধে নৃত্য করে। 
যহাপগ্ডিত, পরম ভক্ত সনাতন গোস্বামী এইরূপে প্রেমের মাহাত্ম্য কীর্তন 
করিয়াছেন। তিনি বুক্তিত্বারা, শান্ত্রারা প্রেমকে মুক্তির শীর্ষ স্থানে স্থাপিত করিয়াছেন 
এবং অকৈতব কৃষ্ণতক্তির জ্ঞান, কর্পা, ও মোক্ষাপেক্ষী ভক্তির উপর প্রাধান্চ নির্ণয় 
করিয়াছেন। তিনি শ্রীচৈতন্তের শিক্ষা সর্বত্োতাবে সফল করিয়াছেন। 


জীপূর্ণেননারায়ণ সিংহ। 
হংহ্বপ্র। "1 
গভীর নিশীথে, হেরিয়া স্”পন অভাগা আমার বিমুখ দেবতা 
সহসা৷ উঠিম্থ জাগি সেই হ'তে বুঝিয়াছি ! 
ষেন উধযাকালে আকুল পরাণে ছুইকরেচাপি? : ভাঙা বুক খানি 
গ্নেবতার পূজা! লাগি" ফিরিয়া আসিনগু হায়! 
উততরিষ্থ এক৷ পূজার ভবনে বিজয়া দিনে যথ। ফিরে নর 
যতনে সাজায়ে ভাল ; জলে ফেলি' প্রতিষায়। 
দেখিস্থ তথায় প্রাপেশে আমার পুর্জিবার সাধ . রহিল পরাণে 
* গেলাম পরাতে মাল!। পূজা তোছ'ল না জার; 
পৃরিল না সাধ পরাবার কালে স্ুর-বীধা বীণা বাজাবার কালে 
গেল ছিড়ে বালা গাছি; ছিড়িয়া ফেলিন্ু তার ! + 


প্রহেমচন্ত মুখোপাধ্যায় কবিরদ্ধ। 


হরর 4 


মৃত্যুর পরপারে। 


অষ্টম পরিচ্ছেদ । 


 আবৃশ্ব সহায়। 


আমর পূর্ব পরিচ্ছেদে দেখিয়াছি মানব কখনও কখনও উচ্চদেবতা, নিয় শ্রেণীর 
দেবষোনি (17006 30110 ) এবং এমন কি জীবন্ুক্ত মহাপুরুষগণের নিকট হইতেও 
সাহাব্য পাইয়] থাকেন। কিন্তু ইহাখুবই বিরল। প্রধানতঃ আমর] ধাহাদের নিকট 
হইতে অৃষ্ঠ সাহাষ্য পাই, তাহারা আর কেহই নহেন, মানব, প্রায় আমাদের স্তায়ই 
মানব। ইহীদ্দিগকে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। “মৃত” মানবগণ 
( ধাহার্দিগকে আঙ্গরা মৃত বলি, তাহার! ) এক শ্রেণীর অনৃষ্ঠ সহায় । আমর! পূর্বে দেখি- 
যাছি, "্মৃত” মানবগণ আমাদিগকে ছাড়িয়। দুরে চলিয়া যান না, আমাদের নিকটে, অতি 
সরিকটেই, অবস্থান করেন এবং আমাদের স্কুলদেহ দেখিতে না৷ পাইলেও, কাষ-দেহ 
(৪9৮৪1 ১০১) সর্বদা দেখিতে গান,ও আমাদিগের মনোভাব বুঝিতে পারেন। অনেক 
সময়, ইহারা আমাদিগকে বিপর দেখিলে সাহায্য করিতে চেষ্টা করেন এবং সময়ে সময়ে 
সফলও হন । কিন্তু আমাদের ্মরণ রাখ কর্তব্য যে, তাহাদের শক্তি সীমাবদ্ধ এবং তাহারা 
ক্রমাগত উচ্চতর ব। বুম্রতর স্তরে উঠিতে থাকেন; স্ৃতরাং ইচ্ছা! থাকিলেও অনেক সময় 
সাহাধ্য করিতে সক্ষম হন না। যীচ্ছাদের সাহায্য করিবার শক্তি আছে, ধাহারা উন্নত, 
তাহার আবার ভুবলে কে অধিককাল থাকেন না, সত্বর স্বর্গে চলিয়া যান। এ সকল 
প্রতিবন্ধক সত্বেও আমর! অনেক সময় ইহাদের সাহায্য পাই। কোন সময়ে আমাদের 
তয় ও সংশয় দূর করিয়া, কোন সময়ে একটা জটিল প্রশ্নের মীমাংস। করিয়া, কোন সময় 
আমাদের নিজ্রাবস্থায় একটি হৃত বা অপহৃত বস্তর সন্ধান বলিয়া দ্রিয়,_এইবূপে নানা 
প্রকারে ইহার] সাহাব্য করেন। আমরা জানিতেও পারি না, কোথা হইতে সাঙ্থাষ্য 
আসিল। এইরূপ সাহায্যের অনেকগুলি বিবরণ, পাঠক শ্রীযুক্ত লেড্‌বিটারের ৮[16 
91867 5109 01 ৫৪01১ নামক পুস্তকে দেখিতে পাইবেন । 
, অতএব, “মৃত” মানবগণুই এক শ্রেনীর অন্ত সহায় । আর এক শ্রেণীর কাহারা ? 
কতকগুলি “জীবিত” ( অর্থাৎ স্থুলদেহবিশিষ্ট ) মানব। পৃধিবীতে কতকগুলি মানব 
আছেন, (একপ মানব সকলদেশে সকল জাতি ও ধর্মের মধ্যে আছেন ) ধীহারা প্রায়ই 
ূর্বো 40570 বা! জীবন্বুক্ত মহা পুরুষগণের শিষ্য বা শিয্যানুশিষ্য । ইহার]! জিতেজিয়, 
সত্যপরায়ণ, দল্লালু, দু়ব্রত ও পরহিতরত। ধাহাদের নীচ বৃ্ডিচলি (কাম-ক্রোখ- 
লোভাদি ) সম্যক বিজিত হয় নাই, ধাহার/ ধন মান যশঃ ্রভৃতি পার্থিব সম্পদকে ,এখনও 


৬২৮ '! _ ব্রক্ষবিদ্যা। 


অসার তুচ্ষ বলিয়া জ্ঞান করিতে পারেন নাই, ধারা এক অনাদি অনন্ত সং পদার্থে 
(যাহাতে সব জাত, স্থিত ও লীন হয়) বিশ্বাসবান নহেন, ধাহারা সকল মালবকে ভ্রাতৃবৎ 
জ্ঞান করিয়া তাহাদের প্রতি এখনও অস্য়া-শূন্য হইতে পারেন নাই,ত্তাহারা পূর্বোক্ত 
মহাপুরুবদিগের শিষ্য হইতে পারেন না। সে যাহাহউক, এই শিষ্যগণ মহাপুরুষদিগের 
নিকট হইতে (সাক্ষাৎভাবে বা পর্পরাক্রমে ) উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হন 
এবং অচিরে দিব্যদৃষ্ধি এবং সুপ্মদেহে তুবঃ স্বঃ আদি লোকে ভ্রমণ ও কার্ধ্য রুরিবার শক্তি 
লান্ভ করেন। তখন মহাপুরুষগণ রুপ। করিয়! ইহাদের উপর জীব-সেবার কিঞ্িৎ ভার 
অর্পণ করেন। এই ভারপ্রাপ্ত, ুঙ্দৃষ্টি সম্পন্ন, মানবহিতে জীবনোত্সর্গকারী শিব্যবৃন্দই 
আমাদের প্রধান অর্ৃ্ত সহায়। ইহাদিগকে অপৃশ্ত-সেবক-সম্প্রদায় (১910 ০117৮191010 
1)61[)015) বলা যাইতে পারে। ইহার! জাতিধর্শনির্বিশেষে পৃথিবীস্থ সকল মাঁনবেরই 
সেবা! করেন। বন্ততঃ ইহাদের নিকট জাতিতেদ নাই? সকল মানবই ইহাদের ভাই, 
-কেহ বড় ভাই, কেহ ছোট ভাই। এই সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিতে কেন বিশেষ জাতি 
ব! বিশেষ ধর্মের প্রয়োজন হয় না; কেবল গুরুতক্তি, ভগবানে বিশ্বাস এবং সমগ্র মানব- 
জাতির প্রতি নিংস্বার্থ প্রেম ও উপচিকীর্য। থাকিলেই যথেষ্ট হয়। ইহাদের গুরুগণ (পূর্বোক্ত 
জীবন্মুক্ত মহা পুরুষগণ) যেরূপ জাগতিক ও বিশ্বজনীন কল্যাণসাধনে সক্ষম ও অনুক্ষণ রত, 
ইহারা এখনও সেন্রপ করিতে সক্ষম হল নাই, অপেক্ষাঁরুত নিরস্রে (ভূলোকে ভুবর্লোকে 
ও ম্বর্গলোকে ) মানবের হিত সাধন করেন । ইহাদের শক্তি থাকিলেও, স্বেচ্ছাঁমত যত্র তত্র 
সেই শক্তি প্রয়োগ করিতে পারেন না, সর্বদা গুরুনির্দি্ট কতকগুলি নিয়ম মানিয়া 
ইঙ্ঠাৰ্িগকে চলিতে হয়: প্রধান নিয়মগুলি এই 2--১মং স্থার্থসিদ্ধির জন্য কর্দাপি কোনও 
শক্তি প্রয়োগ করিবে না। ১য়, অপরের কৌতুহল চরিতার্থ করিবার জন্য কদাপি 
অলৌকিক কিছু দেখাইবে না। ওয়, অবিশ্বাপীর বিশ্বাস-উৎপাদনের জন্য কদাপি 
পরীক্ষা দিবে না। ধর্থ, শক্তিদ্বার। অন্তের গোপনীয় বিষয় কদাপি জানিবে না। 
কেবল পরহিতের জন্ত, জীবের মঙ্গলের জন্য, শক্তি ব্যবহার করিতে হইবে। কিন্তু 
ইহাতেও তাহাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নাই। গুরু যে উপকারখুলি করিতে বলিবেনঃ 

তাহাই করিতে পারিবেন, তত্তিন্ন কিছু করিতে হইলে গুরুর অন্গমতি না লইয়া 
করিতে পারিবেন না। কারণ, কিসে জীবের প্ররুত যঙ্গল বা অমঙ্গল হর তাহ! সর্বদশী 
গুরুই, বুঝেন | 

এখন পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন-_-“ইহারা মানবের কিরূপ উপকার করেন ?.* 
অন্ৃষ্ত সেবক-সম্পরদায়ের অগ্রথি এবং মানব-হিতে-সম্পিত-মনোবুদ্ধি দয়ালু লেড.বিটার, 
ঠাহার “[751951)15176191$” নামক পুস্তকে ইহার স্ুন্বর বিবরণ দিয়াছেন। উক্ত পুক্তুক 
তিনি বহু প্রকৃত ঘটনা (9০) সবিগ্তারে বিবৃত করিয়াছেন। ইহাদের অধিকাংশ 
ক্লে, সম্ভবতঃ, তিনি নিঞেই অনৃষ্থ সহায় ছিলেন৷ নতরাং কৌতুহলী পাঠববর্গকে 


মৃত্যুর পরপারে । * ৬২৯ 


আমর উক্ত পুস্তকখানি পাঠ করিতে সবিশেষ অনুরোধ করি।* তাহাদের পাঠ-শ্রম 
সার্থক হইবে । আমরা এ সম্বন্ধে মোটামুটি দু'একটি কথা! বলিব। ইহার! নানারূপে 
মানবের ুহিত্সাধন করেন। পীড়িত ও শোকার্ত ব্যক্জিগণকে সাস্বনা ও শাস্তিদান, 
বিবদষান ব্যক্িগণের মনো মিলন ও বন্ধুত্ স্থাপন, উপযুক্ত সময়ে সতর্ক করিয়া দিয় ভাবী 
বিপদ আপদ হইতে রক্ষা, অবশ্তস্তাবী ও অনিবার্ধ্য বিপদের সময় বন্ধুর্ূপে আশা, 
সাহপ ও ব্ললদান, ভীষণ জলপ্লাবন, অগ্নিকাণ্ড, টরেণ-সংঘর্ষ, জাহাজডুবি প্রভৃতি বিপদের 
সময় ধাহাদের প্রাক্তন কর্মফলে এরূপ মৃত্যু নাই, তাহাদের রক্ষা এবং ষাহাদের মৃত্যু 
অনিবার্ধ, মৃত্যুর পর ভুবলেশকে তাহাদিগকে আশা ও সাহদ দান, এইরূপ অসংখ্য 
প্রকারে ইহারা মানবের উপকার করেন। ইহারা সাধারণতঃ নিদ্রাকালে ( অর্থাৎ 
যখন ইহাদের স্থুলদেহ নিন্দিত থাকে) হুস্দেহে গুরুর নিকট গমন করেন এবং তাহার 
আদেশানুসারে সাহায্য করিতে বহির্গত হন। কেহ হয়ত আদেশ পাইলেন, “অষ্ট্রেলিয়ার 
অমুক নগরে একটি অগ্নিকাণ্ড হইয়াছে, তথায় গিয়া অমূক অমুক ব্যক্তিকে রক্ষা কর”ঃ 
অথব! “আট লাষ্টিক মহাসাগরের মধ্যস্থলে একথানি জাহাজ ডুবিতেছে, তথায় গিয়। 
এইরূপ সাহাষ্য কর" ইত্যাদি। আদেশ পাইবামাত্র তাহার। বিছ্বাৎগতিতে তথায় উপস্থিত 
হন এবং নিরূপিত কার্য করেন। তাহাদের কোন যানের বা দ্রিউ নির্ণয়-যস্ত্রের প্রয়ো- 
জন হয় না। নুস্্রদেহে সাহাষাঁ করা যতক্ষণ সম্ভব হয়, ততক্ষণ তাহার! স্থুলদেহ গ্রহণ 
করেন না। কিন্তু অসম্ভব হলে অগতা। স্ক্মাদেহকে স্থুলে পরিণত করেন, অর্থাৎ 
10181017111 হন। এরূপ করিবার শক্তি ঠাহাদের আছে,--উক্ত পুস্তকে অনেক 
দৃষ্টান্ত পাইবেন। রে 

ইহ! শুনিয়া অনেকের হয়ত প্ররূপ হইবার বাসনা হইবে, সেবক-সম্প্রদায়ভূক্ত হইতে 
পারিলে অনেকে হয়ত আপনাকে তাগাবান মনে করিবেন। বাস্তবিকই, ইহা! পরম 
সৌভাগ্য ;--নি্স্বার্থভাবে পরম পরি * জীব-:সবারূপ তগবৎকাধ্যে দেহমন সমর্পণ করিতে 
পারা আমাদের একটি উচ্চ অধিকার (11114২6), সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা এই 
অধিকার পাইতে যত ইচ্ছুক ,মহাপুরুষগণ ও সেবক-সম্রদায় এই অধিকার দিতে ত্পেক্ষ। 
সহঅগুণ ইচ্ছুক। প্ররুতই, তাহার! পৃথিবীর সর্বত্র সেবাতিলাষী ব্যক্তি খুজিয়া বেড়া- 
ইতেছেন এবং ধাহাকেই একটু উন্নত ও ইচ্ছ,ক দে খিতেছেন, ঠাহাকেই অজ্ঞাতসারে 
শিক্ষা (1110108) দিয়া উপযুক্ত করিয়া লইতেছেন। এ রহস্য অনেকেই অবগত 
নহেন। সংক্ষেপে ছুই একটি কথা বলি । পূর্বেই বলিয়]ছি, মানব মাত্রই নিদ্রাকালে স্কুল 
দেহ ত্যাগ' করিয়া কামদেহে ভুবলোকে বিচরণ করেন। কিন্তু যাহারা এখনও খুব 
অনন্ত ( 01110৮০191১ ) ( যেমন অসত্য সাওতাল, কোল, ভীল, প্রভৃতি )' তাহাদের 


| ৮৮ ৮ শীট ৯ ২ তি তি শীত পপি শা 
পি পিপি সী সী শেশপীসীপ্পীশাশ শতপিশশাপাাক্প শী শশা 


০ * আদ্ধাস্পদ জীুক্ নগেলানাখ বনু উহার একখানি বঙ্গানৃবাদও প্রকাশ করিয়াছেন । 


৬৩৩ ব্রন্মবিষ্ঠ। | 


কামদেহ স্ুলদেহের অতি নিকটেই থাকে, অধিক দুর যাইতে পারেনা। একটু দুরে 
লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়! দেখা গিয়াছে, ষে তাহারা অতিশয় ভয় পায় এবং ক্তৎক্ষণাৎ 
জাগরিত হইয়া উঠে। সুতরাং ইহারা এখনও সাহাষ্য করিবার আদৌ উপযুক্ত হুয় নাই। 
সভ্য মানবের 'কামদেহ পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, ইহারা ভুবর্লোকে শ্বচ্ছন্দে বিচরপ 
করিতে পারে বটে, কিন্তু প্রায়ই নিজের টিস্তাতে নিজে এরূপ নিমগ্ন হইয়া! থাকে যে, 
ভুবর্পোকের কোথায় কি আছে বা ঘটিতেছে, তাহা আদৌ লক্ষ্য করে না। ক্টাহাজদর স্ থ 
চিন্তার আবরণ, এক্‌ট। ঘন কুজআাটিকার ন্ঠায়, তাহাদের কাম-দেহকে আচ্ছাদিত করিয়। 
রাখে, বাহিরের বস্ত দেখিতে দেয় না। অবশ্ ইহাদের কাম-দেহ পরিপুষ্ট এবং ভব. 
লোকে কার্ধ্য করিবার কতকটা উপযুক্ত হইয়াছে । কেবল স্বকীয় চিন্তারূপ এই আব- 
বণটি ভাঙ্গিতে পারিলেই, স্বার্থচিত্তাময় চিত্তকে বহিমূর্থী করিলেই, তাহারা ভুবলে ক 
দেখিতে পাইবেন। কিরূপে এই আবরণটি ছিন্ন করা যায়? সাধারণতঃ চারি প্রকারে 
ইহা ঘটতে পারে । প্রথম, সুদূর তবিষ্যতে যখন কাম-দেহটি খুব পরিপুষ্ট হ্রবে, তখন 
( অণ্ডের মধে৷ শাবক পরিপুষ্ট হইলে যেমন খোলাটি তাঙগিয়া যায়, সেইরূপ ) এ আবরণটি 
আপনা আপনিই ছিন্ন হইয্বা ধাইবে। ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। ঘিতীয়, মানব প্রতি 
রাত্রে স্বয়ং চেষ্টা করিয়া ইহা অনেক পরিমাণে দূর করিতে পারেন। প্রতাহ নিদ্রা যাই- 
বার পূর্বে বদি তিনি দৃঢ় সংকল্প করেন, আজ অমুক স্থানে গিয়া অমুক সাহাষ্য করিব, 
অথব! অমুক বন্তটা নিশ্চয়ই দেখিব, তাহা হইলে ভিনি ক্রমশঃ ভূবলেশকে জাগরিত হন। 
এরূপ করাতে দোষ নাই ; তবে সহস, হৃদয়ের বল এবং ধর্ম্মভাব থাকা চা, নচেৎ বিপদ 
টিতে পারে । তৃতীয়, কোনও তাস্িক বা আভিচারিক করিনা স্বারা হঠাৎ হুদ এরূপ 
খুলিয়া যাইতে পারে ষে, মানব দিবাণান্র সক্মাজগ দেখিতে থাকেন। ইহ বড়ই ভয়ানক 
রেশকর অবস্থা । লর্ড লিটন (1,011 11.51007) তীহার “জানোনি” (/21)0101) নামক 
উপন্তাসে এইরূপ একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। চতুর্থ, দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন মহাপুরুধগণ ধে সকল 
হানবকে সম্পূর্ণ উপযুক্ত মনে করেন; তাহাদিগকে শিক্ষাধীনে রাখিয়া ভূবলে কে কর্ণাক্ষম 
করিয়া তুলেন। কি কি গুণ (08116801079) থাকিলে মহাপুরুষগণের ক্কপা ও সাহায্য 
লাভ করা যায়, তাহাও পূর্বোক্ত পুত্তকে ( [1)৮151016 136109515এ ) জুন্দররূপে বিবৃত 
হইয়াছে । নিঃস্বার্থ পরোপচিকীর্য।, মনের বল ও সাহস, গুরুর প্রতি অকাট্য বিশ্বাস 
এবং পবিব্রতাটপ্রধান। এরূপ মানব পাইলেই সেবক-সম্প্রদায়ভু কোনও মহাত্মা 
গুরুর অনুমতি লইয়া প্রতিরাত্রিতে" শিক্ষা (41117) দিতে থাকেন। উক্ত ব্যক্তিগণ 
অনেক সময় জানিতেই পারেন ন! ধে, অলক্ষ্যে তাহার! শিক্ষিত ( 91160. ) হইতেছেন। 
পরে যখন স্ঠাহারা। কর্মক্ষম হন, তাহাদের সৃষ্টি খোলে; তখন তাহাদের গুরুদর্শন হয়, 
ঠাহার। অর্ুস্ত সেবক-সম্প্রদারের অন্তভু ক্ধ হন। 
এই সেবক-সম্প্রদায় গুরূপদেশে নিনস্বার্থ জীবসেৰ! রূপ পরম কঠোর সাধনা করিতে 
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অচিটৈ এরূপ অসাধারণ ও অমানবিক উন্নতি লীভ করেন যে, তাহা সাধারণ মানবের 
কল্পনাতীত। এই উন্নতির চারিটি সোপান আছে। প্রথম সোপানে উঠিলে সাধক 
পরিক্রাঞ্ক হুন, দ্বিতীয় সোপানে কুটীচক, তৃতীয় সোপানে হংস এবং চতুর্থ সোপানে 
পরমহংসের “অবস্থা প্রাপ্ত হন। এই চারিটি অবস্থা অতিক্রম করিয়া পঞ্চম ,সোপানে 
উঠিলে তিনি জীবনুক্ত পুরুষ, (3061) হন।* এই সেবক-সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিবার 
দ্বার সর্ধরালে ও সর্বদেশে ছিল এবং এখনও আছে। ইহা প্রাচীন ইজিপ্ট ছিল, 
গ্রীসে ছিল, ভারতবর্ধে আছে। ইহা হিন্দুর মধ্যে ছিল, বৌদ্ধদিগের মধ্যে ছিল, খৃষ্টান- 
দিগের মধ্যে ছিল; এবং এখনও গুপ্তভাবে আছে। আধুনিক যুগে, পরাবিষ্তা সমিতিই 
(11)995001)1081 8০01565 ) এই সেবক-সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিবার সর্বজন-পরিচিত ও 
সুলভ দ্বার । 
সে যাহা হউক, এখন প্রশ্ন এই যে, এই অদৃশ্ত সেবক-সম্প্রদায় কেবল কি "জীবিত" 
(স্থুলদেহ বিশিষ্ট ) মানবেরই সাহাযা করেন? “মৃত” মানবদদিগের সাহাষ্য করেন না? 
করেন বৈকি। কিরপে? পর পরিচ্ছেদে দেখিব। 


নবম পরিচ্ছেদ | 
'“মৃত” ব্যক্তির উপকার 


কিরূপে “মৃত” ব্যকিদিগকে সাহাষ্য করা হয়, তাহা জানিবার পুর্বে অগ্রে আমাদের বুঝা 
উচিত ফে, মৃত ব্যক্তির প্রকৃত কল্যাণ কিসে হয় এবং তাহার অভাবই বা কি। পূর্বেই 
বলিয়াছি, পৃথিবী একটি বিষ্ভাঞ্ময়-স্বরূপ, একটি কর্মক্ষেত্র এবং স্বর্গ ই বিশ্রাম-স্থান। প্রতি 
জন্মে মানব পৃথিবীতে আসিয়া কিছু কিছু শিথিতেছেন।- জ্ঞানে, প্রেমে, ও শক্তিতে কিছু 
কিছু উন্নতিলাভ করিতেছেন। কিন্তু অবিশ্রান্ত কর্্মকরণ অসম্ভব ; এইজন্যই ভগবান্‌ মৃত্যুর 
পর একটি দীর্ঘ বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সেষাহা৷ হউক, এইরূপে উন্নতি করিতে 
করিতে মানব যখন ষন্ুব্যত্বের চরম উন্নতি লাভ করিবেন, তখন তিনি জীবনুক্ত হইবেন, 
তখন আর তাহাকে সংসারে গতায়াত করিতে হইবে না' অতএব বেশ বুঝা যাইতেছে, 
যাহাতে পরলোকে তাহার বিশ্রামের কোন ব্যাঘাত না হয়, যাহাতে তিনি সত্বর 
ভুবলেণক অতিক্রম করিয়া! স্বর্গে গমন করিতে পারেন, তাহা করাই তাহার, পক্ষে প্রকৃত 
।. কল্যাণ-কর। অপর পক্ষে তাহাকে পৃথিবীর দিকে আকর্ষণ করিলে, পৃথিবীর দিকে টানিয়া 
আনিবার ছে করিলে, তাহার ক্রষোন্নতির ব্যাঘাত হয়, তাহার বিষম অনি করা হয়। 
* কিন্ত হান! অজত। বশতঃ তাহার পৃথিবী আত্মীরম্বজন প্রায়ই এই বিষম অনিষ্ট করিয়া 





পা 








* এ সন্বন্ধে বিশেষ জানিবার ইচ্ছা হইলে পাঠক [113 1398811$ প্রত [10০ চ৯0॥ ০6 0৩৪০- 
[016)0010 এবং [0 079 00691 0901% পাঠ করিবেন। 





৬৩২ '_ প্রঙ্মবিষ্ঞী। 


ধাকেন। তীহ্!রা মৃত ব্যক্তির জন্ত শৌক করিয়া, স্রাহাকে নিয়ত পৃথিবীর ফিকে আঁকর্ষণ 
করেন। শ্তাহাদের প্রত্যেক দীর্ঘনশ্বাস, প্রত্যেক অঞুজল, প্রত্যেক হাহাকার মুক্তির 
অন্তরে শেল বিদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিবার নিক্ষল বাসনা জাগাইরা দেয়। 
সম্প্রতি মৃতব্যক্তির অনিষ্ট করিবার, মৃত ব্যক্তিকে যাতনা দিবার, একটি নৃতনদ উপায় 
টু হইয়াছে। হ্হ প্রেততত্ববিদদিগের বৈঠক (50170101500 ১০৪09 )। ইহারা 
অনেক সময় মৃতবাক্তিদিগকে পৃথিবীতে টানিয়! আনিয়া অনর্থক ক্লেশ দেন ও *ভাহাদের 
ক্রষোন্নতির পথে বাধা উৎপাদন করেন। কিন্তু ইহাও স্বীকার করি, মধ্যে মধ্যে ইহীরা 
মৃত ব্যক্তির অনেক উপকারও সাধন করেন। ধাহাদের হঠাৎ মৃত্যু হয়, ভীহার1! অনেক 
সময়ে শেষ কথা বলিয়া যাইতে পারেন না, বাঞ্চনীয় বন্দোবস্তগুলি করিয়া যাইতে 
পারেন না; সুতরাং ভূবলেোকে গিয়া একটা দারুণ উদ্বেগ ও অশান্তি ভোগ করিতে 
ধাকেন। কখনও কখনও এই অশান্তি এরূপ প্রবল হয় ঘে, তাহার! কিহৃতেই উপরে 
উঠিতে পারেন না, পৃথিবীতে আসিয়া শেষ কথাগুলি বলিয়া বাইতে ইচ্ছা করেন। 
এরূপ অবস্থায় প্রেততত্ববিদের মিভিয়ম্‌ । 1060110171১ দ্বারা তাহাদের বিশেষ উপকার 
সাঁধত হয় ; তাহারা শেষ কথা বলিয়া গিয়া নিশ্চিন্ত মনে উচ্চ স্তরে উঠিতে পারেন। 
অদৃশ্ঠ সেবকগণ মৃত ব্যক্তিকে নানাপ্রকা্ধে সাহায্য করেন। প্রথম, তুবলোক 
মৃতব্যক্তির নিকট একটি সম্পুর্ণ নূতন স্থান। এখানে আসিয়া তিনি অনেক বিষয় বুঝিতে 
পারেন না, সমস্তই যেন প্রছেলিকাময় বোধ হয়। সেবকগণ এই সব বুঝাইয়! দেন। 
দ্বিতীয়, অনেকে পৃথিবী হইতে একটা কুসংস্কার লইয়া আইসেন-_বৌরব, কুস্তীপাক, 
৫1] প্রভৃতিতে সত্বর অশেষ যাতনা পাইতে হইবে, এইরূপ জ্গমূলক ধারণার বশবর্তী হইয়া 
তয়ে ও উদ্বেগে ছট্ফটু করেন। দেবকগণ ইহাদিগকে প্রকৃত অবস্থা বুঝাইয়। দিয়া 
দারুণ অশান্তি হইতে মুক্ত করেন। তৃতীয়, অনেকে এখানে আসিয়া আপনাদিগকে এই 
প্রথষ চিনিতে পারেন, তাহাদের মনোবৃত্তি কিরূপ জঘন্য ও নিকট, তাহাণ্ঘদয়ঙ্গম করিতে 
পারেন ; স্থৃতরাং অন্ুতাপে ও শোকে দগ্ধ হইতে থাকেন। সেবকগণ ইহাদিগকে বলেন, 
“ভাই ! হতাশ হইও না, মানবমাত্রেই এককালে না এককালে জ্ঞান ও পবিক্ঞতায় সমুন্লত 
হইয়। ভগবানের নিকট যাইবেই যাইবে । অতএব, যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার জন্য দুঃখ 
করিয়া লাভ কি? ভবিষ্যতে আর সেরূপ হইতে ন! পারে, এস তাই, তজ্জন্ত বন্ধপরিকর 
হই ।” ৃতুর্থ জনেকে এখানে আসিয়া পৃথিবীর চিন্তায় বড়ই কাতর হুন। কেহ হয়ত 
প্রিশ্নতম পুত্র, স্ত্রী বা মাতাপিতার জন্ত, কেহ বা প্রিয়তম উদ্ভান, গৃহ, বন্ধুবান্ধব বা নাচ- 
তামাসার জন্ত, এবং কেহবা তাহাদৈর শেষ বন্দোবস্তগুলি করিয়া আালিতে পারেন নাই, , 
বা শেষ কথ! বলিয়া আসেন নাই, তজ্জন্য ব/কুলতা বোধ করিতে থাকেন। সেবকগণ 
ইঞ্াদিগকে ক্রমোরতির নিয়মগ্ডলি বুঝাইয়া দিয়া বলেন, “এখন বুঝিলে তো তাই 1 
তগবান যাহাই করেন, সবই মঙ্গলের জন । পৃথিবীর আনন্দের জন্ত কাতর? তদপেক্ষা , 


মৃত্যুর পরপারে । ৬৩৩ 


সহত্রগুণ *আনন্দ স্বর্গে পাইবে । আত্মীয়ঙ্জজনের জন্য কাতর? ধাহার জিনিষ, তিনিই 
তাহাদের ব্যবস্থা করিবেন। অতএব, তুমি নিশ্িন্তমনে তোমার কর্তব্য কঁরিয়া চল।” 
কখনও কখনও সেবকগণ মৃতের শেষ কথাগুলি আত্মীয়স্বজনকে বলিয়া যান, অথবা 
মৃতের ইচ্ছাস্ীরূপ *বন্দোবন্ত সেম্পত্তি-বিভাগাদি) করিতে আদেশ করেন। এই প্রত্যাদেশ 
গুলি আত্মীয়ের! সাধারণতঃ স্বপ্লাবস্থাতেই প্রাপ্ত হন। এইক্ধপে এবং অন্ঠান্ত বনুপ্রক্ষারে 
সেবকসম্প্রদ্ায় মৃতব্যক্তির উপরকার সাধন করেন। রর 

অনেকে ভাবেন, আমরা নিড্রায় যে সময়টা অতিবাহিত করি, তাহা অপব্যয়িত হয়, 
বৃথাই বায়। কিন্তু প্রকৃত তাহ! নহে। প্রথমতঃ দেহকে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম দেওয়। প্রয়োজন, 
মন্তিষ্ক অবিশ্রাস্ত কর্ম করিতে পারে না। তাহাব পর স্ক্মদেহে মানব অপরের ঘতটা 
উপকার করিতে পারে, অনেক সময় স্থলদেহেও ততট। পারে না। অবশ্ঠ এরূপ উপকার 
করিতে হইলে কতকগুলি শক্তি থাক! প্রয়োজন ।* প্রথমতঃ এক্টা খুব বলবতী ইচ্ছা 
বা জিদ থাকা চাই। দ্বিতীয়তঃ সম্পূর্ণ আত্মসংযম থাকা! প্রয়োজন। যিনি অল্প কিছু 
দেখিলেই ভয়*্পান অথবা সামান্ত কারণে বির্ক্ত বা ক্রুদ্ধ হন, তিনি একার্ষ্যের উপযুক্ত 
নহেন; কারণ, ভুবর্লোকে অনেক অধৃষ্টপূর্ব ও তীতি প্রদ বস্ত আছে। তৃতীয়তঃ, চিত্তের 
প্রশান্তত। ও প্রফুল্পতার একান্ত প্রয়োজন। এখানে যে সকল কার্য করিতে হইবে 
তাহার্দের অধিকাংশই অপরকে * সাম্বনা, শাস্তি ও আনন্দান। যিনি নিজেই বিষম 
অপ্রফুল্প ও অশান্ত, তিনি অপরকে কিরূপে প্রকল্প ও শান্ত করিবেন ? চতুর্থতঃ, তাহার 
ভূবর্লোক সম্বন্ধে কতকটা জান থাক! চাই। দিব্যদর্শিগণের পুন্তকাদি পাঠ করিয়া! বা 
তাহাদের মুখে শুনিয়৷ পরলোক্তুসন্বন্ধে যতট। জ্ঞান লাত করা যায়, তাহ! তাহাকে করিতে 
হইবে। পঞ্চমতঃ, তাহাকে সম্পূর্ণ ্ার্খূন্ঠ ও নিরহঙ্কার হইতে হইবে । ভাহাকে নিজের 
কথা না ভাবিয়া কেবল সেবার কথাই ভাবিতে হইবে। “অপরে উত্তম কার্য্যটির ভার 
পাইল, আর আমাকে এই হীন ও নিকৃষ্ট কার্ধ্যটি করিতে হইবে”__ইহা! ভাবিয়া! যিনি 
ঈর্ষ্যাবান হন, অথবা "আমি সর্বোচ্চ কার্য্যের ভার পাইয়াছি, সুতরাং আমি সর্বাপেক্ষা 


উপযুক্ত,” ইহা চিন্তা করিয়া ধিনি আত্মগরিমায় ক্ষীত হন,_তিনি এখনও সেবার উপযুক্ত 


হন নাই। যষ্ঠতঃ, মানব-জাতির প্রতি গভীর ও প্রগাঢ় প্রেম এবং ভগবানের প্রতি 
তক্তি থাক! প্রয়োজন । পরম করণাময় পরমেশ্বর কোটি কোটি ত্রন্মাণ্ড বক্ষে ধারণ করিয়। 


' অনন্তকাল জীবরে পালন ও পোষণ করিতেছেন। অতএব আমারও ক্ষুদ্র দেহ ও 


: ক্ষুদ্র শক্তি তাহারই কার্ধে, তাহারই চরণে উৎসর্গ করিয়া জীবন ধন্ত করিব,_,এইরূপ 


একটা জাকাঞ্জন থাকা চাই। 
* ইহাপুনিয়। হয়তঃ অনেক পাঠক হতাশ হইয়! পড়িবেন: তাহার! হয়তঃ ভাবিবেন, 





এ গুলি 105781)19 1161979 দাষক পুস্তকের শেবভাগে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। ৬ 
৮ 


৬৩৪ অন্ষবিদ্া। ৷ 


এতগুলি গুগ ও শক্তি কি সাধারণ মানুষের হওয়া সম্ভব? আমর! তাহাদ্িগক্ষে নিশ্চয় 
করিয়! বলিতে পারি যে, প্রত্যেক মানবই চেষ্টা করিলে পূর্বোক্ত শক্তিগুলি।লাত করিয়া, 
অদৃশ্ব ভাবে সেবা করিতে পারেন। অবশ্ত শক্তগুলি লাভ করিতে সময় লাগিবে; কিন্ত 
সে সময়টা অপব্যয়িত হইবে না। অতএব, ভাই! হতাশ হইবেন না । মীনবসেবাই, 
জীবসেবাই, ভগবানের প্রকৃষ্ট সেবা। বদি এই পবিভ্রু, যহান্‌, উচ্চ জীবসেবা দ্বারা 
জীবনকে'সার্থক করিবার বাগ হৃদয়ে উদ্দিত হইয়া থাকে,আসুন,অবিলম্বে পূর্বোর্ত' শ্তি- 
গুলি লাভ করিতে বদ্ধপরিকর হউন। কিন্ত যতর্দিন সমস্ত শক্তিগুলি অর্ধিত ন] হয়, 
বতদিন জ্ঞানপূর্ববক নুস্মলোকে ভ্রমণ ও সাহায্য করিতে সক্ষম না হন, ততদিন কি সেবা 
কার্ধ্য আদে৷ চলিবেনা? চলিবে বৈ কি। প্রতিরাব্রিতে শয়ন করিবার পূর্বে দৃঢ়ভাবে 
সংকল্প করুন যে, অগ্য সুক্মদেহে অমুক ব্যক্তিকে এইরূপ সান্ত্বনা, শাস্তি বা উপদেশ দিয়া 
সাহাষ্য করিব। দিনের পর দিন)মাসের পর মাস,বৎসরের পর বৎসর,এইরূপ করিয়া যাউন। 
ইচ্ছার ফল কি হইতেছে, হয়তঃ কিছুই জানিতে পারিবেন না। প্রথম প্রথম হয়ত প্রাতঃ- 
কালে উঠিলে কোন কথাই ম্বরণ থাকিবে না.। কিন্তু তাই বলিয়া ভাবিবেন না যে, 
আপনার সংকল্প নিক্ষল হইতেছে । এমন একদিন আসিবেই আসিবে, যে দিনে, যে শুত 
মুহূর্তে আপনি জানিতে পারিবেন, আপনার শুভ সংকল্পগুলি ব্যর্থ হয় নাই। সেই দিন 
হইতে আপনার জীবনে একটি নুতন যুগের স্ুত্রপাত হইবে, সেই দিন হইতে আপনার 
দিবারাত্রি থাকিবে না, রাত্রিকালে চৈতন্টের বিরাম বা বিচ্ছেদ (1১581. ০৫ 002050100- 
10859 ) ঘটিবে না, একই চৈতন্ত তৈলধারার স্তায় নিরবছিষ্ন প্রবাহিত হইবে । 
জাতৃগণ ! শুভ সংকল্পের, প্রেমের, সেবার, এক্ট] 'অিস্ত্য শক্তি আছে। সেই 
শক্তি অমোঘ, অব্যর্থ। কিছুতেই উহা ব্যর্থ হয় না, কেহই ব্যর্থ করিতে পারে না। 
প্রকৃতিতে শূন্ত থাকিতে পারে না (৪016 ৪18075 ৮0000) )। আপনি যেমন দিবেন, 
তেষনই পাইবেন ; আপনি যেরূপ সাহায্য করিবেন, সেইরূপ সাহাযা, পাইবেন। সমগ্র 
্রন্কা্ডে একই প্রাণ অন্ুশ্যত রহিয়াছে । ক্ষুত্র কীট হইতে ব্রহ্ষা পর্য্স্ত একই বঙ্গের 
বিকাশ, গুরে স্তরে সজ্জিত । উচ্চতর জীবগণ নিয়শ্রেমীর সাহাষ্য করেন, ইহাই নিয়ম।* 
আমরা উপর হইতে অন্ুক্ষণ, ক্রমাগত, সাহায্য পাইতেছি। অতএব নিয়গুর়ে এই সাহায্য 
না পাঠাইলে সেবা-চক্র (০0০1 ০ 58710) চলিবে কেন? এই জন্যই ভগবান্‌ 
বলিতেছেন, ও 
এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানৃবর্থয়তীহ যঃ।  অধায়ুরিল্লিয়ারামো মোতং পার্থ স জীবতি 8 গীতা) ৩1১৬., রর 
রক্ষা যে কর্মচক্র প্রবর্তিত করিয়া দিয়াছেন, যে চক্রত্বার সৃষ্টি রক্ষিত হইয়াছে, যে 
ব্যক্তি পৃথিবীতে সেই চক্রের অন্ুবর্তন না করেন ( অর্থাৎ জীবসেবা হইতে বিশ্ব হয়েন +, 
সেই পাপাত্মা নিজের ইনজিয্-সুখ ও তোগ-বিলাস লইয়াই থাকে এবং তাহার জীবনই বৃথা। 
্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী 


এধণাত্রয়। 


তগবান্‌ আত্রেয় পুনর্থস্থ বলিতেছেন, বৎস অগ্নিবেশ । মন ও বুদ্ধি বিরুত না হইলে 
এবং শারীর ও মানস বলের, অপচয় ঘটিলে পুরুষ এঁহিক ও পারলৌকিক সুখের জন্ত 
সতত অভিলাধী হইয়া থাকে। স্ুখৈধী মানবগণ কোন্‌ পথ অবলম্বন করিলে পূর্ণকাম 
হইতে পারে, তাহাই তোমাকে বলিব। মানুষ চায় ইহজীবনে নীরোগতা দীর্ঘ আমু ও 
ধন এবং মৃত্যুর পর স্বর্গ বা মোক্ষ। আমর! পুরুষের এই চেষ্টাকে তিনভাগে বিতক্ত 
করিতে পারি। যথা, প্রাণৈষণা। ধনৈষণ| ও পরলোকৈবণা। এবণ অর্থে সাধন। 

এবণাত্রয়ের মধ্যে প্রাণৈষণার প্রতি প্রথম যত্ববান্‌ হওয়া! উচিত। প্রাণই সকলেন্ 
মূলাধার। প্রাণ গেলে, ধন ও পরলোক বৃথা হয়। প্রাণ থাকিলে পুরুষ ভোগ ও 
মোক্ষের জন্য চেষ্টা করিতে পারে। সুতরাং যাহাতে সবল দেহে দীর্ঘ আমু লাভ কর! 
যায়, তাহার প্রতি প্রথমতঃ দৃষ্টিপাত রর! উচিত। 

বৎস! এই প্রাণ রক্ষা কিরূপে হয়, তাহাও বলিতেছি। আমুর্কেদে স্বস্থের স্বাস্থ্যরক্ষা- 
কল্পে নানা উপদেশ ব্যাধ্যাত হইয়াছে; এই সকল উপদেশ অনুসারে চলিলে স্বাস্থ্য নষ্ট 
হয় না এবং দীর্ঘ আমু লাভ করা যায়। স্বাস্থ্য সুরক্ষিত হইলে রোগ হইতে পারে না। 
আযুর্ধেদের আর একটী প্রয়োজন-__ রোগীর রোগ-প্রশমন। আমুর্বেদে এই রোগ-প্রশ- 
মনের জন্য যে উপদেশ আছে, তদন্ুসারে চলিলে রোগ প্রশমিত হয় এবং পরে স্বাস্থ্য- 
রক্ষার নিয়ম রক্ষা করিলে শবীর নীরোগ ও দীর্থাযু হইয়া থাকে । মানবের এই প্রাণ 
রক্ষার্থ যে সাধনা, তাহারই নাম প্রাণৈষণ]। 

দ্বিতীয়তঃ ধনৈষণারর কথা বলিতেছি। বৎস। প্রাণের পর ধনের বিষয়ই চিন্তা কর! 
এবং তদর্থ চেষ্টা করা উচিত । ধন দ্বারা প্রাণ রক্ষার উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইয়া] থাকে। 
“উপকরণ-হীন ব্যক্তি দীর্ঘায়ুঃ হয়”__ ইহা! অপেক্ষা অসৎ কল্পনা কি হইতে পারে? 

এস্কলে সংক্ষেপে অর্থ-সংগ্রহের কতকগুলি উপায় বলিতেছি। কৃষি, পশুপালন, 
বাণিজ্য, রাজসেবা প্রভৃতি অর্থ-সংগ্রহের প্রকষ্ট উপায়। এতত্যতীত সাধুজন-সেবিত 
অন্যান পন্থাও আছে, যাহ! অবলম্বন করিলে অনিন্দিত অর্থ উপার্জন কর! যাইতে 
, পারে। এই সাধুসেবিত পথে থাকিয়া ধনোপার্জন করিলে, তর্দার! জীবিক! সুচাক্ষ- 
' রূপে নির্বাহ্নিত হইবে এবং আযুক্কাল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। ধনী ব্যক্তি শি্াহুশাসিত 
* বিবিধ পুণ্যঙজনক কার্য করিয়া ইহলোকে শস্বী হইয়। থাকেন এবং পর়লোকেও উৎক 
স্থান প্রাপ্ত হইয়৷ থাকেন। 


পিপিপি পাট পাপে 


»* চরক-সংস্িতা নৃতন্থান ১১শ 1 জিশ্রৈষজীর অখায় অবলব্বনে ন লিখিত। এই অধ্যায়ের ব্বযাখ্যাতা 
» স্ভগবান পুনর্বন্র এবং আত! তৎশিবা অগ্রিবেশ ।-লেখক। 


৬৩৬ কঙ্গবিদ্যা । 


তৃতীয়তঃ পরলোকৈধণা। বৎস অগ্নিবেশ ! এই পরলোক বিষয়ে নালারূপ সন্দেহ 
আছে। প্রথম সন্দেহ পুনজ্জন্ম লইয়া । ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ করার পর জীব 
পুনরায় উৎপন্ন হুয় কি না? তুমি ভাবিতেছ, এন্ূপ সন্দেহ হইবার কারণ কফি? কারণ 
আছে.। এক শ্রেণীর লোক আছেন, ধাহার। কেবল প্রত্যক্ষপরার়ণ। তীহার! বলেন যে, 
ঘট, পট,শবদ, শীত, উষ্ণ, কটু, মধুর প্রভৃতি আমরা ইন্টরি় বারা অন্থভব করিতে পারি। 
স্থতরাং ইহাদের সত্বা সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ। কিন্তু এইরূপে ইন্দ্রিয় দ্বার সাক্ষাৎভাবে 
পুনর্জগ্ের অনুভূতি হয় না। পুনর্জন্ম তোমরাও পরোক্ষই বলিয়৷ থাক। এই পরোক্ষ 
বিষয়ে আমরা নিঃসংশয় হইতে পারি না। সুতরাং “পুনর্জন্ম নাই? ইহাই আমাদের মত। 
বৎস! এই গেল এক শ্রেণীর অভিমত । আর এক শ্রেণীর লোক আছে, যাহার। 
আপম প্রমাণ দ্বারাই পুনর্জন্মের শ্বীকার করেন। মত বিরোধ এখানেই শেষ হয় নাই। 
জীবের জন্মসন্বন্ধে কতকগুলি বিভিন্ন মতের কথাও শুনা যায়। 
এক শ্রেণীর মত-_মাতাপিতাই জন্মের কারণ। 
দ্বিতীয় ,, মত-_শ্বভাবই জন্মের কারণ। 
তৃতীয় », মত--পরই জন্মের কারণ। 
চতুর্থ » মত- বদ্দচ্ছাই জন্মের ঝারণ।* 
বস অগ্নিবেশ ! এই সকল কারণে সন্দেহ হয় ষে, পুনর্জন্ম আছে, অথব। নাই। 
আমার একটী কথা এই যে, বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তির নান্তিক্য-বুদ্ধি এবং সন্দেহ পরিত্যাগ 
কর। উচিত; কেন? তাহা পূর্বোক্ত মতের থণ্ুনস্থলেই র্সিতেছি। 
তুমি প্রত্যক্ষবাদী, বলিতেছ যে, আমি ইন্জিয় ঘারা যহ। উপলব্ধি করিতে পারি, তাহাই 
স্বীকার করি মাত্র । পুনর্জন্ম ইঞ্জিয়-বেদ্ত নয় ; স্থতরাং ইহাতে আস্থা স্থাপন করিতে পার 
ন1। আচ্ছা ঝুবিলাম ! কিন্ত প্রত্যক্ষের [বিষীভূত দ্রব্য অতি অল্লই,অআছে। পক্ষান্তরে 


৫ 


এই ব্যাথ্যায় চক্পাণি বলিতেছেন *-_ প্রথম পক্ষবাদীর মত__মাতাপিতাই আত্বাম্তর-নিরপেক্ষ 
হইয়া সন্তানোৎপাদন করে। ম্ৃতরাং, মাতাপিত।ই জন্মের কারণ হইলে, কোনও আত্মা ষে পূর্বব শরীর 
ত্যাগ করিয়া শরীরাম্তর গ্রহণ করে, এই যত সত্য নহে। আত্ম। নাই, হুতরাং পরলোকও নাই। দ্বিতীয় 

ব-বাদীর যত, এই যে পরিদৃষ্ঠমান ভৌতিক জগত, ইহার ভূতগণের এষন একটী ধর্ম আছে যে, সংযোগ- 
বিশেষে বিষ্সিত হইয়া সচেতন জীব সৃষ্টি করিয়া থাকে | এ পক্ষেও জাত্ব! নাই; সুতরাং পরলোকও নাই। 
তৃতীয়তঃ পরপক্ষবাদীর যত-_পর অর্থাৎ এখর্যযাদিগুণযুক্ত আত্মবিশেষের প্রীভাবে ভূতগণ সচেতন হইয়া, ' 
খাকে। মৃতার পর জশ্মিবে, বা পরীলাকে গমন করিয়। নখ ছুঃখ ভোগ করিবে, মন আত্মা নাই। 
স্ৃতরাং পরলোক বা পুনর্জন্স নাই। চতুর্থতঃ ব্ৃজ্ছাবাদীর মত-_যদৃচ্ছা অর্থাৎ কারণের অনমরগ 
কার্ধেযাৎপত্তি। সকলেই বলেন ফে, কারপানুরূপ কার্ধ হইয়া খাকে। কিন্তু ইথার। বলেন? এমন নিয়ম 
আমরা'নামিতে পারি না। যেখানে কারণের অগ্রতিরপ কার্ধয হয়, সেইটাই বদৃচ্ছার কার্ধ্য। এই ফচ্ছা 
বশত অচেতন ভূত সচেতন হয়। সুতরাং পরলোক বা পুণর্জস্ম নাই | 


এষ্ণাত্রয়। ৬৩৭ 


প্রত্যক্ষের অবিবয়ীভূত এমন অনেক বস্ আছে, যাহা আমরা আগম, অনুমান ও যুক্তি 
দ্বার উপলব্ধি করিতে পারি। এ কথা যাউক, দেখ, অন্ধ কি কাহাকেও পথ দেখাইতে 
পারে? স্শাপ্রেও একটা কথা আছে,_“ম্বয়মসিদ্ধঃ কথং পরান্‌ সাধয়তি"* যে নিজেই 
অসিন্ধ, সেকি করিয়া অপরকে সাধন করিবে । * 

তুমি যে এন্জ্িয়ক জ্ঞানে কথা বলিলে, এই ইন্দ্রিয়য় নিজে নিজকে কুবিতে পারে 
না। চক্ষু চচ্ষুকে দেখিতে পায়কি? আরও কথ! আছে, অনেক সময় বস্ত থাকিলেও 
তাহার প্রত্যক্ষ হয় না। দেখ রূপ অতি নিকটবর্তী হইলে বা অত্যন্ত দূরবর্তী হইলে প্রত্যক্ষ 
হয় না। আরও দেখ, বস্ত কোন আবরণ দ্বারা আবৃত, অথব৷ ইন্দ্িয়সমৃহ ছুর্বল এবং 
অন্যমনস্ক হইলেও বস্র উপলব্ি হয় না। আরও দেখ, কোন বস্তর প্রতাবে অন্ত বস্ত 
অভিভূত হইলেও প্রত্যক্ষ হয় না। ঢাক বাজিলে পুরোহিত তন্ত্রধারের কথ! শুনিতে পায় 
না। কত আর বলিব? বস্তু অতি হ্দ্প হইলে, অথবা কোন বস্ত্র তৎসম দ্রব্যের সহিত 
মিলিত হইলে তাহার প্রত্যক্ষতঃ উপলব্ধি হয় না। সুতরাং তুমি যে বলিতেছ, প্রত্যক্ষই 
আছে অন্ক কিছু নাই, ইহা অপরীক্ষিত। 

বৎস! এইত গেল প্রথম পক্ষ । দ্বিতীয় পক্ষ বলিতেছে, মাতাপিতাই জন্মের কারণ; এ 
কথা ঠিক নহে । দেখ, মাতা ব পেতার আত্মা যদি অপত্যে সংক্রমিত হয়, তবে ছুই প্রকারে 
হইতে পারে,_প্রথমতঃ সর্বাবয়বে এবং দ্বিতীয়তঃ অংশক্রমে । এই ছুই মতই ভ্রান্ত 
প্রথমতঃ যদি সর্বাবয়বে আত্মা অপত্যে সঞ্চারিত হইত, তবে মাতা বা পিতার মৃত্যু 
অবশ্ঠ ঘটিত। সুতরাং প্রপ্ম পক্ষ অপরীক্ষিত, দ্বিতীয় পক্ষও তদ্রপ। সুক্ম আত্মার 
কোন অংশ হইতে পারে না।” দেখ, এই পক্ষ যদি বনে, মাতাপিতার আত্মা অপত্যে 
সংক্রমিত হয় না, বুদ্ধি বা মনই সংক্রমিত হয়, ইহাও পূর্ববংই হইল। এইরূপ সংক্রমনেও 
মাতা বা পিতাকে নির্বোধ বা অমনস্ক হইতে হয়; তাহা ত ঘটে না। বুদ্ধ ও মনের 
অংশও হয় না; স্বৃতরাং এ পক্ষও অপরীক্ষিত। 

দেখ ইহাদের মতে চলিলে আর একটী বাধাও আছে। মাতা পিতা জন্মের কারণ 
হইলে যে সকল চেতনের মাতা পিতা প্রত্যক্ষতঃ উপলব্ধ হয় না, তাহাদের চেতনা শক্তি 
কোথা হইতে আইসে? চেতন চারি প্রকার-_জরায়ুজ্, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ ও সংস্বেদজ। 
ইহার মধ্যে উত্তিজ্জ ও সংশ্বেদ্জের মাতা পিতা ত নাই; সুতরাং তাহধদের অচেতন 
হওয়। উচিত । রঃ " 


তৃতীয় পক্ষ বলেন,__-বস্ত্রগত স্বাবই চৈতন্যের কারঠ। বৎস! এ কথাও অপরীক্ষিত। 


, দেখ, এই ষড়ধাতুক জগৎ ও পুরুষের প্রত্যেক ধাতুর একট! আত্মগত লক্ষণ আছে। যেমন 


পৃথিবীর কাঠিন্ডাদি, জলের দ্রবন্ধাদদি। তেজের উষ্ণ প্রভৃতি, বাঁযুর তির্্যগ, গতি প্রসৃতি, 


আকাশের অপ্রতিঘাতাদি এবং আত্মার ভজনাদি শ্বাভাবিক লক্ষণ। আত্মরহিত পঞ্চ- 
ভূতের চৈতন্ত কোনটীরই নাই। 


৬৩৮ | ব্রন্মবিষ্া । 


পঞ্চভূৃতের একটীরও যে গুণ নাই, সেই গুণ মিলিত ভূতে কি করিয়া আসিতে 
পারে? কেবল লাল সুতা দিয়া কাপড় বুনিলে মযুরকণ্ঠী শাড়ী হয় না। সুতরাং আত্মা 
ভিন্ন পুরুয়ে চৈতন্টের উত্তব হয় না। অতএব এ পক্ষও অপরীক্ষিত। পীঞ্চভুতের সহিত 
আত্মার সংযোগে জন্ম, এবং বিয়োগে মরণের কারণও পুরুষের জদ্মাস্তর-কৃত কর্ম । 

চতুর্থ,পক্ষের মত পরিষ্কার নহে। তাহারা যদি এই পর অর্থে আত্মা বুঝিয়া থাকেন, 
তাহ] হইলে আমাদের কোনই আপত্তি থাকে না। আমরা পর-নির্মিতি স্বীকার করিয়া 
লইতে পারি; কিন্ত পর অর্থে আত্ম! তিন্ন অন্ঠ বস্ত্র বলিয়া স্বীকার করিলে, আমরা তাহা 
স্বীকার করিতে পারি না। প্রথমতঃ, আত্মা ব্যতীত জীবের চৈতন্য হইতে পারে না; 
সচেতন অষ্টা অর্থে আত্মারও অষ্টা বুধাইতেছে। আত্মা! নিত্য, নিত্য বস্তর স্ষ্টিই নাই; 
স্থতরাং আত্মা ব্যতীত জীবের অন্ত ত্রষ্টা কল্পনা হইতে পারে না। 

পঞ্চম পক্ষ যদ্ৃচ্ছামতাবলম্বী। ইহারা বন্তনির্ণয়ে কোন প্রমাণের আবশ্তকত! স্বীকার 
করেন না। ইহারা বলেন, পরীক্ষা, পরীক্ষ্য, কর্তা, কারণ) দেবতা, খবি/ কর্ম কর্মফল, 
প্রভৃতি কিছুই নাই। অপিচ আত্মাও নাই। ইহারা নাস্তিক্য-মতাবলম্বী। ইঁহাদিগের 
নাস্তিকগ্রস্ত মহাপাতকের প্রতিমূর্তি । 

হে বৎস! এই যদৃচ্ছামতাবলম্বীর নাস্তিক্য বুদ্ধিতে সঝনাস্থা প্রদর্শন করিয়! প্রত্যক্ষাদি 
প্রমাণ অবলম্বন করিয়| বস্ত নির্ণয় করিবে । 

বৎস ! তোমাকে শিষ্টান্ুমত বস্ত-নির্ণয়-প্রণালী বলিতেছি। আমরা বলিয়াছি, পরলোক 
আছে এবং পুনর্ষম্ম আছে। আমাদের এই সিদ্ধান্ত বুঝিতে হইলে যে সকল প্রমাণ 
অবলম্বন করিতে হইবে, তাহা বলিতেছি। | 

প্রমেয় ছ্থিবিধ, সৎ ও অসৎ। সৎ--তাঁব, অনৎ--অতাব। সৎ-নিত্য আত্মা, এবং 
অসৎ__পাঞ্চভৌতিক জগৎ। সৎ অর্থাৎ বিধি-বিবয় প্রমাণগম্য ভাববস্ব, এবং অসৎ 
নিষেধ-বিধয় প্রমাণগম্য অভাব-বন্ত। এই সদসৎ বস্তর পরীক্ষা, অর্থাৎ শ্বরূপ-নির্ণয়ের 
পন্থার চারি প্রকার প্রমাণ, যথা- আগ্তোপদেশ, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও যুক্তি। 

বৎস! আণ্তোপদেশকে প্রথম প্রমাণ স্বীকার কর! হইল। শিশুর পক্ষে তাহার 
মাতা পিতা প্রতৃতি আপ্তস্বানীয় ; তীহারা যে উপদেশ প্রদ্ধান করেন, ষে রকম করিতে, 
চলিতে, খাইতে বলেন, শিশু-_তেমনই করে। কিন্তু আয্মবস্ত, পরলোক প্রভৃতি নির্দনধে 
আগ্ডের স্থান অত্যন্ত উচ্চে। ধীহারা তপশ্চরণ ও জ্ঞানবলে র্ন্তমোগুণমুদ্ত, ধাহাদের, 
ব্রকোলিক জ্ঞান অব্যাহত, গ্তাহারাই আগ্ত, শিষ্ট ও বিবুদ্ধ। ইহাদের প্রাক্য সংশয়শৃ্ত 
এবং সত্য। এই সকল রজন্তমোগুণরহিত ব্যক্তি কেন মিথ্যা বলিবেন? এই আগে 


পদেশউ প্রথম গ্রমাণ। 
আত্মা, ইজিয়। মন এবং অর্থ অর্থাৎ জেয় বস্থর সন্নিকর্ধবশততঃ তৎকালে ষে ০ 


হয়, তাহার নাষ প্রতাক্ষ। 


এবণাত্রয় । ৬৩৯ 


অনুমান তিন প্রকার । এই প্রকারঃতেদ কাল-অন্ুুসারে হইয়া থাকে ॥ যথা-_অতীত 
বিষয়ের অঙচ্গুমান, বর্তমান বিষয়ের অনুমান এবং ভবিষ্যৎ বিষয়ের অনুমান । কোন 
ব্যাপারের কতকাংশ প্রত্যক্ষ হইলে তাহার সহায়তায় যে কৌশলে অজ্ঞেয় অংশের 
অনুভূতি হইতে পারে, তাহার নাম অন্থ্মান। ৃ 

একটী উদাহরণ দিতেছি] প্রথমতঃ বী্ সংগ্রহ করা হইল, ইহা উপযুক্ত উমিতে 
উত্তমরূপে বপন করা হইল, বীজ হইতে যথা সময়ে একটী লত্তা জন্মিল, লতাটি* যথাকালে 
পুশ্পিত এবং ফলিত হইল। এখন কেহ যদি একটি বীজই কাহারও হাতে দেখিয়া বলে, 
“হা, ইহাতে বেশ সীম হইবে।” তাহা হইলে একথা ভুল বলা যাইতে পারে না। এইরূপ 
অহরহঃ ঘটিতেছে। এই যে বীজ সংগ্রহ হইতে ফলোৎপত্তি পধ্যন্ত একটী ব্যাপার, ইহার 
বীজমাত্র প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে। এই প্রত্যক্ষীভূত স্তর সাহায্যেই আমাদের ভবিষ্যৎ 
ফলের অনুভূতি হইতেছে। এই অনুভূতির নামই অন্ুমান। 

উপরে যে উদ্দাহরণ প্রদত্ত হইল, তাহা প্রথম শ্রেণীর অনুমানের অন্তর্গত । 

দ্বিতীয় শ্রেণীর উদ্বাহরণ দিতেছি + তিনখানা পাকাটী লও ) দেখ, এই বস্ততে যে অগ্নি 
আছে,তাহার অনুভূতি হইতেছে ন1। দেখ, তুমি ছুইথানা পাকাটী রাখ, আর উহার হাতে 
একথানা দাও। উহার পাকাচী থানা তোমার ছইথ।নার ভিতরে গু'জিয়। দিয়া আঁটিয়৷ ধর 
এবং উহাকে বল, হস্তদ্বারা! পাকাটা মন্থন করুক। এ দেখ, পাকাটীগুলি ক্রমে উষ্ণ হইয়া 
পাংশুটে রং ধারণ করিতেছে । এখনও অগ্নির স্ব! অনুভূত হঠতেছে না। আরও একটু 
জোরে মন্থন কর। একি! এযে ধৃম নির্গত হইতেছে। এমন ধূম ত ভিতরে আগুণ না 
থাকিলে হয় না। শীতকালে 4 হইতে ও পুকুর হইতে যে ধূম নির্গত হয়,এ যে তাহার মত 
নয়। এ যেন পাকশালার ধূমের মত। বৎস! এই ধৃম দেখিয়া আমরা বলিতে পারি, 
পাকাচীর ভিতর গৃঢ় ভাবে অগ্নি আছে। তোমরা আর একটু মন্থন কর, এ দেখ, গুঢ় অগ্নি 
প্রকাশ পাইল। দ্দাগুগ জলিয়া৷ উঠিল। এএ্থলে ধৃম প্রত্যক্ষ দ্বারাই গৃঢ় অগ্নির অন্থৃভূতি 
হইল। ইহাও অনুমান । 

বৎস! গর্ভ দর্শনে মৈথুনের অনুমান তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ণত। 

বস! এবার তোমাকে যুক্তির কথা বলিব। এই যুক্তি কখনও উপমান প্রমাণের 
অন্তর্গত, কখনও বা অনুমানের অন্তর্গত হইতে পারে। এজন্য অনেক দার্শনিক ইহার 
পৃথক সত্বা স্বীকার করেন না। আমি আমুর্কেদ উপদেশ করিতেছি । আমুর্ধেদের অনেক 
স্থল এই যুক্তির সাহায্যে বুঝিয়া লইতে হইবে । এজন্য অমি ইহা পৃথকভাবে বলিতেছি। 
,অপিচ লোক ব্যবহারে অনেক সময় এই যুক্তির আবশ্যকতা বুঝিবে এবং আমি যে উপ- 
ক্রষে এই অধ্যায় আরম্ত করিয়াছি, তাহাতে যুক্তির আবশ্তকতা আছে বলিয়াই আমি ইহা 
স্বীকার করিলাম। অন্তত্র জামি যুক্তিকে গ্রহণ করিব না। " 

মানবের যে বুদ্ধি বহু উপপত্তিসহকারে অর্থাৎ নানারূপ দাষ্টাস্তিক ( ৃষ্টাস্বযুক্ত ) 


৬৪৩ | ব্রহ্মবিষ্ঠা । 


বিতর্কের পর আবশ্যক বস্তর উপলদ্ধি করিতে সমর্থ হয়, তাহার নাম যুক্তি। এই যুক্তি 
কাল্রকনেই প্রযুক্ত হইতে পারে এবং ইহা দ্বারা ব্রিবর্গ অর্থাৎ পূর্বোক্ত এবণ|ক্রেয় সাধিত 
হইয়া থাকে। 

ইহার উদাহরণ দিতেছি। শাতীর-স্থানে গর্ভোৎপত্তি ব্যাকরণে বলা হইবে, বড় ধাতু 
অর্থাৎ পঞ্চমহাভূত এবং আত্মার সংযোগে গর্ভের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই ব্যাপার 
বুঝিতে হইল আমাদের বাহিরের ব্যাপারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইবে । অন্যথা 
একথা যে সত্য, তাহা কিরূপে বুঝিব? বাহিরে দেখ, কৃষক খতু অনুসারে ভ্‌মি কর্ষণ 
করিয়া শস্যোত্পাদক ভূমি প্রস্তত করে, তাহাতে বীজ রোপণ করিয়া জল সেচন করে? 
এই সংযোগ হইতে পাঞ্চতৌতিক শস্য উৎপন্ন হয়। আরও দেখ, মন্থন-রজ্জ, মন্থনের 
উপযোগী কাষ্ঠ এবং মন্থন-ক্রিয়ার যোগ হইলে, তাহা হইতে অগ্নি উৎপন্ন হয়। আমরা 
এই সকল বাহিরের উদাহরণ হইতে উদ্দাহৃত গর্ভাধান ব্যাপারী সহজে বুঝিতে পারি। 

চিকিৎসার চারিটী পাদ ষথা-চিকিৎসক; বধ, পরিচারক ও রোগী । এই চারিটী 
পাদ যদি যথোক্ত গুণযুক্ত হয়, তাহ! হইলেও যুক্তিযুক্ত না হইলে ফলপ্রদ হয়'না। যুক্তি- 
যুক্ত হইলেই ব্যাধিনাশক হইয়া থাকে। 

বৎস! এই যে তোমাকে চতুর্ষিধ পবীক্ষার কথ। বলিলাম ইহাদ্ধারা সকল পরীক্ষ। 
বস্তই পরীক্ষিত হইতে পারে। অপিচ এই সকল পরীক্ষা ঘা! পুনজ্জন্ম ষে আছে, তাহাই 
প্রমাণিত হয়। 

পূর্বে যেতোমাকে আগমের কথা বলিয়াছি; এই আপ্তাগম অর্থে চারি বেদ এবং 
বেদের অন্গকূল লোকাম্থুগ্রহার্থ আগ্প্রণীত এবং শিষ্টান্ষো দিত শান্ত্রসমূহ । এই সকল 
শান্্র হইতে আমরা জানিতে পারি যে, দান, তপ, যজ্ঞ, সত্য, অহিংস! ও ব্রহ্চর্যয, অভ্যুদয় 
ও নিঃশ্রের়স-কর । আতপ্তগণ এমন উপদেশ করেন নাইযে, যাহাদের রজত্তমোদোব 
প্রশমিত হয় নাই, তাহাদের পুনর্জন্ম হইবে না। বৎস! পূর্ব পূর্বতর আপ্ত মহর্ষিগণ 
দিব্য চক্ষৃতে দেখিয়াছিলেন যে, পুনর্জন্ম আছে। তাই তীহারা পুনক্জন্গের উপদেশ করিয়া 
গিয়াছেন। 

কতকগুলি প্রত্যক্ষ প্রমাণেও বুঝ! যায় যে, পুনর্জন্ম আছে। মাতাপিতার বিসদৃশ 
সন্তান হয়; এক মাতাপিতার সন্তানদিগের বর্ণ, স্বর, আক্কৃতি, মন, বুদ্ধি ও ভাগ্যের পার্থক্য 
হয়। কেছু নীচকুলে, কেহ উচ্চকুলে জন্মে । কেহ দাসদ্ব করে, কেহ্‌ বা৷ ধরশবর্্য তোগ করে! 
কাহার আমুক্কাল সুখে কাটিয়া যায়, কেছ বা চিরকাল হুঃখ তোগ করে। স্কলের আম়ুঃ 
সান হয় না। এই সংসারেই 'অনেকে অনেক কাজ করিয়া তাহার ফল পায় না।, 
অশিক্ষিত শিশুগণ জাতমাত্র রোদন, শ্বনপানাদি করেকি করিয়া? কেহ জাতিন্মর' 
হয়। দেখ, যদি এক নিয়মেই ৃষ্টি হইত, তবে এ পার্থক্য হইত কি? ইহা হইতেই অন 
ফিত হয় যে-পূর্ব জন্মের আচরিত জধিনাশী কর্ম, রাহা দৈব সংজ্ঞার সংজ্ঞক) তাহাই এই , 


পথিক । ৪ ৬৪১ 


সকল পার্থক্যের কারণ। ইহা হইতে লোকের কণ্ম দ্বারা ভাবি জন্মের ভোগ ও আঃ মনে 
করা যায়। গম্েমন ফল হুইতে বীজের এবং বীজ হইতে ফলের অনুমান কর] যায়, তেমন 
পুনর্জন্মের বিষয় অনুমিত হইয়! থাকে । 

যুক্তিত্বারাও ইহা বুঝিতে পারা যায়। দেখ, আমি পূর্বেই বলিয়াছি, পুরুষ 'ঘড়ধাতুক 
অর্থাৎ পঞ্চমহাভূত এবং আত্মার সংযোগে পুরুষের স্থষ্টি। এই স্থাষ্টির যুলে এবং স্ব বস্তর 
চৈতন্ত সম্পাদ্যনও আত্মাই কর্তা । এই আত্মাই ভোক্তা, দ্রষ্টা ইত্যাদি। 

ইহলোকে মন্ুব্যগণ কৃত-কর্পের ফলই তোগ করিয়া থাকে । অকুত-কর্ধের ফল কেহ 
ভোগ করে না। ইহারই মত আত্মা পরলোক ও স্বকৃত কর্মের ফলই ভোগ করিয়া থাকে। 
অন্যথ! কেহ দাস ও কেহ রাজা হইয়। জন্মগ্রহণ করিত না। 

আরও দেখ, কর্তা ও করণের সংযোগে কার্ধ্য হয়; বীজ না হইলে অস্কুরোৎ্পত্তি ঘটে 
না) এক জাতীয় বীজ হইতে অন্য জাতীয় বৃক্ষ বা ফল উৎপর হয় না। ইহা! হইতেও 
বুঝা যায়, লোকে যে যেমন কাজ করে, ফলও তদনুরূপ পাইয়া থাকে। 

এই সকল যুদ্তিবলে আমর বলিতে পারি, পুনর্জন্ম আছে। 

বৎস! পুনর্জন্ম ও পরলোক যথন স্থিরীরুত হইল, তখন যাহাতে উৎকৃষ্ট কুলে জন্মগ্রহণ 
হই.ত পারে, অথবা উত্কষ্ট লোক লাভ হয় ততদ্বিষয়ে যডুবান হওয়াই পরলোটৈষণা । 

অহুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী । 


পথিক । 


দিবা অবসান প্রায় রবি ডুবে যায়, 
আধার আসিছে নামি ধরণীর গায়) 
পথহার। পান্থ আম ক্ষুধাতৃষ্থাতুর, 
শ্রমে অবসন্ন তন্থু, ভ্রমি বহুদূর । 
আশ্রয়ের তরে কত করি অগ্থেষণ। 
কিন্তু হায় কেবা দিবে 1__ আমারি মতন 
পথ-শ্রান্ত দেখি সবে অবসন্ন প্রায়, 
আশ্রয়ের অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়ায়, 
পিপাসা শুষ্ক-কঞ ক্ষুধায় কাতর, 

, অস্থি-চর্শ-সার মরি ! ক্ষীণ কলেবর | 
অদূরে পথের ধাবে ঘুমে অচেতন, 
এড়ায়ে হন্ত্রণ1! যত আহা! কঙ'জন। 
_সকলেই পথহার৷ আমারি সমান, 
বুঝিতে ন। পারি কিছু ;- স্তব্ধ হতজ্ঞান ! 

* জ্রীশৈলেশ্বয় সেন। 


দাদা ঠাকুর। 
(গুরু ও অবতার ) 


হাঁরাণ সন্ধ্যার পর দাদা ঠাকুরের বাড়ী আসিয়। বসিয়াছে, সঙ্গে আরও কয়েক জন 
বদ্ধ আছেন। দাদা ঠাকুর এখনও সন্ধ্যা করিতেছেন) কাজেই তাহাদের সন্দেহ মীমাংসা 
হইতেছে না। দাদা ঠাকুর সমস্ত গ্রামের দাদা ঠাকুর, সম্পদে বিপদে সকালেরই সহায়? 
ধর্ম উপদেশে সমস্ত গ্রামধানি যেন একটী ধর্ম-মন্দির করিয়। তুলিয়াছেন। বন্ম সম্বন্ধীয় 
অথবা বৈষয়িক ষে কোন বিষয়ে কাহারও কিছু সান্দহ হইলে, অমনি আসিয়া দাদাঠাকুরের 
নিকট হইতে বুঝিয়৷ লইয়। যাইত। দাদা ঠাকুরও সরল গ্রাম্য ভাষায় ইতর ভদ্র সকলকে 
সমানভাবে বুঝাইয়া দিতেন। অদ্য হারাণ প্রভৃতি কেহ কেহ সন্দেহ মীমাংসার্থ আসিয়! 
তাহার অনুপস্থিতি হেতু নিজেরাই গল্প করিতেছে। 

হারাণ বলিল,_দাদাঠাকুর সে দ্বিন সদৃগ্ডরুএ কথা৷ বলিয়াছিলেন, গুলু রাখতে হবে 
নাএ কথা ত বলেন নাই; কিন্তু নরেশ বলে কি? কতকগুলা ইংরাজী প'ড়ে একেবারে 
নাস্তিক হ'য়ে প'ড়েছে। বাপ এ টাকা থরচ ক'রে পড়ালে, তা'র ফলহ'ল কনা 
বাপ পিতা*মর নাম ডুবা'তে বসেছে। গুরু দেবতা মন্তে চায় না। 

আর একজন বৃদ্ধ বলিল।__"আমি শুনেছি আগে ষেমন কাষাধ্যায় গেলে সেখানকার 
মেয়েমানষে পুরুষকে ভেড়া ক'রে রাখত, এখন কলকাতা সহুরে তা”ই হয়েছে; 
এখানকার জড়বাদীগণ বাবুগুলাকে ভুলাবার জন্য চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়, হাতে পেলেই 
তাদের নিজের বশে এনে “ঠাকুর দেবতা নাই, গুরুর দরকার নাই, এই রকম বুঝা'য়ে 
যা”তে আর ঠাকুর দেবত! যেনে মানুষের যত হতে না পারে, সেই ফন্দি ক'রে ছেড়ে 
দেয়। বাবুবাও সেই সমস্ত বুঝে এক স্থষ্টিছাড়া মানুষ হ'য়ে যান।” 

অপর বন্ধ বলিল;--“যা' ব'লেছিস্‌ তাই! এধে সে দিন চাটুষোদের হরেন্‌ বাড়ী এল, 
ছেলে বেলা হ'তে আমাদের বাড়ী আস্ত, আমোদ আহ্লাদ ক'রূতো, কাজেই একবার, 
দেখা করতে এল। ভদ্রতাটুকু বেশ জানে, তবে এ দোষের মধ্যে যা” বাল্পে। মান্গষের মত 
হতে গেলে যে ঠাকুর দেবতা চাই, তা' মান্তে চায় না। সে দ্দিন আমাদের বাড়ী 
সংকীর্তন হচ্ছিল, সকলে প্প্রীকষচৈতন্ত প্রভু নিত্যানন্দ” ব'লে গান কচ্ছিল, তা” শুনে বঙ্লে 
কিনা,:- কফচৈতন্ত ব'লে তোমরা অত চেঁচাও কেন? সংকীর্তন করতে হয় “হরি হরি, 
বল, চৈতন্ত আবার দেবতা নাফ্ি 1 দাদাঠাকুরকে বল্লাষ, তিনি বল্লেন 'জার এক দিন 
আসিস্‌্। আজ এটাও জিজাস! ক'রৃব।” ৮ 

এমন সময় দাদাঠাকুয় আসিয়া উপস্থিত। তাহাকে দেখিয়া সকলে উঠিয়া প্রণাম 
করিল। দাদাঠাকুর কুশল-প্রপ্নান্তে আসিবার উদ্দে্ট জিজ্ঞাস! করিলেন। 


দাদা ঠাকুর । ৬৪৩ 


হারাণ বলিল, আজ ঘোষেদের নরেশ বাড়ী এসেছে, সে সকালে ধর্শ সম্বন্ধে বলছিল 
কি--“তোমন্া “গুরুদেব ভরসা' বল, গুরু আবার কি? ওর দরকার কিছুই মাই।* গুনে 
মন্টা বড় খারাপ হায়ে গেল। তা'ই আপনার কাছে জিজ্ঞাসা ক'রূতে এলাম । 

দাদাঠাকুর একটু হাসিয়া বলিলেন, -যে যা” বলে, তা*ই শুনে মন খারাপ ঝর কেন? 
বা” বলে, শুধু শুনে যাবে । তোমার নিজের কাজ নিজের মনেই ক'র্বে। যা'ই হক, 
ও বিষয়ে বুঝ্]ুয়ে দিচ্ছি শুন। প্রথমে জীব কি, না বল্লে গুরুর দরকার বুঝবে না” 
কাজেই আগে জীব কি বলি শুন।-_ 

তোমরা! শুনেছ, “ষত্র জীব তত্র শিব”, অর্থাৎ যত প্রাণী আছে, সমস্তই ভগবানের 
স্বরূপ । নরেশ যে নিরাকার ব্রন্মের কথা বলেছে, সেটা ঠিক। যখন কিছুই থাকে না, 
তখন তিনি নিরাকাব ; তখন এই জগত্-জ্ঞানও থাকে না। কাজেই যতক্ষণ আমি, আমার 
নিজের ভাবন! মুছে ফেলে, সমস্ত মিশিয়ে দিতে ন! পার্ব, ততক্ষণ, একজন ঈশ্বর আছেন, 
তার কাজ ক'বৃবার ক্ষমতা আছে, তিনি নিরাকার নির্বিকার ভাবে চুপ ক'রে বসে 
ন'ন, এটা মান্তে হ'বে। একে সঞ্খপঈশ্বর বলে। তিনি সমস্ত জগত্ময় আছেন। এই 
ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই অর্থাৎ এই সগুণ অবস্থায় জগৎ স্ৃষ্টি। তা'র ইচ্ছায় তিনি অথণ্ড থাকিয়। 
বহুধণ্ডে বিতক্ত হলেন। মনে ক'র, এই ঘরময় একটি আগুনের কুণ্ড আছে, তাহার উপর 
একটা] লোহার জাল ফেলে দ্রিলাম, তখন সেই জালের প্রত্যেক ছিত্র দিয়ে এক একটা 
আলাহিদা শিখা উঠবে। মূল সেই এক আগুণ কুও বটে, কিন্তু ছিত্রস্থ প্রত্যেক শিখা, 
মনে করে, আমি একটা আলাহিদ। প্রাণী। তা"র কারণ, এ জালট। ভগবানের ইচ্ছা" 
শক্তি প্রক্কতি। তী"র মায়ার ইশ, যেমন গুটী পোকা সুতার উপর সুতা দিয়া নিঙ্গের ঘর 
তৈয়ারী করে, সেই রকম মানুষ তখন নিজের উপর অহঙ্কার, বুদ্ধি, মন, কাঞ্জ কর্বার 
শক্তি, সুল ইন্দ্রিয় এই কয়টী আবরণ দিয়ে ছিদ্রের ঘরগুলি বেশ ক'রে তৈয়ারী ক'রে 
নিলে। সেই ছিত্রের মধ্যে সেই ভগবানের অংশ চৈতন্টটুকু বাস ক'র্তে লাগল । 

হারাণ _ আচ্ছা, তা' হ'লে ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী পর্য্যস্তও ভগবানের অংশ, আমিও যা? 
সেও তাই? 

দাদা__ই1 তা'ই ত, ““যত্র জীব ভতত্র শিব" এত আগেই ব'লেছি। তবে তা'তে আর 
তোমাতে এইটুকু প্রতেদ যে, তার চাইতে তোমাতে ব্রহ্ষের বিকাশ বেশী। , তুমি এখন 
» তোমার নিঞ্জের বিষয় জেনে, যেখান হ'তে এসেছ, সেখানে ফিরে ষেতে পার, ওর! 
** তা, পারে ন৷ ৬ 
* হারাণ_-ওরা তবে মুক্তি পাবে কি ক'রে? 

দাদা-_-লেই দয়ালু তগবানের খেলায়, তিনি খেলা! দেখবার জন্ত নিজে বহখগ হয়ে 
সকলকে অহং-জ্ঞান দিয়ে খেল। দেখছেন। তীহারই খেলায় ওর! 'ক্রমে ক্রমে উপরে 
উঠবে। গানে গুনেছ ত--“আশীলক্ষ যোনি ভ্রমণ ক'রে, মানব জনম পেয়েছ রেছ। 


৬৪৪ | অক্ষবিষ্ভা । 


ক্রষে ক্রমে তুর ঘুরে তবে এই মানুষ হ'তে পেরেছ। আগুনের ক্ষমতা কি জান ত? 
ধাড়ু জিনিষকে গলা'য়ে দেয়। এ যে জালে ঢাকা আগুন নিজের তেঞ্জে তা' আবরণকে 
গলা+য়ে পাৎলা কর্তে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে আগুনের তেজ অর্থাৎ ব্রহ্ষশক্তিও বাড়তে 
লাগল, আঁকারও পরিবর্তিত হ'তে থাকৃল। ক্রমে যখন মানুষের আকারে এল, তখন 
তাঃর তেজ এত বেড়ে গেল যে, সে ইচ্ছা! করলে আবরণটাঢুক নষ্ট করতেও পারে, আবার 
যয়ল মাটা দিয়ে সেটাকে পুরু ক'রতেও পারে । তাই মানুষ সকল জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। 
কীট-পতঙ্গও তগবানের অংশ, তুমিও ভগবানের অংশ, তোমাতে আর তাহাতে এই 
প্রতেদ। 

হারাণ--আপনি ষে বল্লেন-_-ভগবান্‌ নিরাকার, নরেশের কথা মিছ! নয়, তবে আমরা 
তা আকার গড়ি কেন? 

জ্াদা__নিরাকার কোন্‌ সময় ! বখন জগত-জ্ঞান থাকে না, তখন ; যতক্ষণ অহংজ্ঞান 
থাকবে, ততক্ষণ ঈশ্বরকে আমাদের মত আকার-বিশিষ্ট মনে কর্‌তে হ'বে।* ধী”র৷ সমা ধ 
দ্বারা নিজের অস্তিত্ব ভুলতে পেরেছেন, তারাই বল্‌তে পারেন যে, ঈশ্বর নিরাকার 
নির্ষধিকার। তোমার আমার তা” বল্বার অধিকার নাই। কারণ, আমাদের সুখ-ছুঃখ- 
ঘোল আনাজ্ান আছে। 

হারাণ-__প্রীকফ্ণ প্রীটচৈতন্ত কি ঈশ্বর নন? 

ছাদ] -£1; দয়াল গ্রভু আমাদের উদ্ধারের জন্য মধ্যে মধ্যে আসেন। 

বৃদ্ধ_সে দিন হরেন্‌ চাটুর্য্ে বল্ছিল, তিনি মানুষের আকারে আস্তে পারেন না। 

দাছা--তিনি ইচ্ছামর়, ইচ্ছাতে তিনি সব পারেন 'তিনি তক্তবৎসল, তক্তের জণ্ 
তিমি সব করেন। সে সকল পরে বুঝাচ্ছি। 

রন্ধ_জীব বল্তে সমস্ত জগঘ্ব্যাপী পুর্ণ ঠৈতন্তের অহংজ্ঞানযুক্ত ক্ষুদ্র চৈতন্ত-বিশিষ্ট 
প্রকতি-আরত জীবকে বুঝায় ত? 

দ্বাদা_হ। আনএও একটু বলি গুন'--বখন খুব বৃষ্টি হয় তখন দেখেছ আকাশ হতে 
পৃথিবী পর্যন্ত সমন্ত বৃ্টিকণায় ছেয়ে থাকে, ছোট বড় শু'তার'মত নানারকমের জল-কণা 
থাকে । মেধগুল! কি তা'ত শুনেছ,_-জলের কণ! সুতার মত বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে! 
একটু বেই বড় হচ্ছে, আর অমনি সাগরের সঙ্গে মিশ বার জন্ত ছুটে জাসছে ; যারা বেশ 
বন়্ হচ্ছে, তারা প'ড়ে যাচ্ছে, যারা নেহাত ছোট, তারা ঘুরে খুরে বেদ়্াচ্ছে। আকাশ 
হ'তে পৃথিবী পর্য্যন্ত ষেন একটা -অথণ্ড জলভ্রোত দেখাচ্ে। কিন্ত তার প্রত্যেক কণাটি: 
স্বতন্র। জীবও সেই রক, ঈমন্ত জীব ও জগৎ লইয়া তগবান্‌; কিন্তু প্রত্যেক জীব, 
এক একটি আলাহিদ! অংশ । যেটিতে ব্রঙ্গের বিকাশ পূর্ণকূপে হ'ল, সে ভগবানের লঙ্গ 
বিশে গেল; যে ছোট থাক্‌ল, সে ঘুরে বেড়াতে লাগল। এই মন্ত্য-আকারে দিশ বার 
ক্ষমতাটুকু হুয়, সেই জন্ত মন্তব্য সর্বপ্রধান। , | 


্ঁ 


দাদা ঠাকুর। ৬৪৫ 


হারাণ_তা হলে আলাহিদ। ঈশ্বর আবার কে? 

দাদাঙ-নীচের অগ্নিকুণড। বৃষ্টির জল মিশ বার জন্য অনন্ত সাগর যেমন, সেই রকম। 
জবার অনেকে এই জন্যেই বলেন, যতদিন সকলেই মুক্ত না হবে, ততদিন নিজের মুক্তি 
নাই। অর্থাৎ যেমন সব এক ছিলাম, খানিকট1 থেকে গেলে তআর সব ক হ'ল লা। 
কাষেই লয় হবে না; তবে,এই সুখ ছুঃখের হাত হতে রক্ষা পাওয়া যায়,_. আমাঁদের এই 
বন্ধন মুক্তু হয়। 

এখন গুরু কি? তাই শুন। ভগবান্‌ যেন আগুনের কুণ্ড। জীব যেন সাতন্তর-বিশিষ্ট 
জাল ঢাকা শিখা । আগুন অর্থাৎ সেই ছিদ্রস্থ চৈতন্য ক্রমশঃ নিজ স্বতাঁবগুণে আবরণ 
পাতলা ক'রতে ক'রতে মস্ুুষ্যরূপে পরিণত হ'ল, তখন তার চৈতন্য বিকাশ ভালরকমই 
হয়েছে, চেষ্টা করুলে এখন সে মহা চৈতন্তে যুক্ত হতে পারে । সে বুঝেছে ষে, সে এখানকার 
জীব নয়, যেখানকার বস্ত; সেণানে যেতে পারে এট! জেনে সাধনাদ্বারা সেখানে যেতে পারে । 
জীব যাতে নিজের যায়গায় যেতে না পারে, তা'র জন্য পরক্কৃতি তা+কে নানারকমে ভুলাঃয়ে 
রাখতে চ্ষট করে, সেই জন্য সে গ্লিজেরটি ভাল বুঝতে পারে না, কিন্ত বুঝালে বুঝতে 
পারে । এই অজ্ঞানতার সময় যিনি “জগৎ মিথ্যা", এইটী বুঝায়ে দেন, “মায়ারূপ অজ্ঞান'_- 
অন্ধকারে তুমি পড়ে আছ, এইটি জানায়ে দেন, তিনি গুরু ; সেইজন্য গুরুর প্রণাম মন্ত্র 

অজ্ঞান-তিমিরাম্বসায জ্বানাঞ্জন-শলাকয়া। চক্ষুরুন্দীলিতং ষেন তশ্্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ 

'আমার এই অজ্ঞান দূর করিয়া, যিনি 'জগত মিথ্যা, ভগবান্‌ সত্য", এই জ্ঞানরূপ 
শলাকা দ্বারা চক্ষু খুলিয়া দেন, অর্থাৎ সমস্ত বিষয় তাল কম বুঝায়ে দেন, তিনি গুরু, 
তাহাকে প্রণাম। তার গর, যখন ভগবানই সত্য, এইটী ধারণা হ'ল, তখন যিনি সেই 
ভগবান্‌কে কিরূপে দেখা যায়, তাহার উপায় বলিঘ়। দিয়া, তাহাকে দেখাইয়া দেন, তিনি 
গুরু; সেইজন্ত গুরুর অপর প্রণাম মন্ত্র-_ 

অখও্মগুলাকারং ব্যাপ্তং ষেন চরাচরং। তৎ্পদং দর্শিতং হেন তন্মৈ জীগুরবে নমঃ | 

তারপর খন তগবান্‌কে দেখা গেল, তথন “সমস্ত জগৎই ভগবান্‌' বোধ হয়; সেই 

জন্ত অপর প্রণাম মন্ত্র 
গুরুবক্বা গুরুবি ফু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ | ওরুরেব পরংব্রহ্গ ভশ্মৈ জীগুরবে নম; । 

তখণ সমস্ত দেবতা, সমস্ত জগৎ এক পৃণ্ত্রন্ধ ভিন্ন অন্ত কিছুই বোধ হয় না। 

হারাণ-গুরু কাছাকে বলে, তা'ত বুঝলাম; কিন্ত গুরুর দরকার 'কি এইটাই ত 
জিজাসা ক'রেছি। * | 

দাদ।-_দূর্বেইত বলেছি, প্ররুতির প্রলোনে জীক্মুদ্ধ, তা'কে জ্ঞান দেয় কে? প্রথম 
এই জান দেওয়ার জন্ত গুরুর আবশ্তক। তা'র পর পথ দেখাবার জন্ত,তুমি যি কাশী যেতে 
চাও) তবে যে লোক কাশী গিয়াছে, তা'কে সঙ্গে ক'রে ল'বে &তা? নু হ'লে পশ্চিম দিকে 
মা গিয়ে পূর্ব দিকে গিয়ে বস্বে | হয়ত পথের মধ্যে এমন গাদে পড়বে ষে; আর উঠতে 


৬৪৬ | অক্ষবিষ্া । 


পার্বে না। হয়ত এমন বনে ঢুকৃবে যে, আর বা'র হতে পার্বে না। সেইজন্ড একজন 
পথজানা লোকের দরকার। তিনি এমন লোক হবেন, যেন পথ ভালরকঙ্ক চিনেন; 
তা"হলে আর প্রত্যেক স্থানে জিজ্ঞাসা করতে হ'বে না। তিনি এমন লোক হবেন, যেন 
তোমার কষ্ট হ'লে তোমাকে শক্তি দিয়ে সাহায্য কর্‌তে পারেন । তুমি শুধু তার উপর 
নির্ভর ক'রে চলে যাবে, দেখবে তোমার কোনও কষ্ট হ'বে না,_কত শীঘ্র কত সহজে 
তুষি তোমার যায়গায় পৌছেছ, দেখতে পাবে। গুটী পোকার সুতা তোলা কত কষ্ট, 
জানত। যা'রা নাজানে, তা"র। ছি'ড়ে ফেলে, কিছুতেই তুল্তে পারে না; কিন্তু যারা 
জানে, তার] বেশ সহজেই খুলতে পারে। আমাদেরও এই সপ্তকোষ আবরণ ধা'র! নিজে 
খুলেছেন জানেন, তারা উপদেশ দিয়া আমাদেরটাও খুলে দিতে পারেন, নিজে অনর্থক 
টানাটানি ক'রলে কষ্ট পাওয়। ছাড়া, আর কোন লাভ হবে না। 

হারাণ_আপর্ন ত বল্লেন, ঈশ্বর নিপুণ, তখন জগৎ থাকে না। তার পর তার 
যখন হি ইচ্ছা হ'ল, তথন সেই ইচ্ছাশক্তি-বিশিই সগুণ ঈশ্বর) জগৎ সৃষ্টি করুলেন। 
তখনও তিনি অনন্ত । তবে তিনি শ্রীকৃষ্ণ, প্রচৈতন্গ প্রভৃতি মানু হলেন কি রকষে ? 

দাদা দয়াল প্রভু দয়া ক'রে আমাদের উদ্ধারের জন্ত মধ্যে মধ্যে আসেন । তিনি 
নিজেই বলেছেন যখন কুপ্রব্ৃত্তি বশে ধর্মের ভানে অধর্শের প্রাধান্ত বাড়ে, তখন তিনি 
এসে সেটাকে সংশোধন করে দিয়ে ান। যখন মানুষে মনের গতিকে পুরাতন পদ্ধতি 
অনুসারে সাধনা আর হয়ে উঠে না, তখন নুতন তাবে--তখনকার উপষে!গী ক'রে 
সাধনার শিক্ষা দেওয়ার জন্ত তিনি আসেন। কি রকমে এটা হতে পারে, তাই শুন। 
জালে আবৃত শিখাগুলি জীব। যখন অধন্ম আত প্রব্র্ণ হ'ল, তখন সকলেই অসাধু 
হয় না; বিশেষতঃ জীবের মঙ্গল জন্য একদল মহাপুরুষ সকল সময়েই অবস্থান করেন। 
অধর্দের প্রাবলোর সময় সেই ঈশ্বরের প্রকৃত ভক্ত মহাতআ্মাগণ প্রাপপণ-শক্তিতে ভগবানকে 
ভাকেন-_জীবের ত্রান্তিবশতঃ জগতের ছর্গতি দেখে ডাকেন।_-“ভগবান্‌ ! এস ! এই সকল 
অধম জীবকে উদ্ধার কর। এই উতৎপীড়নের হাত হতে জগৎকে উদ্ধার কর!” 'ঠাছাদের 
সেই প্রবল আকর্ষণে, কাতর আহ্বানে__নীচের অন্িকৃণ্ড হ'তে তেজ পূর্ণবেগে একটী 
ছিত্রের মধা দিয়া উঠে। সে শুধুই তেজ, তা'র আবরণ নাই; ছিদ্র-ষধ্যস্থ বলিয় সেটী 
ঠিক মন্থয্ের মতই দেখার, সেই রকমই কাজকর্ম করেন। তিনি তার সেই তেজে 
নিকটস্থ অন্য ছিন্রগুলির আবরণ পোড়াইয়া দেন? যেতা'র সংশ্রবে আসে, তা'রই আবরণ 
নষ্ট হইয়া যায়, অথবা পাতলা হস যায়। এইরূপে স্বাহারা তাহা দ্বারা উপক্কৃত হয়, ডাহা! 
বলেন-_-“ইনি ভগবান্‌, আমাদের উদ্ধারের জন্চ আসিয়াছেন।” অগ্ঠে তা, স্বীকার করে , 
না। বাহার! তাহার সংসর্গে আসিয় আবরণ দূর করিতে পারিলেন, তাহারা তখন অন্যের 
আবরণ লাতল। করিতে লাগিলেন; এইরূপে সেই তেজকে কেন্ত্র ক'রে একটী ধর্প- 
সম্প্রদায় গড়ে উঠে। তা'র। তাকে অবতার বলে। . 


প্রার্থন। ৷ ৬৪৭ 


শ্রীচৈতন্দেব এইজন্য অবতার । ' আধুনিক ভগবান্‌ রামকুষ্চদেবও এই জন্য তাহার 
সম্প্রদাঘ্নেরনিকট ভগবানের অবতার । বাহার! তাহাদের সংসর্গে না আসিয়াছে, তাহারা 
তীহাত্বারা, উপকৃত নয় বলিয়া! অবতার বলিতে চায় না। ধাহারা বুঝেন, তাহার! তা? 
স্বীকার করেন। তাহার জানেন, আকর্ষণ শক্তিতে তেজকে অনায়াসে আনা যায়; আর 
বিশেষ বিশেষ স্থানে বিশেষ বিশেষ কারণে তা'র আবির্ভাব হয়। এখন বুঝলে, অবতার 
কি এবং তাহা সম্ভব কি না? | 

হারাণ - আজ্ঞা হা, বুঝলাম। আমর! সামান্য মানুষ, আমাদের অত অনন্ত অসীমের 
ধারণ শীত হ'বে না বলে তিনি আমাদের মত হ'য়ে, কি ক'রে সাধনা ক'রে মুক্ত হ'তে 
হয় তাই দেখায়ে দিতে-_তেজে অধর্শরাশি নষ্ট করুতে আসেন। ভগবান! তোমার 
এত দয়! ! 

তবে এখন মাসি দাদাঠাকুর, অনেকটা রাত হয়েছে । প্রণাম । 


মণীজ্জনাথ ভট্টাচার্ষ্য। 
প্রার্থনা | 
পরমেশ! এইবার খুল গে! ছয়ার। 
সংসার-জল্ধি মাঝে হারায়ে ফেলেছি নিজে, 


যে টিকে নিরথি হেরি নিবিড় আধার। 
কোথা তুমি_ কোথা তুমি, হৃদয় যে মরুভূমি 

তবের মোহন সুখ ছুদিনে ফ.রায়। 
আলেয়ার আলো! প্রায়, মরু মরীচক! প্রায় 

সকলি অসার রহে বিশাল ধরায়। 


পরমেশ! এইবার খুল গে৷ দুয়ার 
তব-মোহ্‌-মায়।-ডোরে, আর বাধিওন। মোরে, 
মিনতি, মিটাও তৃষা তৃষিত আত্মার | 
সব আবিলতা! রাশি তব পৃত স্পর্শে নাশি, 
তোমার কিরণে কর উজ্জল জীবন, 
স্বাধীন বিহগ প্রায়, কর মুক্ত এ আত্মায়, 
অনন্ত জত্মায় কর এজত্মামিলনণ , 


শ্রীহেমস্তবাল! দত । 


_... হিন্দুর বৈরাগাবাদ। 


বিখ)াত বিপাট-রাজ্যে দেখ অমিত-বিক্রম ধনঞ্জয়ের ভুবন-বিশ্রুত গাতীব-নিংশত 
সন্দোহন-শরে বিপুল কৌরববাহিনী শমর-ক্ষেত্রে অসাড়, নিম্পন্দ, ধৃল্যবন্গুষ্ঠতণ্‌ বিরাট- 
কন্যা উঁততরার কৌতৃহল-পরিতৃপ্তির জন্ত এ দেখ যোদ্বর্গের মহামৃল্য বপন-ভূষণ অপন্ৃত 
হইতেছে । 'তত্রাপি, উহার! নিশ্েষ্ট, সংজ্ঞা-শৃন্ত । আমরা তারতবাসী হিন্দু। আমাদিগের 
আধুনিক অবস্থাও প্রায় রূপই দাড়াইয়ছে। এই বিশাল, বিরাট ভারত-র।জো যে দিন 
কপট বৈরাগোর ভীষণ সম্মোহন সায়ক নিক্ষিণত হইল, সেই দিন হইতেই ভারতের 
কর্ম্ববীরগণ অসাড়, নিম্পন্দঃ জড়তরত হইতে আর্ত করিয়াছে । তাট্টু আজ ভারত 
গভীর নিদ্রাত্ব নিমগ্ন । তাই আজ জগতের জাতিদিগের সমক্ষে ভারত ভূম্যবলুষ্ঠিতা। 

জগতের ইতিহাস পর্যযালোচন। করিলে দৃষ্ট হইবে যে, অহোরাত্র মধ্যে “কুক্ষণ” 
বলিয়া অতি অমঙ্গলজনক মুহূর্ত সকল আবিভূতি ও তিরোহিত হইতেছে। ছুর্টৈব- 
বশতঃ কোন কোন ব্যক্তি বা কোন কোন জাতি বা কোন কোন দেশ এ সক'ল 'কুক্ষণের? 
আবর্তে পঠিয়া অশেষবিধ নিয্যাতন, নিম্পীড়ন ভোগ করিতেছে । আবার কত শত 
রাজ্য এ আবর্তের অতলম্পর্শ বূণিপাকে পতিত হইয়া চিরদিনের মত বিলুণ্ড হইয়া 
যাইতেছে । তাহাদের অন্তিত্বরেখাটী পর্য্যন্ত প্রপঞ্ভূত জগৎ হইতে যুছছিয়া যাইতেছে। 
পঞ্চবচীবনে “কুক্ষণে” জটা-বকলধারী, নবছূর্বাদলশ্তাম, রাজীব-লোচন শরামচন্দ্রের সঙ্গে 
রক্ষঃকুলরবি-রাবণ-ভগিনী হর্পনখার সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল। কুক্ষণে) কেননা, সেই ক্ষণ দোষে 
অমরাবতীলা ছিত, সর্বোর্বয্যপূর্ণ। |আভূবনেশ্বরী স্বর্ণলক্কা লগত? বিপর্যস্ত হইল। ঝিডভুবন- 
বিজয়ী সীরবৃন্দ প্রচণ্ড সমর-হুতাশনে তৃণব্ ভন্মীভূত হইয়া গেল। কল্পনার কলনাদিনী 
হন্দাকিনী প্রেতপুর-পারথা ভীষণ বৈতরণীতে পরিণত হইল। মধুর আনন্দ-ছবি লঙ্ক। 
এ দেখ পিশাচ-সন্ভুল শন্কাস্থল হুইয় দাড়াইল। কুক্ষণের এমনই অমিষ্টঝারিণী শক্তি! 

উঁর্ধপ “কুক্ষণেই” হিন্দুকুল কুলাঙ্গার জয়চন্র পৃর্বীরাজের সঙ্গে কলহ-স্থক্রে বনের 
সহারতা৷ প্রার্থনা করিয়াছিল । পরিণামে, তারতের সন্গাতন শ্বাধীনতা-গৌরব-দীপ চির- 
দিনের মত নির্বাপিত হইল। অনুপষ-নুন্দরী চিতোর-পক্ষজিনী পগ্লিনীর দেহলতার 
অপূর্ব লাবপ্যও “কুক্ষপেই” দিল্লীস্বর আলাউঙ্গীনের কলুষিত নেব্র-পথে পতিত হইয়াছিল । 
কলে, অযরেশ্সিত চিতোর ভয়াবহ শ্শানে পরিণত হইল। 

তাই বলিতেছি, কুক্ষণের আবর্ত অতীব তীষণ। ঠিক এরূপ কুক্ষণেই ঈশোপনিষদের | 
ভাগবতী বীণার এই বন্কারটীর হিমু কদর্থ করিল,_ 

"ঈশাবাসামিদং সর্বং মৎকিগ জগত্যাং জগং | তেন ত্যন্কেন তুপ্সীখা বা গৃঘঃ কসাচিন্ধণহ। 

অর্থ-_জগতে যাহ! কিছু প্রপঞ্চভূত চঞ্চল বিষয় আছে, সেই সমুদ্ধয়কে পরমেশ্বর সবার 
আচ্ছাদিত করিতে হইবে, অর্থাৎ সমস্তই বরদ্ধষয় এরপ জামিয়া বিষয়-বুদ্ধি ত্যাগ করিতে 


হিন্দুর বৈরাগ্যবাদ। , ৬৪৯ 


হইবে? সেই ত্যাগম্থারা অর্থাৎ বিষঠ-বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া পরমাত্মাকে সম্ভোগ কর) 
কাহারও ধনে আকাঙ্খা করিও না। 

“তেন ত্য্জেন ভুক্রীথা” অর্থাৎ বিষয়-বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া পরমাত্বাকে সম্ভোগ কর। 
বেশ কথা। কিন্তু যদি পরমাত্মাকে না চাই গা না পাই অথচ বৈরাগ্যের"্ভাণ করি ? 
ন্ূপ বৈরাগাই হিলুাতিরু আধুনিক সর্বপ্রকার অকল্যাণ ও অধঃপতনের যুলীতৃত 
কারণ। উহাতে তাহাদের যত শ্তি করিয়াছে, গজনীর সুলতান মামুদও সপ্তদশ বার 
ভারত লুঠন করিয়া ততটা! ক্ষতি করিতে সক্ষম হয়েন নাই। এ অসৎ বৈরাগ্যই মন্খ্তেদী 
সম্মোহন শর। এই দুর্জয় শরাধাতে আজ হিন্দুজাতির শিরায় শিরায় বিষম বৈরাগ্য-বিষ 
সঞ্চারিত হইতেছে। 

আবার, গীতায়ও অঞ্জুনের ধর্শসংমোহ উপস্থিত হইলে উপরোক্ত প্রকার বৈরাগ্য 
ব্যাধি সংক্রামিত হইয়াছে দেখিতে পাই। সে ব্যাধির একটী প্রলাপ এই £__ 

*গুরূন্‌ অহত্বা হি মহান্থভাবান্‌ শ্রেয়ো ভোক্ত,ং তৈক্ষ্যমগীহ লোকে । হত্বার্থকানাস্ত গুরু(নিহৈব ভূপ্লীয 
ভোগান্‌ রবির উ্রদিষ্ধান্‌।”_গীতা ২য়, ৬।, 

অর্থ__মহান্তব গুরুগণকে বধ না করিয়া ইহলোকে আমি ভিক্ষান্ন ভোজন করিলেও 
আমার কল্যাণ হইবে। কেবল পরলোকভয়েই বা কেন, ইহীদ্দিগকে নিধন করিলেই 
আত্মীয়গণের রুধিরযুক্ত অর্থকামনারূপ তোগ্য বিষয় উপভোগ করিতে হইবে। 

“শ্রেয়ো তোজ.ং তৈক্ষমপীহ লোকে”! বলিহারি অন্জুনের শ্রেয়োজ্ঞান! যাহাদের 
যেমন সাধনা, তাহাদের সিদ্ধিও তদ্রপ। ভারতে বর্ণগুরু ব্রাহ্মণ উপনয়ন-কালে ভিক্ষার 
ঝুলি স্কন্ধে করেন। সাধনান্ুবূপ সিদ্ধিও হাতে-হাতেই ফলিতেছে। এতছুগ্বৃতি ব্রাহ্মণের 
আজও ঘুচিল না-_কখন যে ঘুচিবে, তাহারও সম্ভাবনা অন্ন। যদি বর্ণগুরু, সমাজ-চালক, 
শাস্ত্রকর্তী ব্রাঙ্গণেরই এবম্প্রকার বৃত্তি ও লক্ষ্য, তবে তন্লিয়তর শ্রেণীর “শরেক্সোজ্ঞান” আর 
কত উচ্চ হইতে পারে? 

বিষয়াসক্তি ও ধনাকাথ্ধা ত্যাগ করিলে পুত্র-কলত্র লইয়া সংসার-ধর্ম কি প্রকারে 
হইতে পারে ? তাহাদিগকে সু-স্বাচ্ছন্দ্যে প্রতিপালন করিতে হইলেই বিষয়-বিভব, ধনৈ- 
ব্য্য একান্ত আবশ্তক | যদি বল, এ সকল এঁহিক বস্ত অর্জন কর, কিন্ত তত্তদ্বিষয়ে অনামক্ত 
থাকিও। ইহা সাধারণের পক্ষে কদাচ সম্ভবপর হইতে পারে না। অসম্ভব কথা বলিলে 
রসন! পীড়িত হয় না বটে, কিন্তু তাহার কি কোন অর্থানুতভূতি হইয়া থাকে € আমি যদি 

, বলি__তুমি ষুগপৎ উত্তর ও দক্ষিণে যাও, তাহা হইলে আমার এততাকাটী গ্রতিপালনীর 

হইতে পারেধ্ক? তদ্রুপ, আসক্তিপরিশৃন্ত হইয়া কেহ কখনও অর্থাঞ্জন রা বিয়-সম্পত্তি 

“করিতে পারে না। অতএব, স্বীয় কর্তব্য করিব না বরং ভিক্ষা করিব, ধনাকাঙ্খা ত্যাগ 
করিব, বিধয়াঙ্থ্রাগ-পরিশূন্ত হইব-_মোহগ্রপ্ত অর্জুনের এবককার ক্রীবত্ব, কোন প্রকারেই 
আনাঙ্গিগের অবলম্বনীয় নহে। 


$ 


৬৫৬ ' অ্রচ্মবিভা। 

উপরোক্ত জড়ত্বপ্রসবিনী কুশিক্ষায় ভারতের কি ক্ষতিই না হইয়াছে ! রাজপুত্র বুদ্ধ 
স্্রীপুতর ত্যাগ করিয়া ধনৈঙবরধ্য ত্যাগ করিয়া ফকীর হইলেন। তিনি অনন্যসাধারণ প্রতিভা 
লইয়া জগতে আপিয়াছিলেন। তীহার এ দীপ্তিশালিনী প্রতিভা যদ্দি রাজনৈতিক 
ক্ষেত্রান্ুসারিণী হইত, তাহা হইলে ভারত-সাম্্রাক্যে সম্ভবতঃ আ্দও আধ্য বিজয়-বৈজযন্তী 
স্থনীল অন্বর চুম্বন করিয়া মহা গৌরবে উড্ঢীন থাকিত। পকীর্তির্যস্ত সজীবতি '” যদি বল, 
কীর্তি রাখিবৈন বলিয়াই তিনি জগতে একটী মহান্‌ ত্যাগস্বীকারের অলন্ত তৃষ্টাস্ত রাখিয়া 
গেলেন । তবে কি তিনি শ্বধর্ম প্রতিপালন করিয়া, রা'জকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করতঃ 
কীর্তি রাখিতে পারিতেন না? সেকন্দর বাদসাহ, জুলিয়স সীজর, দীলিপ, রঘু প্রভৃতি কি 
কীর্তি রাখিয়া যান নাই? যদ্দি বল, তিনি ধর্্ন চিন্তা করিতে ভালবাসিতেন। ঝাজকার্ষ্যে 
ধাকিলে কি ধর্মান্গরাগ হয় না? রাজন্বৃন্দ কি সকলেই অধার্শিক? স্ত্রীপুজ্জ তাহার 
প্রতিপাল্য, তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাওয়াই কি তাহার ধর্ম হইয়াছিল। রাজপুত্র 
হুইয়! বুদ্ধদেব শৃগাল-কুকুরের মত বৃক্ষতলে দেহত্যাগ করিলেন। বৈরাগ্যের ছুর্দশা আর 


কি হইতে পারে? 
ইবরাগ্যের এ সন্গোহছন শরে অসাধারণ পতিতা সম্পর স্বামী শক্ষরাচার্যযও বিদ্ধ হইয়। 


বলিয়া উঠিলেন :£__ 
প্ৰন্ধো হি কো যে বিষয়ান্রাগী ক। বাবিমুক্তিবিষয়ে বিরক্কিঃ | 
+ রঙ ঞ ক তৃ্চাক্ষয়ঃ ম্বর্গপদং কিমন্তি ॥" 


সাধারণ যাস্ধুষ যদ্দি বাসনাশৃন্ত হইল, তবে সে মৃতবৎ জড়পিগুস্বপ। এবন্প্রকার 
জড়াবস্থা যদি শ্বর্গপদ বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে সে প্রকার স্বর্গে কাহারও আরোহণ 
ভাল নহে। স্বদেশবাসীকে এ প্রকার মৃত্যুপ্রসারিণী, সর্ধনাশসাধিনী শিশ্ষান্থারা এক- 
দল নিশ্চেই জীব প্রন্তত করিয়া যাওয়া তাহার কর্তব্য হয় নাই। তিনি ষে প্রকার 
মহীয়সী যেধা, সর্বগ্রাসিনী বুদ্ধি ও ন্ুগ্রথর] তর্ক-শক্তি লইয়। জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, 
তাহাতে বদি তিনি বিজ্ঞানান্ুশীলনে মনোনিবেশ করিতেন, তাহা হইলে আর্করাইট, 
নিউটন, গ্টীফেনসন প্রভৃতি ষনীষীগণের অপেক্ষাও জগতের প্রভূত উপকার সংসাধন 
করতঃ তৃয়সী-প্রশংলালাভে সমর্থ হইতেন। তাহার দেই কীর্ডি-মেখলায় ভারত-মাতাও 
বিশেষ প্রকার মহিষাস্িতা হইতেন। শঙ্ষরের জগত্বিষোহিনী-গ্রতিতা প্রন্থন বৈরাগ্য- 
কীটদষ& হইয়াই আশানুরূপ ফলগ্রসবিনী হইল না। 

এ কাঁট আর একটী পারিজাতেরও ব্রিদিব-লাবণ্য ধ্বংস " করিয়াছে। ভারতে 
তারতীপুর ্রপ্ীচৈতন্কও বৈরাখ্যের এ দারুণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। যখন 
তিনি নিষাইপঙ্ডিত নাষে প্রখ্যাত, তখন তিনি কিশোরবরঙ্ক। তখনই তাহার' 
যশোভাতিতে সরশ্বতীর লীলাক্ষেত্র জীনবন্ধীপধান উদৃভালিত। কুক্ষণে তাত; গৌরব 
রবি বৈরাগ্য-রাহ্র্ হইয়া পড়িল। হান্ডময়ী, জীবনসজিনী, যুবতী বিজ্ুপ্রিয়াহক 


হিন্দুর বৈরাগ্যবাদ। ৬৫১ 


নয়নাসারে প্লাবিত করিয়া, নিমাই সন্যাসী হইলেন। ক্রন্দনের উচ্চরোল উঠিল। মহা- 

পণ্ডিত, মহাপ্রাজ্জ নিমাই আজ দওকমণ্ডলুধারী, পথের ভিথারী | তিনি গাহিলেন £__ 

" তৃণাদপি স্ুল্লীচেন্ধ তরোরিব সহিষ্ুনা | অমানিন| মানদেন কীর্নীয়ো সদা হরিঃ 1 চৈতৃস্ক-চরিতামত। 
প্রথম পঁংক্তির তাৎপর্ধ্য-_তৃণাপেক্ষাও নীচ ও তরুর ন্যায় সহি হইবে। বেশ.শিক্ষা ! 

এবস্রকার শিক্ষায় গৃহী চালিত হইলে, সংসারধর্ম আর করিতে হয় না|, এ শিক্ষা 

উদ্দাসীনেন পক্ষে খাটিতে পারে, কিন্তু গৃহীর পক্ষে নহে। একদল হিন্দুগৃহস্থ এ শিক্ষা 

প্রভাবে উদ্ধমশ্ন্য, ঘোর অলস হইয়। পড়িয়াছে। উহারাই বৈরাগী নামে অভিহিত । 


উহ্ারাই ভিক্ষার ঘটা হস্তে লইয়া! ভারতের তিক্ষুকদলের পুষ্টিসাধন করতঃ ভারতকে 
দরিদ্র হইতে দরিদ্রতর করিতেছে । 


এমন বিজ্ঞানদৃণ্ত দিনেও সেদিন শ্রীশ্রীরামক্ষ্জ পরমহংস :কামিনীকাঞ্চন+-ত্যাগের 


ভেরী নিনাদ করিয়া ভারতবাসীকে স্তব্ধ করিয়াছিলেন। তিনিও সংসারত্যাগী, 
বৈরাগ্যের পক্ষপাতী । 


তবেই দৃষ্ট হইতেছে যে, প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে ভারততভূমিতে বৈরাগ্য-শ্রোত 
প্রবাহিত হইতেছে। & শআ্রোতে দেশের ধনাকাঞ্া, প্রতিতা-মাহাত্ময, সাত্রাজ্য-গৌরব, 
স্বাধীনতা-স্ুখ সব ভাসিয়]! গিয়াছে এবং এখনও যাইতেছে । আজ যে ভারতের ভিক্ষুক 
সংখ্য/ আমাদিগকে আশ্চর্য্য করিয়া তুলিতেছে, ইহারও কতকট! কারণ এ বৈরাগ্য মন্ত্র! 
অধুনা যেরূপ প্রচণ্ড জীবন-সংগ্রাম চলিতেছে, তাহাতে বৈরাগ্য-ভাব অবলম্বন করিয়! 
থাকিলে আমাদিগকে নিশ্চয়ই অন্ান্ত উদ্দীয়মান, উৎসাহী জাতি কর্তৃক পদদলিত হইয়া 
ভূপৃষ্ঠ হইতে বিদায় গ্রহণ কল্গিটুত হইবে । এ পৃথিবীতে অলসের, দীর্ঘহত্রের স্থান নাই। 
উদ্ভমহীনকে নিশ্চয়ই কোণ-ঠেসা হইতে হইবে । এ পৃথিবী সংগ্রামস্থল__ এখাঞ্জে বীর- 
ধর্মেরই মাহাত্ব্য উদ্‌্ঘোধিত। ক্রীবত্ব রদ্ধন-শালায় শোতা৷ পায়, সমরক্ষেত্রে নহে। 
বৈরাগ্য সুখ-শাস্তির গ্রশ্রবণ-_জীবনের কুন্ুমিত লক্ষ্য হইতে পারে কি না, সেটুকু পর্য্যস্ 
আলোচনা করিবার আমাদের আর অবসর নাই, আবহ্তকও নাই। এ শুন চারি 
দ্বিকে বিজ্ঞানের গম্ভীর নির্ধোষ, এ শুন সার্ধভৌম জাগরণের মহান্‌ কোলাহল, এ দেখ 
পাশ্চাত্য জগতের তাওব নৃত্য, & দেখ সেখানে উৎসাহ বহ্ছির সর্বগ্রাসিনী জিহ্বা লক্লক্‌ 
করিয়া দিগৃদিগন্তে প্রসারিত হইতেছে । আমাদিগকেও এক্ষণে জাগিতে হইবে। 
বিরাটক্ষেত্রে আর মোহাবিষ্ট হইয়। পতিত থাকিলে চলিবে না । আমাদিগকে ,জাগরিত 
করিবার জন্ত এ গুন পাঞ্চজন্ের সুগভীর নির্ধোষ 82 , 
“মা কৈব্যং গছ কৌস্তের নৈতৎ স্বম্যুপপপ্থতে । ্ষুতং হৃদ়দৌর্বাজ্াং ত্যক্ষোতি্ট পরস্তপ ॥ গীতা ব্য, ৬| 
*  অর্থ__হে পার্থ। নিব্কীর্ঘ্য বা কাতর-ভাবাপন হইও না। হে পরস্তপ! ক্ষুত্রাশয়োচিত 
ঘদয়ের ছুর্বলত। পরিত্যাগ কর। 


এণ্ভন অপৌরুবের গাস্তীর্য্যের স্বভীষণ টংকার £ 
“কুর্ববয্নেবেহ কর্মাশি জিজটুবুষেচ্ছতং সমা:। প-ঈপোগপরিবৎ। 


৬৫২ ্‌ ত্রহ্মবিষ্তা । 

অর্থ__মন্ু্য কর্ম করিয়্াই ইহলোকে শত বৎসর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে । 

সংসার কর্পক্ষেত্র, বৈরাগ্য-ক্ষেত্র নহে। কর্ম করিতে করিতে শেষে বদি বৈরাগ্য 
আসে, আন্মক। তাহাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু কর্্মপথে আরূঢ় না হইয়াই বৈরাগ্য গ্রহণ 
করিলে, মহা অনর্থ। এবদ্িধ কাচা বৈরাগ্য সমূহ-অনিষ্টের মূলীভূত কারপ। কর্ম্জনিত 
বৈরাগ্য পকা বৈষ়াগ্য। ইহাজ্ঞান-মার্মের বস্ত। কর্ম্মমা!9ঁর নহে। কর্ণমার্গ পরিত্যাগ 
করিয়া জ্ঞানযার্গের অনুসরণ হইতে পারে না। যাহারা কর্ম পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানানুসরণ 
করে, তাহারা গুরুতর ভ্রমে পতিত হয় এতদ্বিষয়ে শ্রুতি কি বলিতেছেন, শুন $-_ 

*জন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেহবিদ্যামুপাসতে | ততো! ভূয় ইব তে তমো! যউ বিষ্যায়াং রতাঁঃ ॥" 

জর্থ__যাহার! অবিস্তার অর্থাৎ কেবল কর্মের অনুসরণ করে তাহাবা অজ্ঞানরূপ 
গভীর অন্ধকারে প্রবেশ করে। আর যাহারা কেবল জ্ঞানে রত তাহারা তদপেক্ষাও 
গতীরতর অন্ধকারে প্রবেশ করে। 

বর্ণাশ্রম-প্রতিপাদিত ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করিতে করিতে যদি বৈরাগ্যোন্মেষ হয়, 
তবে তাহাই সুখের আকর হইতে পারে। নতুবা, হাঁজনদিগের দৃষ্টান্তাস্বনরণ করিতে 
যাইয়া অকালপক বৈরাগ্যাবলম্বনে দেশের ও জাতির সর্বনাশ ও সংহার অবশ্যম্ভাবী । 
বথধোপযুক্ত আধারে ও যধোপযুক্ত সময়ে বৈরাগ্যবীজ উপ্ত হইলে সুফল ফলিতে পারিত; 
কিন্ত, রাজ-রাজেশ্বরী ভারত-মাতার দুরদৃষ্ট বশতঃই আজ কল্যাণকারিণী, পতিতপাবনী 
ভগবদ্াণী শিব গড়াইতে বানর গড়াইয়া বসিলেন ! তাই বলিতেছি, এখন আর বৈরাঁ- 
গ্যের চিস্বার কাজ নাই। এক্ষণে কর্শই আমাদের অবলম্বনীয়। অধুন। বৈরাগ্যের “ব” 
পথ্যন্ত ব্রোমাইড. অব. পটাসের মত অবসাদক | এ “বগ তে বসিয়া থাকা স্থচনা করে। 
এ “ব১ই আলম্তের _ সর্বনাশের প্রশ্থতি | বাধা, বিদ্র, বিনাশ সকল কথাতেই এ তুষার- 
শীতল বৈরাগোর বিকারব্যঞ্কক “ব”। 

বৈরাগ্য-ব্রোমাইডের অবথা প্রয়োগে আমাদিগের নাড়ী বলিয়া গিয়াছে; এক্ষণে 
আমাদিগের সান্লিপাতিক অবস্থা । এতদবন্থায় উত্তেজক ওধধের প্রয়োজন । তাই আমা- 
দিকে মৃগনাতি ও কপূর একত্র মিশ্রিত করতঃ সেবন করিতে হইবে , অর্থাৎ উপনিষদের 
ও গীতার প্রণোদক কন্মবাদের যুলমন্তরগুলি প্ররণ করিতে হইবে। তাহা হইলেই ধাত 
আবার উঠিবে, জড়তা কাটিয়া ফাইবে, দেহে ও মনে নবীন বল ও নবীন উৎসাহ সঞ্চারিত 
হইবে । * আমরা ধর্মপ্রাণ হিন্দু। জ্ঞানকৃত পাপাহুষ্ঠানে প্রব্বপ্ত, কখনই হইব না। কর্স 
করিতে করিতে জগদীশ্বর সমীপে মাত্র এইটুকু প্রার্থনা করিলেই আমাদিগের এখনকার 
যত যথেষ্ঠ হইবে যে,_ 

"্সুয়োধাস্মজূহরাণষেনো ভূরিষ্ঠাং তে নন উদ্ধিং বিধেষ |”---উপনিষৎ। 


অর্থাৎ, আমাদিগের 'যন হইতে কুটিল পাপ দূর কর। তোমাকে বার বার নমক্কার 
করি। ইতি প্রহরিদাস চট্টোপাধ্যায় বিভাবিনোদ। 


সাঙ্য ও বেদান্ত । 
৪র্থ প্রস্তাব । 


শিব্য। গুরুদেব! আপুনি বলিয়াছিলেন, সাঙ্যদর্শনের মতের বিরুদ্ধে "আরও 
যুক্তি আছে, 'অনুগ্রহপূর্ববক সেই সকল যুক্তিগুলি আজ আমার নিকট বলুন।* আপনার 
কথিত যুক্তি শুনিতে আমার বড়ই কৌতুহল বাড়িতেছে। 
গুরু। বৎস! তোমার অভিলাষ অনুসারে বলিতেছি, যুক্িগুলি মনোযোগের সহিত 
শ্রবণ কর। বিষয়গুলি ত সহঞ্জ নহে, সকল বিষয়ই অলৌকিক, কোন বিষয়ই প্রত্যক্ষ 
হয় না, কেবল মনন দ্বারাই ইহা বুঝিতে হয়, তাই মনের একাগ্রতা বিশেষ আবশ্তক 
করে। পূর্ব প্রস্তাবে তোমাকে বলিয়াছি, “পুরুষ বা আত্মার প্রয়োজন জন্য প্রকৃতির 
প্রবৃত্তি হইতে পারে না; অথযা পুরুষের দৃক্শক্তি এবং প্রকৃতির সৃষ্টিশক্তি এই 
উতয়বিধ শক্তি নিরর্থক ন] হইয়া যাম, এ নিমিভও প্রকৃতির প্রবৃত্তি বা পরিণাম হইতে 
পারে না। এখন সাধ্ধাদর্শনকার প্রক্ুতির পরিণাম বিষয়ে অপর ছুইটা উদাহবরণ 
দেখাইয়া! আর একটী যুক্তি বলিয়াছেন, সেই বুক্তিটী এখন তোমার নিকট বলিতেছি, এবং 
তাহার সেই কথাও ষে যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না, এবিষয়ও তোমাকে বুঝাইতেছি। 
তিনি বলেন,__ষে নিঙ্জে চলিতে পারে না, কিন্তু বেশ দেখিতে পাবে, এবং অপর কোন 
ব্যক্তিকে কোন্‌ পথে কি ভাবে যাইতে হইবে, তাহা বলিয়া উত্তমরূপে বুঝা ইয়] চালাইতে 
পারে, এইরূপ একজন পন্তু ধা,চলৎশক্তি-বিহীন মন্ুষা যদ্দি বলিয়া বুঝাইয়। চালাইলে বেশ 
চলিতে পারে, চলিবার সামর্থয)ও যথেষ্ট আছে, কিন্ত স্বয়ং কিছুই দেখিতে পায় না,৪ইরূপ 
প্রকৃতির অন্ধের সহিত মিলিত হয়; তবে ফেরূপ গতিশক্তি-বিহীন পঙ্গু গতিশক্তিযুক্ত অন্ধ 
ব্যক্তিকে চালাষ্্রতে পাবে, এবং ছুই জনে মিলিয়া মিশিয়া গমনাগমন ও দর্শনাদি 
বিবিধ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে ; আর চুম্বক প্রস্তর স্বয়ং অচল অটল রহিয়াও যেমন 
অচেতন লৌহকে আকর্ষণ করিয়া চালাইয়া৷ থাকে, সেইবপ প্রবৃত্তিশক্তি-বিহীন কিন্ত 
জ্ঞানশক্তি-সম্পন্ন যে পুরুষ, তিনি, জ্ঞানশক্তি বিহীন প্রবৃত্তিশক্তি-সম্পর্র প্রকৃতি ব 
প্রধানকে প্রবর্তিত করিয়া থাকেন। সুতরাং পুরুষ কর্তৃক পরিচালিত হইয়া অচেতন 
প্রকতিরও পরিণাম হইতে পারে; এবং তাদ্বশ প্ররুতির পরিণাম* হইয়াই এই 
পরিধৃশ্তমান জগতের হুষ্টি হইয়াছে; অতএব প্ররুতিই ,জগতের আদিকারণ, মার কেহ 
এই জগতের আদি কারণ নহে। তাহাদের এই বে” অতিনব মতবাদ রহিয়াছে, বাহ! 
আপাতত দৃষ্টিতে যুক্তি-সুপক বলিয়া বোধ হয়, সে বিষয়ে আমরা বলি ষে, সাথ্্য-দর্শনকার 
এইবপ স্বীকার করিলেও অর্থাৎ পঙ্গু ও অন্ধের সংযোগের মত্‌ পুরুষের পরিচালনা দ্বার! 
পুকতির পরিণাম হয়, একথা মানিলেও সান্ধ্যদর্শনের মতবাদ দোষ-বিহীন হইতে 
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৩৫৪ ব্রন্মবিস্া। 


পারে না) ক্নেনা, প্রথমতঃ সাধ্খ্যকার যদি এইরূপ কথা স্বীকার করেন, তাহা হইলে 
তাহার মতবাদ যেরূপ রহিয়াছে, তাহার বিপরীত কথ! হইয়া পড়ে। তাহাপের মতবাদ 
এই যে, “প্রকৃতির স্বাধীনভাবেই প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, আর কেহ প্রকৃতির পরিচালক 
নাই, পুরুষ বা আত্মা নামে যিনি চেতন পদার্থ আছেন তিনি উদ্দাসীন অবস্থায় সর্বদাই 
বর্তমান রহিয়া্ছেন, তিনি নিগুপ ও নিজ্রিয়, তাই কোন কর্য্যে আসক্ত হন না"। সম্প্রতি 
নিজের মত রক্ষা করিতে যাইয়া এবংবিধ মতবাদের বিরুদ্ধ কথা শ্বীকার করিতেছেন ; 
মতবাদের বিপরীত কথা স্বীকার করিতে যাওয়া দোষ নয় কি? দ্বিতীয়তঃ) যে পুরুষ উদ্দা- 
সীন ও কৃটস্থ, সকল সময়ে যিনি একভাবে বর্তমান থাকেন, যাহার কোন সময়ে কোন 
ভাবেই অবস্থার পরিবর্তন হয় না, ধিনি কোনকালে কোন কার্য্যেই আসক্ত হন না, তিনি 
প্রকৃতির পরিণাম বিষয়ে কিরূপে পরিচাণক হইতে পারেন? পঙ্গু বাখোড়া মনুষ্য কথা 
বলিয়া বুঝাইয়। অন্ধ ব্যক্তিকে পরিচালনা করিতে পারে, কিন্তু যাহার পারিচালনা বিষয়ে 
সেরপ কোন ব্যাপার বা ক্রিয়। না থাকে, যে পুরুষ বা আত্মার কোন গুণ ব] ধর্ম নাই, 
যিনি সর্বদাই ক্রিয্লা-রহিত, এবংবিধ পুরুষের যে প্ররিচালকতা, তাহ! বলিয়! বুঝাইতে 
পারা যায় কি? তাই বলি, নিগুপ, নিক্রিয় ও উদাসীন ষে পুরুষ, তিনি প্ররুতিব 
পরিচালক, একথা সম্পূর্ণই অসস্তব। 

শিষ্য । মহাশয় ! প্রসঙ্গক্রমে পুরুষ বা আত্মাকে কৃটস্থ বলিয়াছেন; কুটস্থ বলিলে 
কিরূপ ষে পুরুষের অবস্থা হয় তাহা 'ত বুঝিতে পারিলাম না। 

গুরু: স্বর্ণকারের অলঙ্কার দেখিয়াছ ত? যে .লীহময়ন যন্ত্রের উপর স্বর্ণ রাখিয়া 
হাতুনতী পিটিয়া পিটিগ়া স্বর্ণকার স্বর্ণবারা বিবিধ অলঙ্ক।র নির্মাণ করিয়] থাকে, সেই 
লৌহম$- বস্্ের নাম 'কুট' ; যাহার উপর থাকিয়া স্বর্ণের নানাবিধ পরিবর্তন সর্বদাই 
হইয়া] থাকে, কিন্তু যে যপ্ের কোনরূপ পরিবর্তন হয় না, তাহারই নাম “কুট” ; কুটের মত 
যিনি বর্তমান থাকেন, তাহাকে কৃটন্থ বগা যায়। এখন কুটন্থ শবের অর্থ'বুবিলে ত? 

শিষ্য । হ। বুঝিলাম, এ উপমাটি বেশ। কুটের উপর থাকিয়া! নানাবিধ আকারে 
পরিবর্তিত হইয়৷ স্বর্ণ যেরূপ বিবিধনুষণের আকারে পরিণত হয়, সেইরূপ চিণ্নয় পরব্রহ্মকে 
আশ্রয় করিয়। মার়াও নানাবিধভাবে পরিবন্তিত হইয়া ভৌতিক জগতের আকার প্রাণ্ত 
হন, এই অংশেই বোধ হয় বেদান্তবিদ্‌ পণ্ডিতগণ কূটের সহিত পরত্রহ্গের সাদৃস্ত দেখিয়া- 
ছেন, এবং তাই ব্রহ্ষকেও কৃটস্থ বলিয়! থাকেন। 

গুরু । হ|ঠিক বলিয়াছ, এখন প্রস্তাবিত বিষয়টী বুকিয়। লও। 

শিষ্য । আপন বলিতেছেন, “উদাসীন পুরুষ প্রকৃতির পরিচালক হইতে পারেন না, 
যদি তিনি প্ররূতির পরিচালক হন, তাহ। হইলে আর তিনি উদাসীন থাকিলেন কই? 
পুরুষের পরিচালকতা, শ্বীকার করিলে লাব্ধোর ধে মতবাদ প্রসিদ্ধ আছে, তাহার বিগ- 
রীত কথা স্বীকার করা হয়। তাই জিজ্ঞাসা করি, বন্ি সাঙ্খ্যকার বলেন যে, ধেমন চুর্ঘক 


সাঙ্য ও বেদাস্ত। * ৬৫৫ 


প্রস্তর য়; কোনরূপ কার্ধ্য করে না, তবুও যখন লৌহের নিকটে থাকে, তৃখন গৌহকে 
আকর্ষণ করে, চুণ্ধকের নিকটে অবস্থানবশতঃ অচেতন লৌহের যেরূপ পরিচালন! জন্সিয়া 
থাকে; সেইনূপ নি ণ, নিক্রিয়। উদাসীন যে পুরুষ তিনি স্বয়ং কোন কার্ধ্য করেন না তবু 
প্রকৃতির সন্ধানে আছেন, তাই গ্ররুতির পরিচালনা হইয়া যায় এই জন্যই পুরুষকে 
প্রকৃতির পরিচালক বল! হইয়া থাকে । বাস্তবিকপক্ষে পুরুষ বা আত্মা কোনরূপ কার্য্য 
করেন না? তিনি উদ্দাসীন। এইরূপে সাধ্থযদর্শনের মতের সমর্থন করিলে তাহাদের 
প্রসিদ্ধ মতবাদের কোনরূপ বিরুদ্ধ কথ। ত বলা হয় ন]। 

গুরু। তোমার কথিত যুক্তি দ্বারাও সাজ্ছ্যদর্শনের মতবাদ নির্দোষ হইল না) 
কেনন, প্রকৃতির সহিত পুরুষের সন্গিধান ত সর্বদাই রহিঘ়াছে; সন্রিধানই যদি পরিচাল- 
নের কারণ হয়, আর কিছুই যদি প্ররুতির পরিণামের প্রতি কারণ না৷ হয়। তাহা হলে 
পুরুষের সঙ্িধান প্রকৃতির সহিত যেরূপ সর্বদা রহিয়াছে, প্রকৃতির প্রতিও সেইরূপ 
সর্বদ! হয় না কেন? চুম্বক প্রস্তর কখনও নিকটে থাকে, কোন সময় বা দুরেও 
ধাকে,তাই চুষীকের দ্বারা লৌহের পরিচালনা সর্বদা হইতে পারে না; যখন চুম্বক লৌহের 
নিকটে থাকে, তখনই লৌহকে আকর্ষণ করিতে পারে, অন্ত সময়ে পাবে না। কিন্তু প্রকৃতি 
পুরুষ ত সেরূপ নহে; পুরুষ ব্যাপক বা সর্বব্যাপী, প্রকৃতি বা প্রধানও সর্ববাপী ; সুতরাং 
পুরুষের সহিত প্রকৃতির সর্বদাই *সন্নিধান রহিয়াছে, তাহা হইলে সকল সময়ে স্থষ্টি হয় না 
কেন? সরিধানরূপ যে কারণ, তাহা ত সর্ধদ্াই বর্তমান রহিয়াছে আবও দেখ, চুর্ঘক 
পরস্তরকে লৌহের নিকটে আনয়ন করা হয়, আবার চুম্বক প্রপ্তরে যে সকল মলা থাকে 
তাহাও পরিস্কার কর! হয়, জ্াইরূপ আরও অনেক কার্ধ। চুম্বকের রহিয়াছে, সেই সকল 
কার্ধ্য না করিলে চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করিতে পারে না৷ পুরুষ বা আত্মাতে কিন্ত সে 
ব্ূপ কোন কার্ধাই নাই, তিনি সর্বদাই নিগুণ ও ক্রিয়ারহিত অবস্থায় আছেন; স্থতরাং 
চু্বকের সহিত পুকুষের কি প্রকারে উপম। হইতে পরে ? 

শিধ্য। যদি বলি, প্রতি ও পুকষ ষে ব্যাপক বা সর্কাব্যাপী হন_-একথা ঠিক, কিন্তু 
তাহাদের এরূপ একটী -সম্বন্ধ হয় যে, যাহা সকল সময়ে বর্তমান থাকে না, সেই সম্বন্ধ 
যখন হয়, তখনই স্থষ্টি হই] থাকে, আবার যখন দেই সম্বন্ধের বিলোপ হয় তখন স্থষ্থিরও 
বিলোপ হইয়া যায়; এইরূপ কল্পনা করিলে কোন দোষ আছে কি? 

গুরু। তোমার কথার অনুরূপ করিলেও সাঙ্খ্যমত দোষবিহীন হয় নী; কেননা, 
সাধ্থা-দর্শনকারের মতে্প্রকৃতির চৈতন্ত নাই. তিনি অচেতন; সুতরাং ভাল মন্দ বিবে- 
চন। করিক়্। ফ্লোনরূপ কার্ধ্য করিতে পারেন না; পুরুষের “চৈতন্ আছে বটে, কিন্তু তিনি 
“উদাসীন, সর্বদাই একভাবে বর্তমান থাকেন; সুতরাং পুরুষ বা আত্মাও সাধ্ধ্যমতে কোন- 
রূপ কার্ধ্য করেন না। জার সাঙ্থযদর্শনের মতে প্রকৃতি ও পুরুষেরু যে সৃসব্ধ তুমি সামগ্িক- 
তাখে কল্পন। করিতেছ তাহা যে ঘটাইয়। দিতে পারে, প্রকৃতি পুক্ুষ ব্যতীত একসপ কোন 
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তৃতীয় ব্যক্তিও নাই, তাহা হইলে তাদৃশ সাময়িক সম্বন্ধ ঘটিবার কোনরূপ উপার*বলিতে 
পার কি? যদি বল প্ররূতি ও পুরুষের যে সম্বন্ধ হয় তাহার কারণ হইয়! থাকে প্রকৃতির 
হইিযোগ্যতা; সুরকাং যে সময়ে প্রকৃতি স্থষ্টি করার উপযুক্ত হন, তখনই তাহাদের উক্ত 
সম্বন্ধ হইয়া থাকে, আর যে সময়ে প্রতি সৃষ্টি করার অনুপযুক্ত থাকেন, তখন প্রকৃতি 
ও পুরুষের সেই যে বিশেষ সম্বন্ধ তাহা থাকে না; সুতরাং প্রকৃতি ও পুরুষের তাদৃশ 
সম্বন্ধ ঘটণইবার জন্য অপর কোন ব্যক্তির বা কারণের প্রয়োজন হয় না, এই রূপও 
যদ্দি স্বীকার কর, তাহাহইলেও সাঞঙ্খ্যমতে দোষ রহিয়। ষায়। মনে কর, প্রকৃতির 
এই স্থট্টিযোগ্যতা সকলসময়েই আছে, একথ। অবশ্থই স্বীকার করিতে হইবে; কেননা, 
প্রকৃতির কল্পিত স্ট্টিযোগ্যত। যদি আগন্তক বা জন্য হয়, তাহা হইলে স্যিযোগাতার অপর 
আর একটি কারণ আছে, একথা মানিতে হুয়। যদি প্রকৃতির স্ষ্টিষোগ্যতার অপর কোন- 
রূপ কারণ না মান, তাহা হইলে, কোন সময়ে প্রকৃতির স্থপ্টিযোগ্যতা থাকে আবার 
কোন সময়ে প্রকৃতির শ্থষ্টিযোগ্যতা থাকে না, ইহার কারণ কি বলিবে? আর যদি সৃষ্টি- 
যোগ্যতার কারণ আছে, একথা শ্বীকার কর, তাহ] হইলে, স্থহিযোগ্যতার কারণেরও কারণ 
আছে--একথাও মানিতে হয়; তাহাহইলে প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে অতিরিক্ত নানাবিধ 
পদার্থ হ্বীকার করিতে হইবে । তাহা তোম|দের মতবাদের বিরুদ্ধ কথা। প্রকৃতপক্ষে সাঙ্া- 
দর্শনের মতে প্রকৃতির সৃষ্টিযোগ্যতার অপর কোন কার্প স্বীকৃত হয় নাই। সুতরাং 
প্রকৃতির স্যগিষোগ্যতা সততই রহিয়াছে বলিতে হইবে, প্রকৃতির এই স্থ্টিযোগ্যতা নিত) 
বা চিরস্থায়ী যি মানা হইল, তাহা হইলে সকল সময়ে স্থষ্টি হইবে নাকেন? আর যদি 
সকল সময়েই সৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে ত পুরুষের সংসারপ্রন্ধনের বিনাশ হইতে পারিল 
না; তাহা হইলে পুরুষের মুক্তি হওয়া ত অসম্ভব হইয়া পড়ে। মার এক কথা বলি, 
তর্কস্থলে যদি তোমার কথা স্বীকারও করি, প্রকৃতির সাময়িক স্থহিযোগ্যতা আছে, এবং 
প্রকৃতি ও পুরুষের সম্বন্ধবিশেষে এই জগতের সৃষ্টি হইয়া থাকে, একথ যূদি ষানিয়াও লই, 
তাহা হইলেও বলিতে হইবে যে. প্রকৃতির এই জগতৎ-হষ্টির প্রয়োজন কি? এই জগতের 
স্ষ্টি করিবার জন্ত প্রকৃতির কোন টউদ্দেন্ট আছে কি না? সেই উদ্দেশ্ট যদি 
পুরুষের ভোগ বলিতে চাও, তাহা হইলে বলি, ভোগ্য বস্তু ত অসীম ও অনন্ত রহিয়াছে, 
ইহার ভোগও ত অসীম ও অনন্ত হইতে পারে) পুরুষের এই ভোগ যদ্দি অসীম ও অনন্ত 
হয় তাহা হইলে পুরুষের আর মুক্তি হইতে পারিল কই? জার যদি বলিতে চাও যে, পুরু- 
বের মুজি' হওয়া স্থহির উদ্দেস্ত রহিয়াছে, তাহাও যুক্তিবুক্ত হটতে"পারে না) কেননা সৃষ্টি 
করার পূর্বেও ত পুরুষের মুক্তাবন্থা রাহুয়াছে, তাহার জন্ত আবার হৃষ্টিয় প্রয়োজন কি? 
সুতরাং যুক্তিও কৃষির প্রয়োজন হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, পুরুষের তোগ ও মুক্ি এই“ 
হুইটীকেও হরির প্রয়োজন, বলিতে পার না, কেননা, তোগ্য বন্ত অসীম ও অনন্ত বলিয়া 
ভোগের অন্ত বা অবসান হইতে পারে না; সৃতরা পুরুষ বা আত্মার মুক্তি অসন্ভব হইয়া 
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পড়ে। ' এই বিষয়ে পৃর্যেও তোমাকে বিস্তার করিয়া বলিয়াছি । অতএব, মিনি অচেতন 
জড়পদার্থ, সেই প্রকৃতি এই জগতের আদি কারণ হইতে পারে না) পরমেশ্বর এই 
জগতের আদি ক্বারণ হইয়া ধাকেন। ৃ 
শিষ্য গুরুদেব! সাগ্-দর্শনকারের মতে পুরুষ বা আত্ম! যাহাকে বল! হয়, বেদান্ত- 
দর্শনের মতের আত্মাও ত প্রায়» তাদৃশই হইয়া থাকেন; সাধ্যদর্ণনকার পুরুষকে নি? নি, 
নিক্ষিয় ও উদাসীন বলিয়াছেন, বেদান্ত-দর্শন-প্রণেতার মতেও ত যিনি পরমাত্মা বা পর- 
মেশ্বর হইয়া থাকেন, তিনিও নিগুণ ও নিক্ষিয় হন, বেদাস্তবিদগণ তাহাকে উদাসীনও 
ত বলিয়াছেন; ইহাই যদি স্থির হইল, তবে বেদাস্তদর্শনের মতে পরমাত্মা বা পরমেশ্বর 
হইতে কি প্রকারে সাময়িক সৃষ্টি হওযা সপ্তব হঃতে পারে? আর তাচার মতে আত্মার 
মুক্তিই বাকি প্রকারে সম্ভব হয়? যে সমপ্ত দোষ সাঙ্খ্যদর্শনকারের মতবাদে আপনি 
আরোপ করিতেছেন, বেদাস্তমতেও যদি আত্মা নিগুপ, নিক্ষিয় ও উদাসীন হইলেন, তবে 
সেই সকল* দোষ তাহার মতে হইবে না কেন? অনুগ্রহপূব্ধক এই বিষমুটী আমাকে 
পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া বলুন। * 
গুরু । বৎস! তোমার প্রশ্নের আমি সম্যক উত্তর দিতেছি, তুমি মনোযোগের সহিত 
শ্রবণ কর, এবং বিচার করিয়া দেখ যে. আমার কথ যুক্তিযুক্ত হইতে পারে কি না? আমি 
সাঞ্থ্যদর্শনকারের মতবাদে যতগুলি দোষ দেখা ইয়াছি, বেদান্তদর্শনকারের মতে সেই সকল 
দোষ বা আপত্তি হইতে পারে না; কেননা, বেদাস্তমতে যিনি পরমাআ্আা বা পরমেশ্বর হন, 
তিনি যে সময়ে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আশ্রয় করিয়া থাকেন, সেই সময়ে তিনি নিগুণ নিক্কিয় 
ও উদ্দাসীন অবস্থায় বর্তমান থীঁ$কন ; পরমাত্ম! যখন এই স্বরূপ অবস্থা গ্রাণ্ত হন, জীবের 
বখন আত্মাবিষয়ে এই স্বরূপ জ্ঞান উপস্থিত হয়), তথন তাহাকে যুক্ত বল হইয়া ধাঁকে ; 
বেদাস্বমতে মুক্তি কোনরূপ স্বতন্ত্র জিনিষ নহে; আত্মার স্বরূপ জ্ঞান হইলেই মুক্তি হইয়া 
থাকে। আরযে*সময়ে পরমাত্বা বা পরমেশ্বর অনির্বচনীয় শক্তিশালী মায়াকে আশ্রয় 
করেন, সেই সময়ে তাহার এই জগতের স্ষ্টি বিষয়ে অভিলাষ উপস্থিত হয়, তখন আর 
তিনি নিগুণ বা নিক্ষিয্ন হেন, সেইকালে পরমেশ্বর মায়ার পরিচালক হইয়া থাকেন; 
সুতরাং তখন মায়াবিশিষ্ট পরমেশ্বর হইতে এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি প্রভৃতি বাবদীয় কার্ধ্য 
সম্পন্ন হয়। অতএব বেদান্ত-দর্শনকারের মতে স্থষ্টিও হহতে পারে এবং যুক্তিও সম্ভব হয়, 
ইহার কোন একটাও যুক্তিবিহীন নহে । এ বিষয়ে সমস্নাস্তরে তোমাকে আরও» বিস্তার 
*'করিয়। বুঝাইব। এখন সাঙ্ষ্য-দর্শনের মত খণ্ডন বিষয়ে আর একটী যুক্তি শ্রবণ কর। 
১ সাথ্যাকার শ্বীকার করেন যে, প্রকৃতি ব্রিগ্ুণাক্মিকা,এই প্রকৃতির সব, রঃ ও তমঃ নাষে 
তিনটী গুণ আছে, ইহারা যে সময়ে অঙ্গাঙ্গিতাব ব1 গুরুলঘুণ্তাব ত্যাগ করিয়। থাকে, সন্ধ, 
রজঃও তমঃ_-এই তিন খুণই যখন সমান অবস্থা প্রাপ্ত হয়, কেহ ছোট কেহ বা বড় এই 
“ভাব বখন থাকে না, তখনই তাহাকে গ্রক্কৃতি ব৷ প্রধান বলা হয়। এই সময়ে সত্তগুণও যেরূপ 


৬৫৮ বঙ্গবিষ্ঠা । 


অণুভাব প্রাপ্ত-হয়, রজোগুণও সেইরূপ অণু হস যায়, আর তখন তমোগুণও একই রকম 
অণুভাব প্রাপ্ত হয়, এই তিনটির মধ্যে কাহারও কোনরূপ বৈলক্ষণা থাকে না? গুণত্রয়ের 
এই সাম্যাবৃস্থার নামই প্ররুতি। প্রকৃতির এই যে তিনটী গুণ আছে, ইন্াছের এবংবিধ 
সামাব্স্থার পরে আবার বৈষম্য উপস্থিত হয়, তখন আবার স্ট্টি হইতে আরম্ভ হয়। এখন 
জিজ্ঞান্ত এই যে,_ প্ররুতির এই সাম্যাবস্থার পরে পুনর্বার স্থষ্টি কিন্ূপে সম্ভব হইতেপারে? 
গুপত্রয়ের অঙ্গাঙ্গিতাব বা গুরুলঘুতাব কোন্‌ কারণ হইতে হইয়া থাকে? সসাধ্ধ্যকার 
গুণওয়ের পাম্যাবস্থাকে প্রতি বলেন এবং এই প্ররুতিকে নিতাও বলিয়া থাকেন। বদি 
এই সাম্াবস্থার বিনাশ হয় তবে প্ররুতিরও ত বিনাশ হইল? সুতরাং বৈষম্য হইয়া সৃষ্টি 
হইলে প্রকৃতির নিত্যতা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? যদি বল, সাঙ্খ্যদর্শনকার ঘ্িবিধ 
নিত্য স্বীকার করেন,সুতরাং গুণের বৈষমা হইলেও প্রকৃতির নিত্যতা থাকিয়া যায়; কেননা, 
তাহাদের মতে একপ্রকার হয় কৃটস্থ নিত্য, দ্বিতীয় প্রকারের নাম পরিণামি নিত্য ; যাহার 
কোন সময়ে কোনরূপ অবস্থান্তর হয় না, 'যনি সর্বদা একরূপ অবস্থায় বর্তমালি থাকেন, 
তাঙ্গাকে কুটস্থ নিত্য বগা হয়। সাত্খা-দর্শনকারের মতে কুটস্থ নিত্যের উদাহরণ পুরুষ বা 
আত্মা। তাহাদের মতে প্রকৃতি তাদশ কুটস্থ নিতা নহেন, তিনি পরিণাম নিত্য। যাহার 
বিকার বা অবস্থান্তর হইলেও যথার্থরূপে বিনাশ হয় না, অন্ঠবিধ রূপে ষে বস্ত থাকিয়া 
ষ|য়) তাহাকে পরিণামি নিত্য বলা হয; ব্নপান্তর প্রাপ্ত হইয়াও ব্রিগুণ ষখন থাকিয়া যায়, 
তখনই বলিব যে, স্থষ্টি ইহলেও প্রকৃতির নিত্যত] যায় না, তাই তিনি পরিণামি নিত্য। 
এইরূপ কথা স্বীকার করিলেও সাষ্খ্য-দর্শনের মত নির্দোষ হইণ না) কেননা, 
গুণগণের সাম্যাবস্থ। দূর করিয়া তাহাদের বৈষম্য অবন্গী আনয়ন করে কে? যে 
বাকি গুণের বৈষম্য করিতে পারে, প্রক্কৃতিব্যতীত তাদৃশ অপর কোন স্থষ্টির 
কারণ তিনি ত স্বীকার করেন না, তবে বৈষম্য কেন? বিনাকারণে বৈষম্য হইলে 
তাহা সর্বদা থাকে না কেন? আর কারণব্যতীত বৈষম্য হুইজল বিনা কারণে 
সাম্যাবস্থা ঘটে না কেন? তাহ! হইলে যে অক্ন্যাৎ প্রলয়ও হইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে 
অকম্মাৎ প্রলয়ের কথা ত তাহার! স্বীকার করেন না। অতএব, বিনাকারণে খন বৈষম্য 
অসম্ভব, অথবা বিনাকারুণে বৈষম্য স্বীকার করিলে সাম্যও যখন কারণ ব্যতীত হইতে 
পারেঃ তখন বৈষম্যের কারণ অবগ্ঠই শ্বীকার করিতে হইবে । সাথ্য-দর্শনকারের মতে 
চেতন প্রমেশ্বরের পরিচালন! খন নাই, এবং বৈষম্যের কারণ রূপেও তাহা বখন স্বীকৃত 
হয় না, তখন তাহাদের মতে অিওণের বৈষম্যও ত ঘটিতে পারে না। আর বৈধষম্যনিবন্ধন | 
যে গুণত্রয়ের পরম্পর অঙ্গাঙ্গিভাব'বা গুরুলঘুভাব তাহাও ত হইতে পারে না ; ; অঙ্গাজিভাব- 
যাহাতে কেহ অবয়ব; কেহ ব। অবয়বী এইরূপ অবস্থা হইয়! থাকে, তাহা না হইলে স্থষ্টিও 
ত হইতে পারিল 71 তাহা হইলে প্রর্কৃতি হইতে মহত মহত হইতে অহষ্কারতৰ, 
অহস্কারতত্ব,হইতে পঞ্চতন্নাত্র ও একাদশ ইঞজিয় ইত্যাদি ক্রমে সাঙ্ছ্যদর্শনকারের মতে বে, 


ঘুচাইবে কে অশাধার। , ৬৫৯ 


ষ্টি হওয়ার কথ! আছে, তাহাও সম্তন হইল না। অতএব, চেতন যে পরমেশ্বর তিনিই 
এই জগতের আদি কারণ হইয়া থাকেন, অচেতন যে প্রকৃতি তিনি চেতন কর্তৃক 
পরিচালিত,না হুইলে জগতের কারণ হওয়ঃ সগ্ঘব হয় না. এ বিষয়ে বারান্ত:র তোমাকে 
আরও অনেক কথা বলিব। 
ক্রমশঃ 
শ্ীপ্রসন্নকুমার বেদান্ততীর্ঘ। 


ঘুচাইবে কে আধার ! 


কেঁদে কেঁদে উঠে প্রাণ কি জানি কি যাতনা, 
বুঝিবারে নাহি পারি কেন কীদি, কে কাদায়। 
কারণে ও অকারণে হাসিতাম হাসি কত, 

কি জানি নয়নে আজ কেন বহে ধারা শত। 
ভাল আর নাহি লাগে সেই হাসি, সেই গান, 
নীরবতা চাহে শুধু আমার ব্যাকুল প্রাপ। 
হয়েছিএমন আমি কাহারে তাবিয়া হায়, 
ভাবিয়া! ভাবিয়া! তবু বুঝিতে ন। পারা যাঁয়। 
ভাল গুধু নাহি লাগে বাসিতাম তাল যাহা, 
শিহুরিয়া উঠি এবে স্মরণে আদিলে তাহা । 
চিন্তা,আোতে ভেসে ভেসে হইয়াছি লক্ষ্যহীন, 
কি করিতে পারি আর, আমি যে দীনের দীন। 
হৃদয়-মন্দির মম হইয়াছে অন্ধকার, 

জ্যোতির্শয় বিনা বল ঘ্ুচাইবে কে আধার ! 


শ্রীযুনীন্্রপ্রসাদ সর্বীধিকারী। 


সরল যোগ-নাধন। 
নিয়মের পঞ্চম সাধন ঈশ্বর পুজন । 


ষঃ প্রসক্প ভাবেন বিষ্ং বা কুত্রমেব চ।  বথা শক্তযা্চয়েদ্‌ ভক্ত্যাপঞতরদীশ্বরপূজনং | যোগী ঘাজ্বাবস্ধা 
প্রসন্লচিত্ত হইয়া শক্তযন্ুসারে ভক্তিসহ শিব কিন্া বিষুণর অর্চনা করিলে তাহাকে 
ঈশ্বর-পৃজন কহে। 
বস্ততঃ ঈশ্বর-পৃঙ্জন বলিলে সাকার দেবতার পৃজ্জা জানিতে হইবে । আদৃশ্য নিরাকার 
ব্রহ্ষের কখনও পূজা] কর! যাইতে পাবে ন1। 
শাস্ত্রে উল্লেখ আছে।_ 
জমূর্তশ্চেং স্থিরে ন ভ্ডাতততো! মুর্তভিং বিতিম্তয়েং। 
অর্থাৎ অযূর্তির চিন্তায় মন স্থির হয় না, তজ্জন্য মুর্তি ভাবন! করিবে। 
সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা। 
অর্থাৎ সাধকদিগের হিতের জন্ত নিরাকার ব্রঙ্গের রূপ কল্পনা হইয়াছে । কুমারী 
বালিক! যেরূপ পুততলিকা লইয়৷ নানার্বপ ক্রীড়! করি প্ররুত গৃহস্ব-জীবনের সুখ কল্পনা 
করিয়া থাকে, তদ্রপ প্ররুত ব্রহ্জানন্দ পাইবাব জনা ঈশ্বরের নানারূপ কল্পন। করিয়! ভত্ত- 
গণ ঈশ্বরের পুজা করিয়া থাকেন। 


শান্সে উল্লেখ আছে, _ 
রষ্₹৫ রূপবিবর্জিতস্ট ভবতে। ধ্যাশেন হং কল্িতং। স্থত্যানির্ববচনীয় ভাখিলগুরো দুরীকতা যগ্ময়। | 
ব্যাপিহঞ্চ নিরাককতং ভগবতো যবীর্ঘঘাত্াদিনা। ক্ষম্তবাং জগদীশ তন্বিকলতা দোষআয়ষ মৎকতষ্‌ ॥ 
৬ ব্যাস সংহিতা। 


অর্থাৎ ছে তগবান্‌, তুমি রূপ-বিবর্িত, কিন্তু আমি ধ্যানে ষে তোমার রূপ কল্পন! 

করিয়াছি; তুমি অধিল ব্রঙ্গাণ্ডের গুরু ও বাকোর অতীত হইলেও, স্তবস্ততিত্ারা আমি * 
তোমার যে অনির্বচনীয় তাব নষ্ট করিয়াছি; এবং তুমি সর্ধব্যাপী অথচ আমি যে তীর্থ 
ষাত্রাদি দ্বারা তোমার সেই সর্বব্যাপকতা নু করিপ্লাছি; হে জগদীশ! আমার কৃত এই 
তিনটি দোষ আপনি ক্ষম। করুন। লোকহিতের জন্ত স্বয়ং বেদব্যাস এইরূপ ভাবে 
নিজের দোষ পরিহারার্থ জগদীশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থন। করিয়] প্রঙ্গের সাকার মুর্তি এবং ' 
ঠাহার পৃজান্তধ ও তীর্থ যাত্রার্দির বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। ৃ 
উদ্ধমো ক্ষ সন্ভাৰে ধ্যান ভাবস্ত যধামঠ| স্তির্পোহ্থষো ভাবো বাহপৃজাধযাধম | আত্মজ্ঞান। 
পরক্রঙ্গের সঙ্চিদান ভাবে যে চিত্ত লয় হয়, তাহাই উত্তম; ব্রদ্ধের সাকার মূর্ভিতে 

যে চিত্ত ধ্যালাবস্থায় নিষগ্ন থাকে,তাহাই মধ্যম? সেই সাকার মূর্তির স্বতি মন্জাদি জপ করা, 


সরল যোগ-সাধন। * ৬৬১ 


অধমণআর ছুর্বাক্ষতপুষ্প চন্দনাদি বার সগুণ মূর্তির যে বাহপৃজা, তাহা"অধম অপেক্ষাও 
অধম। ক্বিন্ত বাহপুজা অধমাপেক্ষাও অধম বলিয়। সাকার দেবদেবীর পুজ। করা বৃথা, 
এরূপ কাঁছ্াহ্৪ মনে কর! উচিত নহে। * কারণ কি, এই বাহ্পৃঙ্জাই ব্রন্দের সন্তাব প্রাপ্ত 
হইবার প্রথম সোপান। স্ুল ও ্বল্পবুদ্ধি-বিশিষ্ট মানব প্রথমেই ব্রদন্মের সস্তা ধারপা 
করিতে সক্ষম হইবে না গ্াবিয়াই, বেদব্যাস সাকার মূর্তির উপাসনা প্রণালী প্রণয়ন 
করিয়াছেন উক্ত সাকার মূর্তির পঞ্চদেবতা ভেদে উপাসনা পঞ্চভাগে বিতক্ত। ব্রহ্গের 
সাকার মূর্তি পঞ্চভাগে বিভক্ত হইবার কারণ এই যে, ব্রঙ্গা্ড ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত। 
ব্যোম এই পঞ্চতত্বে গঠিত । এই পঞ্চতন্বের মধ্য প্রথম ভূত আকাশ হইতে পরব্রহ্গ 
শিবরূপ ধারণ করিয়াছেন। বায়ু হইতে শক্তি (দেবীরূপ ), তেজ হইতে ্ুর্যারূপ, জল 
হইতে নারায়ণরূপ ও পৃথিবী হইতে গ'ণশরূপ ধারণ করিঘাছেন। এবং মনুষ্যগণও এই- 
সকল রূপের পুজা আরাধনা করিয়া অবশেষে পরমব্রন্গের সপ্তাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। 
সর্বেঙীরঃ স্্ধময়ঃ সর্বভূতহিতে রত:|  সর্ব্বেষামুপকারায সাকারোহতৃত্রিরাককতিঃ ॥ অগন্তা সংহিতা 


সর্ধবভূতের হিতকারী সর্কে্র' পরুমাত্মা সকল জীবের উপকারার্থ সাকাররূপ ধারণ 
করিয়াছেন। 

সৌরাশ্চ শৈবা গাণেশ! বৈষবা শককপুজকাঃ |. মামেব তে প্রগদ্ান্তে বর্ষান্তঃ সাগরং যথা 

একে ।ইহং পঞ্চধা যাঁতঃ ক্রীড়ার্থং নামভিঃ কিলে ॥--পন্পপুরাণ। 

অর্থাৎ সর্ষোর উপাসকদিগকে সৌর কহে, শিবোপালকগণক্ষে পৈব, গণেশ উপাপক- 
দগকে গাণেশ, বিষু উপান্ঃদ্বিগকে বৈষ্ণব এবং শক্তি (দেবী) উপাসকদ্দিগকে শান্ত 
কহে। যিনিযে ত!বেষে ধেবতাকেই পুজা করুন না কেন, সকলেই পঞ্চতব্ের সূুঁধিপতি 
এক পরত্রঙ্ধকেই উপাসন, করিতেছেন। চতুর্দিকের বর্ধার জল যেরূপ এক সাগর 
গর্ভেই প্রবিষ্ট হয় সেইরূপ সকল উপাসকগণই পরিশেষে পরম ত্রহ্গরূপ সাগরগর্ডে লীন 
হইয়া থাকেন। কারণ অহং প্রতিপাদ্য এক ব্রহ্ম ই ক্রীড়াগ পঞ্চনাম ধারণ করিয়াছেন । 

দৈত্যরাজ পুষ্পদন্ত বলিয়া গিয়াছেন'_ 

কুচীনাং বৈচিত্রযাদৃক্কুকুটিল নানা পথদুষাং নৃণামেকে। গমাত্বহসি গয়সামণ্ৰ ইব ॥ 


অর্থাৎ মন্্ুষের কচিভেদে পরমাত্ম। প্রাপ্তি বিষয়ে সরল ও জটিল নানা পথ আছে, 
নদনদী যেন্ধপ সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া থাকে; হদ্রপ ধিনি যে পথ অবলম্বন করিয়া গমন 
করুন, তিনি অবশেষে+পরত্রঙ্গে লয় প্রাপ্ত হইবেন। উড্ভ দেবপৃ পদ্ধতি পণ, দশ ও 
যোঁড়শ উপচারে বিভক্ত । 

গন্ধপুষ্পধুপদীপর্টদবেছমিতি পঞ্চকম্‌। নিবেদয়েও সদার্ভাযাং পূজা গঞ্চোপচারিকা | তগ্্রসার। 

গন্ধ (চন্দন), পুষ্প, ধূপ। দীপ ও নৈবেছ-দেবতার পু্জাকাংলে এই পঞ্চ ভ্রধা দ্লেবতাকে 
অর্পণ করিতে হয়, ইহার নামই পঞ্োপচার। 


৬৬২ ব্রহ্মবিচ্া । 


চ 
অর্থং পাদ্ভং কিবেদ্যঞ্চ ততৈবাচমনীয়কমৃ। মধুপর্কাচষঞ্জেব গন্ধ পুম্পে ততঃ পরম্‌। 
ধুপদীপো চ নৈবেছ্যং দশোপচারকা স্ততা | তস্ত্রসার | 
অর্থ, পাচ্ক, আচমনীয়ব, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়,“গন্ধ, পুষ্প, ধৃপ, দীপ, নৈঝেগ্ত,এই সকল 


দ্রব্যই দুশোপচার | 
আসনং স্বাগতং পাগ্যমর্থামাচমনীয়কম্‌। মধুপর্কাচম সান বসনাজ্রণানিচ। 
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেছ্যং বন্দনাং তখা। প্রযোজয়েদর্চনায়ামুপচারান্‌ তু যোড়শ ॥' « 
অর্থাৎ আসন, স্বাগত, পাস্, অর্থ্য আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমন, ন্গান, বসন, অলঙ্কার, 
গন্ধ, পুষ্প, ধৃপ, দীপ, নৈবেস্ত, বন্দন * এই সকল ষোড়শ উপচার । ইহা ব্যতীত অষ্টাদশ - 
পচারেও দেবতার পৃজার ব্যবস্থা আছে, তাহাতে অধিকন্তু যঞ্জোপবীত ও নমস্কার ব্যবস্থা 
শাস্ত্রে উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া ষায়। 
নষোহন্ত মাসনং দগ্যাৎ স্বাগতং দর্শনং ভবেৎ।  নষোত্স্তং পাদয়োঃ পান্মর্খ্যং শিরোহ্ভ মেবচ | 
স্বধেত্যাচষনং প্রাজ্জে মধূপর্কং তখৈবচ। তেনৈব মনু নাচাষং নষোহ্স্তং ্ানম্বেচ ৯ 
নমোহন্তে বাসসী প্রোক্তে তথা ভরণানি চ। নমোহম্ত ফ্পয়েদগন্ধং পুষ্পঞ্চ বৌবড়ম্তকম্‌ 
পুষ্পং সমপয়েচ্জে বো মু্্য়া জ্ঞানসঞ্চষা। জঅঙ্গুষ্ঠ তর্জনী ফোগাঞ্জ জ্ঞান মুক্রেয়মীরিতা ॥ 
নমোম্তঞ্চ তথা! ধূপং দীপমালাং ততৈবচ | নৈবেদ্ধঞ্চ ততো দদ্যাৎ হথোজং বৈ চতুর্বিধং ॥ 
পানার্ং ষধুর' বারি দগ্যাদাচমনং পুনঃ ॥ কপূ্রং সহিতং দেঁবো তান্ব,লঞ্চ নিবেদয়েখ। 
প্রণবাদি নমোহন্তেন মস্ত্রেণনোন সংষত। পাগ্াার্্যাচষনীয়াণি দগ্যাদেগানি দেশিকঃ ॥_ তত্ত্রসার। 


“উৎস্যঞা মুলমস্ত্রেণ প্রতিমান্থা নিবেদয়েৎ 8” যোগিনী-তস্ব | 

দেবতার পৃজা করিতে হইলে প্রথমে দেবতার উপবেশনের ৪দগ্ত আসন দিতে হয়। পরে 
তাগন্তুস্বাগত জিজ্ঞাসা করতঃ পদধোৌতের জন্ঠ জল এবং দেবতার মন্তকে অর্থ্য প্রদান 
করিতে হয়। পরে আচমন করিবার জন্ত জল, ততৎপরে ক্রমানুসারে মধুপর্ক। পুনরাচমন, 
প্লানবন্, অঙ্গাতরণ, অলঙ্কার, গন্ধদ্রবয । চন্দনাদি )। পুষ্প, ধূপ, দ্লীপ, নৈবেষ্ঠঃ (চর্বব্য? চোষা, 
লেক, পেয় এই চারিবিধ আহারীয় দ্রব্য, পানার্থ জল ও কপূররাদি সুগন্ধযুক্ত তাম্ব,ল সমর্পণ 
করিবে। এ সকল দ্রবা সমর্পণ কালে ও'কার সহ দেবতার মূলমন্ত্র উচ্চারণকরতঃ ও * 
পুদোপকরণ জ্রব্যের নাম উল্লেখ করিয়া অস্তে “নমঃ এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া পুজার 
উপকরণ দ্রব্য সকল দেবোদ্দেশে সমর্পণ করিতে হয় । এই সকল উপচার সমর্পণ কালে 
জানমুদ্রা অধ্থাং অন্ুষ্ঠ ও তর্জনী সংযোগ করিয্না সমর্পণ করিতে হয়। দেবতার বাহপৃ্া 
করিবার মূল উদ্দেস্ত এই যে, চিত শুদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়। ক্রমে ঈখবরাসক্ঞ ভাবে অন্তমূন্থী 
গতি বিশিষ্ট হইয়া থাকে । বাঁহ পৃজার বিশেষ বিবরণ এইস্থানে উল্লেখ করিতে হইলে 
অতি বিস্তার হইয়া যাইবে, এই আশঙ্কায় অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হুইল। এরপ বাহা, 
পূজা ব্লযতীত দেবতার অন্তর পুজা! অর্থাৎ মানসিক পূজা করিবার ব্যবস্থা আছে হাত 


«কোন স্কানে বঙগানের স্থানে তাতুল দ্বার বাবস্থা আছে । 


সরল যোগ-সাধন। ৬৬৩ 


ই্ফাসনং দগ্যাং সহআ্রারচতামৃতৈঃ পাদ্যং চরণয়োদ 'দ্যাৎ মনন্বর্থাং নিবেদয়েং | 
তেনাহুতে নাচমনীয়ং স্নানীয়ং তেশ চস্বতমূ। আকাশতত্বং বন্ত্স্তাৎ গন্ধঃ স্তাৎ গম্ধতত্বকং | 
চিত্বং প্রকল্পয়ে পুষ্পং ধৃণং প্রাণান্‌ প্রকল্পয়েং। তেজত্তত্বং চ দীার্থং নৈথেদ্াং স্তাও সুধান্বধিঃ | 
অনাইতধীনি ঘন্টা বাযুতত্বং চ চামরং। মহশ্রারং ভবে ছক্্ং শব্তত্বং চ গীতকমূ॥ * | 
নৃতাষিক্রিয়কর্মাণি চাঞ্চলাঞ্চ মনন্ত্রথা। স্থমেধলাং পল্পমালাং পুষ্পং নানাবিধং তথা ॥ অমব্াদৈর্ভাব- 
পুশ্পৈরষ্চয়ে্ভাব গোচরং। “মময়ঈনহক্ষার মরাগ মমদং তথা | অমোহক মদন্তপ্চ অপেল! ক্ষ্টোডকং তথা | 
অমাৎসর্যযঞ্জলোতং চ দশ পুষ্পং বিছ্ববুধাঃ। অহিংস! পরমং পুষ্পং পুষ্পমিলিয় নিগ্রহঃ। দয়] পুষ্পং ক্ষমা 
পুষ্পং জ্ঞান পুষ্পঞ্চ পঞ্চকং।॥ 
ইহার তাৎপর্য এই যে, সাধকপুরুষ ই্টদেবতার ধ্যান করিয়। উপবেশনার্থ আসনম্বরূপ 
ঘদয়-কমল প্রদান করিবে, ইষ্টদ্রেবকে হদয়-কমলে উপবেশন করাইয়৷ শিরস্থিত সহতঅ- 
দল কমল হইতে বিনিঃশ্ত চন্দ্রের অমৃত দ্বারা দেবতার পাদধুগলে পাগ্য সমর্পণ করিবে। 
পরে মনকে অর্থ্যস্বূপ নিবেদন করিতে হয়। অনন্তর উক্ত সহআঅদশ-কমলস্থিত চক্র 
হইতে ্ষ্ধরিতৃ অমৃত আচমনীয় ও ন্নানীয় প্রদান করিয়া, বন্্স্বরূপ আকাশতত্ব. গন্ধস্বরূপ 
পৃথিবীতত্ব, পুষপস্বর্ূপ চিত্ত, ধূপস্বরূঞ্প প্রাণ, দীপস্বরূপ তেজতব্‌, নৈবেগ্স্বরূপ সুধাসাগর, 
ঘণ্টাধ্বনিশ্বর্ূপ অনাহত ধ্বনি, চামরশ্বরূপ বায়ূতত্, ছত্রস্বরূপ শিরস্থ সহত্রদল কমল, গীত- 
স্বরূপ শব্দ তত্ব, নৃত্যস্বরূপ ইল্জিয়ি সমুদয়ের কার্য্য ও মনের চাঞচলয, এই সমস্ত মানসিক 
তাব সমর্পণ করিবে। সুমেখলা অর্থাৎ স্ুযুন্না নাড়ী স্বরূপ পন্মমালা প্রদান করিয়া অময় 
অর্থাৎ বঞ্চকতা-রহিত ভাবময় পুণ্পদ্বারা ইষ্টদেবেকে অর্চনা কারবে। অময়া অর্থাৎ 
( কুটিলতা-শূন্ততা , অনহ্কার ( অহঙ্কার-শূন্ততা ), অরাগ (অনুরাগ রাহিত্য )* অমদ 
( গর্বশূষ্ঠতা), অমোহ ( মৌন্রাছিত্য ), অদস্ত (দন্তশন্ততা ), অদ্ধেষ (দ্বেব-রাহিত্য " 
অক্ষোভ (ক্ষোভরাহিত্য ), অমাৎসর্যয ( পরশ্রীকাতরতা ত্যাগ ?, অলোত (লোতঙ্গার্টি তা ) 
ইহাই দশবিধ ভাবময় পুষ্প। ইহ? বাতীত আরও পঞ্চপ্রকার পুষ্প পণ্ডিতগণ নির্ণয় 
করিয়াছেন; ঘধী,_-অহিংসা।, ইন্ট্রি়-নিগ্রহ, দয়া, ক্ষমা ও জ্ঞান এই পঞ্চ ভাব-পুষ্প দ্বার! 
ইঞ্দেবতাকে পুজা করিবে। ইহার তাঁতপর্ধ্য এই যে, উপরোক্ত পঞ্চদশ প্রকার তাঁব- 
পুষ্পের কথা যাহা! বল। হইল, সেই তাবগুলিকে হৃদয়ে দঁটভাবে ধারণা করিতে পারিলেই 
ইষ্টদেবের পুজা! করা হইয়া থাকে। এইরূপ মানসিক পৃজা রাজযোগের একটা উচ্চতম অঙ্গ। 
ঈশ্বরারাধনা সকাম ও নিষ্কাম ভেদে ছুই প্রকার; সকামী অর্থাৎ খ্ৃহারা ্বর্গাদি 
ও ইহসংসারের সুখ, ভোগ-কামনায় ঈশ্বরারাধনা করিয়। থাকেন। তগকান্‌ শরীক 
অর্জুনকে ভুপদেশ দিয়াছিলেন ; রি 
চতুর্ব্্ধ! ভজন্তে মাং জনা; সুক্কতিনোহ্জ্ঞজুন। আর্ক] জিজ্াহরর্ঘাথী জ্ঞানী5 ভরতধভ ॥ 
অর্থাৎ হে ভরতর্থত অঞ্জুন! আর্ত ( রোগাগ্ততিতৃত ), জিলরান (আাত্মজ্ঞানেচ্ছু) 
অরধার্থী (ইহ ও পরলোকে নুখ-ভোগ-কামী) এবং আত্মজ্ঞামী, এই চারিপ্রকার ব্যক্তি 
আমায় ভজন! করিয়া থাকেন। * পু 


৬৬৪ | ্রঙ্মবিস্ঞ। । 
তেবাং জ্ঞানী নিতায়ুক্ত একতক্তিবিশিষাতে। প্রিয়া হি জ্ঞানিলোহতাপ যহং সচ বঙ্গ রি | 


তাহাদের মধ্যে সর্বদা আমাতে নিষ্ঠাবান ও একমাত্র আযাতে ভক্তিবিশ্ি্ট জ্ঞানীই 
শ্েষ্ঠ। আমি গ্ানীর অতিশয় প্রিয়, তজ্জন্ত জ্ঞানীও আমার প্রিয় হইয়া থাকেন 

উপরোক্ত চারিপ্রকার উপাসকের মধো আর্ত ও অর্থার্ধ ইহারাই সকামী এবং 
জিজ্ঞাস ও জ্ঞানী নিষ্কামী। অনেকে এরূপ মনে করিয়া কেন যে, কামনা-শন্ হইব 


ঈশ্বরের আরাধনা কিরূপে হইতে পারে? এ" নি 
“প্রয়োজনমনূ নিষ্ঠা ন মন্দোইপি প্রবর্ততে |” ঞ 


অর্থা, কোনরূপ প্রয়োজন বিনা মন্দ ব্যক্তিগণও কোন কার্ষ্যে প্রবৃত্ত হয় না। এরূপ 
স্থলে নিষ্কামভাবে কিরূপে ঈশ্বরারাধনা সম্ভবপত্র হইতে পারে? 

কোন সময় দুই ব্যক্তি এক রাজার নিকট গমন করিয়া কোনরূপ কার্ষ্যে নিযুক্ত 
হইবার জন্ত প্রার্থনা করিল । রাজা তাহাদের উভয়ের বেতন নির্দিষ্ট করিবার জন্ত জিজ্ঞাস 
করিলেন। তাহাতে প্রথম ব্যক্তি বলিল, “বিশ কিন্বা পচিশ মুদ্রায় আমার ভরঞ পোষপ 
হইতে পারে ।” দ্বিতীয় ব্ক্তিকে গ্জ্ঞাস। করায় সেন্বলিল, “রাজন! আ'ম আপনার 
নিকট কোনরূপ বেশুন নির্দি করির। কার্ধ্য করিতে আসি নাই, আপনার প্রসন্নতাই 
আমার কার্য্র পুরষ্কার বং বেতন হইবে ।” রাজা দুই বাক্তির অভিপ্রায় জাত হইয়া 
উভয়কে নির্দিষ্ট কার্যো নিযুক্ত করিলেন। প্রথম ব্যক্তি নিয়মিত কার্য করিয়া নিয়মিত 
রূপে বেতন প্রাপ্ত হইতে লাগিল, এবং সময় সময় আলস্বশতঃ কার্য্যে অবহেলা হওয়ার 
জন্টু অর্থদও, বাক্যদণ্ড এবং পরিশেষে কারাদওও সহ করিতে লাগিল। উভয় ব্যক্তিই 
রাজকার্ষে নিযুক্ত হইবার পূর্বে রাজা বলিয়! রাখিয়াছিলেন[য, তাহারা কার্যে একবার 
নিযুক্ত ছলে আর প্রতিনিবৃন্ত হইতে পারিবে না। *উভয়েই রাজার বাক্যে সম্মত 
হওয়াতে কার্ষ্য নিযুক্ত হইয়াছিল। দ্বিতীয় বাক্তি স্বেচ্ছামত রাজার সেবা করিতে 
লাগিল, সে ব্যক্তি নির্দিষ্ট কোনরূপ বেতন-প্রার্থী নহে বলয়া রাজাও*তাহাকে নির্দিষ্ট 
ভাবে কোন কার্ষে; নিয়োগ করিতে ইচ্ছা করিলেন ন1। সে স্বেচ্ছায় যতদূর পারে, 
কার্ধয করিতে নাগিল। তাহার দ্বারা কোন গঠিত কার্য হইলেও তাহার নিক্কাম তাব 
দেখিয়া রাজ! শীত্ব তাহার কোনরূপ দৃগ্ুবিধান করিতে কুষ্টিত হইতেন।, এবং কোন সময় 
তাহার দ্বারা রাজার অভিপ্রায়-মত কার্ধ্য সমাধা হইলে রাজ! যত্পরোনাস্তি প্রসন্ন 
হইতেন। *আর ইহাও মনে মনে ভাবিতেন যে, এ ব্যক্তি আমার নিকট কিছুই প্রা 
নহে, ইহাকে কিছু ভ্ব্য প্রদান করিলেও কিছু গ্রহণ করিবে না। রাজার স্তনে এইরূপ 
তাবনা হওয়াতে দিন দিন রাজা তাহার প্রতি প্রসন্ন হইতে লাগিলেন। এমন কি 
অবশেষে রাজার নিঞ্জ তক্ষ্য দ্রব্য হইতে আহারীর বস্ত এবং নিজ গাত্র হইতে অলঙ্কার- 
বন্তাদি অর্পণ করিতে লাগিপেন। সে সষপ্ত বিষয়ে তাহার কিছুমাত্র ম্পৃহা ছিল না, সে জ$ 
সে গ্রহণ করিতেও কুষ্ঠিত হইত) কিন্তু গ্রহণ না৷ করিলে পাছে রাজ! ছুঃখিত হন, এই 


সরল যোগসাধন। ৬৬৫ 


ভাবিয় বাজার প্রসন্নতাহেতু সে ব্যক্তি রাজার আহারীয় বস্ত, অলঙ্কার, বন্ত্াদি গ্রহণ 
করিত। সবশেষে সে ব্যক্ষি রাজার এরপ প্রিয় হইল যে, বহু সময়ে রাজা তাহার অতি- 
মত লইয়া, কণূ্ধ্য করিতেন, এবং ক্রমস্ঠ সেই ব্যক্তির অভিমত বাজাজ্ঞ সদৃশ রাজ্যে 
সর্ধমান্ত হইতে লাগিল: প্রথম ব্যক্তি তাহার বন্ধুর এরপ প্রতিপত্তি দেখিয়া, তাহার 
প্রতি হিংসা করিতে লা(গুল। * হিংসার জন্ট সময় সমদ তাহাকে রাজার ভৎ'সনা% সহা 
করিতে হইত ' অবশেষে সেই বেতনভূক্ত ব্যক্তির পক্ষে রাজার ভৎ সন। অঁসহ্ হইয়। 
উঠিল। পরে সেই ব্যপ্জি রাঙ্জকাধ্য হতে প্রতিনিবৃত্তির জন্য রাজ-সমীপে প্রার্থনা 
করিল। কিন্তু পুর্বের গ্রতিজ্ঞাবশতঃ তাহার প্রার্থন৷ অগ্রাহথ হইল। পরে তাহার দ্বারা 
কার্ধ্য শৃঙ্খলামত সমাহিত না হওয়ায় তাহাকে বহুবিধ কষ্ট ভোগ করিতে হইল। এইরূপ 
জগতের রাজা-বিশেষ ঈশ্বরের নিকট যিনি বেতন-সদৃশ পুত্র, ধনৈশ্রধ্য, সুখভোগ ও 
শরীরের আরোগ্যের জন্য কামনা করিয়া উপাসন! করেন, তাহাকে শান্ত্রবিধি অনুসারে 
স্ুশৃঙ্খলরূত্ ঈশ্বরের সেবা করিতে হয়। তাহা হইলে সে ব্যক্তি বেতন সদবশ যাহা কামনা 
করিয়া থাকে, তাহা প্রাপ্ত হয়। সবার যদি বিধিপূর্বক নিয়মিতভাবে ঈশ্বরের সেবা 
করিতে না পারে, তাহা হইলে সময় সময় তাহাকে রাজদণ্ড সহা করিতে হয়। আর 
কামনাও পূর্ণভাবে সিদ্ধ হয় না, ক্রমশঃ তাহার পতন হইয়া থাকে । * 

কিন্ত নিষ্কামী বাক্তিগণ কেবল ভগবানের প্রসন্নতা লাতের জন্ই ঈশ্বরের আরাধনা 


করি থাকেন। ঈশ্বর ভিন্ন যাহাদের আর কোনও কামনা নাই, ঈশ্বরই ধীহাঁদের 
একমাত্র আশ্রর, ঈশ্বরই ধাহাদের সর্ধকর্মের নিয়ন্তা, ভগবানের গুণান্থবাদ ভিন্ন ধাহাদের 
আর অন্ত কথায় তৃপ্তিলাভ হয় না, তাহারাই প্ররুত নিষ্ষামী। ভগবান শ্রীরুষ্ণ অজ্জুনকে 
উপদেশ দিয়াছিলেন, ২৯ 
যে তু সর্ধবাশি কর্মাণি ময়ি সংলন্ত মংপরা; | অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসপ্তের্গ 
তেষামহং সমুদ্ধ্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ | ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্‌। 
'ষিনি অনন্যযোগেন অর্থাৎ, বাধার আমাভিন্ন অন্ত চিন্তা নাই, সকল কর্ণ যিনি আমাকে 
সমর্পণ করিয়াছেন, অর্থাৎ ধিনি সকল প্রকার কণ্ম করিবার পূর্বে আমাকে স্মরণ করিয়া 
সেই সকল কর্মের ফল আমাকেই অর্পণ করেন, আমিই ষাহার একমাত্র ধ্যেয় ও উপাস্ত, 
এই মৃত্যু-সঙ্কুল সংদার-সাগর হইতে আমি তাহাকে শীদ্রই উদ্ধার কথিয়া থাকি । দ্বিতীয় 
ব্যক্কি যেরূপ নিষ্কামভাবে সেবা করাতে রাজার প্রসন্নতা লাত করিয়া রাজোপযোগী আহা- 
রীয়, বস্ত্র অলঙ্কারাদি ভোগ-বিলাস প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং পরিশেষে রাজার স্তায় তাহার 
অভিমত রাজ্যে সর্বমান্ত হইয়াছিল; তজ্রপ নিষ্ধামী পুরুষ ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাত করিয়া 
ুদধান্তঃকরণে ক্রমিক সালোকা, সামীপ্য, সান্নপ্য মোক্ষলাত করিক্বা থাকেন। বস্তুতঃ 
অভিমান-শৃন্ত ছইলেই প্ররুত নিষ্কাম ভাবের উদয় হয়। ১ * (ক্রমশঃ) 
ৃ গুপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী । 


হর সকামী সাধকগণ তন্ররতেও সময় সময় অনিয়মিত অবিবিপূরর্বক সাধনাবশতঃ উশ্মাদা্ি হাতি 
গ্রস্ত হূইয়। থাকেন, ইহাই রাজান্বরপ ঈশ্বরের দণ্ড জানিতে হইবে, কিম্বা নিরপৈক্ষ ঈশ্বরের দণ্ড ন। ঠাবিয়া 
গরা্তন ফল বলিয়! জানিতে হইবে। , 


ন্‌ 


মত) ও জ্ঞান। 

বিশ্বের বূল জন্বেষণ মানব-প্রকৃতির একটা অঙ্গ। মানবের আদিম অবস্থা হইতে 
এষ্ট প্রকৃতি চলিয়া আসিতেছে এবং তাহা মিথ 0)5007) বা প্রাচীন আধ্যারকাতে নিবন্ধ 
রহিয়াছে । আমাদের দেশে পৌরাণিক স্থষ্টিতত্বে এখনও তাহার পরিচয় পাওয়া যায় । এই 
সকলপৌ্লাণিক আখ্যায়িকা, শ্রুতি হইতেও প্রাচীন এবং উচ্ছার অসার ভাগ.হিন্দু-চিন্তা-বলে 
বর্জিত হইয়] বেদান্ত-দর্শনে অভিনব কলেবরে সত্যরূপে পরিণত হইয়াছে । * বৈদাস্তিক 
বলেন, এই নিয়ত পরিণামশীল প্রপঞ্চের অন্তস্তরে এমন এক বস্ব কল্পিত হইতে পারে,যাহ 
আছে, ছিল ও থাকিবে, যাহার ক্ষয় নাই, ব্যয় নাই এবং যাহা সার্বভৌম ও সর্বকাল- 
স্থায়ী। এই বস্তই সৎ বা সত্য এবং অপর সমস্তই অলৎ বাক্ষণিক ও মিথ্যা। এস্কলে 
বৈজ্ঞানিক বলিতে পারেন যে, এরূপ বস্ত দার্শনিক উন্মত্তত। প্রস্থত ; বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত 
গুলি কি সার্বভৌম নহে, উদ্বারা কি নিত্য হইতে পারে না? উত্তগু পদার্থ ওজনে বাড়ে, 
চৌন্বক-শর্তি তড়িৎ-শক্তির রূপান্তর, যাবতীয় মৌলিক পদার্থ পরস্পরের গহিত মিশে না, 
স্থান ও জল বায়ু অনুসারে জীবের গঠনের পরিবর্তণ হয়, প্রত্যেক দেশে আমদানী ও 
রপ্তানীর মূল্য প্রায় সমান, মনুয্যের মধ্যে স্বার্থ ও পরার্থপরুতা উভয়ই আছে, এই সিদ্ধান্ত 
গুলি কি অসত্য? বদি এই গুলিকে অসত্য বল! বায়) তাহা হইলে উহ] আত্ম-প্রবঞ্চন। ভিন্ন 
কিছুই নছে। বৈদান্তিক ইহার উত্তরে বলেন যে, এই সিদ্ধান্তগুলি যে নিত্য ও সার্ধ্মতৌম, 
তাহার কোনও প্রমাণ নাই। এই সিদ্ধান্তগুলি বহুকালের ভূয়োদর্শন-প্রতিষ্ঠিত, তাহা 
স্বীকার করিতে পারা যায়; কিন্ত তাই বলিয়া উহাদের নিত্যতা স্বীকার করা যায় না। 
ভয়ে্ুর্পনে গম্য গমফ, ব্যাপ্য ব্যাপক, স্থির হইতে পারে, বন্তর আপাত-সন্বন্ধ নিরণাত 
হইতে পারে? কিন্তু উহাদের নিত্যত। প্রতিপন্ন হয় না। আজ দেখিলাম, কাল দেখিলাম 
বলির) তবিষ্যতে দেখিব এইরূপ একটা প্রত্যাশা হয়, কিন্তু তাহা ষে স্র্বকালস্থায়ী হুইবে। 
তাহা বলা যায় না। তুয়োদর্শন-নিয়মও ভূয়োদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত; সুতরাং 
বৈজানিক সত্য বা প্রমা চিরন্তন না হইতে পারে। এমন কোনও জগৎ ধাকিতে পারে,» 
যেখানে উত্তপ্ত পদার্থ ওজনে বাড়ে না, রাসায়নিক ক্রিন্বায় তারতম্য হয় এবং মানুষ 
স্বার্থপর নহে। কৃর্যয প্রত্যহ আলোক প্রদান করে বলিয়া, উহা যে চিরকালই করিবে, 
এইরূপ কোনও নিংম নাই। এষন এক সময় আসিতে পাবে, যখন বুর্ধ্য জ্যোতিঃশৃন্ঠ হইয়া ও 
'ৰবশাল পিওে পরিণত হইবে । বৈজ্ঞানিক সত্য গুলি কার্ষ্যোপযোগী ; ব্যাবহারিক জগতে, 
এই সত্য তির চলে না; কাজেই ইহারা ব্যাবহারিক সত্য। ব্যাবহারিক 'জগতের কার্ধ্য- 
কারণে ইহাদের অভ্যুদয় ও বিনাশ, ইহার! চিন্নস্তন নহে । কিন্তু ইহাদের পশ্চাতে এমর্ন 
একটি সত] আছে, যাহা, চিরন্তন, যাহা তাবৎ জগতের মূল এবং যাহা বৈদাত্তিকের চক্ষুতে 


পারমাধিক, সত্য। 


ৃঁ সত্য ও জ্ঞান। 7 ৬৬শ 
প্রকৃতির ক্রিয়া-বৈচিত্র্য বা নানাত্ব দার্শনিকেরা৷ অতি প্রাচীন কাল হইতে অন্গুতব 
করিয়াছেন? শ্বেত পীত, কোমল কঠিন, মিষ্ট লবণ, মৃদু তীব্র প্রভৃতি গুণগুলির ভাব ও 
অভাব বন্ত ,মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। * এই গুণগুলি বস্তুনিষ্ঠ অথবা বন্ত হষ্টতে স্বতন্ত্র, 
এই প্রশ্ন লইয়। দার্শনিক জগতে মততেদ আছে। কেহ বলেন বন্তই প্রধান, গুণগুলি 
আগন্তক । বিরুদ্ধ-মতাবলম্বী বলেন, বসন্ত ও গুণ উভয়ই স্থির ও স্বতন্ত্র। ই/়ার ফলে 
ছুই শ্রেণীর মত উৎপর হইয়াছে; ধীহারা গুণের প্রাধান্ত স্বীকার করেন না, বস্ত মা 
স্বীকার কবেন, তাহার! একসত্তাবাদী বা মনিস্ট । কপিলের পরিণামবাদ, বৌদ্ধের শৃন্ত 
বাদ, পারমিনাইদিসের সভাবাদ, হিবরার্িতসের নানাত্ববাদ, শঙ্করের সভাবাদ, স্পেদ্লারের 
মূর্তান্তরিত সত্তাবাদ, এইগুলি এক-সত্াবাদের পরিচয়। পুনরায় ধাহার' প্রক্কতির মুলে বু 
বন্ধ স্বীকার করেন,যেমন বৈশেধিকের ঘট পদার্থ, নব্য ন্যায়ের সপ্ত পদার্থ এবং জেমস্‌ প্রত্থৃতি 
নব্য পঙ্ডিতের পরমাণু, দেশ, কাল, জড়, শক্তি প্রভৃতি নান৷ সতা__বহুসত্তাবাদের দৃষ্টাস্ত। 
পর্ডিতের ক্ললহ লইয়া আলোচন! এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্ত নহে। নানাত্ব অস্বীকার করি- 
বার আমাদের উপায় নাই। একই দ্রব্যের কত বিভিন্ন মৃত্তি। রাসায়নিক, জড়ের যূলে 
পরমাণু বা তন্মাত্র স্বীকার করেন; কিন্তু এদিকে একাশীটি মৌলিক পদার্থের উল্লেখ রহি- 
যাছে। প্রারুত বিজ্ঞানের পর্যযালাচনা অনুসারে একমাত্র ঈথরের স্পন্দনে আলোক, 
বর্ণ, উত্তাপ, এমন কি তাড়িত ও চৌন্বক ক্রিয়া উদ্ভূত হইতেছে। পুনরায় জীব-তত্বের 
উপদেশ অনুসারে একমাত্র জীবকোধ হইতে অসংখ্য রব ও উদ্ভিদের আবির্ভাব হইয়াছে । 
পুনরায় ভূবিস্তা অধ্যননে জানা যায় যে, পৃথিণী কোন সময় বানুকা বা প্রস্তরময় ছিল, 
তৎপরে শ্বেত মৃত্তিকা! (চক্‌) এব্বং তাার পরে মৃদঙ্গার ও অন্যান্ত খনিজ পদার্থের স্তর দ্বারা 
সমাচ্ছন্ন ছিল এবং এখনও বিভিন্স্থলে বিভিন্ন স্তর গঠিত হইতেছে । এইরূপ া্ির্তন 
নিয়তই ঘটিতেছে ? কাজেই নানাত্ স্বীকার না করিলে চলে ন1। প্রতি মুহুর্তেই নূতন 
সৃষ্টি নূতন অবয়ব, এক মুহুর্তের ক্রিয়া অপর মুহূর্তের সঙ্গে মিলে না। 

» . প্রতীচ্য জ্যোঠতিষের মতে জ্যোতিষ্ক সমূহ প্রথম অবস্থায় বাম্পময়, তৎপরে ক্রমশঃ 
দুীতৃত হইয়। স্তর ধারণ করে এবং এইরূপে উহা! উত্তিদের আবাসতূমি ও জীবের বাস 
যোগ্য হৃইয়! থাকে । জীবের মধ্যে কত জীব আসিতেছে কত জীব যাইতেছে, প্রত্যেক 
নূতন মুহুর্ত পূর্ব-ুহূর্তের সথষ্টি ধংশ করিতেছে এবং এই ধারাবাহিকত্বের *একটা শেষ 

খঁীয়া পাওয়া যায় না।* এখন আমর! দেখিতেছি, অভিব্যকি-দবারে মনুষ্যই শেষ নীব। 
কিন্তু কে বলিবে, মনুষ্য অপেক্ষা উন্নত জীব জগতে আসিবে না বা অপর 'দগতে নাই ? 
বদি কোনও অধিকতর উন্নত জীবের আগমন সত্যই হয়, তাহ] হইলে বর্তমান মানব-বংশ 
তাহার পথ উন্মুক্ত করিতেছে এবং মন্থয্যেরও প্রতি মুহূর্তে আকার গঠন ও আত্তাব্ুরীণ 
সামগ্রীর পরিবর্তন হইতেছে । বৌদ্ধেরা বোধ হয় জগৎকে এই চক্ষুতে দেখিয়াছিলেন। 
জাই তাহাদের ক্ষণ-তঙ্গ-বাদ। 
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এখন জিল্গান্ত, এই পরিবর্তন স্বপ্ন বা ছায়ার ন্যায় অলীক অথবা! ইহার মূখে কোনও 
সত্তা! আছে, ইহা! ভাব অথব1 অতাব মূলক ? বৌদ্ধ মতে জগৎ অভাব, অসব্ ব৷ শুষ্ঠ ; কিন্ত 
শৃণ্ত বদি কিছুই না হয়, তাহা হইলে ইহা হইতে কিছু কি করিয়া আসে? ন্ধুন! কেহ 
কেহ বলেন, বীজগণিতে শুন্তকে শৃন্ত দিয়! ভাগ করিলে ভাগফল এক হয় অর্থাৎ এস্থলে 
অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি দৃষ্ট হয়। সেইরূপ অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি কেন ন! 
হইবে? বলা বাহুল্য, এ উদ্দাহরণ সমীচীন নহে এবং বৌদ্বের শূন্ত-কল্পনা অন্ডাবমূলক 
বলিয়া বোধ হয় না। যাহাতে কোনও গপার্পশ করা যায় না, যাহার কোনও নাম নির্দেশ 
করা যায় না. জগতের কোন বস্তর সহিত যাহার তুলন৷ হয় না, তাহাই বৌদ্ধের শন্ত। 
বৈদান্তিকেরাও জগতের ষূলে এইরূপ এক নিগুপ পদার্থ স্বীকার করেন, তবে তাহারা 
উহাকে শূন্ত না বলিয়া অতি বৃহৎ বা ব্রক্গ বলিয়া! থাকেন এবং ত্রন্ধ বন্ত সৎ, অসৎ নহে। 
এই বস্ত্র ভূত, ভবিষাৎ্ বা বর্তমানে কোনও ক্ষয় ব্যয় নাই এবং বিবর্ পরিণামের মধো 
মালার স্তার স্তায় উহ সর্বত্র অনুস্যত রহিয়াগে। ছা 

বৈদান্তিক বলেন, £ই পরিবর্তন বা বিবর্ন* এই প্রপঞ্চের পঞ্চীকবণ বা বিতিন্ 
পরমাণু সমূহের প্রচয়, এই প্রতি মুহূর্তে সৃষ্টি, ইহা অসত্য, ইহ! মায়িক; সত্য কেবলমাত্র 
সেই অদ্বিতীয় বস্ত, বহু-স্তাবাদী বলিয়া থাকে, এক বস্ব স্বীকার করিলে কেমন 
করিয়া চলিবে? যদি গুণ লইয়া এক বস্ব স্বীকার কিতে হর, য।, নিত্য, অন।দি ও 
অনন্ত, তাহাও সঙ্গত নহে । জগতে আর কিছুই কি উক্ত গুণ-ধি শখ নাছ? এই দেখ, 
কাল, পরমাণু, জড়শত্তি, ইহারা কি? হহারাও ক অনাদি নহে? ইহারা কি প্রত্যেকে 
সত্য নহে? ইহাদের আপি কোথায়? ইহার উত্তরে এিহাবাদী বৈদান্তিক বালয়া 
থাকেন, এক্সপ বছ অনা'দ পৃথক সত্তা কল্পনা »রিবার আবগ্যকতা কি? একমাও সত্তা ব 
সত্য স্বীকার করিয়া দেশ, কাল, পরমাণু প্রভৃতি তাহার অবয়ব বলিয়া ধরিয়া লহলে 
সঙ্গতি রক্ষা হয় নাকি ; এতগুলি বিভিন্ন অনাদি সত্তা মূলে ধরিলে সৃষ্টি ক্রিয়া ও জগৎ 
শৃঙ্খল! ব্যাধ্যা কর! দুরূহ হইয়া পড়ে। যদি বল। যায়, ৃষ্টির মূলে পরমাণুচ সর্বেবসর্বা, 
তাহা হইলে দেশ ও কাল কি পরমাণুর কার্ষ্যের সুবিধার জন্য নিমঙ্গিত হইয়া 
আসিয়াছে এবং পরমাণু সমুহ নিজ বার্ধ্যের জন্ত কি জড়শন্তি সংগ্রহ করিতে পারে? 
আবার প্রাণন,ও মনন ক্রিয়া পরমাণুর কোন্‌ গুণ দ্বারা সাধিত হয়? ব্ভ সম্ভাবাদী 
বলিতে পারেন নে, প্রত্যেককেই অনাদি স্বতন্ত্র দ্বনিষ্ঠ ধরিতে পারা যায়? পিত্ত ইহাতে 
আপত্তি এ যে, তাহা হইলে £জগতে শুঙ্খলা থাকতে পারে না। এস্ট সকল সব 
প্রত্যেকে অপরের কারের জন্য যেন নিয়ন্ত্রিত রহিয়াছে । অতএব বশৃ-সবাবাদে জগৎ 
সমস্যার কোনও মীমাংস! হয় না। 

অপস্মদিকে ঘোর জডবাদীর। ব্র'লতে পারেন যে, বহুসত্তাবাণীর মত খণ্ডন হইত 
পারে। কিন্তআমরাও এক-সত্ভাবাদী; জড় আমাদের সত্য পদার্থ_অতএব ততোমাংদ 
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মতে ও আমাদের মতে প্রভেদ নাই। তোমর৷। পরিবর্তন পরিণামকে অনিত্য বল, 
আমরাও তাহাই বলি; ছুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থে যে যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন 
হয়, বিশ্লেষজি্য়া বার 3আবার সেই মূলক্ষুগুতে উপনীত হইতে পারা যায় /, কিন্তু অণুর 
পশ্চাতে আর বাওয়া যায় না। অতএব তোমরা ও আমর] একমভাবলম্বী। হহার 
উত্তরে এক-সতাবাদী বৈদ্বাস্তিক্ক বলিতে পারেন যে, তোষাদের মতে ও আমাদের মতে 
একটী শ্িশষ পার্থক্য আছে। তোমর] তোমাদের সতা পদার্থকে অচেতন-শ্তি-৫ পরিত 
ক্রিয়-সমর্থ, প্রবৃত্তি-চেঞ&-বিহীন সতভা-বিশেষ বলিয়া থাক; কিন্তু ভাবিয়া দেখ, জীবের 
জীবত্ব এরূপ সত্বাদ্ধারা ব্যাখ্যা করা যায় না। আমাদের সত্য-জ্ঞানমর চিক্জপী, 
তোমাদের সত্য-_অচেতন, অজ্ঞান) এই অজ্ঞান হইতে তোমরা জ্ঞানবান্‌ জীবের উৎপত্তি 
দেখাইতে চেষ্টা কর, কিন্তু তাহাতে বিচার দোষ আসিয়া পড়ে । তোমাদের সত্য স্থনা- 
বরোধক মাত্র ; ইহার গুরুত্ব, দ্রবত্ব প্রভৃতি গুণ দ্বারা জীবের প্রাণ, মন প্রভৃতি বুঝাইতে 
পারা যায় না। যদি বল জ্ঞান হইতে অজ্ঞান জড় কি করিয়া আসে; তাহার উত্তরে বলা 
যায় যে, জ্ঞানময় পদার্থ হইতে অজ্ঞাঁন-আশভ্াসবিশি্ট জড় আস সম্ভব, কিন্তু অজ্ঞান জড় 
হইতে জ্ঞানের আবির্ভাব কিছুতেই দেখাইতে পারা যায় না। 

বস্ততঃ বৈদান্তিক কল্পিত সত্য যদি জ্ঞানময় হয় এবং এ জ্ঞান যদি তাবৎ বস্তুতে নিহিত 
থাকে, তাহা হইলে জুড়ে কি করিয়া অজ্ঞান আসে? ইহার উত্তরে বৈদাপ্তিক বলিয়া 
থাকে" যে, জগতে সম্পূর্ণ াবে অজ্ঞান কিছুই নাই, জড়েও জ্ঞান-আভাস আছে। ইহাতে 
বিস্ময়ের কোনও কারণ নাই ; যেহেতু জ্ঞান কোথায় শেষ হইয়াছে এবং অজ্ঞানের কোথায় 
আরম্ত, ইহা নিশ্য় করা বষ্টই কঠিন। প্রথমতঃ জ্ঞান ও অজ্ঞানে প্রতেদ কি, তাহা 
আমরা এখনও বুঝি নাই: ছুইটি দ্বিরোধী বস্তর আরম্ভ ও শেষ অধিকাংশস্থলে হ্বির্ধ করা 
যায় না। জীবশ্রেণী শেষ হইয়া কোথায় উদ্ভিদ জীবনের আর্ত হইয়াছে, তাহ ঠিক করিয়া 
বলা হুঃসাধা ; এরঁপ প্রাণী আছে, যাহার মধ্যে উদ্ভিদ ও জীবের লক্ষণ বর্তমান রহিয়াছে 
এবং কাহারও মতে উহার! জীব, কাহারও মতে উদ্ভিদ । পুনরায় বস্তসমূহ যদি কঠিন 
ও কোমল গুণান্ুপারে বিভাগ করা] যায়, তাহা হইলে গুড় কঠিন কি কোমল, এই প্রশ্ন 
উপস্থিত হইলে উভয়-সন্কটে পড়িতে হয়। রাসায়নিক বিভাগে অনেক স্থলে এই রূপ 
সমস্ত। আসিয়৷ পড়ে। এ সকল স্থলে ইন্দ্রিয়মুহ আম!দিগকে প্রতারণা করে। অতএব 
জ্ঞান ও অজ্ঞানের পার্থক্য নির্দেশ করা সুগম হইবে, এরূপ আশা বিড়ম্বনা মাত্র। *আমিবা 
নামক জীবাণু চৈতগ্বিশিষ্ট কি না, এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে হয় যে, উহা 
চেতন; উহার জ্ঞান'আছে। আমিবাকে চেতন আমরা এইজ বলি যে, নিশ্চেই আমিবার 
আহার্য্য সম্মুখীন হইলে উহা! গতিশীল হয় ও শরীরের অংশ প্রলধিত করিয়। আহার্য্য 
আত্মপাৎ করে। বিশেষ উদ্দেস্টে কোন কার্ধ্য করা ক্রানের লক্ষণ, ঠসই্গন্ত বলিতে হয় 
আমিবার জান আছে। যখন কোনও রাসায়নিক মৌলিক পদার্থ অপর মৌলিক 
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পদ্ধার্থকে উপেক্ষা করিয়া কোনও বিশেষ যৌলিকের সহিত মিশে, ইহাও জানের পরিচন়্ 
কি না, তাহা উত্তরকালীন বৈজ্ঞানিকেরা মীমাংসা! করিবেন। অধুন! অনেক প্রাণতত্ব- 
বিৎ পণ্ডিত কারবন্‌ কম্পাউণ্ড দ্বার! প্রাণী উত্পাদন করিতে চেষ্টা করিন্তেছেন ; যদি 
তাহার! সফল হন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, জড়েও চৈতন্ত আছে। 

এখন আপত্তি হইতে পারে যে, এই বিশ্বব্যাপী অনস্ত ত্য যদি এক হয়, তাহা 
হইলে উহা হইতে নানাত্ব, বছত্ব কি করিয়া! আসে? বৈদাস্তিক বলেন, এ সভা এমন 
একটি শক্তি আছে, যাহার দ্বারা এই নানাত্ব বছুত্ব সৃষ্ট হইতেছে। সেই শির নাম 
মায়! বা অবিদ্ত।। বৈজ্ঞানিক বলিতে পারেন যে, উহ! দার্শনিক কবিত্ব মাক্র, ইহার মূলে 
কিছুই নাই। কিন্তু ভাবিয়া দেখা উচিত যে, বিজ্ঞান-রাজেযও এরূপ কবিত্ব রহিয়াছে । 
একরসবাহী ইথর যদি তাবৎ জড়ের প্রসবকারী হয়, তাহা হইলে উহা! হইতে একাশীটি 
বিতিষ্ন ভূত কি করিয়া হয়? অথবা একমাত্র প্রোটোপ্লাসম্‌ বহুবিধ জীবের প্রাণসংস্থান 
কি করিয়া করে? এখানে এক হইতে বনকি করিয়া হইল? যদ্ধি বল! নায়, উহার 
কারণ অজ্ঞেয়। তাহা হহছলে প্রশ্নের কোনও সমাধান হয় না। ইথর, পরমাণ, প্রতৃতিও 
অজয়) কিন্তু উহা ব্যতীত বিজ্ঞানে এক পদ অগ্রসব হওয়া! যায় না বলিয়া, উহা ম্বতঃসিষ্ধ 
হইয়া! পড়িয়াছে। এক হইতে বহু কি করিয়া হয়) তাহ। বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় নহে, 
উহা! দর্শনের অধিকারভুক্ত । দার্শনিক এম্বলে নিব1ক, নিম্পন্দ থাকিতে পারেন না, 
তাহাকে উহ্বার একটা সঙ্গত কারণ দেখাইতে হইবে । জ্ঞানান্বেষণে দার্শনিকের পশ্চাৎপদ 
হইবার উপায় নাই) পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ জ্ঞানের শেষ সীমা নহে; সংখ) পরিমাণ দ্বারা 
তাবৎ বস্বর রহস্য খু'জিয়। পাওয়া যায় না। কল্পনা সাহায্যে ও প্রজ্ঞাবলে যত উচ্চে উঠিতে 
পারা বায়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে । আর একটা কর্ধী,__জ্ঞে় ও অজ্ঞেয় বলিয়া জঞান- 
রাজ্যের কোনও সীম] নাই । কোম্তের ধারণ! ছিল যে, জ্যোতিষ্কমগ্ুলীর ঘটক অবদ্নব 
বা উপাদান আমাদের নিকট চিরকালই অজেয় থাকিবে; কিন্তু স্পেকট্রস্‌কোপ আবিষ্কার 
ঘার। আমরা দৃশ্থধান গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষক্র প্রভৃতির তৌতিক উপাদ।ন জানিতে পারিয়াছি' 
অতএব, এক হইতে বছ কোনও বিশেষ শক্ি-প্রতাবেই হইয়া থাকে ; উহাকে মায়৷ বল 
বা শী শক্তি বল, এরূপ কোনও একটি কারণ নির্দেশ বাতীত চলিবে ন1। 

এখনও অশরও কয়েকটি জিজ্ঞাসা থাকিয়া গেল, তাহার আলোচনা এ গ্গু্র প্রবন্ধে 
হইতে পারে না। তবে একটি প্রশ্নের উল্লেখ না করিলে চলিবে না। যানব ঘদি সেই 
বিশ্বব্যাপী চিসয়েশ্ প্রতিরপ হয়, তাহা হটলে তাহার পূর্ণজান হয় না কেন? মানব ৫ 
[ঃ-প্রকোষ্ঠে বাস করে, তাহার বাহিরে কি হইতেছে, প্রত্যক্ষ না করিলে জানিতে পা 
না; আকাশে কত নক্ষত্র আছে, তাহ! গণনা ব্যতীত স্থির হইতে পারে না) উত্তর 
৪ দক্ষিণ ফের তৌগোলিক অবস্থাখক প্রকার, তাহ! আপনা হইতে প্রতিতাত হয় ন? 
জানের এ অবরোধ, এ বদ্ধভাব কোথা হুইতে আপিল 1 টৈগান্তিক বলেন. ইহা 


বিবিধ প্রসঙ্গ । ৬খ১ 


$ € র্‌ 
পুর্বোক্জ ম।য়ারই কার্যা। এই মায়াশক্তি জ্ঞানের উপর একটী আবরণ দিয়া রাখি- 


রাছে, তাহা অপসারিত ন। করিলে পূর্ণ প্রান হয় না। যেযে পরিমাণে এই 'মীা- 
শক্তি তেদ কুরিতে পারিয়াছে, সে জ্ঞানধ্বাজ্যে সেই পরিমাণে অগ্রসর হহয়াছে। হহার 
উপায় মনন বাবিচার ও নিদিধ্যাসন অর্থাৎ ধ্যান বা চিন্তা । শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, 
দর্শন, ধর্ম, যে বিষয়েই হূউ ₹*না কেন, যনন নিদিধ্যাসন ভিন্ন জ্ঞান সংগ্রহ হইতে পারে 
না। কপিল হইতে নিউটন্‌ পর্যন্ত যত মনীনী বিশ্বরাজ্যের অন্তর হইতে জ্ঞানরশ্মি বিকীরণ 
করিয়াছেন, তাহারা সকলেই বিচারশীল ধ্যানী। তবে বৈদান্তিকের চক্ষুতে জানের আরও 
উচ্চতর স্তর আছে; সে অবস্থায় মানুষের জিজ্ঞাসার শেষ হয়, সংশয় বিচ্ছিন্ন হয়। আর 
তাহার কিছু জানিবার সাধ থাকে না; ইহা সত্যের জ্ঞান বা ত্রহ্মজ্ঞান। এ উত্তিটি দীর্শনি- 
কের স্বপ্ন মনে করার কোনও কারণ নাই । মানবের জ্ঞান্শক্তির পরিমাণ আমরা এখনও 
জানিতে পারি নাই। যোগদর্শনের প্রতিতাজ্ঞান ও বৈদান্তিকের ব্রহ্মজ্ঞান, আকাশ-কুনুম 
নহে আহা প্রতিপন্ন হইতে পাবে। আদিম অসত্য মানব ও নব্য সুসত্য মানবের 
জানের তারতম্য দেখিলে মনে হয় যে, আনবিকাশের সম্ভবতঃ সীমা নাই। 


শ্রীনলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য । 


বিবিধ প্রসঙ্গ । 


চিত্র প্রসঙ্গ |___গতখপৌষ মাসের “ত্রঙ্গবিদ্াপ্” চীনদেশীয় মহাজ্ঞানী কন্ফিউ- 

সিক্নাসের চিত্র প্রকাশিত হুইয়াছে*। এ পর্যান্ত স্থানাতাবে তাহার বিষয় কিছুই এনা হয় 

নাই। অন্ত সংক্ষেপে কিঞ্চিং বলিতেছি। কন্ফিউসিয়াম একজন চীনদেশীয় জানী 

সাধু পুরুষ । শ্রীষ্ট পূর্ব ৫৫০ বা ৫৫১ অন্দে কউঙ্গ বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। 

চীনদেশীয় ভাষায় তাহার নাম “কউঙ্গ, ফুতপ্গি” 150) [0৩ + ইহার অর্থ দার্শনিক বং 
গুরু কউদ্গ। উহা হইতে লার্টিন্‌ ভাষায় নাম কন্ফিউসিয়াস হইয়া গিয়াছে। ইনি 
বলবান ও সাহসী বলিয়া! প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনবর্ষ বয়ক্রমকালে ইনি পিতৃহীন হন; 
শৈশবে ইঙ্াকে অতি কষ্টে জীবন অতিবাহিত করিতে হয়। পঞ্চদশ বৎসর বয়সে ইনি 
শিক্ষায় মনোযোগী হন এবং উনবিংশ বর্ষ বয়ক্রমকালে বিবাহিত হন। বিবাহের পর 
বৎসরেই জ্ুফার একমাজ পু জন্মগ্রহণ করে। অঁহার পর তাহার ছুইটী কষ্তাও 
হইয়াছিল। বাহ "হুউক, বিবাছের পর &£তেই দারিগ্রাপ্রযুক্ত তাহাকে অগত্যা চাকুরী 
করিতে হইয়াছিল। 

ও স্বাবিংশবর্ধ বন্ধসে কম্‌ফিউসিয়াস শিক্ষকতা কাধে নিধুক্ত 'হছন।+ এই' সমকেট তিনি 
ফেবলযাজ বালকদ্দিগের শিক্ষার ভার লইতেন তাহা নহে, থে সকল যুবক সচচরিত্রতা' এবং 


৬৭২. ক্ষবিদ্া। . 
রাজ্য-সুশাসন্ের নিয়ম সকল শিক্ষা £রিতে অভিলাবী হইতেন,তাহাদিগকেও ষ্রের সহিত 
সেই সকল বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিতেন। তাৎকালিক সমাজের ও রাঙ্জোর ছুরবস্থা! 
দেখিয়া তাহার প্রাণ কাদিয়াছিল বলিয়া তিন্নি তৎ পতিকারার্থ টক্তরূপ উপায় অবলম্বন 
ক'রয়াছিলেন। তত্যতীত ভিন্ন ভিন্ন বাঞ্যের শাসনকর্তাদিগের নিকট যাইয়া, তাহাদের 
অত্যাচার ও অবিচার প্রশষন করিবার অভিলাষে অন্কেক প্রকার আদেশ উপদেশ 
দিতেন; কিন হুঃখের বিষয়, শাসন-কর্তারা তাহার কথায় কেহই কর্ণপাত করিতেন 
না। তিনি মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহার উদ্দেশ্তসাধনে অনেক কষ্টু ও ত্যাগ স্বীকার কারিয়া ব 
রাজ্য ভ্রমণ করিয়াও, তথা-প্রচলিত সামাজিক বিশৃঙ্খলাবশতঃ সফল-মনোরথ হইতে 
পারেন নাই। 
তাহার ইপরিক্ত প্রাণের উদ্দেন্ট সাধন নিষিত্ত তিনি ততৎ্সময়ে রক্ষিত নানাস্থানের 
পুস্তকালয় হইতে নানাবিধ কাব্য, ইতিহাস গ্রন্থ সকল পাঠ করিতেন, এবং তাহা হইতে 
উদাহরণ আহরণ করিয়া শাসনকর্তা প্রভৃতিকে বুঝাইতেন। এই সুত্রে তিনি অনেক 
পূর্ব ইতিহাস ও বিস্তর পুরাতন কবিতা সংগ্রহ করিগাছিলেন, তাহার অধিকাংশ এখনও 
সমস্রে রক্ষিত হইতেছে। কিন্তু তাহার গিজ মত যুক্কি-তর্কদ্বার! প্রমাণিত করিয়! যে সকল 
উগদেশ তিনি লোক সকলকে প্রদান করিম্তন, তাহ] লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। 
তাহার সমস্ত জীবনের মধ্যে যে সকল ঘটনা তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহা 
বিবৃত করিয়া “বসস্ত ও শরৎ” (০১731106 2100 £১0$0111)”) নামে পুস্তক লিখিয়াছিলেন; 
কিন্ত সাধারণ লোকে সে সকল ঘটনার বিবৃতি সম্বন্ধে সন্দিহান আছেন। যাহ। হউক, 
তিন সহম্্র ব্যক্তি তাহার শিষ্যত্ব ম্বীকার করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কয়েকজন 
প্রধান'শধ্য ঠাহার অভিমত, উপদেশ ও জীবনী স্ম্বন্ধে কয়েকখানি পুস্তক প্রণয়ন 
করিয়! গিয়াছেন ; তাহা! হইতেই, তাহার বিষয় এখন আমর! জানিতে সমর্থ হইতেছি। 
৭* বতসর বয়সে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল। 
ভ্রম সংশোধন | -গত ফাল্যন যালের তাষ্যের সুচীপত্রে ভ্রমক্রমে “বাৎস্য।য়ন ূ 
ভাষ্যের" উল্লেখ এবং “সিরান পাখী" ও “শিব ও শক্তি” নামক সঙ্গীত-ছৃয়ের রচয়িতার 
নাধ-নির্দেশ করা হয় নাই। পত্রিকার চতুর্থ ফর্শার় ৫৮৫ হইতে ৫৯২ পর্য্যন্ত পৃষ্ঠায় 
“বাৎস্যার়ন ত্তান্ত” ছাপা আছে এবং উক্ত সঙ্গীত-দ্বয়ের রচর়িতার নাম- শ্রীযুক্ত দ্বিজেন" 
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লীওট্জি (1,90-129)। অস্ত এই সঙ্গে আমরা চীন দেশীয় ক্লার একজন 
জ্ঞানী দার্শনিকের উল্লেখ করিতেছি। ইহার প্রতিমুত্তি এই সঙ্ঘ্যার প্রথমেই প্রত 
হইয়াছে। চীন ভাষাহুসারে লাওটুগগির ুর্থ “বৃদ্ধ বালক” ব৷ “বৃদ্ধ দার্শনিক” । এইরূপ 
কিন্বদস্তী আছে যে, ইহার মাতা অলৌকিক 'উপায়ে গর্ভধারণ করিয়া ৮২ বা **২ বৎস্র 
পরে ইহাকে প্রসব করেন। প্রহ্ুত বালকেয় পক কেশ দর্শন করিয়া লোকে “বৃদ্ধধালক” 
বলিয়া তাহাকে সম্বোধন করিত । আধুনিক এ্তিহাসকের! হার জন্মকাল নিশ্চিতরূপে 
নিরূপণ করিতে পারেন নাই। তবে আন্ুসগিক নানা কারণে তীহারা স্থির ঠরিয়াছেন 
যে, লাওটুজি, কনফিউসিয়াসের সম-সাময়িক ছিলেন, অর্থ।ঘ ুষ্টায় পুর্ব ৬ষ্ঠ ব! পঞ্চম 
শতাবীতে বর্তমান ছিলেন । 
ইনি আত্ম-প্রচারে ব$ই কুষ্ঠিত হইতেন, এবং দেশের পুর্ব ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থ 
আগ্রহসহকারে পাঠ করিতেন। এক সময়ে কনফিটসিয়াসের সহিত তাহার বিস্তর 
কথোপকণস ও সংস্কার সন্ব্দে আলোচনা হইয়াছিল। কনফিউসিয়াস যেমন স্থুল 
সামাজিক, ধর্দনৈতিক ও রাজনৈতিক সংস্কার কার্ষে) নিবিষ্ঠ ছিলেন, লাওট জী 
মানবের আধ্যাত্মিক উত্নতির জন্য, দার্শণিক ভাবে তত্বসকল উদথাটিত করিয়া অপেক্ষারুত 
উহত ও তবজিজ্ঞাস্দিগকে ভগ্গদেশ প্রান, করিতে প্রয়াস করিয়াছিলেন। তবে সে 
সময়ে দেশমধ্যে সুক্ষ তত্বের সাধারণ ভাবে মালোচনা না থাকাতে, তাহার যত বিশেষভাবে 
পরিমাঞ্জিত ও বিজ্ঞান সম্থততাবে প্রচার করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাহা হইলেও 
যে সনাতন সত্যের উপর, যে সাধারণ মূলতত্বের উপর জগতের প্রধান প্রধান ধর্ম 
প্রতিষ্ঠিত, তাহার উপদেশও এ্মেই তত্বগুলির উপর। ইনি টাও নামক ধর্মসম্প্রদ্ধায়ের 
প্রবর্তক । টাও টে কিং 180 1) [101৫ নামে ইনি এক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছ্লেন। 
যে খধি সজ্বের প্রেরণায় কালে কালে নানা দেশে, নান। ধর্ষ্বের প্রচার হইয়াছে, 
তাহাদেরই ইচ্ছাজ্। চীন দেশে “টাও” ব| বেদান্তবাদ প্রচার হইয়াছিল। প্রচারক যিনি, 
তিনি সাধারণ মানব ছিলেন না) তিনিও এই সঙ্ঘের অন্ততুক্ত; ব্রহ্মবিগ্ঠার শিক্ষক ও 
প্রচারক । ইহার বিস্তৃত জীবনী ঠাওয়। যায় না। কাহারও মতে তিনি ১৬০ বৎসর 
কাহারও মতে তিনি ২** বৎসর জীবিত ছিলেন। 
পুস্তক প্রসঙ্গ ।__কিছুদিন পুর্বে শ্রীযুক্ত লেড বিটার (০. ভ. [2285557 সাহেব 
"০ [1096 ডা]।০ 11001” নামক এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তিক1 প্রণয়ন করিয়াছেন। 
প্রি্জনের মৃত্যুতে ফাহারা যুহমান্‌ হইয়া পড়েন, তাহাদিগের সান্ত্বনার জন্য এই পু্তৈকা 
খানি লিখিত হুইয়াছে। মৃত্যুরহস্য ব পরলোক-রহস্য* উদঘাটন করিয়া, অর্জীন্তরিয় সত্য 
“খটনা লাধারণের সম্মুখে ধরিয়।। লেখক শোকার্তজনের হৃদয়ে আশী ও শান্তিবারি সেচন 
-করিয়াছেন। উক্ত সত্য ঘটনাসকল অলীক সান্বনাবাদের জঙ্ক উন্থিখিত হয় নাইপ্তাহা 
বার্ফ-পবোধেব উপায় শ্বরূপ কল্সিত্ উপাধ্যান নহেঃ অপবা কিন্বদস্তী বা জনুধতি-কগিন 


৬৭৪ অ্রক্ষবিস্ভী। 


আখ্যারিকা নহে__সে সকল প্রত্যক্ষ সত্য | পরহিতের জন দৃঢ়-সন্ষ্ঠ* লেখক, 
ঈর্ঘকালব্যাপী কঠোর সাধনার পর, গুরু রুপার সুত্ধ-ৃত্ি লাভ করিয়া একং তখপথে 
পথিক অন্তান্ত সুন্-দৃরি-সম্পন্ন মহাস্ছভবগণের সহিত এক যোগে পরলোক্,তথ্যান্্‌ 
প্রবৃত্ত হইক়্! যে সকল তৰ পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন, তাহা ইতিপূর্বে নান পুনে 78: 
4911 00120550005 1055201801010 1012170) 1009 087675140০1 0০৪01 ই দি 
নানারূপ বিবৃত করিষ্বাছেন। সেই সকল তত্বের ছুই একটী কথা লেখক বক্ষ্যহ্ডন রত 
সংক্ষিপ্ত ও সরলভাবে লিখিক়্াছেন। ভুবর্পোকের অবশ্ঠ-জ্ঞাতব্য মূল্যতথ্যগুলি বিশেষ ও 
বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে; স্বর্পোকর কথাও কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করিক্াঞেছ। 
বস্ততঃ আস্মীয়-জন শোকার্ত ব্যক্তির পক্ষে এই পুস্তকখানি নিশ্চই শান্তিগ্রদ হইয়াছে । 
শোক কেন ভাই ? _ উপরি উক্ত ইংরাজী পুস্তক অবলম্বন পুর্ববক শ্রীঘুগ্ধা ঘাখন 
লাল রার চৌধুরী বি, এ, বি, টি মহাশয় বাঙ্গাল! ভাষায় শীর্ষোষ্লিখিত নাম দি, ফধিত, 
পুস্ভিকাথ!নি প্রণয়ন করিয়াছেন এবং দি হোইট্‌ লোটাস্‌ পাব লিসিং কোপা 
সুরেন্্র নাথ বসু যহাশয় ১০০9(0151) 01100101155 0০91৮৫০ এর অধ্যাপক ্ীযু্ত নন 
বনু এম, এ__সহাশয়ের সম্পাদকতায় সাধারণে প্রচার করিয়াছেন । ুকতিষ্ীখানির 
সূল্য ৩* তিন আনা, দি হোয়াইট লোটস্‌ পাবলিসিং কোম্পানির নিকট: পাওয্া 
বায় ইহার ভাবা বেশ প্রাপ্তল ও মনোজ্ঞ হইয়াছে; সাধারণে ইহা! পড়িয়। সহজেই. 
পরলোকতব-রূপ কঠিন সমস্তার অনেকট। স্পঃ আতাস পাইতে পারিবেন । স্থানে স্থানে; 
ইঞছাতে আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধার করিয়া লিখিত বিষয় প্রমাণিত করিয়া" 
ছেন ; বিবয়টী অতীব কঠিন, এবং হুজ্ে য় হইলেও, লেপারঞ্গুণে, ইহাতে সাধারণ মানবের 
বোঞ্চেন্জঅধিপম্য হইতে বাধা হইবে না; এই কারপৌঁআমরা সকলকেই এই পুস্তিকা 
খানি একবার পাঠ করিতে অন্ররোধ করি। | 
















